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মে*১০ 


)॥ আত্তার্তহীদ ১ 


পানির জাহাজে হজ যাত্রী প্রেরণের ব্যবস্থা করুন 
আমাদের দেশে একমাত্র বিমান ছাড়া আর ছা হজে যাওয়া যায় 
না। ধনী পরিবারের 
মানুষ ছাড়া মধ্য ও নিম্ন 


বিমান ভাড়া দিয়ে 
যাওয়া-আসা 


এতে 
ংশগ্রহণ করতে পারে । ফলে আল্লাহ ও রাসূলের পবিত্র জায়গা কা'বা 

শরীফ দেখা ও হজ্ব পালন করার সৌভাগ্য হবে অনেকের । আমরা মনে 

করি, এ ব্যবস্থা চালু করলে অনেক পরিবার এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে । 

এতে উভয়দেশ বাণিজ্যিকভাবেও লাভবান হবে । তাই ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কাছে 

আবেদন জাহাজে করে স্বল্প ভাড়ায় হজ্ব করার সৌভাগ্য লাভের জন্য এ 

ব্যবস্থা জরুরিভাবে চালু করা হোক । 

নুজহাত ফাতেমা 

আহম্মদ বাওয়ানি একাডেমি, ঢাকা 


নিত্যপণ্যের দাম কি কমবে না? 
দাম অনেক দিন ধরেই আকাশচুম্বী । বিগত রমযান ও জাতীয় বেতন স্কেলের 
। পণ্যের দাম হঠাৎ 
করে বেড়েছিল। 
রমজান মাস, ঈদুল 
আজহা চলে গেলেও 
কিছুতেই 
নিত্যপণ্যের দাম 
কমছে না। 
. দাম কমলেও 
- বেশিরভাগ পণ্যের 
রাড রানার জানি 
ও বিক্রি করবে । সেটাও হল না। বাজার মনিটর করলেও কোনওভাবেই 
দাম কমছে না নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের । প্রতি মার্কেটে নিত্যদিনের মূল্য 
তালিকায় একেক বাজারে একেক রকম । নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ বর্তমান 


মে*১০ 


সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার হলেও, বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটছে না। 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধির নানা কারণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পরিবহন চাদাবাজি । 
পথে পথে চাদাবাজি ৷ দেখা যায়, যে পণ্যের মূল্য ৪০০ টাকা, চাদাবাজি 
হওয়ায় তার দাম ঢাকায় আনতে দ্িগুণ-তিনগুণ পড়ে । চাদাবাজি কঠোর 
হস্তে দমনের ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও, তেমন কোন কার্যকর পদক্ষেপ দেখা 
যাচ্ছে না । বরং চীদাবাজি আরও বেড়েছে । এ অবস্থায় যারা অভাবি তাদের 
দুর্মূল্যের বাজারে বেঁচে থাকা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে । নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি 
এড়াতে হলে টাদাবাজি বন্ধ করতে হবে । আইন প্রয়োগে নিরপেক্ষ হওয়া 
চাই- এটাই জনগণের প্রত্যাশা । এব্যাপারে বাণিজ্যমন্ত্রী ও স্বরা্টরমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি 

একিউএম মাহফুজ উলা বোচ্ছু) 

শাহজাহানপুর, ঢাকা 


অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান 

প্রায় প্রতিদিনের রুটিন খবর হল, কোটি টাকার হেরোইন, বিদেশী মদ 
অথবা ফেনসিডিল-গাজা উদ্ধার ৷ ছোট্ট 
এই দেশে আমরা প্রতিনিয়ত ক্ষুধা, 
দারিদ্য আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে 
যুদ্ধ করে টিকে আছি। পাশ্চাত্যের 
কালচার আর বাঙালির কালচার আলাদা 
দুটি সত্তা । প্রশাসন ও আইন- 
শৃংখলাবাহিনীকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে 
রকমারি নেশার বাণিজ্য | প্রশাসন ও 
পুলিশ কেন এত দুর্বল হবে? দেশের 
প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে 
বলছি, কেউই আইনের উধ্র্বে নয় । আমরা অবশ্যই আধুনিক হব । প্রযুক্তির 
ছোয়া গায়ে লাগিয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরব | কিন্তু যে আধুনিকতা আমাদের 
সংস্কৃতি বিনষ্ট করে, সৌন্দর্যকে মলিন করে, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে 
অসুস্থ করে তোলে, সেই অপসংস্কৃতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে । 
অনেক রক্ত, অনেক কষ্টের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি । তার 
পবিত্রতা রক্ষা করা তরুণ সমাজের দায়িত্ব ৷ পরিবারগুলোকে আরও সচেতন 
হতে হবে । আমাদের শেকড়ের কথা ভুলে গেলে চলবে না । আমরা বাঙালি, 
এটা মনে রেখে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে । 

মাহফুজা (রুমী) 

মোহাম্মদপুর, ঢাকা 


ইভটিজিং আর কতকাল? 
গত ৮ মার্চ বিশ্বব্যাপী পালিত হলো নারী দিবস ঘোষণার শতবর্ষ । আর তার 
মাত্র দু'দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় পড় 
য়া দুই ছাত্রী হলো ইভটিজিং-এর 
শিকার । বিশ্ববিদ্যালয় পড়,য়া ছাত্রীরা 
লাঞ্ছিত হচ্ছে এলাকার কিছু বখাটে 


৯ 


ছেলে দ্বারা যা কখনোই প্রত্যাশিত নয়, 
বরং চিন্তার বাইরে । কেন এই 


বর্বরতা? কেন এই অসভ্যতা? এই 
অতি আধুনিক সভ্য যুগেও কি 
আমাদের সমাজের কতিপয় যুবক 
তাদের এ নিচু মানসিকতা দূর করতে 
পারে না? নারীর সম্মান ও মর্যাদা শুধু 
কি কাগজে-কলমে? অন্যদিকে 
উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতেও প্রশাসন 


[| আত্তার্তহীদ ২ 


তি মি তব ভাগ 


তৎপর নয় । নারী কি তাহলে ইভটিজিং-এর শিকার হতেই থাকবে? 


ঢাকার মিরপুর-১ আহম্মদ নগর ছাপাখানার মোড় নামে পরিচিত চারটি 
রাস্তার মুখ এর 

কাছাকাছি একটি 

॥ মসজিদ । উক্ত 


টি ছাপাখানার 


বিন রাম 
বহুদূরে মসজিদ ফলে এলাকার শত শত লোক জামাতে নামায পড়তে 
পারেন না । তাছাড়া ঢাকা শহরে প্রায় সকল মসজিদে সকাল-বিকাল মকতব 
চলে ছেলে-মেয়েরা আরবি পড়ে । ছাপাখানার মোড়ে মসজিদ না থাকাতে 
এলাকার ছেলেমেয়েরা পড়তে পারে না । ছাপাখানা মোড়ে ইলেকট্রিক সাপ্রাই 
(ডেক্কো) নিজস্ব খালি জমিন আছে তারা ওই জমিতে উক্ত এলাকার বিদ্যুৎ 


সুইচ বোর্ড বসাবে । ডেস্ষো কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে নিচতলায় সুইচ বোর্ড 


স্থাপন করে তার পাশে এবং উপরের তলাগুলোতে মুসল্লিদের নামায ও 
ছেলেমেয়েদের মকতবের ব্যবস্থা করে দিতে পারে । অতএব, ডেক্কো 
কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন শত শত ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের নামাযও ছোট 
ছেলেমেয়েদের ধর্ম শিক্ষা গ্রহণের জন্য ছাপাখানার মোড়ে জামে মসজিদ 
অথবা উক্ত বর্তমান খালি জায়গায় মসজিদ করার অনুমতি দিয়ে মুসল্লিদের 
কষ্ট দূর করবে । 

সৈয়দ মোঃ ইসমাইল 


আহমদ নগর, ঢাকা 


সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু করার সমস্যা 
প্রায়শই শোনা যায়, সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু হোক । ফেব্রুয়ারি মাসে এসব 
শ্লোগান আরও বেশি 
শোনা যায়। কিন্তু 
বিষয়টা যত সহজে 


বাংলাভাষায় ঢুকে 

গেছে । যেমন চেয়ার, টেবিল, অফিস, গ্রাস, স্কুল, কলেজ । চেয়ার শব্দের 
লা প্রতিশব্দ কেদারা | কেদারা শব্দ কেউ ব্যবহার করে না। কারণ এটা 
শ্রুতিমধুর ও বহুল ব্যবহৃত শব্দ নয়। নতুন প্রজন্মের অনেকেই কেদারা 
শব্দের আভিধানিক অর্থ বুঝতেই পারবে না । আবার বিগত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ 
বছরে অনেক নতুন ইংরেজি শব্দ বাংলাভাষায় সনিবেশিত হয়েছে । এ 
শব্দগুলোর ব্যবহার আগে ছিল না। কিন্তু খুবই অল্প সময়ের মধ্যে শব্দগুলো 
জনপ্রিয়তা পেয়েছে । যেমন টক-শো, শো-ডাউন, ফাস্টফুড, আন্ডারপাস, 
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সেলিব্রেটি, হেল্প ডেস্ক, কিন্ডারগার্টেন, টেলিফিলা, সিনে ম্যাগাজিন, অডিও 
ভিশন, ফ্লাইওভার, জিম, হার্ডলাইন, ক্রসফায়ার, ব্যাকফুট, চেইন অফ 
কমান্ড, আন্ডারওয়ার, প্রি-পেইড, পোস্ট-পেইড, ত্যান্টি ভাইরাস | এসব 
ইংরজি শব্দ শ্রুতিমধুর হওয়ায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয়তা পেয়েছে 
এবং সর্বস্তরে প্রচলিত হয়ে গেছে । আবার কিছু ক্ষেত্রে অনেক বাংলা শব্দ, 
আংশিক বাংলা ও আংশিক ইংরেজি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে ও 
বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে । যেমন নির্বাচন কমিশন, ব্যবসায় সিন্ডিকেট, 
পাবলিক লাইব্রেরি, ডিজিটাল বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী । বাংলা শব্দের 
সঙ্গে ইংরেজি শব্দের মিশ্রণে এই শব্দগুলোও অত্যন্ত জনপ্রিয় সুতরাং দেখা 
যাচ্ছে, ইংরেজিকে বাদ দিয়ে বাংলা শব্দ সর্বজনগ্রাহ্য হিসাবে এককভাবে 
চলতে পারছে না। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা চিকিৎসাবিজ্ঞানে ৷ এখানে 
অধিকাংশ শব্দই ইংরেজিতে | তারপরও সামান্য কিছু ভালো বাংলা প্রতিশব্দ 
পাওয়া গেছে। যেমন হার্ট শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হৎপিণ্ড । বেন শব্দের 
ংলা প্রতিশব্দ মস্তিষ্ক ৷ সুতরাং সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু করতে হলে 
সর্বপ্রথম যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে শ্রুতিমধুর, পরিপূর্ণ বাংলা প্রতিশব্দ নির্ণয় 
করতে হবে । অন্যথায় যত শ্লোগান, মিটিং, সমাবেশ করা হোক না কেন, 
সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু করা সম্ভব হবে না। 
শেখ ওমর ফারুক 


ংলাবাজার, ঢাকা 


বলে অভিযোগ । মেয়েটি 
আত্মহত্যা করলেও তাকে অতিষ্ঠ করে তোলার দায় ওই বখাটেকে নিতে 
হবে । সংবাদপত্রে এসব খবর গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশের পাশাপাশি একই 
ধরনের ঘটনা না কমে বরং বেড়ে যাচ্ছে কেন, এ প্রশ্ন অনেকেই তোলেন । 
এর সদুত্তর নিহিত রয়েছে বখাটে ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পরিবার, প্রতিষ্ঠান 
ও প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে | পরিস্থিতির এতোটাই অবনতি ঘটেছে যে, 
জরুরি ভিত্তিতে সন্ত্রাসী প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। সম্প্রতি 
ইলোরা আত্মহত্যা করার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে রাজধানীর 
স্কুলগুলোর সামনে সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়েনের খবর রয়েছে । কিন্তু 
বখাটেপনা তো চলছে বলা যায় সারাদেশে | জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে 
উত্তক্তকারীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মিছিল করেছে ছাত্রীরা । শিক্ষকরাও 
সেখানে নিয়েছেন ইতিবাচক অবস্থান । আমি মনে করি, প্রশাসন স্থানীয় 
সরকার প্রতিনিধিসহ গণ্যমান্যদের নিয়ে মেয়েদের নিরাপত্তা বিধানে এগিয়ে 
আসতে পারে । সেখানে হামলার পুরোভাগে রয়েছে ক্ষমতা মদমত্ত যুবকরা । 
তাদের কারো কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ নিতেও থানা পুলিশ গড়িমসি 
করছে । প্রশাসনের সবার জানা উচিত, যৌন হয়রানি ও নির্যাতন রোধে 
সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে উচ্চ আদালতের । আমি মনে করি, সামাজিকভাবে 
সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, সামাজিকভাবে প্রতিরোধ করতে হবে । 
নিলাঞ্জনা পাল 


বড় রাস্তা, কিশোরগঞ্জ 


[| আত্তার্তহীদ 
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্্রাযু বিজ্ঞানী ড. আফিয়া সিদ্দিকার মুক্তির দাবিতে পৃথিবীর 
মানবতাবাদী মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে 


ড. আফিয়া সিদ্দিকা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন স্নায়ু বিজ্ঞানী ৷ অসামান্য ধীসম্পন্ন পি.এইচ.ডি ডিগ্রীধারী এ মহিলার 
সম্মানসূচক অন্যান্য ডিগ্রী ও সার্টিফিকেট রয়েছে প্রায় ১৪৪টি । যুক্তরাষ্ট্রের ব্রন্ডেইস বিশ্ববিদ্যালয় ও হার্ভার্ড 
৪৮8855555৯5 
কুর'আন ও হাদীসে পারদর্শিনী এ মহিলা ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত দ্বীনদার ও পরহ্যগার | ইসলামী আদর্শ, এতিহ্য 
ও সংস্কৃতির প্রতি রয়েছে তীর স্ট্রং কমিটমেন্ট। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফ.বি.আই পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের 
সহযোগিতায় আল কায়েদার সঙ্গে যোগাযোগ থাকার কথিত অভিযোগে ২০০৩ সালে ড. আফিয়াকে তার তিন 
সন্তান আহমদ, সুলায়মান, ও মরিয়মসহ করাচীর রাস্তা থেকে অপহরণ করে । পাকিস্তানের কোন কারাগারে না 
রেখে এবং পাকিস্তানী আদালতে উপস্থাপন না করে তাকে আফগানিস্তানের বাগরাম সামরিক ঘাটিতে বন্দী করে 
রাখা হয়। এরপর চলে তার উপর অমানুষিক শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন । বাগরামে কুখ্যাত মার্কিন 
কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া ব্যক্তিরা বলেছেন, নির্যাতনের সময় একজন নারী বন্দির আর্তচিৎকার অন্য বন্দিদের 
সহ্যকরাও কষ্টকর ছিল । ওই নারীর ওপর নির্যাতন বন্ধ করতে অন্য বন্দিরা অনশন পর্যন্ত করেছিল । 

পরবর্তী সময়ে তাকে স্থানান্তরিত করা হয় নিউইয়র্কের এক গোপন কারাগারে । বর্তমানে তিনি পুরুষদের সাথে ওই 
কারাগারে বন্দী । কারাবন্দী নং ৬৫০ । অব্যাহত নির্যাতনের ধকল সইতে না পেরে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে 
ফেলেছেন । প্রথম থেকেই তিন সন্তানকে তার থেকে পৃথক রাখা হয় । এখনো তিনি জানেন না তার সন্তনত্রয় 
কোথায়? তারা আদৌ বেঁচে আছেন কিনা। পাকিস্তানের তেহরিক-ই-ইনসাফ দলের চেয়ারম্যান ও সাবেক 
ক্রিকেটার ইমরান খান দাবী করে বলেন তীর দু"*সন্তান ইতোমধ্যে মার্কিন নিয়ন্ত্রিত আফগান কারাগারে অত্যাচারে 
মারা গেছে । তিনি আরো বলেন, পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের মধ্যে যারা ড. আফিয়াকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হাতে তুলে 
দিয়েছেন, তাদের অবশ্যই বিচারের মুখোমুখি করতে হবে । 

ড. আফিয়া সিদ্দিকার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ সাজানো হয় । অভিযোগ পর্যলোচনা করলে বুঝা যাবে এটি পাতানো 
গল্প । বলা হচ্ছে ২০০৮ সালের জুলাইয়ে আফগানিস্তানের গজনী প্রদেশে আফিফাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ 
করার সময় তিনি দু'মার্কিন গোয়েন্দাকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করেন । মার্কিন গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসাবাদ করার 
সময় ৩৮ বছর বয়সী আফিয়া একজন ওয়ারেন্ট অফিসারের এম-৪ অ্যাসল্ট রাইফেল কেড়ে নিয়ে এফবিআই 
এজেন্ট ও সৈন্যদের গুলি করার চেষ্টা করেন। এ সময় মার্কিন সেনারা তাকে মেঝেতে ফেলে 
দিলে ধস্তাধস্তি হয় এবং ৯এম.এম পিস্তলের গুলি তার পায়ে লাগে । এতে মার্কিন এজেন্ট বা 
গোয়েন্দার কেউ হতাহত না হলেও আফিফা গুলিবিদ্ধ হন । আমেরিকানরা আরও জানান, আফিয়া 
আরবিতে বলেন, '“মার্কিনিরা নিপাত" যাক “আল্লাহ মহান ।' ড. আফিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর 
বক্তব্য হলো, তীকে গ্রেপ্তারের সময় তার সঙ্গে থাকা হাতব্যাগ তল্লাশী করে মার্কিন স্থাপনায় 
হামলার পরিকল্পনা সম্বলিত কাগজপত্র, গজনীর মানচিত্র, রাসায়নিক অস্ত্র তৈরীর নিয়মাবলী ও 
রেডিওলজিক্যাল এজেন্ট সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায় । ব্রিটেনের দি ইন্ডিপেন্টেডেন্ট পত্রিকার 
সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের ব্রন্ডেইস বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ডিগ্রীধারী একজন 
পাকিস্তানী-আমেরিকান তার হাত-ব্যাগে করে মার্কিন স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা নিয়ে 
ঘুরছেন-এটি কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য? 
নিউইয়র্কে আদালতে ১২ সদস্যের জুরি বোর্ড দু'দিন ধরে নানা আইনি বিষয় পর্যালোচনা করে 
এবং সর্বসম্মতভাবে আফিয়াকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। হত্যা চেষ্টা ও লাঞ্ছিত করাসহ সাতটি 
অভিযোগে তাকে ২০ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয় । গোপন কারাগারে তিন বছর তিনি বন্দি 
জীবন কাটিয়েছেন । রায় ঘোষণার পর আফিয়া আদালতে চিৎকার করে বলেন, “আমেরিকা নয়,ইসরাইল থেকে 
এসেছে এ রায় ।' তিনি আগেই বলেছিলেন, কোনো ইহুদি বিচারক থাকলে তিনি (আফিয়া) ন্যায়বিচার পাবেন না। 
সরকারি আইনজীবীরা আদালতে বলেন, পাকিস্তানি পরমাণু বিজ্ঞানী বোমা তৈরির নির্দেশিকা বহন করেছিলেন । 
ড. আফিয়া সিদ্দিকাকে মার্কিন আদালত দোষী সাব্যস্ত করায় পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি শহরের রাস্তায় রাস্তায় 
হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ প্রদর্শন করে । বড় বড় সব শহরে সাঁটানো পেস্টারে লেখা আছে “আমেরিকাকে 
ধিক্কার । ইতোমধ্যে লাহোর হাইকোট স্নায়ু বিজ্ঞানী ড. আফিয়া সিদ্দিকার মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে 
পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছে । আবেদনে জাফরি বলেন, একজন ইহুদি বিচারকই রায় 
দিয়েছেন । কাজেই “পক্ষপাতদুষ্ট কোন ব্যক্তির" কাছ থেকে কেউ সুবিচার আশা করতে পারে না । 

ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের দূতাবাস বলেছে, আফিফার জন্য যখন কূটনৈতিক ও আইনি সহায়তার চেষ্টা করা হচ্ছে 
তখন এ অপ্রত্যাশিত রায় হতাশ করেছে । পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আব্দুল বাসিত এক নিয়মিত 
সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, সরকার আফিফার মুক্তির সর্বাত্বক চেষ্টা চালাবে । বিচারের রায়ে প্রেসিডেন্ট আসিফ 
আলী জারদারি উদ্বিগ্ন বলে জানিয়েছেন । বিক্ষোভকারীদের একজন লাহোর হাই কোর্টের আইনজীবী আকসির 
আববাসি । তিনি অভিযোগ করেন, বিশ্বজুড়ে সব জায়গাতেই অভিযুক্তরা “বেনেফিট অফ ডাউট” বা সন্দেহাতীতভাবে 
দোষী প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিবেচিত বলে সুবিধা পেয়ে থাকেন । কিন্তু আফিয়া তা পাননি বরং 
এক্ষেত্রে আদালত তা পেয়েছে এবং তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন । এটা বিচারপ্রক্রিয়ার মৌলিক নীতিমালার 
বিরোধী । তার আইনজীবীরা বলছেন, আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো অবস্থা নেই আফিয়ার | তিনি শারীরিক ও 
মানসিকভাবে বিধ্বস্ত । যে কোন সময় তার জীবন প্রদ্বীপ নিভে যেতে পারে । আইনজীবীদের একজন এলেইন শার্প 
বলছিলেন, ১৮ মাস ধরে নিঃসজগভাবে আটক থাকার পর তিনি আর আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন না। 
544 
সময় পেয়েছি । 
ড. আফিয়া সিদ্দিকা যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং ২০০২ সাল পর্যন্ত সেখানেই বসবাস করেন । যুক্তরাষ্ট্রে 
বসবাসকালে তাকে যারা চিনতেন তাদের সবাই বলেছেন, আফিয়া অত্যন্ত জদ্র এবং ইসলামের প্রতি তার বিশেষ 
দরদ ছিল । নিউইয়র্কের আদালতে কেবল গজনীর ওই ঘটনারই বিচার হয়েছে । তাকে অপহরণ বা বাগরামে 
আটকে রাখা সংক্রান্ত অভিযোগের কোনো তদন্ত হয়নি । আফিয়া সিদ্দিকার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের কোনো অভিযোগ 
আনা হয়নি । তার আইনজীবী অভিযোগ করেছেন, আফিয়ার বিচার প্রক্রিয়ায় দ্বৈতনীতি অনুসরণ করেছে মার্কিন 
প্রশাসন। স্নায়ু বিজ্ঞানী আফিয়া সিদ্দিকার মুক্তির লক্ষ্যে মার্কিন প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য পৃথিবীর 
মানবতাবাদী মানুষদের এগিয়ে আসা দরকার । 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
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যখন তিনি (মুসা আ.) মাদায়েনের কুপের ধারে পৌঁছলেন তখন কুপের 
কাছে একদল লোক পেলেন, তারা জন্তদেরকে পানি পান করাচ্ছে এবং 
তাদের পিছনে দু'জন রমণীকে দেখলেন, তারা নিজের জন্তদেরকে আগলিয়ে 
রাখছে । তিনি স্ত্রী লোকদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি ব্যাপার? 
তারা বলল রাখালগণ সরে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা পানি পান করাতে পারি 
না। আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ । (তাই পশুকে কুপে এনে পানি পান 
করানোর দায়িত্টি আমরা কন্যা সন্তানের ওপর ন্যস্ত হয়েছে ।) অতঃপর 
মুসা আ.) তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করালেন । এরপর তিনি ছায়ার 
দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার প্রভু! তুমি আমার প্রতি যে 
অনুগ্বহ করবে, আমি তার প্রতি মুখাপেক্ষী । অতঃপর কন্যাদ্বয়ের একজন 
লঙ্জা-শরম বিজড়িত পদক্ষেপে তার (মুসা আ.-এর) কাছে আগমন করল । 
বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি 
পান করিয়েছেন তার বিনিময় স্বরূপ আপনাকে প্রতিদান দান করেন । 
অতঃপর মুসা (আ.) তার (শোয়াইৰ আ.-এর) কাছে গেলেন এবং সমস্ত 
বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, তুমি ভয় করো না, তুমি জালেম 
সম্প্রদায়ের তাণ্ডব থেকে রক্ষা পেয়েছো ৷ বালিকাদ্য়ের একজন প্রস্তাব 
করল, পিতা! তাকে কর্মচারী নিযুক্ত করুন । কারণ আপনার মজদুর হিসেবে 
সেই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত ৷ পিতা মুসাকে বললেন, আমি 
আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই এই শর্তে 
যে, তুমি আট বছর আমার শ্রমিক হিসেবে কাজ করবে । যদি তুমি দশ বছর 
পূর্ণ কর তা তোমার ব্যাপার । আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। 
ইনশাআল্লাহ তুমি আমাকে সৎ কর্মপরাণদের অন্তর্ভূক্ত পাবে ।* 
আলোচ্য আয়াতসমূহে মুসা (আ.) জালিম ফেরউনের ভয়ে মিসর থেকে 
পলায়ন করে মাদায়েন শহরে আত্মগোপন করার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে । 
তিনি কর্মচারী ও শ্রমিক হিসেবে দীর্ঘ আট বছর যাবৎ শোয়াইব (আ.)-এর 
ঘরে ছাগল চরিয়েছেন । এর দারা প্রমাণিত হয় হালাল উপার্জনে নিজের শ্রম 
বিনিয়োগ করা কোন লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় নয় । স্বয়ং সর্বশেষ ও সর্বশেষ 


মে*১০ 


নবী নিজের শ্রম ও শক্তি বিসর্জন দিয়ে মুদারাবা হিসেবে হযরত খদিজাতুল 
কুবরার (রা) অর্থ সম্পদ খাটিয়ে নিজে লভ্যাংশের অধিকারী হয়েছেন । 


স্ব ১৩৩ 4552৯ অর্থ তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর 
অভাব মুক্ত করেছেন ।২ 
দাউদ (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

৯১2) 303855855455 এাঞপা  ্ও 
অর্থ: আমি তার জন্য লৌহকে নরম করে দিয়েছিলাম এবং তাকে 
বলেছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরি কর, কড়সমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর ॥ 
শ্রম ও হস্ত উপার্জন সম্পর্কে হযরত রাফে ইবনে খাদীজ রা.) থেকে বর্ণিত 
আছে: 


11554049149 6৫৩০ ৩ ভা !ঝ। ০৯ 953 49 


অর্থ: নবীজী (সো.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো সবাপেক্ষা হালাল, উপার্জন 
কোনটি? তিনি উত্তরে বললেন, মানবের হস্তোপার্জিত অর্থ-সম্পদ ।* 
অতএব দেশকে দারিদ্রমুক্ত করতে হলে 70100191017 19 1116 57581 
[010101917 (জনশক্তি বিরাট সমস্যা) বলে (3100. 000001) 
জন্নিয়ন্ত্রণের জন্য “ছেলে হোক বা মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট? 
খোদাদ্বোহী শ্লোগান না দিয়ে জনশক্তিকে বিশেষত শিক্ষিত বেকার 
যুবসম্প্রদায়ের জন্য যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাপূর্বক তাদেরকে সুদক্ষ 
শ্রমজীবী রূপে পরিণত করতে হবে । জনসংখ্যা আদৌ দেশের জন্য 01681 
101001910) (বড় সমস্যা নয়) বরং 01:98 92110) (বড় সম্পদ) । 
প্রায় দেড়শ কোটি মানব সম্প্রদায়ের অধিকারী পাশ্ববর্তী গণচীন এর জ্বলন্ত 
প্রমাণ ৷ জনশক্তির শ্রম ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে দেশটি আজ অর্থনীতি ও 
সামরিক শক্তির দিক দিয়ে আমেরিকার মত পরাশক্তিকেও হার মানতে 
বসেছে। 
আলোচ্য আয়াত দ্বারা মালিক-শ্রমিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ম্নেহ-মমতার 
প্রতিও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে । শোয়াইব (আ.) মালিক পক্ষ আর মুসা (আ.) 
শ্রমিক পক্ষকে বললেন, আমি অহেতুক আপনার ওপর বোঝা চাপিয়ে দিতে 
চাই না। আমি সৎ কর্মপরায়ণদের একজন | সৎ লোকই শ্রমিকের দুঃখ- 
দুর্দশা অনুভব করবে । আমি তোমার সঙ্গে আদৌ অনাচারমূলক আচরণ 
করবো না । তোমার পারিশ্রমিক ও বেতন নিয়ে গড়িমসি করবো না । 
বর্তমান বিশ্বে মালিকগণ শ্রমিক হতে দায়িত্ব-কর্তব্য তো যথেচ্ছা আদায় 
করছে । কিন্তু তাদের প্রাপ্য অধিকার নিয়ে ভীষণভাবে তাদের সাথে কষাকষি 
করে চলছে। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ বাংলাদেশি শ্রমিকদের দ্বারা 
সীমাতিরিক্ত কাজ আদায় করে । প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে তারা ঘমক্তি হয়ে চাকুরি 
করছে কিন্ত তাদের ন্যায্য বেতন-প্রাপ্য পরিশোধ না করায় বহু দুর্ঘটনা 
ঘটছে । আর ক্রমান্বয়ে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের শ্রম-বাজার 
বন্ধ হয়ে যাচ্ছে । অথচ রাসুল (সা.) বলেছেন, 
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অর্থাৎ ঘাম শুকানোর পূর্বেই শ্রমিকের বেতন পরিশোধ কর 1? 
অতএব শ্রমিকদের অধিকার সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না করে প্রতি বছর শুধু 
১লা মে “মে দিবস' পালনপূর্বক শ্রমিক ভাইদের হৃদয়াবেগকে চাপিয়ে রাখা 
যাবে না৷ বরং তাদের ব্যাপারে ইসলামের দিক-নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে হবে । 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম 
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তরজমা : হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে, হযরত 
রাসুলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন, তিনি তাকে উপদেশ দেন যে, 
“পাচটি সম্পদ হারানোর পূর্বে তার মর্যাদা দাও: বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বে যৌবনকে, 
অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, দরিদ্র হওয়ার আগে স্বচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার আগে 
তোমার অবসরকে এবং তোমার মৃত্যুর আগে তোমার হায়াতকে গুরুত্ব দাও গনিমত 
রূপে গ্রহণ করো 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ইসলাম মানবাত্ৰার প্রশান্তি অর্জন, সংশোধন ও আত্মশ্ুদ্ধির উপর 
যেমন তাগিদ দিয়েছে তেমনিভাবে দৈহিক শক্তি অর্জন ও স্বাস্থ্যের প্রতি বেশি 
যত্রবান হওয়ার জন্যে মুসলমানকে উৎসাহিত করেছে । কারণ মানবসৃষ্টির রহস্য 
কেবল আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং তার যাবতীয় হুকুম আহকাম মেনে চলা । আর 
ইবাদতের জন্যে শক্তির বড়ই প্রয়োজন যা বলার অপেক্ষা রাখে না । তাই ইবাদতে 
স্পৃহা ও জযবা পয়দা হওয়ার ক্ষেত্রে শারীরিক সুস্থতা ও শক্তি প্রভাব বেশ লক্ষণীয় । 
তাই শিরোনামে বর্ণিত হাদীসে রাসূল সা. অসুস্থতার আগে সুস্থতার প্রতি 
গুরুত্বারোপ করেছেন৷ এমনকি কুরআনে করীমের বাচন ভঙ্গি দ্বারা ও স্বাস্থ্যের 
গুরুত্ব প্রতীয়মান হয় | যেমন- আল্লাহু তায়ালা স্বীয় গ্রন্থে ৬০৫ গ্9161৯ অর্থাৎ 


নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিশালী; এই শব্দ দ্বারা নিজের পরিচয়কে আটবার তুলে তুলে ধরেছেন । 
তিনি জিবরাইল আ.-এর মাধ্যমে রাসুল সা.-এর কাছে কুরআন পর করেছেন । 
তার প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বলেন, %৫ ৮৩ ৯১০ ই 45258 ৪১৯ অথার্ি তিনি 


বিশাল শক্তির অধিকারী ।১ মুহাম্মদ সা.ও ছিলেন বড় শক্তিশালী । আল্লাহপাক 
এককভাবে তার নবী মুহাম্মদ সা.-কে একশত পুরুষের শক্তিদান করেছেন । অহী 
প্রেরণকারী অহীর বাহক এবং অহী গ্রহণকারী সকলেই শক্তিশালী | এতে বুঝা যায় 
শক্তি ও স্বাস্থ্যের কী গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা । তাই আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সা. 
বলেন, যে মুমিন ব্যক্তির শারীরিক শক্তি আছে । তিনি শ্রেষ্ট ও আল্লাহর নিকট প্রিয় 
সে মুমিন হতে যে দুর্বল ও শক্তিহীন | 

নামায, রোজা, হজ্ব, তাহাজ্জুদের নামা ও কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদতের 
জন্য শক্তি প্রয়োজন । অনেক লোককে দেখা যায় তারা- তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার 
বড়ই আগ্রহী কিন্তু দুর্বলতা বা অসুস্থতা কারণে পড়তে পারে না । বলা বাহুল্য যাদের 
দ্বারা আমরা ইবাদত করার এবং ইসলামী বিধান মেনে চলার জন্য অদিষ্ট হয়েছি 
তারা সকলেই শক্তিশালী । উপরন্তু যে আসমানী কিতাব আমাদের উপর নাযিল 
হয়েছে তাও শক্তিশালী । তাই স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং সুস্থতার হেফাজত করা একান্ত 
প্রয়োজন । রাসুল সা. তার সাহাবীকে যিনি সারাদিন রোযা রাখেন, সারারাত নফল 
নামাজ পড়েন, ডেকে বললেন হে আমার সাহাবী জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তোমার উপর 
তোমার শরীরের হক রয়েছে ।? 

অর্থাৎ তোমার স্বাস্থ্যকে রক্ষা করতে হবে । নিজের ইচ্ছামত শরীরকে ব্যবহার করতে 
পারবে না যাতে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে পড়ে ৷ আল্লাহ তায়ালা সাময়িকভাবে এই শরীর দান 


মে*১০ 


করেছেন তারই ইবাদতে ব্যবহার করার জন্য, যত্রতত্র ব্যবহার করার জন্য নয়। ৭ 
এপ্রিল জাতিসংঘ বিশ্ব স্বাস্থ্যদিবস হিসেবে পালন করে । কোন কোন আধুনিক 
শিক্ষিত লোক যদিও ধারনা করে যে, ইসলামে স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি তেমন দিক 
নির্দেশনা নেই, কিন্তু ইসলাম যেভাবে স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেছে 
এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর সকল খাদ্যদ্রব্য থেকে নিষেধ করেছে । পৃথিবীতে প্রচলিত 
কোন মতবাদ ও ধর্মে এমন নজীর পাওয়া যাবেনা । যেমন- মদপান করা, নেশা 
জাতীয় দ্রব্য সেবন করা ইসলামে জঘন্য অপরাধ ও কবীরা গুনাহ । হাদীস শরীফে 
আছে যতবস্ত মানুষের মধ্যে নেশার সৃষ্টি করে, মানুষকে মাতাল করে, মানুষের 
ব্রেইনের ওপর আঘাত করে সবকিছুকে ইসলাম হারাম করেছে । যত প্রকার নেশা 
উদ্রেককারী উপাদান হতে পারে ইসলাম তা হারাম করেছে । আর ডাক্তারদের 
অভিমত এই যে, মদ্যপান স্বাস্থ্যের জন্য বেশি ক্ষতিকর | শুধু তাই নয় বরং অনেক 
ঘাতকব্যধি মদপান করার কারণেই সৃষ্টি হয়। ইসলামী আইনবিদগণ ফতোয়া 
দিয়েছেন “ইসলামী বিধানের সূত্র হলো যেসব দ্রব্য সেবন বা পান করলে সকল 
ডাক্তার নিশ্চিতভাবে একমত যে, বস্তুটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তা সেবন করা স্পষ্ট 
হারাম | যেমন- ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর | এমনকি যারা প্রস্তুতকারক তারাও 
মোড়কের বাইরে সংবিধিবদ্ধ সতকীকিরণ লিখেছেন 'ধুমপান স্বাস্ত্ের জন্য ক্ষতিকর" 
সুতরাং ধুমপান ইসলামী শরিয়তে নিষিদ্ধ । 
বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত শরীর কেউ নষ্ট করতে পারবে 
না কেননা এটা আল্লাহ দান করেছেন তার ইবাদতের জন্য | সুতরাং যে কারণে 
শরীর নষ্ট হয় প্রকারান্তরে ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে সে কারণ অবলম্বন করা হারাম । স্বাস্থ্য 
রক্ষা ও শারীরিক সুস্থতার অন্যতম উপায় হলো সর্বদা রোগ প্রতিরোধে সর্তক 
থাকা ৷ যে কারণে সৃষ্টি হয় তা থেকে বেঁচে থাকা । ইসলাম রোগ প্রতিরোধ করার 
শিক্ষার দিয়েছে । এ ব্যাপারে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নির্দেশনা হলো [১:6৮0171011 15 
09০1 07817 ০019. অঞ্াৎ রোগ হওয়ার আগেই তা প্রতিরোধ কর | চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের এই শ্লোগান সর্ব প্রথম ইসলামের নবীর ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে । তিনি 
বলেছেন রোগ সৃষ্টিকারী বস্ত থেকে বেঁচে থাকাই আসল ওষুধ । বিশুদ্ধ হাদীসের 
কয়েকটি গ্রন্থ, বোখারী শরীফ, তিরমীজি শরীফ, নাসাঈ শরীফ এবং আবু দাউদসহ 
হাদীসের বহু কিতাবে চিকিৎসার গুরুত্ব সম্পর্কে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণিত আছে 
যেগুলো কিতাবুত তিব (চিকিৎসা অধ্যায়) নামে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় লিপিবদ্ধ করা 
হয়েছে । মানবদেহে রোগব্যাধি হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো- মানুষের অলসতা 
ও কর্মবিমুখতা, তাই রাসুল সা. দোয়া করতেন | .--৫0০5435১5101649) হে 
আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অলসতা থেকে পানাহ চাই ।* মানুষ হাটা চলা কম 
করলে এবং কাজে মন না দিলে রক্ত চাপ বেড়ে যায় | ফলে সুগারের সমস্যা দেখা 
দেয় ডায়াবেটিস হয় । আন্রাহ-প্রদত্ত নিশ্বাস-প্রশ্বীস গ্রহণ ও রক্ত চলাচলের রগ ব্লক 
হয়ে যায়। এ গুলো পিছনে অলসতা ও কর্মবিমুখতাই আসল দায়ী । অলসতাই 
অনেক রোগের মূল | অনুরূপ অতিমাত্রায় পানাহার করা ও ইসলাম নিষিদ্ধ । কেননা 
অধিক খাওয়া-দাওয়া ও ক্ষুধা ছাড়া আগ্রহ ছাড়া খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর 
খাওয়া-দাওয়া প্রসঙ্গে ইসলামের আদর্শ হলো ক্ষুধা অনুভূত হলে আহার করা | যখন 
ক্ষুধা নিয়ে আহার করতে বসবে তখন নিজের পেঠকে তিন ভাগে ভাগ করবে; 
পেটের একভাগ খাবারের জন্য নির্ধারিত করবে; আর এক ভাগ পানির জন্য আর 
এক ভাগ খালি রাখবে | ইসলাম মানুষকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আহার করার শিক্ষা 
দিয়েছে, যেমন- আল্লাহ তায়ালা কালামে মজীদে বলেন, তোমরা আহার কর এবং 
পান করো, তাতে অপচয় করো না অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত খাওয়া দাওয়া ইসরাফ 
তথা অপচয়ের শামিল । শরীরের জন্যে যতটুকু পরিমাণ খাবার প্রয়োজন সে পরিমাণ 
আহার করাই ইসলাম আদর্শ এবং তাতেই রয়েছে সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা । 
মোট কথা ইসলাম মানুষকে আর্থিক উন্নতির পাশাপাশি শারীরিক উন্নতির উপরও 
গুত্বারোপ করেছে । রাসুল সা.-এর অনেক সুন্নাত বিজ্ঞান ভিত্তিক স্বাস্থ্য সম্মত 
প্রমাণিত হয়েছে । একজন মুমিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসুল সা.-এর সুনাত 
অনুকরণ করলে তার রুহানী শক্তি ও দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে, স্বাস্থ্যবান হবে। 
অতএব শিরোনামে বর্ণিত হাদীস মোতাবেক আমল করতঃ প্রফুল্ল চিত্তে ইবাদত 
বন্দেগী করার জন্যে স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ প্রতিরোধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন । 
আল্লাহ আমাদেরকে জীবনের সর্বত্র কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনা মেনে চলার তাওফীক 
দান করুন । 


মুস্তাদরিকে ইমাম হাকিম, ৪/৩৪১ 

সুরা আল-হজ্জ: ৪০ ও ৭৪ 

সুরা আত-তাকবীর: ২০ 

রি ৪/২০৫২; দারু এহয়াত্‌ তুরাস আল-আরবী, বৈরত 
সহী 


১ 
২ 
৩ 
৪ 
€ সহীহ আল-বুখারী, ২/৬৯৭; দারু ইবনে কসীর বৈরুত, ৩য় সংস্করণ ১৯৮৭ 
৬ সহীহ আল-বুখারী, ৫/২৩৪১ 


[| আত্তার্তহীদ 


শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ সে)-এর ভূমিকা 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


জীবিকা অর্জনের অন্যতম উপায় হচ্ছে শ্রম । 


করিয়া দুই দিরহাম গ্রহণ করিলেন । অতঃপর 


শ্রমই মানব সভ্যতার ক্রম বিকাশের চালিকা 


তিনি এই দিরহাম দুইটি আনসারীকে দিয়া 


শক্তি। শ্রম ব্যতীত জাতীয় জীবনের উন্নতি ও 


বলিলেন, ইহার একটি দিয়া তোমার পরিবার 


অগগ্রতি কল্পনা বিলাস মাত্র । এ কারণেই 


পরিজনের জন্য খাদ্য ক্রয় করিয়া তাহাদেরকে 


রাসূলুল্লাহ (স) শ্রম বিনিয়োগের ব্যাপারে 
উৎসাহিত করিয়াছেন । তাহার মতে নিজ হস্তের 


দিয়া আস । আর অপর দিরহামের বিনিময়ে 
একটি কুড়াল ক্রয় করিয়া আমার নিকট লইয়া 


উপার্জনের চাইতে উত্তম উপার্জন আর কিছু হইতে 


আস । সে কুড়াল ক্রয় করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) 


পারে না। অপরের নিকট হস্ত প্রসারের চাইতে 


নিকট আসিলে তিনি নিজ হস্তে কুড়ালের হাতল 


নিজ পিঠে জ্বালানী কাঠের বোঝা বহন করা 
অনেক বেশী উত্তম। মানুষ নিজের খাতে, 


লাগাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, জঙ্গলে যাও কাঠ 
গ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে থাক । আর 


পরিবারের খাতে, নিজের সন্তানদের এবং নিজের 


আমি যেন তোমাকে পনের দিনের মধ্যে না 


চাকরের খাতে যাহা কিছু ব্যয় করে, তাহা আল্লাহ 
তায়ালার দরবারে সাদ্কা হিসাবে গণ্য হইয়া 


দেখি । রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে সাহাবী জঙ্গল 
হইতে কাঠ সংগ্রহ করিয়া তাহা বাজারে বিক্রয় 


থাকে । রাসুলুল্লাহ (স)-এর মতে প্রথম স্তরের 


করিতে লাগিলেন । কিছু দিন পর দশ দিরহাম 


ফরযের পর (সালাত, সাউম, হজ্ব, যাকাত) 


উপার্জন করিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট 


দ্বিতীয় স্তরের ফরয হইল হালাল জীবিকা অর্জন 
(সুনান বায়হাকী, বাব কাসবিল হালাল, ২খ., পৃ. 


ফিরিয়া আসিলেন এবং ইহার অর্ধেক দিয়া কাপড় 
বাকী অর্ধেক দিয়া খাদ্যদ্রব্য খরিদ করিলেন । 


২৪) । রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল 
কোন উপার্জনটি সর্বাধিক পবিত্র ও সর্বোত্তম? 
তিনি বলিলেন, মানুষের নিজের হাতের উপার্জন 
এবং প্রতিটি হালাল ব্যবসা ।* রাসূলুল্লাহ স)-এর 
মতে, যে ব্যক্তি নিজ হস্তে উপার্জন করিয়া ক্লান্ত 
অবস্থায় সন্ধায় উপনীত হইল, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া 
সন্ধা করিল। যে কোন বৈধ পেশা অবলম্বন 
করিয়া অর্থ উপার্জন ইবাদতের সমতুল্য ৷ তিনি 
বলেন, 


০০ 282 ৩৪ রা 
নিশ্চয় আল্লাহ পেশাজীবি মু'মিনকে ভাল 
বাসেন ।” 
একদা এক আনসারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
নিকট আসিয়া কিছু চাহিলেন। তিনি বলিলেন, 
তোমার ঘরে কি কিছুই নাই? উত্তরে সে বলিল জ্বী 
হ্যা । একখানা কম্বল আছে, যাহার একাংশ আমি 
পরিধান করি এবং অপর অংশ শয্যারূপে ববহার 
করি । তাহা ছাড়া পানি পান করিবার জন্য একটি 
পানপাত্রও আছে । রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, 
তাহলে এই দুইটি জিনিসই আমার নিকট লইয়া 
আস । সে উক্ত দুইটি জিনিস লইয়া আসিলে 
রাসূলুল্লাহ (স) তাহা নিজ হস্তে লইয়া উপস্থিত 
লোকদের মধ্যে ইহার নিলাম ডাকিলেন এবং 
বলিলেন, এগ্ডলো কে ক্রয় করিবে? জনৈক 
সাহাবী বলিলেন, আমি এইগুলি এক দিরহাম 
দিয়া লইতে রাী আছি। রাসূলুল্লাহ (স) 
বলিলেন, এক দিরহামের চাইতে অধিক দিয়া 
লইবার জন্য কে রাযী? এ কথাটি তিনি দুইবার বা 
তিনবার বলিলেন ৷ তখন এক সাহাবী বলিলেন, 
দুই দিরহাম দিয়া লইবার জন্য আমি রাযী। 
রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে উক্ত দুই বস্তু প্রদান 
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রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন, 

৬৩ ৪ পদ ৬৬ এ 551 
“অপরের নিকট ভিক্ষার দরুন কিয়ামতের দিন 
তোমার চেহারায় দাগ লইয়া আসা অপেক্ষা 
জীবিকার্জনের ইহা অনেক বেশী উত্তম পন্থা ৷" 
এখানে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. 
উক্ত সাহাবীকে ভিক্ষার পরিবর্তে পরিশ্রম করিয়া 
অর্থ উপার্জনের প্রতি উৎসাহিত করেন । তদুপরি 
তিনি শ্রম বিনিয়োগের কার্যকরী পন্থা নির্ধারণ 
করিয়া দেন । এমনিভাবে সমাজের বেকার সমস্যা 
সমাধানেও রাসূলুল্লাহ (স) বাস্তব ভূমিকা রাখেন । 
ভিক্ষাবৃত্তি ইসলাম অনুমোদন করে না। সমাজে 
ভিক্ুকের কোন মর্যাদা নাই । রাসূলুল্লাহ (স) 
ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ 
করেন । তিনি বলেন, যেই ব্যক্তি ধন সম্পদ বৃদ্ধির 
জন্য মানুষের নিকট ভিক্ষা করে সে যেন জ্বলন্ত 
অগ্নিপিন্ড ভিক্ষা করে, পরিমাণে তাহা কম বা 
বেশি হউক । যে মানুষের নিকট সব সময় ভিক্ষা 
করিয়া বেড়ায় কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় 
উপস্থিত হইবে যে, তাহার মুখমন্ডলে কোন 
গোশত থাকিবে না।* সমাজ হইতে ভিক্ষাবৃত্তি 
উচ্ছেদের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করেন, 

এ ও দর্্রিত 


£0 01565 2 নথ ১448 59 


৫০ 
(2516 


“যে মানুষের নিকট ভিক্ষা না করিবার নিশ্চয়তা 
দিবে আমি তাহাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব 1” 

আত্মকর্মসংস্থানের জন্য পূর্ববর্তী সব নবী- 
রাসূলগণ ছাগল চরাইয়াছেন এবং সর্বশেষে 


রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং ব্যবসা পরিচালনা করেন, 
ছাগল চরাইতেন এবং কিছু কালের জন্য কৃষিকর্মে 
নিয়োজিত ছিলেন ।* ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল 
কর্মে ও হালাল পথে শ্রম বিনিয়োগ কিছুমাত্রও 
লঙ্জার ব্যাপার নয় বরং ইহা নবীগণের সুন্নাত । 
প্রত্যেক নবীই দৈহিক পরিশ্রম করিয়া উপার্জন 
করিয়াছেন বলিয়া হাদীসে বর্ণিত আছে। ইব্‌ন 
আববাস (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত 
দাউদ (আ) বর্ম তৈরি, হযরত আদম (আ) 
কৃষিকাজ, হযরত নূহ (আ) কাঠমিস্ত্রীর কাজ, 
হযরত ইদরীস (আ) সেলাই কাজ এবং হযরত 
মূসা (আ) রাখালের কাজ করিতেন ৷ 

শ্রম যদি ক্ষুদ্র ও নিচু ধরনের বিষয় হইত, তাহা 
হইলে নবী-রাসূলগণ সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত 
ব্যক্তি হওয়া সত্তেও তাহাদের মাধ্যমে আল্লাহ 
তা'য়ালা এই জাতীয় কাজ সম্পাদন করাইতেন 
না। প্রতিটি নবী ও রাসূল ছিলেন 
আত্মনির্ভরশীল । সবাই নিজ হাতে কাজ করে 
জীবিকা নির্বাহ করিতেন | কেহ কাহারও গলগ্রহ 
বা পরনির্ভরশীল হইয়া থাকেন নাই । রাসূলুল্লাহ 
(স) ভিক্ষাবৃত্তি বা পরজীবি হিসাবে জীবন 
যাপনকে কেবল নিরুৎসাহিত করেন নাই বরং 
তাহা বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । শ্রম 
বিমুখ হইয়া বসিয়া থাকিবার সুযোগ ইসলামে 
নাই । বেকার জীবন মানব জীবনের জন্য 
অভিশাপ । সুতরাং নিরলস শ্রম দরিদ্রতার ঘনঘটা 
দূর করিয়া সফলতার সূর্যালোকের সন্ধান দেয় । 
উপর্যুক্ত হাদীসসমূহের প্রেক্ষিতে শ্রমের গুরুত্ব ও 
মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় । 
শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক 

ইসলামে শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক প্রভূ-ভূত্যের 
নয়। এই সম্পর্ক সহমর্মিতা, মানবিকতা ও 
ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত । ইসলাম মানুষকে 
হৃদয়বান হইতে উদ্ুদ্ধ করে কারণ দুর্ভাগা ব্যক্তির 
অন্তরে দয়া-মায়া থাকে না। রাসূলুল্লাহ (সে) 
বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শণ করে 
না আল্লাহও তাহার প্রতি দয়া করেন না । মালিক 
ও শ্রমিকের মধ্যে যে ছন্দ এবং মতবৈষম্য বর্তমান 
পৃথিবীকে বিক্ষুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে ইহার সঠিক 
সমাধান এবং উভয়ের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ সমন্বয় 
একমাত্র ইসলামই করিতে পারে । শ্রমিক ও 
মালিকের মধ্যে পাম্পরিক সম্পর্ক নিরুপন করিয়া 
রাসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করেন, 
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“তারা অধীনস্ত ব্যক্তিবর্গ) তোমাদের ভাই । 
আলাহ তায়ালা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্ত 
করিয়াছেন । আল্লাহ তা'য়ালা কাহারও ছ্বীনি 
ভাইকে তাহার অধীনস্ত করিয়া দিলে সে যাহা 


[॥ আত্তার্তহীদ ৭ 


খাইবে তাহাকে তাহা হইতে খাওয়াইবে এবং সে 


জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া 


যাহা পরিধান করিবে তাহাকে তাহা হইতে 


বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কর্মচারীকে (খাদিম) 


পরিধান করিতে দিবে । আর যে কাজ তাহার জন্য 
কষ্টকর ও সাধ্যাতীত তাহা করিবার জন্য তাহাকে 


কতবার ক্ষমা করিব? রাসুলুল্লাহ সে) নিশ্ুপ 


যেহেতু পরিবর্তনশীল, তাই শ্রমিকের মজুরীর 
ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে । 
মালিক শ্রমিক হইতে কি ধরণের কাজ লইতে চায় 


রহিলেন । লোকটি আবারও বলিল, কর্মচারীকে 


তাহাও পূর্বে আলোচনা করিয়া লওয়া মালিকের 


বাধ্য করিবে না। আর সেই কাজ যদি তাহার 
দ্বারাই সম্পন্ন করিতে হয়, তবে তাহাকে অবশ্যই 
সাহায্য করিবে ।৮ 
উপর্যুক্ত হাদীস হইতে নিম্ন বর্ণিত মূলনীতি সমূহ 
প্রতীয়মান হয়ঃ 
১. মুসলমান পরস্পর একে অন্যের ভাই । শ্রমিক 
হইলে সে ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য | সুতরাং 
দুই সহোদর ভাইয়ের মধ্যে যেই রূপ সন্বন্ধ 
থাকে মালিক ও শ্রমিকের মাঝেও অনুরূপ 
সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয় । 
. খাওয়া পরা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজন পুরণের 
মান মালিক ও শ্রমিকের উভর সমান হইতে 
হবে । মালিক যাহা খাইবে ও পরিধান করিবে 
শ্রমিককেও তাহা হইতে খাইতে ও পরিতে 
দিবে অথবা অনুরূপ মানের ও অনুরূপ 
পরিমাণের অর্থ মজুরী স্বরূপ প্রদান করিবে । 
৩. সময় ও কাজ উভয় দিক দিয়াই যাহা 
সাধ্যাতীত এমন দায়িত্ব শ্রমিকের উপর 
চাপানও যাইবে না । এমনিভাবে এত দীর্ঘসময় 
পর্যন্তও একাধারে কাজ করিতে তাহাকে বাধ্য 
করা যাইবে না, যাহা করিতে শ্রমিক অক্ষম । 
৪. শ্রমিকের পক্ষে কষ্টকর এমন কাজ শ্রমিকের 
দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইলে প্রয়োজন অনুপাতে 
তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে । অধিক 
সময়ের প্রয়োজন হইলে সে জন্য তাহার 
শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন করিতে হইবে। 
এমনকি অধিক মজুরির (0৬91 11179) 
প্রয়োজন হইলে তাহাও স্বতঃস্কুর্তভাবে 
তাহাকে প্রদান করিতে হইবে ।৯ 
রাসূলুল্লাহ (স) শ্রমিকদের প্রতি সহদয়তা পূর্ণ 
ব্যবহার করিবার নির্দেশ দেন, কারণ 
দুর্বব্যহারকারীদের জন্য জান্নাতের দ্বার বন্ধ। 
অধীনন্তদের প্রহার করা ও গালিগালাজ করা 
ইসলামে নিষিদ্ধ । নির্দোষ কোন শ্রমিককে 
অকারণে অভিযুক্ত করা হইলে কিয়ামতের দিন 
আল্লাহ তা'য়ালা মালিকের প্রতি কঠোর শাস্তি 
আরোপ করিবেন । 
মজুর ও চাকরের অপরাধ অসংখ্যবার ক্ষমা করা 
তিনি মহত্বের লক্ষণ বলিয়া ঘোষণা দেন । কৃত 
অপরাধের জন্য অধীনন্তদের ক্ষমা করিবার 
পাশাপাশি শিষ্টাচার শিক্ষা প্রদানের উপরও তিনি 
সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেন । তিনি নিজেও 
তাহাদের প্রতি হদ্যতাপূর্ণ আচরণ করিতেন । 
হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) দীর্ঘ দশ বছর 
পর্যন্ত তাহার খিদমত করিয়াছেন এবং ছায়ার 
মতো তাহার পাশে রহিয়াছেন। কিন্তু এই 
দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি তাহার নিকট কোন 
কৈফিয়ত তলব করেন নাই এবং কোন কাজের 
দরুন তাহাকে কখনো ভর্সনাও করেন নাই । 


মে*১০ 


// 


(খাদিম) কতবার ক্ষমা করিব? তিনি বলিলেন, 
প্রতিদিন সত্তর বার ৭ 

মোটকথা, শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক হইবে 
ভাইয়ের মত । শ্রমিক-মালিক কর্তৃক অর্পিত 
দায়িত্ব ভাই হিসাবে আঞ্জাম দিবে । আর মালিক 
থাকিবে তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল, দয়াবান ও 
দরদী | মালিক শ্রমিককে শোষণ করিবে না এবং 
সাধ্যাতীত কোন কাজের দায়িত্বও তাহার উপর 
চাপাইয়া দিবে না। এমনিভাবে শ্রমিক ছাটাই 
করিয়া তাহাদেরকে অসহায়ত্বের দিকে ঠেলিয়া 
দিবে না। 

মালিকের অধিকার ও কর্তব্য 

শ্রমিক ও মালিকের অধিকার কর্তব্যের বিষয়টি 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান পৃথিবীতে 
মালিক-শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিক ছাটাই ও 
আন্দোলন ইত্যাদি অনভিপ্রেত অবস্থার উত্তব 
হইতেছে এবং অবস্থা দিন দিন জটিল থেকে 
জটিলতর আকার ধারণ করিতেছে । 

বস্তত এই সব বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য অত্যন্ত 
স্পষ্ট ৷ মালিকের প্রধান কর্তব্য হইল, কর্মক্ষম, 
সুদক্ষ ও শক্তিমান এবং আমানতদার বিশ্বস্ত 
ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিদেরকে কাজে নিয়োজিত করা । 
কর্মক্ষম ও আমানতদারী এ দুই গুণ ব্যতীত কোন 
কাজে বা শিল্পে সফলতা অর্জন সম্ভব নয় । 
হিসেবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী ও 
বিশ্বস্ত 1১১ 

মালিকের দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে সময় ও মজুরী 
নির্ধারণ করিয়া শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা । 
অন্যথায় শ্রমিক-মালিক অসন্তোষ দেখা দেয় এবং 
উৎপাদন বিঘ্নিত হয় । মজুরের মজুরী নির্ধারণ না 
করিয়া তাহাকে কাজে নিয়োগ করিতে রাসূলুল্লাহ 
সা. নিষেধ করিয়াছেন । ইসলামী অর্থনীতির 
মজুরী নির্ধারণ সূত্র হইল, ন্যুনতম মজুরী প্রত্যেক 
শ্রমিকের প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হইবে । অর্থাৎ 
প্রত্যেক শ্রমিককে কমপক্ষে এমন মজুরী দিতে 
হইবে, যেন সে হহার দ্বারা তার ন্যায়ান্গ ও 
স্বাভাবিক চাহিদা মিটাতে পারে । রাসূলুল্লাহ সা. 
অধীনস্থদের খোরপোষ দিতে নির্দেশ প্রদান 
করেন । 

উপর্যুক্ত হাদীসের আলোকে এ কথা বোঝা যায় 
যে, মালিক শ্রমিকদের ভরন-পোষণের দায়িত্ব 
লইবে অথবা এমন মজুরী দিবে, যাহাতে 
তাহাদের প্রয়োজন মিটিয়া যায় । প্রয়োজনীয়তা 
নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির দক্ষতা, যোগ্যতা, 
পরিবেশ, চাহিদা, জীবনযাত্রা ইত্যাদি পর্যালোচনা 
করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে । আর এই গুলি 


কর্তব্য । কোন শ্রমিককে এক কাজের জন্য 
নিয়োগ করিয়া তাহার সম্মতি ছাড়া তাহাকে অন্য 
কাজে নিয়োজিত করা জায়িয নাই | ইসলামের 
দৃষ্টিতে কাজ করা মাত্রই শ্রমিককে তাহার 
পারিশ্যমিক প্রদান করা মালিকের সবচেয়ে বড় 
দায়িত্ব । তবে অগ্রিম বা অন্য কোন রকম কোন 
শর্ত থাকিলে ভিন্ন কথা । বস্তত মজুর সম্প্রদায় 
হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া কাজ করিয়া থাকে । 
তাহারা তাহাদের নিজেদের এবং পরিবারবর্ণের 
যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য এই পরিশ্রম করে 
এবং এই মজুরীই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন | 
এমতাবস্থায় তাহারা যদি পরিশ্রম করিয়া ন্যায্য 
মজুরী না পায় কিংবা প্রয়োজন অপেক্ষা কম পায় 
অথবা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক সময়মত না পায়, তবে 
তাহাদের দুঃখের কোন অন্ত থাকে না। দুঃখ ও 
হতাশায় তাহাদের হদয়-মন চূর্ন ও ভারাক্রান্ত 
হয়ে যায় । এমনকি তাহাদের অপরিহার্য প্রয়োজন 
পূরণ না হওয়ার কারণে জীবন ও সমাজের প্রতি 
তাহাদের মন বীতশ্রদ্ধ ও বিতৃষ্ণ হইয়া উঠে এবং 
নিজেদের জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্যের ভাব সৃষ্টি 
হয় । আর ইহাই স্বাভাবিক | এই সব অচলাবস্থার 
সমাধানকল্পে শ্রমিকদের মজুরি সন্বন্ধে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর রহিয়াছে স্পষ্ট ঘোষণা: "শ্রমিকের 
গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তাহার পারিশ্রমিক 
দিয়ে দাও । 

অপর এক হাদীসে আছে, “কিয়ামতের দিন 
আল্লাহ তায়ালা তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য 
অভিযোগ উত্থাপন করিবেন । তন্ধ্যে তৃতীয় 
ব্যক্তি হচ্ছে: যেই ব্যক্তি কাহাকে মজুর হিসাবে 
খাটাইয়া ও তাহার দ্বারা পূর্ণ কাজ আদায় করা 
সত্তেও শ্রমিকের মজুরী দেয় না।” 

রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন: শ্রমিকের পারিশ্রমিক 
ও খণ পরিশোধ নিয়ে ধনী ব্যক্তিদের তালবাহানা 
করা যুলুম; শ্রমের ব্যাপারে শ্রমিক ও মালিকের 
মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে লওয়া বাঞ্থুনীয় । চুক্তি 
মুতাবিক শ্রমিক হইতে কাজ উসূল করিয়া লওয়ার 
পূর্ণ অধিকার মালিকের থাকিবে ৷ এই ক্ষেত্রে 
কোন শৈথিল্য ও উদাসীনতা গ্রহণযোগ্য হইবে 
না। 

শ্রমিকের অধিকার ও কর্তব্য 

ইসলাম যেমনিভাবে শ্রমিক মালিকদের উপর 
বিভিন্ন দায়িতৃ-কর্তব্য ও বিধি-নিষেধ আরোপ 
করিয়াছে, তেমনিভাবে শ্রমিক ও মজুরদের 
উপরও বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য আরোপ করিয়াছে । 
কারণ সুসম্পর্ক কোন দিনই একতরফাভাবে 
কায়েম হইতে পারে না। এর জন্য উভয় পক্ষের 
সদিচ্ছার প্রয়োজন । পারস্পরিক সমঝোতা 
ব্যতিরেকে তাহা কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে 
না। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন শ্রমিক নিজের 
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উপর মালিকের কাজের দায়িত্ব লইয়া এমন এক 
নৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, ইহার পর সে এই 


মুফাসসিরগণের মতে এই আয়াতের মধ্যে মাপে 
কম-বেশি করিবার ভাবার্থে এ সব মজুরও শামিল 


কাজ শুধু পেটের জন্য করে না। বরং করিবে 


করা হয়, যাহারা নির্ধারিত পারিশ্রমিক পুরোপুরি 


আখিরাতের সফলতার আশায় । কেননা চুক্তি পূর্ণ 
করিবার ব্যাপারে কুরআন মজিদে ইরশাদ 
হইয়াছে: 


রে 
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“তোমরা প্রতিশ্রতি পালন করিবে । প্রতিশ্রুতি 
সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে 1২ 
শ্রমিকের দায়িত্ব হইতেছে চুক্তি মুতাবিক 
মালিকের দেওয়া যিম্মাদারী অত্যন্ত আমানতদারী 
ও বিশ্বস্ততার সহিত সম্পাদন করা । পবিভ্র 
কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে: 
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“মজুর হিসাবে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে শক্তিশালী, 
বিশ্বস্ত ১৩ 
মজুর বা শ্রমিক দায়িত্ব গ্রহণের পর কাজে 
কোনরূপ গাফিলতি করতে পারবে না । ইসলামের 


দৃষ্টিতে এ এক মারাত্মক অপরাধ । আল্লা তা'য়ালা 
ইরশাদ করেন: 
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“মন্দ পরিণাম তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম 

দেয়, যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া 

লওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন 


তাহাদের জন্য মাপিয়া অথবা ওযন করিয়া দেয়, 
তখন কম দেয় 1১১ 
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মুঠোফোন : 


উসুল করে এবং কাজে গাফিলতি প্রদর্শন করে । 
যেই কাজ যেভাবে করা উচিত সেই কাজ 
সেইভাবে আজ্জাম দেওয়া শ্রমিকের দায়িত্ব । 
রাসূলুল্লাহ সো.) ইরশাদ করেন: যখন কোন 
বান্দা কাজ করে তখন আল্লাহ তায়ালা চান সে 
যেন সেই কাজ যেইভাবে করা দরকার ঠিক সেই 
ভাবেই আজ্জাম দেয় । 
যে ব্যক্তি আলাহ তায়ালা এবং নিজ মালিকের 
হক আদায় করিতে থাকে সে ইসলামের দৃষ্টিতে 
দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হইবে । এ প্রসঙ্গে নবী 
করীম সা. ইরশাদ করেন, “তিন প্রকারের 
লোকদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হইবে । 
তাহাদের মধ্যে একজন সেই ব্যক্তি যে নিজের 
মালিকের হক আদায় করে এবং আলাহর হকও 
আদায় করে । 
যেমনিভাবে শ্রমিকের উপর কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য 
রহিয়াছে এমনিভাবে তাহার কিছু অধিকারও 
রহিয়াছে । ইসলাম শ্রমিকের অধিকারের নিশ্চয়তা 
বিধান করিয়াছে এবং ইহার জন্য সুনির্দিষ্ট 
নীতিমালা ঘোষণা করিয়াছে । এ ব্যাপারে 
ইসলামের প্রথম কথা হইল শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী 
দিতে হইবে । কোনরূপ টালবাহানা করা যাইবে 
না। তাহার প্রতি তাহার ক্ষমতার অধিক কোন 
দায়িত্ব চাপানও যাইবে না। শ্রমিক সম্প্রদায় 
উৎপাদনে শরীক থাকিলেও মুনাফায় তাহাদেরকে 
ংশীদার করা হয় না। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় 
লাভের মধ্যেও তাহাদেরকে অংশীদার করার 


দারুলইত্তেসাল 
৫৫৩, আরাকান হাউজিং সোসাইটি 


০3 


আশ্রাফিয়া লাইবেরী || আল হাবীব অফসেট প্রেস 
পরিচানক- মাওঃ শিবির আহমদ | ] ফায়ারসার্ভিস মসজিদ রোড, কক্সবাজার । 
০১৮১৫৬৩৭২১৫ 
০১. মাদ্রাসা রোড, টিয়া, ট্টগাম। মাওলানা নোমান হি 
০১ 


এন.এম. সপ গিফ্ট ফ্যাশন 
গরিচালক ঃ মোহাম্মদ নূর খাঁন ০১৮১৭-২০৭৪২১ 
আব্দুল মোতালেব মার্কেট, গুলজার মোড়, কলেজ রোড 


বিধান রহিয়াছে । রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
শ্রমিকদেরকে তাহাদের শ্রমার্জিত সম্পদ 
(লভ্যাংশ) হইতেও অংশ দিবে । কারণ আল্লাহর 
মজুরকে বঞ্চিত করা যায় না ।' 


লেখক: অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
বিভাগ, ওমর গনি এম.ই.এস. পোস্ট গ্রাজুয়েট 
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দেন্টার 
পরিচালক- ওয়ারেসুজ্জামান চৌধুরী 
খামার স্কুল, সার্সন রোড, চট্টথাম। 
ফোন : ৬৩৯৪০৯ 


** সমস্ত রোগ হতে পরিত্রাণ একমাত্র সৃষ্টিকর্তার করুণার উপরই নির্ভর করে। 


মে দিবসের ভাবনা: ইসলামী দৃষ্টিকোণ 


মুহাম্মদ জোহরুল ইসলাম 


পৃথিবী যখন আধুনিকতার রূপ পরিগ্রহ করছে 


তবে কি একথায় সত্য নয় যে, মেহনতি মানুষের 


পূর্ণরূপে যখন ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে 


সীমাহীন ত্যাগ তিতিক্ষা এবং বুকের উত্তপ্ত রক্তের 


আন্তজাতিক জীবন এবং চিকিৎসা, শিক্ষা-দীক্ষা, 


বিনিময়ে অর্জিত সফলতা বলতে শ্রমিকরা শুধুমাত্র 


পোষাক-পরিচ্ছেদ, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সকল 


তিনি আরও বলেছেন, “তোমরা এদের শ্রমিক) 
সাথে স্যবহার করবে । তোমরা কি জানো না 
তাদেরও তোমাদের ন্যায় একটি হৃদয় আছে? যা 
ব্যথায় ব্যথিত হয়, আনন্দে আনন্দিত হয় ।” 

মানুষ যেন শ্রমিকদের ছোট না ভাবে অবহেলা ও 
ঘৃণার চোখে না দেখে, সে কথা স্মরণ করিয়ে 
দিয়ে মানবতার চির কল্যাণকামী মহামানব 


“মহান মে দিবস" নামে একটি দিন ছাড়া কিছুই 


বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সো.) বলেন, “তোমাদের 


বিষয়েই বিশ্বময় আধুনিকতার ছোয়া লেগেছে । 


অর্জনে সক্ষম হয়নি? বরং তারা যে, তিমিরে ছিল 


মানুষ বুঝতে শিখেছে তার দায়িত্ব কর্তব্য ও 


আন্দোলনের ১২৪ বছর পর আজও সেই 


অধিকার এবং এই নায্য অধিকার আদায়ের 
পন্থাও যখন মানুষ আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে ঠিক 


তিমিরেই অবস্থান করছে । আজও বিভিন্ন ভাবে 
নির্যাতিত হচ্ছে শ্রমিক সমাজ । 
অবশ্য শ্রমিকদের আন্দোলনের ২১/২২ বছর পূর্বে 


নামক মার্কেটের রাজপথ রঞ্জিত হলো চির বঞ্চিত 
শ্রমিকদের তাজা রক্তে! সে দিন ছিল ১৮৮৬ 
সালের ১লামে। 

এদিন সেখানকার শ্রমিকগণ ৮ (আট) ঘণ্টা শ্রমের 


আমেরিকার বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট আবরাহাম লিংকন 
(১৮৬১-১৮৬৫ রাজত্বকাল) তত্কালীন 
আমেরিকার দাস প্রথার দৃশ্য দেখে চলেছিলেন, 
“দাস প্রথা যদি অন্যায় বলে বিবেচিত না হয় তবে 


দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন । কারণ ইতিহাস 


পৃথিবীতে অন্যায় বলে কিছুই নেই ।" তিনি আরও 


স্বাক্ষ্য দেয় তৎকালীন আমেরিকাসহ প্রায়ই দেশে 


বলেন, “'অধষ সবহ বিতব পত্বধ£বফ বয়ধষ. 


কল-কারখানা, মিল-ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করতো 


অর্থাৎ মানুষ মাত্রই সমান অধিকার নিয়ে 


তাদের কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা ছিল না । কখনও 


জন্মেছে” এই মানবতাবাদী প্রেসিডেন্টকে 


কখনও একটানা ১৮ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করতে 
হতো শ্রমিকদের, বিনিময়ে মজুরি দেয়া হতো 


মানবতার শক্র অভিনেতা উলকিস' ১৪ এপ্রিল 
১৮৬৫ সালে গুলি করে হত্যা করে ।২ এই মহান 


অতি সামান্যই । দিনের পর দিন এই অমানবিক 


নেতার মৃত্যুর মাত্র ২১ বছর পর তার দেশেই 


শ্রম তথা নির্যাতন চলতে থাকলে শ্রমিকদের 


অন্যায়ভাবে নির্বিচারে শ্রমিকদের উপর গুলি 


ধৈর্ষের বাধ ভেঙ্গে যায় এবং চৈতন্য ফিরে আসে 
তারা সংগোপনে একে অপরের সাথে মতবিনিময় 
করে এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সংগঠিত হয়ে 


চালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে কলংকিত করা হয় 
সেখানকার ইতিহাস । প্রকৃতির কী নির্মম ও অদ্ভুত 
পরিহাস! 


আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত করে। পূর্বের 


সত্যিকার মানবতাবাদী নেতাদের আদর্শ বাস্ত 


সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনির্দিষ্ট সময়ের পরিবর্তে 
নির্দিষ্ট ৮ (আট) ঘণ্টা শ্রমের দাবিতে তীব্র 
আন্দোলন গড়ে তোলে, অবিবেচক এবং 
রক্তপিপাসু নিষ্ঠুর মালিকরা শ্রমিকদের এই নায্য 


বায়ন হয় না বলেই প্রত্যেকেই স্ব-স্ব অধিকার 
থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত । যেমন আজও 


কোন ভৃত্য যদি তোমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে 
নিয়ে আসে, তখন তাকে হাতধরে নিজের সঙ্গে 
খেতে বসাও | সে যদি বসতে অস্বীকার করে 
তবে দু-এক মুঠি খাদ্য অন্ততঃ তাকে অবশ্যই 
খেতে দেবে । কারণ সে আগুনের উত্তপ্ত ধুম এবং 
খাদ্য প্রস্তুত করার কষ্ট সহ্য করেছে ।* এমনিতেই 
তো আর আমাদের প্রিয়তম রাসুল (সা.)-কে 
মহান আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত বলে 
আখ্যা দেননি । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
রো.) বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন “তোমরা 
মজুরের শরীরের ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার 
পারিশ্রমিক পরিশোধ করবে 1 মহাগ্রন্থ আল- 
কুরআনেও শ্রমের কথা উন্লেখ আছে, যেমন-'যখন 
তোমাদের সালাত (নামায) শেষ হয়ে যাবে তখন 
তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো (শ্রমের জন্য) 
আর আল্লাহর অনুগ্হ অন্বেষণে বের হয়ে যাও ।' 
ইসলাম ধর্মের মহান প্রচারকবৃন্দ তথা নবী- 
রাসূলগণ পর্যন্ত নিজেদের শ্রমলন্ধ অর্থ দিয়ে 
জীবিকা নির্বাহ করেছেন । এমন কি সাইয়েদুল 
মুরসালিন, খাতামুন্নাবীয়্টীন, রাহমাতুল্লীল 
আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত শ্রম দিয়ে 
জীবিকা নির্বাহ করেছেন। তাঁর প্রখ্যাত 
সাহাবীগণও শ্রমদানে অভ্যস্ত ছিলেন প্রখ্যাত 
সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) 


শ্রমিকদের যথাযোগ্য মর্যাদার আসন দেয়া হয়নি । 


বলতেন, “কাউকে বেকার অলসভাবে বসে 


আজও স্বার্থান্বেষী মানুষের তৈরী বাধার প্রাচীর 


দাবী মেনে না নিয়ে নির্দয়ভাবে তাদের দমনের 
জন্য পুলিশকে লেলিয়ে দেয় । পাষাণ হৃদয়ের 


ভেঙ্গে গুড়িয়ে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ্য- 
সম্প্রীতির এক মিলিত সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব 


পুলিশেরা আন্দোলনরত মেহনতি মানুষদের উপর 


হয়নি । উত্তর আধুনিক যুগে বাস করেও স্বার্থান্ধ 


নির্বিচারে গুলি চালানো শুরু করে এবং এতে 


মানুষেরা শ্রমিকদের সমগোত্রীয় কিংবা তাদের 


নিহত হয় বেশ কিছু শ্রমিক । এভাবেই ১লা মে 


আত্রীয়-স্বজন হতে পারে এমন কথা ভাবতেও 


তারিখে খেটে খাওয়া মানুষের তাজা রক্তে রঞ্জিত 
ও কলংকিত হলো 'শিকাগো' শহরের “হে' 
মার্কেট । 


পারে না। এমন কি আমরা যারা নিজেদের 
শিক্ষিত ও সভ্য ভাবি তারাও শ্রমিক শ্রেণীকে 
আপনজন ভাবতে পারি না তারাও যে আমাদেরই 


“হে" মার্কেটের শ্রমিকদের এই ত্যাগ ও আত্মদান 
বিশ্ববিবেককে সাময়িকভাবে হলেও জাগিয়ে 
তুলতে সক্ষম হয় এবং শ্রমিকদের ৮ (আট) ঘন্টা 


মত রক্তে মাংসে গড়া মানুষ, তারও যে দুঃখ কষ্ট 
পেলে কীদে আবার আনন্দিত হলে প্রাণ খুলে 
হাসে, এসব যেন বর্তমান তথাকথিত সমাজের 


শ্রমের দাবী শেষ পর্যন্ত মেনে নেয়া হয়। কিন্তু 
সত্যিকার বাস্তবতা কি? আজও কি শ্রমিকদের 
উপর অমানবিক নির্যাতন চলে না? আজও কি 


লোক ভাবতেই পারে না। 
অথচ আজ থেকে ১৪ শত বছরেরও পূর্বে 
সর্বকালের, সর্বযুগের, সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী 


গার্মেন্টস শ্রমিকদের ৮ (আট) ঘণ্টার চাইতে 


হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, “তোমাদের 


বেশি পরিশ্রম করিয়ে নেয়া হচ্ছে না? অতি 


চাকর-চাকরানী ও দাস-দাসী প্রকৃত পক্ষে 


আধুনিকতার যুগে বাস করেও কলিকাতায় আজও 
কি মানুষ বুকে জৌয়াল ঠেকিয়ে মানুষ বয়ে 
বেড়ায় নাঃ আজও কি লংঘিত হয় না শ্রমিক 
আইন? 


মে*১০ 


তোমাদের ভাই । তাদেরকে আল্লাহ তোমাদের 
অধীনস্থ করে দিয়েছেন । সুতরাং আল্লাহ যার 
ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন সে তার 
ভাইকে যেনো তাই খাওয়াই যা সে নিজে খায় 1” 


থাকতে দেখা আমার পক্ষে অত্যন্ত অসহনীয় 1 
রাসূল (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোনদিন ভিক্ষা 
করবে না বলে আমার সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হবে, আমি 
তার জান্নাত লাভের জিম্মাদার হয়ে যাব । স্বয়ং 
নবী নন্দিনী, সকল জান্নাতী রমণীর সর্দারিণী 
হযরত ফাতিমাতুজ্জাহরা (রা.)-এর সু-কোমল 
পিঠে ও বুকে দাগ পড়ে গিয়েছিল কুয়া থেকে 
পানি তুলতে এবং তা বহন করতে গিয়ে! শেরে 
খোদার স্ত্রী নবী দুলালী হযরত ফাতিমা (রা.)-এর 
নরম হাতে ফোসকা পড়ে যেতো যাঁতা ঘুরিয়ে 
আটা পিসতে গিয়ে! তবুও তিনি কখনও অধৈর্য 
হননি এবং শ্রমবিমুখও হননি । 

রাসূল (সা.)-এর শ্রেষ্ঠতম সাহাবী হযরত ওমর 
(রা.) প্রায় সময়ই জোর দিয়ে বলতেন, 
“তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যেন জীবিকা নির্বাহ 
বন্ধ করে না দেয়, আর কেউ যেন বসে না থাকে 
যে, হে আল্লাহ আমাকে খাদ্য দাও! কেননা 
তোমরা ভালভাবেই জানো যে, আকাশ থেকে 
সোনা রূপা এমনি-এমনি ঝরে পড়ে না । আমরা 
জানি, এই হযরত ওমর রা.) যখন বিশাল 
সাম্রাজ্যের অধিপতি তখনও তিনি জেরুযালেম 
যাওয়ার পথে তার খাদেমকে (চাকরকে) উটের 


_॥ আত্তার্তহীদ ১০ 


পিঠে চড়িয়ে নিজে সে উটের রশি ধরে বিশাল 
তপ্ত মরুপথ পাড়ি দিয়ে শ্রমিকের মর্ধাদা এবং 
সাম্যের নজিরবিহীন অনুপম আদর্শ স্থাপন করে 
গেছেন । যা বর্তমান যুগে কল্পনাতেও আসে না। 
ইসলাম চিরদিনই শ্রমকে সম্মানজনক উপায় 
হিসেবে চিহিতি করেছে । উৎসাহিত করা হয়েছে 
শ্রমের প্রতি । ইসলামে মর্যাদা দেয়া হয়েছে 
শ্রমিককে, নিশ্চিত করা হয়েছে তার পরিপূর্ণ 
অধিকার | যেমন রাসূল (সা.) বলেন, “কিয়ামতের 
দিন আমি সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে 
দীড়াব, যে লোক কাউকে শ্রমিক নিয়োগ করে 
পূর্ণরূপে কাজ আদায় করে নিলো কিন্তু তার 
পরিশ্রমিক দিলো না।”*। তিনি আরও বলেন, 
“আপন সন্তান-সন্ততির ন্যায় তাদের (শ্রমিকদের) 
যথাযথ মর্যাদা ও সম্মানের সাথে তত্বাবধান করবে 
আর তোমারা যা খাবে, তা হতে তাদেরকও 
খেতে দেবে ॥ 

ইতিহাস সাক্ষী! পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত 
কোন মহামনীষীই শ্রমিকদের ব্যাপারে এতো 
উদার এবং এতো সম্মানজনক মর্যাদা দিতে সক্ষম 
হননি । তিনি জানতেন যে, খেটে-খাওয়া মেহনতী 
মানুষের প্রাপ্য মর্ষাদা না দেয়ার অর্থই হচ্ছে 
মানবতার অপমান । তিনি আরও জানতেন, 
শ্রমিকের মর্যাদা না দিলে মানুষ শ্রম বিমুখ হয়ে 
পড়বে, মানবতা ও সভ্যতার উন্নতিও মুখ থুবড়ে 
পড়তে বাধ্য হবে । তাইতো তিনি মৃত্যুর মুখে 
দীঁড়িয়েও বলেন, “সালাত (নামায) ও তোমাদের 
মালিকানাধীন অধীনস্থদের প্রতি বিশেষ ভাবে 
লক্ষ্য রাখবে 1”? 

পরিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকে উদাত্ত আহ্বান 
জানাতে চাই, আসুন চির কল্যাণ ও শাশ্বত ধর্ম 
ইসলামের দিকে ফিরে যাই এবং নির্যাতিত, 
নিম্পেষিত, বঞ্চিত শ্রমিকদের নায্য দাবী পূরণে 
সচেষ্ট হই । আমরাও বলতে শিখি, শ্রমিকরা 
আমাদের মতই রক্তে, মাংসে গড়া মানুষ | তারা 
আমাদের জাতি, আমাদেরই কারো ভাই-বোন 
কারো সন্তান, তারা আমাদেরই আপন জন। 
আমাদের মত তাদেরও রয়েছে মন, আছে আশা- 
আকাংখা, আছে স্বপ্ন, ভালবাসা আছে আমাদেরই 
মত স্বাধীনভাবে সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার 
অধিকার... | 


লেখক: প্রভাষক 
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ 


১ অধ্যাপক কে, আলী আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস 
২ তথ্য: প্রাণ্ুক্ত 

ও বুখারী ও মুসলিম শরীফ 

৪ তিরমিযী 

৫ ইবনে মাজাহ 

* সহীহ আল-বুখারী 

« আল-হাদীস 


মে*১০ 
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০৮০. 


“ইসলাম ভারতবর্ষে একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা নিয়ে আসে, যা 
অন্ধকার থেকে মানবতাকে এমন সময়ে উদ্ধার করে যখন প্রাচীন 
সভ্যতা পতনোন্ুখ এবং উন্নত নৈতিক আদর্শ সমূহ কেবল নিরস 
বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণার মধ্যে সংকোচিত হয়ে পড়ে । অন্যান্য দেশের মত 
ভারতেও ইসলামের বিজয় রাজনীতির জগতের চাইতে বুদ্ধি ও চিন্ত 
1র জগতে বিস্তৃতি লাভ করেছে । আজো মুসলিম বিশ্ব অধ্যাত্মিক 
ভ্রাতৃত্ব বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মুসলমানগণ তাওহীদ ও 
মানুষের সমতাকে একত্রে আকড়ে ধরে আছে । দুর্ভাগ্যজনকভাবে 
এদেশে ইসলামের ইতিহাস শত বছর ধরে সরকারের সাথে 
সম্পৃক্ত । ফলে ইসলামের মূল চেতনায় পর্দা পড়ে গেছে এবং এর 
ফলাফল ও অবদান জনগণের চোখের আড়ালে চলে গেছে।” 


এন. এস. মেহতা 

15197774719 1/12 1770127 017711201107. পৃ. ৩১৬-৭ 
মাওলানা সাইয়েদ সাবাহ উদ্দান আবদুর রহমান 

হিন্দুস্থানকে আহদে উস্তা কি এক ঝলক গ্রন্থ হতে সংকলিত 
অনুবাদ: সম্পাদক, আত-তাওহীদ, চট্টথাম । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১১ 


মোহাম্মদ রেজাউল করিম সিদ্দিকী 


পৃথিবীতে যখন মিথ্যা-সত্যের, পাপ-পুণ্যের, 


যাবকালে পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র বিজ্ঞানী, সমাজ 


ঘৃণা-প্রেমের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার 


চিন্তাবিদ, দার্শনিক বা কোন রাজনৈতিক দলের 


আধ্যাত্মিকতা ও একেশ্বরবাদ স্থান দখল করে 


মেনিফেস্টো অথবা ইশতিহার মানব জাতিকে 


তখন পবিত্র আরব ভূমিতে পুণ্যাত্মা ও বিশ্বের 


এভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি | তাই আল্লাহর 


রহমত স্বরূপ হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আবিভ্বি 
হয় । এ কথার অভিব্যক্তি মহান আল্লাহর ঘোষণায় 


রাসুলের এ বৈপ্বিক সংস্কার পৃথিবীর ইতিহাসে 
এক উজ্জ্বল মাইল ফলক । 


স্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয় । আল্লাহ বলেন, “আমি তো 


নবী করিম সা.-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণস্বরূপ মহান 


কেবল আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি রহমতরূপেই 
প্রেরণ করেছি সমগ্র মানবজাতির জন্যে 
মুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে 1” 


আল্লাহ তার মধ্যে যে অনুপম মৌলিক গুণাবলির 
সমাবেশ ঘটিয়েছেন তার উল্লেখ করে আল্লাহপাক 
বলেন: “হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, 


আল্লাহর প্রেরিত পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন 
হযরত আদম আ. এবং সর্বশেষ হযরত মুহাম্মদ 
সা. খাতাম আন-নাবিয়্যিন' হিসেবে সম 


ংবাদদাতা ও সতর্ককারীরপে প্রেরণ করেছি 
এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তার দিকে 
আহ্বায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে 1 


দুনিয়াবাসীর নিকট আবর্তিত হন। এ কারণে 


মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. তাসসিরে মা'আরিফুল 


তাকে 998] 07 (016 101010115$ বা নুবুয়তের 


কুরআনে বলেন, তিনি (নবী সা.) কিয়ামতের দিন 


সীলমোহর বলা হয় | তিনি কেবল সর্বশেষই নন, 
সর্বশ্রেষ্ট নবীও ছিলেন । 
বিশ্বমানবতার মক্তি ও কল্যাণই ছিল তার যুগপৎ 


উম্মতের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবেন । যেমন_ 
হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদিস 
থেকে জানা যায়: কিয়ামতের দিন হযরত নুহ আ. 


কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য । পারস্পরিক দ্বন্ব-কলহের 
পরিবর্তে সৌহাদ্য, মাহাত্স ভ্রাতৃত্ববোধ ও 


উপস্থিত হলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, 
আপনি আমার বাণী-বাতাসমূৃহ আমার উম্মতের 


সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি খ্যাত 
হয়ে আছেন । রাসুল সা.-প্রদত্ত সংবিধানে প্রশং 
করতে গিয়ে খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদ ৬11119]7 
1৬]]11 মন্তব্য করেন: 10169598919 1116 10021) 
(016 1:0017900 10 1015 198] 26200935 ৪ 
1189601 101110, 110 01015 01 1019 0৮ 
856, 00 97 81] 92০5. অর্থাৎ মদিনার সনদ 
শুধু যে যুগের নয়, বরং সর্বযুগে মুহাম্মদ সা.-এর 
বিরাট মাহা ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে । 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর পক্ষেই কেবল সম্ভব 
হয়েছিল জাহিলিয়াতের ঘোর অমানিশায় নিপতিত 
জাতিকে মুক্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত 
করতে । তার এ বৈপ্রবিক সংস্কার নিঃসন্দেহে 
পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার | পনের "শ 
বছর পূর্বে আর উপদ্ধীপে মহানবী সা. তার কিছু 
খ্যক প্রাণ উৎসর্গকারী অনুগামীদের সাথে নিয়ে 
পাপ-পক্কিলতায় নিমজ্জিত তৎকালীন আরব 
সমাজে যে মৌলিক বিপ্লবের সুচনা করে তা 
বিশ্ববাসীর মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে ৷ এ কথার 
স্তুতি গেয়ে জর্জ বানডিশ বলেন: “যদি গোট 
বিশ্বের বিভিনন ধর্ম, সম্প্রদায়, আদর্শ ও 
মতবাদসম্পন্ন মানবজাতিকে এক্যবদ্ধ করে 
একজন নায়কের শাসনাধীনে আনা হতো তবে 
একমাত্র মুহাম্মদ সা. সর্বপেক্ষা সুযোগ্য 
নেতারপে তাদেরকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে 
পরিচালিত করতে পারতেন ।' 
কালের সঁশ্রেষ্ঠ নবীর মহা আবেদনে ঘোর 
পৌত্তলিক ও কুসংস্কারাচ্ছন আরব জাতিকে একই 
আল্লাহর ইবাদতে মত্ত করে তুলেছিল । এ 


মে*১০ 


নিকট পৌছিয়েছিলন কি? তিনি আরজ করবেন 
যে, আমি যথাযথভাবে পৌছে দিয়েছি । অতঃপর 
তার উম্মতগণ একথা অস্বীকার করবে যে, তিনি 
ওদের নিকট আল্লাহর বার্তা পৌছে দিয়েছেন । 
অতঃপর হযরত নুহ আ.-কে জিজ্ঞেস করা হবে 
যে, আপনার এ দাবির স্বপক্ষে কোন সাক্ষী আছে 
কি? তিনি আরজ করবেন যে, মুহাম্মদ সা. এবং 
তার উম্মত এর সাক্ষী । কোন কোন রেওয়ায়েতে 
আছে, তিনি সাক্ষী হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদীকে 
পেশ করবেন এবং তারা তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান 
করবে । তখন হযরত নুহ আ.-এর উম্মত বলবে, 
তারা আমাদের ব্যাপারে কিভাবে সাক্ষ্য দিতে 
পারে! সে সময় এদের তো জন্মই হয়নি, 
আমাদের সুদীর্ঘকাল পরে এদের জন্ম, তখন 
উম্মতে মুহাম্মদী এই বরে যুক্তি প্রদর্শন করবে যে, 
আমরা উপস্থিত ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু এ সং. 

আমরা রাসুলুল্লাহ সা.-এর নিকট শুনেছি, যার 
ওপর আমাদের পূর্ণ ঈমান ও অটুট বিশ্বাস 
রয়েছে । তখন রাসুল সা. স্বীয় সাক্ষ্যের মাধ্যমে 
নিজ উম্মতের সমর্থনে বলবেন, “নিঃসন্দেহে আমি 
তাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছিলাম | তিনি স্থীয় 
উম্মতের মধ্য থেকে সৎ ও শরিয়তানুসারী 
ব্যক্তিবর্গকে বেহেশেতর সুসংবাদ দেন । তিনি 
অবাধ্য ও নীতিচ্যুত ব্যক্তিবর্গকে আযাব ও শাস্তির 
ভয় প্রদর্শন করেন । তিনি উম্মতকে আল্লাহপাকের 
সত্তা ও অস্তিত্ব এবং তার আনুগত্যের প্রতি 
আহ্বান করেন । তিনি জ্যোর্তিময় প্রদীপ বিশেষ । 
কুরআন বর্ণিত এ সকল অনুপম গুণাবলি তাকে 
সর্বশ্রেষ্ট নবীর আসনে সমাসীন করে । ইউরোপীয় 


লেখক 1৬. [7. 17681 পৃথিবীর একশজন শ্রেষ্ঠ 
মহামানবের যে জীবনী গ্রন্থ লিখেছেন তার নাম 
রেখেছেন 17০ 17070160 । তিনি ১০০ জন 
মহামানবের তালিকায় মহানবী সা.-এর নাম 
রেখেছেন একেবারে শীর্ষে । 119811 তার বইয়ের 
11107000101101-এ বলেন, “পৃথিবীর একশজন 
প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় আমি মুহাম্মদের 
নাম কেন এক নাম্বারে বাছাই করমালম তা আমার 
পাঠকদের বিস্মিত করবে এবং অন্যরা প্রশ্নও 
তুলতে পারে । কিন্তু তিনি হলেন, ইতিহাসের 
একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধমীয়ি ও ইহজাগতিক উভয় 
দিক দিয়ে চরমভাবে সফলকাম । 
সবেতিভাবে পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত একটি 
জাতিকে মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখাতে প্রয়োজন 
ছিল একজন সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর | বিষাক্ত সমাজ 
ব্যবস্থাকে সংস্কার করার জন্যে মহানবীর আবিভৰি 
ছিল সমোচিত ও যুক্তিসঙ্গত | এতিহাসিক 7১. [্‌. 
17160 তার 17150015091 076 4১893 গ্রন্থে এ 
কথার প্রতিধ্বনি করেছেন অত্যন্ত সাবলীল 
ভাষায় । তিনি বলেন, “মহান ধমীয়ি ও জাতীয় 
নেতার আর্বিভাবের জন্যে মঞ্চ প্রস্তুত হয়েছিল 
এবং সময়ও ছিল মন স্তাত্তিকতাপূর্ণ | 
হযরত মুহাম্মদ সা. ছিলেন [071৬5581 
[01001791 ধর্মপ্রচার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র 
[0171৮9158] । সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন । তিনি 
ছিলেন মানবতার নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী-সর্বকালের 
জন্য । সকল মানুষের জন্য তার আদর্শ 
অনুকরণীয়, অনুসরণযোগ্য । সুন্নাত নামে পরিচিত 
গোটা বিশ্বে ১৩০ কোটি মানুষের জীবনাদর্শের 
ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং কিয়ামতের 
অবধি তা আচরিত হবে নিঃসন্দেহে । পৃথিবীর 
সৃষ্টির ইতিহাসে এ পর্যন্ত যত 1২০101179-এর 
র 
র 


আবিভবি ঘটেছে তাদের সাথে রাসুলুল্লাহ সা.-এর 
শ্রেষ্ঠত্ব এখানে যে, তাদের প্রত্যেকই সংস্কার 
কর্মসূচিতে কোন এক বিশেষ দিকের ওপর জোর 
দিয়েছিলেন । পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ সা. 
মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক, সামাজিক, 
আধ্যাত্মিক, রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রনীতিসহ সকল 
ক্ষেত্রে সবত্মিক সংস্কার সাধন করেন । পৃথিবীর 
ইতিহাসে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা বাতলে 
দিয়েছে পার্থিব ও পরকালীন উভয় জগতের সকল 
সমস্যার সমাধান । 

আল্লাহর নবী কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে 
বিশ্ববাসীকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে, “হে 
ঈমানদারগণ! নিশ্চিত জেনো মদ, জুয়া, মূর্তি 
এবং তীর নিক্ষেপ এসবই নিকৃষ্ট শয়তানি কাজ । 
কাজেই এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরো থাকো । 
যাতে তোমরা মুক্তিলাভ ও কল্যাণ পেতে পার । 
উচু-নীচু ভেদাভেদের কালো প্রাসাদ ভেঙে দিয়ে 
মানুষে-মানুষে সাম্য, সৌহাদর্চ ও ভ্রাতৃত্‌ প্রতিষ্ঠায় 
মহানবী সা.-এর আহ্বান ছিল হৃদয়গ্রাহী । তিনি 
সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দেন, “আরবের ওপর 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১২ 


অনারবের, অনারবের ওপর আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্‌ 
নেই; প্রত্যেকই আদমের সন্তান। আর আদম 
আ.-কে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে ? 
দাসপ্রথার চিরস্থায়ী বিলোপ সাধনের লক্ষ্যে 
বিশ্বনবী সা. কৃতদাস যাষেদকে নিযুক্ত করলেন 
মুসলমানদের সেনাপতির আসনে । কাফি বেলাল 
ভূষিত হলেন মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিনের দুর্লভ 
সম্মানজনক পদে । আনাস, সালমান ফারসি ও 
সহায়েব রুমি এবং অপরাপর কৃতদাসগণ 
সামাজিক মযাদা লাভ করেন । 

বিয়ের প্রথা প্রবর্তন, বিধবাহ বিয়ে, তালাক, 
স্ত্রীলোকের জন্য মৃত পিতা বা স্বামীর সম্পত্তি 
ভোগের অধিকার প্রভৃতি দ্বারা হযরত মুহাম্মদ সা. 
সমাজে আমূল পরিবর্তন সাধন করেন । নারী 
জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করে তিনি বলেন,মায়েদের 
পদতলে সন্তানের বেহেশত ॥ 

পারিবারিক পরিমণ্ডলে স্ত্রীলোকের অধিকার 
সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মহানবী সা. কুরআনের 
বাণী উচ্চারণ করে বলেন, আর পুরুষদের যেন 
স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে 
স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর 
নিয়মানুযায়ী ।" 

ব্যক্তি ও সমাজ" এ দুয়রে সমন্বয়ের ওপর মানব 
কল্যাণ নিহিত । নবী করিম সা.নামাযভিত্তিক 
সমাজ ব্যবস্থা” ও যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা' 
প্রবর্তন করে ব্যক্তি ও সমাজের মাঝে এক 
অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন করেন | তিনি সমাজ ও 


সম্প্রদীয়কে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে, অবসান 


সা.-এর অবদান করতে গিয়ে 7101110) 1. 17100 


ঘটায় হিংসা, বিদ্বেষ ও কলহের । তিনি 


বলেন: “নিজে উম্মি হয়েও নবীয়ে করিম সা. 


খিস্টানদের সাথে যে (018191) সম্পাদন 


এমন একখানা গ্রন্থ প্রদান করেন যা আজও 


করেন তা জগতের ইতিহাসে সংখ্যালঘুদের 


বিশ্বের এক দশমাংশ অধিবাসীদের কাছে সমস্ত 


(100116165) প্রতি সহনশীলতা, মহানুভবতা 


বিজ্ঞান, ধর্ম ও সাধারণ জ্ঞানের ভাপ্তারূপে 


ও সদয় দৃষ্টির এক অপূর্ব উদাহরণ | দেশ, কাল 


পরিগণিত ।” 


ও রাষ্ট্রীয় ভৌগোলিক সীমারেখার গণ্ডি পেরিয়ে 
মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ও শোষণহীন সমাজ 
প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে নবী করিম সা. যে বিপ্রুবী 
উদ্যোগ গ্রহণ করেন তার স্ততি গেয়ে [10111] 
7. 710 মন্তব্য করেন: “আরবের ইতিহাসে 
রক্তের সম্পর্কের চাইতে বরং ধর্মের ভিত্তিতে 
সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের এটাই প্রথম প্রচেষ্টা । 
মদিনা প্রজাতন্ত্রই পরবতীকালে বিশাল ইসলামি 
রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে । 

আল্লাহর নবী আর্ত-মানবতার সেবায় নিজের 
জীবনকে উৎসর্গ করেন । দাস-দাসীর প্রতি তার 
ব্যবহার ছিল অত্যন্ত বিনয়ী । ভৃত্য বা চাকরকে 
কয়বার ক্ষমা করতে হবে তার উত্তরে তিনি 
বলেন, “দিনে অন্তত ৭০ বার ।' তিনি বলেন, 
“আমি শাস্তি প্রদানের জন্যে আবির্ভূত হয়নি; 
শান্তির দূত হিসেবে এসেছি ।' শিক্ষা ও জ্ঞানের 
বিকাশ সাধনে মহানবী সা.-এর অবদান 
মানবজাতির ইতিহাসে এক নব দিগন্তের সূচনা 
করে। শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক 
আখ্যায়িত করে তিনি বলেন: “জানার্জন করা 


রাষ্ট্রীয় জীবনের কল্যাণের লক্ষ্যে স্বতঃস্কুর্তভাবে 
ঘোষণা করেন, স্বদেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ । 


সকল মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরয ।' তিনি 
ঘোষণা দেন: প্রয়োজনে পদব্রজে চীনে গমন করে 


এতিহাসিক মদিনা সনদ মুসলিম ও অমুসলিম 


বিদ্যার্জন কর ।' জ্ঞানের বিকাশ সাধনে রাসুলুল্লাহ 


কল বাগ ই 


স্ক্যানিং / সিডি রেকর্ড 


ন্ট 


80 9 কা 
7্উ7,৩) 4 পৃত্কক এবং যাবতীয় ছাগার কাজের জন্যে আজই 


0011188117016 008011091069]) 00710096 & টিখাটা]] 
21016: 01711078969, 0393 008 5756 


মে*১০ 


উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা 
নির্দিধায় বলা যায় যে, মহানবী সা.-এর আবিভবি 
শুধু একটি দেশ বা জাতির জন্য নয়; বরং সকল 
যুগের সর্বকালের এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য 
একটি নতুন জীবনব্যবস্থা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার 
জন্যই তিনি আবির্ভীত হয়েছিলেন ৷ দেশ-কালের 
উধের্বে সমগ্র মানবজাতির জন্যে তিনি প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন একটি আদর্শ ও মানবিক জীবন- 
বিধান। সে আদর্শের আলোকে উদ্ভাসিত 
মহানবীর মহামন্ত্রে দীক্ষিত একটি জাতি যুগ যুগ 
ধরে নেতৃত্ব দিয়েছে সমগ্র বিশ্বকে । জ্ঞানের 
আলোকবর্তিকা তুলে ধরিয়েছেন বিশ্বমানবতার 
সম্মুখে । মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সা. 
তাই বিশ্ব ইতিহাসের এক কীর্তিমান মহাপুরুষ ও 
সফল সংস্কারক । অতএব তার জীবনাদর্শ বিশ্ব 
শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একমাত্র গ্যারান্টি । 


লেখক: প্রভাষক, আশেকানে আউলিয়া ডিগ্রি কলেজ 
পাঁচলাইশ, উষ্গ্রাম-৪২১৩ 


* আল-আঘিয়া ২১:১০৭ 
২ সাবা ৩৪:২৮ 
ও আল-আহযাব ৩৩:৪৫ 


সার্বিক তত্রাবধানঃ মঈনৃদ্ধান মৃহাম্দ আরিহ 
১৩, জি, এ. ভবন দ্বিতীয় তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


হয 
ওয়াশিংটন আরভিং: 


ইসলামের এঁতিহ্য অনুসন্ধানী গবেষক 


আমেরিকান সাহিত্যিকদের মধ্যে যারা আন্ত 
্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাদের মধ্যে 
প্রথম হলেন ওয়াশিংটন আরভিং। সারা বিশ্বের, 
এমনকি বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েরাও এই 
সাহিত্যিকের বিভিন্ন গল্পের সঙ্গে পরিচিত । তার 
অমর সৃষ্টি “রিপ ভ্যান উইক্কেল (0২10) ৮৪7 


প্রকাশিত এক প্রবন্ধে মন্তব্য করেন, “ক্রিস্টোফার 
কলম্বাস ১৪৯২ সালে গ্রানাডা থেকে যাত্রা করেন 


সাহিত্য-কর্মে নিয়োজিত না হয়ে তিনি আইনের 
পরিমপ্তলে এক অসম্ভব ও নিরস পেশা গ্রহণের 
চেষ্টা করেন। এতে মনে হয় ইতিহাসবেত্তা যেন 
আপন ক্ষমতা সম্পর্কে তখনো পুরোপুরি সচেতন 
হয়ে ওঠেনি । কিন্তু সাহিত্য জগতে আকর্ষণ ছিল 
আরো অনেক বেশী যাদুকরী। আর সেই 
আকর্ষণে ওয়াশিংটন আরভিং শীঘ্রই 
সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করলেন 


এবং মুসলিম বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নৌচালনা 
বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকায় নিয়ে আসেন 


“সালমাগুন্ডি” (9811785001001) নামে একটি 
সাময়িকী সম্পাদনার মধ্য দিয়ে । দু'বছর পরে 


খ্রিষ্টীয় ও মুসলিম সভ্যতার সম্মিলিত প্রজ্ঞা । এর 
প্রায় সাড়ে তিনশ" বছর পর ওয়াশিংটন আরভিং 


1011০) আমেরিকার লোক সাহিত্যের সবচেয়ে 


আইবেরীয় উপদ্বীপে ভ্রমণের সময় সেই 


সুপরিচিত ও জননন্দিত চরিত্র । কৃষি কাজের 
চেয়ে শিকার ও মাছ ধরা ছিল এই চরিত্রের কাছে 
বেশী প্রিয় । সে একদিন শিকার করতে গিয়ে 
ঘুমিয়ে পড়ে । তার সেই ঘুম ভাঙ্গে দীর্ঘ ২০ বছর 
পর | এই অকর্মণ্য সদাহাস্যময় চরিত্রটিকে লেখক 
যে অনুপম বর্ণনায় মূর্ত করেছেন, তা বিশ্বের 
আনাচে-কানাচে অগণিত পাঠককে চমৎকৃত 
করেছে। 

কিন্ত খুব কম লোকই জানেন যে ওয়াশিংটন 
আরভিং কেবল একজন মহান গল্পকারই ছিলেন 
না, একজন বিশিষ্ট জীবনীকার ও ইতিহাসবেত্তাও 
ছিলেন । আমেরিকানদের মধ্যে তিনিই প্রথম 
ইসলামের সত্যিকারের রূপটি আবিষ্কার করতে 
পেরেছিলেন । ওয়াশিংটন আরভিং রচিত হযরত 
মুহাম্মদ সা.-এর জীবনী গ্রন্থ ছিল তার সম্পর্কে 
আমেরিকায় প্রকাশিত প্রথম দরদী রচনা । 

একথা সত্য যে মহান সাহিত্যিক, পণ্ডিত, 
দার্শনিক, কবি ও আধ্যাত্ববাদী র্যালফ ওয়ালডো 
এমারসন (7২811)1) ৬/৪100 15107615017) 
“ম্যান দি রিফর্মার” (৫1) 11) 1২০010701) 
শীর্ষক রচনায় হযরত মুহাম্মদ সা. ও খলীফা ওমর 
রা.-এর প্রশস্তি গেয়েছেন । কিন্তু তার এই প্রশস্তি 
রচিত হয় ওয়াশিংটন আরভিং কর্তৃক ইসলামের 
বিস্তৃত গৌরব ও আদর্শকে আবিষ্কার করার বহু 
বছর পর। ১৮৪০ সালে অডিনবার্গে “অন 
হিরোজ,হিরো-ওয়ার্শিপ গ্যান্ড দি হিরোইকস ইন 
হিষ্ট্রি দি হিরো আযাজ প্রফেট” (01 77610993, 
[7010-570191010 8100 07০ 171019106- 1176 
1769 ৪3 1১:01)1)০) শিরোনামের বক্তৃতামালায় 
টমাস কারলাইল ইউরোপে যে বক্তব্য পেশ 
করেন, তার প্রায় এক দশক আগেই আরভিং তা' 
আমেরিকায় বলেছেন। বস্তত ওয়াশিংটন 
আরভিংই প্রথম আমেরিকান, যিনি ইসলামের অন্ত 
জগতে প্রবেশ করেছিলেন । এভাবে তিনি যে 
কেবল ধর্ম ও জাতীয়তাবোধের সংকীর্ণ গন্ডির 
উর্ধে উঠতে পেরেছিলেন তাই নয়, তিনি তীর 
অনুকরণীয় ও অমূল্য সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে 
মুসলিম শাসিত স্পেনের তুংগস্পর্শী মহানৃভবতা 
ও মহানবী সা. অতুলনীয় কৃতিত্বের কথাও 
সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন । 

প্রখ্যাত গবেষক ও ইতিহাসবেত্তা ড. হ্যারন্ড জে 
থ্রিনবার্গ 031. 179110 1. 01792109015) ১৯৫৯ 
সালে ইংল্যান্ডে ওয়াশিংটন আরভিং-এর ওপর 


মে*১০ 


গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতিকে পুনরাবিষ্কার করে 


তিনি “নিউইয়র্কের ঘটনাপস্ভ্রী” শিরোনামে 
(০৮৮ %0115 01710101019) ব্যাঙ্গরসাত্মক ও 
সত্যাশ্রয়ী একটি সাপ্তাহিক ঘটনাপস্ভী রচনা করে 
বিশ্বকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করলেন । 


পাশ্চাত্যের কাছে উপস্থাপন করেন” 
(01115101919 00101017903, 09091115 
70101 (001:217909. 171 1492, 8170 
91010195175 079  1001100100195 ০01 
10851680101) 006৮9101990 1705 1৬10511]) 
50161011565, 180. 0109950) 10 4১1)91108 
076 ৪0001101969 ৮7130010) 0 0910) ] 
110. 00011501911 001 1৬115111] 
01511158010109. 11069 800 ৪ 17911 
09610001935 18917, ৬/951010501 1151105 
ড%10119 ৮7810001105 001061) 019 19০11917 
10010105019, 5৪৪ 60 190150091 0015 
1010990 0016016 800 10195010100 
4511061108, 8170 00০ ৬/০৪.__101. 1781010 
]. 01699010016, 1119 1115 4১101011081) 0 
[015009%91- 151817, 11116 151910010 
[২০৮195/, ড/0110106. 15095190170, 4১011] 
1959.). 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ওয়াশিংটন আরভিং যখন 
তার লেখনীর মাধ্যমে মুসলিম স্পেনের 
গৌরবগীথা তুলে ধরেন, আমেরিকা তখনো খিষ্টীয় 
ধর্মতত্তের অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে পারেনি । 


কিন্তু সাহিত্যের বনো ঘোড়াকে সাময়িকী 
সম্পাদনার গতানুগতিক লাগামে আটকে রাখা 
গেল না। তিনি ছিলেন স্বাধীন ইচ্ছায় বিচরণের 
পক্ষপাতী । তিনি আবার পাড়ি জমালেন 
ইংল্যান্ডে । সেখানে গোটা দেশটি চষে বেড়ানোর 
সময় এই তরুণ প্রতিভা যে কয়েকটি রচনা 
উপহার দিলেন তা তীকে ইংল্যান্ডের পাঠকদের 
কছে বিপুলভাবে পরিচিত করে তুললো | তিনিই 
ছিলেন প্রথম আমেরিকান লেখক যাকে ইংরেজি 
ভাষী “মাতৃভূমি' সাদরে বরণ করে | এটি বিশেষ 
করে এমন এক সময়ে ঘটলো, যখন ইংল্যান্ডে 
প্রচলিত ধারণা ছিল যে কোন আমেরিকানই শুদ্ধ 
ইংরেজিতে সাহিত্যকর্ম তো দূরে থাক, চোস্ত 
ইংরেজিতে বাক্যালাপ করা বা লেখার কথাও 
আশা করতে পারে না। 

১৮২৫ সালে বিটেনবাসীর ভাষায় “মৃদুভাষী, 
কৌতুকপ্রিয় ও সংস্কৃতিমনা” (0011, ৮/1015 810 
00105) এই আমেরিকান আকন্মিকভাবে 
মাদ্রিদে আমেরিকান লিগেশনে একটি 
(407011081 1,9580101) নিয়পদে যোগ 
দেন। চাকুরীর অবসরে তিনি “লাইফ অব 


সেই সময় ইসলামকে স্পেনের ইতিহাসে জ্ঞান ও 
সভ্যতা বিকাশের একটি উপাদান হিসাবে ব্যাখ্যা 
করা নিঃসন্দেহে একটি দুঃসাহসী এবং প্রায় ধর্ম 
বিরোধী কাজ ছিল । 


কলম্বাস” (110 0 00101000005) শিরোনামে 
একটি চমৎকার গ্রন্থ রচনা করতে সমর্থ হন। 
১৮২৮ সালে প্রকাশিত এই জীবনী গ্রন্থটি 
লেখককে স্পেনীয় ইতিহাসের আরো গভীরে 


ওয়াশিংটন আরভিং ১৭৮৩ সালের ৩রা এপ্রিল 
নিউইয়র্কে জন্ুগ্রহণ করেন । তখন নিউইয়র্ক ছিল 
২৩ হাজার অধিবাসীর একটি ছোষ্ট শহর | তরুণ 
ও প্রাণ-প্রাচুর্য ভরা আরভিং-এর কাছে প্রথম 
জীবনে আমেরিকাই ছিল গোটা পৃথিবী । কিন্তু 
ইতিহাস পড়তে গিয়ে তিনি অনিবার্ধভাবেই পা 
বাড়ালেন পুরনো পৃথিবীর দিকে । পুরনো 
পৃথিবীকে চাক্ষুষ দেখার এক উদগ্র বাসনা, তরুণ 
মনে দেশ ভ্রমণের তীব্র আকাঙ্খা এবং অজানাকে 
জানার দুর্নিবার অনুসন্ধিৎসা তাকে ইউরোপের 
প্রত্যন্ত এলাকায় টেনে নিয়ে যায় । ১৮০৪ সালে 
তিনি প্রথম বিদেশ ভ্রমণে যান এবং প্রায় দুই বছর 
ধরে সমগ্র ইংল্যান্ড ও ইউরোপ মহাদেশের 
কিয়দংশে ঘুরে বেড়ান। তিনি স্বদেশে ফিরে 
আসেন টিকা-টিপ্নি লেখা রাশিরাশি খাতা ও 
বিপুল ধ্যান-ধারনা নিয়ে । কিন্তু অবাক কাণ্ড, 


টেনে নিয়ে যায়। সে সময় রয় 

(19০0191 1১০10105018) নেপোলিয়ন যুগের 
যুদ্ধের ক্ষত থেকে সবে সেরে উঠছিল । তখনো 
এই অঞ্চলটি এমনকি তার পার্শ্ববাঁ দেশগুলোর 
কাছেও প্রায় অচেনা ছিল। পিরিনিজ 
(1:00) পর্বতমালা এক দুর্লঙঘ্য প্রাচীর 
হিসেবে দীড়িয়েছিল তাদের মধ্যে । এমনকি 
অনেক সংস্কৃতিমনা ব্যক্তির মনেও স্পেন সম্পর্কে 
্রান্ত ধারণা বিরাজ করতো এবং তারা স্পেনকে 
ধর্তব্যের মধ্যেই আনতেন না । মুসলিম স্পেনের 
গৌরবময় ইতিহাস ও এঁতিহ্য ছিল ঘৃণা, অজ্ঞতা 
ও রহস্যের আবরণে ঢাকা । 

একজন প্রতিভাবান গবেষক হিসেবে তিনি বিস্মৃত 
স্পেনের লুপ্ত গৌরবকে উন্মোচিত করতে চেষ্টার 
কোন ক্রটি করেন নি । কিন্তু মাদ্রিদে অবস্থানকালে 
তিনি স্পেনের প্রাচীন ভূবন সম্পর্কে সামান্যই 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


চো 


জানতে পেরেছিলেন । আন্দালুসিয়াতেই 
(40709810519) দেশটির সোনালী ইতিহাস তার 
যথার্থরূপে তার সমানে প্রতিভাত হলো । 

১৮২৯ সালের মে মাসে আরভিং স্পেনে মুসলিম 


ধরার সকল কৃতিত্ব ওয়াশিংটন আরভিং-এর | 
কয়েক শতাব্দী আগে আরবীয় কবি ইবনে সাঈদ 
আন্দালুসিয়ার যশোগাথা গাইলেও ওয়াশিংটন 


01819 6010, ৪110 ০091081105 [01073 0106 
91076 10705 81101910019 991 901017010 
90139095 11) 10130017%.” 


আরভিংই (স্পেনীয়) ইসলামের লুপ্ত ভবনকে 


রাজশক্তির সর্বশেষ অধিষ্টান “রোমান্টিক নগরী 
গ্রানাডায় পৌঁছেন । বসন্তের উজ্জীবিত প্রকৃতির 
মাঝে “ভেগার, (৬০৪৪) বৈভব আর তুষার 
কিরিট শোভিত সিয়েরা নেভাদা (91917: 
1০5৪0৪) প্রতিবাভান তরুণ মনকে চমৎকৃত 
করে। এই পরিবেশেই তার কল্পনাশক্তি পূর্ণতা 
লাভ করে এবং এখানেই তার বিশ্বখ্যাত 
সাহিত্যকর্মগুলো রচিত হয়। এসব সাহিত্যকর্ম 
কেবল স্পেনের নয়, ইসলাম ও সমগ্র বিশ্বের 
জন্যেও একেকটি অতুলনীয় উপহার । 

গভর্নরের আমন্ত্রণে আরভিং আলহামরা 
(4১178101019) প্রাসাদে বাস করার অনুমতি 
পেলেন । শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অবজ্ঞা 
অবহেলা ও ঘৃণায় প্রাসাদটি তখন প্রায় ধ্বংসের 
পথে । কিন্তু সেই জীর্ণ, ধবংসোনুখ প্রাসাদটি এই 
মহৎ ইতিহাসবেত্তাকে এমনভাবে মুগ্ধ করলো যে 
তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন “জীবনে কখনো 
এমন চিত্তাকর্ষক নিবাসে বসবাস করিনি এবং আর 
কখনো করবো ও বলে আশা করি না।” 
(৪৮০1 110 10% 116 ০91) 179৮০ 1190 59 
09110109095 81) 800909, 8100 10601 0817] 
91990 10 10799 ৮1 ৪0101) 17010101”) 
প্রাসাদটি তখন বস্তত তার মূল আদলের কংকাল 
পরিণত | এককালে সৌন্দর্য ও আড়ম্বরের জন্যে 
বিশ্বখ্যাত ছিল যে প্রাসাদটি, সেটি তখন তার 
শোচনীয় প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল । জিপসি ও 
কৃষকদের দখলে ছিল প্রাসাদটি । এমনকি নানা 
ধরণের পোষা ও বন্য প্রাণীও সেখানে বাসা 
বেঁধেছিল। নেপোলিয়নের সৈন্যরা প্রসাদের 
একটি মিনারের ক্ষতি সাধন করে । এর আগে 
অত্যুৎসাহী রাজা পঞ্চম চার্সস একটি 
কিন্তুতকিমাকার সৌধ নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রসাদের 
কিয়দংশ বিনষ্ট করেন । এ সৌধটিও তিনি শেষ 
করে যেতে পারেন নি । আলহামরা প্রাসাদ পাত্রের 


পুনরায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ।” (০! 
91709 076 11110058170 9170. 0176 13151)ও 
1180 0076 51015 ৪1০ 08016010105 01 191910 
09961) 39 91919101015 1081178660, 1151105 
8000101)115190 1701 91091) ৮7118 016 
]110958170 8170 0106 1115179 1180 00170 
01138811090. 111০ /১1890191) [0০9০ 100 
5810 180 80106 ০0 0119 01181178 01 


4৮108100519 09610001193 ৪80; 100৮ 
৬/85101105017 115100৮8500 
16110000009 176 1095 0110 ০0 


1519177”- 17181010 0. 01901107015. 1010, 
ড/010105, 1959. 

“টেলস অব আলহামরা”য় জীবন-চরিত, 
ইতিহাস, স্থাপত্যকলা বিষয়ক গবেষণার সমন্বয় 
ঘটেছে । আর সব কিছুই চিত্রিত হয়েছে স্পেনের 
মুসলিম সভ্যতার যথার্থ প্রেক্ষাপট থেকে । 
আরভিং বলেছেন, “এই মুরীয় ধ্বংসাবশেষের 
ওপর দিনের বিলীয়মান আলোর খেলা যখন আমি 


আরভিংয়ের কাছে আলহামরা ছিল স্পেনে 
মুসলিম প্রভাবের প্রতীক । কলম্বাসের ওপর 
গবেষণা-কর্ম তাকে সেভিলে (9০৮1119) নিয়ে 
যায়। আর হাজার স্মৃতি ও স্বপ্নভারাক্রান্ত 
আলহামরা তাকে উদ্বুদ্ধ করে আরো ক্লাসিক গ্রন্থ 
রচনায় । এ দুটি গ্রন্থ হলো “লিজেন্ডস অব দি 
কনকোয়েষ্ট অব স্পেন” (798০005 ০07 07০ 
001000০9501 91981) এবং “দি কনকোয়েস্ট 
অব গ্রানাডা” (01016 (000017950০0? 
01:810809) । আইবেরিয়ান উপদ্ীপে মুসলিম 
সভ্যতাকে তার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রিত করে 
রচিত পাশ্চাত্যের প্রথম গ্রন্থ হলো এ দুটিই । 

“টেলস অব আলহামরা” গ্রন্থটির প্রভাব ছিল 
অত্যন্ত জোরালো । এই অনুপম গবেষণা-কর্মটির 
প্রতি পাশ্চাত্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং 
পুনরুদ্ধারের ব্যপারে তারা সহানুভূতিশীল হয়ে 
ওঠে । এর ফলে এতদিনের বিস্মৃত আলহামরার 
পুনরুদ্ধার ও সংস্কার সম্ভব হয় । এর পর পরই 
সেভিল (9০৬1119), আলকাজার (১198281), 


প্রত্যক্ষ করি, তখন আমি এর অন্তর-স্থাপত্যের 
লঘু অথচ সৌষ্ঠবপূর্ণ ও জীকজমকপূর্ণ চরিত্রে মুগ্ধ 
হই । এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধজয়ী স্পেনীয়দের নির্মিত 
বিশাল অথচ ঘ্রিয়মান হম্যরাজির সঙ্গে এর সুস্পষ্ট 
পার্থক্য আমার কাছে প্রতিভাত হয়ে ওঠে ৷ এই 
উপদ্বীপটির ওপর প্রভূত্ব করার জন্যে দীর্ঘদিন 
ধরে লড়াই করেছে যে দুই যুদ্ধলিন্মু জাতি, 
তাদের মধ্যকার বিপরীতমুখী ও দ্বান্দিক চরিত্রটি 
মূর্ত হয়ে ওঠে এই স্থাপত্যেই ।” 

“আরবীয় বা মুরীয় স্পেনের এই একটি কীর্তি 
দেখে আমি ক্রমেই ভাবপ্রবণ হয়ে উঠি এটি এমন 
একটি জাতির কীর্তি, যাদের গোটা অস্তিত্বই হচ্ছে 
একটি কাহিনী, যা বলা হয়ে গেছে। তবু 
ইতিহাসের যে কালপর্বে তাদের অস্তিত্ব, তা যেমন 
অসামঞ্জস্যপূর্ণ তেমনি দীপ্তিময় |” 


লাল পলেস্তারা তখন খসে খসে পড়ছিল এবং 
সেই সঙ্গে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল এর স্বপ্নের ভূবন । 
কীটস (1985) বলেছেন, “শ্রুত সংগীত মধুর, 
কিন্তু অশ্রত সংগীত মধুরতর” (10810 
17061090195 ৪1০ 55990 0৮ 11959 
01119810 919 5৬/০991) | আরভিং এই কথা 
আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি 
আলহামরাকে অভিহিত করেছিলেন, প্রাসাদের 
গাত্রালংকারে অনুরণিত সুর-মূর্ছনা রূপে । এর 
অবহেলিত ও অনাদ্রিত সৌন্দর্যে মুগ্ধ লেখক রচনা 
করলেন, টেলস অব আলহামরা (18193 ০07 
4১117001018) । অক্রান্ত প্রয়াসের ফল এই অনুপম 
গবেষণা-কর্মে তিনি তার মরমী ভাষায় কেবল 
আলহামরা নয়, মুসলিম স্পেনের বিস্মৃত গৌরব 
ও এঁতিহ্য বর্ণনা করেছেন । ড. গ্রিনবার্গ যথার্থই 
বলেছেন, “বাগদাদকে বিশ্ব মাঝে তুলে ধরার 
কৃতিত্ব যেমন আরব্য উপন্যাস “এক হাজার এক 
রাব্ৰি'-এর, তেমনি স্পেনকেও বিশ্ব-সভায় তুলে 
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তার অনুপম ভাষায় : "4১৪ ] 58 ৮/8601175 
016 ০6০ 091 076 0901110119 095115]) 
01001 0015 1৬1901191) 19116, ] ড/85 160 
10009 9 093106191101] 01 06 1191) 
০165917 8100 ৮০010110005 0178180101 
10165819106 00100811006 19 11069179] 
8101010901016, ৪170 (0 00107095111 ৮10) 
016 51810 ০০ 1090109 901610101 07 
016 000710 9019093 19816 175 079 
910810191|  90100061015. 10179 ৮০৮ 
8101016901016 00719 ০০ 91998105 076 
00993166 8110 1190901101191019 11801193 
91 016 ডে০ /811116 1090916 %৮1)0 90 
10105 ০9806160 11616 101 019 11085691501 
016 [92101115019.% 

“135 0651993 ] 161] 11060 ৪ 00156 07 
100151176 01901) 09 511050191 10101163 
9 016 4১180180০07. 710115০0- 
9108101805, %৮11016 915691109 15 ৪ (৪16 


টলেডো (0091609) এবং কঙডোভার 
(00190%8) গ্রান্ড মক্ক-এর (03187 
1৬05070০) সংস্কারের ব্যাপারেও আগ্রহ ও 
সহানুভূতি দেখা যায় । 


“দি কনকোয়েস্ট অব গ্রানাডা” ও “লিজেন্ডস অব 
দি কনকোয়েষ্ট অব স্পেন”- অবদান “দি টেলস 
অব আলহামরা”র চেয়ে কোন অংশেই কম নয় । 
ড. গ্রিনবার্গ ব্যাখ্যা করে বলেন, “এর আগে 
আরব-খিস্টান যুদ্ধ সম্পর্কে প্রতীচ্যে কোন 
পক্ষপাতহীন মূল্যায়ন হয়নি । মুসলমানদের 
অনিবার্ষভাবেই চিত্রিত করা হয়েছে বিধর্মী 
পৌত্তলিক হিসেবে আর খিষ্টানদের চিত্রিত করা 
হয়েছে ঈশ্বর ও যীশুর যথার্থ অনুসারী হিসেবে । 
আরভিংই শেষ পর্যন্ত এই “দুই জাতির” মধ্যকার 
বিরাট ব্যবধানটি ঘুচালেন । সেই সময় স্পেনে যে 
বিশাল ট্রাজিক নাটকের অভিনয় চলছিল, তিনি 
তার সকল কুশীলবকে একেকজন বীর নায়ক 
হিসেবে চিত্রিত করেন । এই ট্রাজেডির মধ্য 
দিয়েই স্পেনীয় রেনেসার দীপ-শিখা নির্বাপিত 
হয়ে যায় |” (00011 0019 01009, 06 4১1:৪1১- 
(00101191191) 813 1190 1০091৮90110 91 
092000917 11 079 (09০০010917. [11০ 
1৬105111779 ৮701:0 11581181015 01910013960 
৪3 19858105, 116 0101151618179 19010:8%90. 
৪3 ৪6801701) 01911010615 91 016 01093 
8170 009 1015 7910). £১00 1151175৮483 
৪ 189 (09 01059 009 %৮106 810593 
০০৮০০) 07917, 0118190191012106 01010 
৪1] ৪3 17610910 ৪০605 117 019 2168 
08510 01808, 51010] ৮789 091701115 0) 
859 01 9101151)6917106171 00 81 6100 11 
910817 800 09119) 016 1151) 0: 076 
910810151) 1২611915591709.) 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 
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“দি কনকোয়েস্ট অব গ্রানাডা” গ্রন্থটি বস্তত 
একটি লুপ্ত সভ্যতার বিলাপ । তীক্ষ অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে 
ইতিহাসকে এমন নাটকীয়ভাবে আগে কখনো 
তুলে ধরা হয়নি । আরভিং-এর লেখনীতে বর্ণাঢ্য 
ও চমকপ্রদ একটি যুগ জীবন্ত হয়ে উঠেছে ।” 
(19168. 1076 00107095101 01817808 
13 10 921) %%10) 00০ 08690 01 1099 
01৮11128110]. 1২৪1919 1)83 111960915 0961 
59 01:810180109115 109591790, ৮110) 810 
110515])0 8170 11766107115 10101) 01159 
9116 & 17050 ০0101]] ৪110 919197010 
018. 

ইসলামের পরিমণ্ডলে জ্ঞান আহরণের উদ 
বাসনাই আরভিংকে মানব সভ্যতার সংকটে 
গগণচুহ্বী ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ সা.- এর প্রতি 
আকৃষ্ট করলো । যে অসাধারণ উদ্দীপনা নিয়ে 
তিনি আলহামরা, ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ 
সা. এর একটি নিরাপদ জীবন-চরিত্র উপহার 
দেয়ার অধিকতর দুরূহ ও ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগে ব্রতী 
হলেন । এর ফল হলো এঁতিহাসিক | “লাইফ অব 
ম্যাহোমেট? (146 01191101091) শিরোনামে 
রচিত তার অনন্য কীর্তি বস্তত আমেরিকা 
মহাদেশে প্রকাশিত হযরত মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে 
প্রথম দরদী জীবন-চরিত। আরভিং তার 
শক্তিশালী লেখনীতে হযরত মুহাম্মদ সা. -এর 
গতিময় ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ও সমৃদ্ধ চিত্র তুলে 
ধরেন। তিনি লিখেছেন: “তার বুদ্ধিবৃত্তিক 
গুণাবলী ছিল নিঃসন্দেহে অসাধারণ মানের | তিনি 
ছিলেন প্রবল স্মৃতিশক্তি, সুস্পষ্ট কল্পনাশক্তি ও 
সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী | নিরক্ষর হওয়া 
সত্তেও তীক্ষ ও নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তিনি 
নিজের মন ও মানসকে গড়ে তুলেছিলেন । সেই 
সময়ে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম ও অনাদিকাল 
থেকে চলে আসা এতিহ্য সম্পর্কে নিজের জ্ঞান 
ভান্ডাকে তিনি সমৃদ্ধ করেন। সাধারণ 
আলাপচারিতায় তিনি ছিলেন রাশভারী । 
আরবদের মুখে মুখে প্রচলিত নীতি কথা ও প্রবচন 
তিনি তার কথার মাঝে মাঝে উল্লেখ করতেন। 
আবেগতাড়িত হলে তার কণ্ঠ হতো সুললিত । 
তার কণ্ঠ নিঃসৃত ধ্বনি বলে হতো সংগীতময় ও 
উচ্চনাদী 1” 

“তিনি ছিলেন মিতাহারি, উপবাস পালনে কঠোর 
নিয়মনিষ্ঠ । ক্ষুদ্র মনের অহমিকার পরিচায়ক 
জাকজমকপূর্ণ পোষাক তিনি কখনো পরিধান 
করতেন না । তিনি কখনো পশমী কাপড়, কখনো 
ইয়েমেনের ডোরাকাটা সুতি কাপড় পরতেন । 
তার পোষাকে প্রায় তালি মারা থাকতো ।” 
“অহংবোধকে অস্বীকার এবং সেই সঙ্গে 
কর্তব্যনিষ্ঠা তার সমগ্ধ জীবনের বিভিন্ন পর্যায় 
জুড়ে উপস্থিত ছিল। তার আত্মগত আশা- 
আকাঙ্খা তাকে সব রকম জাগতিক বিষয়ের উর্ধে 
তুলে ধরেছে। ইসলামের অব্যশ পালনীয় এবং 
আত্্াশুদ্ধিকারী প্রার্থনায় রত থাকতেন তিনি 
সর্বক্ষণ ।” 

“মহান আল্লাহ তা'আলার ক্ষমাশীলতার উপরই 
তিনি ন্যস্ত করতেন সকল অতিপ্রাকৃত সুখ - শান্তি 
র আশা । হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন যে, 
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একদা তিনি নবী করিম সা.- কে জিজ্ঞাসা করেন, 
“হে নবী! আল্লাহ তা'আলার রহমত ব্যতীত কোন 
ব্যক্তিই কি বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারবে না?” “ 
কেউ না কেউ না, কেউ না" উত্তর দেন নবী করীম 
সা. আন্তরিক ও আবেগময় পুনরাবৃত্তি মাধ্যমে | 
“কিন্তু আপনি, হে নবী? আপনি নিজেও কি তার 
রহমত ব্যতীত বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারেন না? 
নবী সা. তখন তার নিজের মাথায় হাত রাখলেন, 
এবং তিনবার পরম গুরুত্বের সঙ্গে উত্তর দিলেন, 
“আল্লাহ তা'আলা যদি তার রহমতে আমাকে 
আবৃত না করেন, তাহলে আমিও বেহেস্তে প্রবেশ 
করতে পারব না ।” “যখন তিনি তার শিশু- পুক্র 
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তার সর্বশেষ । কিন্তু তিনি যা রচনা করে গেছেন 
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যথার্থ প্রেক্ষাপটে চিত্রিত করার জন্য যথেষ্ট । 
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লেখক: প্রবন্ধিক ও সাবেক মহাপরিচালক 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ১৬ 


জী বনী 
ফররুখ আহমদের অন্তিম দিনগুলো 


কোন কোন দিন এমন ও আছে, রৌদ্বকরোজ্জবল 


কবিতায় তার কালের, তার সমাজের মানস- 


সকাল আর রৌদ্রতাপদগ্ধ দুপুরের পর দিন 
শেষের বিকেলে এসে আকাশ ঘনঘোর মেঘে 


আকাজ্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল । তৎকালীন 
বাঙালী মুসলমানদের মর্মবেদনার সাথে একাত্ম 


ঢেকে যায় । যেন অমাবস্যার রাত । আমাবস্যার 


হয়েছিল তার কবিতা । তাই তো দেখি, ইসলামী 


ঘনকালো অন্ধকার রাতও পোহায় । দিনের 
আলোয় আবার চারপাশ হেসে ওঠে । কিন্তু সুর্যের 


পুনর্জাগরণের জন্য ব্যাকুল এই কবির কবিতা 
নিয়ে ১৩৫৩-৫৪ সালে কবি-সমালোচক আবদুল 


আড়ালে চলে যাওয়া দিন, চাদের স্বগ্লালোকিত 
আলোবঞ্চিত সে রাত আর ফিরে আসে না । 
এক একটি জীবনও এ রকম এক একটি দিন 


কাদিরকে নবীন কবি ফররুখ আহমদ শিরোনামে 
একক প্রবন্ধ লিখতে; যা প্রথমে কলকাতা বেতার 
থেকে প্রচারিত হয় এবং পরে সওগাত এর ১৩৫৪ 


রাত্রির মতো । প্রতিভা-গুণে গুণান্বিত এসব মানুষ 
অনুরাগীদের আকৃষ্ট করেন, হন আলোচিত । 


সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 
১৯৫৩সালে মাসিক দ্যুতি'র ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যায় 


স্বীকৃত হয় তাদের প্রতিভা কিন্তু তাদের জীবনের 


ংলা কাব্যে কবি ফররুখ আহমদ নামে বিশদ 


অন্তিম দিনগুলো যেন রানুগ্রস্ত টাদ ৷ কবি ফররুখ 


প্রবন্ধ লেখেন দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ 


আহমদও ছিলেন এমন এক দিনের মতো 


আজরফ | শুধু  অগ্রজতুল্যরাই নয়, 


রৌদ্রকরোজ্বল_ প্রতিভা ৷ ধার সকাল-দুপুর ছিল 
উজ্ভ্বল, অথচ বিকেল? 


অনুজপ্রতিমরাও তার আলোচনায় তখন তৎপর 
ছিলেন । কবি শামসুর রহমানের লেখা একজন 


ত্রিশ-উত্তর বাংলা কবিতায় “সাত সাগরের মাঝি' 
কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ বাংরা প্রতীকী কবিতার ক্ষেত্রে 
এত নতুন আলোড়ন । মুজীবুর রহমান খান 


আধুনিক কবি প্রসংগে শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 
১৯৫৩ সালের দৈনিক মিল্লাতে ৷ এ ছাড়াও এ 
সময় কবি ফররুখ আহমদের কবিতা নিয়ে আরও 


লিখেছেন, সাত সাগরের মাঝি একটি সার্থক 


যাদের কাব্য-আলোচনা প্রকাশিত হয় তীদের 


প্রতীকী । এমন সুন্দর এঁতিহ্যভিত্তিক কাব্য- 


অন্যতম ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, সৈয়দ 


প্রতীকী আমাদের সাহিত্যে বেশী আছে বলে 


এমদাদ আলী, মুজীবুর রহমান খা প্রমুখ । 


আমার জানা নেই । এই সার্থক প্রতীকী কাব্যের 


আমাদের মতো পরশ্রীকাতরতার দেশে কবির 


পথ ধরে যাত্রাশুরুর দিন থেকে অন্তিম দিনগুলো 


জীবৎকালে কোন কবির উপর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার 


বাদ দিলে তৎকালীন সময়ে আমাদের কাব্য- 


ঘটনাও বিরল । এই বিরল ঘটনাটিও ঘটেছিল 


ভুবনে ফররুখ আহমদই ছিলেন সর্বাধিক 


কবি ফররুখ আহমদের ক্ষেত্রে । তার জীবদ্দশায়, 


আলোচিত কবি | কবি-কন্যা সাইয়েদা ইয়াসমিন 


কাব্য-জীবনের মধ্য বয়সে প্রকাশিত হয় সুনীল 


বানু এক স্মৃতিচারণে লিখেছেন, অসাধারণ 


কুমার মুখোপাধ্যায়ের কবি ফররুখ আহমদ পূর্ণাঙ্গ 


প্রতিভার অধিকারী বলে অনেকেই আববাকে 


গ্রন্থ । এক কথায়, কবি ফররুখ আহমদ তার 


দ্বিতীয় আশুতোষ বলে আখ্যায়িত করতেন । 


জীবিতকালে এবং কাব্য সাধনার প্রাথমিক পূর্বেই 


জীবনের মধ্যপর্বে এসেও প্রতিভার এই দাপট 
অক্ষুন্ন ছিল। আধুনিক বাংলা কবিতার উপর 
আলোচনা করতে গেলেই বিদগ্ধ সমালোচকরা 


কাব্য-প্রতিভার স্বীকৃতি পেয়েছিলেন । 
কবি ফররুখ আহমদ জীবিতকালে আদমজী 
পুরস্কারসহ বেশ কিছু পুরস্কারও লাভ করেন। 


ফররুখের কাব্য প্রতিভাকে শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ 
করতেন । 


প্রেসিডেন্ট পুরস্কার-প্রাইড অব পারফরমেন্স 
পাওয়ার পর সংবর্ধনা কবির সম্মানে তার 


অথচ জীবন সায়াহ্কে এসে- ইন্তেকালের আগে 
ফররুখ আহমদ ছিলেন নিঃসঙ্গ, ছিলেন 
উপেক্ষিত, অবহেলিত । বলা যায়, তাকে 
দস্তরমতো নির্যাতন করা হয়েছে । কেড়ে নেওয়া 


অনুরাগীরা এক সংবর্নারও আয়োজন করেন । 
১৯৬১ সালের ১৫ এপ্রিল তৎকালীন ঢাকা হল 
মিলনায়তনে এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় । 
অথচ এই নির্লোভ, আপোসহীন, আদর্শবাদী ও 


হয় তার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন বর্তমান 


স্বাধীনচেতা কবি স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই হন 


ংলাদেশ বেতার-এর চাকুরী । অথচ অবিবেচক 


নির্যাতনের শিকার | হয়ে পড়েন নিঃসঙ্গ | হন 


এই সমাজের কাছ থেকে পাওয়া এ নির্দয় 


উপেক্ষিত, অবহেলিত । বাংলাদেশের অভ্যদয়ের 


আচরণের জন্য কবির কোন ক্ষোভ ছিল না । আর 
ক্ষোভ ছিল না বলেই একচক্ষু এ সমাজের কাছে 


পর অনেকদিন ধরে ফররুখ তাই ছিলেন একরূপ 
গৃহবন্দী । তার রেডিও চাকুরিটা তো ছিনিয়ে নেয়া 


তিনি মাথা নোয়াননি । আদর্শের প্রতি আমৃত্যু 


হয়েছিল, তদুপরি বিভিন্ন মহল থেকে আসছিল 


ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ । কারণ, কবি জানতেন, 


তার জীবনের ওপর নানারূপ হুমকি । তাই 


একজন সত্যিকার কবির মৃত্যু চিরন্তন নয়; বরং 


অধিকাংশ সময় বাসাতেই আটক থাকতেন তিনি । 


সাময়িক । একজন সত্যিকারের কবি, একজন 
আদর্শনিষ্ঠ মানুষ হতে পারেন সাময়িকভাবে 


কবি ফররুখ আহমদ কেন, একথা বলাবাহুল্য, 
যুগে যুগে এমন কিছু বিরল ব্যক্তিত্বের দেখা যায়, 


উপেক্ষিত, কিন্তু বস্তিত হয়ে পারেন না চিরদিনের 
জন্য । 
শুরুতেই উল্লেখ করেছি, অথচ এই কবি তার 


যারা নিজস্ব মতামতকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে 
কখনও কখনও সম্মিলিত ভাবনার সাথে সমমত 
পোষণ করতে পারেন না। অনাকাজ্ষিত অথচ 


কবি-জীবনের শুরুতেই কবি-সমালোচেক কর্তৃক 


খানিকটা অমোঘ নিয়মেই তঅদেরকে হতে হয় 


ব্যাপক আলোচিত হয়েছেন। কারণ, তার 


মে*১০ 


ভাগ্যের নির্মম শিকার । কবি ফররুখ আহমদের 


জীবনেও এ সময়টি ছিল এ রকম এক বৈরী 
সময় । স্বাভাবিকভাবে কবির ঘনিষ্ঠজনেরাও তখন 
বন্ধুকৃত্য হিসেবে বেছে নেন দূরত্বের পথ । তার 
নামের অনুচ্চারিত সোচ্চার ক্রন্দনের সময় । 
নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেছেন । অনেক সময় 
নিজেকে অসহায় ভেবেছেন | ...বাংলাদেশ স্বাধীন 
হলো। কবি আবার লেখনী হাতে তুলে নিতে 
চাইলেন । কিন্তু বাধা এলো । তিনি সে বাধাকে 
অতিক্রম করতে চাইলেন । হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত 
হলো । তবু অভিযোগ করলেন না। 

কবি বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় কলকাতার 
প্রতিক্ষণ” পত্রিকায় প্রকাশিত এক স্মৃতিচারণে 
লিখেছেন- এরপর বাংলাদেশ হল । তখন সেই 
একই ব্যাপার । ওর বিরুদ্ধে তখন আরও বড় 
নালিশ করেছিল জহির রায়হান । সত্যি বলে 
মানতে ইচ্ছে করে না । তাহলেও তো অনায়াসে 
পাকিস্তানে সরে পড়তে পারত | সময় ছিল না 
এমন নয় । 

সাহিত্য-সমালোচক শাহাবুদ্দীন আহমদ যথার্থই 
বলেছেন, যে প্রতিভা একবার গুণগত মানে 
স্বর্মূল্য লাভ করে জনতার কাছে, তার জনপ্রিয়তা 
হ্রাস পায় না- বিশেষ করে মৃত্যু-পরবর্তী সময় তা 
অধিকতর শক্তির প্রশয় পায় । ফররুখের বেলায়ও 
এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। আপন ব্যক্তিত্ব ও 
মানসিকতার কারণে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ 
করলে অতি অল্প সময়ে ফররুখ প্রতিভা সাময়িক 
অস্বীকৃতির শিকারে পরণত হলেও তা ছিল অতি 
দীর্ঘদিন পরে চন্দ্রের রানুগ্রস্ত হওয়ার ঘটনার 
মত । যে দেশের প্রায় নব্বই ভাগ লোক মুসলিম, 
সে দেশের মানুষের মানস-জনকের ভূমিকা গ্রহণ 
করে তিনি দীর্ঘদিন অবহেলিত থাকতে পারেন 
না। ঘটনাটা খানিকটা অভাবনীয় হলেও একথা 
সত্যি যে, কবি ফররুখ আহমদের আদর্শ ও 
ভাবনাগত দিক দিয়ে যারা তার বিপক্ষের বলে 
পরিচিত । তঁদেরই কেউ কেউ সেদিন কবির 
সপক্ষে কলম ধরেছিলেন । 

ডক্টর আহমদ শরীফসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আঠারোজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ১৮ মে ১৯৭৩ 
তারিখে জাতীয় পত্র-পত্রিকায় এক বিবৃতি দেন । 
এতে এমনকি সাধারণের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া 
জাগে । তারাও পত্র-পত্রিকায় চিঠিপত্রের কলামে 
তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন । এ প্রসঙ্গে ৩০ জনু 
১৯৭৩ তারিখে দৈনিক পূর্বদেশ-এ প্রকাশিত 
জনৈক নাছিমের কবি ফররুখ আহমদকে সাহায্য 
করুন শীর্ষক চিঠিটি উন্লেখযোগ্য । গাজীর 
দরগাহ, যশোর থেকে জনাব নাছিম লিখেন, 
কয়েকদিন পূর্বে দৈনিক পূর্বদেশে দেখলাম ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের 


যর কয়েক অধ্যাপকের তি। 
শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দ বিবৃতি দিয়েছেন, কবি 
ফররুখ আহমদের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশার 


পরিপ্রেক্ষিত তাকে সাহায্যের আবেদন করে । এ 
বিবৃতির জন্যে আমরা তাদেরকে অন্তত মানবতার 
খাতিরেও ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না । 
আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কবি ফররুখ আহমদ 
এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা । বর্তমান বাংলা 
সাহিত্যে তিনি যে এক নবযুগ যোজনা করেছেন, 
তার সাহিত্যের সাথে পরিচিত কেউ একথা 
অস্বীকার করতে পারবেন না । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


জী 


“বর্তমানে তার দুঃখ-দুর্শশার খবর শুনে আমরা 


তার চাকুরী কেড়ে নিয়েছি, তার জামাই এবং 


উঠেছে, অন্যদিকে স্থার্থান্ধ-বিরুদ্ধবাদী মহলের 


সত্যই দুঃখিত-মর্মাহত আমরা কবির মানসিকতা 


অন্যান্য আত্তীয়স্বজনের সংভাবে পরিশ্রম করে 


ভপ্তামীর মুখোশও উন্মোচিত হয়েছে: 


বিবেচনা করতে চাই না। তার মতাদর্শও 


বাঁচবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছি । রাস্তাঘাটে কবির 


আমাদের বিচার্য নয়। কবি আমাদের সাহিত্য 


বেরোবার পথ বন্ধ করে দিয়েছি । প্রয়োজনীয় 


ক্ষেত্রে কি দিয়েছেন কিংবা আমাদের সাহিত্যের 
অগ্রগতিতে কবির অবদান কি সেইটাই বড় কথা । 


সবগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমরা ত্রুটি 
রাখিনি ।” 


যে কবির হাত দিয়ে “সাত সাগরের মাঝি? 


কবির এ লাঞ্কনার কারণ এবং আরোপিত নির্দেশ 


কাব্যগ্রন্থ ও লাশ কবিতা বেরুতে পারে তার 
অবদানকে ছোট করে দেখার অবকাশ নেই ।” 
“ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবৃতি প্রদানকারী শ্রদ্ধেয় 


চিহ্িত করে আহমদ ছফা আরও লেখেন, কৰি 
ফররুখ আহমদকে আমরা এতো সব লাঞ্ুনার 
মধ্যে ফেলেছি, তার কারণ তো একমাত্র কবিতা 


অধ্যাপকবৃন্দের বিবৃতির সাথে আমরা একমত । 
আমরা আশা করি, সরকার ও জাতি কবিকে 
সর্বপ্রকার সাহায্যের জন্যে উদার হস্তে এগিয়ে 
আসবেন । 

এ প্রসংগে দৈনিক গণকণ্ঠে ১ আষাঢ় ১৩৮০ 
(১৯৭৩ খিস্টান্দে) তারিখে প্রকাশিত বিশিষ্ট 
লেখক মরহুম আহমদ কবি ফররুখ আমাদের কি 
অপরাধ শীর্ষক উপ সম্পাদকীয়'র কথাও স্মর্তব্য | 
প্রকৃতপক্ষে আহমদ ছফার এ লেখা ছিল কবি 
ফররুখ আহমদের প্রতি তার অনুরাগী, কবি- 
সাহিত্যিক, বন্ধুকৃত্য, দেশ-জাতি ও সরকারের 
অশেষ অবহেলা ও উপক্ষোর বিরুদ্ধে এক 
চপেটাঘাত, এক আক্রমণাত্মক ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ । 
এই একটি লেখা কবির প্রতি অনীহার নিদ্ৰিত 
চেতনায় ভীষণ আঘাত হানে এবং বুদ্ধিজীবীদের 
কোনঠাসা অংশটি সম্িৎ ফিরে পান। এই 
ঘটনাকে প্রসারিত করে ফররুখের আদর্শে 
উজ্জীবিত লেখক ও কবিরা এবং তথাকথিত 
বিপরীত মানসের মেরুবাসীরাও মত ফররুখকে 
রক্ষা করতে বেরিয়ে আসেন । 

সদ্য-লোকান্তরিত কবি, কথা-সাহিত্যিক, 
প্রবন্ধকার, প্রতিবাদী লেখক আহমদ ছফা 
তৎকালীন সময়ের একমাত্র সরকার-বিরোধী 
দৈনিক পত্রিকা দৈনিক গণকণ্ঠে প্রকাশিত তীর 
“কবি ফররুখ আহমদের কি অপরাধ? শীর্ষক 
উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধে কবির অন্তিম দিনগুলোর 
চিত্র তুলে ধরে লেখেন, খবর পেয়েছি, বিনা 
চিকিৎসায় কবি ফররুখ আহমদের মেয়ে মারা 
গেছে । এই প্রতিভাধর কবি, যার দানে আমাদের 
মেয়েকে ডাক্তার দেখাতে পারেন নি, ওষুধ 
কিনতে পারেন নি । কবি এখন বেকার । তার মৃত 
মেয়ের জামাই, যিনি এখন কবির সঙ্গে থাকছেন 
বলে খবর পেয়েছি, তারও চাকুরী নেই 1” 
“..হয়তো একদিন সংবাদ পাবো, না খেতে 
পেয়ে কবি মারা গেছেন অথবা আত্মহত্যা 
করেছেন । খবরটা শোনার পরপর আমাদের 
কবিতাপ্রেমিক মানুষের কি প্রতিক্রিয়া হবে? 
ফররুখ আহমদের মৃত্যু সংবাদে আমরা কি খুশী 
হবো? না কি ব্যথিত হবো? হয়তো ব্যথিতই 
হবো । এ কারণে, যে, আজকের সমগ্র বা 
সাহিত্যে ফররুখ আহমদের মতো একজনও 
শক্তিশালী ত্রষ্টা নেই। এমন একজন অষ্টাকে 
অনাহারে রেখে তিলে তিলে মরতে বাধ্য করছি 
আমরা । ভবিষ্যৎ বংশধর আমাদের ক্ষমা করবে 
না। অথচ কবি ফররুখ আহমদের মরার সমস্ত 
ব্যবস্থা আমরাই পাকাপোক্ত করে ফেলছি । আমরা 
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লিখেছেন । এখন কথা হলো, তখন কি পাকিস্ত 
নের সপক্ষে কবিতা লেখা অপরাধ ছিলো? 
আমরা যতটুকু জানি, পাকিস্তান এবং ইসলাম 
নিয়ে আজকের বাংলাদেশে লেখেন নি, এমন 
কোনো কবি-সাহিত্যিক নেই বললেই চলে । অন্য 
অনেকের কথা বাদ দিয়েও কবি সুফিয়া কামালের 
পাকিস্তান এবং জিন্নাহর উপর নানা সময়ে লেখা 
কবিতাগুলো জড়ো করে প্রকাশ করলে সঞ্চয়িতা'র 
মতো একখানা গ্রন্থ দীড়াবে বলেই আমাদের 
ধারণা । অথচ ভাগ্যের কি পরিহাস । কৰি সুফিয়া 
কামাল বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হয়ে 
মক্ষো-ভারত ইত্যাদি দেশ সফর করে বেড়াচ্ছেন 
আর ফররুখ আহমদ রুদ্বদ্ধার কক্ষে বসে 
অপমানে লাঞ্নায় মৃত্যুর দিন গুণছেন | 

কবি ফররুখ আহমদের বিরুদ্ধে স্বার্থান্ধ- 
বিরুদ্ধাবাদীদের আনীত নালিশ খণ্ডন করে 
আহমদ ছফা লেখেন, ফররুখ আহমদের বিরুদ্ধে 
যে দু'টি উলেখযোগ্য নালিশ রয়েছে, সেগুলো 
হলো- তিনি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে চলিশ জন 
স্বাক্ষরকারীর একজন | তিনি অন্ধভাবে পাকিস্ত 
1নকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু স্বাক্ষরকারী 
চলিশজনের অনেকেই তো এখন বাংলাদেশ 
সরকারের বড়ো বড়ো পদগুলো অলংকৃত করে 
রয়েছেন। কিন্ত ফররুখ আহমদকে একা কেন 
শাস্তি ভোগ করতে হবে? আর পাকিস্তানের 
সমর্থক ছিলেন না কে? আজকের বাংলাদেশের 
প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তো এক সময়ে পাকিস্তান 
আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন 
করেছিলেন । সাতই মার্চের পূর্ব পর্যন্ত তিনি 
পাশাপাশি জয় বাংলা এবং জয় পাকিস্তান শব্দ 


আমরা বাংলাদেশের আরো একজন খ্যাতনামা 
কবির কথা জানি, যিনি পাকিস্তানী দখলদার 
সৈন্যদের তন্্ীাবধানে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা 
দৈনিকটির সম্পাদকীয় রচনা করেছিলেন । 
ফররুখ আহমদের অপরাধ শেষ পর্যন্ত এই 
দীড়ায় যে, তিনি অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকদের মতো 
শ্লোগান বদল করতে পারেন নি। সৎ কবিরা 
অনেক সময় প্রচলিত বুলিতে গা ঢেলে দিতে 
পারেন না। সেটাই তাদের একমাত্র অপরাধ । 
কবি ফররুখ আহমদও এই একই অপরাধে 
অপরাধী । 

হ্যা, কবি ফররুখ আহমদ প্রচলিত বুলিতে গা 
ঢেলে না দেওয়ার অপরাধে অপরাধী হয়েই শেষ 
পর্যন্ত ১৯৭৪ সালের ১৯ অক্টোবর মানুষের 
একচক্ষু বিচারের উধ্র্ব চলে গেলেন । তার মৃত্যুই 
প্রমাণ করলো তিনি নিরপরাধ ছিলেন । তিনি 
ছিলেন আমাদের জাতির-আমাদের সমাজের 
সম্পদ, সাহিত্যাংগনের কতিপয় সুবিধাবাদী 
সাহিত্যিকের-কতিপয় কলমধারী গুপ্তা'র প্রতিভা- 
হিংসার শিকার | কবির মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে 
সচেতন মহলের মধ্যে ফররুখ আহমদকে রক্ষার 
জন্য যে 'পাবনের" সৃষ্টি হয়, তার মৃত্যুর পর সেই 
পাবন আরও স্োতবাহী হয় । দেশের প্রতিটি 
দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, সাময়িকীতে প্রকাশিত 
হতে থাকে কবির কাব্যকীর্তির প্রসঙ্গ; আকম্মিক 
মৃত্যুর বেদনাও কোন কোন লেখায় উচ্চকিত 
কাব্যকীর্তির প্রসঙ্গ, আকস্মিক মৃত্যুর বেদনাও 
কোন কোন লেখায় উচ্চারিত হয় । উচ্চারিত হয় 
বিদ্রোহ, তীর প্রতি তৎকালীন সরকারের অন্যায় 
ও মানবতাবিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে । 

কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত এ সকল লেখার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ২১ অক্টোবর'৭8 তারিখে 
দৈনিক ইত্তেফাকের স্থান কাল-পাত্র কলামে 
প্রকাশিত লুন্ধক এর উপ-সম্পাদকীয় । ১ 
অগ্রাহায়ণ ১৩৮১ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে 
প্রকাশিত ইবনে খালদুনের (ডক্টর হাসান জামানের 
ছদ্ম নাম লেখা) প্রবন্ধ ৷ এ ছাড়াও দৈনি আজাদ, 
দৈনিক বাংলা, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক পূর্বদেশ, 


দু'টো উচ্চারণ করেছিলেন । তাহলে ফররুখ 
আহমদের অপরাধটা কোথায়? বলা হয়ে থাকে, 
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সমস্ত প্রমাণ এখনো নষ্ট 
হয়ে যায়নি । বাংলাদেশের সমস্ত লেখক-কবি- 
সাহিত্যিক সাম্প্রদায়িকভাবে প্রচারে কে কার 
চাইতে বেশী যেতে পারেন । সে প্রতিযোগিতায় 
নেমেছিলেন । কেউ যদি চ্যালেঞ্জ করেন, আমরা 
দেখিয়ে দিতে পারি । মানুষের স্মৃতি এতো দুর্বল 
নয় যে, হিংটিং-ছট ইত্যাদি প্রোগ্রামগুলো ভুলে 
গেছে এ সমস্ত প্রোগ্রাম যারা করেছে, সংস্কৃতির 
সে সকল কলমধারী গুগ্ডারা বাংলাদেশে বুক 
চিতিয়ে শিক্ষা-সংক্কৃতির আসন দখল করে আছে- 
কি আশ্চার্য, চাকুরী হারাবেন, না খেতে পেয়ে 
মারা যাবেন একা ফররুখ আহমদ । 


দৈনিক জনপদ, দৈনিক গণকণ্ঠ, বাংলাদেশ 
অবজারভার, সাপ্তাহিক চিত্রালী, মাসিক ঢাকা 
ডাইজেস্ট, মাসিক মদীনাসহ প্রায় সকল জাতীয় 
দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় কবিকে 
শেষ অভিবাদন জানিয়ে লেখা হয় একেক 
মর্মস্পর্শী সম্পাদকীয় । 

এ যেন মৃত্যু এসে ভেঙ্গে দিয়ে গেলো সংকীর্ণতার 
ঠুনকো বাধ রাহুথাস, থেকে বেরিয়ে এলো 
জ্যোতিম্মান চাদের আলো অমাবস্যা-রাত্রির দারুণ 
বিভীষিকা থেকে বেরিয়ে এলো সূর্যোদিত ফুটফুটে 
সকাল । কিন্তু হলে কি হবে? বিবেচক বিচারকের 
রায় বোরোনোর আগেই আসামীর কাঠগড়া থেকে 
বন্দীর আত্মা যে ততোদিনে উধ্র্বালাকে সব 


আহমদ ছফা তার লেখার অনুসিদ্ধান্তে এর 
কারণও বিধৃত করেছেন, যার মাধ্যমে একদিকে 
কবির দৃঢ-প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি মানসের চিত্র ফুটে 


অভিযোগের বাইরে চলে গেছে । 
লেখক: কবি, কথা শিলী 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


দশ ন পা 


মুহাম্মদ বজলুর রহীম সন্থ্বীপী 


কুরআন তিলাওয়াতের সময় কান লাগিয়ে শোনা 

ও চুপ থাকা । 

(410 পি 20158781628 09৯ 
৩১ 

অর্থ: এবং (হে মানুষ সকল!) যখন কুরআন পাঠ 

করা হয় তখন (গপ্তগোল কর না, বরং) তাকে 


কান লাগিয়ে শোন এবং চুপ থাক । হয়তো (এর 
ফলে) তোমাদের ওপর দয়া বিতরণ করা হবে ১ 


(8 051 5-:5108 51/54135০ ১9৯ 


08925 ৪১ এ 1১9 9৫91৮ 0০ 
335 ০০5৪465900৫ ৫55 5 190 
০৬৬৮ এ৪৬। এড ৪৩৪ 
১65৮১৩০৭8৯5 এ 353৯1 
$7৯০০$4 পকা্ ও ৬. ৮6৬ 
€58 95359558550 024 ৭5 ১ 
অর্থ: আমি কিছু সংখ্যক জিনকে তোমার নিকট 
নিয়ে এসেছি, যেন তারা কুরআন শুনে । অতঃপর 
যখন তারা সে স্থানে উপস্থিত হয়েছে তখন 
পরস্পর বলেছে যে, চুপ-চাপ বেসিয়ে শুনতে) 
থাক । অবশেষে যখন (কুরআন পড়া) শেষ 
হয়েছে তখন তারা তাদের লোকজনের নিকট 
প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে (আল্লাহর আযাব 
থেকে) ভয় প্রদর্শন করার জন্য ৷ (এবং সেখানে 
গিয়ে তাদেরকে বলল, হে বন্ধুগণ! আমরা এমন 
একটি কিতাব শুনেছি যা হযরত মুসা (আ.)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং পূর্বের সকল 
কিতাবের স্বীকৃতি দিচ্ছে । সত্য ধর্ম ও সরল পথ 
দেখাচ্ছে। বন্ধুগণ! এ পয়গাম্বর মুহাম্মদ (সা.) 
যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আহ্বান করছেন, তার 
কথা মান এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আন । তা 
হলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গুনাহ ক্ষমা 
করবেন এবং (পরকালের) কঠোর শাস্তি থেকে 
তোমাদেরকে রেহাই দেবেন । আর যারা আল্লাহর 


বসে নামাযের মধ্যে পড়ে প্রতিটি হরফের 
বিনিময়ে পঞ্ধাশ নেকি পাবে । আর নামাযের 
বাইরে অযু-সহকারে তিলাওয়াত করলে এক 
হরফের পরিবর্তে পচিশ নেকি তার আমলনামায় 
রা টে । আর বে-অযু পড়লে দশ নেকি লেখা 


তারিলের সাথে পড়া; 
25০০৫) 222. ১6315200 020 তু ৫৯ 
১০৮৫ .১৫$ 
অর্থঃ হে চাদরর পরিধানকারী পয়গাম্বর! তুমি 
(রাতে নামাযে) দীড়িয়ে থাক কিন্তু (পুরো রাত 
নয়, বরং) সল্প সময়, অর্থাৎ অর্ধরাত অথবা তার 
চাইতে কম বা অর্ধরাত হতে কিছু বেশি এবং 
কুরআন পড় ভালোভাবে-বীরেধীরে |? 
কুরআন মজিদে চিন্তা-ভাবনা করা: 
৫00 ৩১৪ এ ঢা) 5১8৫৯ ৯ 
অর্থ: কি তারা কুরআনের উদ্দেশ্যসমূহে চিন্তা- 
ভাবনা করে নাঃ নাকি তাদের অন্তরের ওপর 
তালা লাগানো হয়েছে । অন্যত্র বলা হয়েছে; 
৯0 545 লা 354 492 এরও ৩৬৯ 
নি 
অর্থ: (হে পয়গাম্বর!) এ কুরআন বরকতময় 
কিতাব, যা আমি আপনার নিকট প্রেরণ করেচি । 
যেন মানব জাতি এর আয়াতসমূহের মধ্যে চিন্তা- 
ভাবনা করে এবং যারা জ্ঞানী তারা €ষেন তার 
টা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে |: 
দুই, আস্তে আস্তে পড়বে এবং তার 
উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে খুবই চিন্তা-ভাবনা করবে, 
তাড়াতাড়ি খতম করার চেষ্টা করবে না । 
ইমাম গাযালী (রাহ.) ইয়াহইয়াউ উলুমিদ্দিন 
কিতাবে লিখেছেন যে, হে আমার বান্দা তোমার 
লজ্জা আসে না, যখন তোমরা ভাইয়ের চিঠি 
রাস্তায় পৌছে তখন তুমি দীড়িয়ে যাও এবং রাস্তা 
থেকে পৃথক হয়ে তা পড়ার জন্য বসে যাও এবং 
প্রতিটি শব্দ খুব মনোযোগ-সহকারে পড়তে থাক । 
এই তাওরাত কিতাব আমার একটি আদেশ যা 
আমি তোমাদের জন্য প্রদান করেছি এবং আদেশ 


পক্ষ থেকে আহবানকারী পয়গাম্বরের কথা মানবে 


দিয়েছে এর মধ্যে যথাসম্ভব চিন্তা-ভাবনা কর এবং 


না তারা পৃথিবীর (কোথায় পলায়ন করে 


এর আইন-কানুনগুলো মেনে চল । কিন্তু তুমি তা 


আল্লাহকে) অক্ষম করতে পরবে না এবং আল্লাহ 
ব্যতীত তাদের সাহায্যকারী কেউ থাকবে না। 
এসকল লোক প্রকাশ্য গোমরাহির মধ্যে পড়ে 
রয়েছে ।২ 

কুরআন মজিদের হক এই যে, তিলাওয়াতের 
সময় ছয়টি কথার প্রতি লক্ষ রাখবে: 

এক. সম্মানের সাথে পড়বে । সম্মানের সাথে 
পড়ার অর্থ হলো প্রথমে অযু করবে অতঃপর 
কেবলামুখী হয়ে বসবে এবং খুবই অনুনয়- 
বিনয়ের সাথে তিলাওয়াত আরম্ভ করবে । আর 
যদি অন্য কেউ পড়তে থাকে তাকে আদবের 
সাথে চুপচাপ থেকে শুনতে থাকবে | 

হযরত আলী (রা.) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি 
নামাযের মধ্যে দাড়িয়ে কুরআন পড়ে সে প্রতিটি 
হরফের বিনিময় একশত নেকি পাবে । আর যদি 


মে*১০ 


আমল কর না বরং অস্বীকার কর ৷ আর যদিও 
পড় কিন্তু তার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা কর না। 
হযরত আয়শা রো.) জনৈক ব্যক্তিকে কুরআন 
মজিদ তাড়াতাড়ি পড়তে দেখেন তখন তিনি 
বলেন, এ ব্যক্তি কুরআন পড়ছে না চুপ রয়েছে । 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 
আমি যদি সুরা আল-যিলযাল এবং সুরা আল- 
কারি'আ আস্তে পড়ি এবং তার উদ্দেশ্যসমূহের 
মধ্যে গবেষণা করি তা আমার নিকট সুরা আল- 
বাকারা ও সুরা আলে ইমরান তাড়াতাড়ি পড়ার 
চেয়ে অতি উত্তম । কুরআনের আয়াত দ্বারা 
ভাবাপন্ন হওয়াঃ 
2? 
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চি 


অর্থ: হে পয়গাম্বর!) যদি আমি এ কুরআন 
কোনো পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম (এবং 
মানুষের মতো তার অনুভব শক্তি থাক) তা হলে 
আপনি তাকে দেখতেন আল্লাহর ভয়ে ঝুকে পড়ে 
এবং বিদীর্ণ হয়ে যায় । আমি এসকল উদাহরণ 
মানুষের বর্ণনা করে থাকি, তা হলে তারা চিন্তা 
করবে (এবং বুঝবে) ১ 

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন কুরআন পড়ার সময় 
কান্না । যদি কান্না না আসে কাদার ভান ধর । আর 
এও বলেছেন যে, কুরআন কষ্টের জন্য অবতীর্ণ 
করেছেন । যখন তার তিলাওয়াত আরম্ভ কর 
তখন নিজেকে চিন্তিত কর। এতে কোনো 
প্রকারের সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি কুরআনের 
হুকুমসমূহ এবং তার ওয়াদা ও ধমকের মধ্যে 
চিন্তা-ভাবনা করে এবং নিজের অক্ষমতা ও 
অপূর্ণতার প্রতি লক্ষ রাখে সে নিশ্চয় চিন্তিত 
হবে। যদি তার ওপর অলসতা ও অহমিকার 
ঘোড়া সওয়ার না হয় । 

চার. প্রতিটি আয়াতের হক আদায় করবে । 
প্রতিটি আয়াতের হক আদায় করার অর্থ হচ্ছে, 
ভয়ের আয়াত আসলে তখন আল্লাহর কিনট 
আশ্রয় চাইবে, রহমতের আয়াত আসলে রহমত 
কামনা করবে । তাসবিহের আয়াত আসলে 
আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করবে । 

হুযুর (সা.)-এর অভ্যাস ছিলো কুরআন 
তিলাওয়াতের সময় যখন আযাবের আয়াতে 
পৌছুতেন তখন আশ্রয় কামনা করতেন। 
রহমতের আয়াত পড়ার সময় রহমত কামনা 
করতে | পবিভ্রতার আয়াত পড়ার সময় পবিত্রতা 
কামনা করতেন এবং কুরআন শুরু করর সময় 
০5196441855 অর্থ আমি আল্লাহর 
নামে সাথে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি__ পড়তেন । 

আর তিলাওয়াত শেষ করর পর পড়তেন: 
1 44 ৩:75 503৮ 
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অর্থ: হে আল্লাহ কুরআনের উসিলায় আমার 
ওপরে দয়া কর এবং কুরআনকে আমার জন্য 
ইমাম, আলো, হিদায়ত ও রহমতের বস্তু বানিয়ে 
দাও । হে আল্লাহ আমি কুরআন থেকে যা ভুলে 
গিয়েছি তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও । আর যা 
আমি জানি না তা আমাকে শিখিয়ে দাও । 
রাতদিন আমাকে কুরআন তিলাওয়াতের 
তাওফিক দান কর । হে সমগ্র জগতের পালনকর্তা 


কুরআনকে আমার জন্য দলিল বানিয়ে দাও । 
আমিন । 


* আল-আ'রাফ: ২০৪ 

২ আল-আহকাফ: ২৯-৩২ 
ও আল-মুয্যাম্মিল: ১-৪ 
মুহাম্মদ: ২৪ 

« সুয়াদ: ২৯ 

৬ আল-হাশর: ২১ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৯ 


খাম দশর্লে 
আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয় 


হালাল উপার্জন একটি ইবাদত | পবিত্র 


যা তিনি রাসুলগণকে নির্দেশ দিয়েছেন । 


ইসলাম সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে হালাল 
উপার্জন এবং হালাল ভক্ষণের উপর যথাযথ 


অতঃপর তিনি বলেন: হে ঈমানদারগণ আমি 
তোমাদেরকে যে পবিত্র রিযিক দিয়েছি, সে 


গুরুত্বারোপ করেছে। হালালের বিপরীত 


গুলো থেকে ভক্ষণ কর । অতঃপর তিনি বর্ণনা 


অবস্থান হল হারামের হারাম উপার্জন যেমন 


করেন, কোন কোন ব্যক্তি দূর পথে সফর 


একটি ঘৃণিত অপরাধ, তেমনি হারাম ভক্ষণ 
করাও মারাত্মক অপরাধ | হারাম ভক্ষণের 


করে, সফরের কষ্টক্লেশে তার চুল অভিন্যস্ত 
হয়, ধুলিকণায় ময়লাযুক্ত হয়ে পড়ে। 


পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ । অন্তরের কঠিনতা, 
কৃপনতা, বক্রতা, কপটতা ইত্যাদি হারাম 


এমতাবস্থায় আকাশ পানে হাত উত্তোলন করে 
সে বলতে থাকে, হে আমার প্রতিপালক; হে 


ভক্ষণেরই ফলাফল, সর্বোপরি হারাম 


আমার প্রতিপালক; অথচ তার আহার হারাম, 


উপার্জনকারী মহান আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত 
আর মানুষের নিকট ঘৃণার পাত্র। তার 
ইবাদত আল্লাহ নিকট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী রা. উল্লেখ করেন: 


তার পানীয় হারাম, তার পরিধেয় হারাম এবং 
সে হারাম দ্বারা লালিত-পালিত । তার এ 
দোয়া কি করে কবুল হবে? 

চতুর্থ হাদীস: তিনি আরো ইরশাদ করেন: 


যখন হারাম খাওয়া হয় এবং বৃহদান্তে তা 
সংরক্ষিত হয়, এটা কাঠিন্য সৃষ্টির ব্যাপারে 


“কোন ব্যক্তি দশ-দিরহাম দ্বারা কাপড় খরিদ 
করল, অথচ এর মধ্যে এক দিরহাম হারামের 


সহায়ক ভূমিকা পালন করে, যদিও এটা কত 
অজানা থাকে ১ 

ইমাম শারানী রাহ, বলেন আমরা অনেকবার 
এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, 
হারাম কর্মকাণ্ড হারাম ভক্ষণ ব্যতিরেকে 
সম্পাদিত হয় না, আর আল্লাহর আনুগত্যের 
কর্মকাণ্ড হালাল ভক্ষণ ব্যতীত সম্ভব হয় না 
যদি হালাল ভক্ষণকারী আল্লাহর সঙ্গে না 
ফরমানী করার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে সে 
সমর্থ হয় না। একইভাবে যদি হারাম খোর 
আল্লাহর আনুগত্য চায় সে সক্ষম হয় না ।২ 
হারাম ভক্ষণের পরিণাম যে কত ভয়াবহ সে 
সম্পর্কে নিম্নে কতিপয় হাদীস পেশ করা 
হলো । 

প্রথম হাদীস: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “এ শরীর 
বেহেশতে প্রবেশ করবে না যে শরীর হারাম 
খাদ্য দ্বারা পুষ্ট করা হয়েছে ।* 

দ্বিতীয় হাদীস : তিনি ইরশাদ করেন: “এ 
সত্তার কসম, যার হস্তে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তি 
হারাম লোকমা গলাধঃকরণ করে তার চল্লিশ 
দিনের সৎকর্ম কবুল হয় না। যে ব্যক্তির 
শরীরের গোসত হারাম সম্পদ দ্বারা লালিত- 
পালিত হয় অগ্নিই তার জন্য যথেষ্ট 1* 
তৃতীয় হাদীস : তিনি আরো ইরশাদ করেন: 
“আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতা ব্যতীত 
অন্য কিছু গ্রহণ করেন না । আল্লাহ তায়ালা 
মুমিনদেরকে এসব বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন 


মে*১০ 


মহান আল্লাহ তার নামায কবুল করবেন না 
যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওই কাপড় পরিধানরত 
থাকে 1৬ 

পঞ্চম হাদীস: তিনি আরো ইরশাদ করেন: 
“মানুষ যখন অপবিত্র খরসপত্র নিয়ে হজ্জের 
উদ্দেশ্যে বের হয় অতঃপর বাহনের উপর 
আরোহন করে লাব্বাইক লাব্বাইক (আমি 
হাজির) বলতে থাকে তখন আকাশ থেকে 
কোন এক আহবানকারী এই মর্মে আহবান 
করতে থাকে, তোমার লাব্বাইক বলার কোন 
প্রয়োজন নেই । অথচ তোমায় পাথেয় হারাম, 
তোমার ব্যয় হারাম এবং হজ্ব পালন পাপ 
মিশ্রিত, এ হজ কবুল হবার নয় 1”? 

খাদ্য গ্রহণে সর্তকতার নজীর: 

খাদ্য গ্রহণে আম্িয়ায়ে কেরাম, সাহাবা- 
তাবেঈদের সতর্কতার নজির ইতিহাস 
গরন্থাবলিতে অহরহ । নিয়ে নমূনা-স্বরূপ ইমাম 
মালেক রাহ. কর্তৃক বর্ণিত একটি মাত্র ঘটনা 
উল্লেখ করছি । 

“একদিন হযরত উমর ফারুক রা. দুধ পান 
করলেন, তার নিকট এ দুধের স্বাধ ও গন্ধ 
অদ্ভুত ধরনের মালুম হল। তিনি দুধ 
সরবরাহকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, দুধ 
কিভাবে এবং কোথেকে সংগৃহীত হয়েছে 
লোকটি বললো, জঙ্গলে সাদ্কার উট বিচরণ 
করছে, আমি সেখান থেকে এ দুধ সংগ্রহ 
করেছি এবং আপনাকে এর অংশ বিশেষ 
দিয়েছি । হযরত উমর রা. মুখে হাত দিলেন 


এবং বমি করে সব দুধ বের করে 
ফেললেন ৮ 

পানাহারের ক্ষেত্রে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন 
সাহাবায়ে কিরামের এই ছিল অবস্থা, যা 
কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের জন্য ইতিহাস এবং 
উপদেশ হয়ে থাকবে । 

পক্ষান্তরে হালাল উপার্জন এবং হালাল খাওয়া 
একটি ইবাদত এবং অতীব বরকতময় । 
মানব জাতির চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জনে এবং 
কার্ষকলাপ নিয়ন্ত্রণে হালাল উপার্জনের অনন্য 
ভূমিকা রয়েছে। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পানাহার 
দ্বারা মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্য অটুট থাকে এবং 
শারিরিক রোগ-শোকের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে । 
এমনিভাবে হালাল ও পবিত্র বস্ত আহারের 
কারণে মানুষের নৈতিক ও আতিক স্বাস্থ্যের 
উন্নয়ন ও অন্তর আলোকিত হয় । ইবাদত 
বন্দেগীতে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, পরকালে আল্লাহর 
সাক্ষাতলাভে ধন্য হওয়ার আশা অঙ্কুরিত হয় 
তার পবিত্র হৃদয়ে | পাপ কর্মে তার অন্তর 
কেঁপে উঠে । সর্বোপরি মহান আল্লাহর 
দরবারে তার দোয়া কবুল হয় । 

হালাল ভক্ষণ আল্লাহর নির্দেশ: 

একজন মুসলমানের অর্জিত সম্পদ যাতে 
হালাল হয় হারাম যেন না হয়, তৎ্প্রতি মহান 
আল্লাহ ও তীর রাসুলের রয়েছে কঠোর 
নির্দেশ । পবিত্র কুরনআনে মহান আল্লাহ 
ইরশাদ করেন, “হে মানব সকল! পৃথিবীতে 
যা কিছু হালাল ও পবিত্র খাদ্য বস্ত রয়েছে তা 
থেকে ভক্ষণ কর।৯ অন্য একটি আয়াতে 
মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন : “হে রাসুলগণ 
তোমরা পবিত্র জিনিসসমূহ থেকে ভক্ষণ কর 
এবং সৎকর্ম কর | তোমরা যা কিছু কর, আমি 
তার খবর রাখি "১০ 

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হালাল 
উপার্জন অনেক আমল থেকে উত্তম । এ 
কারণে আল্লাহ তায়ালা আমলে সালেহ; এর 
পূর্বে হালাল খাবারের কথা উল্লেখ করেছেন । 
মহান আল্লাহই সর্বজ্ঞ | 
হাদীসের আলোকে হালাল রুজী: 

এ প্রসঙ্গে প্রিয় নবীজির কতিপয় হাদীস 
শরীফ আমাদেরকে অধিক হিদায়ত দান 
করবে । 

প্রথম হাদীস: প্রিয় নবী (সা.) ইরশাদ 
করেন: স্বীয় হস্তের উপার্জন করা আহারের 
চেয়ে উত্তম আহার কেউ কোন দিন ভক্ষণ 
করেনি এবং আল্লাহর নবী দাউদ আ: তার 
স্বীয় হস্তের কর্ম দ্বারা উপার্জিত অর্থে আহার 
করতেন 1১১ 

দ্বিতীয় হাদীস: তিনি আরো ইরশাদ করেন : 
“যে ব্যক্তি হালাল সম্পদ উপার্জন করে 


[| আত্তার্তহীদ ২০ 


মের 


অতঃপর নিজে তা ভক্ষণ করে অথবা তা 


হালাল রুটি দ্বারা আল্লাহর প্রেম লাভ হয় এবং 


থেকে স্বীয় পরিধানের ব্যবস্থা করে অথবা 
নিজেকে ব্যতীত আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টিকে 
আহার করায় কিংবা তার পরিধানের ব্যবস্থা 
করে এটা গুনাহ থেকে পবিত্রতা অর্জনের 
উপায় হবে 1১২ 

তৃতীয় হাদীস: তিনি আরো ইরশাদ করেন: 
“এ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যার উপার্জন 
পবিত্র, যার গোপনীয় কার্জর্কম সঠিক, যার 
প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড সম্মানজনক এবং জনগণ 
যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।' 

আল্লামা ইকবাল রা. বলেন, দ্বীনের রহস্য 
হচ্ছে সত্য কথা, হালাল খাবার এবং নিভৃতে 
ও প্রকাশ্যে মহান আল্লাহর সৌন্দর্য দর্শন । 
হালাল রুটি দ্বারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা পাওয়া যায় । 


খুঁটিনাটি মতপার্থক্য ভুলে উলামায়ে কেরামকে 


বৃহত্তর লক্ষ্যে এক্যবদ্ধ হতে হবে 
__আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. 


অন্তর বিগলিত হয় । 

পরিশেষে হযরত শেখ ফরিদুদিন আত্তার 
রাহ.-এর দুটি শ্লোকের উপর প্রবন্ধের ইতি 
টানছি। হে আমার গ্নেহাস্পদ তোমাকে 
বলছি মনে রেখো নিঃসন্দেহে দুইটি বস্তুর 
মধ্যে বিশুদ্ধতা রয়েছে। একটি হলো, 
পরাক্রমশালী আল্লাহকে ভয় করে চলা, আর 
দ্বিতীয় হলো হালাল খাদ্য অন্বেষণ করা ।১৩ 
তথ্য খণ 

এ প্রবন্ধ তৈরিতে “ইসলামের দৃষ্টিতে ঘুষ 
উপহার ও সুপারিশ বই থেকে বিশেষ 
সহযোগিতা নেয়া হয়েছে । 


প্রিন্সিপ্যাল, 


“এই মুহূর্তে আপনাদেরকে খুঁটিনাটি মতপার্থক্য সিকায় তুলে রেখে এক বৃহত্তর ও মৌলিক লক্ষ্যে এক্যবদ্ধ হতে হবে । 
বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটে নিপতিত জাতির এই মুহুর্তে আপনাদের এঁক্যবদ্ধ পথ নির্দেশনার বড় প্রয়োজন । ইখলাছ ও আত্মত্যাগ এবং 


১ মিরকাত শরহে মিশকাত 
২ লাওয়া কিহুল আনওয়ার, পৃ. ৮০১ 


প্রেম ও নিংস্বার্থতা দিয়ে জাতির সেই অংশটিকে প্রভাবিত করুন যাদের হাতে দেশ শাসনের ভার অর্পিত হয়েছে কিংবা অদুর 


ভবিষ্যতে যাদের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হতে যাচ্ছে । এ যুগের শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য অপরিহার্য জ্ঞান, 


দক্ষতা ও উপকরণ যাদের হাতে রয়েছে, জাতির সে অংশটির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা 


আপনাদের অপরিহার্য কর্তব্য । তাদেরকে তাদের ভাষায় বোঝাতে হবে । আপনাদের সম্পর্কে তাদের মনে এ বিশ্বাস যেন থাকে 
যে, আপনারা নি্স্বার্থ এবং প্রকৃতই কল্যাণকামী । তাদের কাছে যেন আপনাদের কোনো প্রত্যাশা না থাকে, বিভিন্ন প্রলোভন ও 
সুযোগ-সুবিধার কথা হয়ত বলা হবে । এটা এক কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা | নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর তখন অটল-অবিচল 


থাকতে হবে । কেননা আপনাদের বিনিময় আল্লাহর হাতে । 


আমার কথা মনে রাখবেন । এই দেশ ও জাতির হিফাযতের দায়িত্ব আপনাদের | ইসলামের সাথে এদেশের সম্পর্ক কোনো 


অবস্থাতেই যেন শিথিল হতে না পারে । অন্যথায় আপনাদের এই শত শত মকতব-মাদরাসা মূল্যহীন হয়ে পড়বে । আমি সুস্পষ্ট 


ভাষায় বলতে চাই, আমার কথায় দোষ ধরবেন না । আমি মাদরাসারই মানুষ, মাদরাসার চৌহদ্দীতেই কেটেছে আমার জীবন । 


আমি বলছি, আল্লাহ না করুন ইসলামই যদি এদেশে বিপন্ন হলো, তবে মকতব-মাদরাসার কোনোই যৌক্তিকতা নেই । 


আপনাদের পয়লা নম্বরের কাজ হচ্ছে এদেশে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করা ৷ ইসলামের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখা । আমি আবার 


বলছি, শেষবারের মত বলছি, যদি আপনারা এদেশের মাটিতে বাচতে চান, ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করতে চান, তবে এটাই 


হচ্ছে তার বিকল্প উপায় | আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন 1” 


(সূত্র: ১৯৮৪ সালের ১৪ই মার্চ কিশোরগঞ্জের জামিয়া ইমদাদিয়া প্রাঙ্গণে বিশিষ্ট আলেম, বুদ্ধিজীবী ও 
ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ) 


মে*১০ 


॥ তত্তার্তহীদ ২১ 


নীল আমস্ট্রংয়ের পর এবার মহাকাশ থেকে নভোচারী 
সুনীতা উইলিয়ামসদের বিশ্বাসদীপ্ত ঘোষণা 


শুধু সত্যটা আলোকিত বাকিটুকু আধারে ঘেরা 
১৯৭৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যাপার । উরতিহাসিক মক নগরীতে মুসলমানদের 


স্পুটানিক-১ মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করে রাশিয়া । 
এরপর একমাস পর কৃত্রিম উপগ্রহ-২ মহাশূন্যে 
পাঠানো হয় । যুক্তরাষ্ট্র মহাশূন্যে এক্সপ্রোরা নামক 
কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠায় ১৯৫৮ সালে । প্রথম 


কিবলা পবিত্র কাবা শরীফ এবং মদিনায় মহানবী 
সা._-এর রওজা শরীফ অবস্থিত । এই অলৌকিক 
ঘটনা সুনীতা ও তার সঙ্গীদের মাঝে ইসলামের 
যথার্থতা, মহান আল্লাহর একত্ববাদ ও তার 


মহাশূন্যচারী সোভিয়েত রাশিয়ার ইউরি গ্যাগারিন 
১৯৬১ সালের ১২ তারিখ “ভস্তক*-১ নামক 


রাসূলের আদর্শের মৌলিকতা প্রমাণ করে । ফলে 
তারা ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত হন। গত 


নভোযানে চড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন । পরবর্তী 


বছরের শেষভাগে তারা মহাশুন্য থেকে ফিরে 


সময়ে একের পর মহাকাশ অভিযান চলতে 


আসেন । সুনীতা ও তার সঙ্গীদের ইসলাম গ্রহণের 


থাকে । ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে “এপলো-১১' 


খবরটি এতদিন গোপন রাখা হলেও ইন্টারনেটের 


মহাকাশযানের মাধ্যমে নীল আমস্ট্রং এডউইন 
বাজ এলদ্রিন এবং মাইকেল কলিন্স চাদে গমন 
করেন। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসের বিশ 


কল্যাণে তা বিশ্ববাসী জেনে যাচ্ছে । এবং কোনো 
কোনো সংবাদপত্রে তা ইতোমধ্যে প্রকাশিতও 
হয়েছে। এদিকে মালয়ালম ডেইলি মাতৃভূমি 


তারিখ, গ্রিনিচ সময় ১০টা ৫৬ মিনিটে নীল 


কর্তৃক বিশ্বনারী দিবস উপলক্ষে ইন্টারনেট জরিপে 


আর্মস্টং চাদের বুকে প্রথম পা রাখেন । তিনি 


তৃতীয়া সেরা ভারতীয় নারী নির্বাচিত হয়েছেন 


সেখান থেকে বার্তা পাঠান-“মানুষের এই ছোট্ট 
একটি পদক্ষেপ কিন্তু সমগ্র মানব জাতির কাছে 


সুনীতা উইলিয়ামস ।২ 
প্রিয় পাঠক, আসুন খানিক চোখ বুলিয়ে নিই- 


এক বিরাট উল্পন্ষন । ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ধর্মীয় ইতিহাসের প্রফেসর ব্রসলরেন্স তার ১৯৬৯ 
সালে রচিত একটি গ্রন্থে চাঞ্চল্যকর এক তথ্য 
প্রকাশ করেন । তিনি লিখেছেন- নীল আমমস্ট্রং 
চাদে অবতরণের পর চন্দ্রপৃষ্ঠে হাটার সময় এক 
অদ্ভুত ধরনের আওয়াজ শুনতে পান। এই 
আওয়াজের উৎস সম্পর্কে তিনি বিন্দুমাত্র ধারণা 
করতে পারেন নি । আবার ভূপৃষ্ঠে অবতরণের পর 
বিফিং এর সময়ও এ অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করতে 
সক্ষম হন নি, তবে এ ঘটনা তার মনে 
গেঁথেছিল | বেশ কয়েক বছর পর তিনি যুক্তরাষ্ট্র 
আয়োজিত তৃতীয় বিশ্বের কয়েকটি দেশে এক 
সফরে যান । এ সময় মিসরের কায়রো নগরীতে 
হাটার সময় এ আওয়াজ শুনতে পান, যে 
আওয়াজ তিনি চাদে শুনেছেন । এক পথিককে 
থামিয়ে তিনি এ আওয়াজের বিশ্রেষণ করতে 
বললে পথিক বললেন, এটা পার্শ্ববর্তী মসজিদের 
মুয়াজিনের আযান- এর পরই নীল আমস্ট্রং 
ইসলাম গ্রহণ করেন ।১ 
তাকে প্রশ্ন করা করা হয়- টাদের বুকে অবতরণ- 
মুহুর্তে আপনার গৌরান্বিত অনুভূতিটা কীরূপ 
ছিল? উত্তরে তিনি জানালেন-গৌরব নয় আমি 
মানুষের ক্ষুদ্রতার চরম উপলব্ধিতে ত্রষ্টার সকাশে 
বিনয়াবনত হই । একইভাবে আলোর সন্ধান 
পেলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নভোচারিনী 
সুনীতা উইলিয়ামস | মহাকাশযান থেকে পৃথিবীর 
একমাত্র স্থাপনা হিসেবে পবিত্র মক্কা ও মদিনার 
ছবি দেখে ইসলাম কবুল করেছেন তিনি এবং 
তার সাথীগণ | সম্প্রতি এ তথ্য পাওয়া গেছে 
ওয়েবসাইটে । আরো চার সঙ্গীর সাথে ১৯৭ দিন 
স্যাটেলাইট স্পেস স্টেশনে অবস্থানকালে তারা 
শক্তিশালী দূরবীণ যন্ত্রের মাধ্যেমে পৃথিবীর ছবি 
তুলতে গিয়ে শুধুমাত্র পবিত্র নগরী মক্কা ও 
মদিনাকেই স্পষ্ট দেখতে পান বেং পৃথিবীর বাকি 
ংশ ছিল অন্ধকার | এটা ছিল অত্যন্ত অলৌকিক 


মে*১০ 


জ্ঞানী ও চিন্তাশীলদের জন্য সমথ পৃথিবীতে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নিদর্শশ সম্পর্কে চিন্তা 
গষেণার আহ্বান সম্বলিত পবিত্র কুরআনের 
কয়েকটি আয়াতে | তাঁর আর ও এক নিদর্শন 
হচ্ছে নভোমগ্ল ও ভূমগ্ডলের সৃজন এবং 
তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র । য় এতে 
জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে | 
তাঁর আরও নিদর্শন: তিনি তোমাদেরকে দেখান 
বিদুৎ, ভয় ও ভরসার জন্যে এবং আকাশ থেকে 
পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্দবারা ভূমির মৃত্যুর 
পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে 
বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে ।* 
তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, 
তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন [ 
এখন তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ 
আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে 
তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সর্ধগনীদের সৃষ্টি 
করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে 
থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক 
সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে 
চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে ।* 
তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তাঁরই আদেশে 
আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে । অত:পর যখন 
তিনি মৃত্তিকা থেকে উঠার জন্যে তোমাদের ডাক 
দেবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে 1 
তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি 
সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাঁর 
অনুগ্হ তোমাদের আস্বাদন করান এবং যাতে 
তীর নির্দেশে জাহাজসমূহ বিচরণ করে এবং যাতে 
তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং তাঁর প্রতি 
তি হও ৮ 
রি নিদর্শন নভোমপ্ডল ও ভূমগ্ুলের সৃষ্টি 
এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীব জন্তু 
ছড়িয়ে দিয়েছেন । তিনি যখন ইচ্ছা এগতলোকে 
একত্রিত করতে সক্ষম ৯ সমুদ্রে ভাসমান 
পর্বতসম জাহাজসমূহ তাঁর অন্যতম নিদর্শন 1” 


তাদের জন্যে একটি নিদর্শন মৃত প্রৃথিবী ৷ আমি 
একে সম্ভীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি 
শস্য, তারা তা থেকে ভক্ষণ করে । আমি তাতে 
সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং 
প্রবাহিত করি তাতে নির্বরিণী ৷ যাতে তারা তার 
ফল খায় । তাদের হাত একে সৃষ্টি করে না। 
অতঃপর তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না কেন? 
পবিত্র তিনি যিনি যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদকে, 
তাদেরই মানুষকে এবং যা তারা জানে না, তার 
প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। 
তাদের জন্যে এক নিদর্শন রাত্রি, আমি তা থেকে 
দিনকে অপসারিত করি, তখনই তারা অন্ধকারে 
থেকে যায় । সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন 
করে । এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহ 
নিয়ন্ত্রণ । চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল 
নির্ধারিত করেছি । অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর 
শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। সূর্য নাগাল পেতে 
পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্নে চলে না দির্নে 
প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে । 
তাদের জন্যে একটি নিদর্শন এই যে, আমি 
তাদের সন্তান-সন্ততিকে বোঝাই নৌকায় 
আরোহণ করিয়েছি ।১ 

ডা. যাকির নায়েকের ভাষায়- কারো জন্য একটি 
নিদর্শন যথেষ্ট, কেউবা কয়েকটি নিদর্শন প্রত্যক্ষ 
করে সত্যের পথে খুঁজে পান।' কিন্তু যারা 
অন্তর্চক্ষে অন্ধ, হৃদয়কর্ণে বধির এবং সত্যের 
স্বীকৃতি ও ঘোষণায় দ্বিধান্থিত কিংবা বোবা- 
কাপুরুষ; এতসব নিদর্শণেও তারা পথ খুঁজে পায় 
না । অন্ধকারের গলিত ভ্রান্তিতে হাবুডুবু খায়, এক 
সময় তলিয়ে যায় অথৈ জাহান্নামে ৷ আল্লাহ 
আমাদের হিদায়ত নসীব করুন| তাদেরকেও 
আলোর পথে ফিরে আসার সুমতি দান করুন-_ 
যারা বলছে, “মসজিদে মুসল্লির সংখ্যা বাড়ছে; 
ওখানে ষড়যন্ত্র হচ্ছে । এটা আতঙ্কের কথা ৷ এ 
সম্পর্কে সতর্ক-সাবধান হতে হবে । 

আমরা আশা করতে চাই তারা ওদের দলভুক্ত না 
হোক- যাদের সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে 
বলেছেন: “তারা বধির, মুক ও অন্ধ । সুতরাং 
তারা ফিরে আসবে না ।” “আল্লাহ্‌ তাদের অন্ত 
করণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, 
আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন । 
আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি ১ 


লেখক: গবেষক, শিক্ষক ও কলামিস্ট 
11910010011911001 002)5811090-901]) 


১ মাসিক আত-তাওহীদ, মার্চ, ২০১০ 

২ দৈনিক পূর্বকোণ, সোমবার, ১১ জানুয়ারি, ২০১০ 
* সুরা আর-রূম: ২২ 

+ সুরা আর-রূম: ২৪ 

৫ সুরা আর-রূম: 
৬ সুরা আর-রূম: ২১ 

+ সুরা আর-রূম: ২৫ 

” সুরা আর-রূম: ৪৬ 

৯ সূরা আশ-শুরা: ২৯ 

১ সুরা আশ-শুরা: ৩২; সূরা ফুসসিলাত: ৩৭-৩৯ 
** সূরা ইয়াসিন: ৩৩-৪০ 

৯২ সূরা বাকারা: ১৮ 

১* সূরা বাকারা: ৭ 


) আত্তান্তহীদ ২২ 


[মহিলা জ গত 
আল-কুরআনের চিরন্তন বিধান 


আল্লামা মুহাম্মদ জুনায়েদ বাবুনগরী 


একথা অনস্বীকার্য যে, নারীর প্রতি সদয় অথবা 


সুউচ্চ আসনে সমাসীন করেন । তিনি ঘোষণা 


নিষ্ঠুর আচরণে এক জতির সাথে আরেক জাতির 
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এবং এক আইনের সাথে আরেক আইনের যতই 


কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে ইসলাম নারীকে যথার্থ 


পার্থক্য ও বৈপরীত্য থাকুক না কেন, ইসলামের 


সম্মান, ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, আর 


অজ্যদয়ের পূর্বে নারী কখনো কোন সমাজে তার 


আইন সম্মত অধিকারের পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান 


যথাযোগ্য সামাজিক ও আইনগত মর্যাদা লাভ 


করেছে, যাবতীয় নিপীড় ও নির্যাতন, শোষণ ও 


করেনি । সভ্যতাসমৃদ্ধ প্রাচীন গ্রিক, রোমান, 
সমাজের চিত্র ছিল এক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন । গ্রীক 


বঞ্চনা থেকে তাকে মুক্তির পায়গাম শুনিয়েছে 
সেই ইসলামকেই আজ নারী স্বাধীনতার অন্তরায়, 
নারীর উন্নয়নের চরম প্রতিবন্ধক হিসেবে চিত্রিত 


সমাজে নারীরা এত ঘৃণিত ছিল যে, তাদেরকে 
শয়তানের নোংরা চেলাচামুন্ডা মনে করা হতো । 


করার অপপ্রয়াস চলছে । ইসলামের নীতিক ত্রুটি 
পূর্ণ ও অযৌক্তিক প্রমাণ করতে ইসলামের শক্ররা 


রোমান সমাজে পরিবার প্রধান নিজের সন্তানদের 


আজ আদাজল খেয়ে নেমেছে । ইসলামী আইনকে 


মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা বিক্রি করে দিতে পারত 


অবিচার অন্যায় ও বৈষম্যমূলক প্রমাণ করতে 


দাসদাসীর মত | কণ্যা সন্তান হলে তো কোন 
কথাই নেই । হিন্দুধর্ম মতে পিতা, স্বামী অথবা 


এদের নিরন্তণ প্রচেষ্ঠা খুবই লক্ষণীয় । তবে 
একথা সত্য যে, প্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহ রাববুল 


নিজ পুত্রের কর্তৃত্ব থেকে নারীর স্বাধীন হবার 
কোন অধিকারই নেই। 


আলামীন মানবজাতির মধ্যে পুরুষকে মেধায়, 
মননে যোগ্যতায়, প্রজ্ঞায় ও দৈহিক শক্তিতে 


এমনকি এক সময় স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর বেঁচে 


নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এজন্যই 


থাকার অধিকার ও ছিল না । তাকে স্বামীর সাথে 
একই চিতায় জীবন্ত পুড়ে মরতে হতো । ১৭ শ' 


আমরা দেখতে পাই কোন কোন ক্ষেত্রে নারী ও 


পর শতাব্দীর ধরে পালন করে আসা ইসলামী 
আইনের বিরুদ্ধাচারণ করে একটি গোষ্ঠী মহা 
পরাক্রমশালী আল্লাহর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে 
চায় । 

স্বাভাবিক কারণেই দেশের সর্বস্তরের মানুষ এ 
ধরনের অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ফুঁসে উঠে 
কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী এই জঘন্য সিদ্ধান্তের তীৰ 
প্রতিবাদ জানায় । কিন্তু দেশের সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ 
জনতার অব্যাহত প্রতিবাদ সন্ত্বে ও সরকারের 
দৃষ্টিকটু নির্লিপ্ততা পরিস্থিতিকে আরো গভীর 
সংকটের দিকে ঠেলে দেয়। দেশের ধর্মপ্রাণ 
গণমানুষের প্রতিবাদের মুখে অবশেষে সরকার 
মুখ খুলতে বাধ্য হয়। সাবেক আইন, বিচার ও 
ধর্ম উপদেষ্টা এ. এফ. হাসান আরিফ ইসলামিক 
ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে আলোচ্য নীতিমালার 
উত্তরাধিকার আইনের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু এই 
নীতিমালায় নেই ।* মহিলা ও শিশু বিষয়ক 
মন্ত্রণালয়ের সাবেক উপদেষ্ঠা রাশেদা কে 
চৌধুরীর বক্তব্য, “নারী নীতিতে কুরআন-সুন্নাহ 
বিরোধী কিছুই নেই ।” এও বলা হয়, “এটি 
একটি নীতিমালা আইনের মত এর কার্যকারিতা 
নেই । 

এগুলো কোন স্বস্তিদায়ক ব্যাখ্যা নয় বরং এর দ্বারা 


পুরুষ উভয় সমানাধিকার ভোগ করলে ও কোন 


শতাব্দীতে আইন করে এই বর্বর প্রথাকে বিলুপ্ত 


কোন ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর তুলনায় কিছু বেশী 


করতে হয় । চীনাদের প্রবাদই ছিল “তোমরা স্ত্রীর 


অধিকার ভোগ করে । পুরুষের এ শ্রেষ্ঠতৃকে মেনে 


কথা শোন, তবে বিশ্বাস করো না।' ইহুদী ও 


নিতেই হবে, সম্মান করতে হবে । এইরূপ পার্থক্য 


খিস্টানরাই তো নারীকে রীতিমতো অভিশাপ মনে 
করে থাকে । কারণ নারীই না কি আদমকে 
বিপথগামী করেছিল । তাওরাতে বলা হয়েছে, 
স্ত্রীলোক মৃত্যুর চেয়ে ও মারাত্মক | বোস্তাম 
নামক জনৈক খিস্টান যাজক বলেন, “নারী এক 


করার মধ্যে নিহিত রয়েছে অপার জ্ঞান ও 
্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা কৌশল । 

কিন্ত আফসুসের বিষয়, এই চরম বাস্তবতাকে 
জলাঞ্জলি দিয়ে বিগত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী 
দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে 


অনিবার্য আপদ | এক লোভনীয় আপদ | পরিবার 


মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ২০০৮ সালে গৃহীত প্রস্তাবনা 


ও সংসারের জন্য হুমকি । মোহনীয় মোড়কে 


অনুযায়ী নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রনয়নের ঘোষণা 


আবৃত বিভীষিকা ।' আরবদের অবস্থা তো ছিল 


দেন । উল্লেখ্য যে, ২০০৮ সালে প্রণীত নারী 


আরো সঙ্গীন | কণ্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়াকে তারা 


উন্নয়ন নীতিমালাতে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও 


ভীষণ অশুভ ঘটনা বিবেচনা করতো । কোন কোন 


অধিকার সংরক্ষণের ধোয়া তুলে মানব-জীবনের 


গোত্র নবজাতক মেয়েকে অভিজাত্যের কলংক 


সকল ক্ষেত্রে, এমনকি সকল স্থাবর-অস্থাবর 


ভেবে এবং কেউবা খাদ্য যোগাতে পারবে না এই 
আশংকায় জ্যান্ত মাটিতে পুতে ফেলা হতো । 


সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকারের প্রস্তাব পেশ 
করা হয়। জনসমক্ষে প্রকাশের আগে থেকেই 


এই যখন নারীর অবস্থা, এখন বিশ্ব মানবতার 


তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করা 
হয়েছিলো । নীতির কপি জনগণের হস্তগত 


দেয় নারীদের সাথে সপ্তাবে জীবন যাপন 


হওয়ার পর দেখা যায়, তাদের সন্দেহ ও 


করো ।”১ রাসুল আরবীর কণ্ঠে ধ্বণিত হলো: 
'নারীগণ পুরুষদেরই সহোদরা ।২ এভাবেই 
ইসলাম সর্বপ্রথম নারীদেরকে সমাজে স্বাধীন, সুস্থ 
ও সুন্দর ভাবে বেঁচে তাকার অধিকার প্রদান 


আশংকাই শেষ পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হয়েছে । 
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অস্পষ্ঠতার আরো ধুম্রজাল সৃষ্টি করে তাদের 
বিতর্কিত নীতিমালা হালাল করার অপচেষ্ঠা করা 
হয়েছে । কিভাবে এই নীতিমালায় সু-কৌশলে 
ভাষার চাতুর্ষে প্রত্যক্ষ বক্তব্যের পরিবর্তে পরোক্ষ 
কৌশলের আশ্রয় নেয়া হয়েছে । কতো সু- 
কৌশলে এই নীতিমালার ছত্রেছত্রে ইসলামী 
শরিয়া আইনকে পদদলিত করা হয়েছে তা এই 
নীতিমালায় বর্ণিত কতিপয় ধারার উল্লেখ করলেই 
সচেতন মহলের বুঝে নিতে কষ্ট হবেনা । ২৩টি 
মূল ধারা এবং প্রায় একশ*টি উপধারা সম্বলিত 
এই নীতিমালার ১ম ধারা বা ভূমিকাতেই বলা 
অধিকার ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা 
সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার ১.৩ ধারায় 
মানবাধিকার প্রশ্নে বলা হয়েছে, 'সু-পরিকল্পিত 
নীতিমালার মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত 
করা সুস্থ সমাজ. তথা উন্নত রাষ্ট্রের সহায়ক 
শক্তি" এই নীতিমালার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
শুরুতেই এই নীতিমালার লক্ষ্য সম্পর্কে বলা 
হয়েছে, উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সকল স্তরে 
নারীকে সম্পৃক্ত করা ও তার সম অধিকার প্রতিষ্ঠা 


2 হ 


কুরআন-সুনাহর সাথে সাংঘর্ষিক । নারীর অধিকা 


করা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার মুল লক্ষ্য ।' 


ও সুযোগ-সুবিধার কথা বলতে গিয়ে প্রায় ক্ষেত্রে 


এই অধ্যায়ের ১.১ ধারায় বলা হয়েছে, “জাতীয় 


করে। এমনকি সুরা নিসা নামে পবিত্র 


এম ৮/ 


ইসলামী আইনকে পদদলিত করা হয়েছে । নার 


কোরআনের একটি পূর্ণাঙ্গ সুরাই নাধিল হয় নারীর 


অধিকার নিশ্চিত করার নামে সরকার এই ঘৃণ্য 


যাবতীয় অধিকারের বার্তা নিয়ে । ইসলামের নবীই 


প্রস্তাব অনুমোদন করে কার্যত আল্লাহ ও তীর 


নারীকে একজন মা হিসেবে সম্মান ও মর্যাদার 


মে*১০ 


রাসুলের এঁশী বিধান লাভবান করে । শতাব্দীর 


জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা 
প্রতিষ্ঠা করা " একই অধ্যায়ের ১.১০ ধারায় বলা 
হয়েছে, “রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, 
আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ত্রীড়া 
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হা উট 


এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী-পুরুষের 
সমানধিকার প্রতিষ্ঠা করা ৷ 


ও সমঅধিকার নিশ্চিত করা » ৯.১৩ ধারায় 


বিষয়ক বিধান । যাতে নারী-পুরুষের সকল ক্ষেত্রে 


অত্যন্ত আপত্তিকর শব্দের মাধ্যমে আরো 


উন্লিখিত ধারাসমূহে ভাষার ভিন্নতা থাকলেও 


সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে । এই ধারা 


স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, নারীর অর্থনৈতিক 


ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একটি কথাই বলা হয়েছে । আর 


ক্ষতায়নের লক্ষ্যে জরুরি বিষয়াদি যথা_ স্বাস্থ্য, 


তা হচ্ছে, নারীকে পুরুষের সমান ও সমকক্ষ 
প্রমাণ করা এবং তাদের যাবতীয় অধিকার ও 
সুযোগের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য না রাখা ৷ এটি 
কোনভাবেই কুরআন-সুন্নাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ 
নয় ৷ কেননা আল্লাহ পাক নারী ও পুরুষকে ভিন্ন 
ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যা একটি 
ভারসাম্যপূর্ণ সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
ফলে নারী ও পুরুষ মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে 
সমান হলেও ক্ষেত্র বিশেষে তাদের অধিকার ও 
দায়িতে পার্থক্য ও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় । যেমন 
নেতৃত্ব ও কর্তৃত্রে প্রশ্নে কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে, 
“পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্বশীল | আল্লাহ তায়ালা 
কতকের উপর কতককে মর্যাদা দান করেছেন 
এবং এ কারণে যে, পুরুষ তার মাল ব্যয় করে ।"* 
এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, “নিজেদের 
শাসন ক্ষমতা কোন স্ত্রীর হাতে অর্পণ করে এমন 
জাতির মঙ্গল আশা করা যায় না । অনুরূপভাবে 
সাক্ষ্যদান ও দিয়াতের ক্ষেত্রেও ইসলাম সঙ্গত 
কারণেই নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করেছে। 
অতএব যদি উল্লিখিত ধারাগুলো মেনে নেয়া হয় 
তাহলে ইসলামের এসব বিধান অনায়াসেই 
অকেজো হয়ে যাবে । 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১.৭ ধারায় বলা হয়েছে, “নারী- 
পুরুষের মাঝে বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা । 
নীতিমালার তৃতীয় অধ্যায়ে নারীর মানবাধিকার 
এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রশ্নে 
অনেকগুলো উপধারা সন্নিবেশিত হয়েছে । এর 
৩.৩ ধারায় বলা হয়েছে, “নারীর মানবাধিকার 
নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও 
প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা" ৩.৪ 
ধারায় বলা হয়েছে, বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূলক 
আইন বিলোপ করা এবং আইন প্রণয়ন ও 
সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে 
নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা । ৩.৬ 
এ বলা হয়েছে, বৈষম্যমূলক কোন আইন প্রণয়ন 


শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি 
শিক্ষা তথ্য উপার্জনের সুযোগ, সম্পদ, খণ, 
প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত 
স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ 
এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া এবং সেই লক্ষ্যে 
প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা । এসব 
নীতিমালায় সরাসরি ইসলামের উত্তরাধিকার 
আইনের বিরোধিতা বা কুরআন-সুনাহ সংক্রান্ত 
কোন শব্দ ব্যবহার না করে সুকৌশলে নতুন নতুন 
নীতির কথা বলে কুরআন-সুন্নাহর আইনের 
বিপক্ষে অবস্থান নেয়া হয়েছে । কারণ নারীর 
উত্তরাধিকারের প্রশ্নে কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে- 
এক পুত্রের অংশ দুই কণ্যার অংশের সমান । 
কিন্ত কেবল কন্যাসন্তান দুইয়ের অধিক থাকলে 
তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ । 
আর মাত্র এক কণ্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ 
উত্তরাধিকার ধক্রান্ত এরূপ অন্যান্য 
আয়াতগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে একথা প্রতিভাত 
হয় যে, বোন, মাতা, ও স্ত্রী পর্যায়ক্রমে ভাই, 
পিতা ও স্বামীর তুলনায় অর্ধেক পাচ্ছে । এখানে 
দৃশ্যতঃ নারী-পুরুষের মধ্যে ওয়ারিসী সম্পত্তির 
বন্টনে ব্যাপারে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও 


উভয়ের ব্যয় খাতগুলো একটু খতিয়ে দেখলে 
ইসলামের উত্তরাধিকার আইনকে মোটেও 
বৈষম্যমূলক বলে মনে হবেনা । ইসলাম 


মোটামোটিভাবে একজন পুরুষকে চার খাতে তার 
সম্পদ ব্যয় করার নির্দেশ দেয়। পক্ষান্তরে 
একজন নারী এসব খাতের কোন একটিতেও তার 
সম্পদ ব্যয় করতে বাধ্য নয় । 

এই অনস্বীকার্য বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য করলে 
একজন নারীর অংশকে পুরুষের তুলনায় 
কোনভাবেই কম বলার যুক্তি থাকে না । 

স্থানীয় বা রাক্ত্রীয় পর্যায়ে কোন ধর্মের কোন 
অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের 
পরিপন্থি এবং প্রচলিত আইন বিরোধী কোন 


মেনে নিলে কুরআনে আল্লাহ-প্রদত্ত মিরাস বা 
উত্তরাধিকার আইন বাতিল করতে হয় । তাছাড়া 
এই সনদের ১৩ (এ) এবং ১৬-১ (সি) ধারা দুটি 
ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থি হওয়ায় ১৯৮৪ সালে 
ংলাদেশ সরকার তাতে সাক্ষর করেছিল আপত্তি 
ও লিখিত শর্ত দিয়ে । অথচ এই নীতিমালায় সে 
সব আপত্তি ও শর্তের কথা বেমালুম ভূলে গিয়ে 
নিঃশর্তভাবে তা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। 
“এটি একটি নীতিমালা, আইনের মত এর 
কার্যকারিতা নেই* বলে সাবেক উপদেষ্টা মহোদয় 
আরেক তেলেসমাতির আশ্রয় গ্রহণ করে । এর 
দ্বারা এখন না হলেও ভবিষ্যতের যে, কুরআন 
বিরোধী আইনের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করা হয়েছে তা 
খুক্ষই স্পষ্ট । 
অতএব দেশের সর্বস্তরের মানুষের প্রাণের দাবির 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সরকারকে অবশ্যই এ 
নীতিমালার কুরআন বিরোধী ধারাগুলো বাদ দিতে 
হবে । বিশেষ করে এর থেকে “সমধিকার* শব্দটি 
অবশ্যই বাদ দিতে হবে । কারণ এটিই সকল 
আপত্তির মূল । এর স্থলে ন্যায্য অধিকার" শব্দটি 
প্রয়োগ করা হোক । কারণ ইসলাম প্রকৃতপক্ষেই 
নারীর ন্যায্য অধিকারের কথা বলে । পারিবারিক, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে ইসলাম 
নারীর ন্যায্য অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। 
ংলাদেশের জনগণ শত শত বছর ধরে নারী 
সমাজের প্রতি ইসলামের প্রদত্ত অধিকারসমূহ 
নিশ্চিত ও নিৎসংকোচে গ্রহণ করে আসছে । এর 
দ্বারা তারা কখনোই অপরিতৃপ্তবোধ করেনি । 
সরকার জনগণের প্রয়োজন ও তাদের মনোভাব 
বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে । জনগণ নারী সমাজের প্রতি 
ইসলামের প্রদত্ত ন্যায্য অধিকার সমূহের পরিবর্তন 
নয়, বরং এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন চায় । সমঅধিকারের 
নামে ভারসাম্যহীন, কুরচীপূর্ণ ও পশ্চিমা ধাচের 
বলগাহারা জীবন এদেশের ধর্মপ্রাণ নারী সমাজের 
কখনোই কাম্য নয় ৷ সরকার তা না করে এর 
সম্পূর্ণ উল্টোপথ অবলম্বন করে দেশবাসীর ধমীয় 


না করা বা বৈষম্যমূলক কোন সামাজিক প্রথার 


বক্তব্য বা অনুরূপ কাজ করা বা কোন উদ্যোগ না 


উম্মেষ ঘটতে না দেয়া ।' অভিজ্ঞ মহলের মতে, 


নেয়া” এই ধারার মাধ্যমে আলেম বা 


এই ধারাগুলোর বাক্য ও শব্দসমূহের মাধ্যমে 


মুফতীগণের ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা বা ফতোয়া 


অত্যন্ত চাতুর্ষের সাথে শরীয়া আইন, বিশেষ করে 
ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের প্রতি ইঙ্গিত করা 
হয়েছে । কারণ ইসলামের শত্রুরা চরম অজ্ঞতা 
কিংবা মারাত্বক বিদ্বেষের বশীভূত হয়ে ইসলামের 
উত্তরাধিকার আইনকে বৈষম্যমূলক বলে অভিহিত 
করে থাকে । তাদের এই দুরভিসন্ধিটি আরো 
নগ্রভাবে ফুটে উঠেছে ৯ম ধারার কতিপয় 
উপধারায় । এই অংশের মূল বক্তব্যটি হলো, 
'জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় 


মে*১০ 


দেয়ার অধিকার খর্ব করারই নীতি গ্রহণ করা 
হয়েছে পরোক্ষভাবে । এভাবে ১.৩ ও ৩.২ ধারায় 
জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত 00001706101) 01) (16 
[11111791101 ০06 4১1]: 10017005 ০0 
[)150111011796101  45581179 ৬/011791] 
(0121)4৬) তথা নারীর প্রতি সকল প্রকার 
বৈষম্য দূরীকরণ সনদ (সিডও) বাস্তবায়নের জন্য 
দৃঢ় অঙ্গীকার ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা 
বলা হয়েছে । এই সনদের ধারা-২ হল মূলনীতি 


অনুভিতিতে মারাত্মক আঘাত করেছে । যা সত্যিই 
খুবই হাতাশাব্যাঞ্জক ও দুঃখজনক । 


লেখক: প্রাবন্ধিক, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুহাদ্দিস 
দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম, হাট হাজারী, চউথরাম | 


১ 

হু 

৩ মুসনদে আহমদ 

+ দৈনিক সংগ্রাম, ১৩ মার্চ ২০০৮ 
৫ দৈনিক সংগ্বাম, ১৩ মার্চ ২০০৮ 
ঙ৬ 
রর 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 


রা জী তি পু 
বঙ্গভঙ্গ: একটি “অপ্রিয়' পর্যালোচনা 


অধ্যাপক আবু জাফর 


বঙ্গভঙ্গের ঘটনাটি ঘটে ১৯০৫ সালে এবং ১৯১১ 


তাতে পুড়ে হয় সালা মলাম মলাম মামু কয় । 


সালেই এটি রদ হয়ে যায়। অর্থাৎ এই ঘটনার 
মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের জীবনে যে 


মুসলমানকে এমন কু ইর ও অসভ্য আক্রমণ কি 
কোনো কবির পক্ষে সম্ভব না সংগত! আমরা 


সম্ভাবনার সূর্য সেদিন উদিত হলো, বাবু-হিন্দুদের 


বিস্মিত হই, মণীষী-পুরুষ ঈশ্বরপুত্রের মধ্যেই যদি 


তীব্র বিরোধিতার মুখে সেই সূর্য আবার অচিরেই 


মুসলমানকে নিয়ে এতো অমৃত সম্ভার সাধারণ 


অস্তাচলে হারিয়ে গেলো । প্রমাণিত হলো, ভাই 


হিন্দুদের অন্তর্জগৎ যে কতো দ্বেষ ও ঘৃণায় 


গিরিশচন্দ্র সেনের মতো দু'একজন ন্যায়বান 


পরিপূর্ণ সে কথা বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না। 


পুরুষ ছাড়া সকল হিন্দুই মুসলমানদের সামান্য 
স্বার্থকেও বরাদাশত করতে নারাজ | না- হলে 
অন্তত রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্ববরেণ্য মণনীষী- 


ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমান যখন প্রাণান্ত 
গ্রামে লিপ্ত, তখন এই উদারচিত্ত ঈশ্বরপুপ্ত 
বলেন, 


পুরুষের পক্ষে বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে দীড়ানো, ঢাকা 


“ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়, 


বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে সরাসরি বাধাগ্রস্ত করা 


যুক্ত মুখে বল সবে বিটিশের জয় 1” 


ইত্যাদি কিছুতেই সম্ভব হতো না । শুনতে খারাপ 
লাগে, কিন্তু এটাই সত্য যে, মুসলিম বিদ্বেষ 


বাহাদুর শাহ যফরের শোচনীয় পরাজয় দৃষ্টে তিনি 
সোল্লাসে আপন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, 


হিন্দুদেও ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, 


“শুভ, সমাচার বড় শুভ সমাচার... 


যা পরিহার করা খুবই দুঃসম্ভব । আমরা মনে 
করি, মুসলমানদের উচিত বিষয়টি যথাসম্ভব বাস্তব 


দৃষ্টিতে অনুধাবন করা । 


একেবারে ঝাড়ে বংশে হলো ছারখার, 
যবনের যতো বংশ, একেবারে হবে ধ্বংস” 
ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ যেহেতু সংগ্রামের ময়দানে 


বঙ্গভঙ্গের মধ্যে যে সত্য প্রকটিত, তাকে 


মুসলমানদের সহযোগী শক্তি, এই মহীয়সী 


ভালোভাবে বুঝবার জন্য আমরা একটু পেছনের 
দিকে দৃষ্টিপাত করতে চাই । বেশি পেছনে নয়, 


নারীকে ঈশ্বরগুপ্ত বলেন, “ঠোটকাটা কাকী |” 
এই হলো পদ্যকার ঈশ্বরগুপ্ত, গদ্যে ধার টা 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে মুসলমানদের 


যুসলিম-বিদ্বেষে আরো বেশি কদাকার । তিনি 


জীবনে কী সুবাতাস বইতে শুরু করেছিলো, 
মুসলমানদের স্বার্থহানির চেষ্টায় হিন্দু কৰি 


তার সংবাদ প্রভাকর সম্পাদকীয় কলামে 
অব্যাহতভাবে ব্রিটিশ রাজশক্তির যে বন্দনাগীতি 


সাহিত্যিকরা কেন এক অশ্রাব্য একতানে মেতে 
উঠেছিলো, আমরা মনে করি সেই কথাটি 
সংক্ষেপে হলেও আলোচিত হওয়া আবশ্যক | এই 
আলোচনার মধ্য দিয়ে এটা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত 


ও মুসলিম বৈরিতার স্বাক্ষর রেখেছেন, তা সত্যই 
অনবদ্য অনুপম । নিরপেক্ষ পাঠকের জন্য একটি 
উদাহরণই যথেষ্ট ৷ ১৮৫৭এর সেই মহাবিদ্রোহের 
প্রেক্ষাপটে ঈশ্বরপুপ্ত লিখেছিলেন, বন্যপশু শিকার 


হবে যে, বঙ্গজজননীর অঙ্গচ্ছেদ একটা কথার কথা, 
যা ছিলো হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় 


নিমিত্ত শিকারিগণ যেমন পরমানন্দে দলবদ্ধ হইয়া 
গমন করে, শ্বেতাঙ্গ সৈন্যগণ সেইরূপ পুলকিত 


₹বেদনশীলতাকে অনুচিত কৌশলে উশকে 


চিত্তে সিপাহি শিকারে গমন করিতেছে । নরাধম 


দেবার একটা বাহানা মাত্র । প্রকৃত সত্য হলো, 
হিন্দুদের অন্তর্জগতে নিরন্তর প্রবাহিত বহু 
শতাব্দীবাহিত মুসলিম বিদ্বেষ । 

কৰি ঈশ্বরপগ্প্তকে (জন: ১৮১২) নিয়ে শুরু করা 
যায়। তিনি ছিলেন সমসাময়িক ও তৎপরবর্তী 


অকৃতজ্ঞদিগের আর রক্ষা নাই । 

এরকম একটি দুটি নয়, গদ্য পদ্যে অসংখ্য 
উদাহরণ ছড়িয়ে আছে, যেখানে বন্কিমবাবুদের 
ওস্তাদ ঈশ্বরগুপ্তকে তার প্রকৃত রূপে আমরা চিনে 
নিতে পারি । 


কালের প্রায় সকল কবির অবিসংবাদিত গুরু, 


ঈশ্বর-শিষ্য বহ্কিমচন্দ্র কেমন ছিলেন? বঙ্কিমচন্দ্র 


বঙ্কিমচন্দ্র যাকে মনে করতেন আক্ষরিক অর্থেই 


বলতেন, ব্রন্মজ্ঞানই মুক্তির পথ; অর্থাৎ তিনি 


ঈশ্বরের পুত্র, এবং বলতেন, ঈশ্বরচন্দ্রের রাজনীতি 


ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী। অবশ্য ব্রন্ষজ্ঞান কী বস্তু 


বড় উদার ছিলো । অতএব এই ঈশ্বরপুত্র উদার 


আমাদের কোনো ধারণা নেই । তবে তিনি যে 


হৃদয় ঈশ্বরগুপ্ত মুসলমানকে কী-চোখে দেখতেন 
সেটা যদি আমরা একটু দেখবার চেষ্টা করি, 


ব্ন্মজ্ঞান সাধনায় একজন সিদ্ধ মুক্তপুরুষ ছিলেন, 
হিন্দুসমাজ এঁটা বিশ্বাস করে, যে কারণে তাকে 


তাহলে আবহমান হিন্দু মানসে আন্দোলিত যে 


শ্রদ্ধাভরে বলা হয় খষি। এই খষিও যে কী 


স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, তার কিছুটা সন্ধান 
পেতে পারি । ঈশ্বরপ্তপ্ত লিখেছেন: 

“একেবারে মারা যতো চাপ দেড়ে 

ঘাস ফাস করে যতো প্যাজখোর নেড়ে 

কাজি কোল্লা মিয়া মোল্লা দাড়িপাল্লা ধরি 
কাছাখোল্লা তোবাতোল্লা বলে আল্লা মরি ।” 

অথবা 

বিদেশি পাতি নেড়ে যারা 


মে*১০ 


জিনিস আমরা জানি না । তবে হিন্দুদের ধর্মাশ্রিত 


প্রকটিত বিষয় ও বিশ্বাস হলো দু'টি একটি 
রাজশক্তির প্রতি আপাদস্তক নিবেদিত ভক্তি ও 
আনুগত্য । শুধু “রাজসিংহ' এবং “আনন্দমঠ*-এ 
নয়, সমসাময়িক যে-কোনো প্রশ্নে তিনি ছিলেন 
মুসলমানদের ঘোরতর অহিত্ৰতী এবং শ্বেতাঙ্গ 
ইংরেজদেও অকুষ্ঠ-অবিসংবাদিত সমর্থক । বিস্তৃত 
আলোচনার আবশ্যকতা নেই, তার সমস্ত 
রচনাদৃষ্টে এটা দিবালোকের মতো পরিস্কার হয়ে 
ওঠে যে, ঈশ্বরগুপ্তকে তিনি যে গুরু মান্য করতনে 
তার একটি প্রধান কারণ হলো, এই শিষ্যটিও 
মুসলিম-বিদ্বেষকেই তার সৃজনশীল কথা ও কর্মের 
গ্রীতিকর অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন । 
আর এইজন্যই তিনি নিঃসংকোচে বলেছিলেন, 
“যদি পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল 
সাধিত হয়, তাহাও করিব |” এবং মুসলমান যে 
তার কাছে কত বেশি ঘৃণার পাত্র, সেটা বুঝতে 
এতটুকু বাকি থাকে না যখন তিনি বলেন, 
“ঢাকাতে দুই-চারদিন বাস করিলেই তিনটি বস্তু 
দর্শকদের নয়নে পড়বে- কাক, কুকুর এবং 
মুসলমান ।” এই তিনটিই সমভাবে কলহপ্রিয়, 
অতি দুর্দম, অজেয় | 

কী অসম্ভব জিঘাংসা। আসলে এটাই সত্য, 
মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রশ্নে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন 
একজন আপাদমস্তক বৈরিভাবাপন্ন মহর্ষি দুর্বাসা । 
কবি হেমচন্দ্র বঞ্কিমের সময়বয়সী (জনা: 
১৮৩৮) । তিনি লিখেছিলেন, 

“শোন রে পাপিষ্ঠ মুসলমান, 

যতোদিন শ্রেচ্ছহীন না হইবে দেশ, 

ততোদিন না ছাড়িব সংগ্রামের বেশ 1” 
বঙ্কিম-সুহদ দীনবন্ধু মিত্রের নীলকর-বিরোধী 
ভুমিকা অবশ্যই শ্রাঘার বিষয় কিন্তু তার ও মধ্যে 
মাঝে-মাঝেই ঝলসে উঠেছে অকথ্যরকম 
মুসলিম-বিদ্বেষ। এই কবি-নাট্যকার যখন 
আওরঙ্গজেবকে দুষ্ট নীচাত্মা সম্বোধনে বলেন, 
“অপকৃষ্ট আওরঙ্গ-জীবন রাজা দুরাচার” তখন 
এই কথাকে শুধু ইতিহাস-জ্ঞানের অভাব বলে 
অবহেলা করা যায় না, এটা আসলে বিশুদ্ধ 
যুসলিম-বিদ্বেষ । 

কবি নবীন সেনও যে (জন্ম : ১৮৪৭) আলাদা 
কিছু ছিলেন না, সেটা বোঝা যায় যখন দেখি এই 
কবিও তার লেখনী থেকে সক্ষোভে উদগীরণ 
করছেন । “জানি আমি যবনেরা ইংরজের মতো 
ভিন্ন জাতি, তবু ভেদ আকাশপাতাল 1” এবং এই 
কবিও মুসলিম-বিপ্রবীদের পরাভবে গভীর প্রশান্তি 
নিয়ে বলেন, 

“আজি হতে যবনেরা হলো হতোবল, 


ধারণানৃযায়ী খষি নাকি ব্রন্দর্ষি দেবর্ষি ইত্যাদি 
সাত প্রকার | তিনি সম্ভবত ব্রহ্র্ষিই ছিলেন । সে 
যাই-ই হোক, এই ত্রন্দর্ষি সাহিত্য সম্রাট 


জানি আমি যবনের পাপ অগণিত 1” 
প্রসঙ্গত ডি.এল. রায়ের কথাটিও উল্লেখ করতে 
হয়, যার ধনধান্য পুস্পভরা গানটি আমরা গভীর 


বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্জগৎ যে পুরোপুরি মুসলিম 
বিদ্বেষে আচ্ছাদিত ছিলো, এ-বিষয়ে কোনো তর্ক 
নেই, তর্ক তোলার কোনো যৌক্তিকতাও নেই । 
কারণ, তার বিশাল রচনাসমগ্রের মধ্যে সর্বদা 


অনুরাগে প্রায়ই কারণে-অকারণে গেয়ে থাকি, 
এবং শোনা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 
এই গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 
হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন । এই কবি- 


0 তাত্তার্তহীদ ২৫ 


| রানী তি 


নাট্যকার, সঙ্গীতকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের 


পরিশেষে আলোচ্য প্রসঙ্গে পর্যাপ্ত কুগ্ঠা নিয়ে 


গ্রগাঢ় রবীন্দ্রভক্তি সত্তেও এই একটি উদাহরণ 


অন্তর্জগতেও সতত বিরাজমান ছিলো 
অসুয়াতাড়িত সাম্প্রায়িকতার ঘন আচ্ছাদন: 
“বিশ্বমাঝে নিঃস্ব অধম ধুলি চেয়ে 

চৌদ্দশত পুরুষ আছি পরের 

জুতো খেয়ে, 

লজ্জা নাই | আর্ধ বলি চেটাই হাসি মুখে ।” 

পদ্য হিসেবে মন্দ নয়; কিন্তু ডি.এল. রায়ের এই 
চৌদ্দ পুরুষ-এর পরের জুতো খাওয়া গ্রানি ও 
অপমানের কারণ যে মুসলিম শাসন, সেটা বুঝতে 
আদৌ বেগ পেতে হয় না । পরের জুতো খাওয়ার 
কি দ্বিতীয় কোনো অর্থ হয়? একমাত্র অর্থ মুসলিম 
শাসনাধীন হিন্দুর গ্রানি ও অপমান । আর এজন্যই 
তো সিরাজদ্দৌলাহর পলাশী-পরাভবকে সামনে 
রেখে তিনি সানন্দে ব্যক্ত করেন, 

“দিবারাতি প্রজাদের এতো বেশি খেয়েছো যে, 
জীর্ণ হয় নি, যে সব আজি কর্তে হলো বমন ।” 
শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কী সিদ্ধান্তে আসা যায়? তার 
সমগ্র জীবনের সাহিত্য-সাধনায় তিনি তো 
অবিচলিতভাবে অসাম্প্রদায়িক । অথচ কী হতে 
কী হয়ে গেলো, চিত্তরঞ্জন দাশগ্তপ্তের পরম 
আস্থাভাজন এই মুক্তদৃষ্টি মানুষটিও শেষ পর্যন্ত 
বলে বসলেন, “মুক্তি অর্জনের ব্রতে হিন্দু যখন 
আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিবে তখন লক্ষ্য 
করিবারও প্রয়োজন হইবে না, গোটাকয়েক 
মুসলমান ইহাতে যোগ দিলো কিনা ।” এবং 
এইরকম কথাও বললেন, “বস্তত মুসলমান যদি 
কখনও বলে, হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, 
সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে, ভাবিয়া 
পাওয়া কঠিন ।” এবং এই ধরনের আরো অনেক 
কথাই তিনি বলেছেন । কিন্তু কারণ কী? কারণ 
যাই হোক, আমরা সুপরিতাপে শুধু এটুকু বলতে 
পারি, সাম্প্রদায়িকতার পরিবেশ তাকে রেহাই 
দিলো না। প্রথমে তিনি বিষকৃষ্ণ ধোয়ায় আচ্ছন্ন 
হলেন । পরক্ষণেই সাম্প্রদায়িকতার লেলিহান 
অগ্নিশিখায় পরিবেষ্টিত হয়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো 
তার অসাম্প্রদায়িকতার সাধ ও স্বপ্ন । 

রাজা রামমোহন রায়ের কথা আগেই উল্লেখ করা 
উচিত ছিলো, এখন বলছি । মানুষটি ছিলেন 
বহুভাষাবিদ মানবপ্রেমী ও অনমনীয় ব্যক্তিত্বের 
অধিকারী একজন সংগ্রামী পুরুষ | কিন্তু এটা 
স্বীকার করা উচিত যে, তার বিপ্সংকুল চলার 
পথকে বহুলাংশে সহজ ও সুগম বাদশাই তাকে 


হলেও রবীন্দ্রনাথের কথাও কিছুটা উল্লেখ করতে 


থেকেই আমরা এই অকাট্য সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য 


হয়। তিনি তার চেতনে-অবচেতনে কেমন 


যে, সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথও ঈশ্বরপ্প্ত কি 


ছিলেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের হিতাহিত নিয়ে 
কেমন ছিলো তার ভাবনা-অনুভাবনা, সে-কথা 
মাঝে-মাঝেই বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । আমরা 


বঙ্কিমচন্দ্রেরে মতোই স্পষ্ট অসুয়া ও 
একদেশদর্শিতা দ্বারা আক্রান্ত । 
সাহিত্যিক-চিন্তাবিদরাই যেহেতু কোনো সমাজ ও 


বলতে চাই না-যে, তার বিশাল সাহিত্যভাপ্তারে 


সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা সচেতন-সংবেদনশীল 


মুসলমানের কথা একেবারেই অনুপস্থিত; এবং 


₹শ বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদের প্রেক্ষাপটে 


আমরা একথাও বলতে চাই না যে, আপন 
সম্প্রদায়ের হিতার্থে তিনি মুসলমানকে একটি 
প্রয়োজনীয় প্রতিপক্ষরূপে বিবেচনা করতেন; তবে 
একটি কথা বলতেই হবে, মুসলমানের কথা 
উঠলে তিনি তার অসুয়াপরবশ হৃদয়কে আড়াল 
করতে সক্ষম হননি । অবশ্য তাকে সাম্প্রদায়িক 
প্রমাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; এবং সেটা 
সমীচীনও নয় | কারণ তার মধ্যে মুসলিম-গ্রীতির 
কিছু নিদর্শন যে আছে, সে কথা ভুলে যাওয়া 
অন্যায় । তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরতম 
গানটির সুরকার, কিন্তু মুসলমানের কথা ভেবে 
তিনিই এই সাম্প্রদায়িকতাপুষ্ট গানটিকে 
কংগেসের জাতীয় সংগীতরপে গ্রহণের কুণ্ঠাহীন 
বিরোধিতা করেছিলেন । হিন্দু-সম্প্রদায়ের 
অতিরিক্ত আত্ম্স্বার্থ ও একদেশদর্শিতা লক্ষ্য করে 
রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বলেছিলেন, তাহারা (হিন্দু 
সম্প্রদায়) যাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে । এবং 
তিনিই বলেছিলেন, “হিন্দু-মুসলমানদের মিলন 
অপেক্ষা সমকক্ষতা প্রয়োজন আগে ।” হিন্দুরা 
সর্বভারতীয় মিলনতীর্ঘে মুসলমানকে পাশে পেতে 
চেয়েছে, কিন্তু এই চাওয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এক 
ধরনের কপটতা লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 
“একদিনের জন্যও ভাবি নাই, আমাদের ডাকের 
মধ্যে গরজ ছিলো, কিন্তু সত্য ছিলো না।” এই 
রকম মুসলিম গ্রীতির অনেক উদাহরণই ছড়িয়ে 
আছে রবীন্দ্রনাথে কিন্তু একটু দুঃখ নিয়ে বলতে 
হয়, সবই কেমন যেন অসার | কারণ, আগেও 
একবার উল্লেখ করেছি, তিনি যখন বঙ্গভঙ্গ কি 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মোকাবিলায় প্রকাশ্য 
বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন, তখন এই প্রশ্ন অনিবার্ষ 
হয়ে ওঠে, তার নিজের হিন্দু-মুসলিম মিলন 
আহ্বানের মধ্যে গরজ যতোটা ছিলো, প্রকৃত 
সত্য-কি ততোটা ছিলো? ছিলো না! থাকলে এই 
বিশ্বপ্রেমী মহাকবির পক্ষে সম্ভব হতো না 


বিবেচনায় আমরা নেতৃস্থানীয় কবিদের বিশ্বাস ও 
অভিলাষকে অবলোকনের চেষ্টা করেছি। এই 
চেষ্টার মূল লক্ষ্য হলো, এতদ্দেশীয় তাওহিদী 
উম্মাহকে এটা অবহিত করা যে, হিন্দুদের সঙ্গে 
সম্প্রীতি সহাবস্থানে কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু 
সেই মিত্রতা চূড়ান্ত ও আত্মবিস্মৃত হলেই ক্ষতি । 
অবশ্য যাদের কথা উল্লেখ করেছি, মুসলিম- 
বৈরিতার বিষয়টি তাদের একেবারে ব্যক্তিগত 
প্রকৃতপক্ষ যুগপৎ আবহমানও সমসাময়িক হিন্দু- 
মানসতার অকপট প্রতিভূ। এ বিষয়ে আরো 
বিশাদ আলোচনায় না-গিয়ে আমরা এখন 
বঙ্গভঙ্গের কথায় আসতে পারি । 
বঙ্ভঙ্গের শতবর্ষ অথবা শতবর্ষে বঙ্গভঙ্গ যাই-ই 
বলি, মূল ঘটনার পর-যে শতাব্দীকাল ও 
অতিক্রান্ত হলো, এই দীর্ঘ সময়কে সামনে রেখে 
আলোচ্য এঁতিহাসিক ঘটনাটিকে বর্তমান এই 
একবিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিতে অবলোকন ও 
পর্যালোচনা করা অনেক কারণেই বিশেষ 
আবশ্যক । শুধু আবশ্যক নয়, রীতিমত 
অত্যাবশক । কারণ, ইতিহাসের নিরিখে আমাদের 
বর্তমান অবস্থান এবং ভবিষ্যতের সস্তাব্য রূপরেখা 
যদি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হই, সেই 
ব্যর্থতা সমূহ ক্ষতির কারণ হতে পারে | 
প্রথমেই একটি কথা বলে নিতে চাই, তা হলো 
বঙ্গীয় মুসলমানদের প্রশ্নে বঙ্গভঙ্গ কথাটি আদৌ 
ংগত নয় । কথাটা হওয়া উচিত বঙ্গবিভাগ; 
কারণ ভঙ্গ শব্দটি সর্বদাই অনুচিত দুক্ষর্মকে 
নির্দেশ করে । কিন্তু আমাদের আলোচ্য বঙ্গভঙ্গ সে 
রকম ছিলো না, ছিলো সংশিষ্ট অঞ্চলের বৃহত্তম 
জনগোষ্ঠীর জন্য খুবই কল্যাণপ্রসু ও খুবই 
ইতিবাচক । আসলে এই শব্দবন্ধটি তৎকালীন 
হিন্দুদের দ্বারা-প্রণীত এবং তাদের দ্বারাই 


শিলাইদহ অঞ্চলের হতদরিদ্র মুসলমান 
প্রজাদেরকে শায়েস্তা করার, মহৎ অভিপ্রায় নিয়ে 


এতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত । সমসাময়িক কায়েমি- 
সুবিধাপুষ্ট হিন্দুদের কাছে এই বিভক্তি ছিলো খুবই 


রাজা উপাধিতে ভূষিত করে বিলাতযাত্রা ও 
সেখানে শিক্ষাগ্রহণের সকল ব্যয় বহন 
করেছিলেন । অথচ কী সমূহ পরিহাস, এই 
রামমোহনই বিলাতে থাকাবস্থায় সর্বপ্রথম ব্রিটিশ 


নমঃশুদ্র লাঠিয়াল বাহিনীকে নিয়োগ করা। 


গুরুতর ও গহিত । অতএব বঙ্গভঙ্গ আখ্যা দিয়ে 


আসলে, দৃশ্যত যাই মনে হোক, মুসলিম 
সম্প্রদায়কে শক্রজ্ঞান করা যে কোনো হিন্দুরই 
ধর্ম ও স্বভাবধর্ম। এই ধর্ম ও স্বভাবধর্মকে 


পার্লামেন্টে এই প্রস্তাব প্রেরণ করেন যে, 


রবীন্দ্রনাথও পরাভূত করতে ব্যর্থ হয়েছেন । আর 


ভারতবর্ষে ফার্সীর পরিবর্তে সরকারী সকল 
কাজকর্ম ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই করতে হবে । 
এতে-যে ভারতীয় ও বঙ্গীয়- মুসলিম শিক্ষিত 
সমাজ রাতারাতি মূর্খ বেকার সমাজে পরিণত 
হবে, কথাটা রামমোহনকে এতোটুকু বিচলিত 
করেনি। 


মে*১০ 


এজন্যই ইতিহাস প্রসিদ্ধ মুসলিম বীর 
সিপাহসালারকে তিনি অনায়াসে বলতে পারেন । 
“সেচ্চা সেনাপতি এক মহম্মদ ঘোরী 

তস্করের মতো আসে আক্রমিতে দেশ |” 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “কবিতায় কখনো মিথ্যা বলা 
যায় না।” তার এই কথা যদি সত্য হয়, তাহলে 


বঙ্গমাতার অঙচ্ছেদের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্বক 
আন্দোলন সেদিন শুরু হয়ে গেলো । লক্ষ্য 
একটাই, বিভক্তিকরণের মধ্যে সুবিধাভোগী 
হিন্দুদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার যে আশঙ্কা ছিলো তা 
প্রতিহত করা এবং পুর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের 
নানামুখী সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়া । 
বলাই বাহুল্য, এই আন্দোলন এতোটাই তীব্র ও 
ধ্বংসাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে যে, ব্রিটিশ রাজশক্তি 
মাত্র ছয় বছর যেতে না যেতেই বঙ্গভঙ্গ বাতিল 


করতে বাধ্য হলো । 
_॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


নী তি 


বঙ্গবঙ্গের শিক্ষণীয় বাস্তবতা 

এই ঘটনা ও দুর্ঘটনার শিক্ষণীয় বাস্তবতা ও 
তাৎপর্য হলো, বঙ্গজননীর অখপ্ততা রক্ষার 
বাহানায় মুসলিম সম্প্রদায়কে তার যে কোনোরূপ 
উত্থান ও জাগরণ স্তব্ধ করে দেয়াই ছিলো হিন্দু 
সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ্য । এবং পূর্বাপর আরো 
অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে এটা পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত 
হয়েছে যে, মুসলিম বৈরিতা হিন্দু মানসের একটি 
অপরিহার্য স্বভাবধর্ম । 

অনেকে আমাদের এই মন্তব্যকে সাম্প্রদায়িক 
একদেশদর্শিতা বলে অভিহিত করতে পারেন, 
প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন; কিন্তু আমরা 
যথোচিত দৃঢ়তা নিয়ে বলতে চাই, আমাদের 
বক্তব্য পুরোপুরি বাস্তব ও পুরোপুরি ইতিহাস- 
সমর্থিত । নিরপেক্ষ যে কোন বিশ্রেষক অবশ্যই 
বলবেন যে, তাওহিদী উম্মাহর প্রতি হিন্দুদের 
আচরণ স্বভাবতই অনিষ্টকারী; এবং এটাও 
বলবেন যে, এই বাস্তবতা সেকালে-একালে 
একইরকম সত্য । 

আসামের সঙ্গে মিলিয়ে ঢাকাকেন্দ্রিক যে নতুন 
প্রাদেশিক প্রশাসন গড়ে তুলবার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিলো, সেটা এতদঞ্চলের পশ্চাৎপদ মুসলিম 
সম্প্রদায়ের প্রতি মমতাবশত নয়, তা ছিলো 
নিতান্তই সুবিধাজনক প্রশাসনিক বিন্যাস । আর 
এই ব্যবস্থা যে স্বল্প সময়ের মধ্যেই প্রত্যাহত 
হলো, তার কারণ আত্মস্বার্থ রক্ষার্থে তৎকালীন 
হিন্দুদের প্রবল প্রতিরোধ এবং ব্যাপক ও বহুমুখী 
তীব্র আন্দোলন । হয়তো এই তৎপরতাও ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হতো, কিন্তু শিক্ষা ও সামাজিক 
অগ্রসরতার কারণে ব্রিটিশ প্রশাসনের নৈকট্য ও 
বিশ্বস্ততার সুযোগ নিয়ে হিন্দুরা সংশষ্ট ইংরেজ 
নীতি-নির্ধারকদের বোঝাতে সক্ষম হলো যে, হিন্দু 
সম্প্রদায় কোনো অবস্থাতেই এতোটুকু 


কোনোভাবে সুবিধা গ্রহণের সুযোগ দিলে সেটা 
বিটিশ রাজশক্তির জন্য খুবই আত্মঘাতী হবে । 


আসলে বঙ্গীয় মুসলমান দৃশ্যত সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো 
বটে, কিন্তু সেদিন প্রতিবাদ জানাবার মতো 


কথাটি ইংরেজদের মনে ধরলো এবং কোনোরূপ 


অবস্থায় ছিলো না । তারা না ছিলো সচেতন, না- 


আলস্য ও কালক্ষয় না করে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রদ 
করলো বঙ্গভঙ্গ । 


ছিলো সংগঠিত | শিক্ষাহীন, সম্পদহীন ও 
রাজনৈতিকভাবে অসচেতন এই মুসলিম জনগোষ্ঠী 


অবশ্য কেউ কেউ-কেউ এতোসব কথার মধ্যে না 
গিয়ে বলেন, বিটিশ সরকার তাদের প্রশাসনিক 
বিন্যাসের মোকাবিলায় হিন্দুদের উৎপাত ও 


তখন হিন্দুদের করুণাপ্রার্থী হিন্দুদের লাইভস্টক, 
গৃহপালিত পশুমাত্র । অতএব, বিশেষ কোনোরূপ 
বাধা ও প্রতিবাদ ছাড়াই বঙ্গজননীর দ্বিখণ্ডিত দেহ 


ওদ্ধত্যকে এতো সহজে মেনে নিলো কেন? তারা 


আবার অনায়াসেই পূর্বের মতো অখণ্ড রূপ ধারণ 


তো শক্তিপ্রয়োগে এই আন্দোলন স্তব্ধ করে দিয়ে 
বঙ্গভঙ্গ বহাল রাখতে পারতো । 
পারতো সে শক্তি ব্রিটিশদের ছিলো । কিন্তু তারা 


করলো । অবশ্য এটা তখনকার জন্য যদিও 
অপ্রতিরোধ্য ছিলো, কিন্তু একটি কথা খুব সত্য 
যে, হিন্দুদের সেই সেদিনের অসুয়া ও 


তা কেন করে নি, সে কথাই বলবার চেষ্টা 


বেইনসাফীর মধ্য দিয়েই বাংলার মাটিতে অলক্ষ্যে 


করেছি । আরো স্পষ্ট করে বলে যায়, আসলে 
ব্যাপারটা অন্যরকম । 
হিন্দুরা ছিলো প্রথম থেকেই ব্রিটিশদের অনুগত ও 


রোপিত হলো মুসলিম উম্মাহর জন্য এক স্বতন্ত্র 
আবাসভূমির স্বপ্ন ও আকাঙ্কা । এবং প্রকৃতপক্ষে 
এটাই বঙ্গভঙ্গ থেকে অর্জিত বড় মুনাফা যে, 


অনুগ্রহভাজন ৷ পক্ষান্তরে মুসলমানরা ছিলো 
জিহাদী তামান্নায় উদ্দীপিত আপাদমস্তক 


এতদঞ্চলের মুসলমানেরা তাদের মহান প্রতিবেশী 
সম্প্রদায়ের কুৎসিত অন্তর্জগতকে সঠিকভাবে 


ইংরেজবিরোধী । হিন্দুরা তাদের প্রভু রাজশক্তিকে 


অবলোকন করতে সক্ষম হলো; সেই প্রথম 


বেশ ভালোভাবেই বোঝাতে সক্ষম হলো যে, 


ভালোভাবে দেখতে পেলো, তারা হিন্দু 


তাদের বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলন অনুপরিমাণও 
ব্রিটিশবিরোধী নয়। তাদের গো-রক্ষা 
আন্দোলনের কারণে ইংরেজদের গো-মাংস 
ভক্ষণে যেমন কোনোরূপ বির বা সমস্যা সৃষ্টি হয় 
নি, বঙ্গভঙ্গ রদের সাথেও ইংরেজদের কোনো 


সম্প্রদায়) দৃশ্যত বৈষ্ণবরসের সাধক বটে, কিন্তু 
প্রায় সবারই অন্তরে বাস করছে এক একটি 
রক্তচক্ষু মুনিদুর্বাসা । 

নিঃসন্দেহে এটা একটা বড় লাভ । আমরা আজ 
এক স্বাধীন বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক : বলতে 


ক্ষতি জড়িত নয়, পুরো ক্ষতিটাই মুসলিম 


লুন্ধ হই, এই বাংলাদেশের জন্ম ও অস্তিতৃ 


সম্প্রদায়ের, যে মুসলমান শুধু হিন্দু নয়; 
ইংরেজদেরও প্রতিশ্রুত দুশমন । 

বলাই বাহুল্য, এই ব্যাখ্যাটিও ইংরেজদের খুবই 
মনে ধরলো । অতএব প্রায় অর্েশে ও স্বল্পতম 
সময়ের মধ্যেই বাবু হিন্দুরা তাদের আরাধ্য 
দেবতা ব্রিটিশ রাজশক্তির অকৃপণ অনুগ্বহে পৌছে 
গেলো তাদের মকসুদ- মনজিলে | 

আশঙ্কা হয়, আমাদের এই ব্যাখ্যাকে ইতিহাস- 
বিকৃতি আখ্যা দিয়ে অনেকেই হয়তো সরোষে 


ব্রিটিশবিরোধী নয়, ব্রিটিশ শাসনকে তারা ঈশ্বরের 


উড়িয়ে দিতে চাইবেন । কিন্তু আমরা বলি, এটা 


আশীর্বাদ রূপে গণ্য করে, পূজ্যপাদ ভারত 


আমাদের কোনো গল্পকথা নয়, এটা অবশ্য 


ভাগ্যবিধাতার পাদপদ্মে সর্বস্ব নিবেদন করতে 


স্বীকার্ধ ইতিহাস । এই উপমহাদেশে ব্রিটিশদের 


হিন্দু সম্প্রদায় ভক্তিপ্রণত পুজারীর মতো 
একনিষ্ঠ । 

কথাটা সত্য । এবং তাদের পক্ষে একটি অকাট্য 
যুক্তিও ছিলো। যুক্তিটা হলো, তারা যদি 
কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরের 
প্রতিবাদ করতো, যা ছিলো বাঙ্গালি হিন্দুর জন্য 
বঙ্গভঙ্গের চেয়ে সহত্রগুণ ক্ষতিকর । তাদের 
আন্দোলনের সারমর্ম শুধু এটুকু যে, বাংলার ক্ষতি 
বৃদ্ধি যা-ই হোক, বঙ্গভঙ্গের এই সমূহ 
অপরিণামদর্শিতা বিটিশ রাজশক্তির জন্য অচিরেই 
অত্যন্ত বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনবে । কারণ, 
মুসলমান অন্য বন্ত; তারা পলাশীতে লড়েছে, 
মহীশূর ও অযোধ্যায় লড়েছে, ব্রিটিশ শক্তির 
উৎখাতকল্পে তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে 
দেশব্যাপী ভয়াবহ সিপাহী বিদ্বোহ। অতএব, 
বাংলাকে দ্বিখগ্তিতি করে এই মুসলমানকে 


মে*১০ 


আগমন মুহূর্ত থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বমুহুর্ত পর্যন্ত 
যে রাজনৈতিক ইতিহাস, সেই ইতিহাস বারবার 
সাক্ষ্য দিচ্ছে, ইংরেজ ও হিন্দুরা ছিলো 


ধারণের যে প্রাণবীজ, তা ৪৭ এ নয়, ৪০ এর 
লাহোর প্রস্তাবের মধ্যেও নয়, ইতিহাসের সেই 
প্রক্ষিপ্ত ভ্রণটির প্রথম অবতরণস্থল ছিলো 
বঙ্গভঙ্গের মাতৃজঠর | যিনি যাই-ই বলুন, যুগপৎ 
এতিহাসিক রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিচারে 
এটাই আজ সত্যরূপে গ্রাহ্য । 

বঙ্জভঙ্গ এবং বঙ্গভঙ্গ বাতিল, এই দুই ঘটনা শুধু 
বিপরীতমুখীই নয়; হিন্দু এবং মুসলিম, এই দুই 
পক্ষ প্রতিপক্ষের স্বার্থঘটিত সংঘাতমাত্র নয়; এর 
মধ্যে জড়িয়ে আছে দু'টি পরস্পরবিরোধী 
জীবনদর্শন, তাওহীদ ও শিরক । সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি ও বৈরিতার প্রশ্ন আছে, বৈষয়িক 
স্বার্থতাড়িত সংঘাতের কথাও আছে, কিন্তু আসল 
কথা হলো, তাওহীদ যেখানে জয়যুক্ত হওয়ার 
সম্ভাবনা, স্বার্থ থাক বা না-থাক, অংশীবাদও 


পরস্পরসম্পৃক্ত আপনাপন স্বার্থরক্ষায় ঘনিষ্ঠ 
রাখীবন্ধনে আবদ্ধ । ইংরেজের স্বার্থ ছিলো যবন 
শ্রেচ্ছ চাপদেড়ে প্যাজখোর মুসলমানদেরকে 


সেখানে যথাসাধ্য প্রতিরোধ রচনা করবেই । 
সূর্যের উদয়াস্তের মতোই তাওহীদ ও শিরকের 
এই সংঘাত আল্লাহপাক নির্ধারিত একটি অখপ্তনীয় 


যথাসম্ভব হীনবল ও অবদমিত রাখা | বঙ্গভঙ্গ রদ 


সুন্নাহ। অতএব অংশীবাদী হিন্দু সম্প্রদায়ের 


আলাদা কিছু নয়, এই পারস্পরিক স্বার্থেরই 
একটি দৃশ্যমান মিলন মোহনা । 


বেইনসাফী, অসহিষ্ক্ুতা ও র্যা অসুয়াকে 
অভিযুক্ত করা বোকামি, বিস্মিত কি ব্যথিত হওয়া 


অবশ্য একটি প্রশ্ন উঠতেই পারে, মুসলমানরা 
তখন কী করছিলো? তারা কি তখন অশ্বের জন্য 
তৃণকর্তনে ব্যস্ত ছিলো? বঙ্গভঙ্গ বাতিলের সমূহ 


আরো বোকামি, তাওহিদী উম্মাহর যেকোনো 
প্রশ্নে সকল মুশরিকী শক্তি যে সংঘবদ্ধভাবে রুখে 
দাড়ায়, এটাই প্রকৃতির নিয়ম । এইজন্যই 


ক্ষতি ও স্বার্থহানির মোকাবিলার তারা কেন 
যথোচিত ভূমিকায় সেদিন অবতীর্ণ হলো না? 
তারা কেন নীরবে মেনে নিলো এই অবিচার, 
মেনে নিলো হিন্দুদের স্থার্থতাড়িত সেদিনের সেই 
অকথ্য তৎপরতা? 


আল্লাহপাক বহু পূর্বেই মুসলমানকে সাবধান করে 
জানিয়ে দিয়েছেন, হে ঈমানদারগণ, তোমরা 
আমার শক্রকে এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করো না আল্লাহ একথাও বলেন, মানুষের 
মধ্যে ইহুদী এবং মুশরিকরাই মুসলমানের উগ্রতম 


[| আত্তার্তহীদ ২৭ 


রাজ নী তি 


শক্র ।২ আল্লাহপাকের কথা কি কখনো মিথ্যা হতে 
পারে? নাউযুবিল্লাহ । 
আত্মেপলন্ধির অমূল্য সম্পদ 


এজন্যই পাকিস্তান ও তৎপরবর্তী স্বাধীন 
বাংলাদেশ ৷ এবং এজনই সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে 
দ্বিজাতিতত্বের অনিবার্য অপরিহার্যতা । 


অতএব বঙ্গবিভাগের কারণে মুসলমানের যেহেতু 
নানামুখী সম্ভাবনার বাতায়নগুলো খুলে যাওয়া 
কিছু সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো, হিন্দুদের মধ্যে 


অনেকে বলেন, দ্বিজাতিতত্্ (1৬০ [৪010105 
[11০015) একটি অহিতকর ধারণা । অনেকে 
একথাও বলেন যে, এই অসংগত তত্তের কারণেই 


মানসিক বিকার ও অস্থিরতা দেখা দেয়া ছিলো 
খুবই স্বাভাবিক | বরং অন্যথা হলেই অস্বাভাবিক 
হতো । সুতরাং বঙ্গভঙ্গ রদ নামক এঁতিহাসিক 


ভারতবিভাগের মতো একটি মহাসর্বনাশ সাধিত 
হয়েছে । সত্যই কি তাই? যারা বলেন, তাদের কি 
কিছুই মনে পড়ে না? হিন্দুদের কথা বলছি না, স্ব- 


দুক্র্মটির মধ্যে দিয়ে এতদঞ্চলের মুসলিম 


সম্প্রদায়ের স্বার্থে তারা সত্য অসত্য সবই করতে 


জনগোষ্ঠীর ক্ষতি যা-হবার তা ভালোভাবেই হলো; 
কিন্তু দ্যর্থহীনভাবে ঘোষিত আন্মাহপাকের 
হেদায়াতকে প্রত্যক্ষভাবে চিনে নেবার একটা 


পারে, ভূল শুদ্ধ সবই বলতে পারে । আমরা বলছি 
কিছু মুসলমানের কথা যারা বঙ্গভঙ্গ বিবেচনা 
করেন, এবং যারা অখণ্ড ভারতের স্বপ্নদৌষবশত 


সৌভাগ্য যে সেদিন আমাদের অন্তর্জগৎকে খদ্ধি 
দান করেছিলো, এটাই বড় সত্য | 

খুবই প্রীতিকর যে, নিদারুণ ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যেও 
অমূল্য সম্পদ । আশঙ্কা হয়, আমাদের এই 


এই উপমহাদেশে পাকিস্তান বা বাংলাদেশের 
স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোনো অর্থ খুজে পান না । 

আমরা নিশ্চিত ধারণা করি, এই ধরনের মুসলমান 
হয় একেবারেই স্মৃতিভ্রষ্ট, না হলে নিয়মিত 
মাসোহারাপ্রাপ্ত স্বজাতিদ্রোহী গাদ্দার। এই 


ধরনের কথা ও ব্যাখ্যায় অনেকে উম্মা প্রকাশ 


মুনাফিকদের সম্পর্কেই ইকবাল তার একটি 


করবেন, অনেকে কুপিত হবেন । কিন্তু কিছু করার 


কবিতায় বলেছেন, “নঙ্গে আদম, নঙ্গে দীন, নঙ্গে 


নেই, আমাদের পক্ষে নীরব থাকা বস্তৃতই কঠিন 
আমরা সাম্প্রদায়িকতাকে সর্বতোভাবে ঘৃণা করি 
কিন্তু এটাই তো বাস্তব যে, বিগত আড়াই শ 
বছরের ইতিহাসে এমন একটি ঘটনাও খুঁজে 
পাওয়া অসম্ভব, যেখানে আমাদের প্রতিবেশী 


ওয়াতন ।” এরা মানুষের শত্রু ধর্মের শত্রু এবং 
জাতির শত্রু । 

ঘোরতর দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কথা এই গাদ্দার ও 
মুনাফিকরাই এখন বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি ও 
সাংস্কৃতিক জগতের চালিকাশক্তি, কর্ণধার বললেও 


বন্ধুদের নিকট থেকে এতোটুকু নিখাদ সহমর্মিতার 
পরিচয় মিলেছে । আর এজন্যই বঙ্গবিভাগ, 


অতুযুক্তি হয় না । কায়েদা আযম অনেকদিন আগে 
বলেছিলেন, 4 01855 011990016 11) [10019 


৮8115 10 19919 1৬113111009 1111001 111011 
116913 0০1] 5895 ০ 8100 0791 309 13 
[810151917. অর্থাৎ “ভারতের এক শ্রেণীর মানুষ 
মুসলমানকে তাদের জুতার তলায় রাখতে চায়, 
কিন্ত আমি বলেছি তা হবে না, আর এই হবে 
না'র নামই পাকিস্তান |” 

পাকিস্তানের ক্রমাগত শোষণ ও অবিচারের 
বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করেছি, আমাদের দেশ এখন 
স্বাধীন । কিন্তু সেদিন সেই, ৪৭ পূর্বকালে কায়েদে 
আযম যা-বলেছিলেন, সে কথা তখনো যেমন 
সত্য ছিলো, আজ এই একবিংশ শতাব্দীতেও 
একইরকম সত্য ৷ বঙ্গভঙ্গ আজ আবার মুসলিম 
উম্মাহকে এই সত্যেরই সম্মুখে এনে দীড় 
করিয়েছে । তাওহিদী উম্মাহকে প্রতারণা করবার 
কত-সব অসংখ্য কৌশল! বাংলাদেশকে লক্ষ্য 
করে তখন বলা হতো আমি তোমায় ভালোবাসি; 
একথা বলা হয়, আমি তোমার শ্যামলী, তুমি 
আমার মেহবুব। বঙ্জভঙ্গ সতর্ক করে দিচ্ছে, 
আমরা যেন শ্যামলীর আহবানে আত্মবিস্মৃত 
মজনুন-এ পরিণত না-হই। হলে কী হবে, 
ইতিহাসে তার বহু সাক্ষ্য বিদ্যমান । 


লেখক: অবসরপ্রাগ্ড অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য 
বিভাগ, কুষ্টিয়া সরকার কলেজ 


* সুরা মুমতাহিনা: ১ 
২ সুরা মায়িদা: ৮২ 


“হাকিমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহ. ছিলেন বিশাল মনের মানুষ | সংকীর্ণ ভেদ বুদ্ধি, 


গোষ্ঠীগত চেতনা ও সম্প্রদায়গত অহমিকা হইতে তিনি ছিলেন যোজন যোজন দূরে । ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, অভিজাত- 


সাধারণ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাইকে তিনি সমান চক্ষে দেখিতেন । তাহার খলীফাদের তালিকা পর্যালোচনা করিলে এই 


কথা স্পষ্টত ধরা পড়ে যে, তাহার দৃষ্টি ছিল সর্ব ব্যাপ্ত । কে কওমী মাদ্রাসায় পড়িলেন, কে সরকারী মাদ্রাসায় পড়িলেন, 


কে কলেজে পড়িলেন, কে আদৌ পড়িলেন না; এই সব সংকীর্ণ চিন্তা তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই । তাহার 


খলীফাদের মধ্যে আছেন কওমী ও আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক, কলেজের অধ্যাপক, মাষ্টার, হাজী, দর্জি, মুনশী, ব্যবসায়ী ও 


হাকীম | তাহার সহিত অধ্যাত্ম সাধনায় সম্পর্কিত কোন ব্যক্তির মধ্যে যখনই তিনি ইখলাস, তাক্ওয়া, দীনদারী ও সুনাতে 


রাসূলের পাবন্দী লক্ষ্য করিয়াছেন তখনই তাহাকে খিলাফতের দায়িতৃভার ন্যস্ত করিয়াছেন । তাহার প্রতিটি খলীফা আমল 


ও পরহেযগারীতে সমসাময়িকদের মধ্যে ব্যতিক্রম |” 


মে*১০ 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, “'আত-তাওহীদ' 


সূত্র: হাকিমুল উম্মত : জীবন ও কর্ম, পৃ. ২৮-২৯ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


জম্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি 
ভ্যাসেকটমি-লাইগেশন: সষ্টার সাথে সাংঘর্ষিক 


জম্ম নিয়নত্রণকে ইংরেজিতে 13116) 00170] 


সবেত্তিম রিজিক দাতা । পৃথিবীতে এমন কোন 


আরবীতে “আযল বলা হয়” । আযলের শাব্দিক 
অর্থ হল টেনে নেয়া, তুলে নেয়া, পৃথক করা । 
বীর্ষস্বলন নিকটবর্তী হলে, লিঙ্গ বের করে 


বিচরণশীল নেই যার রিঘিকের দায়িত্ব আল্লাহ 
গ্রহণ করেন নি (সুরা-হুদ ৫/সুরা বনী ইসরাইল- 
৫) । এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ-উক্ত আয়াত থেকে 
স্পষ্ট হয়েছে যে, প্রচলিত জম্মনিয়ন্ত্রণ এর দ্বারা 


যৌনাঙ্গের বাহিরে বীর্য্বলন করা । শরীয়ত 


সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হবে । কেননা 


সমর্থিত কোন কারণ থাকলে, এরূপ করাতে কোন 


বর্তমান শতকরা ৯০% লোক জন্মনিয়ন্ত্রণ করে 


পাপ নেই- জায়েয । আর যদি কোন খারাপ 
উদ্দেশ্যে করা হয়, অবৈধ পন্থায় অথবা সন্তানের 
ভরণ-পোষণ দেওয়ার ভয়ে তবে তা হারাম । 
জম্ম নিয়ন্ত্রণের প্রচলিত তিনটি ব্যবস্থা 

(১) স্থায়ীব্যবস্থা 

যেমন- পুরুষের জন্য ভ্যাসেকটমি ও মহিলার 
জন্য লাইগেশন । এ ব্যবস্থা অপারেশনের মাধ্যমে 
হয়, পুরুষ ও নারীর সন্তান জম্ম দেয়ার ও নেয়ার 
ব্যবস্থা চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয় । এই ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ ভাবে হারাম । উদ্দেশ্য বা কারণ যাই হোক 
না কেন। কেননা এর মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া 
প্রজনন ক্ষমতাকে নষ্ট করা হয় এবং আন্রাহর সৃষ্টি 
বিকৃত করা হয় । 

(২) মেয়াদী ব্যবস্থা 

যেমন নিধারিত মেয়াদের জন্য ইনজেকশন, 
নিরাপদ কাল মেনে চলা এবং আই-ইউ-ডি (এক 
ধরনের প্রা্টিক কয়েল) ব্যবহার করা ইত্যাদি । এ 
পদ্ধতি গ্রহণ করা মাকরুহে তাহ্রীমি | 

(৩) সাময়িক ব্যবস্থা 

যেমন কনডম, জম্ম বিরতিকরণ পিল, ফেনা 
জাতীয় একপ্রকার পদার্থ যৌনাঙ্গে প্রবিষ্টকরণ 
ইত্যাদি । এই পদ্ধতি গ্রহণের পেছনে যদি উদ্দেশ্য 
এই থাকে যে, এতে করে পৃথিবীর লোক সংখ্যা 
নিয়ন্ত্রিত থাকবে, খাদ্যের সংকট হবে না, 
বাসস্থানের সংকট হবে না ইত্যাদি । তাহলে এটা 
ঈমান বিরোধী চেতনা হওয়ার কারণে না জায়েয, 
হারাম হবে । শরীয়ত সমর্থিত কোন কারণ 
থাকলে, তাহলে স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে তা গ্রহণ 
করা জায়েয । আর যদি এ পদ্ধতি স্ত্রী বা সন্তানের 
স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে অভিজ্ঞ দ্বীনদার ডাক্তার 
এর পরামর্শে গ্রহণ করা হয়, তবে তা জায়েয । 
প্রচলিত জম্মনিয়ন্ত্রণ 

ও মহাগ্রন্থ আল-কুরআন 

আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন: দারিদ্ব্ের ভয়ে 
তোমাদের সন্তানদের কে হত্যা করো না। 
তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমি 
জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি । নিশ্চয় তাদেরকে 
হত্যা করা মারাত্বক অপরাধ (সুরা বনী ইসরাইল- 
৩১) | কুরআনে রয়েছে, প্রত্যেক প্রাণীর রিষিকের 
জিম্মিদার আল্লাহ । অপর আয়াতে আছে, আল্লাহ 


মে*১০ 


দারিদ্যের ভয়ে, বাস স্থানের ভয়ে ও খাদ্যের 
সংকট থেকে বাঁচার জন্য, যা উল্লিখিত আয়াতের 
সাথে বিরোধপূর্ণ । জন্ম নিয়ন্ত্রণের সূচনা হয় 
জাহেলী যুগ থেকে, যা আজ অবধি বিদ্যমান । 
জাহেলী যুগ ও বর্তমান যুগের মধ্যে পার্থক্য শুধু 
এতটুকু যে পূর্বেকার লোকেরা ডেলিভারী হওয়ার 
পর হাত বা অন্যান্য হাতিয়ার দ্বারা হত্যা করতঃ 
এখনকার লোকেরা সন্তান ডেলিভারী হওয়ার পূর্বে 
মেডিসিন দিয়ে হত্যা করছে । জাহেলী যুগে সন্তান 
জন্মের সাথে সাথে বিশেষ করে কন্যা সন্ত 
নদেরকে হত্যা করা হত । যাতে তাদের ভরণ- 
পোষণ এর বোঝা বহন করতে না হয়। এই কর্ম 
পন্থাটিকে অত্যন্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত বলে মহান প্রভূ 
ঘোষণা করেন । হে মানব জাতি রিষিক দানের 
তোমরা কে? এটা একান্ত ভাবে আল্লাহর কাজ । 
তোমাদেরকেও তিনি রিযিক দিয়ে থাকেন | তিনি 
তোমাদেরকে দেন, তিনি তাদেরকেও দেবেন । 
তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে 
অপরাধী হচ্ছ? বরং এ ক্ষেত্রে রিযিক দেয়ার 
বর্ণনায় সন্তানদের অগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত 
করেছেন যে, আমি আগে তাদেরকে ও পরে 
তোমাদেরকে দেব । এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, 
আল্লাহ যে বান্দাকে নিজের পরিবার পরিজনের 
ভরণ-পোষণ ও অন্য দরিদ্রদের সাহায্য করতে 
দেখেন, তাকে সে হিসেবেই দান করেন, যাতে 
সে নিজের প্রয়োজনও মেটাতে পারে এবং 
অন্যকে ও সাহায্য করতে পারে । 

এক হাদীসে রাসুল (সা.) বলেন, (বিদুয়াফাইকুম 
ইন্নমা তানসুরুনা ওয়াতারযুকুনা) অর্থাৎ 
তোমাদের দুর্বল শ্রেণীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে 
তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং তোমাদেরকে 
রিযিক দেয়া হয় । এতে জানা গেল যে পরিবার- 
পরিজনের ভরণ-পোষণকারী মাতা-পিতা যা কিছু 
পায়, তা দুর্বল চিত্ত নারী ও শিশু সন্তানের 
ওসিলাতে পায় (সুরা হুদ: ৫)। এর সংক্ষিপ্ত 
তাফসীর । (দাববাতুন) এমন সব প্রাণীকে বলে যা 
ভূপৃষ্টে বিচরণ করে । পক্ষীকুলও এর অর্তভূক্ত । 
কারণ খাদ্য গ্রহণের জন্য তারা ভূপৃষ্ট সংলগ্ন হয়ে 
থাকে। সামুদ্রিক প্রাণীসমূহও পৃথিবীর বুকে 
বিচরণশীল । কেননা সাগর-মহাসাগর-প্রশান্ত 


মহাসাগর এর তলদেশেও মাটির অস্তিত্ব রয়েছে । 
মোট কথা সমুদয় প্রাণীকুলের রিযিকের দায়িত্বই 
তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন । এ কথা এমন ভাবে 
ব্যক্ত করেছেন যদ্বারা দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ 
করা যায়। ইরশাদ করেছেন, (আলাল্মাহি 
রিযকুহা) তাদের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর হাতে 
ন্যস্ত । এ কথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর উপর এহেন 
গুরু দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার মত কোন ব্যক্তি বা 
শক্তি নেই বরং তিনি নিজেই অনুগ্হহ করে, গ্রহণ 
করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন । আর এক 
পরম সত্য, দাতা ও সর্বশক্তিমান সত্তার ওয়াদা 
যাতে নড়চড় হওয়ার অবকাশ নেই । সুতরাং 
নিশ্চয়তা বিধানার্থে এখানে (আলা) শব্দ ব্যবহৃত 
হয়েছে। যা ফরয বা অবশ্যই করণীয় ক্ষেত্রে 
ব্যবহার করা হয় । অথচ আল্লাহর উপর কোন 
কাজ ফরয বা ওয়াজিব নহে । তিনি কারো 
হুকুমের প্রতি তোয়াক্কা করেন না। (রিযিক) 
রিযিকের আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু যা কোন 
প্রাণী আহার্য রুপে গ্রহণ করে, যার দ্বারা সেই 
দৈহিক শক্তি সঞ্চয়, প্রবৃদ্ধি সাধন এবং জীবন 
রক্ষা করে থাকে, রিযিকের জন্য মালিকানা স্বত্ৃ 
শর্ত নয় । সকল জীব জন্ত, পাগল, বধির, পঙ্গু 
সর্ব শ্রেণীর প্রাণী রিযিক ভোগ করে থাকে, কিন্তু 
তারা তার মালিক হয় না । কারণ মালিক হওয়ার 
যোগ্যতা তাদের নেই। অনুরূপভাবে ছোট 
শিশুরাও মালিক নয়, কিন্তু ওদের রিযিক অব্যাহত 
ভাবে তাদের কাছে পৌছতে থাকে । 

তাফসীরবিদরা রিষিকের ব্যাপক অর্থের দিকে 
লক্ষ্য করে বলেন- রিযিক হালালও হতে পারে, 
হারামও হতে পারে, যখন কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে 
অন্যের মাল হস্তগত ও উপভোগ করে তখন উক্ত 
বস্ত তার রিযিক হওয়া সাব্যস্ত হয়, তবে অবৈধ 
পন্থা অবলম্বন করার কারণে তা তার জন্য হারাম 
হয়েছে। যদি সে লোভের বশবর্তী হয়ে অবৈধ 
পন্থা অবলম্বন না করত, তাহলে তার জন্য 
নির্ধারিত রিযিক বৈধ পন্থায় তার নিকট পৌছে 
যেত । এক শ্রেণীর লোক প্রায় সময় প্রশ্ন করে যে, 
প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব যে ক্ষেত্রে আল্লাহ 
তায়ালা খোদ গ্রহণ করেছেন, কাজেই অনাহারে 
কারো মৃত্যুবরণ করার কথা নয় । অথচ বাস্তবে 
দেখা যায়, অনেক প্রাণী ও মানুষ খাদ্যের অভাবে, 
অনাহারে ক্ষুধা পিপাসায় মারা যায়, এর রহস্য 
কি? তাফসীরবিদরা তার উত্তরে বলেনঃ- তৎমধ্যে 
একটি উত্তর হচ্ছে এখানে রিযিকের দায়িত্ 
গ্রহণের অর্থ হবে আয়ুঙ্কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত 
এক নির্দিষ্ট সময় সীমা পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা 
রিঘিকের দায়িত্ব নিয়েছেন । আয়ুঙ্কাল শেষ হওয়া 
মাত্র তাকে মৃত্যুবরণ করে ধরা পৃষ্ট হতে বিদায় 
নিতে হবে । সাধারণত বিভিনন রোগ ব্যাধির 
কারণে মৃত্যু হলেও কখনো কখনো অগ্নিদগ্ধ 
হওয়া, সলিল সমাধি লাভ করা, আঘাত বা 
দুর্ঘটনায় পতিত হওয়াও এর কারণ হয়ে থাকে । 
অনুরূপভাবে রিষিক বন্ধ করে দেয়ার কারণে 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


অনাহারেও মৃত্যুর কারণ হতে পারে । কাজেই 


আবিষ্কার করে ৯০% ব্যর্থ হয়েছে৷ যার নমুনা 


শরিয়তের সঠিক পথ অবলম্বন করি, যা ইহকাল 


আমরা যাদের অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে দেখি 
আসলে তাদের রিযিক ও আয়ু শেষ হয়ে গেছে । 


নিম্নে আলোকপাত করা হল । জন্ম নিয়ন্ত্রণের 
জন্য সর্ব প্রথম আবিষ্কার হয় (১) ট্যাবলেট, এর 


অতঃপর রোগ-ব্যাধি বা দুর্ঘটনায় তাদের জীবনের 
পরিসমাপ্তি না ঘটিয়ে বরং রিযিক সরবরাহ বন্ধ 
হওয়ার কারণে অনাহার ও ক্ষুধা পিপাসায় তারা 
মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয় । আর অপর দিকে এই 


দ্বারা ব্যর্থ হলে পরে (২) কনডম ব্যবহার করা 
হয়, এতেও পর্যাপ্ত পরিমাণ সফলতা না পেয়ে, 
অবশেষে (৩) অপারেশন ব্যবস্থা আবিষ্কার করার 
পরও সময় মত গর্ভধারণ করে । 


পর্যন্ত পূর্বেকার যুগ তথা ব্যক্তি হতে শুরু করে 


পরিশেষে, সর্বমহলের প্রতি আমাদের আহবান, 


আর্তজাতিক পর্যায়ে ও সরকারী বেসরকারী জ্ঞানী- 
বিজ্ঞানী ডাক্তার উচ্চ পর্যায়ের লোকেরা, জন্ম 


বেপরোয়াভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করি, একে 
অপরকে এ ব্যাপারে সজাগ করি, আল্লাহ প্রদত্ত 


ও পরকালের পাথেয় হবে, যা একজন মুসলমান 
হিসেবে ঈমানের দাবীও বটে, অন্যথায় উভয় 
জগতে অপমান-ব্যর্থতা-বেইজ্জতি-অপব্যয় ছাড়া 
কিছু হবে না । মহান আল্লাহ সর্বশ্রেণীর তাওহীদি 
জনতাকে কুরআনের সঠিক জ্ঞান দান করুন । 
আমীন । 


নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের মেডিসিন 


বিধান অনুসরণ করি, জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে 


ইসলামী শিক্ষা ও এতিহ্য চর্চায় এলাহাবাদ 


এলাহাবাদে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগ হইলেও ইসলামী শিক্ষা, দাওয়াত, তাবলীগ ও সংস্কৃতি চর্চা জোর গতিতে অব্যাহত | 
রহিয়াছে । বহু আলিম, পীর, দরবেশ এলাহাবাদে আসিয়া ধর্মপ্রচারে নিজেদের আত্মনিয়োগ করেন । সময়ের বিবর্তনে এলাহাবাদ বহু &ঁ 
মেধাবী আলিম ও শক্তিশালী লেখকের জন্ম দিয়াছে । হাকীমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ “আলী থানভী রে.) ১৯০২ খিষ্টাব্দে এলাহাবাদ | 
আগমন পূর্বক ওয়ায ও নসীহতের মাধ্যমে আত্ম-সংশোধন, তাক্ওয়া, তাওহীদ ও পরের হক ইত্যাদী বিষয়ে জনসাধারণকে উদ্ৃদ্ধ করেন । | 
আল্লামা থানভী (র.) এর খলীফা মাওলানা মুহাম্মদ “ঈসা এলাহাবাদী রহ., মাওলানা আবদুর রহমান ও মাওলানা ইসহাক কানপুরী | 
এলাহাবাদ অঞ্চলে ইসলামের মর্মবাণী প্রচারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য খিদমত আঞ্জাম দেন । এলাহাবাদে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টিতে শায়খুল | 
ইসলাম আল্লামা হোসাইন আহমাদ মাদানী (র.) ও তাহার শিষ্যদের বিশেষ অবদান রহিয়াছে । মাওলানা নাসীমুলাহ প্রতাপগড়ী মাদ্রাসা 
হিফযুল উলুমের সেক্রেটারী এবং মাযাহেরী গণপাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা ৷ তাহার লিখিত 'না'আতীন ওয়া সালাম", 'শাম'য়ে হিদায়াত" ও | 
“বারকাতে নামায” বহুল পঠিত গ্রন্থ । মাওলানা মুফতী “আবদুল কুদ্দুস রুমী এলাহাবাদী এলাহাবাদ ডিভিশনের একজন স্বনামধণ্য আলিম ও 
মুফতী | শিকক্ষতার পাশাপাশি তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর মূল্যবান গ্রন্থাদি রচনা করেন । তাহার রচিত গ্রস্থাদির মধ্যে 'রাহমাতে | 
ইসলাম”, “দেওবন্দ সে বেরেলী তক',আ লাইসা মিনকুম রাজুলুন রাশীদ”, ইসলামী হুকুমত কী কাহানী “আলামা খোমেনী কী যবানী', 
তাফহীমুল কুর“আন সামাজ্নে কী কোশিশ', “তাছভীর কা দুসরা রুখ*, “মাওদুদিয়াত বে নেকাব, “হাকীকাত কী রৌশনী*, “ঈদে মীলাদুন্নবী | 
কী তাকরীবাত', “এক আয়েনা মে তিন চেহেরে' “হুজ্জিয়তে কুর'আন”, “নিদায়ে রহমান, “দীনী নিসাব', 'ফারূগে ইসলাম', 'নাযমুল মুফতী+, | 
“কানূনে ইসলাম মে তারমীম ওয়া তাবদীল', “তারীখী সীরাত', “হযরত সিদ্দীক কী কাহানী” অন্যতম | মাওলানা শাহ ওয়াসী উলাহ (রে.) এর 
খলীফা মাওলানা “আবদুর রহমান জামী এলাহাবাদী ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ধারায় নৃতনমাত্রা যোগ করেন । তিনি এলাহাবাদের 
জামেয়া ওয়াসীয়াতুল উলুমের মুফতী | তাহার রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে উসওয়াতুস সালেহীন", “তারগীবুল ফুকারা ওয়াল মুলুক", 'আল | 
ইফাদাতুল ওয়াসীয়া”, “বায়াদ খাস”, 'হালাতে মুসলিহে উম্মত" ও “তানভীরুস সালেকীন' অন্যতম | মাওলানা সায়্যিদ গিয়াসউদ্দীন 
এলাহাবাদী এতদঞ্চলে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচার প্রসার ও সহীহ ইসলামী আকীদার বিকাশে দৃশ্যমান ভূমিকা পালন করেন । ইসলাম প্রচারে | 
লোক সৃষ্টির মহান লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়া ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি “মারকাষে ইসলামী” নামে এলাহাবাদেএকটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। | 
শিক্ষকতা ও জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি তিনি ১৩টি উলেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন । তীহার গ্রস্থাদির মধ্যে 'হাকীমুল উম্মত”, “গুলদাস্তায়ে | 
তাকরীর', “আল বালাগাত', “সুন্নাত ও বিদ'আত", “তাসহীলুল উসুল", “সাওয়ানিহে মাসীহুল উম্মত", “শারহু 'আকায়িদিত তাহাভী", | 
“তালমাতে সীরাত, “কাওয়ায়িদে “আরবী*,তাওবা ওযা ইস্তেগফার', 'আমসালুল কুর'আন”, “লায্যাতে সাহার' ও “তুহফায়ে খাতাবাত” 
বিশেষভাবে উলেখযোগ্য | . 
দারুল উলুম দেওবন্দ ও মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুরের আলিমদের অব্যাহত প্রয়াসের ফলে এলাহাবাদ ডিভিশনের অধীন তিন জেলা ও 
বিভিন্ন থানায় বহু মাদরাসা, মসজিদ, খানাকাহ, তাবলিগী মারকায ও দায়েরা গড়িয়া উঠে । জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা 
সায়্যিদ আস'আদ মাদানী (র.) খলীফা মাওলানা আবুল হাসান হায়দরী ধর্ম প্রচারে গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছেন। | 
এলাহাবাদের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, মাদ্রাসা সুবহানিয়া, দায়েরা শায়খ মুহিববুলাহ, দায়েরা শাহ আজমল, দায়েরা শাহ মুনাববার 'আলী | 
এলাহাবাদ শহরের বিশেষ আকর্ষণ | কুর'আন, হাদীস ও ফিক্হের শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য মাওলানা শাহ | 
ওয়াসী উলাহ রে.) এর খলীফা ড. সালাহউদ্দীন ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে এলাহাবাদের ওয়াসীআবাদ হইতে “রাবিতা হক' নামে একটি মাসিক | 
সংবাদপত্র প্রকাশ করেন । মুফতী সাইফুর রহমান কাসেমী ইহার প্রথম সম্পাদক । 


এহ্না; সম্পাদক, 'আত-তাওহীদ” দু 

সূত্র: সাপ্তাহিক জমিয়ত, ফিদায়ে মিল্লাত সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৬, নয়া দিল্লী, পৃ. ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৭৮ মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ শাহেদ সাহারানপুরী, উলামায়ে 
মাযাহিরুল উলৃম সাহারানপুর আওর উনকী “ইলমী ওয়া তাছনীফী খিদমাত, ২য় সং., ৫খ., সাহারানপুর, উত্তর প্রদেশ, ভারত, ২০০৫ খ্রি., পৃ.২০৬, ৩৩২; প্রাপ্ক্ত, | 
৪খ., পৃ১৬২-১৭৪, ১৭৭-১৮২, ৩০৮-৩১৩ স্/৮ভ/.0)01018585.0010./১119119990/1)18063 (০ ৮131 - 
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| আত্তান্তহীদ ৩০ 


গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ হলে 


ডা. আইরিন পারভীন আলম 

গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ যে কোন গর্ভবতী মায়ের জন্য বেশ ভয়ের ব্যাপার । 
মাসিক বন্ধ হওয়ার পর একজন “মা' ভাবেন তিনি গর্ভবতী হয়েছেন এবং 
তার আর রক্ত যাবেনা-এটাই স্বাভাবিক । কিন্তু নানা কারণে গর্ভাবস্থায় 
মাসিকের রাস্তায় রক্তক্ষরণ হতে পারে । গর্ভাবস্থায় বিভিনন সময়ে রক্তপাত 
হতে পারে । পুরো গর্ভাবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করলে প্রথম তিন মাস, 
মাঝের তিন মাস ও শেষের তিন মাসের যে কোন সময় রক্তক্ষরণ হতে 
পারে । 

প্রথম তিন মাসের রক্তক্ষরণের কারণ 

০ নানা কারণে গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসে রক্তক্ষরণ হতে পারে । শতকরা 
২০-৩০ ভাগ গর্ভবতী মায়ের প্রথম তিন মাসে রক্তক্ষরণ হতে পারে | এর 
মধ্যে অর্ধেকের বাচ্চার কোন সমস্যা হয় না, পুরো গর্ভাবস্থা কাটিয়ে পূর্ণ 
সন্তান প্রসব করা হয়। 

০ বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রথম তিন মাসে রক্তক্ষরণের প্রধান 
কারণ । অনেক সময় অল্প অল্প রক্তক্ষরণ হয় কিন্তু ঠিকমত চিকিৎসা ও 
ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী থাকলে শেষ পর্যন্ত সন্তান প্রসব সম্ভব ৷ 

০ একটোৌপিক প্রেগনেন্সি: জরায়ু ছাড়া পেটের ভিতরে অন্য কোন যায়গায় 
(যেমন টিউব, ডিম্বাশয়) যদি ভ্রুন স্থাপিত হয় তবে তাকে একটোপিক 
প্রেগনেন্সি বলে । মাসিক বন্ধ হওয়ার পর পেটে ব্যাথার সাথে সাথে 
হালকা রক্তপাত এর প্রধান লক্ষণ । ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কিছু 
পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে একটোপিক প্রেগনেন্সি কিনা তা জানা যায় । 

০ ইমপ্রেনটেশন রক্তপাত: বাচ্চা নষ্ট হবার সম্ভাবনা ছাড়াই কোন কোন 
রোগীর ক্ষেত্রে জরায়ুতে ভ্রু স্থাপিত বা ইমপ্লেনটেশনের সময় রক্তপাত 
হতে পারে । সাধারণত কনসেপশনের ছয় থেকে বার দিন পর এরকম 
হতে পারে । অনেকে এটাকে মাসিক মনে করতে পারেন কিন্তু পরবর্তীতে 
কিছু দিন পর পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে কনসেপশন হয়েছে কিনা তা 
নিশ্চিত হওয়া যায় । 

০ আর কিছু কারণে প্রথম তিন মাসে মাসিকের রাস্তায় রক্তক্ষরণ হতে 
পারে । তা হলো-মোলার প্রেগনেন্সি যেখানে জরায়ুতে ভ্রনের পরিবর্তে 
টিউমার জাতীয় সমস্যা হয় এবং এ অবস্থায় রক্তক্ষরণের সাথে সাথে 
আহ্গুরের থোকার মত বের হয় । তবে একটা ব্যাপার জেনে রাখা ভালো 
যে, যে সব ভ্রনের জন্মগত কোন ত্রুটি থাকে সাধারণত সে সব বাচ্চাই 
নষ্ট বা এবরশন হয়ে যায় । 

গর্ভাবস্থায় শেষের দিকে রক্তক্ষরণের কারণ 

০ এ সময়ে রক্তক্ষরণের প্রধান দুটি কারণের একটি হলো গর্ভফুল নিচে 
জরায়ুর মুখের কাছাকাছি থাকা যাকে বলা হয় প্রাসেন্টা প্রিভিয়া, যাদের 
আগে জরায়ুতে কোন ধরনের অপারেশন যেমন_ ডিএনসি, সিজারিয়ান 
অপারেশন বা যাদের জমজ বাচ্চা হয় তাদেও হওয়ার সম্ভাবনা বেশি 
থাকে । 

০ অন্যটি হলো গর্ভফুল জরায়ুর স্বাভাবিক অবস্থা থেকে একটু আলগা হয়ে 
যাওয়া । বিভিন্ন কারণে এ রকম সমস্যা হতে পারে যেমন-প্রেসার বেশি 
থাকা বা পেটে কোন কারণে আঘাত পেলে এরকম হতে পারে । 

০ আর ও একটা যে কারনে শেষের দিকে রক্তপাত হতে পারে তা হলো 
সময়ের আগেই যদি ডেলিভারীর ব্যাথা উঠে যায়। ক্স অনেক সময় 
জরায়ুর মুখের কোন সমস্যার জন্য গভবিস্থায় রক্ত যেতে পারে । 

এ সময়ে করণীয় 

প্রথম দিকে অল্পরক্ত গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বিশ্রাম ও চিকিৎসা 

নিলে ভ্রনের অনেক সময় কোন ক্ষতি হয় না আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে রক্ত 

যাবার সাথে বেশি পেট ব্যাথা থাকলে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে । 

রক্ত বেশি গেলে সাথে সাথে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে | এ 

অবস্থায় যে কোন সময় রোগীর রক্তের প্রয়োজন হতে পারে । এ জন্য 

গর্ভবতী মাকে নিজের রক্তের গ্রুপ জানা থাকতে হবে এবং তাকে রক্ত দিতে 
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পারে এমন একজন রক্তদাতার ঠিকানা ও ফোন নম্বর কাছে রাখতে হবে । 
গভবিস্থায় রক্তপাত মারাত্বক ঝুঁকি বলে বিবেচিত হয় | এ সময়ে পূর্ণ বিশ্রামে 
থাকতে হবে এবং ভারী কাজ করা, ভ্রমন ও সহবাস থেকে বিরত থাকতে 
হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলতে হয় । 


লেখিকা: প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ও সান 


ডায়াবেটিসে কি আলু খাওয়া যায় 


__ ফারজানা আনজিন_ 
অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন, “ডায়াবেটিস হলে কি আলু খাওয়া যায়? তাদের 
অনেকে আবার নিজেরাই উত্তর দেন, “ডায়াবেটিস হলে মাটির নিচে জন্মানো 
সবজি খাওয়া যায় না ।' এ কথা কিন্ত একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা । ডায়াবেটিসে 


আক্রান্ত রোগী অবশ্যই আলু খেতে পারবেন । প্রশ্ন হল, কতটুকু খাওয়া 


যেতে পারে? এর উত্তর খোজার জন্য আসুন জেনে নেই আলু ও চালের 
পুষ্টিমূল্য কতটুকু ৷ ১০০ গ্রাম আলু থেকে পাওয়া যায় ৫৭ কিলোক্যালরি 
খাদ্যশক্তি, ১.৬ গ্রাম প্রোটিন, ২২.৬ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ১১ মিলিগ্রাম 
ক্যালসিয়াম, ০.৭ মিলিগ্রাম লৌহ, ০.৪ গ্রাম আশ । অন্যদিকে ১০০ গ্রাম 
চাল থেকে পাওয়া যায় প্রায় ৩৫০ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ৬.৫ গ্রাম 
প্রোটিন, ৭৯ গ্রাম কার্বহাইড্রেট, ৯ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ৪ মিলিগ্রাম লৌহ, 
০.২ গ্রাম আশ । কার্হাইড্রেট বা শর্করার পরিমাণ তুলনা করলে দেখা যায়, 
আলুতে চালের তুলনায় কার্বহাইড্রেট কম। তাহলে দেখা যাচ্ছে আলু 
অবশ্যই খাওয়া যেতে পারে | আমরা ভেতো বাঙালি হিসেবে পরিচিত | তাই 
ভাত দিয়ে আলুভর্তা বা আলু তরকারি, রুটি দিয়ে আলু ভাজি, মাছ, মাংস ও 
সবজির সঙ্গে প্রচুর আলু ব্যবহার করে থাকি । এতে দৈনিক খাদ্য তালিকায় 
কার্বহাইড্রেটের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় । এতিহ্যগতভাবে আমরা ভাত 
খাওয়া ছেড়ে দিতে পারি না। এ কারণে ডায়াবেটিক সমিতি থেকে প্রকাশিত 
বই অনুসরণ করলে দৈনিক ২২ গ্রাম, অর্থাৎ ছোট একটা আলু বা এক মুঠো 
আলু ভর্তা খাওয়া যেতে পারে । আবার ভাত-রুটির পরিবর্তে আলু বা আলুর 
মতো অন্যান্য সবজি (শর্করা সমৃদ্ধ) যেমন গাজর, মিষ্টি কুমড়া, শিম, 
টেড়স, বরবটি, কচুরমুখী ইত্যাদি খাওয়া বাড়ান যেতে পারে ৷ তবে লক্ষ্য 
রাখবেন, ভাত বা রুটি বেশি খেয়ে এর সঙ্গে এই ধরনের সবজিগুলো বেশি 
খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা কিন্তু বেড়ে যাবে । 


লেখিকা: পুষ্টি করমর্র্তী 
ইব্রাহীম জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩১ 


এ 


বিন্দুশ্রমের ঘাম 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 
আবাদ করেছি আমরা যে ভাই সকল দিক 

সেই বাণী আজ সকল জনে মেনে নিক 

তোমাদেরে ভাই সুশীল বানানো মোদের ঘাম 

দাওনা মজুরী যতই মোদের পরিশোধ হবে না 

তাহারী দাম 

দামী পোষাকে আরাম কেদারায় অহংকারী মনে 
আমাদের শ্রম কষ্ট মেধার অশেষ অবদানে_ 

ওরে সাহেব সব মধু তো খেয়ে ফেলছো তোমরা 
হাজার ফুলের বুকেতে গিয়ে আহরণ করলো ভোমরা 
মজুর বলে করছো হেলা ময়লা পোষাক দেখে 

তোমরা যাচ্ছো সামনের কাতারে মোদের পিছনে রেখে 
আমরাই শ্রমিক একদিন হবো সবার চেয়ে দামী 
পিছনে ফেলে তোমাদের ভাই হবো অগ্রগামী 
মজুরী নহে শ্রমের বদলা চাই তবে সম্মান 

অস্টালিকা দামী বাহন সব আমাদের দান 

রম্য দালান দামী পোষাক দামী মোটর যান 

রক্ত ঘামে সৃষ্টি করেছি ওষ্ঠাগত প্রাণ 


এ 


বিধাতার অভিশাপ 
কালাম আজাদ 
দিনের পিপাসা ছেঁড়া অবরূদ্ধ এক স্বপ্নচারী 
অনাবিল স্বপ্ন আঁকে আলোকিত শুভ্র জোছনায় 
কুয়াশার আবরণে অহর্নিশ সবুজ ছায়ায় 
যাতনা জীবন ঠেলে, ফিরে যায় শুন্য চাদে 


বিধাতার অভিশাপে পুড়ে যায় আলোর শহর 
অতঃপর শৃন্যে ঝোলে বেদনার বিবর্ণ শহর 


এই আমাদের দেশ 

শওকত নূর 

এ যে দূরে বটের চুড়োয় হাজার বকের সারি 
নদীর বুকে নায়ের মাঝি, সবুজ-শ্যামল বাড়ি 
মেঠো পথে লাঙল কীধে চলছে ধেয়ে চাষী- 
গাছের ছায়ায় রাখাল ছেলে বাজায় মোহন বাশি । 
এই আমাদের সোনার বাংলা এই আমাদের দেশ- 
এই দেশেতে জন্ম নিয়ে আমরা আছি বেশ । 


মে*১০ 


আলোর হাতছানি 
মসউদ উশ শহীদ 
আমার হৃদয়টা যেন বিশাল সাগর 
আছে তার ঢেউ আর ঢেউ 
উত্তাল তরঙ্গ আর কুলহীন সাগরে কি 
কুল কিনারা দিতে পারে কেউ? 

চাই কি, আলোর হাতছানি 

কেউ কি দিতে পারে এখন আমাকে 
তাবৎ জীবন কেন এত হাহাকারময় 
এতো অশান্ত, অতৃপ্ত ধরা, 
কান্তির সিঞ্চন কোথাও মিলে না কেন 
চতুর্দিকে শুধু মরুময় খরা 

জীবন ব্যাপী খুঁজিয়া মরেছি তবু 

পাইনি শান্তির আবাস ঠাই 

হঠাৎ দেখি কখন গোপনেই তিনি 

হৃদয়ে আঁকেন সজীবতা, জলপাই 
তারপর যেন থেমে যায় অগণিত ঢেউ 
ভেসে ওঠে কুল উপকূল 
আমার হৃদয়ে বসেন তিনি হাসিমুখে 
আমারই প্রিয়তম রাসুল সা. 


শান্তির উৎস 
যখন কেবলি হতাশা 
সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া 
বড়ো দুরূহ 
সে অসহায় মুহূর্তে 
আপনি আমাদের দেখান 
“আলোকিত পথ" 

আপনি আলোর এশ্বর্য 


তামাম পুথিবীর কল্যাণের দূত আপনি 
আপনার মুখ নিঃসৃত 

মধুময় বাণী “শান্তির উৎস? 

মুহূর্তে আমাদের অন্তর্লোকে 

শান্তি ছড়ায় । 


তোমার সীরাতের পূর্ণতায় 

রেজা রহমান 

যুগ যুগ মানুষ জেনেছে তোমার আবির্ভাবের কথা 
পৃথিবীর প্রতিটি এশীগ্রন্থে আলোচিত ত্রিকালের 
মহান নেতা_ 

তোমার সীরাতের আলোয় ভেসে যায় 

শিক্ষাহীন, সভ্যতাবিবর্জিত, বর্বর অন্ধত্বের যুগ 
দুস্থ, নিপীড়িত নির্যাতিতরা পায় তাদের স্বজন । 


জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে 

তোমার সীরাত অস্ত্রে মুক্ত করলে স্বদেশ ভূমি 
পবিত্র কাবা 

লাত মানাত উজ্জা ভেঙ্গে যায়। 

কী আশ্চর্য দক্ষতায় শক্রশক্তি করলে জয় 
নিরক্ষরকে অক্ষরদানে কী অনন্য মুক্তিপণ! 
কেউ পীড়িত 

এমন আর কেউ আছে শেষ্ঠ সমরবিদ 

শ্রেষ্ঠ রাসুল সা. | 


তোমার সীরাতের দীপ্তিতে সমস্ত কালীমা করে দূর 

অর্পণ করলে প্রথম লিখিত সনদ মাত্র দশ বছরে 
বিশ্বের ইতিহাসে কে আর এমন হয় 

তোমার সীরাতের সৌরভপূর্ণ আকাবার শপথ 

বিপর্যস্ত বিশ্ব পায় শান্তির দিকদর্শন 


সিরাজাম মুনিরা জাজ্বল্যমান পৃথিবীর মধ্যাকাশে 
তোমার সীরাতের পূর্ণতায় মানুষ পেল দিক ও গতি 
পূর্ণতা পেল ইতিহাস 


সাক্ষী হল দিন-রাত্রী, ১০ যিলহজ্ব 
সাক্ষী হল আরাফাত, আকাশ যমীন 
মহাকাল হলো সাক্ষী । 


তোমরই উজ্তবল্যে সকল জিন ইনসান প্রকৃতি 
তসবি জপে শহাশান্তি আলোকময় নাম 
রাসুলে রাবিবল আলামীন 

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লাম 


সাদিয়া আক্তার 

মামার বাড়ি শেরপুর, এখান থেকে অনেক দূর । 
বাশ বাগানের পাশে, হুক্কা-হুয়া শিয়াল হাসে 
মামার বাড়ি অনেক গাছ, পুকুর ভরা আছে মাছ । 
মামার বাড়ি মামী থাকে, আদর করে কাছে ডাকে । 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩২ 


প্রষ্টাকে কোন নামে ডাকতে হবে? 
একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় অ্রষ্টাকে কোন নামে ডাকতে হবে? কারণ একক 
অুষ্টাতে বিশ্বাসী ধমবিলম্বীদের মাঝে মহান ত্রষ্টার ভিন্ন ভিন্ন নাম উচ্চারণে 
পরিলক্ষিত হয় । যেমন_ ঈশ্বর, ভগবান, গড ইত্যাদি । আসলে এ সকল 
নাম নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে । যেমন- ঈশ্বর, ভগবানের সাথে “গণ' 
যোগ করেন । তাহলে হয় বহুবচন;-ঈশ্বরগণ বা ভগবানগণ । গডের সাথে 
এস যোগ করলে গডস বহুবচন প্রকাশ করে | গডেরও স্ত্রী লিঙ্গ গডেস 
রয়েছে । একইভাবে যদি ঈশ্বরের সাথে রী" স্ত্রীলিঙ্গ-ঈশ্বরী” বা ভগবানের 

সাথে “তী” যোগ করলে স্ত্রীলিঙ্গ_-ভগবতী হয়ে যায় । 

পক্ষান্তরে আরবি শব্দ বা নাম যা মানব ধারণায় চিত্রিত করা অসম্ভব এবং 
এই নামকে নিয়ে কোন অপপ্রয়োগও সম্ভব নয় | অপ্রিয় সত্য এই যে, হিন্দু, 
ইহুদি ও খিস্ট ধর্মে এখনো সুস্পষ্ট আল্লাহ নামটি অনন্যরূপে তাদের ধর্মগ্রন্থে 

রয়েছে। কিন্তু তারা ইচ্ছে বা অনিচ্ছায় তা পরিহার করে চলেছে । 
আহমাদুলাহ 
ই-মেইল: 100:0১0()%811009.001। 


বিশ্বনবী সা.-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ 
যিলহজ্জের ৯ তারিখে আরফাতের প্রান্তরে পৌছে নবী করিম সা. বিস্তারিবত 
এবং অলঙ্কারপূর্ণ ভাষণ দান করেন । যা উপদেশ ও নীতিমালায় পরিপূর্ণ । 
আল্লাহর শেষনবীর এটা ছিল শেষ ভাষণ | সেই ভাষণে বিশেষ করে নিমোক্ত 
অংশটুকু প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ে ফলকে খোদিত করে রাখা কর্তব্য: “হে 
লোক সকল! আমার কথা শোন, তাহলে আমি তোমাদের জন্য অপ্রয়োজনীয় 
সকল বিষয় বর্ণনা করতে পারি । আমি জানি না আগামী বছর আমার 
তোমাদের সাথে মিলিতে হতে পারব কি না । 
তিনি বলেন, মুসলমানের জান-মাল, ইজ্জত-সম্মান তোমাদের জন্য কিয়ামত 
পর্যন্ত পবিত্র এবং সম্মানিত । যেমন- এ দিনটি (আরফার দিন) এ মাসটি 
(যিলহজ্জ মাস) এবং এ শহরটি (মক্কা শরীফ) পবিত্র এবং সম্মানিত | তাই 
যে কোন লোকের নিকট আমানত হিসেবে অন্যের যা গচ্ছিত থাকবে, তা 
তাকে আদায় করে দিতে হবে । 
এরপর নবী করিম সা. বলেন, “হে লোকেরা! তোমাদের স্ত্রীদের তোমাদের 
ওপর কিছু অধিকার রয়েছে । ঠিক যেমনটি তাদের ওপর তোমাদের অধিকার 
রয়েছে ॥ 
“হে লোক সকল! মুসলমান ভাই ভাই । কারো পক্ষে তার ভাইয়ের সম্পদ 
তার সন্তুষ্টি ব্যতীত নেওয়া হালাল নয় ৷ আমর মৃত্যুর পর তোমরা আবার 
কাফির হয়ে যেও না । একে অন্যকে হত্যা করতে যেও না। 
'আল্লাহর কিতাব ও আমর বাণী রেখে যাচ্ছি । তোমরা যদি তার পরিপূর্ণ 
বিধিবিধান মজবুতভাবে আকড়ে ধর তাহলে তোমরা কখনো পথহারা হবে 
না? 
এরপর হুজুর সা. বলেন, “হে লোকেরা! তোমাদের প্রতিপালক একজন, 
তোমাদের আদি পিতা একজন, তোমরা সবাই হযরত আদম আ.-এর 
সন্তান । আর (মনে রেখো) হযরত আদম আ. মাটি থেকে সৃষ্ট । তোমাদের 
মাঝে অধিক সম্মানি সেই যে অধিক খোদাভীরু | কোন আরবাসী কোনো 
অনারবের ওপর খোদাভীতি ব্যতিত শ্রেষ্ঠ হতে পারে না । মনে রেখো! আমি 
তোমাদের কাছে আল্লাহর দীন পৌছিয়েছি। কাজেই অনুপস্থিত তাদেরকে 


মে*১০ 


উপস্থিত লোকদের এসব কথা পৌছানো কর্তব্য ৷ হজ্জ পালন শেষে রাসুল 
সা. আরো দশ দিন মক্কা নগরীতে অবস্থান করেন । এরপর মদিনায় চলে 
যান। 


এম. এইচ. বেলাল উদ্দীন 
ছাত্র: বরইতলি ফয়জুল উলুম মাদরাসা 


আহমদ দিদাত: এক দুঃসাহসী মুসলিম বীর 


পবিত্র দাওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করতে গিয়ে তাকে অনেক বাধার 
সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথমেই বিরোধিতা আসে তার স্বগোত্রীয় মুসলিমদের 
কাছ থেকে । তিনি “হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ” শিরোনামে একটি 
বক্তৃতার আয়োজন করেন । কিন্তু দুর্বল ঈমানের মুসলিমরা তার বাধা হয়ে 
দাড়ায় । তারা খ্রিস্টিয়ান অধ্যষিত এলাকায় এই বক্তৃতা সংঘাতের সৃষ্টি 
করতে পারে বলে মিথ্যে অজুহাতে তাকে বিরত থাকতে বাধ্য করে | এভাবে 
তার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় । কিন্তু তাতেও তিনি মোটেই নিরাশ হলেন 
না। আহমদ দিদাত প্রদীপ্ত ঈমানের এক নির্ভয় সাধক পুরুষ | সত্যের প্রচার 
কাজে তিনি অনেক ভয়-ভীতি, হুমকি-ধমকি ও লাঞ্চনা-গঞ্জনার শিকার হলে 
অসীম ধের্যের সাথে মুকাবেলা করে তার অভিযাত্রাকে তিনি অব্যাহত 
রাখেন । কারো অসন্তোষ, বিরোধিতার তোয়াক্কা না করে তিনি নির্ভয়ে 
এগিয়ে যান সত্যকে বিশ্ব-বিবেকের সামনে উপস্থাপনের জন্য ৷ তার 
আন্তজাতিক দাওয়াহ কর্মের মধ্যে বিশ্বের পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রেরিত 
ইসলামের দাওয়াহ উল্লেখ্য । তিনি তৎকালীন ক্লিন্টন সরকারের পুরো 
সিনেটকে ইসলামের দাওয়াপত্রসহ “দি চয়েস* শিরোনামে তার অনবদ্য 
রচনার সংকলন প্রেরণ করেন । তার প্রেরিত এই মহাসত্যের স্বার্থহীন উদার 
আহ্বানে তারা যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে সাড়া দেন । তীর এই দুঃসাহসী 
দাওয়াহ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখে । 

তার স্বজাতি ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য দেওয়া বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য । 
আরব উপ-সাগরীয় যুদ্ধের কারণে উপদ্ীপে অবস্থানরত মার্কিন সৈন্য দলের 
নিকট দাওয়াহর এক চমৎকার সুযোগ এনে দিলে তিনি সেখানে ইসলাম 
সম্পকে বহু বক্তৃতা এবং পুস্তিকা প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন । এটা জানা 
যায় যে, উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়কালে সৌদি আরবে অবস্থানরত পাচ 
সহস্রাধিক মার্কিন সৈন্য ইসলাম গ্রহণ করে । যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদলে মুসলিম 
সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মার্কিন প্রশাসন সৈন্যদলে এই প্রথমবারের মতো 
একজন মুসলিম ইমাম নিয়োগ করতে বাধ্য হয় । 


দীনি মাদরাসা: সংস্কার ও অপরিহার্যতা 
মাদরাসা হল নুবুয়তে মুহাম্মদীর চিরন্তনতা এবং মানব জীবনের 
গতিশিলতার মিলনমোহনা । সুতরাং আধুনিক ও প্রাচীনের বিতর্ক এবং 
পরিবেশ ও প্রতিবেশের সীমাবদ্ধতা এখানে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। 
মাদরাসা হল সবচেয়ে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী এবং গতি ও প্রগতির 
উচ্ছলতায় এবং উদ্যম ও প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ একটা প্রতিষ্ঠান । এর এক 
প্রান্তের সংযোগ হল নুবুয়তে মুহাম্মদীর সঙ্গে, অন্য প্রান্তের সংযোগ হল 
জীবন ও জগতের সঙ্গে | মাদরাসা একদিকে নুবুয়তে মুহাম্মদীর চিরন্তর ধারা 
থেকে জল সঞ্চয় করে অন্যদিকে জীবনের ফসল ভূমিতে জল সিঞ্চন করে । 
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এটা দীনি মাদরাসার সর্বক্ষণের দায় ও দায়িত্ব । মুহুর্তের জন্য যদি সে তার 
দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলা করে তাহলে জীবনের ফসল ভূমি শুকিয়ে যাবে, 
মানুষ ও মানবতা নিজ হয়ে পড়বে এবং জীবন ও জগতের সব কিছুতে 
স্থবিরতা দেখা দেবে । 

মাদরাসায় এখন আর সেই পরিবেশ নেই । আগের সেই নুরানিয়াত নেই। 
সেই নুরানী মানুষ নেই, যাদের দেখে নিন্দুকদের জবান সংযত হত । যাদের 
সুহবতে মুরদা দিল জিন্দা হত। ইয়াকিন ও ইখলাস, ইশক ও মুহাববত, 
তাকওয়া ও তাওয়াক্ুল, দোয়া ও রোনাজারি, আত্মবিলোপ ও আত্মনিবেদন, 
দুনিয়ার প্রতি মোহমুক্তি ও নিরাসক্তি ইত্যাদি মাদরাসার বাসিন্দাদের মাঝে 
দিন দিন তা অবনতির দিকেই চলেছে । বর্তমানে হাজারো মাদরাসায় এখন 
লাখো তালিবান, কিন্তু সমাজ-রাষ্ট্রে এবং জীবনের প্রাঙ্গণে তাদের কোনো 
প্রভাব নেই, নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নেই । অথচ আগে সংখ্যা ছিল কম, ধার ও 
ভার ছিল অনেক বেশি । 

এক সময় এই দেশেই খাজা মুঈনুদ্দীন আজমিরি কিংবা সৈয়দ আলী 
হামদানী কাশ্রিরি রহ.-এর মতো সহায়-সম্বলহীন এক ফকির আত্মপ্রকাশ 
করেন আর সারাদেশ হৃদয়ের তাপে ও উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠত এবং ঈমান 
ও ইয়াকিনের নুরে নূরানী হত । হযরত মুজাদ্দিদে আলে সানী রহ. মোঘল 
হুকুমতে একা এক ইনকিলাব এনেছিলেন । তারই নিরব প্রচেষ্টার বরকতে 
আকবরের সিংহাসনে আমরা দেখি আওরঙ্গজেবের মতো আলেম ফকিহ ও 
দীনদার বাদশাহকে | 

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী রহ. বিশাল বিস্তৃত ভারতের গতিধারা বদলে 
দিয়েছিলেন এবং সমথ চিন্তা-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার ওপর সুগভীর প্রভাব 
বিস্তার করেছিলেন । মাওলানা কাসিম নানুতবী রহ. এক সর্বপ্াসী হতাশা ও 
নৈরাশ্যের মাঝে এক পিছু হঠাও এক নাজুক সময়ে এত বড় ইসলামী দুর্গ 


হযরত মাওলানা আশরফ আলী থানবী রহ. বলেন, ইলমে দীন শিক্ষার জন্য 
মেধাসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক । কিন্তু বর্তমানে নির্বাচিত করার মাপকাঠি এই 
পর্যায়ে পৌছেছে যে, যে অত্যন্ত মেধাহীন ও জ্ঞানহীন তাকে আরবি পড়ার 
জন্য নিযুক্ত করা হয় । হযরত বলেন, অল্প সাহসী লোক বর্তমানে ইলমে দীন 
শিখতে আরম্ভ করেছে । যারা বংশধর, উচ্চ, সাহসী, মেধাবী ছিল তারা 
ইলমে দীন শিক্ষা করা বর্জন করছে। একই ব্যক্তির সন্তানের মধ্যে যে 
সবচেয়ে বোকা, মেধাহীন, নিবেধি, স্বল্পবুদ্ধি এবং কুশ্রী তাকে আরবি পড়ার 
জন্য নিবচিন করা হয়। আর যে ছেলেটা মেধাবী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং 
সুন্দর তাকে ইংরেজি পড়ার জন্য নিবচিন করা হয় । যে কারণে বর্তমানে 
ইমাম রাযি এবং ইমাম গাযালী সৃষ্টি হচ্ছে না । 

এখন মাদরাসার সংখ্যা বেড়েছে, ছাত্র ও ছাত্রাবাস অনেক হয়েছে, পাঠবই ও 
পাঠ্যব্যবস্থা বেশ উন্নত হয়েছ । কুতুবখানার সমৃদ্ধি এবং সুযোগ-সুবিধার 
বৃদ্ধি যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু অবক্ষয় ধ্বংসের চুড়ান্ত পর্যায়ে চলেছে । হৃদয়ের 
স্পন্দন যেন থেমে গেছে, আত্মার খোরাক যেন কমে গেছে । দেহ আছে প্রাণ 
নেই, শব্দ আছে মর্ম নেই । কথা আছে হাকিকত নেই । সুরত আছে সিরত 
নেই, মজলিস আছে সুহবত নেই | এক কথায় বাইর থেকে দেখতে মনে হয় 
সবই আছে, আসলে ভেতরে কিছুই নেই । আছে যেন হিংসা-অহঙ্কার আর 
গিবত-সমালোচনা । তাই কোন দরদি ও সংবেদনশীল মানুষ কোন 
কারণবশত বা পথ ভুলে এই মাদরাসার পরিবেশে এসে পড়ে তখন কিছু 
সময় পরই তার শ্বাস রুদ্ধ হয়, দম আটকে যায় এবং সে পালিয়ে বাচতে 
চায়। 

প্রিয় মুসলমান ভাই! বর্তমানে মাদরাসার মধ্যে মতভেদ, বিপর্যয়, অবক্ষয় ও 
অধোগতি থাকা সত্তেও মাদরাসার অস্তিত্ব জাতির জন্য গনিমত, কল্যাণকর 
এবং আবশ্যক । প্রতিযোগিতা, প্রতিহিংসা, সংঘর্ষ, বিদ্বেষসহ যত রকমের 
বিপর্যয় মাদরাসার ভেতরে থাকে না কেন, এসব কারণে মাদরাসাকে বেকার 


দেওবন্দ মাদরাসা তৈরি করেছেন এবং দীন ও শরিয়তের কন্কাল দেহে নতুন 
প্রাণ সঞ্চার করেছেন । হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. ঈমানের মেহনত এবং 
দীনি দাওয়াতের যে জযবা ও হিম্মত এবং উদ্যম ও মনোবল মানুষের মাঝে 
সঞ্চার করেছেন তা এক কথায় বিস্ময়কর । 

বর্তমানে এখন মাদরাসা থেকে বের হয়ে আসা ওলামায়ে কেরাম এই প্রাণ ও 


মনে করা যাবে না । এ অবস্থায় মাদরাসার দ্বারা যে উপকার হয়, এর দৃষ্টিতে 
মাদরাসার অস্তিত্ব খুব জরুরি এবং এ পরামর্শ দেব না যে, মাদরাসা বন্ধ 
করে দেয়া হোক । মাদরাসার অস্তিত্ব বড়ই কল্যাণকর এটা কখনও বন্ধ করা 
ঠিক হবে না। কারণ বর্তমান সময়টা হচ্ছে বিপর্যপূর্ণ । কিন্তু ভারসাম্য হাত 
ছাড়া করা যাবে না। তালিমের সাথে আমল-আখলাককে সুন্দর করার জন্য 


প্রেরণা থেকে, এই জযবা ও চেতনা থেকে এবং এই রুহ ও রুহানিয়াত 


দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ জিম্মাদারির সাথে আদায় করতে হবে । তাহলে 


থেকে শূন্যের পর্যায়ে চলে এসেছে । সেই হৃদয় সম্পদ থেকে আজ তারা 


মাদরাসার বর্তমান পরিবশে আস্তে আস্তে আবারও ভালো হয়ে যাবে 


বঞ্চিত । সেই কলবী হারারত ও হৃদরোত্তাপ থেকে আজ তারা মাহরুম, যা 
কওমকে নতুন চিন্তা ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ করত এবং জীবনের পথ ও পন্থায় 
আমুল পরিবর্তন আনতে বাধ্য করত । 

অতি বাস্তব সত্য কথা বর্তমানে মাদরাসা ও তার বাসিন্দাদের জ্ঞান ও 
বুদ্ধিবৃত্তি খুবই কম, দুর্বল স্থবির তেমনি তাদের হদয়বৃত্তিক অবনতিশীল | 
চিন্তা-চেতনা যেমন নিবি তেমনি আত্মিক শক্তিও নিস্তেজ । বক্তা ও 
বক্তৃতার এবং লেখক ও লেখার অভাব নেই । দর্শন ও দার্শনিকের এবং চিন্তা 
ও চিন্তাবিদদের কমতি নেই, কিন্তু তাদের সেই আমলী জিন্দেগী কোথায়? 
চেহারায় ঈমানের সেই নুর কোথায়? 

মাদরাসা এক সময় ছিল জীবন ও জীবনী শক্তির কেন্দ্র । দীন ও ঈমান 
রক্ষার দুর্গ এবং বড় বড় ব্যক্তিত্বের লালনকেন্দ্র ৷ সময়ের প্রয়োজনে যার 
জন্ম দিতেন কল্যাণ প্রসু বিপ্লবের এবং সংস্কার আন্দোলনের | সেই দিনের 
সেই মাদরাসা আজ হতাশা ও নিরাশায় বিপর্যস্ত, অযোগ্যতার অনুভূতি ও 
হীনমন্যতাবোধে বিধস্থ ৷ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ. বলেন, 
আমাদের মাদরাসগ্তলোতে আজ কোন প্রতিভা জন্ম লাভ করছে না, ফনের 
কোন ইমাম তৈরি হচ্ছে না। দলে দলে মাওলানা তো বের হচ্ছে, কিন্তু 
আলেম ও আহলে ইলম তৈরি হচ্ছে না । পরীক্ষকগণ দাওরার পরীক্ষা নিতে 
এসেছেন, দেখা গেল মাওলানা সাহেবরা হাদীসের ইবারতই শুদ্ধ করে 
পড়তে পারে না। বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস ভুল পড়ছেন এবং ভুল 
তরজমা করছেন । লাগাতার কয়েক বছর এই মানের মাওলানারাই পাগড়ি 
মাথায় করে বের হয়ে আসছেন এবং আফসোস করছেন যে, এখন সমাজে 
আলেমদের কদর নেই । মাদরাসায় পড়েই আমাদের ভবিষ্যত নষ্ট হয়েছে । 
দীনি শিক্ষার পথ নিবচিন করে মা-বাবা আমাদের জীবন বরবাদ করেছেন । 


মে*১০ 


ইনশাআল্লাহ । ইমাম মালেক রহ. বলেন, এ উম্মতের প্রথম ভাগের 
শোধন যে পন্থায় হয়েছিল শেষভাগের সংশোধন সেই একই পন্থায় হবে । 
এ উম্মতের প্রথম ভাগের সংশোধন একমাত্র দাওয়াত ও তাবলিগের মাধ্যমে 


হয়েছিল । 


তিনি মোদের আল্লাহ তা'আলা 
রহীম ও রহমান । 
চারিদিকে যার গুণগান 
চলছে সর্বময় 
মোদের প্রভু গাফুর ও গাফ্ফার 
দয়ালু-করুণাময় । 
যিনি সৃজন করেন 
রোদ বৃষ্টি আলো-বাতা 
তিনিই দিয়ে থাকেন । 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


লি মি তিতা গা 


মুহাম্মদ শফি উল্লাহ নোমানী 

মোদের তরে দাও হে প্রভু সেই সেনাদের দল 
সত্য ন্যায়ের পথে ধাদের দৃঢ় ঈমান বল । 
চরতে যারা বিরামহীন ক্লান্তি ছাড়া রথ 

বাধ সাধে না বাধার পাহাড় পিচলে যাওয়া পথ । 
পাঠাও বিভু এবার তার হতে মোদের সহায় 
থাকবে সাথে প্রতিকুলে যতই বঞ্না বায় । 
কুৎসিত আর শান্তিহারা বিশ্বভূবন মাঝে 

আসুক ফিরে বিমলধারা সুখ সমৃদ্ধির সাজে । 
কালের যত ক্লান্তি নাশী গড়ুক সবুজ গাও 
আনতে কুড়ে রত্ম মানিক যাক সে পালের নাও । 
ঝরুক আবার খোদার রহম সবার মাথার পর 
ছিনন করে বাতিলবাদ বিধির রশি ধর । 

থাকবো মোরা চির সুখে দ্যুলোক-ভুলোক জুড়ে 
ধন্য হবো দু'হাত পাতি খোদার রহম কুড়ে । 
তাগ্ততবাদের ধুম্জালে জড়িয়ে না যাই আজ 
চলবো মেনে বিধি বিধান গড়বো তার রাজ । 


বৈশাখ আসে 


এম ফয়সাল সালেহ 
বৈশাখ আসে হেসে হেসে নতুন দিনের জল্পনাতে 
মনটা তখন দাপিয়ে নো কামিনরাে [ 
সূর্যালোকের অগ্নি থাবায় প্রকৃতিটা হয় রুদ্ধরে 
ভর দুপুরে হৃদট কীপে কাঠফাটা রোদুরে । 
দিগন্ত ঘেষে তপ্ত অনিল বয়ে চলে মন্তরে 
কালবৈশাখির ভয়টা ঠিকই রা জাগে অন্তরে | 


.. চলবে না 
এই বাজিটা ধরবে আত _তাওহীদ 


একজন গৃহকাঁ ইংরেজ পুলিশের কাছে চুরির ঘটনা বর্ণনা করছেন: 

গৃহকর্তা : ক্যাটিং দ্যা বাশের বেড়া, টুকিং দ্যা চোর, লয়িং দ্যা 
জিনিসপত্র, গোয়িং ডোর । 

অফিসার : হোয়াট ইজ বাশের বেড়া । 

গৃহকর্তা : বাশের বেড়া ইজ খাড়া খাড়া, উপর দিয়া পেরাগ 
মারা । 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ এহসানুল হক ইবনে আবদুল মান্নান 


একটুখানি হাসুন 
তিন আক্কেল গুড়ুম কাচুমাচু, ইচুলিচু ও এলামেলো পদ্মা নদী পাড়ি দিচ্ছিল । 
হঠাৎ কাচুমাচু বলে উঠল: 
আচ্ছা দোস্ত! এই পদ্মা নদীতে যদি আগ্তন লেগে যায় তাহলে মাছ বেচারারা 
কোথায় গিয়ে যে পালাবে? 


ইচুলিচু বলল : কেন গাছে উঠবে! 
এলোমেলো বলল : আরে পাগল, মাছ কি ছাগল নাকি যে, 
গাছে উঠবে । 
সংগ্রহে: এইচ. এম. এস. নকীব 


মহামনীষীদের অমূল্য বাণী 
১. দুনীতি এমন একটি বৃক্ষ যার শাখা প্রশাখা পরিমাপ করা যায় 
না। _এডমন্ত বাক 
২. মনের দিক দিয়ে যে দুর্বল কর্মক্ষেত্রে সে দুর্বল । -জন রে 
৩. অসহায়কে ঘৃণা করা উচিৎ নয় । কারণ তুমিও যে কোন মুহুর্তে 
অসহায়ে পরিণত হতে পারো । _আল্লামা রুমি 
.. অন্যকেকোন ব্যাপারে শাসন করার পূর্বে নিজেকে সে ব্যাপারে 
অভিজ্ঞ হতে হবে । - বেকন 
৫. মহত কারণে মরু ৬8 
সংগ্রহে: মুহাম্মদ আতিকুল উল্লাহ তারেক 
ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া 


অমূল্য নসিহত 
গতকালকের বিদায়ী দিনটি তোমার যথার্থ সাক্ষী হিসাবে চলে গেছে এবং 
আজকের দিনটি তোমার কাযবিলির সাক্ষী দেবে । অতএব যদি কালকের 
দিনে মন্দ কোন কাজ করে থাক তাহলে আজকের দিনে তার সাথে একটি 
ভালো কাজ যোগ করে নাও । তা হলে তুমি প্রশর্সিত হবে । আর কোন 
ভালো কাজ কারকের জন্য রেখে দিও না। কারণ হয়তো কালকের দিনটি 


সত্যিই আসবে কিন্তু তুমি হারিয়ে যাবে । 
সংগ্রহে: এইচ. এম. হাসান 


লয় সি বিা গা 


বনবশ্ধ [বিছিত্জা 


মক্কায় বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ টাওয়ার 


মক্কায় চলছে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ টাওয়ার “মক্কা রয়েল কুক টাওয়ার*-এর 
নির্মাণের কাজ | এতে স্থাপন করা হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ঘড়ি ও 
টাওয়ারটির উচ্চতা হবে ৮১৭ মিটার | বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে উচু 
টাওয়ার দুবাইয়ের বুর্জ 
খলিফার উচ্চতা ৮২৮ 
মিটার । সৌদি সরকারের 
পক্ষে নির্মাণ প্রতিষ্ঠান বিন 
লাদেন গ্রুপ মক্কা রয়েল 
রুক টাওয়ার" তৈরি করছে। 
আগামী জুন মাসে 
জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত 
হবে এটি । এই টাওয়ারের 
ঘড়িটি হবে লন্ডনের বিখ্যাত 
“বিগ বেন" এর চেয়ে ছয়গুণ 
বড় । টাওয়ারের ৬৬২ মিটার 
৷ উচ্চতা পর্যন্ত অবকাঠামো 
নির্মিত হবে কংক্রিটে | তার 
& পর থেকে উপরের দিকে 

| ১৫৫ মিটার পর্যন্ত নির্মিত 
হবে ধাতব অবকাঠামোর ওপর | কংক্রিটে নির্মিত অংশটুকুর উচ্চতা 
বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ টাওয়ার তাইওয়ানের “তাইপে ১০১"র 
চেয়েও বেশি হবে । তাইপে ১০১-এর উচ্চতা হচ্ছে ৫০৮ মিটার | জার্মানির 
তৈরি ৪৫ মিটার প্রশস্ত ও ৪৩ মিটার লম্বা ঘড়ি টাওয়ারে বসানো হবে । 
রাতে ১৭ কিলোমিটার ও দিনে ১১-১২ কিলোমিটার দূর থেকে ঘড়িটি নজরে 
আসবে । এই টাওয়ারে থাকবে ৩ হাজার কক্ষ বিশিষ্ট হোটেল কমপ্রেক্স যা 
নির্মাণে ব্যয় হবে ৩শ* কোটি মার্কিন ডলার । বেশিরভাগ কক্ষ থেকেই পবিত্র 
কাবা শরিফ দেখা যাবে । 


মদিনায় বিশ্ব আলিম সম্মেলনে জঙ্গিবিরোধী 
অভিযানের নামে নিরীহ মানুষের ওপর 
নির্বিচারে বোমা ফেলার নিন্দা 


ইসলামের নামে সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়ে তা কোনো যুক্তিতেই জায়েয করা 
যাবে না। জিহাদের 

মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড 

ঃ ইসলামের অংশ নয় । 

পবিত্র এই ধর্মের 
নামে যারা 
জঙ্গিবাদের আশ্রয় 
নিয়েছে, অনুশোচনাই 
তাদের একমাত্র 
করণীয় । সৌদি 
আরবের পবিত্র নগরী মদিনায় উিনিলবনী বিশ জলি জানেন শেষে 
সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমরা দ্যর্থহীন ভাষায় এই ঘোষণা দেন । ইসলামিক 
ইউনিভার্সিটি অব মদিনা ছিল বিশ্ব আলিম সম্মেলনের ভেন্যু । গোটা বিশ্ব 
থেকে ৫০০ ইসলামী চিন্তাবিদ এতে অংশ নেন । তারা বলেন, ইসলামের 
নামে যারাই সহিংস আচরণ করুক না কেন, যাদের বিরুদ্ধেই সহিংসতা 
প্রয়োগ করুক না কেন, তা অবশ্যই নিন্দার যোগ্য । যারা জঙ্গিবাদের সাথে 


মে*১০ 


জড়িত হয়েছে অনুশোচনা ছাড়া তাদের দ্বিতীয় কোন করণীয় নেই । তবে 
তারা এও বলেন, জঙ্গিবিরোধী অভিযানের নামে সাধারণ নিরীহ মানুষের 
ওপর নির্বিচারে বোমা ফেলাও সমান নিন্দার যোগ্য | 


বোরখা নিষিদ্ধ করার বিপক্ষে 
ফ্রান্সের স্টেট কাউন্সিল 


ফ্রান্সের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক বিভাগ স্টেট কাউন্সিল সরকারকে সতর্ক করে 


28188. ৭ 


হতে পারে ৷ দেশটির ধান ফ্াঙ্কোয়েস ফিলন ফ্রান্সে বেরখা ব্যবহার 
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়নের আগে দেশটির স্টেট কাউন্সিলের 
মতামত জানতে চান । এক রুলিংয়ে স্টেট কাউন্সিল বলেছে, ফ্রান্সে বোরখা 
পরিধান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলে তা সংবিধান লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়তে 
পারে । ইউরোপীয়ান কনভেনশনে মানবাধিকার এবং মানুষের মৌলিক 
স্বাধীনতা রক্ষার যে কথা বলা হয়েছে তার পরিপন্থী হবে । ফরাসি প্রেসিডেন্ট 
নিকোলাস সারকোজি বলেছেন, মুখমণ্ডল পুরোপুরি ঢেকে রাখাকে এখানে 
প্রশ্রয় দেয়া হবে না। গত জানুয়ারিতে ফ্রান্সের পার্লামেন্টারি কমিটি 
হাসপাতাল, স্কুল সরকারি অফিস এবং গণপরিবহনে বোরখা পরিধান নিষিদ্ধ 
করার সুপারিশ করে । ফ্রান্সে মাত্র ১৯০০ মহিলা আপাদমস্তক আবৃত্ত করে 
বোরখা পরে থাকেন । 


সার্বিয়ার পার্লামেন্ট ১৯৯৫ সালে স্রেব্েনিসায় হাজার হাজার বসনীয় 
মুসলিমকে 

হত্যার 
জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনার 
প্রস্তাব 


বসনিয়ার একটি বিধ্বস্ত মসজিদ 


করেছে। 
তবে ওই 


ক ৮ 
রিনি পার্লামেন্টে অনুমোদিত হাতের 
হাজার বসনীয় মুসলিমকে হত্যার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে স্বীকার করা হয়, 
তাদের রক্ষার জন্য তৎকালীন সার্ব প্রেসিডেন্ট স্োবোদান মিলোসেভিচের 
সরকার তেমন কিছুই করেনি । মুসলিম হত্যাযজ্ঞের অন্যতম খলনায়ক 
তৎকালীন সার্ববাহিনীর প্রধান জেনারেল রাতকো ম্াদিচকে গ্েপ্তারে 
জাতিসংঘকে সহযোগিতারও অঙ্গীকার করেছে সার্ব পার্লামেন্ট ৷ ম্বাদিচ 
বর্তমানে সার্বিয়াতেই পালিয়ে আছেন । 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


পশ্চিমবঙ্গে দুই কোটি মুসলমান 
অনগ্রসর তালিকাভুক্ত হচ্ছে 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বসবাসরত মুসলমানগণ দিন দিন দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে । 
সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে উচ্চ শিক্ষা, সরকারী-বেসরকারী চাকুরী ও 
ব্যবসায় তারা পিছিয়ে পড়ছে ক্রমশ | তিনটি “ক্যাটেগরি' ধরে সমীক্ষা 


অনগ্রসর 

আলীয়া মাদরাসা (ওবিসি) তালিকায় 
আনতে চাইছে ভারতের 

পশ্চিমবজ রাজ্য 

॥ সরকার । প্রশাসনিক 

নির্দেশে জারি করে 

তাদের ১০ ভাগ 

সংরক্ষণের সুযোগ 


দেয়ার কথা ভাবা 
হচ্ছে । পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সংখ্যালঘু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সূত্রের বক্তব্য, 
রাজ্যের মোট আড়াই কোটি মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় দুই কোটি 
মানুষই অনগ্রসরদের তালিকাভুক্ত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে এ রাজ্যের 
মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই অনগ্রসরদের জন্য প্রাপ্য সুযোগ পাবেন। 
কিন্তু সম্প্রতি সংরক্ষণ নিয়ে অন্ধপ্রদেশ হাইকোর্টের রায় রাজ্য সরকারকে 
“অতি সতর্কতা'র সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছে বলে কমিটি সদস্যদের 
অভিমত । 


ইউরোপে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 

বৈষম্য উদ্বেগজনক: যুক্তরাষ্ট্র 
মার্কিন মানবাধিকার রিপোর্টে ইউরোপে মুসলমানদের বিরদ্ধে বৈষম্য বৃদ্ধি 
পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে । বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে 
প্রকাশিত মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের রিপোর্টে 
মানবাধিকার লংঘনের জন্য চীনসহ বেশ 
কয়েকটি দেশকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। 
২০০৯ সালের মানবাধিকার রিপোর্টে 
সুইজারল্যান্ডে মসজিদে মিনার নিমণি এবং 
ফ্রান্স, জার্মানি ও নেদারল্যান্ডে মুসলিম 
মহিলাদের মাথায় হিযাৰ ও বোরখা 
পরিধানের ওপর অব্যাহত নিষেধাজ্ঞার 
উল্লেখ করা হয়। রিপোর্টে বলা হয়, 


জার্মানি ও নেদারল্যান্ড মুসলিম মহিলা শিক্ষিকাদের কর্মক্ষেত্রে মাথায় হিযাব 


ও শরীর ঢেকে রাখার জন্য বোরখা পরিধান নিষিদ্ধ করেছে এবং ফ্রান্স 
প্রকাশ্যে বোরখা পরিধানের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে । মার্কিন 
মানবাধিকার রিপোর্টে বিশেষভাবে নেদারল্যান্ডে বসবাসকারী মুসলমানদের 
সমস্যাবলির উপর জোর দেয়া হয়। সে দেশে সাড়ে আট লাখ মুসলমান 
বসবাস করছে । ইসলাম পশ্চিমা মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন 
একটি ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে মুসলমানরা সামাজিক বৈষম্যের শিকার । 
রিপোর্টে এ বৈষম্য উক্কে দেয়ার জন্য দক্ষিণপন্থি রাজনীতিকদের দায়ী করা 
হয় । তাতে বলা হয়,মুসলমানদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের সহিংসতার ঘটনা 
বিরল | তবে ভীতি প্রদর্শন ও অশালীন ভাষা ব্যবহারের মতো ঘটনাগুলো 
অতি সাধারণ ।" রিপোর্টে বলা হয়, চীনা কর্তৃপক্ষ দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় 
প্রদেশ জিনজিয়াংয়ে জাতিগত সং ংখ্যালঘুদের ওপর অব্যাহত নিপীড়ন 
চালাচ্ছে । গতবছর এখানে চীনের সংখ্যাগুরু হান সম্প্রদায় স্থানীয় 
রে বিরুদ্ধে ভয়াবহ সংঘর্ষে লিপ্ত হয় । মানবাধিকার কর্মীদের আটক 
বং তাদের ওপর নিষতিন চালানোর ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের মামলা 
নি প্রতিষ্ঠান ও আইনজীবীরা সরকারি ৬৪ শিকার হচ্ছে। 


নারকেল বা ডাবের শক্ত খোল বা মালা চারার 
ব্বিতকর | এ ঝামেলা এড়াতে অনেক দেশেই ক্যান বা বোতলভরা ডাবের 
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পানি পাওয়া যায় । কিন্তু আসল ডাব উচিয়ে ডাবের পানি খাওয়ার মজা কি 
আর ক্যানে পাওয়া যায়! বিষয়টি মাথায় রেখেই অভিনব পন্থায় ডাবের পানি 
একটি কোম্পানি । এবার আর 
ক্যান বা প্যাকেটে নয়, 
প্রাকৃতিক অবস্থায় মালার 
॥ ভেতরেই পাওয়া যাবে ডাবের 
। পানি! শুধু নারিকেলের খোসার 
সঙ্গে যুক্ত থাকবে একটি 
ক্যানের মাথা । এতে যে কেউ 
ৃ সহজে ডাবের পানি পান করতে 
পারবে । বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান ভিটা কোকো কোম্পানির মুখপাত্র আর্থার 
গেলিগো বলেন, এটি চমৎকার ব্যবস্থা ৷ ডাবের পানি খেতে গিয়ে আর বিব্রত 
হতে হবে না আর আসল স্বাদও পাওয়া যাবে, যা ক্যান বা বোতলে নয় । 


সাদ্দামের বাড়িগুলো হবে পর্যটন কেন্দ্র 

ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন তার প্রাসাদপোম বাড়িগুলোকে 
মরুর স্বর্ণোদ্যান করে গড়ে তুলেছিলেন । আর এখন বিদেশি 
বিনিয়োগকারীরা তার এ প্রাসাদগ্ডলোকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে 
চাইছে । সাদ্দামের পরিত্যক্ত ৭৬টি বাড়ি এবং তিকরিতের শত শত একর 
জমিই হতে পারে অর্থসঙ্কটে জর্জরিত সালাহুদ্দিন প্রদেশের সম্ভাবনাময় 
স্বর্ণখনি | সালাহুদ্দিন প্রদেশের বিনিয়োগ কমিশনের প্রধান জওহের হামাদ 
আল-ফাহেল রয়টার্স 
টেলিভিশনকে বলেন, “এসব 
বাড়ির কিছুটা পুনর্বাসন এবং 
অন্যান্য সংস্কার করা গেলেই 
পুরো এলাকাটি একটি 
দারুণ সুন্দর পর্যটন 
নগরীতে রূপান্তর করা 
যাবে । সাদ্দামের এ বিশাল 
কীর্তি গড়ে উঠেছে 
বাগদাদের ৯৫ মাইল উত্তরে 
শক্তিশালী আদিবাসী ঘাটি তিকরিতে | এর মধ্যে ছয়টি ভিলা তিনি 
বানিয়েছিলেন তার জনস্থান আল-আজওয়া গ্রামে । এরপর তিনি বানান 
সবচেয়ে বড় তিকরিত প্রাসাদ কমপ্রেক্স | কৃত্রিম হ্রদ আর ফলের 
বাগানবেষ্টিত এক হাজার একরেরও বেশি জায়গাজুড়ে মোট ১৩৬ টি ভবন 
আছে বলে জানিয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনী । ২০০৫ সালে নভেম্বরে ইরাক 
কর্তৃপক্ষের হাতে হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত মার্কিন বাহিনী এ এলাকাকে তাদের 
ঘাটি হিসাবে ব্যবহার করেছে । 


কাশ্মীরে ৩২ হাজার মহিলা বিধবা 
ও ৯৭ হাজার শিশু এতিম হয়েছে 
২০০৮ সালে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে সশস্ত্র সহিংসতায় ৩২ হাজার মহিলা 


বিধবা হয়েছেন এবং ৯৭ হাজার শিশু এতিম হয়ে গেছে । যারা বেঁচে আছেন 
তাদের অর্থনৈতিক 


।॥ অবস্থাও বেশ 
1 শোচনীয় । ভূত্ষর্গ 
| নামে খ্যাত 
 এককালের কাশ্মীর 
এখন মৃতপুরী । 
বিধ্বস্ত মানুষের 
পূর্ণবাসন ও 
উন্নয়নের জন্য 
সরকার বা কোন 


এনজিও'র পরিকল্পিত কোন উদ্যোগ নেই । ১৯৮৯ সাল হতে জম্মু ও 
কাশ্মীরের জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রাণিধকারের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন । 


[| আত্তান্তহীদ ৩৭ 


বন্দরনগরীর ৮০ ভাগ কেক 
বানানো হয় পচা ডিম দিয়ে 


সেতো 


গর্ভপাতের আশংকাও অত্যধিক । মাদকাসক্ত নারী ধূমপায়ীদের সংখ্যাও কম 
নয় । ধূমপানেও একই ধরনের কুফল হয় বলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা 
অভিমত ব্যক্ত করেন । মাদকাসক্ত নারী-পুরুষ উভয়ের যৌন ক্ষমতা দ্রুত 
কমে যায় । তাদের মধ্যে দাম্পত্য কলহ লেগেই থাকে । তরুণী থেকে ৩০ 
বছর বয়সের নারীদের মধ্যে মাদকাসক্তের হার বেশি । এদের অধিকাং্‌ 

বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রী । মাদকাসক্তির 


মিষ্টি জাতীয় পণ্য প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী অর্ধশতাধিক 


কু প্রতিষ্ঠানে সুস্বাদু কেক 


কারণে মেয়েদের সংসার ভাঙ্গার ঘটনা বাড়ছে বলে মানবাধিকার সংগঠন 
সুত্রে জানা যায় । মাদক সেবনের ফলে দাম্পত্য কলহ বাড়ে এবং এর 


॥ তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে 


মিয়া । ঢাকার গাজীপুরের পোল্ট্রি হ্যাচারিগুলো থেকে এসব পচা ডিম সং 
করা হয়। নগরীর পাহাড়তলী থানার অদূরে খালাসকালে র্যাবের হাতে 
বিপুল পরিমাণ পচা ডিমসহ আটক দুই ব্যবসায়ী মোজাহের আহমদ (৫০) 
ও আব্দুল মতিন (৩২) সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান । র্যাব কর্মকর্তারাও এ 
কথা স্বীকার করেছেন। মেজর সাবিবরের নেতৃত্বে র্যাবের একটি দল 
পাহাড়তলী থানার অদূরে অভিযান চালিয়ে ১১ হাজার আটশ” ৮০ টি পচা 
ডিমভর্তি একটি ট্রাক (চন্টমেট্রো : উ-১১-০৩৫৩) আটক করে | এসময় পচা 
ডিম ব্যবসায়ী মোজাহের ও মতিনকে গ্রেফতার করা হয় । র্যাব কর্মকর্তা 
মেজর সাব্বির বলেন, “তারা ভয়ানক প্রতারক | অতি মুনাফার লোভে 
সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে পুঁজি করে তারা পচা ডিম খাওয়াচ্ছে । নিজের 
অজান্তেই গ্রাহকেরা টাকা দিয়ে বিষ কিনে খাচ্ছে । জনস্বাস্থ্যের জন্য এটি 
মারাত্মক ক্ষতিকর | এতগুলো ডিমের মধ্যে আমি একটি ভালো ডিমও খুঁজে 
পাই নি। উৎ্কট গন্ধে ভরা পচা ডিমের কোন কোনটিতে অসম্পূর্ণ বাচ্চাও 
পাওয়া গেছে । চট্টগ্রামের ৫০০ বেকারিতে প্রতিদিন গড়ে ৫০ হাজার পচা 
ডিম ব্যবহার হচ্ছে । গত দেড় বছর ধরে তারা পচা ডিমের এ কারবার 
চালিয়ে আসছেন বলে জানান । চট্টগ্রামে প্রতিদিন ঢুকছে প্রায় ২০ হাজার 
পচা ডিম | কম দামে এসব ডিম কিনে বেকারিতে তৈরি হচ্ছে কেক, বিস্কুট, 
মিষ্টিসহ নানা খাদ্য ৷ এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে হ্যাচারি মালিকসহ দুটি বড় 
সিন্ডিকেট | মেডিসিন বিশেষজ্ঞ রোবেদ আমিন বলেন, পচা-নষ্ট ডিমে তৈরি 
খাদ্যসামগ্রী খেলে হজমে সমস্যা এবং ফুড পয়জনিংসহ ক্ষতিকর সব সমস্যা 
দেখা দিতে পারে । 


বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অনেক 


টি 
ছাত্রী সর্বনাশা মাদকে আসক্ত 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেনের মত নামকরা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্কুল 
কলেজের অনেক ছাত্রী 
সর্বনাশা মাদকে আসক্ত । 
তারা ইয়াবা, ফেনসিডিল 


উত্তেজক সেবনে শুধু যে কিডনি, লিভার ও বেন নষ্ট হয় তা নয় । নারীদের 
বাচ্চা ধারণ ক্ষমতা প্রায় শূন্যের কোঠায় চলে আসে । মাদকাসক্তদের মধ্যে 
বন্ধ্যাত্ের সংখ্যা সর্বাধিক এবং বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী শিশু জন্মদানের হারও 


অনিবার্ধ পরিণতি সংসারে ভাঙ্গন ৷ সংসার ভাঙ্গার পিছনে ৯০ ভাগ ক্ষেত্রেই 
রয়েছে মাদক । চর্ম ও যৌন রোগের বিশিষ্ট চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এম এন 
হুদা এ তথ্য প্রকাশ করেন । 


নিখোজ ১২ হাজার বিদেশী 


ংলাদেশে আসা প্রায় ১২ হাজার বিদেশীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। 
শিগগিরই এদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করবে সরকার । 
নিখোজ রয়েছে ভারতসহ বিশ্বের প্রায় ১৫টি দেশের নাগরিক । এদের মধ্যে 
অধিকাংশই ভারত ও পাকিস্তানের নাগরিক | ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে 
গেলেও এসব ভিনদেশীরা অবৈধভাবে বাংলাদেশে বসবাস করছে । ভিসার 
মেয়াদ শেষ হওয়া এসব ভিনদেশীদের ইতিমধ্যে “অবৈধ অভিবাসী" হিসেবে 
চিহ্িত করছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, 
নাইজেরিয়া, ঘানা, কঙ্গো, লিবিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, 
সুদান, তাজ্জানিয়া, উগান্ডা, শ্রীলঙ্কার প্রায় ১২ হাজার নাগরিকের খোঁজ বা 
অবস্থান জানা যাচ্ছে না। পাসপোর্টে প্রদত্ত ঠিকানায় সন্ধান করে পাওয়া 
যাচ্ছে না । তাদের প্রায় সবার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়েছে অনেক আগেই । 
এ কারণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণ এসব নাগরিকদের 
আটক করে স্ব-স্ব দেশে ফেরত পাঠানোরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে । এসব 
পালিয়ে থাকা ভিনদেশীরা এদেশে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে 
পড়ছে বলে গোয়েন্দা সুত্র জানিয়েছে । 


ত তামাক চাষ বন্ধে উদ্যোগ নিতে হবে 
চট্টগ্রাম ও পার্বত্য উট্টগ্রামের ব্যাপক এলাকাজুড়ে তামাক চাষ হচ্ছে । তামাক 
কোম্পানিগুলো অগ্রিম দাদন, খণ ও বীজ সুবিধা দিয়ে কৃষকদের প্রলুব্ধ 
করছে তামাক চাষে | এছাড়া তামাক চাষে কৃষকের লাভের পরিমাণ ধান বা 
অন্যান্য ফসলের তুলনায় তিন চারগুণ বেশি হয় বলে জানা গেছে। ফলে 
ধানসহ রবিশস্য বাদ দিয়ে উট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃষকরা ঝুঁকে 
পড়েছে তামাক চাষে । এতে ধান ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন কমে যাওয়ার 
আশঙ্কা তৈরি হয়েছে । কেবল তাই নয় তামাক চাষের কারণে চাষিদের 
স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বাড়ছে । তামাক পোড়ানোর সময় চুল্লি থেকে নির্গত ধোয়া 
দুষিত করছে এলাকার পরিবেশ | চিকিৎসকদের মতে, এর ফলে ব্রংকাইটিস, 
হাপানি, ফুসফুসের ক্যান্সার ও বারজার ডিজিজের শিকার হবে তামাকদূষণের 

শিকার মানুষজন | জনস্বাস্থ্য 


একশতভাগ জমিতেই 
বর্তমানে তামাক চাষ হচ্ছে । 


৪০ হাজার একর ফসলি 
জমিতে বর্তমানে তামাকের 
চাষ হচ্ছে। পৌর এলাকার ২০ হাজার একর জমির সবটাজুড়েই হচ্ছে 
তামাকের চাষ । পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের অন্যান্য এলাকার কৃষিজমিতে 
তামাক চাষের বিস্তার দ্রুতগতিতে ঘটছে । এই বিস্তার ঠেকাতে না পারলে 


এদের মধ্যে বেশি বলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা জানিয়েছেন | এছাড়া তাদের 
মে*১০ 


খাদ্যপণ্য উৎপাদন মারাত্বক হুমকির মুখে পড়বে । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


ইসলামী সম্মেলন সংস্থ ১২২৯-১২৩৯ খ্রি. 


070-এর রিপ: তিনি 01151810710 00101615065. ১২৩৯-১৫১৪ খর. 
প্রতিষ্ঠাকাল: ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯, রাবাত, মরেক্কো তুর্কি ১৫১৪-১৯১৭ খি. 
গঠনের প্রেক্ষাপট: ১৯৬৯ সালের আগস্ট জেরুজালেমে অবস্থিত মুসলমানের ব্রিটিশ ১৯১৭-১৯৪৭ খি. 


প্রথম কেবলা মসজিদে আকসায় ইসরাইল কর্তৃক অগ্নিসংযোগের পরিপ্রেক্ষিতে । এরপর ইহুদিরা ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত হয়ে সারা বিশ্বে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: ১. মুসলিম দেশসমূহের মধ্যকার সমস্যা মুকাবিলা করা, ২. পড়ে এবং যুগ যুগ ধরে অত্যন্ত নাজুক জীবন যাপন করতে থাকে | তবে ছড়িয়ে 
ধর্মীয় পবিত্র স্থানসমূহ শক্রকবলমুক্ত করা ও ৩. মুসলিম ভ্রাতৃত্ব জোরদার করা । পড়া ইহুদি যারা খ্রিস্টদেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে ছল তারা আবার খিস্টানদের 
প্রাতিষ্ঠাকালীন সদস্য: ২৫টি রাষ্ট্র । আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, সাদ, মিসর, হাতে নির্যাতিত হয় । খিস্টানরা সংঘবদ্ধভাবে ইহুদিদের ওপর আক্রমণ করে 
গিনি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জর্দনি, কুয়েত, লেবনান, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, যিশু হত্যার প্রতিশোধ নেয় ৷ ফলে তারা দিশেহারা হয়ে ঝড়ের কবলে বিধবস্ত 


মালি, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, নাইজার, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সেনেগাল, ডানা ভাঙ্গা আহত পাখির ন্যায় একটু নিরাপদ আশ্রয় ও শান্তি নীড়ের সন্ধানে 
সোমালিয়া, সুদান, তিউনিশিয়া, তুরস্ক, ইয়েমেন এবং ফিলিস্তিন অভিশপ্ত ইহুদির দল পুনরায় পথে পথে ঘুরতে থাকে । 

বর্তমান সদস্য: ৫৭টি এবং বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে সদস্যপদ লাভ করে । ল্লামা আবুল হাসান আলী নদবী মন্তব্য করেন, ইহুদীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী 
সদর দপ্তর: জেদ্দা, সৌদি আরব পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছিল ছিনবিচ্ছিন ও হতনিম্পেষিত | সে সময় তারা মুসলিম 


আগামীতে সদর দপ্তর হবে: ফিলিস্তিনের আল-কুদস শহর অর্থাৎ জেরুজালেম রাষ্ট্রসমূহে, মুসলিম স্পেন ও পরবর্তী ইসলামী তুর্কি খিলাফতের ছায়ার নিচে 


দখলদার মুক্ত হলে 0.].0-এর সদর দপ্তর সেখানে হস্তান্তর করা হইবে পেয়েছিল নিরাপদ আশ্রয়, শান্তি ও উন্নতি ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিশিষ্ট ইসলাম 
ইনশাআল্লাহ । প্রচারক আহমদ দিদাত [২০10901 নামক জনৈক ইহুদি বুদ্ধিজীবীর “ইসরাইল 
এক নজরে 0.1. শীর্ষ সম্মেলন এন্ড দি এরাবস* বই থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে মন্তব্য করেন, যুগে যুগে 
খ্যা স্থান সময়কাল মুসলমানরা তাদের টো ইহুদিদের আশ্রয় ও চি রি অথচ 
মরকৌ হনাদরা এর জঘন্য প্রতিদান দিচ্ছে আজ । প্রথম শতাব্দা থেকে তুকি খিলাফত 
88৮ ৪8234551555 বিলুপ্তির আগ পর্যন্ত মুসলিম উম্মার তন্তুবধানে ইহুদিরা শুধু নিরাপদ আশ্রয়টুকুই 
দ্বিতীয় | লাহোর, পাকিস্তান ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ পেয়েছে তা নয়, রাষ্ট্রের নৃপতিগণ কর্তৃক দেশের বড় বড় সম্মানজনক পদেও 
তৃতীয় ] মক্কা, সৌদি আরব ২৫-২৮ জানুয়ারি ১৯৮১ অভিষিক্ত হয়, যে কোন দেশেই মুসলিম আমলে এটা বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় ছিল 
চতুন্ব কাসারা€কা, মরকৌ 15:5৯ জানুয়ারি 5৯৮৪ যে, সকল ধর্মালম্ীদের প্রতি মুসলিমরা ছিলেন উদার, শ্রদ্ধাশীল এবং সহনশীল । 
সর্বত্রই মুসলিম শাসনের বৈশিষ্ট হলো পরমত সহিষ্কুতা এবং মানবিকতা | 
পঞ্চম | কুয়েত সিটি, কুয়েত 1 ২৬-২৯ জানুয়ারি ১৯৮৭ টি 

ষষ্ঠ ডাকার, সেনেগাল ০৯-১২ ডিসেম্বর ১৯৯১ রী । 
কাসারাংকা, মরক্কো বউসেম্বর সরকারা নাম: ওমান সালতানাত; আয়তন: ৩০,৯,৫০০ ব . মি 
885 ই টি লোকসংখ্যা: ২৬,২১,০০০; ঘনত্ব: ৮.৫ প্রতি বর্গ কি. মি.; পুরুষ: ৫৬.৮%; 
নবম দোহা, কাতার ১২-১৩ নভেম্বর ২০০০ মহিলা: ৪৩.২%; বৃদ্ধি ৩৩.৭ প্রতি হাজারে; রাজধানী: মস্কট; মুদ্রা: ওমানী 
দশম পুত্রজায়া, মালয়েশিয়া | ১৬-১৭ অক্টোবর ২০০৩ রিয়াল (লু পা 7 অবস্থান: ওমান না সাগরের তীরে 
নর অবাস্থত একটি দেশ । আরব, সংযুক্ত আরব তি ও মেনে এর 
একাদশ | ডাকার, সেনেগাল ১৩-১৪ মাচ ২০০৮ প্রতিবেশী রাষ্টর। ইতিহাস: যোড়শ শতাব্দীতে ওমানে বিদেশীদের পেরুগালসহ) 
পরবতী | কায়রো, মিসর ২০১১ সাল আধিপত্যের দীর্ঘ ইতিহাস । এ আধিপত্য ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে পার্সিয়ানদের 
উৎখাতের মাধ্যমে শেষ হয় । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সম্মিলিতভাবে 
বিদো ধীনে ইলা ওমান ও মস্কট এ অঞ্চলে খুবই উল্লেখযোগ্য শক্তি ছি। পার্সিয়ান ও পাকিস্তান 


উপকূল রেখার অধিকাংশ উপকূল রেখা তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সুদূর 
হযরত মুসা আ.-এর সাথে নাফরমানি করার পর বেদোশক শীক্তি হাজার হাজার ং ২. 
বছর ধরে ইস্দীদের শাসন করেছে । এ সম্পর্কে অধ্যাপক সাইদুর রহমান কর্তৃক জাঞ্জিবারেও শাসনকার্য চালিয়ে আসছিল | বিটিশে মধ্যস্থতায় জাঞ্জিবারকে 


একটি ছক নিয়ে প্রদত্ত হলো: ১৯৫১ সালে পৃথক করা হয় । ১৯৫১ সালে এক চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশ আধিপত্য 
জার নাল দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করা হয় । অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের দমন করার জন্য 
টি চর বিটেন সাহায্য করে । পাকিস্তান উপকূল রেখায় অবস্থিত গুহাগ্ডলো ১৯৫৮ সালে 
26 রি বিক্রি করা হয়। ১৯৭০ সালের ২৩ জুলাই সুলতান সায়ীদ ইবনে তাইমুর তার 
পারসিক ৫৩৮-৩৩২ খ্রিস্টপূর্ব পুত্র কর্তৃক সিংহাচ্যত হন। নতুন সুলতান দেশের নাম পরিবর্তন করে 
গ্রিক ৩৩২-১৬৬ খরস্টপূর্ব 901081810 07 01081) রাখেন । তিনি দেশে উন্নয়নমূলক কাযবিলি চালু 
মাকাবী ১৬৬-৬৩ খরস্টপূর্ব করেন । ১৯৭৫ সালের দক্ষিণের ডোকার অঞ্চলের বিদ্রোহীদের নির্মূল করা হয় । 
রোমান ৬৩-৩২৩ খি. রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস তেল । ওমান আমেরিকার সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক 
বাইজান্টাইন ৩২৩-৬১৪ বব. ছিন্ন করে সরকার: দেশটিতে উত্তরাধিকার রাজতন্ত্র বিদ্যমান | সুলতান রাষ্ট্র ও 
পারসিক ড১৪-ডইচব, সরকার প্রধান । দুটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে; কাউন্সিল অব স্টেটস এবং 
রোমান ৮2৬৩৭, কনসালটেটিভ কাউগিল । অর্থনীতি: প্রধান শস্য; খেজুর, ফর, তরিতরকারি, 
আরব ভতন০নহ্ত শাকসবজি, গম, কলা ইত্যাদি । সম্পদ: তেল উৎপাদন-৯৫%, অশোধিত 
তকি হও তেল-২.৯ বিলিয়ন ব্যারেল। ধৃত মাছ-৮,৯০০ মেট্রিক টন। বিদ্যুৎ 
তু ১০৭২-১০৯২ শর. উৎপাদন-১.৩ বিলিয়ন কিলোওয়াট । শ্রমিকশক্তি-৬৬% কৃষিতে । স্বাস্থ্য: ১৪টি 
আরব ১০৯২-১০৯৯ খ্রি. হাসপাতাল, ১২টি স্বাস্্যকেন্দ্র, ৬০টি ক্লিনিক আছে। মাথাপিছু আয়: ৬:১৮০ 
খ্রিস্টান ১০৯৯-১১৮৭ খ্রি. ডলার । ভাষা: আরবি । রাষ্ট্রীয় ধর্ম: ইসলাম (মুসলমান ৮৭.৪%)। শিক্ষা: 
আরব ১১৮৭-১২২৯ খি. ৭৭.৭% । 


মে?১০ [॥ আত্তার্তহীদ ৩৯ 


বেইন ওয়ান: কথায় কথায় উত্তার 


১. হযরত হাসান বসরী রহ. কোন তিনটি বস্তৃতে ঈমানের স্বাদঅন্বেষণন ৃ 


করতে বলেছেন? 


(ক) ১০ ০০০, (খ) ....১ ০ (গ)........., 


২. মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. বৃক্ষরোপনকে কোন ধরনের সাদকা রূপে ; 


আখ্যায়িত করেছেন? 


৩. মালদ্বীপ ২০. সালে সিঙ্গাপুর ... ... ... সালে, এবং ক্রনাই ... ... 


. সালে স্বাধীনতা অর্জন করে ইতোমধ্যে নিজের পায়ে দাড়াতে সক্ষম ; ২. মোবাইলে লোড ব্যতীত অন্য উপায়ে পুরক্কারের টাকা পাঠানো হয় না । 


? ৩. বিড়ম্বনা এড়াতে মেয়ে প্রতিযোগীদের মোবাইল নাম্বার প্রকাশ হয় না। 
; ৪. প্রতি মাসের ১৮ তারিখ ড্র অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৫ তারিখের মধ্যে 


হয়েছে ৷ (শূন্যস্থানে সন লিখুন) 
৪. সব ক্ষেত্রে নারীর সমতা বিষয়ক নীতিমালা পবিত্র কুরআনের কোন সুরার 
৭, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ৩৩ ও ১৭৬ নং আয়াতের সাথে সাং 


৫. ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ব্রিটেনে মুসলমিদের সংখ্যা তাদের ; ৫. পুরষ্কারের টাকা নির্ধারিত সময়ে প্রাপ্ত না হয়ে থাকলে 1301 6০404 


মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ? 


৬. বিশ্বব্যাংকের গবেষণা মতে তামাক ব্যবহার করার ফলে বিশ্বে প্রতিবছর 
ক এপ্রিল'১০ বিজয়ীগণ: 
১. হাফেজ কামালুদ্দীন, মোবাইল: ০১৮২৩-১৫২৫৯৩ 


কত হাজার লোকের মৃত্যু হয়? 
৭. বাংলাদেশে নিবন্ধযুক্ত এনজিওর সংখ্যা কত? 


হীয়ানম 
"1 2] | | 

গতালীব 
০2] | | | 


নালাওমা 


1] 1 : 
জজ ভা চা জা 


; ব্রেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
; বিধায় মে'১০ সংখ্যার সবকণট প্রশ্নের উত্তর এপ্রিল*১০ সংখ্যা থেকে খুঁজে 
; নিতে পারেন অনায়াসে । 

: ব্রেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
; নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
£ দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
; খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ্য 
; করুন । 


৭০,০০৯ ও একমাসের পাঞ্রক ফ্রি 


৫০.০০ ৯ ও একমাসের পত্রিকা ফ্রি 

৩০.০০ ৯ ও একমাসের পত্রিকা ফি 
. দুটি ইভেন্ট যৌথভাবে বিজয়ীদের পুরক্কারের টাকা সহজে প্রাপ্তির লক্ষে 
পূর্ণাঙ্গ নাম-ঠিকানা সাথে নিজ/নিকটাত্রীয়ের মোবাইল নাম্বার উল্লেখ 
করুন । 


পুরক্কারের টাকা প্রেরণ করা হয় । 


লিখে বিভাগীয় পরিচালকের সেল নাম্বারে এসএমএস করুন । 


ৃ ২. মুসাম্মাত রোহেনা আকতার 


ছাত্রী: আল-হেলাল বালিকা মাদরাসা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 


: টা ত উম্মে হাবিবা (প্রিয়াসী 
[7777 নি 
? এ ছাড়াও আরও যারা সঠিক উত্তর পাঠিয়েছেন: 


বাদইত 
৪. (9 
1107 ৃ কাদের, আনিসুর রহমান সিদ্দিকী, ইসমাইল গাজী, মাহমুদুল হাসান, 
্ [শাবানা ৃ আদেল, মাও. লিসানুল হক লসসান, মাও. বশির উল্লাহ, মাও. আবুল 
সাহসী কাসেম, মাও. আবদুল গনি, মাও. হাফেজ রেজাউল করিম, রাবিয়া বেগম 


ছাত্রী: পকুরিয়া মুখলিসিয়া মাদরাসা, বাশখালী, চট্টগ্রাম 


সাজিদ, আতিক, আতিকুল ইসলাম, রিদওয়ান, জিয়াউল হক, আবদুল 


নাজমুল হাসান (ফরহাদ), সাইদুর রহমান, আমির খসরু, সালাহ উদ্দিন, 


পদক্ষেপ । আমরা এ প্রকাশনার উদ্দেশ্য জা উজ্জীবিত একদল ; 
নিউকি কলমসৈনিক গড়ে তোলা । যারা পৃথিবীর বুকে আল্লাহর দীনকে £ 
: নাঈম, মুহা. এরফানুল হক, জালাল উদ্দীন (রুমি), এজাজুল হক, হাফেজ 
; এরশাদুর রহমান, ফয়জুল্লাহ, ইউসুফ, মঈন উদ্দনি, মাহফুজুর রহমান 
; নেফিস), সাহেদুল হক তামিম, রাশেদুল ইসলাম, সাকিব, রফিক উল্লাহ, 
; মাও. কারী আবদুর রহমান আল-আজাদ, আবদুল আলিম, হেলাল উদ্দীন, 
; সফিউল্লাহ, হাফেজ শাহ আমানতুল্াহ, সাদেকা (মুনির), হাফেজ শহিদ, 
; এস. আবদুল হান্নান নুরী, মুহাম্মদ শাহিন, হাফেজ ইবরাহিম, সাকিয়া 
; জানাত মুনমুন, হাফেজ মুজিব, মাও. মুয়াঙ্জম চৌধুরী, হাফেজ জমির 
; উদ্দিন, খালেদ মাহমুদ (সুজন), মিসবাহ উদ্দিন (আরজু), উম্মে সালমা 
; (আরজু), মাহবুব এলাহী, আমিনুল ইসলাম, 
? রেমী), মাও. কারী ইনামুল হক, মুহা. সালাহ উদ্দিন (মাহমুদ), মঈনুদ্দিন, 
; আশেক এলাহী, হুমায়ুন কবির, তারেক আজিজ, ফয়ঙ্ল্লাহ, জয়নব বেগম, 
; সমিরা আকতার (মনি), হাফেজ ইলিয়াস, হাফেজ নুরুল ইসলাম, 
; হামিদুল্লাহ, আইয়ুব, মহিউদ্দিন (লিটন), জান্নাতুল ফেরদৌস, জান্নাতুল 
; মাওয়া (বুলু), খুরশিদা খানম, রেজাউল করিম, ইসফাত জাহান (নিশাত), 
; ফারেস (হৃদয়), মুনাওয়ারা খানম মুন, মুহিববুল্লাহ, আবুল কাশেম, কাশেফা 
; বেগম, এম. এ. আজিজ, কাওসার আহমদ সিরাজী, আইয়ুব খান (রিমেল), 
ইবরাহিম, মুহিববুল্লাহ হামজা, জেবুনেসা, শীরু আকতার, সফিউল্লাহ 
& (নাহিদ), তাওহিদুল ইসলাম প্রমুখ । 


বিজয়ী করতে পারে । 


এপ্রিল'১০ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. সাত প্রকারের মানুষ, ২. লিটল বয়, ৩. 
ফ্যাটম্যান, ৪. লিপিড় প্রোফাইল, ৫. মার্কিন প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর, ৬. 
সদর বাজার, ৭. ড. ইকবাল । 

শব্দের মারপ্যাচ: ১. সনাতন, ২. অং 


র, ৩. সহিংস, ৪. পদতল | 


আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 


মে*১০ 


(মনি), শরফুদ্দিন আল-আজীজী, হাস্সান, আমিনুল ইসলাম, সোমাইয়া 
আকতার, অলি উল্লাহ আল-মাহমুদ, হুসাইন আহমদ, হাফেজ হুসাইন, আবু 


যুহা, ইউসুফ, এমদাদুল্লাহ, 


| আত্তান্তহীদ ৪০ 


সানি ইল আলাপ হস 0৯ 


01001175711 000 
সা | দা 21111 14 তা (41 | পুঁজির 1 
11115 দি9 | [রিল 10091 008100111 সপ হাক 


নিয়মিত প্রকাশনার 6 0 বছর 
তাত প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪০ তম বর্ষ, 
৬ষ্ঠ সংখ্যা, জমাদিউল উলা ১৪৩১ হিজরি-জুন ২০১০ ঈঁসায়ি 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


সুচি 


প্রতিষ্ঠাতা 


৯ সম্পাদকীয় [| ০৪ 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) শিক্ষা-সংস্কৃতি [এ 
ুষ্ঠপোষক রা জাতীয় শিক্ষা রর রে ? ০৬ 
কওমী মাদ্রাসা বনাম আ ক্ষা 
আল্লামা নূরুল ইসলাম কদীম _ড. আফ মখালিদ হোসেন 
__ প্রধান সম্পাদক মহাজীবন এ 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী অভীভ বুষুানে দীনের স্থিতি. ১২ 
০১৮১৯-৩২২৭৮২ __মাওলানা আতাউর রহমান খান রোহ.) 
শীর্ষ বিষয় [] 
লস্দাদর পলাশীর যুদ্ধ: ইতিহাসের এক করুণ ট্রাজেডি ১৪ 
ড. আফ মখালিদ হোসেন _ মুহাম্মদ জোহরুল ইসলাম 
০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ পলাশীর যুদ্ধের পটভূমি: একটি এতিহাসিক বিশ্লেষণ ১৬ 
[:-101911: 01101911009(2)2111911.0011) _ মাওলানা এম. সোলাইমান কাসেমী 
সহকারী সম্পাদক ধর্মদর্শন 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ কুরআনের পথচিত্রে মানবতার বিপ্রব ১৯ 
০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুলাহ 
[-10911: 00910 11817791)(6)%81090.০01 প্রতারণা ও মিথ্যাচার: জঘন্য সামাজিক অনাচার ৪ 
___অধ্যাপক মুহাম্মদ রেজাউলকরিম সিদ্দিকী 
যোগাযোগ ভাষা-সাহিত্য কা 
আততার্তহীদ আরবি ভাষা ও সাহিত্য শেখার পাঁচটি পর্যায় ২৩ 
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হজব্রত পালন: বেসরকারি ব্যবস্থাপনা 

সরকারি ব্যবস্থাপনায় এ বছর হজপালনকারীদের গত বছরের তুলনায় ১৬ 
হাজার টাকা বেশি ব্যয় করতে হবে প্যাকেজ খরচ বাবদ । হজ এজেন্টরাও 
প্যাকেজ খরচ বাড়াতে ভুলবেন না । ফলে বেসরকারি ব্যবস্থায় হজযাত্রীদের 
এই আর্থিক চাপটা সহ্য করতে হবে আরো বেশি । 

সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনের (২০০৮) অভিজ্ঞতায় প্রথমেই বলতে হয় 
খুবই দুর্বল ব্যবস্থাপনা | ঢাকা বিমানবন্দর থেকে শুরু করে জেদ্দা 
বিমানবন্দর, মদিনা আসা-যাওয়া প্রতিটি স্থানে চেকিং-এর জন্য ঘণ্টার পর 
ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্য পাওয়ার সমস্যা, 
দর্শনীয় স্থান দেখা ও যানের সমস্যা, মীনার তাবুতে ও আরাফাতের মাঠে 
বিশৃংখলা সবই শুধুমাত্র দক্ষ এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক গাইড না থাকার কারণে । 
তাছাড়া এসি, টয়লেট, লিফট ইত্যাদি ব্যবহারের অভ্যাস না থাকায় 
অনেকের অসুবিধা হয়েছে । তবে কষ্ট-সমস্যা যাই হোক প্রতারিত হতে হয় 
না সরকারি ব্যবস্থাপনায়, যা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় কমবেশি প্রতি বছর 
হচ্ছে। 

পবিত্র হজ পালনের জন্য বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের সতর্কতার 
সঙ্গে হজএজেন্ট নির্বাচন জরুরি । সে কারণে ২০০৯ সালের অভিজ্ঞতা 
থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য উপস্থাপন করছি । একজন বিশিষ্ট আলেম, টিভি 
ব্যক্তিত্ব, মসজিদের ইমাম, মাদরাসার প্রিন্সিপাল, ২১ বার হজের অভিজ্ঞতা 
নিয়ে শান্তিনগর এলাকায় হজএজেন্সির ব্যবসা করেন । মদিনার মসজিদে 


প্যাকেজ খরচ থেকে কেটে রেখে নিজের রুচি অনুযায়ী খাওয়াই অনেকের 
ভালো লাগবে, যদিও খাবার দোকানে ভিড় বেশি হয় । কোরবানির টাকা 
এজেন্টের হাতে না দিয়ে নিজে উপস্থিত থেকে কোরবানি করাই নিরাপদ 
অথবা সৌদি সরকারের মনোনীত ব্যাংকে টাকাটা (৪০০ থেকে ৪৩০ 
রিয়াল) জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে কোরবানির সঠিক সময়টা জেনে নেবেন মাথা 
মুন্ডনের সময় নির্ধারণের জন্য | ৮, ১০, ১১ জিলহজ রাতে মীনার তাবুতে 
থাকা সুন্নত, যা একটি শিক্ষণীয় আহকাম মাটিতে ১৬ ইঞ্চি চওড়া স্থান, 
একটি বালিশ, একটি চাদর, একটি পাতলা তোষক জনপ্রতি বরাদ্দ) | খুব 
কষ্টের সঙ্গে দেখলাম, এই সুন্নত কিভাবে বন্ধ করা হচ্ছে । ৮ তারিখে রাতেই 
আরাফার মাঠে বাদ এশা নিয়ে ফেলে রাখা হয়েছিল মশার কামড় খাওয়ার 
জন্য (মোয়াল্লেমের কারণে) । ১০ তারিখে রাতে আমরা মাত্র ৬৭ জন 
মীনার তাবুতে থেকে ভবিষ্যতের জন্য দুশ্ন্তাগ্রস্ত ৷ তাবুর পরিবর্তে শিরশা- 
আজিজিয়া ২/৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত গেস্টহাউসে রাতে থেকে ১১, 
১২ এমনকি ১৩ তারিখেও আলেম/হজএজেন্ট অনেককে সঙ্গে নিয়ে 
জামারাতে গেছেন ৩ শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করতে । গোনাহ মাফের স্থান 
আরাফাতের মাঠ | সেখানে একাকী নির্জনে আল্লাহর কাছে চাওয়ার কাজটি 
করাই ভালো । মুজদালিফার নির্দিষ্ট সীমানার ভেতরে ৯ তারিখে রাতে 
অবস্থান ওয়াজেব ৷ কাজেই সীমানার বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি | ভুল হলে 
অতিরিক্ত কোরবানি দিতে হবে, কিন্তু আত্মার তৃপ্তির ঘাটতি থেকেই যাবে । 
মাথা মুণ্ডন ওয়াজেব। ফরজ তাওয়াফ এবং (সোয়ী সাফওয়া-মারওয়ার 
মধ্যবর্তী স্থানে) করার সময় বিশ্বাসযোগ্য ভালো বইয়ের সাহায্য নেয়া 
উচিত | ৬1017010 /11 -এ গল্পগুজব করা, মোবাইলে কথা বলার মাত্রা 
অনেক বেড়ে গেছে, যা হজের পবিভ্রতাই শুধু নয়, কাবাঘরের পবিত্রতার 
জন্যও দুশ্চিন্তার কারণ | পরিশেষে, এ বছরের হজযাত্রীদের সফর নিরাপদ 
হোক সার্থক হোক । 


রাফাত ফারুক 
শ্যামলী, ঢাকা 


ধলা বর্ষপঞ্জি ব্যবহার করুন 

পয়লা বৈশাখ থেকে শুরু হল বাংলা ১৪১৭ সাল । কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, 
বছরের এই সময়টাই অল্প কিছুদিনের জন্য আমরা বাংলা সালের দিন তারিখ 
মনে রাখি । বছরের অন্য সময় যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় সেদিন বাংলা 
কত তারিখ, তবে বেশির ভাগ লোকই তা বলতে পারে না। অথচ ছোট 
শিশুটিও বলে দিতে পারবে সেদিন ইংরেজি কত তারিখ | আমাদের প্রায় 
সবার ঘরেই শোভা পায় ইংরেজি ক্যালেন্ডার । বাংলা ক্যালেন্ডার খুঁজে পাওয়া 
দায় । গে আমরা রাহি তাই আসুন ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা 


পেশায় একজন সংবাদপত্র হকার । তার 


দীর্ঘদিন ধরে আমরা লক্ষ্য করে আসছি, বাংলাদেশের 


নব্বীর 0 অংশের নামে এজেন্সির নাম ৰ প্রচলন করি বাংলা 
রেখেছেন ধর্মভীরু বাঙালি মুসলমানকে সহজেই রা 
আকর্ষণ করার ইচ্ছায় । ঘটনাচক্রে এই এজেন্টের | চিকিত্সার্থ সাহাযোর মোঃ খালেদ মাসরু 
মাধ্যমে ২০০৯ সালে আমার মতো অনেককেই ৰ আবেদন | মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী 
যেতে হয়েছে । ৩৬ দিনের সফরে দেখলাম একজন | 
আলেম কিভাবে পেশাদার ধর্ম ব্যবসায়ী হয়ে যান। ! তিন সম্ভানের জনক আবদুল মালেক (৪১) | দেয়াল লিখন বন্ধ হোক 

| | 

| | 


মক্কা-মদিনায় হারাম শরিফের কাছে আবাসনব্যবস্থা 
হচ্ছে এক নম্বর বিবেচ্য বিষয় । কিছু এজেন্ট মক্কায় 
প্রথমে ওয়াদা পুরণ করেন । কিন্তু মকা থেকে 


দুইটি কিডনই নষ্ট । সংবাদপত্র সেবী 
| মালেককে বাঁচাতে অবিলম্বে একটি কিডনি ! অলিগলিতে দেখা যায় বিভিন্ন রকমের পোস্টার ও 


বিভিনন এলাকার সদর রাস্তার সঙ্গে বিভিন্ন 


মদিনা হয়ে ফেরত এসে মক্কার হারাম শরিফ থেকে 


| প্রতিস্থাপন জরুরি । কিন্তু এ জন্য প্রয়োজন | 
৫০০০ মিটার দূরে আজিজিয়া-শিরশা || এসব | বিপুল অর্থের | যা ভার পক্ষে সং্হ করা | 


দেয়াল লিখন । বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে, রাস্তার পাশে 
দেয়ালে ও ভবনের দেয়াল লেখালেখি নিষিদ্ধ থাকা 


এলাকায় নিয়ে বাকি ১০ থেকে ১৪ দিন রাখা হয় । 


কোনক্রমেই সম্ভব নয় । তাই তিনি সমাজের | 


সত্বেও তোয়াক্কা না করে এ ধরনের পোস্টারিং এবং 


শুধু অতি মুনাফার লোভে (এসব স্থানে বাড়িভাড়া ! ১৮ রী বত এবং সরকারের | লেখালেখি চলছেই ৷ এশহরের সৌন্দর্যই শুধু নষ্ট 
সস্তা) ৷ রোজ কাবাঘরে বা হারাম শরিফে এবাদত |  কীছে আহক সাহায্যের আবেদন | হচ্ছে তা নয়, এতে বিপুল অর্থেরও অপচয় হচ্ছে। 
থেকে বঞ্চিত হয়ে মানসিক কষ্ট পেতে হয় । যাত্রার ৰ ৰ এতদসংক্রান্ত কোন নীতিমালা আছে কিনা জানা 
টা দা ঠিকানা: | ডি 
গোপন রাখা হয়। এই ধরনের প্রতারণা বহুমুখী সমবায়! যত্রতত্র লাগানোর সুযোগ পাচ্ছে । এ য় 
আমাদের জঙ্গে করা হয়েছিল। কাজেই বিষয়টি | চিটাগা ১/৬ | সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
বুকিং-এর আগেই নিশ্চিত হওয়া উচিত । খাবার | সঞ্চয়ী হিসাব নং-৩৮২/০ | বলছি, অবিলম্বে আইন করে দেয়াল লিখন বন্ধ করা 
সুবিধার বিষয়েও ওয়াদা ভঙ্গ করা হয়েছিল এবং | অথণী ব্যাংক, প্রেসরাব শাখা, চট্টগ্রাম । ! হোক। 

কষ্ট দেয়া হয়েছিল আমাদের | কাজেই থাকার | কার্যালয়: ৪ মোমিন রোড, টট্টগ্রাম | একিউএম মাহঙুজ উন্না বোছছ) 
বাবদ দৈনিক ২৪-২৫ রিয়াল যাত্রার আগেই পু | উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা 
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এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা 


বিশ্বব্যাপী এইডস সংক্রমণের ৯৫ শতাংশেরই অংশীদার উন্নয়নশীল দেশসমূহ | এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ 
হিসাবে বাংলাদেশও এর শিকার | বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৮৯ সালে এইডসের উপস্থিতি শনাক্ত হয়। 
এইচআইভি/এইড্স বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত না হলেও ভবিষ্যতে তার সম্ভাবনা এড়ানো যায় না। স্বাস্থ্য 
মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় এইডস/এসটিভি প্রোগ্রাম কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত তথ্যমতে, ২০০৭ সালের শেষ 
পর্যন্ত এদেশে ১২০৭ জনের মধ্যে এইডস শনাক্ত করা গেছে এবং ইতোমধ্যে ১২৩ জন মৃত্যুবরণ করেছে। শুধুমাত্র 
২০০৭ সালেই ৩৩৩ জন এইচআইভি পজেটিভ ধরা পড়েছে, যার মধ্যে ১২৫ জন এইড্স আক্রান্ত এবং ১৪ জন 
মৃত্যুবরণ করেছে। ২০০৮ সালের সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী, এই পর্যন্ত দেশে এক হাজার ৪৯৫ জন এইচআইভি 
পজেটিভ বা এইডসের জীবানু বহনকারীকে সনাক্ত করা হয়েছে । এইডসের রোগী পাওয়া গেছে ৪৭৬ এবং এইড্সে 
আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ১৬৫ জন । বেসরকারি হিসেব অনুযায়ী এ সংখ্যা অনেকগুণ বেশি । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 
প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৪ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এদেশে প্রায় ২১ হাজার জনগণ এইচআইভি আক্রান্ত অর্থাৎ 
প্রতি এক লাখে ১৬ জন এইচআইভি জীবাণু বহন করছে । এইচআইভি সংক্রমণের প্রধান উপায় হচ্ছে অবৈধ যৌন 
মিলন । বাংলাদেশে যাদের দেহে এইচআইভি পওয়া গেছে, তাদের ৮০ শতাংশই বিদেশ থেকে ফিরে আসা শ্রমিক 
বা তাদের স্ত্রী; এবং মূলত অবৈধ যৌন মিলনের মাধ্যমে তারা সংক্রমিত । বাংলাদেশে এইড্স এখনো ততটা বিস্তার 
লাভ করেনি, যতটা আশপাশের কয়েকটি দেশে ঘটেছে । তবে এইড্স বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় সব শর্তই এখানে 
বিদ্যমান | তাই যে কোন মুহূর্তে তা বিপজ্জনক মাত্রায় বৃদ্ধি পেতে পারে | 
অবৈধ যৌন মিলন, অনৈতিক যৌন সম্পর্ক ও সমকামিতার মত অমানবিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য 
আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন । মানবগোষ্ঠীকে অশ্লীলতা, যিনা, ব্যভিচার ও সমকামিতা 
থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন । হযরত রাসূল করীম (সা.) 
কিশোর-বালকদের চেহারার দিকে কুদৃষ্টিতে না দেখার নির্দেশ প্রদান করেন কারণ তাদের চেহারায় বেহেশতের 
হুরের দীপ্তি আছে । তিনি বলেন, “আমার উম্মতের ব্যাপারে যেটা সবচেয়ে বড় ভয় করি, তাহলো লূত সম্প্রদায়ের 
অনুরূপ পাপাচার | আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক কওমে লৃতের অপকর্মে লিগ্ত হবে । যখন এরূপ হতে দেখবে 
তখন তাদের উপরও অনুরূপ আযাব আসার অপেক্ষা কর ।” লৃত সম্প্রদায়ের মত যারা সমকামিতায় লিপ্ত হবে 
তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ । সমকামিতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে একটি লোকালয়কে মহান আল্লাহ শাস্তি স্বরূপ 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাধ্যমে বিধ্বস্ত করে দেন । ঘটনাটি আজ থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর আগের | ধ্বংসপ্রাপ্ত 
স্থানটি মধ্যপ্রাচ্যের জর্দান ও ইসরাঈলের মধ্যখানে অবস্থিত । আরবিতে স্থানটিকে “বাহরুল মায়্যিত' ইংরেজিতে 
(19980 998) এবং বাংলাতে “মৃত সাগর' বলা হয় । এটি মূলত একটি হৃদ । সমকামিতার কারণে শাস্তি হিসেবে 
আল্লাহ তা'য়ালা এ জনপদের ৪ লাখ জন বাস্ত-ভিটাসহ বিধ্বস্ত করে দেন। 
দৃষ্টি অবনত রাখা ও যৌনাঙ্গ সংযত রাখার নির্দেশ রয়েছে পবিত্র কুরআনে অর্থাৎ দৃষ্টিকে এমন 
বন্ত থেকে ফিরিয়ে নিতে হবে যার প্রতি দেখা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ | বেগানা নারীর প্রতি 
দৃষ্টিপাত হারাম | এছাড়া কারো গোপন তথ্য জানার জন্য তার গৃহে উকি মারা এবং যেসব কাজে 
দৃষ্টি ব্যবহার করা শরীয়ত নিষিদ্ধ করেছে সেগুলো এর অন্তর্ভূক্ত । যৌনাঙ্গ সংযত রাখার অর্থ এই 
যে, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যত পন্থা আছে, সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা । এতে 
ব্যভিচার, পুইমৈথুন, হস্তমৈথুন, দুই নারীর পারস্পরিক ঘর্ষণ-যাতে কামভাব পূর্ণ হয় ইত্যাদি সব 
অবৈধ কর্ম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে । আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা 
এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তন্মধ্যে কাম প্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারভ্িক কারণ হচ্ছে- 
৮৮572475785 
নি শৃশ্রুবিহীন বালকদের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে 
নিষিদ্ধ করেছেন এবং অনেক আলিমের মতে এটা হারাম । সম্ভবত এটা তখনকার ব্যাপারে যখন 
বদ নিয়তে ও কামভাব নিয়ে দেখা হয় | এ থেকে জানা গেল যে, মাহরাম ব্যতীত কোন পুরুষের 


| ৮:৯১ এমন পুরুষের প্রতি 


দেখা সর্বাবস্থায় হারাম; কামভাব সহকারে বদ নিয়তে দেখুক অথবা এছাড়াই দেখুক । 

মহানবী (সা.) বলেন, কুদৃষ্টি শয়তানের একটি তীর, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করবে আল্লাহ তাকে 
ঈমান দিয়ে বেদলা) দেবেন | ফলে সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে । যে চোখ আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ হতে 
বিরত থাকে, সে চোখকে কোন দিন জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারে না। যখন কোন বান্দা ব্যভিচারে লিপ্ত 
হয়, তখন তার অন্তর হতে ঈমান বের হয়ে যায় এবং তার মাথার উপর ছাতার ন্যায় অবস্থিত থাকে; অতঃপর যখন 
সে এই অপকর্ম হতে বিরত হয়, তখন ঈমান তাহার নিকট প্রত্যাবর্তন করে । নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, 
যিনা, ব্যভিচার, সমকামিতা ও মাদক গ্রহণের মত ঘৃণিত ও অশ্লীল কাজের ধারে কাছেও না যাওয়ার জন্য ইসলামের 
রয়েছে কঠোর হুশিয়ারী । পাপাচার কেবল নিষিদ্ধ করা হয়নি, বরং যেসব বিষয় ব্যভিচারের দিকে প্রলুদ্ধ করে, 
তৎ্সমুদয় নিষিদ্ধ করা হযেছে । সার্বিক বিবেচনায় ইসলাম ধর্মে এগুলো গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত । 
অপরাধ যেমন ঘৃণ্য শাস্তিও তদরূপ কঠিন ও কঠোর । 

মহানবী (সা.) বলেন, “যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে, সে জাতি দুর্ভিক্ষ ও অভাব- 
অনটনে পতিত হবে এবং তাদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে । এই উম্মাতের শেষ দিকে (কিয়ামতের পূর্ব 
সময়ে) ভূমি ধ্বস, আকৃতি পরিবর্তন, প্রবল বর্ষণ হবে । হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হে আন্রাহর রাসূল! আমাদের 
মধ্যে নেককার লোক থাকা অবস্থায়ও কী আমরা ধ্বংস হব? তিনি বলেন, হ্যাঁ, যখন অশ্লীলতা ও অন্যায় প্রকাশ 


পাবে 1 
আর এ জন্য সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তি উদ্যোগকে একটি সমন্বিত পরিকল্পনার আওতায় এনে সচেতনতা সৃষ্টি 
ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম এগিয়ে নিতে হবে । আল্লাহর কাছে তাওবা করে যদি আমরা সৎপথে ফিরে আসি এবং 
বাকী জীবন ধর্মীয় অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলি তাহলে এইচআইভি/এইড্স-এর মরণ ছোবল হতে আমাদের 
বাচাতে পারবো । ইসলাম ধর্মে কুস্বভাব বর্জন করে সৎস্বভাব অর্জনের প্রতি জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে । পাপ বর্জন 
না করলে পাপের শাস্তি ভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধে এটাই কার্ষকর পথ । 
আমাদের মনে রাখতে হবে বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী ১০ রোগের মধ্যে এইড্স অন্যতম | 

ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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অর্থ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অবৈধভাবে গ্রাস 
করো না। তোমরা পরস্পর সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা কর তা একমাত্র বৈধ । 
আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা 
তোমাদের প্রতি অতি দয়ালু । আর যে, সীমালজ্ঘন ও জুলুমের বশবর্তী হয়ে 
উল্লিখিত (অপ)কর্ম করে তাকে খুব শিগৃগিরই নরকে নিক্ষেপ করবো | এটা 
আল্লাহ তা'আলার পক্ষে অতি সহজসাধ্য 1১ 

আলোচ্য আয়াতে অর্থ-সম্পদ উপার্জনের ব্যাপারে ইসলামের নীতিমালা 
সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা 
(00110196 0০99 ০0? 110০) এটা কোন বৈরাগী ধর্ম নয়। 
ধর্মনিরপেক্ষতা (99০1911511)-কে ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না। এতে 
রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উপার্জন-সংক্রান্ত 
বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে । অর্থ উপার্জনে কুরআনের বিধান এই যে, কোনো 
মুসলিমের জন্য অপরের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । 
আয়াতে যদিও 18 অর্থাৎ খেয়ো না বলা হয়েছে, কিন্তু অপরের সম্পদ যে 
কোন অবৈধ পন্থায় ভোগ-দখল করা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত । সাধারণত 
পরিভাষায় সম্পদ যে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপকে খেয়ে ফেলা বলা হয়। 
তাই কুরআনে করিমে 1১8১ বলা হয়েছে । যদিও সংশ্লিষ্ট বস্তু খাদ্যদ্রব্য না 
হয় । উপরোক্ত আয়াতে “৮ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । যার অর্থ অন্যায় ও 


অবৈধ পন্থা । বিশিষ্ট তাফসিরকারদের মতে শরিয়তের দৃষ্টিতে না-জায়েয ও 
নিষিদ্ধ তথা চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, ঘুষ, সুদ, জুয়া, দুর্নীতি প্রভৃতি সকল 
প্রকার অন্যায় পন্থাই "৮৫ শব্দের অন্তর্ভূক্ত । স্মরণযোগ্য যে, আল্লামা আবু 
হায়ান তার বিখ্যাত তাফসিরগ্রন্থ আল-বাহর আল-মুহিতে বলেন, “অপরের 
সম্পদ যে রকম বাতিল পন্থায় অর্জন করা নিষেধ । তেমনিভাবে নিজস্ব 
মালিকানা অর্থ-সম্পদও অন্যায়ভাবে ব্যয় করা বা অপচয় করা শরিয়তের 
দৃষ্টিতে হারাম | অন্যের ধন-সম্পদ ভোগ করার জন্য শরিয়তে শুধু পরস্পর 
সম্মতি সাপেক্ষে লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে অনুমোদন করেছে। 
কুরআনে করিমে যদিও অর্োপার্জনে ব্যবসাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। 
তবে সদকা, উত্তরাধিকার সুত্র ও দানপত্র ইত্যাদি দ্বারা সম্পদের অধিকারী 
হলে তাও বৈধ বলে স্বীকৃত । সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে ব্যবসাই যেহেতু বেশি 
প্রচলিত ও কার্যকর তাই কুরআনে করিমে সেটাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া 
হয়েছে । £ (ব্যবসা) শব্দটি যদিও ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য প্রযোজ্য ৷ তবে 
তাফসিরে মাযহারীর ভাষ্যানুসারে ইজারা ও শ্রম, মেধা, বুদ্ধি ইত্যাদির 
মাধ্যমে সম্পদোপর্জনও পারস্পরিক সম্মতি সাপেক্ষে ব্যবসার অন্তর্ভূক্ত । 
বেচা-কেনার পণ্যের নিয়মে অর্থ অর্জিত হয় । আর ইজারা ও মজদুরিতে 
নিজের মেহনত ও পরিশ্রম দ্বারা অর্থ-কড়ি উপার্জন করা হয় । আর এতেও 
উভয় পক্ষের সম্মতি থাকে । 


জুন*১০ 


সবর্পেক্ষা উত্তম রোজগার ব্যবসার আমদানি: হযরত মু'আয ইবনে 
জাবাল (রো.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, “সর্বাপেক্ষা পবিত্র 
রোজগার হচ্ছে ব্যবসায়ীদের উপার্জন, যদি তারা কথা বলার সময় মিথ্যা 
কথা না বলে, আমানতের খেয়ানত বা আত্মসাৎ না করে । কোনো পণ্য ক্রয় 
করার সময় সেটাকে মন্দ ও কালিমাযুক্ত করে মুল্য কম দেওয়ার চেষ্টা না 
করে | নিজের মাল বিক্রয় করার সময় সে মালের অযথা তারিফ করে 
ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করে না । তার নিকট অপরের পাওনা থাকলে পাওনাদারের 
সাথে অযথা গড়িমসি করে না । অনুরূপভাবে সে কারো কাছে পাওনা থাকলে 
তাকে কটুক্তি করে না” 

অন্যের সম্পদ হালাল হওয়ার জন্য এ আয়াতে দুটি শর্তারোপ করা হয়েছে । 
১. ব্যবসা; অর্থৎ্ অর্থ বা পণ্যের বিনিময়ে পণ্য হস্তগত করা । সুতরাং 
যেখানে পণ্যের লেনদেন হয় না। বরং মেয়াদান্তে অর্থের পরিবর্তে অর্থ 
অর্জন করা হয়, তা সুদ বলে গণ্য হবে । যা সম্পূর্ণ হারাম । অনুরূপভাবে 
যেখানে এক পক্ষের অর্থ পাওয়া নিশ্চিত এবং অপর পক্ষ লাভ-লোকসানের 
ব্যাপারে সন্দেহের বশবর্তী হয় যেমন- জুয়া তাও সম্পূর্ণ হারাম ও বাতিল 
বলে গণ্য হবে । ২. পণ্য বিনিময়ে পরস্পরের সম্মতি থাকা । উভয় পক্ষ অর্থ 
ও পণ্য দিয়েছে বটে কিন্তু পারস্পরিক রেজামন্দি নেই । ব্যবসা তো হয়েছে 
তবে উভয় পক্ষের সম্মতি না থাকায় ব্যবসাটা বিশুদ্ধ হয়নি । এ ধরনের 
লেনদেন শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ | ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে যত প্রকার 
লেনদেন না-জায়েয সব বাণিজ্য পদ্ধতির বর্হিভূত হওয়ায় হারাম ও বাতিল । 
উল্লেখ্য যে, পন্য-দ্রব্যের আদান-প্রদান ও উভয় পক্ষের সম্মতি থাকা সত্তেও 
অনেক লেনদেন হারাম হতে পারে । উভয়ের সন্তুষ্টি অনেক ক্ষেত্রে জোর- 
জবরদস্তি হয়ে থাকে | যেমন- মূল্যবৃদ্ধির ব্যবসা নিয়ে যে সমস্ত সুবিধাবাদী 
ব্যবসায়ী ও কোম্পানিগুলো মাল গুদামজাত করে তা তাদের থেকে সাধারণ 
গ্রহকগণ নিরুপায় হয়ে চড়া মুল্য দিয়ে মাল কিনতে বাধ্য হয় । অথচ তার 
আন্তরিক সম্মতি থাকে না । অন্য কোনো ব্যবসায়ীর নিকট তার প্রয়োজনীয় 
পণ্য না থাকায় সে এই অভিশপ্ত ব্যবসায়ী হতে মাল ক্রয় করেছে । যারা 
মূল্যবৃদ্ধির প্রত্যাশা নিয়ে মাল গুদামজাত করে দেশে অভাব-অনটন সৃষ্টি 
করে রাসুল (সা.) তাদের প্রতি ঘৃণা ও অভিশাপ প্রদর্শন করে ইরশাদ 
করেছেন, . ৩১৮ 240 $১7% ৩২৪৭ অর্থাৎ 'যারা মালামাল বিভিন্ন দেশ 
থেকে আমদানি করে তারা রিযক ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে আর যারা পণ্যদ্রব্য 
পুক্তীভূত করে তারা অভিশপ্ত 1 

আলোচ্য আয়াতে আরেকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, 
তোমরা নিজেদেরকে হত্য করো না। এতে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা 
থেকে যেমন বিরত থাকতে বলা হয়েছে, তেমনিভাবে আত্মহত্যাকেও নিষিদ্ধ 
করা হয়েছে। হত্যা-খুন-খারাবি ও আত্মহত্যা ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য 
অপরাধ | ইসলামে এর কঠোর শাস্তি ঘোষণা করেছে । ইহলোকে হত্যার 
বিনিময়ে হত্যার বিধান কুরআনে করিমে ঘোষণা করা হয়েছে: 

(7 ক এুঠা ০০৮০। ৫০ 9 58 ৫৯ 
অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিসাস 
(প্রতিশোধ) গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে । সুতরাং ইসলাম ধর্ম হতাহত 
করাকে কোনো সময় প্রশ্রয় দেয়নি বরং এটাকে বন্ধ করার যাবতীয় রূপরেখা 
বর্ণনা করেছে । ইসলাম সর্বদা শাস্তি প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর । অন্যায়-অবিচার, 
অশান্তি ও অপরাধমূলক যাবতীয় কর্মকাণ্ড বিলুপ্ত করার নিমিত্তেই ইসলামের 
আবিভবি । তাই ইসলামের প্রতিটি বিধান আমাদের জন্য রহমত-স্বরূপ | 
অন্যের মাল অবৈধভাবে ভোগ না করার ও কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা না 
করার বিধান পরম করুণাময় আল্লাহরই একমাত্র হুকুম | যা আমাদেরকে 
উভয় জগতের শাস্তি হতে রক্ষা করবে । 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম 


* আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা; ৪:২৯-৩০ 
২ তাফসিরে মাযহারী 
* ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, ১৩:০৬ (২২৩৬) 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


৬ 
25553691056 ৫105 4 ঝি 591670৮৮০৩৪ 
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তরজমা : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবীজী (সা.) হযরত 
মু'আয ইবনে জাবালকে (রা.) ইয়েমেনে প্রেরণ করলেন এবং তাকে বললেন, 
“মজলুমের অভিশাপকে ভয় কর । কেননা তার অভিশাপ ও আল্লাহর মাঝে কোনো 
আড়াল নেই ।১ 

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : জুলুম একটি জঘন্য অপরাধ | জুলুম বলা হয় কোনো বস্তকে 
অপাত্রে স্থাপন করা, অবিচার, অনাচার, প্রাপ্য হ্বাসকরণ ১ জুলুমের বিভিন্ন স্তর 
রয়েছে । বড় স্তর হলো শিরক । যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, “নিশ্চয়ই শিরক 


৫ 


তার মর্ম শিরক । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, “জালেমদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে 
আল্লাহকে বে-খবর মনে কর না ।-__এ আয়াতে জালিম বলতে কাফেরই উদ্দেশ্য 
মুসলিমদের ক্ষেত্রে জুলুমের প্রথম স্তর হলো অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ ছিনিয়ে 
নেওয়া । জান-মালের ক্ষতি করা । বস্তুতঃ মুসলিমরা কখনো অপর মুসলিম ভাইয়ের 
ওপর জুলুম করতে পারে না এবং জুলুমের গ্শ্রয় প্রদান ও জালিমের সমর্থন করতে 
পারে না। কেননা মুসলিম বলতেই শান্তিপ্রিয় ও পরোপকারী মর্দে মুমিনকে বলা 
হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমরের রো.) বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “মুসলিম তাকেই বলে যার জিহ্বা ও হাত 
থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে 1 হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে 
বর্ণিত রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, “মুসলিম মুসলিমের ভাই । সে তার ওপর 
অত্যাচার করবে না কিংবা তাকে জালিমের হাতে সোপর্দও করবে না । যে কেউ তার 
ভাইয়ের অভাব পুরণ করবে, আল্লাহ তার অভাব পুরণ করবেন । যে ব্যক্তি কোনো 
মুসলিমের কোনো বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার 
বিপদসমূহের মধ্যে বড় কোনো বিপদ দূর করবেন । যে ব্যক্তি কোনো সুসলিমের 
দোষ ঢেকে রাখবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন ।* 
হযরত আবু মুসা আল-আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল সান্নাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, “এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য 
অস্টালিকা সদৃশ । যার এক অংশ অপর অংশকে সুদৃশ্য করে ।'_-একথা বলে তিনি 
তার আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন ।" 
বর্ণিত হাদিসসমূহ দ্বারা বোঝা যায় ইসলাম শান্তির ধর্ম । ঈমান ও ইসলাম মানুষকে 
সদা-শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রতি উৎসাহিত করে । সুতরাং প্রকৃত মুসলিমের 


জুন*১০ 


পক্ষ থেকে কখনো জুলুম-নিযিতিন, অত্যাচার ও অন্যায়ের আশা করা যায় না। 
উল্লেখ্য, জুলুমের শিকার হয় কেবল এক শ্রেণীর লোক তথা দুর্বল শ্রেণী ৷ আর জুলুম 
কয়েক শ্রেণীর লোকদের পক্ষ থেকে পাওয়া যায় । যথা- শাসকশ্রেণী সাধারণত 
বিরোধীদলের ওপর নিতিন করেই থাকে । নিরপেক্ষ জনগণও শাসকদলের পক্ষ 
থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যায়-অবিচারের শিকার হয় । দুর্বলের জান-মালের ওপর 
অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ সবলদের পক্ষ থেকে বিশেষত সরকারি দলের পক্ষ থেকে প্রায় 
দৃষ্টিগোচর হয় । তাই শিরোনামে বর্ণিত হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবী ইসলামী প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা হযরত মু'আয ইবনে 
জাবালকে (রা.) ইয়েমেনের গভর্নর নিযুক্ত করে প্রেরণ করার সময় সতর্কতা-স্বরূপ 
বলেছেন, “জুলুমের বদ-দু'আকে ভয় কর ।” অর্থাৎ তুমি কাজী ও বিচারক হিসেবে 
কোনো দুর্বলের ওপর অত্যাচার করবে না । ইয়েমেনের কোনো মানুষ যাতে তোমার 
জুলুমের শিকার না হয়। মজলুম জালেমের বিরুদ্ধে দুনিয়ার আদালতে বিচার না 
পেলেও আল্লাহর দরবারে তার বিচার গ্রহণযোগ্য হয় । যদিও সে ফাসেক ও পাপী 
হোক না কেন। আল্লাহ তা'আলা তার বদ-দু'আ কবুল করেন । মু'আযের (রা.) 
উদ্দেশ্যে রাসুলের (সা.) উপর্যুক্ত উপদেশ দ্বারা প্রতীয়মাণ হয় শাসকশ্রেণীর পক্ষ 
থেকে অন্যায়-অবিচার ও অপরের অধিকারহরণ ইত্যাদি সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক 
নয় ৷ অথচ রাসুলের (সা.) সাহাবীগণ ন্যায়পরায়ণ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মানদণ্ড। 
তথাপি রাসুল সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে সতর্ক করেছেন । 
সু'আয ইবনে জাবালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়: তিনি হলেন আবু আবদুল্লাহ মু'আয 
ইবনে জাবাল আল-আনসারী আল-লযরযী । হজের মৌসুমে মদিনার যে সত্তরজন 
আনসারী লোক দ্বিতীয় আকাবা নামক স্থানে রাসুলের হাতে ইসলাম গ্রহণ 
করেছিলেন মু'আয ইবনে জাবাল তাদের অন্যতম | তিনি বদরযুদ্ধসহ অনেক যুদ্ধে 
শরিক ছিলেন । রাসুল (সা.) তাকে কাজী ও মু'আল্লিমরূপে ইয়েমেন প্রেরণ 
করেছিলেন । হযরত ওমর (রা.) ও ইবনে আব্বাস (রা.)সহ অনেক তাবেয়ী তার 
কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন । হযরত ওমর তার খিলাফতকালে তাকে সিরিয়ার 
প্রাদেশিক সরকার প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন । আটব্রিশ বছর বয়সে হিজরী 
১৮ সালে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন |” 
কুরআন-হাদিসে জুলুম থেকে বেঁচে থাকার ওপর যেমন তাকিদ এসেছে তেমনি 
মজলুমকে সাহায্য করার ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । পর্যালোচনা করলে দেখা 
যায় আমাদের দেশে ন্যায় বিচার পদে পদে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। প্রশাসন থেকে শুরু 
করে দেশের সর্বক্ষেত্রে শাসকশ্রেণী ও সবলদের অত্যাচার-অবিচারে যেন আকাশ- 
বাতাস ভারি হয়ে গেছে । মজলুমের কোথাও ঠাই নেই। ন্যায়বিচার ও মজলুমের 
সাহায্য যেন আজ আকাশ-কুসুম কল্পনা ৷ দৈনিক সংবাদপত্রের পাতা উল্টালেই 
নজরে পড়ে বিভিন্ন ধরনের জুলুমের লোমহর্ষক চিত্র । টেন্ডারবাজি, জমি দখল, হল 
দখল, প্রতিপক্ষের ওপর দমন-নিপীড়ন এবং খুন, অপহরণ ও ছিনতাই-ডাকাতি যেন 
লাদেশের জাতীয় কালচারেই পরিণত হয়েছে । নামে মাত্র দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম 
রাষ্ট্র হলেও কাজে-কর্মে যেন জুলুম-নির্যতিনের অভয়ারণ্য ৷ দেশের সর্বত্র জুলুম- 
নিতিনের এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে । বস্তৃতঃ শাসকশ্রেণী আল্লাহর 
রহমতের ছায়াস্বরূপ । অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেমন মজলুমকে সাহায্য করেন, তার 
দু'আ কবুল করেন এবং জালিমের বিচার করেন তেমনি শাসকশ্রেণীর একান্ত কর্তব্য 
মজলুমের সাহায্য ও জালিমের বিচার করা । এ-ব্যাপারে রাসুল (সা.) ইরশাদ 
করেন, ন্যায়পরায়ণ শাসক জমিনে আল্লাহর রহমতের ছায়াস্বরূপ | আল্লাহর 
বান্দাদের মধ্যে যারা মজলুম, তার ন্যায়-ইনসাফের প্রত্যাশায় তাদের আশ্রয় নেয় । 
যদি সে ন্যায়ভিত্তিক বিচার করে আল্লাহর পক্ষ থেকে সে প্রতিদান পাবে এবং 
জনগণেরও উচিত ইনসাফের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ।৯ হযরত আবু সাইদ 
খুদরী রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, “কিয়ামতের দিন আল্লাহর 
কাছে অতিপ্রিয় ও নিকটতম ব্যক্তি হবেন; ইমামে আদিল তথা ন্যায়পরায়ণ শাসক । 
আর সবচেয়ে অভিশপ্ত ও দূরে থাকবে জালিম শাসক? 
অতএব সরকারে উচিত সর্বত্র আইনও ন্যায়ের শাসন কায়েম করা । মজলুমের 
সাহায্য করা | জালিম যেই হোক স্বজনগ্রীতি ও দলগ্রীতি পরিহার করে তার বিচার 
করা । মজলুমের বদ-দু'আ ও আহাজারিকে ভয় করা অবশ্যই জরুরি | মুসলিম 
বিশেষত মুসলিম দেশের শাসকের জন্যে কখনো দল বা আত্্ীয় বড় হতে পারে 
না। ঈমান ও ইসলাম, ন্যায় ও ইনসাফ একমাত্র দেশশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া 
উচিত । 
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৮ শায়খ আবু আবাদল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ, আসমাউর রিজাল, পৃ. ৬১৬ 


৯ আত-তারগীৰ ওয়াত-তারহীব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৮ 
 আত্তাত্তহীদ 


১ মুসনদে আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২ 


শি।ক্ষা। 


শিক্ষার সংজ্ঞা 

প্রান যুগ থেকে আধুনিক কাল অবধি প্রাজ্ঞ 
মনীষীবৃন্দ শিক্ষাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করার 
প্রয়াস পেয়েছেন । 7১011081) যুগের শ্রেষ্ঠতম 
ইংরেজ কবি 11107. এর মতে, দেহ, মন 
আত্মার সুসামঙ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নই হচ্ছে শিক্ষা। 
ব্যাপকতর অর্থে এমন এক প্রক্রিয়াকে শিক্ষা 
বুঝায় যার মাধ্যমে ব্যক্তি জ্ঞান বা অস্তৃষ্টি অর্জন 
করতে পারে অথবা অনুভূতি বা দক্ষতার উন্নয়ন 
সাধনে সক্ষম হয় । অনেক লেখকের মতে শিক্ষা 
এমন এক শক্তির নাম যা মানবীয় উন্নয়নকে 
প্রভাবিত করে। 01010001015 
91709০10109018 তে শিক্ষার সংজ্ঞা নিরূপন 
করতে গিয়ে বলা হয়েছে 12000081101) 15 1179 
10100935 00005] ড1710] 10091 
90098%015 60 19898 910175 10 113 
০0101101701 1019 11910-5701) ড/15001) ৪170 
115 85101186101 101 ৪ ০০০1 01]. 
অর্থাৎ “শিক্ষা হচ্ছে এমন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে 
মানুষ তার কষ্টার্জিত প্রজ্ঞা ও উচ্চকাজ্ষাকে তার 
সন্তানদের উন্নত ভবিষ্যতের জন্য হস্তান্তর করার 
প্রয়াস চালায় ” যে কোন জাতির আর্থ সামাজিক 
ও রাজনৈতিক উৎকর্ষ সাধনের মুল মাধ্যম হচ্ছে 
শিক্ষা । যেকোন জাতির বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর 
লালিত আকিদা বিশ্বাস ও জীবনবোধের বাস্তব 
দর্পণ হচ্ছে শিক্ষা | যুগে যুগে মানব গোষ্ঠীর কাছে 
নবী ও রাসুল প্রেরণের তাৎপর্য বর্ণনা করে আল্লাহ 
তায়ালা পবিত্র কুরআনে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন 
সেটাই শিক্ষার ব্যাপকতার স্‌ 


এএ1৫০51453550 এ ও৯ 
০4০ 5০3 কর্ বস 


[151:72)] 35205615671 
অর্থাৎ “যেমন আমি পাঠিয়েছি তোমাদের মধ্য 
থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসুল, ধিনি 
তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন 
এবং তোমাদের পবিত্র করবেন, আর তোমাদের 
শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তার তত্তজ্ঞান এবং শিক্ষা 
দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে 
না।১ 
সুতরাং পবিত্র কুর'আনের ভাষায় অজানাকে 
জানার নাম শিক্ষা । মহাকবি আল্লামা মোহাম্মদ 
ইকবালের মতে “শিক্ষার দর্শন হচ্ছে খুদী যার 
অন্তনিহিত অর্থ ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সাধন, আত্মিক 
শক্তির উজ্জীবন ও আত্মার উন্নতি বিধান ।” এর 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটা ব্যক্তির মনস্তাত্বিক 
অবস্থার মধ্যে এক্য ও অখগ্ততা বোধ সৃষ্টি করে, 
মহান অ্রষ্টার দিকে আকৃষ্ট করে, ব্যক্তিকে পশুত্বের 
স্তর হতে মনুষ্যের স্তরে উন্নীত করে, অহং সর্বস্ব 
ভাব প্রবণতা বিদূরিত করত আল্লাহর বিধানের 
প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি 
অর্জনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য রূপে পরিণত 
করে। 


জুন*১০ 


শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 


শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বহুবিধ ও সুদূরপ্রসারী । 
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সুখসমৃদ্ধ সমাজ 
বিনির্মাণের লক্ষ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানবীয় 
গুণাবলীর বিকাশ সাধন পূর্বক দায়িত্বশীল 
জনগোষ্ঠী তৈরি করাই শিক্ষার অন্যতম 
মূলউদ্দেশ্য । একটি দেশের জনগোষ্ঠীর ব্যক্তি ও 
সামষ্টিক চাহিদা পূরণ এবং তাদের আশা 
আকাঙ্কার বাস্তবায়নই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য । এক 


₹।স্ক।তি 


বর্তমান ও অতীতের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা যেন 
তার কাছে স্থানান্তরিত হয়। শিক্ষার 
11701510179] 011006101) হচ্ছে সফলতার সাথে 
নতুন অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে নিজের 
মধ্যে সৃষ্টিধর্মী জীবনের সঞ্ডার করা এবং সুপ্ত 
মেধার স্কুরণের মাধ্যমে নিজকে অধিকতর যোগ্য 
হিসেবে গড়ে তোলা । 

01] 90081 1111 শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে 
বলেন, 200080101 110010093 %৮18095০1 
৮০ 00 101 071991%99 810 ৮711809০119 
90176 101 03 0% 090)919 101 019 9%10933 
10010095০ 01 0111751175 99 1798101 60 11)9 
10০11901101) 01 00111810010. 

অর্থাৎ “আমাদের প্রকৃতির পূর্ণতা সাধনের পথে 
নিয়ে যাওয়ার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নিজেদের জন্য 
আমরা যা করি এবং অন্যরা আমাদের জন্য যা 
করে তাই শিক্ষা । ব্যাপকতার অর্থে মানবীয় 
অনুষদ ও চরিত্রের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব সৃষ্টিই 
শিক্ষার উদ্দেশ্য | 


আদর্শিক মূল্যবোধই 

শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতি 

শিক্ষার উপর্যুক্ত সংজ্ঞা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য 
পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, দেহ, মন ও 


আত্মার সুসমন্থিত উৎকর্ষের জন্য নৈতিক ও 
আদর্শিক মূল্যবোধ অপরিহার্য পূর্বশর্ত । শিক্ষার 
উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে 171105010199019 
[11091017108 যে মন্তব্য করেছে তা বিশদভাবে 
প্রণিধানযোগ্য: 7:00081101] ০৪17 ০০ ৬16৮90 
89 (75 (91510155101 0 076 ৪1055 
8170 20001711919 10705719059 ০01 ৪ 
59019. 

“একটি সমাজের পুঞ্জিভূত জ্ঞান ও মূল্যবোধের 
হস্তান্তর হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য ৷ এশী চেতনায় 
লালিত আদর্শ ও মুল্যবোধ ছাড়া কেবল 
ইহজাগতিক ও বস্ততান্ত্রিক উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত 
শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন আদর্শ ও সৎ 
নাগরিক তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। পাশ্চাত্যে 
প্রচলিত আদর্শিক মূল্যবোধ বিবর্জিত শিক্ষা 
ব্যবস্থায় নৈতিকতার স্থলন রীতিমত আঁতকে 
উঠার মতো । ইউরোপে কুমারী মাতার প্রচলন, 
পারিবারিক প্রথার বিনাশ, লিভ টুগেদার সংস্কৃতি, 
সমকামিতার আইনগত সিদ্ধতা প্রভৃতি নৈতিকতা 


কথায় শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান আল্লাহ পাকের 
সাথে বান্দার সম্পর্ক নিরূপন, হকের বিকাশ ও 
সত্যের অন্বেষা, আদর্শিক মূল্যবোধের বিকাশ, 
স্বকীয় সাংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং মহৎ জীবন 


গর্হিত কার্যাবলী বস্ততান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থারই 
সাক্ষাত কুফল | 


জাতীয় শিক্ষা 


সাধনায় ও সচ্চরিত্র গঠনে সম্ভীবিত শক্তির 
সঞ্চার | শিক্ষার ব্যবহারিক উপযোগিতা ব্যক্তি ও 
সামাজিক উভয় পর্যায়ে সমানভাবে কার্যকরী । 
শিক্ষার সামাজিক কাজ হচ্ছে প্রতিটি ব্যক্তিকে 
সহায়তা প্রদান করা যাতে করে সে সমাজের 
কার্ধকর সদস্য হিসেবে দীড়াতে পারে এবং 


শিক্ষা জাতির নিয়ামক শক্তি । জ্ঞান বিজ্ঞান 
মানবজাতির এক অফুরন্ত সম্পদ । শিক্ষা মানুষকে 
অন্ধকার হতে আলোর পথে এবং মিথ্যা হতে 
সত্যের দিকে পরিচালিত করে । যে জ্ঞান ও শিক্ষা 
মানুষকে মহান আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.)-এর 
সহিত পরিচিত করে, পরকালীন জবাবদিহিতা 


[| আত্তার্তহীদ ৬ 


দারুল উলুম, দেওবন্দ /২ 


সৃষ্টি করে এবং সৎ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে 


গড়ে তোলে তাই প্রকৃত জ্ঞান ও শিক্ষা । ইসলামে 
ইহকাল হতে পরকাল বিচ্ছিন নয় । পরকালের 
কর্ষণক্ষেত্রে ইহকাল | ইসলামী রীতিনীতি ও বিধি 
অনুসারে কর্ম সম্পাদন করলে সব কর্মই “ইবাদতে 
পরিণত হয় । জ্ঞান ব্যক্তির চেতনা ও বুদ্ধিকে 
শাণিত করে, মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করে এবং 
চরিত্রকে পরিশীলিত করে । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
নির্দেশনা অনুযায়ী জ্ঞান (ইলম) অর্জন করা 
প্রত্যেক নর নারীর জন্য ফরয বা বাধ্যতামূলক | 
ইসলামী পরিভাষায় এটাকে ইলমুল হাল তথা 
অবস্থার জ্ঞান বলে। অর্থাৎ মানুষ যখন যে 
অবস্থায় পতিত হয় এ অবস্থার করণীয় জ্ঞান 
অর্জনই তার উপর ফরয | যেমন মানুষ যখন 
মুসলমান হয় তখন তার উপর আল্লাহর অস্তিত্ব, 
গুণাবলী, ক্ষমতা এবং যা ছাড়া ঈমান পরিশুদ্ধ হয় 
না-অর্জন করা ফরয । 
যে কোন জাতির জন্য একটি মযবুত শিক্ষা ব্যবস্থা 
থাকা বাঞ্চনীয় । জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন 
করতে হলে সে দেশের বিশ্বাস, এতিহ্য ও 
মূল্যবোধকে সামনে রাখতে হবে । শিক্ষানীতি 
হতে হবে আদর্শ ভিত্তিক ও জাতীয় চেতনার 
পরিপূরক | অধ্যাত্সিক, মানবিক, নৈতিক ও 
হস্কৃতিক উন্নতিই শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া 
উচিত | একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে 
আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণীত হতে হবে বৃহত্তর 
জনগোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা নির্ভর | 
প্রাচ্য বা প্রতীচ্যের অন্ধ অনুসরণ আমাদেরকে 
আদর্শিক দীনতার অতলান্তে নিক্ষেপ করবে । 
জনগণের বোধ ও বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতি নয় 
এমন কোন শিক্ষানীতি গ্রহণযোগ্য হবে না। 
আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তর হতে ধমীয় শিক্ষা 
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তুলে দিলে এবং মাদরাসায় প্রচলিত ধর্মীয় শিক্ষা 
সংকোচিত হলে মানুষ ধর্ম বিমুখ, জীবন বিমুখ ও 
সমাজ বিমুখ হয়ে পড়বে ৷ আমাদের শিক্ষানীতি 
হতে হবে অবশ্য ধর্ম বিশ্বাস ও মূল্যবোধের 


প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির ফারাক দুস্তর | 
বেদনার সাথে বলতে হয় বাংলাদেশের 
অধিকাংশ কলেজও বিশ্ববিদ্যালয় 
॥ সন্ত্রাসী, আর্মড ক্যাডার ও ধর্ষকদের 
অভয়রাণ্য ৷ উপর্ত ছাত্র-রাজনীতির 
অসুস্থ চর্চা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা 
গোদের উপর বিষফোড়ার মতই 
॥& অসহনীয় । রাজনীতিকগণ ব্যক্তি ও 
দলীয় স্বার্থে নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীদের 
দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করে 
কলুষিত । অথচ প্রতিবেশী দেশ 
ভারতে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ। 
আমাদের দেশে স্কুল, কলেজ ও 
8 বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা 
ব্যবস্থায় ধমীয় শিক্ষা ও আদর্শের দীক্ষা 
নেই; নেই আমাদের সমাজ ও 
স্কৃতিক বোধের কোন সম্্পক | 
ফলে চিন্তার বিভ্রান্তি, দুর্ত্তপনা, 
হানাহানি, শিক্ষা বিপর্যয় ও ধর্ষণ 
আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলঙ্কিত করেছে। 
এখানে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অস্ত্রবাজ, 
চীদাবাজ, টেন্ডারবাজ, ভর্তি বাণিজ্যবাজরা সক্রিয় 
থাকে, মাঝে মধ্যে তাদের মধ্যে দখলদারিত্ব নিয়ে 
বন্দুকযুদ্ধ হয়-যেখানে নামধারী “ছাত্র”, অস্ত্রধারী 


ভিত্তিতে | বিজ্ঞান শিক্ষা ও ধর্ম শিক্ষা আলাদা 


যুবকরা অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে “যুদ্ধে লিপ্ত হয়, 


নয় । ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি প্রহসন মাত্র । আদর্শ 
ও চরিত্রবান মানুষ সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা 
ব্যবস্থায় জাতির আশা-আকাঙ্ষার প্রতিফলন 
ঘটাতে হবে । বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম 
মুসলিম প্রধান দেশ । এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী 
ধর্মপরায়ণ ও অসাম্প্রদায়িক | শিক্ষা ব্যবস্থা হতে 
ধর্ম শিক্ষার বিদায় অথবা ধর্ম শিক্ষা সংকোচন 
জনগণ সহজে মেনে নেবে না। ধর্মবিবর্জিত ও 
নাস্তিক্যবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ দেশ 
ও জাতির জন্য সমূহ বিপর্যয় ও অকল্যাণ বয়ে 
আনবে | এ রকম শিক্ষা ধারা হবে বাংলাদেশের 
জন্য অভিশাপ । 


বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষার পটভূমি 

ব্রিটিশ যুগে লর্ড মেকলে সেক্যুলার যে শিক্ষা 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন তার ধারাবাহিকতা 
আংশিক সংশোধন সাপেক্ষে বাংলাদেশের স্কুল, 
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আজো চালু রয়েছে। 
ঈমান, আকীদা, ইতিহাস, এঁতিহ্য, ধমীয় কৃষ্টি ও 
যুগ চাহিদার প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে স্বাধীন 
বাংলাদেশের উপযোগী কোন জাতীয় শিক্ষা নীতি 
এ পর্যন্ত ঘোষিত ও প্রবর্তিত হয় নি। শিক্ষা 
উপনিবেশিক ধারায় । ফলে চরিত্রবান, আদর্শিক, 
খোদাভীরু নাগরিক সৃষ্টিতে এ শিক্ষা ব্যবস্থা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে । প্রাপ্তি 
যে একেবারে নেই এ কথা বলা যাবে না তবে 


জীবন সংহার করে | ফলে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
জ্ঞান চর্চার চত্বর পরিণত হয় রক্তাক্ত রণাঙ্গনে । 
উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
গমনকারী শিক্ষা জীবনের মাঝ পথে লাশ হয়ে 
ঘরে ফেরে । “খুন কা বদলা খুন'-এর যে সংস্কৃতি 
চালু হয়েছে তা এদেশের ভবিষ্যতকে নিশ্চিতভাবে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলবে । 


ইসলামী শিক্ষাই এ ভূখণ্ডের আদি শিক্ষা 

ইস্ট ইভিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারতীয় 
উপমহাদেশের রাষ্টীয় ক্ষমতা দখলের পূর্ব মুহূর্ত 
পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষাই ছিল এদেশের একটি 
জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা । হিজরী প্রথম 
শতাবীতে হতেই মালাবার উপকুল হয়ে পুরো 
ভারত বর্ষে মসজিদ কেন্দ্রীক ইসলামী শিক্ষা চালু 
হয় সুফী, দরবেশ ও মুবাল্িগদের মাধ্যমে । 
১২০৫ খ্রিস্টাব্দে নাসিরউদ্দীন কুবাচা কর্তৃক 
মুলতানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রথম মাদরাসা 
প্রতিষ্ঠিত হয় । এরপর হতে চারদিকে ইসলামী 
শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ শাসন-শোষণ 
চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে বৃটিশরা ইসলামী 
শিক্ষাকে সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে লর্ড 
মেকলের মাধ্যমে সেক্যুলার শিক্ষা প্রবর্তন 
করেন । বৃটিশ রাজশক্তির অনুগত বাহিনী সৃষ্টির 
লক্ষ্যে ইংরেজি স্কুল ও কলেজ গড়ে তোলা হয় 
সর্বত্র। নানা সংস্কার, আইন ও বিধি প্রণয়নের 
বেড়াজালে আটকা পড়ে মাদরাসা তথা ইসলামী 


[) আত্তার্তহীদ 


শিক্ষা অনেকটা অস্তিত্হীন হয়ে দাঁড়ায় । শত 
বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সত্তেও এ দেশের সং 
ওলামা-মাশায়েখ নিজেদের একান্তিক প্রচেষ্টা, 
মেধা ও শ্রমের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষাকে টিকিয়ে 
রেখেছেন । 

একমুখী শিক্ষা চালুর প্রয়াস 

আমাদের দেশে এঁতিহ্যগতভাবে ত্রিমুখী শিক্ষা 
ধারা চালু রয়েছে । সাধারণ শিক্ষা, যা স্কুল- 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত; কওমী শিক্ষা, যা 
দেওবন্দের ধারায় দরসে নিযামীর ভিত্তিতে 
প্রবর্তিত এবং তৃতীয় আলীয়া শিক্ষা, যা 
কোলকাতা আলীয়ার ধারায় সরকার নিয়ন্ত্রিত । 
প্রচলিত এ ত্রিধারাকে নির্দিষ্ট স্তর (৮ম শ্রেণী) 
পর্যন্ত একমুখী করা মোটেই সহজসাধ্য কাজ নয় । 
এঁতিহাসিক কারণে ত্রিধারার জন্ম । তিন ধারাকে 
সমন্বয় করতে গিয়ে আলীয়া সিলেবাসকে কাটা- 
ছেঁড়া করলে মাদ্রাসার স্বতন্ত্রতা বিনষ্ট হয়ে 
যাবে । সাধারণ শিক্ষার্থী যারা কলেজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে ইচ্ছুক তারা ১০০ নম্বরের 
অধিক ইসলামিয়াত বিষয়াবলী পড়তে আগ্রহী 
হবে বলে মনে হয় না । অপর দিকে কওমী শিক্ষা 
আরেকটি স্বতন্ত্র ধারা, এতে আধুনিক বিষয়াবলীর 
আধিক্য ঘটলে এতিহ্যবাহী এ শিক্ষাধারার 
অপমৃত্যু ঘটবে । তবে একথা স্বীকার করতে হবে 
পৃথিবীর কোন দেশে শিক্ষার বহুবিধ ধারার অস্থিত 
নেই, এমন কি আরব দেশেও । আসলে বিষয়টি 
নিয়ে কওমী, আলীয়া, সাধারণ শিক্ষা ও সরকারী 
প্রতিনিধিদের নিয়ে দীর্ঘ পর্যালোচনা করা 
প্রয়োজন | পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পাঠ্যক্রম ও 
শিক্ষাপদ্ধতি নিরীক্ষা করা যেতে পারে । যে কোন 


ব্রিধারার প্রতিনিধি থাকা বাঞ্খনীয়, যাতে 
গ্রহণযোগ্য সুপারিশ প্রণীত হতে পারে । 
কওমী মাদ্রাসা 


১৮৬৬ সালের ২১ মে (১২৮৩ হি.) ভারতের 
উত্তর প্রদেশের দেওবন্দ শহরে আল্লামা কাসেম 
নানুতুভী রহ. ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
পুনুরুজ্জীবনে “দারুল উলুম” নামক যে শিক্ষা ও 
গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন, এটাই গোটা 
দুনিয়ায় কওমী মাদরাসার সূতিকাগার হিসেবে 
স্বীকৃত । বৈরী পরিবেশে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি, 
বিশুদ্ধ আকীদা, তাহযিব-তামাদ্দুনের বিকাশে 
দারুল উলুম দেওবন্দের অবদান এঁতিহাসিক | 
সুপ্রাটান কাল থেকে ধর্মপ্রাণ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত 
সহযোগিতা, উদ্যোগ ও অর্থায়নে কওমী মাদ্রাসা 
সমুহ স্বতন্ত্র শিক্ষাধারায় দ্বীন ইসলামের মশাল 
প্রজ্জলিত রেখেছে । শতবছর ধরে হাজার হাজার 
কওমী মাদ্রাসা এতদঞ্চলে পবিত্র কুরআন ও 
হাদীস শিক্ষাদানের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক, 
চরিত্রবান, যোগ্য ও আদর্শবান জনগোষ্ঠী তৈরির 
মহৎ কাজ আঞ্জাম দিয়ে আসছে । এক্ষেত্রে কাওমী 
মাদ্রাসার সফলতা বলতে গেলে ঈর্ষণীয় ৷ কওমী 


জুন*১০ 


মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ মাতৃভূমি বাংলাদেশের 
স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্, ধর্মীয় মূল্যবোধ, জাতীয় 
নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে 
অঙ্গিকারাবদ্ধ । ধর্ম প্রচার, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, 
সমাজসেবা ও নৈতিক আবহ সৃষ্টিতে কওমী 
মাদ্রাসার অবদান সর্বজন স্বীকৃত । সন্ত্রাস, বোমা 
ও জঙ্গি প্রশিক্ষণের সাথে এসব মাদ্রাসার দূরতম 
সম্পর্কও নেই | এসব মাদ্রাসার পরিবেশ অত্যন্ত 
শান্ত-সুনিবিড়, নৈতিকতানির্ভর ও রাজনীতিমুক্ত । 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. এমাজ 


গৌরবজনক অধ্যায় রয়েছে । উপমহাদেশে যখন 
মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো 
তখন মক্তব মাদ্রাসা নামে পরিচিত ছিল । ১৮৩৫ 


না, তার পরও এটি জাতীয় শিক্ষানীতি হবে তা 
হতে পারে না ।”২ 


কওমী শিক্ষার সংস্কার 
আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে মাদ্রাসা 
শিক্ষা একটি স্বতন্ত্র ধারা । চিকিৎসা, প্রযুক্তি, কৃষি, 
কারিগরি, বিজ্ঞানের মতো এটা বিশেষায়িত শিক্ষা 
(51090191189 12:000811011)| মাদ্রাসা 
পাঠ্য ক্রমের সাথে আধুনিক ও সাধারণ বিষয়াবলি 
একাকার হয়ে গেলে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য 
বিনষ্ট হবে, এতে বিন্দু মাত্র সংশয় থাকার কথা 
নয় । তবে আমাদের মনে রাখতে হবে “সংস্কার' 
“আধুনিকায়ন, “যুগোপযোগী” “একমুখীকরণ' 
“সরকারী নিয়ন্ত্রণ” করতে গিয়ে কাওমী মাদরাসা 
যেন তার এতিহ্য ও স্বকীয়তা না হারায় । 
₹স্কার ও 'আধুনিকায়ন'-এর কবলে পড়ে 


সালে লর্ড মেকলে কমিশনের পর আমরা জানতে 
পেরেছি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এসব 


এককালের “নিউক্ষিম' মাদ্রাসা বিলুপ্ত হয়ে 
গেছে। 


শব্দগুলো । মাদরাসায় লেখাপড়ার মান উন্নত 
ছিল । কুর'আন-হাদীসের পাশাপাশি ইতিহাস, 
দর্শন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক পড়ানো হতো । 


দরসে নেজামীর বর্তমান নেসাবে তা'লীমে আমূল 
সংস্কারের প্রয়োজন নেই । যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে 
বিজ্ঞ উলামাদের পরামর্শে দু'চারটি কিতাব 


মাদরাসা থেকে বেরিয়েছেন এ উপমহাদেশের বহু 
জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি ৷ তারা রাজনীতির ক্ষেত্রে, সমাজ 
সেবার ক্ষেত্রে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অথবা কৰি 
সাহিত্যিক হিসেবে স্বনামধন্য । তাদের নাম বলে 
শেষ করা যাবে না। দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর কওমী মাদরাসার প্রচলন হয় । এ 


পরিবর্তন করা যেতে পারে, মৌল কাঠামো বহাল 
রেখে কিছুটা সংস্কার আনা যেতে পারে ৷ ফনুনাত 
ও মা'কুলাতের কিতাবগুলো পরিবর্তন করা যেতে 
পারে। এ রকম পরিবর্তন স্বয়ং দারুল উলুম 
দেওবন্দেও হয়েছে । আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞান 
বিস্ময়কর উন্নতি করেছে। দর্শন ও বিজ্ঞানের 


মাদরাসার ছাত্রদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী 


উদ্ভাবিত নতুন তত্ব ও তথ্য পাঠ্য তালিকাভুক্ত 


করে গড়ে তোলার এঁতিহ্য রয়েছে । পরাধীন 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম অথবা বিভিন্ন পর্যায়ে 


করা জরুরী ও যুক্তিযুক্ত । দরসে নেজামী এমন 
এক মাকবুল ও গ্রহণযোগ্য নেসাবে তা"লীম, যার 


জনস্বার্থ রক্ষার আন্দোলনে কওমী মাদরাসার বড় 
ভূমিকা ছিল। দেশের একটি বিশাল শিক্ষার্থীর 

₹শ এখনো কওমী মাদরাসা হতে আলো পায় । 
এই কওমী মাদরাসা সম্পর্কে কোন কথা বলা হবে 


শা ভারা রা আর ' এগার 11111 1 


মাধ্যমে উপমহাদেশে প্রাতঃস্মরণীয় উলামা- 
মাশায়েখ তৈরি হয়েছেন । ব্যাপক হারে সংস্কারের 
ছুরি চালাতে গেলে নেসাবের দেহ ক্ষত বিক্ষত 
হয়ে ওষ্ঠাগত প্রাণের রূপ ধারণ করবে । বারবার 


. 
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সংস্কারের ফলে এক কালের ওন্ড স্বীমের 


মন্ত্রণালয়ের সব বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে । 


মাদ্রাসা গুলো এখন কলেজে রূপান্তরিত । 


শত বছরের কাওমী মাদ্রাসা পাঠ্যক্রম, নিয়ম- 


হলেও সরকারীভাবে মাদ্রাসার উপর কোন চাপ 
নেই । বিশ্ববিখ্যাত মাদ্রাসা দারুল উলুম উত্তর 


প্রাথমিক স্তর হতে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত শিক্ষার 
মাধ্যম বাংলা-আরবী হওয়া বাঞ্খনীয় | মাধ্যমিক 
স্তর পর্যন্ত বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, পৌরনীতি ও 
সমাজ বিষয়ক বই পাঠ্যতালিকাভূক্ত থাকা চাই। 
অন্যথায় মাদ্রাসা ছাব্রগণ দেশ, জগত, সমাজ, 
রাষ্ট্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যাবে । 


কওমী মাদ্রাসা ও সন্ত্রাস 

সাম্প্রতিক সময়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিশ্বব্যাপী 
এক বিরাট সমস্যা । ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের 
পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস শাস্তি প্রিয় মানুষের স্বস্তি 
ও নিরাপত্তা কেড়ে নিয়েছে । জঙ্গী ও সন্ত্রাসী 
কেবল মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এ মন্তব্য 
যথার্থ ও তথ্য নির্ভর নয়। বিশ্বের সব 
ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী রয়েছে 
আয়ারল্যান্ড, তিব্বত, তামিল, উলফা, নাগা, 
ইসরাঈলী গেরিলাগণ তো মুসলমান নয় 
আমাদের এ দেশে কোন ধরমীয়ি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
জঙ্গী ও সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দানের কোন 
সুযোগ নেই । মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কেউ 
জঙ্গী ও সন্ত্রাসী হতে পারে না বরং সন্ত্রাসী হওয়ার 
মানসিকতাকে পরিবর্তন করে আইনের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে 
উঠতে সহায়তা করে | শত বছর ধরে আলোকিত 
মানুষ তৈরির ক্ষেত্রে কওমী মাদ্রাসার এক 
গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে । কওমী মাদ্রাসার 
কোন ছাত্র বা শিক্ষক সন্ত্রাসের সাথে জড়িত হলে 
সেটা একান্ত বিচ্ছিন্ন ব্যাপার । পুরো শিক্ষাধারা বা 
দেওবন্দী মতাদর্শকে এর জন্য দোষারোপ করা 
যায় না। 


কওমী মাদরাসার সরকারি নিয়ন্ত্রণ 

স্মর্তব্য, কওমী মাদ্রাসা তার জন্মলগ্ন থেকে 
সরকারি প্রভাব বলয় হতে নিরাপদ দূরত্বে 
অবস্থান করে জনগণের আর্থিক সহায়তায় 
মাদ্রাসা পরিচালিত হয়ে আসছে। কওমী 
মাদ্রাসা মূলতঃ জনগণেরই প্রতিষ্ঠান । জনগণ 
আতংকিত হয় অথবা জনমত বিভ্রান্ত হয় এমন 
কাজ সঙ্গতভাবে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ 


নীতি ও ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন আসতে 
বাধ্য | স্কুল-কলেজের মতো কওমী মাদ্রাসায় 
সহ-শিক্ষা চালু হবে, ৩০% মহিলা শিক্ষিকা 
নিয়োগ দিতে হবে, ক্লাশ শুরু হওয়ার আগে 
সম্মিলিতভাবে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হবে, 
সরকার প্রধানের ছবি টাঙ্গাতে হবে দফতরে । 
সরকারী প্রস্তাবনা অনুযায়ী কওমী মাদ্রাসার 
শিক্ষার্থীরাও মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা, বিজ্ঞান, 
কৃষি ও প্রযুত্তি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভ এবং 
বি.সি.এস পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তা 
হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত হবে, স্বাভাবিকভাবে বাংলা, 
ইংরেজী, গণিত, উচ্চতর গনিত, ভূগোল, 
জীববিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞান, 
পরিসংখ্যান, পৌরনীতি, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্র 
বিজ্ঞান, সমাজতত্ত, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, হিসাব 
বিজ্ঞান ইত্যাদি সংশিষ্ট বিষয়ে বাধ্যতামুলকভাবে 
পাঠ গ্রহণ করতে হবে । মাদ্রাসার ছাত্র হিসেবে 
অবশ্যই তাদের পবিত্র কুর'আন, হাদীস, 
তাফসীর, উসুল, ফিকহ, ফনুনাত, আরবী ভাষা ও 
সাহিত্য ইত্যাদি সংশিষ্ট বিষয়াবলি পড়তে হবে । 
ধর্মীয় ও আধুনিক এতগ্তলো বিষয় ছাত্রদের পক্ষে 
পড়া আদৌ সম্ভব কিনা, এ প্রশ্ন অত্যন্ত সংগত ও 
বাস্তব । নাকি সাধারণ বিষয়ের চাপে ধময়ি 
বিষয়গুলো কোনঠাসা হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে 
আলীয়া পদ্ধতির শিক্ষাধারার আধুনিকীকরণের 
ফলাফল আমাদের সামনে রয়েছে । কম বেশী 
প্রায় আলীয়া মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীরা দাখিল পাশ 
করে কলেজমূখী হচ্ছে । আলিম পাশ করার পর 
তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি জমাচ্ছে। ফাযিল 
পর্যায়ে তাদের ধরে রাখা অনেকটা অসম্ভব হয়ে 
পড়েছে । ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় 
মাদ্রাসা বোর্ডের অধীন যে সব আলীয়া পদ্ধতির 
মাদ্রাসা টিকে আছে, আধুনিকীকরণের ফলে সে 
সব মাদ্রাসা হতে বিশেষজ্ঞ কোন আলিম বের 
হচ্ছে না। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করে তারা 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাচ্ছে । জীবিকার 
তাগিদে একটি চাকুরির সংস্থান যেন তাদের 
জীবনের একমাত্র চাওয়া-পাওয়া । তাদের 
দৈনন্দিন জীবনধারায় ইসলামী এঁতিহ্যের কোন 


করতে পারেন না। এসব মাদ্রাসায় ছাত্র 
রাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । দলীয় রাজনীতির সাথে 


চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই । শিক্ষা জীবন শেষ করে 
তারা সরকারী-বেসরকারী চাকুরিতে নিয়োজিত 


সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হলে সংশবষ্ট ছাত্রকে বহিষ্কার 
করার নীতি প্রায় সব কওমী মাদ্রাসায় 
কঠোরভাবে বলবৎ রয়েছে বিধিবদ্ধভাবে । “ছাত্রনং 
অধ্যয়নং তপ' সংস্কৃত এ শ্লোকের বাস্তব প্রমান 


হচ্ছেন । ইসলামী শিক্ষা ও এঁতিহ্যের লালন, 
নৈতিকতার উজ্জীবন এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার 
বিকাশ ধারায় তাদের পক্ষে কোন অবদান রাখা 


প্রদেশের দেওবন্দে অবস্থিত । ভারত সরকার 
তাদের দেশের কওমী মাদরাসাগুলোকে জাতীয় 
শিক্ষা কার্যক্রমের (801079] 10010811079] 
(00111001810) আওতায় আনার চেষ্টা 
করেননি । কওমী মাদ্রাসাগুলো দরসে নিযামীর 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; তাদের নিজস্ব শিক্ষাধারার 
উপর পরিচালিত হওয়ার পথে সরকার কোন 
ধরণের হস্তক্ষেপ করেননি | বৈরী পরিবেশ হওয়া 
সত্তেও কওমী মাদ্রাসাগুলো সরকারী সাহায্য ও 
আর্থিক অনুদান গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় । 
অনেক সময় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার দারুল 
উলুম দেওবন্দ ও নাদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ৌতে 
আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন 
কিন্তু দেওবন্দের তৎকালীন মুহতামিম হাকীমুল 
ইসলাম আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. ও 
নাদওয়াতুল উলামার রেক্টর আল্লামা সাইয়্যেদ 
আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বিনয়সহকারে 
সরকারি সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন । 


কওমী সনদের রাষ্ত্য স্বীকৃতি 
দারুল উলুম দেওবন্দ, মোযাহেরুল উলুম 
সাহারানপুর, নাদওয়াতুল উলামা লক্ষৌসহ 
দাওরায়ে হাদীস সনদকে ভারতের বিভিন্ন 
মর্যাদাবান উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষত 
জওয়াহের লাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড় 
বিশ্ববিদ্যালয়, বিহারের পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, 
লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লীর হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়, 
কেরালার ক্যালিকট বিশ্ববিদ্যালয় ম্নাতক ডিগ্রির 
মান প্রদান করে । কওমী মাদ্রাসার ফারিগীনরা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ 
বিভাগে মাস্টার্স এ ভর্তির সুযোগ লাভ করে 
থাকে । ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী, 
উর্দু ও ধর্মতত্ত্ব বিভাগের বহু শিক্ষক, বিভাগীয় 
চেয়ারম্যান ও ভীন দারুল উলুম দেওবন্দ, 
মাযাহেরুল উলুম সাহারানপূর ও নাদওয়াতুল 
উলামা, লক্ষ্ৌর প্রাক্তন ছাত্র । 

রয়েছে বিপুল বেসরকারী মাদ্রাসা | বেসরকারী 
মাদ্রাসাসমুহের রয়েছে রা্ত্রীয় স্বীকৃতি । 
দেওবন্দী, বেরলভী ও শিয়া চিন্তাধারার রয়েছে 
পৃথক পৃথক মাদ্রাসা । কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা 
বোর্ডের (বিফাকুল মাদারিস) পরিচালনাধীন 


আর সম্ভব হচ্ছে না। অথচ নিকট অতীতে 


মেলে কওমী মাদ্রাসার শিক্ষাধারা ও শিক্ষার্থীদের 


পশ্চিমবঙ্গে ইসলামী মূল্যবোধের লালন ও বিকাশে 


মাঝে । এহেন মিথ্যাচারের কারণে জঙ্গী তৎপরতা 


“দাওরায়ে হাদীস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে 
পরীক্ষার্থীরা যে সনদ পাবে তা পাঞ্জাব 


আলীয়া পদ্ধতির মাদ্রাসার ব্যাপক অবদান 


ও সন্ত্রাসের সাথে জড়িত দুক্কৃতকারীরা ধরা 


অস্বীকার করার উপায় নেই । 


ছৌয়ার বাইরে থেকে যাবে এবং আসল অপরাধী 
ও তাদের গড ফাদারগণ পার পেয়ে যাবে । 

কওমী মাদ্রাসাগুলোকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে এনে 
এমপিওভুক্ত করা হলে সঙ্গত কারণে শিক্ষা 
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হিন্দু জনঅধ্যুষিত বিশাল ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে 
দেড় শত বছর ধরে হাজার হাজার কওমী 


বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী সাহিত্য ও ইসলামিক 
স্টাডিজের মাস্টার্সের সমমান সম্পন্ধু। তারা এ 
দু'বিষয়ে শিক্ষকতাসহ পিএইচডি ডিগ্রি পর্যন্ত 
অর্জন করতে পারবেন । তারা যদি শিক্ষা ছাড়া 


মাদ্রাসা দ্বীনি শিক্ষার আলো বিস্তার করে 


অন্য কোন ডিসিপ্রিনে চাকুরী করতে চান, তা হলে 


চলেছে । কেদ্রে ও রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল 


আরো চারটি বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ের পরীক্ষায় 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 


কৃতকার্য হতে হবে । পাকিস্তান সরকার সে 


খোলা হয়েছে অনেক আগে থেকে । চট্টগ্রামের 


দেশের কওমী মাদ্রাসা পাঠক্রমে কোন ধরনের 
হস্তক্ষেপ করেনি । 


সরকারি স্বীকৃতির উপর কওমী 
মাদ্রাসা শিক্ষা নির্ভর করে না 

এ কথা আমাদের মনে রাখা দরকার কারো 
রিপোর্ট বা সরকারী স্বীকৃতির উপর কওমী 
মাদ্রাসার শিক্ষা নির্ভর করে না। সুদূর বিটিশ 
আমল হতে অত্যন্ত বৈরী পরিবেশে এমনকি 
বিচিত্র ঘাত-অভিঘাতের ভিতর দিয়ে উলামা- 
মাশায়েখগণ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাকে বিকশিত 
করেছেন । কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা একটি 
আন্দোলন, একটি মিশনারী কর্ম, একটি ইবাদত | 
তবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি থাকলে বিপুল সংখ্যক মেধা 
রাষ্ট্রেরে কল্যাণ ও সমৃদ্ধিতে কাজে লাগতে 
পারতো । স্বীকৃতি না থাকার কারণে রাষ্ট্র তাদের 
সেবা থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে । কওমী 
ভাতা বাবদ সরকারকে এক পয়সাও ব্যয় করতে 
হয় না। এসব প্রতিষ্ঠান জনগণের স্বপ্রণোদিত 
অর্থায়নে চলে । বিনা লগ্নিতে এতগুলো মেধাবী 
মানুষের সেবা লাভ করা রাষ্ট্রের সৌভাগ্য । 


কওমী শিক্ষা সেকেলে নয় 

বাংলাদেশে প্রচলিত কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা 
ব্যবস্থাকে একেবারে সেকেলে (0ম 08650) 
ভাবা ঠিক হবে না। কুপমন্ডুকতার চর্চা কোন 
সময়ে মাদ্রাসায় হয় না বলে সমাজ ও 
রাষ্ট্রবিরোধী মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ তৈরি 
হওয়ার সুযোগ নেই । প্রায় মাদ্রাসায় পবিত্র 
কুর'আন ও হাদীসের পাশাপাশি আরবী ভাষা ও 
সাহিত্য (নাফহাতুল ইয়ামান, হামাসা, মুখতারাত, 
মুতানাববী, সাবা'আ মুঁ'আল্লাকা) আইন ও 
ব্যবহার শান্ত (সিরাজী, হেদায়া, দুররুল 
মুখতার), অর্থনীতি (ইসলাম কা ইকতিসাদি 
নিযাম), ইতিহাস (সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, তারীখে 
মিল্লাত), তুলনামূলক ধর্মতত্ব (মাকারানাতুল 
আদিয়ান) বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য তালিকাভূক্ত । 
অগ্রসর মাদ্রাসাসমূহে দাপ্তরিক কর্মকান্ডে 
কম্পিউটার ব্যবহার সাধারণ নিয়মে পরিণত 
হয়েছে । বহু মাদ্রাসায় নিয়মিতভাবে ছাত্রদের 
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বি- 
বাড়িয়াস্থ দারুল আরকাম মাদরাসায় ৩৫টি 
কম্পিউটার সম্বলিত আধুনিক ল্যাব রয়েছে। 
স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের কাওমী 
মাদ্রাসাসমূহে বাংলা ভাষার অনুশীলন ও চর্চা 
তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ঢাকা মহানগরীর 
প্রায় মাদ্রাসা, হাটহাজারী দারুল উলুম মুঈনুল 
ইসলাম, পটিয়া আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়া, 
মিরপুরস্থ দারুর রাশাদসহ বেশ কিছু মাদ্রাসায় 
দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করার পর আগ্রহী 
ছাত্রদের জন্য এক বছর বা দুবছর ব্যাপী বাং 
সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও ইসলামী গবেষণা বিভাগ 


জুন*১০ 


দারুল মা'আরিফ, কক্সবাজারের পোকখালী 
মাদ্রাসাসহ ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বগুড়া, 
রাজশাহী, রংপুর কিশোরগঞ্জের বহু কাওমী 
মাদ্রাসায় মাধ্যমিক/ম্নাতক স্তর পর্যন্ত ইংরেজী, 
গণিত, সমাজ ও বাংলা ভাষার চ্চা হয়। 
পরিবর্তিত এ দৃষ্টিভঙ্গি মাতৃভাষাসহ আধুনিক 


ব্যবধানে তৈরি হবে এক জীক বিশেষজ্ঞ আলিম 
(30901811290 [0181078) | এ পথে আলিমগণ 
জাতির সার্বিক কল্যাণে আত্রনিয়োগের সুযোগ 
লাভ করবেন । সমাজ ব্যবস্থায় আসবে নতুন 
চমক । নতুন সহস্রাব্দের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় 
এটাই তাদের অন্যতম হাতিয়ার । স্মর্তব্য কাওমী 
মাদ্রাসার ফারেগীনদের মধ্যে একটি দলকে 


বিষয়ের প্রতি আলিমদের গভীর মমত্ববোধের 
পরিচয় বহন করে । সাম্প্রতিক সময়ে নিম্ন পর্যায় 
থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত “শিক্ষার মাধ্যম' 
হিসেবে বাংলা চর্চার প্রচলন শুরু হয়েছে । 
বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাকুল 
মাদারিসিল আরাবিয়া) তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন 
মাদরাসার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের 


ইল্মে দীনের খিদমতে জীবন উৎসর্গ করতে 
হবে । উলুমুল কুর“আন, উলুমুল হাদীস, উলুমুত 
তাফসীর, উলুমুল ফুনুন, উলুমুল লোগাত ওয়াল 
আদব, উলুমুল “'আরুষ ওয়াল বালাগত, উলুমুন 
নাহভ ওয়াস সারাফ, মাকারানাতুল আদিয়ান 


(001011811৮9  900% 01 1২০115107) 
বিষয়ে দেশী-বিদেশী ডিগ্রি নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 


শিক্ষার্থীদের উপযোগী আধুনিক বিষয়াবলী 
সম্বলিত পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছে, যা ইতোমধ্যে 
বেশ গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে । 


আধুনিক ও যুগোপযোগী 

শিক্ষার বিস্তৃত দিগন্ত 

কাওমী মাদ্রাসা শিক্ষার বাইরে আধুনিক ও 
যুগোপযোগী শিক্ষার এক বিরাট-বিস্তৃত দিগন্ত 
রয়েছে, আলিমদের জন্য এ জাতীয় শিক্ষার 
প্রয়োজন কত টুকু? যুগোপযোগী শিক্ষা যুগের 
কাজে লাগে; দুনিয়ার ফায়েদা হয় । যুগ চাহিদা ও 
সময়ের দাবীকে অস্বীকার করে কোন মানুষ বা 
কোন জাতি সম্মুখে অগ্রসর হতে পারেনা | দীনি 
ইলমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য কিন্তু দুনিয়াবী 
তথা আধুনিক শিক্ষা কি আলিমদের জন্য কী 
বর্জনীয়? দাওয়াত ও তাবলীগ, ইসলামী সভ্যতা, 
সমাজ, সংস্কৃতির বিকাশ ও জাতীয় অগ্রগতিতে 
দুনিয়াবী শিক্ষা বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে । এ 
সম্পর্কে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামদের ধারণা 
দূর্ভাগ্যজনকভাবে অত্যন্ত সীমিত । ব্যতিক্রম ছাড়া 
বেশীর ভাগ আলিম এ গুলোকে আদৌ কোন 
প্রয়োজন মনে করেন না বরং আলিমে দীনের জন্য 
এটা মনে করেন অমর্ধাদাকর | তারা বলে থাকেন 
“আবে যমযম খোরদা বুদম আবে শোরা কায় 
খুরম” । জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষত 


স্কলার হতে হবে, তাহলে তাদের খিদমদের 
পরিধি হবে ব্যাপক বিস্তৃত । আলিমগণ ইলমে 
দীনের ধারক ও বাহক । এ পথে তাদের ব্যাপক 
সাধনা ও গবেষণা অপরিহার্য ৷ মাদ্রাসার সব 
ছাত্র ফারিগ হওয়ার পর আধুনিক শিক্ষার প্রতি 
ধাবিত হলে এবং দুনিয়াবী কর্মকান্ডে লিপ্ত হলে 
ইলমে দীন চর্চার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়বে । 
তবে আধুনিক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি নিয়ে 
ইলমে দীনের খিদমতে জীবন উৎসর্গ করতে 
পারেন; এ রকম দৃষ্টান্ত পাকিস্তান, ভারত ও 
ংলাদেশে আছে। ড. মাওলানা আবদুল্লাহ 
আব্বাস নাদভী নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভাষা 
তত্বে এম.এ; পি-এইচ. ডি ডিগ্রি নিয়েও সারা 
জীবন দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার উস্তাদ 
ও শিক্ষা পরিচালক হিসেবে আমৃত্যু খিদমতে 
নিয়োজিত ছিলেন । এখনও নাদওয়াতে এম.এ; 
পি-এইচ. ডি ডিগ্রিধারী অনেক শিক্ষক রয়েছেন । 
মুফতী তাকী উসমানী করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মাস্টার্স ও আইন বিষয়ক উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েও 
এখন পর্যন্ত দারুল উলৃমের প্রধান মুহাদ্দিস 
হিসেবে কর্মরত আছেন । ঢাকার মিরপুরের দারুর 
রাশাদের একাধিক মুহাদ্দিস মাস্টার্স ডিগ্রিধারী 
এবং জাতীয় দৈনিকের সাথে বিযুক্ত । 
এখানে সঙ্গত কারণে উন্নমেখ করা প্রয়োজন যে, 
মধ্যযুগে মুসলমানগণ পবিত্র কুর'আন, হাদীস, 


চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যবসায় প্রশাসন, 


ফিক্হ ও দর্শন শান্তর চর্চার পাশাপাশি ভূগোল, 


কলা, সমাজবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, 
রাজনীতি বিজ্ঞান, গণযোগাযোগ, সাংবাদিকতা, 


খগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থ, চিকিৎসা বিজ্ঞান, 
রসায়ন, গণিত, প্রভৃতি গুরুত্রপূর্ণ বিষয়ে 


তথ্য প্রযুক্তি, কম্পিউটার সায়েন্স, আইন প্রভৃতি 


তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন। 


বিষয়ে শিক্ষা ও ডিগ্রি অর্জনের জন্য 
পরিকল্পিতভাবে মাদ্রাসা ছাত্রদের একাংশকে 
কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করা দরকার 
বলে আমি মনে করি। ডিগ্রি অর্জনের পর 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বিশেষত শিক্ষক 
নিবন্ধন, বিমান, নৌ, ও সেনা বাহিনীর কমিশন 
র্যাংক ও বি.সি.এস এ অংশ নিয়ে প্রতিরক্ষা, 
সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিচালনায় অবদান 
রাখার সুযোগ সৃষ্টি হবে । এভাবে সমাজ ও 
রষ্ট্রযন্ত্রেরে কম বেশী সব শাখায় ওলামাদের 
প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ অবারিত হবে । সময়ের 


মুসলমানগণ বিদেশী গ্রীকভাষা ভাষা শিখে গ্রীক 
জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আরবী ভাষায় তরজমা করেন 
এবং প্রয়োজনীয় টীকা টিগ্নী সংযোজন করে 
জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উম্মোচন করেন । তাদের 
উচ্চতর জ্ঞান সাধনার ফলে গোটা এশিয়া, 
ইউরোপ, আফিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জ্ঞানের 
দীপ্তিতি আলোকিত হয়ে পড়ে । ইংরেজ পঞ্তিত 
[32177910 [9৮719 তার বিখ্যাত ড/1)21 
৬/০10 ৬৬101759 গ্রন্থে যে চমৎকার মন্তব্য 
করেন তা এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য : 
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“বহু শতাব্দী ধরে মুসলিম বিশ্ব মানব সভ্যতার 
উন্নয়নে একেবারে পুরোভাগে ছিল । ইসলাম 
সর্বশ্রেষ্ট সামরিক শক্তি হিসাবে গোটা বিশজুড়ে 
প্রতিনিধিত্ব করে । ইসলামের সেনাদল একই 
সময়ে ইউরোপ, আফ্রিকা, ভারত ও চীনে 
অভিযান পরিচালনা করে । এশিয়া, ইউরোপ, 
আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নৌ যোগাযোগ ও 
বানিজ্যিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিপুল দ্রব্য 
সামগ্রীর ব্যবসা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশ্ব জুড়ে 
মুসলমানগণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক শক্তি 
হিসেবে আবির্ভূত হয় । সভ্যতা, শিল্পকলা, ও 
বিজ্ঞানে মধ্যযুগের ইউরোপ ছিল মুসলমানদের 
সামনে ছাত্রের ন্যায় এবং আরবীতে ভাষান্তরিত 
অজানা গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য-উপান্তের জন্য 
উপর নির্ভরশীল ছিল ।' 

মধ্যযুগে মুসলমানগণ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রে 
এত বেশী উন্নতি করে যে, ইবন সীনা লিখিত 
“কানুন আল মাস-উদী* (/১৬199101085 081107 
077৬1০1011০) ইউরোপের বিভিন্ন মেডিক্যাল 


জুন১০ 


কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত 


কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আবশ্যকীয় পাঠ্যগ্রস্থ 
হিসেবে অন্তর্ভূক্তি লাভ করে । ধর্মীয় ইল্মের চর্চা 


অধিকারী । যারা হবে জাতীয় চেতনার বিকাশের 
অগ্রসেনানী এবং দেশ, জাতি ও দ্বীনের সার্বিক 


ও আধুনিক জ্ঞান গবেষণার বহুমাত্রিকতার ফলে 


কল্যাণে নিবেদিত প্রাণশক্তি | 


আল ফারাবী, আল গাযালী, ইব্‌ন তাইমিয়া, আল 
বেরূনী, আল-কিন্দী, ইবন মিশকাওয়াই ও উমর 
খইয়ামের মতো পণ্তিতগণ সারা দুনিয়াব্যাপী 
খ্যাতি লাভ করেন । 

নিজেদের দুর্বলতা ও ক্রটির প্রতি লক্ষ্য রেখে 
মুসলিম উম্মাহর মেধাবী সন্তানদের এগিয়ে 
আসতে হবে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা 
জ্ঞানের ভান্ডারকে আত্মস্থ করার মহান ব্রত নিয়ে । 
আধূনক সমাজের আবিষ্কার ও অভিজ্ঞতাকে 
বিজ্ঞান গবেষণা, শিল্পায়ন, নগরায়ন, তথ্য প্রযুক্তি, 
যোগাযোগ ও শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে । 
একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষমতা 
অর্জনের জন্য আমাদের সেই আত্মবিশ্বাস ও 
হারানো আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে; যে বিশ্বাস ও 
আস্থার ফলে মধ্যযুগে মুসলমানগণ তৎকালীন 
যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সফল হয়েছিলেন । 
শেষ কথা 

এ ব্যাপারে দেশের ওলামা, মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ, 
বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত 
ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণকে সচেতন হওয়ার 
জন্য উদাত্ত আহবান জানাই, যাতে সরকার 
সংবিধান পরিপন্থি, আদর্শিক চেতনা বিরোধী ও 
ধমীয় মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কোন 
শিক্ষানীতি চাপিয়ে দিতে না পারে । সরকারের 
কাছে আমরা সুপারিশ করছি বর্তমানে গঠিত 
জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি অবিলম্বে বাতিল 
করে এ দেশের প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ, জাতীয় সং 
সদস্য, প্রশাসক ও বিজ্ঞ আলিমে দ্বীনের সমন্বয়ে 
জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীল একটি শিক্ষা 
কমিশন গঠন করা হোক; যে কমিশন 
উত্তরাধিকার, এতিহ্য, যুগ চাহিদার প্রেক্ষিত, 
আদর্শিক মুল্যবোধ ও জনগণের আকিদা বিশ্বাসের 
প্রতি সহানুভূতি প্রবণ হবেন । আমাদের শিক্ষা 
অন্যতম উদ্দেশ্য হতে হবে এমন একদল দক্ষ ও 
যোগ্য জনশক্তি গড়ে তোলা যারা সংবিধানের 
ভাষায় আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের 


পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সর্বশ্রেণীর 
ওলামা ও মাশায়েখদের ভেদাভেদ ভূলে গিয়ে 
এক প্রাটফরমে জমায়েত হয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ 
একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে 
তুলতে হবে । সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, টক শো, 
মত বিনিময়, গ্রুপ স্টাডি, পথ সভা ও সমাবেশের 
মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে । 
ওলামা ও মাশায়েখদের নিয়মতান্ত্রিক 
আন্দোলনের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে 
হবে । এক্যের বিকল্প নেই এ সত্য যত তাড়াতাড়ি 
অনুধাবন করা যায় ততই মঙ্গল । অন্যথায় 
সাম্রাজ্য ও আধিপত্যবাদী অক্ষ শক্তি এবং তাদের 
এ দেশীয় সংবাদপত্র ও কলামিষ্টদের সম্মিলিত, 
স্বকল্পিত ও গোয়েবলসীয় প্রোপাগান্ডায় কওমী 
মাদ্রাসা সম্পর্কে দাতাগোষ্ঠী, সরকার ও সাধারণ 
মানুষের মন বিষিয়ে উঠবে । ফলে কওমী 
মাদ্রাসার প্রভাব বলয় সংকোচিত হয়ে আসবে, 
দীনি শিক্ষা বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়বে । আমরা 
সরকারের নীতি নির্ধারক মহলকে আমাদের শঙ্কা, 
সংশয়, প্রস্তাব ও দাবীসমূহ যৌক্তিকভাবে 
বিবেচনা করার আবেদন জানাই এবং জনগণকে 
ধমীয় শিক্ষা ও জাতীয় মূল্যবোধ পরিপন্থী 
শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার 
আহ্বান জানাই । 


লেখক: অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
বিভাগ, ওমর গনি এম.ই.এস. পোস্ট গ্রাজুয়েট 
কলেজ, নাসিরাবাদ. চ্টথাম-৪২২৫ 


সম্পাদক 
মাসিক আত-তাওহীদ, জামিয়া ইসলামিয়া, 
পটিয়া, চট্টগ্রাম 
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/হযরত মাওলানা আতাউর রহমান খান (রহ.) 


মাওলানা আতাউর রহমান খান (রাহ.) 


পূর্ববতী ওলামা ও মাশায়েখের স্মৃতিচারণ করার মধ্যে 
আমি সমধিক শান্তি পাই, বর্তমানের বিতৃষ্তা আমাকে 
অতীতের সোনালি দিনগুলোর প্রতি আকৃষ্ট করে । কী 
ছিল আর কী হল? অতীত ও বর্তমানের আকাশ-জমিন 
ব্যবধান আমাকে সব সময় গীড়া দেয় । আসলে আমি 
বর্তমানের মাঝামাঝি সন্ধিক্ষণে পড়ে 
দুয়ের মাঝে কোনোভাবেই সামঞ্জস্য 
করতে পারছি না; ফলে পীড়াদায়ক 
টানাপোড়েনে পড়ে মনোকষ্টে ভুগছি। 
পূর্ববর্তী মুরবিবগণ ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, মন- 
মানসিকতা ও কাজে-কর্মে যে পরিমাণ সমৃদ্ধ ছিলেন 
আমরা এখন সে পরিমাণ অধিপতিত । তারা দান করে 
শান্তি পেতেন; আমরা না দিয়ে শান্তি পাই । তারা 
উদার হয়ে ভালো থাকতেন; আমরা সংকীর্ণ ও 
সংকুচিত হয়ে আরাম পাই । তীরা গুণীর প্রশংসা করে 
তৃপ্তি পেতেন; আমরা নিন্দা করে শান্তি পাই । তারা 
যোগ্যকে ওপরে উঠিয়ে গর্ববোধ করতেন; আমরা 
দাবিয়ে দিয়ে আত্মতৃপ্ত হই | তারা ইলমি আলোচনায় 
স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন; আমরা ইলমি আলোচনায় 
অস্বস্থিবোধ করি । তারা যে কোনো দীনি কাজকে 
“খেদমত” মনে করতেন; আমরা একে জীবিকার 
অবলম্বন গণ্য করি । তারা একটা মাদরাসার দায়িত্বকে 
কঠিন আমানত মনে করতেন; আমরা একে অধিকার 


জ্ঞান রনের 
বন্দেগিতে তারা ছিলেন কঠোর সাধক আর আমরা 


দায়সারা গোছের চাকুরে । মোটকথা সর্বক্ষেত্রেই 
অতীত ও বর্তমানের ব্যবধান যে কোনো অনুভূতিশীল 
সচেতন হৃদয়কে গীড়া না দিয়ে পারে না। আমি 
দু'কালের মধ্যবর্তী অবস্থানে পতিত হয়ে উভয় কালের 
পার্থক্যটা উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছি বলেই 
সমধিক যন্ত্রণায় ভুগি । আগে কী দেখলাম আর এখন 
কী দেখি! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাওয়া ছাড়া করার 
কিছু নেই। 
অতীত হয়ে যাওয়া সাতজন মনীষীর ওপর স্মারক বের 
জানাই । আমি আমার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনার মাধ্যমে তিনজন সম্পর্কে আমার ভাবধারা 
প্রকাশের চেষ্টা করব। বাল্যকাল থেকে ১৯৭৬ ইং 
পর্যন্ত আমি মুজাহিদে মিল্লাত শায়খুল ইসলাম হযরত 
মাওলানা আতহার আলীর (োহ.) সাথে জীবন 


জুন*১০ 


বাংলাদেশের বািশিঈ আলিমে দীন, বত ও 
শিম্ষচাবিদ হিসেবে সপরাচিত । এক বণার্চা 
জীবনের অধিকারী [তিনি । হযরত মাওলানা 
আতহার আলীর রেহ.) হাতে গড়া এ মনীষী 


জীবনের বিভির পধার্য়ে গুরুতৃপুণর ধীর, সামাজিক 
ও রায় দাযিতু পালন করেন । বাংলাদেশ কওমী 
মাদরাসা শিমগবো্েরর এতিষ্ঠাতা মহাসাচিব (তিন 

টাম্, সংসদ সদস্য, ঢাকাহ জামিয়া আরাবিয়া 
ফরিদাবাদ ও মাদরাসা-ই-দারল্ল উলুম কমণ্রেক্া, 


মিরপ্রর-৬'র ঠলিপ/)ল হিসেবে কমর্রত ছিলেন । 

এছাড়াও তিনি ধমার্বিঝয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় 

হায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদ কেন্দ্রীয় এহাগার 

কমিটি এবং ধমার্বষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রঃত্ত উপ- 

কমিটি, ইসলামিক মিশন বাংলাদেশ, ইসলামিক 

ফাউভেশন বাংলাদেশের গভনিঁ€ বাড়ি ও স্ট্যানডিং 

কমিটির সদস্য ছিলেন / 

কাটিয়েছি। তীর স্থাতন্্রময় জীবনধারা ও বাংলাদেশের অন্যতম ধেষ্ড ইসলামী শিক্ষা 
জীবনবোধ আমাকে এমনভাবে প্রভাবিতি নিকেতন পটিয়া আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়ার 
2 রা মুরববীদের সাখে তাঁর সম্পকার ছিল গভীর ও 
ভি জারি ॥ কতিপয় উদ্যমী পান ছার 
থেকে দেখতাম | তিনি সমসাময়িক সকলকে জামিয়।কেন্রীক সাত মনীষীর জীবন ও কমার্বিযয়ক 
5 একটি স্মারক একাশের উদ্যোগ নিলে আমি ২০০৭ 
9 ং সালে হযরত মাওলানা আতাউর রহমান খান 
21 4 সাহেবকে এব লেখার অনুরোধ জানিয়ে একটি 


হযরত মাওলানার নির্দেশনা মুতাবেক সবার 
সাথে আমি সম্পর্ক স্থাপন করেছি এবং 
তাদের থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করেছি 
বক্ষমাণ নিবন্ধে খতিবে আযম আল্লামা 
সিদ্দিক আহমদ (োহ.), হযরত মাওলানা 


অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়াস 
পাব 
খতিবে আযম রোহ.): 
বহু বছর আগের কথা; কিশোরগঞ্জ জামিয়া 
র তখন আমি ছাত্র । মাদরাসার 


চিঠি লিখি ॥ পরগঞাতির পরপরই মোবাইলে তিনি 
আমাকে সাধবাদ জানান / ৩০. ০৬,২০০ সালে 
তিনি একটি চিরকুটসহ আমার নিকট বন্ষঘমান 
নিববটি প্রেরণ করেন । এঁবন্ধের ছত্রেছতে পিয়ার 
বগর্দের এতি তাঁর শ্রদ্ধা, ভকি ও মুহাববতের 
পরিচয় বিধৃত । মানুষকে যারা সম্মান দিতে জানে 


একজন ॥ মনের মাধুরী মেশানো এ লেখাটি 
সংগিও হলেও তাৎপধর্গুণর্। লেখাটি আত- 


বার্ষিক সম্মেলনে ওয়ায করার জন্য প্রধান তাওহীদের পাঠকদের উপহার টিতে পেরে আমর7 
চি নাতে আনান্দিত ॥ ২০০৮ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন ॥ 
হল। আগে তাকে আমি কখনো দেখিনি আমি এ মনীষীর রাহের মাগফিরাত কামনা কারি 


যথা সময়ে আমরা কয়েকজন রেলওয়ে 
স্টেশনে গেলাম তাকে অভ্যর্থনা করার 
জন্যে । ট্রেন আসলে যাত্রীদের সাথে 

আমাদের কাজিফিত মেহমানও নামলেন কিন্তু পূর্ব 
পরিচিত না হওয়ার কারণে তাকে প্রথমেই চিনতে 
অসুবিধা হল | অনেকটা অনুমানের ওপর নির্ভর করেই 
তাকে চিনতে হয়েছিল আমাদের | তার সাদাসিধে 
লেবাস-পোষাক ও অনাড়ম্বরতাই আমাদেরকে দ্বিধায় 


ফেলে দিয়েছিল। সরল-সহজ, নিরহংকার 
ভাবলেশহীন, মাটির মানুষ খতিবে আযমকে আমরা 
পূর্ণ মযাদায় বরণ করে নিয়েছিলাম । 


হল, শতশত ওলামা ও হাজার হাজার জনতা 
মন্ত্রমুদ্ধের ন্যায় তার অসাধারণ যাদুকরী বয়ান শুনে 
আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন । সেদিনের দৃশ্য ভাষায় 
প্রকাশ করার মতো নয় | এমন ধারার বয়ান জীবনেও 
শুনিনি। তার বয়ানের ধরণই ছিল আলাদা 


আলাহ ত7'আলার দরবারে ॥ _ সম্পাদক। 


কিশোরগঞ্জবাসীকে পাগল করে দিয়েছিল সেদিনের 
তার দার্শনিক বয়ান । আল-কুরআন যে আল্লাহ পাকের 
কালাম; এর অন্তর্নিহিত জ্ঞান ও তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য যে 
নধিরবিহীন; এর ভাষাশৈলী ও উপস্থাপনা কৌশল যে 
অন্যন্য; এর থেকে উপকৃত হতে হলে কী ধরনের মন- 
মানসিকতা ও অনুধারণ প্রতিভার | 
বিরুদ্ধবাদীদের সন্দেহ-সংশয় বিদূরীকরণে যুক্তি- 
সংবলিত তার অশ্রন্তপূর্ব বয়ান আজও প্রবীনেরা স্মরণ 
করে থাকেন। 

তার সেদিনের বয়ান আমার জীবনে এত গভীর 
রেখাপাত করেছিল যা আমার দর্শনসুলভ চিন্তা-ভাবনার 
বিনিমাণে অপরিসীম অবদান রেখেছে । আমি এজন্য 


তার কাছে চিরখণী | 
_)॥ আত্তার্তহীদ ১২ 


আমি এরপর তাকে বহুবার বহু জায়গায় দেখেছি । 
তার সাথে অনেক সফর করেছি পরবীতে | 
রাজনৈতিক প্রোগ্রাম করেছি । রাজনৈতিক ও শিক্ষা- 
সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি কিশোরগঞ্জেও অনেকবার 
এসেছেন, তার মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ বহু বয়ান শোনার 
সৌভাগ্য হয়েছে। তার সম্পর্কে আমার বিশ্বাস 
জন্মেছিল যে, যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্যে 
তি র প্রোতধারা 


ইতঃপূর্বে তারা মনে করতে পারতেন না । 
খতিবে আযম উপাধিটা তার ন্যায্য পাওনা যা 
যথাসময়ে তিনি পেয়েছেন। তিনি একজন বলিষ্ট 


আল্লামা ইউসুফ বিন্ুরি, আল্লামা 
নুর মুহাম্মদ আযমি ও খতিবে আযম আল্লামা সিদ্দিক 
আহমদের (রাহ.) পেশকৃত সংস্কার ফমুলার অনুসরণে 
অতিসহজেই কওমি মাদরাসার নেসাব সংশোধন করা 
যেতে পারে । আমরা সবাই বিষয়টির প্রতি মনযোগী 
হলে পূর্বসূরিদের চিন্তা-ভাবনার যথার্থ মূল্যায়ন করতে 
সক্ষম হব । 

নির্দেশনা রেখে গিয়েছেন । আমরা আমাদের ক্রটি ও 
অযোগ্যতার কারণে সেসব মূল্যবান মাওয়াদ বা 
উপকরণ দ্বারা কোনো কাজ নিতে পারছি না। 
এক্ষেত্রে আমি নেতৃস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে বলতে চাই; (পাক-ভারত-বাংলাদেশ) 
উপমহাদেশের 


গঠন করার উদ্যোগ নিলে অতীতের গহ্বরে হারিয়ে 
যাওয়া বহু মূল্যবান সম্পদের সদ্যবহার করতে 
পারতাম | পূর্ববতীদেরকে ভুলে যাওয়া পরবরতীদের 
ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়; এ কথান স্মরণ রাখা 


দরকার । 

হযরত হাজী ইউনুস (রাহ.): 

হযরত মাওলানা আতহার আলীর (রাহ.) সাথে 
একবার পটিয়া মাদরাসায় গিয়েছিলাম । তখন 
অনেকের সাথে সাক্ষাৎ-পরিচয় হয় । মসজিদের এক 
কোণে সুন্দর সৌম্য মূর্তির একজন বয়োবৃদ্ধ। 
নিভৃতচারী মুরব্বকে বসে থাকতে দেখে হযরত 
মাওলানা আমাকে বললেন, ইনি একজন বুযুর্গ 
ব্যক্তিত্ব। উনার নাম হাজী ইউনুস সাহেব । নিরব 
সাধক আল্লাহঅলা এই লোকের ইখলাস ও বিনয় 
সর্বজন স্বীকৃত । এই বুযুর্গের ইখলাস ও তাওয়াজ্জুহের 
বরকতে এই মাদরাসার প্রভূত উন্নত হবে । তুমি উনার 
সাথে সু-সম্পর্ক রাখবে; দু'আ নেবে । 
পরবর্তী সময় মাওলানা হাজী ইউনুসের (রোহ.) জীবনে 
মাওলানা আতহার আলীর (রাহ.) মুখে শোনা সব কথা 
বাস্তবায়িত হতে দেখেছি। মাদরাসার সার্বিক দায়িত্ব 
ওপর ন্যস্ত হওয়ার পর থেকে আমৃত্য তিনি 
অবদান 


কথাবাতা স্বচ্ছ ও নির্ভেজাল । ইখলাস ও 
লিল্লাহিয়াতের মূর্তিমান প্রতিচ্ছবি ছিলেন তিনি । বিনয়ী 


নিরহংকার একজন কর্মতৎপর ব্যক্তিত্ব । কথার চেয়ে 
কাজের গুরুত্ব ছিল যার কাছে বেশি | সবচেয়ে বেশি 


আল্লাহর দরবারে পেশ তে ণ  অনুভূতিশীল রাই 
তার মুনাজাতের বৈশিষ্ট্য অবশ্যই লক্ষ করে থাকবেন । 
তার ইখলাস, তাওয়াকুল, আমানতদারি, আল্লাহর 
কাছে আত্মসর্ম্পন দু'আ ও মুনাজাতের বদৌলতে তার 
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হযরত ইউনুস (রোহ.) সম্পর্কে বলার অনেক কিছু 
আছে, যা এ সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে লেখা যাবে না। আল্লাহ 
তা'আলা তাকে জানাতে উচু মকাম দান করুন । 

আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী (রোহ.) 

আমি হযরত মাওলানা আতহার আলীর (রাহ.) সাথে 
একবার ঢাকা ফরিদাবাদ মাদরাসায় অবস্থান করি। 
তখন ইদারাতুল মা*'আরিফ নামে একটি প্রতিষ্ঠান 
কয়েম করা হয় এবং পরিচালক নিয়োগ করা হয় 
মাওলানা হারুন ইসলামাবাদীকে । তখন তীকে আমি 
প্রথম দেখি । এরপর বহুবার বহু স্থানে নানা উপলক্ষে 
তার সানিধ্যে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে । যতবার 
তাকে দেখেছি ততবারই তার বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার 
পরিচয় পেয়েছি। সমসাময়িক ওলামায়ে কেরামের 
চেয়ে তার মধ্যে চিন্তার ও ধ্যান-ধারণার উচুমান স্পষ্ট 
ধরা পড়ত । তিনি জ্ঞান-জগতে বিচরণকারীদের অগ্রণী 
ছিলেন । বিভিন্ন ভাষায় পাপ্িত্যসহ জ্ঞানের নানা শাখা- 
প্রশাখায় তার বিচরণ ছিল লক্ষ্যণীয় । ইসলামী আইন 
বিষয়ে তিনি ছিলেন সুপপ্তিত। তার 


যার বেশ কিছু নজির আমার স্মৃতিতে সংরক্ষিত আছে। 
যা প্রকাশ করা সমীচীন নয় । 

জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি যখন ঢাকা হার্ট ফাউন্ডেশনে 
হার্ট সাজারির জন্যে ভর্তি হলেন তখন আমি নিকটস্থ 
মাদরাসা দারুল উলুম মিরপুর-৬-এর প্রিন্সিপাল 
নাম্বার সংগ্রহ করে আমাকে ফোন করলেন । আমি 
তড়িঘড়ি তাকে দেখতে গেলে তিনি বলেছিলেন, 
“চেয়েছি অনেক কিছু করতে কিন্তু কেন পারিনি তা 
আপনার জানা আছে । দু'আ করবেন সুস্থ হয়ে যেন 
অসমাপ্ত কাজগুলো করতে পারি । আর হায়াত যদি 
ফুরিয়ে যায় তবে আপনি আপনার পুত্র মাওলানা 
ওবায়দুর রহমান খান নদীকে দিয়ে আমার কাজগুলো 
করিয়ে নেবেন । 
জানি না তার মনে কী ছিল । এর ক'দিন পরই শুনলাম 
যে হারুন ইসলামবাদী নেই ।-আলেমের মৃতু জগতের 
মৃত্য-এ কথার যেন বাস্তব হয়ে দেখা দিল আমার 
অনুভূতিতে । আমরা হারিয়ে খুঁজি; থাকতে মযাদা দেই 
না। যাক দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমার লেখার ইতি 
টানলাম । সকলের মাগফিরাত ও রফয়ে দরজাত 
কামনা করি । 


লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক প্রিন্সিপাল, 
মাদরাসা দুরুল উলুম, মিরপুর, ঢাকা 


জাবি তত্রাবহান মঈন্দ্দন মুহাম্মদ আতিফ 
১৩, জি. এ. ভবন দ্বিতীয় তলা, আন্দরকিল্প, চট্টগ্রাম 
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কাশিমবাজার কুঠি: 

এক অভিশপ্ত ভবন; 

এখানেই ইংরেজ ও এ দেশীয় 
দালালরা বাংলার স্বাধীনতা 
বিপন্নের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় 


ইতিহাসের 


এক করুণ 


ট্রাজেডি 


মুহাম্মদ জোহরুল ইসলাম 


£18৮711))8 
00111-1) 1)141111 


11 
(৬ 11111111 


. 


ঈর্ষণীয় সাফল্য, সম্মান ও গৌরবের সাথে মুসলিম 


ষড়যন্ত্রকারীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন 


শাসকগণ ক্ষমতাসীন ছিলেন। এতো 
সুদীর্ঘকালের গৌরবময় ও ন্যায়ের শাসনকে 
ভালভাবে মেনে নিতে পারেনি মুষ্টিমেয় জুলুমবাজ 


এবং তাদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত 
করেন। ফলে রায় দুর্লভ, মাহতাব রায়, স্বরূপ 
চাদ, রাজা জানকী রায়, রাজা রাম নারায়ন, রাজা 


এবং স্বার্থান্বেষী মানুষ | এদের তালিকায় হিন্দু- 


মানিক চাদ প্রভৃতির নেতৃত্বে ষড়যন্ত্রকারী এ দলটি 


মুসলিম উভয়েই রয়েছে, তবে হিন্দুদের 
তালিকায়ই সুদীর্ঘ এবং মুল যড়যন্ত্রকারী এরা; 
এর অবশ্য সঙ্গত কারণও বিদ্যমান । 

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একসময় 
সারা ভারতবর্ষ শাসন করতেন হিন্দু শাসকগণ । 


অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠে। কিন্তু এই 
ষড়যন্ত্রকারীদের সামরিক শক্তি উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণ না থাকায় তাদেরকে ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর সঙ্গে যোগসাজসের প্রয়োজন দেখা 
দেয়। এদিকে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী এটিকে 


মুসলমানরা সেই হিন্দু শাসকবর্গের শাসন ক্ষমতা 
কেড়ে নিয়ে নিজেরা হয়েছিলেন শাসনদন্ডের 


“গোল্ডেন চেঞ্জ' হিসেবে সানন্দে গ্রহণ করে নেয় । 
জগৎশেঠ-মানিকটাদ চক্রের নেতৃত্বে বাংলার হিন্দু 


মালিক । একথা হিন্দু জাতি কোনদিন ভুলতে 
পারেনি এবং এ কারণেই মুসলিম শাসনের 


জাতির দু'টি লক্ষ্য ছিল। একটি রাজনৈতিক- 
অপরটি অর্থনৈতিক | মুসলিম শাসন পরিবর্তনের 


অবসান কল্পে যত প্রকার ষড়যন্ত্রের প্রয়োজন তার 
সমস্তটাই তারা করতে প্রস্তুত ছিল। তারই 
ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয় পলাশীর যুদ্ধ নামক 


১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন। বাংলা-বিহার, 
উড়িষ্যা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য সীমাহীন 


ন্যাঞ্কীরজনক এক প্রহসন । 


মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থকরণ 
এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে রাজনৈতিক 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে অর্থনৈতিক সুবিধালাভ | 
এ দু'টি স্বার্থ সম্মুখে রেখেই কোম্পানীর সঙ্গে 


এখানে আরও একটি কথা বলে নেয়া প্রয়োজন যে 


তারা হাত মিলিয়েছিল এবং এ ব্যাপারে উভয় 


বেদনাদায়ক ও কলঙ্কিত একটি দিন। এদিন 
ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে সত্যিকার দেশপ্রেমিক ও 


পলাশী ট্রাজেভীর জন্য এককভাবে কেউ দায়ী ছিল 
না বরং শ্রেষ্ঠতম মুঘল সম আওরঙ্গজেবের 


সাহসী নবাবকে আমরা যেমন হারিয়েছি তেমনি 


দলই হয়েছে সফল । 
নবাব সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নীল 


মৃত্যুর পর তেমন কোন যোগ্য মুসলিম শাসকের 


হারিয়েছি স্বাধীনতা স্বাধিকার এবং সার্বভৌমত্ব । 
হারিয়েছি মান-সম্মান ও ইজ্জত! প্রায় দু'শো 


আর্বিভাব ঘটেনি । ফলে দুর্বলচিত্ত ও অযোগ্য 


নক্সা তৈরি হয় জগৎশেঠের বাড়িতে । সেই 
গোপন ষড়যন্ত্র সভায় মি. ওয়াটস সকলকে লোভ 


শাসকগণ অন্যের শক্তি, ক্ষমতা এবং অনুগ্বহের 


বছরের মত হস্ত-পদে গোলামীর জিঞ্জির পরতে 


উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন । আর এই সুযোগে 


বাধ্য হয়েছি এই দিনই | তাই এই দিনটি বড় 
দুঃখের, বড় কষ্টের, এদিনটি বেদনার, বড় 


দুবৃত্ত অর্থশালী ব্যক্তিগণ এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ 
করে ফলে ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রের গুরুতপূর্ণ পদসমূহ 


পরিতাপের । বিশেষতঃ মুসলমানদের জন্য । 


তাদের দখলে চলে আসে । এমনকি কে শাসক 


কারণ এইদিন হতভাগ্য মুসলমানরাই হয়েছিল 
রাজ্যহারা, গৃহহারা তথা সর্বহারা | 


হবেন আর কে ক্ষমতা হারাবেন সেটাও নির্ভর 
করতো এ প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের উপর | নবাব 


ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ মানুষই ছিল 
হিন্দু, আজও তাই এই সংখ্যাগরিষ্ট হিন্দু জাতির 
উপর সাড়ে সাত শত বছরেরও অধিককাল ধরে 


জুন১০ 


আলীবদীঁ খান এ প্রভাবশালী মহলের সাহায্য 


লালসায় মুগ্ধ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, 
সিরাজকে সিংহাসন্চ্যুত করা হবে এবং তার ফলে 
বঙ্গ তথা সারা ভারতের মুসলমানদের উত্তেজিত 
হয়ে ওঠবার রাস্তা বন্ধ করতে তারই আত্মীয় 
মীরজাফরকে সিংহাসনে বসানো হবে। মি. 
ওয়াটস আরও জানালেন, সিরাজের সাথে লড়তে 
যে প্রস্তুতি ও বিপুল অর্থের প্রয়োজন তা বর্তমানে 
তাদের নেই । তখন জগৎশেঠ শেঠজীর কর্তব্য 


সহযোগিতা পেয়েই বাংলার মসনদ লাভ 
করেছিলেন । আলীবদী খান নিজেই প্রাসাদ 


পালন করতে সদন্তে আশ্বাস দিয়েছিলেন, "টাকা 
যা দিয়েছি আরও যত দরকার আমি আপনাদের 
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দিয়ে যাব, কোন চিন্তা নেই । এ প্রসঙ্গে একজন 
ইংরেজ লিখেছেন যে, “হিন্দু মহাজনের অর্থ আর 


জাতির | নেমে এলো সীমাহীন জুলুম নির্যাতনের 
স্টীমরোলার পূর্ণ দুই শতাব্দী কাল | 


স্বার্থানেষীদের খঞ্পরে পড়া যাবে না । আমরা যেন 
সত্যিকার দেশপ্রেমিক এবং শঠ প্রতারক স্বার্থান্ধ 


ইংরেজ সেনাপতির তরবারি বাংলার মুসলমান 


আলোচনার ক্রান্তিলগ্নে এসে বলা যায়, আমাদের 
প্রিয় জন্মভূমি, মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ঘিরে 


রাজত্বের বিপর্যয় সৃষ্টি করে । যে বৃটিশ রাজলক্ষীর 
কিরীট প্রভায় সমস্ত ভারতবর্ষ আলোকিত 
হইতেছে, মহাপ্রাণ জগৎশেঠগণের অর্থবৃষ্টিতে ও 
প্রাপ্ত তাহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত 
হয়|” 


খ্য মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাদ, 
রায়দুর্লভের প্রেতাত্মারা অহর্নিশি ষড়যন্ত্র আর 
সম্প্রীতি, সাম্প্রদায়িকতার মূর্ত প্রতীক স্বাধীন- 


এখানে স্মর্তব্য যে, মুর্শিদকুলী খানের পর সস্ত্রান্ত 


সার্বভৌম ও চির শান্তিপূর্ণ এই দেশকে আবারও 


মুসলিম রাজকর্মচারীর সংখ্যা ক্রমশ: হাস পেতে 
পেতে শুন্যের কোটায় পৌছে এবং তথায় 
হিন্দুদের আসন বৃদ্ধি পেতে পেতে তারাই হয়ে 


পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধের পাঁয়তারা করে 
যাচ্ছে । মীরজাফরের ওই সকল প্রেতাত্বাদের 
চিনে নিতে হবে, অতি সতর্কতার সাথে পথ 


পড়ে রাজ্যের সর্বেসর্বা। বাংলার মসনদ লাভ 
তাদেরই কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং 
এমনি করে একদিন তারাই হয়ে উঠে বাংলা 


রাজজ্রষ্টা (115 1১191019) | রী 
মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে, তাদের রাজা- 


বাদশাহগণ নিরপেক্ষতা এবং অতি উদারতা 
প্রদর্শন করতে গিয়ে যে সকল হিন্দুদের 
রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন তারাও নবাবদের 
উপর খুব একটা খুশি ছিল না । এ প্রসঙ্গে চালর্স 
এফ. নোবল এর পত্রের উল্লেখ করা যায়। যে 
পত্রটি তিনি কোলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের 
লিখেছিলেন | তিনি বলেছেন, “হিন্দু রাজাগণ ও 
অধিবাসীবৃন্দ মুসলিম শাসনে র প্রতি ছিল অত্যন্ত 
বিক্ষুব্ধ । এ শাসনের অবসান কিভাবে ঘটানো 
যায় এছিল তাদের গোপন অভিলাষ । 
ইংরেজদের দ্বারা কোন বিপ্রব সংঘটন সম্ভব হলে 
তারা তাদের সাথে যোগদান করবে বলে অভিমত 
প্রকাশ করে। তিনি আরও বলেন, “উমিটাদ 
আমাদের বিরাট কাজে লাগবে বলে আমি মনে 
করি । 

এই দেশদ্বোহী, বিশ্বাসঘাতক উমি চাদই মীর 
জাফর আলী খানকে দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজের 
বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার কুমন্ত্রণা প্রদান করে 
মীরজাফর প্রথমে বলেছিলেন, “আমি নবাব 
আলীবদরি আত্মীয়, অতএব সিরাজউদ্দৌলাও 
আমার আত্মীয় : কী করে তা সম্ভব? তখন 
উমিচাদ বুঝিয়েছিল, আমরাতো আর সিরাজকে 
মেরে ফেলছি না অথবা আমরা নিজেরাও নবাব 
হচ্ছি না, শুধু তাকে সিংহাসন্চ্যুত করে আপনাকে 
বসাতে চাইছি । কারণ আপনাকে শুধুমাত্র আমি 
নই, ইংরেজরা এবং মুসলমানদের অনেকেই আর 
এক কথায় অমুসলমানদের প্রায় প্রত্যেকেই গভীর 
শ্রদ্ধার চোখে দেখে । এবার মীর জাফর উমি 
চাদের বিষ পান করলেন আর এভাবেই বিজয় 
সূচিত হলো শঠতার | 

এমনি করে একে একে নবাবের গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যক্তিবর্গের অপরিণামদর্শিতা, পরশ্রীকাতরতা, 
দেশপ্রেমহীনতা, অদূরদরশীতা সর্বপরি চরম 
্বার্থান্ধতা ও স্বার্থপরতা একটি স্বাধীন সার্বভৌম 
দেশকে পরাধীন ও গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ 
করেছিল । মুক্ত বিহঙ্গকে করল ছোট্ট পিঞ্জিরায় 
বন্দি, সিংহ শার্দূলগুলো চিরতরে আবদ্ধ হলো ' 


চলতে হবে, কোন ক্রমেই ইবলিশের দোসর 


ও কুচক্রীদের চিনে নিতে পারি, মহান আল্লাহর 
দরবারে আমাদের এটাই একমাত্র প্রার্থনা । 


লেখক: প্রভাষক 
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ 


৯ গোলাম আহমাদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস, 
এতিহাসিক চিত্র, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১৭৯ 
২ ড. মোহর আলী, সিরাজ উদ্দৌলার পতন, পৃ. ১১ 


ঠি 


বসনিয়ার রাজধানী 


বিংশ শতাব্দির শেষ দশকে যুগোস্রাভিয়া ভেঙে যাওয়ার সময় ইউরোপের মুসলমানরা ভয়াবহ 
জাতিগত ও বর্ণবাদী আক্রোশের শিকার হয়েছিলো । সার্বিয়োদের চরম পৈশাচিকতার শিকার 
হয়েছিলো বসনিয়ার মুসলমানরা । আর একবিংশ শতাব্দির প্রথম দশকে ইউরোপ জুড়ে মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে অন্য ধরনের বর্ণবাদী ও জাতিগত সহিংস আচরণ । ফ্রান্সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় দেশকে বাঁচাতে জীবন উৎসর্গকারী ৭ মুসলিম যোদ্ধার কবর সম্প্রতি ভেঙে ফেলা হয়েছে। 
চলতি বছরের শুরু থেকে ফ্রান্সে মুসলমানদের দোকানপাট ও মসজিদে একাধিকবার হামলার খবর 
প্রকাশিত হয়েছে । বৃটেনের লিডস শহরের একাধিক থানায় মুসলমানদের কবরস্থানে হামলার বহু 
অভিযোগ জমা পড়েছে । ব্রিটেনে মসজিদসহ মুসলমানদের অন্যান্য নামাজের স্থানে বর্ণবাদী হামলার 
ঘটনা নতুন কিছু নয় | এদিকে মুসলিম নারীদের মুখমণ্ডল আবৃত করে রাখার পোশাক বোরকা'র 
বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপ জুড়ে শুরু হয়েছে সরকারি অভিযান এবং গণমাধ্যমের ব্যাপক 
প্রচারণা । বেলজিয়ামের পার্লামেন্ট সম্প্রতি জনসম্মুখে বোরকা পরা নিষিদ্ধ করে আইন পাশ 
করেছে । এছাড়া ফ্রান্স সরকারও এরকম একটি আইন তৈরির কাজ করছে । এমন সময় বোরকা 
বিরোধী এ অভিযান শুরু হয়েছে, যখন ইউরোপের কোন কোন দেশে একজন মহিলাকেও কেউ 
জনসম্মুখে দেখেনি । এছাড়া কোন কোন দেশে বোরকা পরা মহিলার সংখ্যা প্রাইমারি স্কুলের একটি 
ক্লাসের মোট ছাত্রসংখ্যার চেয়েও কম । গত বছর সুইজারল্যান্ডে মুসলিম বিরোধী প্রচারণার ফলে 
মসজিদের মিনার এতটাই হুমকি হয়ে ওঠে যে গণভোটের মাধ্যমে তার নির্মাণ কাজ বন্ধ করা হয় । 
কাজেই দেখা যাচ্ছে, ইউরোপে মুসলমানদের স্বাধীনভাবে পোশাক পরার যেমন স্বাধীনতা নেই, 
তেমনি তাদের ইবাদতগ্রহও নিরাপদ নয় । এমনকি মৃত্যুর পরে মুসলমানদের কবরস্থানও বর্ণবাদী 
হামলা থেকে রক্ষা যায়নি । সম্প্রতি ভিয়েনায় ইউরোপের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থার সম্মেলনে 
ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বা ওআইসির মহাসচিবের ভাষণে মুসলমানদের উদ্বেগের বিষয়টি 
প্রতিফলিত হয়েছে । জনাব একমালউদ্দিন এহসান ওগলু ইউরোপীয় দেশগুলোকে সতর্ক করে দিয়ে 
বলেছেন, ইউরোপে মুসলমানদের সাথে যে ঘ্বণ্য আচরণ করা হচ্ছে তা এঁ মহাদেশের নিরাপত্তা, 
স্থিতিশীলতা ও শান্তিকে বিপদাপনন করে তুলবে | ওআইসি'র মহাসচিব ধর্ম ও জাতিগত মতপার্থক্যের 
উধ্র্বে উঠে পরস্পরের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য ইউরোপীয় 
দেশগুলোর প্রতি আহবান জানিয়েছেন । প্রকৃতপক্ষে ৫৭টি মুসলিম দেশের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব 
এহসান ওগলু ইউরোপে মুসলমানদের প্রতি বর্ণবাদী ও বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করার জন্য এসব 
দেশের নেতৃবৃন্দের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন । এখন সে হাত ইউরোপীয়রা কতখানি 
গ্রহণ করতে পারে, তার ওপর মুসলমানদের ভাগ্য এবং প্রকারান্তরে এ মহাদেশের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা 


কঠিনতম লৌহ খীচায়.. .! লাঞ্ছনা গঞ্জনা আর নির্ভর করছে। 


হতাশা প্রবঞ্থনা নিত্যসঙ্গী হলো দুর্ভাগা এ 
জুন'১০ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


শী ।বি।ষ।য় 


ভূমিকা 

তখনো কেউ ভাবতে পারেনি যে লন্ডন শহরের আশিজন ফটকাবাজ সওদাগর মসলা ব্যবসা করার 
জন্য এসে গঠিত কোম্পানিই দক্ষিণ এশিয়ার এমন একটি বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করবে, যা হবে 
সুযস্তিহীন বৃটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি | তাই কোন কর্ম যে কি ইতিহাস সৃস্টি করে তা কেউ 
বলতে পারে না। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসে একটি বাণিজ্যিক সংস্থা ভারতবর্ষে 
স্বর্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে ও্পনিবেশিক রাজত্ব কায়েম, এ ঘটনাটিই বিশ্লেষণ করবো পলাশীর 
ঘটনাপ্রবাহ ও ততপ্রসৃত পরিস্থিতি পর্যালোচনায় | 

বাংলায় কোম্পানির বাণিজ্য বিস্তার 

বণিকশ্রেণীই হলো প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের অগ্রদূত । অন্যান্য 
জায়গার মত বাংলা তথা দক্ষিণ এশিয়ায়ও প্রথমে আসে বণিক শ্রেণী । এই বণিকশ্রেণীই মোগল 
শক্তিকে পরাভূত করে স্থাপন করে বৃটিশ ও্পনিবেশিক শাসন । ১৫৯৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর | 
জনৈক টমাস স্মাইথের সভাপতিত্বে আশিজন অংশীদার নিয়ে গঠিত হয় প্রথম ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানি । প্রারস্তিক পুঁজিমাত্র ত্রিশ হাজার পাউন্ড | ১৬০০ সালে কোম্পানির রয়্যাল চার্টার 
লাভের পর পরই ভারত বাণিজ্যে অবতরণ করেনি । প্রথমে কোম্পানির মূল লক্ষ্য ছিল দুরপ্রাচ্যের 
মসলাসমৃদ্ধ দ্বীপসমূহে ব্যবসা করা । ব্যর্থ হয়ে তারা ভারত বাণিজ্যে মনোনিবেশ করে । ১৬১৩ 
সালে কোম্পানির প্রথম বাণিজ্যকুটি স্থাপিত ভারতের পশ্চিম উপকূল বন্দর সুরাতে । এর দীর্ঘ ২০ 
বছর পর, অর্থাৎ ১৬৩৩ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার সঙ্গে নামে মাত্র বাণিজ্য 
যোগাযোগ শুরু করে । এ দেশের সঙ্গে কোম্পানির বাণিজ্য যোগাযোগ স্থাপনের প্রথম ২০ বছর 
অতিবাহিত হয় অনিশ্চিত দ্বিধা দ্বন্দের মধ্যে । এমনকি কয়েকবার বাণিজ্য বন্ধ করে দেবারও প্রস্তাব 
করা হয় । অবশেষে ১৬৫০ সালে কোম্পানি বাংলায় ব্যবসা প্রসারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে 
এবং সে উদ্দেশ্যে বাংলার বাণিজ্য কেন্দ্র হুগলীতে ১৬৫১ সালে তাদের প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন 
করে । শুরু হয় বাংলায় ইংরেজ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার কাজ । হুগলীতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের পর 
প্রথম কয়েক বছর ইংরেজদের ব্যয় হয় এদেশে বাণিজ্য সম্ভাবনা সন্ধানে । সন্ধান শেষে 
ফেক্টরসগণ কোর্ট অব ডাইরেক্টরসকে লিখেন, “বাংলাদেশ সমৃদ্ধশালী প্রদেশ । এখানে কাঁচা 
রেশম, সূক্ষ সুতীবন্ত্র, সেরা (9911-)909) প্রচুর এবং সস্তায় পাওয়া যায় । আমাদের ব্যবসা 
এখানে এত লাভজনকভাবে চলছে যে অচিরেই আমাদের ব্যবসা সম্প্রাসারণ করার প্রয়োজন 
হবে । এবং নতুন গুদামঘর স্থাপন করতে হবে ।'* ১৬৫৭ সালে বাংলায় পৃথক এজেলী প্রতিষ্ঠিত 
হয় । এর ঠিক শত বছর পর সংগঠিত হয় পলাশীর যুদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠিত হয় এদেশে কোম্পানির 
রাজত্ব । এ শত বৎসরে (১৬৫৭-১৭৫৭) শত সহস্র ঘটনা রচনা করে যে পলাশীর নাটক, তা 
সিরাজন্দৌলার পতনের শেষ দৃশ্যমাত্র । অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশক থেকে বাংলাদেশে ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থ বিস্ময়করভাবে বাড়তে থাকে । স্বাভাবিক কারণেই এর সাথে 
বৃদ্ধিপায় কোম্পানির রাজনৈতিক স্বার্থও | কেননা ঘনিষ্ঠভাবে অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতি জড়িত । 
তাছাড়া এটা জানামতে যে, আধুনিক ওপনিবেশবাদে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বণিকশ্রেণী । 
বণিকবেশে পশ্চিমা উপনিবেশিক শক্তি কিভাবে ধীরে ধীরে এশিয়া ও আফ্রিকায় রাজনৈতিক 
আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে,ভারতে বৃটিশ উপনিবেশিক শাসন এর একটি আদর্শ উপমা । 

ছন্দ: কোম্পানি বনাম সরকার 

একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞায় ইংরেজরা প্রথম থেকেই নানা ছল-চাতুরী, মিথ্যা প্রবন্ধকার 
আশ্রয় গ্রহণ করে । বাংলায় বিনা শুক্কে বাণিজ্য করার দাবী করে । সম্রাট শাহজাহান বার্ষিক তিন 
হাজার পেশকাশ বা পুরক্কার দানের বিনিময়ে অযোধ্যা, আগ্রা প্রভৃতি প্রদেশে রাহাদারী অথ্যার্থ 
পথকরমুক্ত বাণিজ্য করার অনুমতি দেন ইংরেজদের | পরে শাহ্‌ সুজা বাংলায় বিনা শুক্কে 
ইংরেজদের বাণিজ্যকরার অধিকার দেন (১৬৫১) তখন সবেমাত্র এ দেশে কোম্পানির বাণিজ্য 
শুরু । পণ্য বেচাকেনায় কোম্পানির বিনিয়োগ এত সামান্য ছিল যে, নগদ তিন হাজার টাকাকে 
শুক্কের চেয়ে শ্রেয় গণ্য করেন অদূরদর্শী সুজা । পরবর্তী কোম্পানির ব্যবসা যখন বিপুলভাবে বৃদ্ধি 
পায়, সরকার চেষ্টা করে তাদের উপর শুন্কনীতি প্রয়োগ করতে । কারণ কোম্পানির শুন্ষমুক্ত 
ব্যবসার ছত্রছায়ার কর্মচারী তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসাও শুক্ষমুক্ত রাখতে প্রয়াস পায় ৷ সরকারের 
রাজস্ব বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয় । 

এ নিয়ে সরকার ও কোম্পানির মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে । ১৬৭৭ সালে কোম্পানির সুরাতস্থ 
প্রেসিডেন্ট জেরান্ড আউঙ্গিয়ার কোর্ট অব ডাইরেক্টরসকে জানান, ভারতে কোম্পানির বাণিজ্য 
এমন শোচনীয় অবস্থায় পরিচালনা করতে হচ্ছে যে এখানে কোম্পানির স্বার্থরক্ষায় করতে হলে 
প্রয়োজন এক হাতে ব্যবসা আরেক হাতে তরবারী | নচেৎ, কোম্পানির অবস্থা দিন দিন আরো 
শোচনীয় হয়ে উঠবে এবং দুর্গ তৈরী করে প্রতিক্ষায় ব্যবস্থা শক্ত না করলে অচিরেই এদেশ 
থেকে বিতাড়িত হতে হবে ৷ কোর্ট অব ডাইরেক্টরস ভারতে যুদ্ধ ও শান্তি ব্যাপারে সার্বভৌম 
ক্ষমতা লাভ করে বৃটিশ পার্লামেন্ট থেকে এবং ভারতে প্রেরণ করে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী । 
শান্তিপূর্ণ ব্যবসার পরিবর্তে ১৬৮৬ সালে কোম্পানি যুদ্ধ ঘোষণা করে । ১৬৯০ সালে কোম্পানি 
আওরঙ্গজেবের কাছে ক্ষমা মার্জনা এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ অন্যায়ভাবে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য এক 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


লক্ষ পঞ্থাশ হাজার পাউণ্ড জরিমানা দেবার শর্তে 
কোম্পানি এদেশে বাণিজ্যের অনুমতি লাভ করে । 
কোম্পানির জমিদারী লাভ 

এবংর তিতে অনুপ্রবেশ 

স্থানটিতে কুঠি স্থাপনের পর থেকে কোম্পানির 
নিয়ত চেষ্টা ছিল কুঠির আশেপাশের কয়েকটি 
গ্রামের উপর জমিদারী স্বত্ব লাভ করে সেখানে 
একটি স্থায়ী সুরক্ষিত বসতির ব্যবস্থা করা। 
১৬৯৫ সালে শোভা সিংহ ও রহিম খানের 
বিদ্রোহের ফলে আইন শৃঙ্খলার এমন শোচনীয় 
পতন ঘটে যে, সুবাদার ইবাহিম খান (১৬৮৯- 
১৬৯৭) বিচলিত হয়ে বিদেশী কোম্পানি গুলোকে 
অনুমতি দেন তাদের স্ব স্ব প্রধান কুঠিতে দুর্গ 


থাকার জন্য তাদের হুশিয়ার করে দেন | ফরাসিরা 
নবাবের আহবানে ইতিবাচক সাড়া দিলেও 
ইৎরেজরা প্রাদেশিক সরকারকে জানিয়ে দেয় যে, 
কোম্পানীর স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনে যে কারো 
সঙ্গে যুদ্ধ করতেও তারা কুষ্ঠাবোধ করবে না। 


ব্যবসায় অনেক সময় কোম্পানির দস্তক (বিনা 
শুন্কে বাণিজ্য পাশ) ব্যবহার করতো । কোম্পানির 
লোকদের অবৈধভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে 
যোগদান ছিল সুবা সরকার ও কোম্পানির মধ্যে 
সম্পর্কের অবনতির একটি অন্যতম কারণ । 


নবাবের পুনঃ পুনঃ নিষেধাজ্ঞা সত্তেও কলকাতাকে 
সুরক্ষিত করার জন্য কোম্পানী সিদ্ধান্ত নেয় । 
কলকাতা সুরক্ষিত করাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় 
পলাশী বিপ্রবের প্রধান প্রত্যক্ষ কারণ । 
মহাষড়যন্ত্র ও পলাশীর যুদ্ধ 


পলাশীর পর কোম্পানির লোকদের দাপট এমন 
বেড়ে যায় যে, দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে তারা 
অবাধে যোগদান করে এবং সে বাণিজ্যের জন্য 
তারা সরকারকে শুল্ক দিত না। কিন্তু দেশী 
বণিকদের শুল্ক দিতে হতো বলে অভ্যন্তরীণ 


মাদ্রাজ থেকে ক্লাইভের বাংলা অভিযানের উদ্দেশ্য 


ব্যবসায় দেশী ব্যবসায়ীরা উৎখাত হবার উপক্রম 


ছিল দ'টি । প্রথমত, সিরাজন্দৌলার পতন ঘটিয়ে 


হলো । ব্যক্তিগত ব্যবসায় কোম্পানির লোকেরা 


ংলার মসনদে একজন ইংরেজ অনুরাগী বসানো 


রাতারাতি ক্রোড়পতিতে পরিণত হলো। 


স্থাপন করে নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিজেরা 


যেন বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোম্পানির 


কোম্পানির কর্মচারীদের পরিচালিত ধ্বংসাত্মক 


গ্রহণ করতে । এ সুযোগে কোম্পানি সুতানটি 
কুঠিতে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ প্রতিষ্ঠা করে এ 
দেশে রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের প্রথম খুঁটি 


আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়; দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে 


ব্যক্তিগত ব্যবসাই নবাব মীর কাশিমকে বাধ্য 


থেকে ফরাসি প্রভাব নিশ্চিহ্ন করা । এ দু" উদ্দেশ্য 


করেছিল কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ 


সাধন করতে যত রকম বিশ্বাসঘাতকতা, 


করতে । কিন্তু তিনি পরাজিত হন । মীর কাশিমের 


স্থাপন করে । বিদেশীদের জমিদারী সনদ দান 
মোগল শাসনতন্ত্রের পরিপন্থী কিছু ছিল না। 


হঠকারিতা ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিতে হয় তা নিতে 
নির্দেশ দেয়া হয় ক্লাইভকে । ১৭৫৭ সালে 


নবাৰ সরকারী রাজস্ব দানের শর্তে উক্ত তিনটি 


ফরাসিদের নিঃশক্তি করার পর ক্লাইভের পরবর্তী 


গ্রামের জমিদারী সনদ কোম্পানিকে অর্পণ করেন 
(১৬৯৮) | কোম্পানি জমিদারী লাভের পর ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানি দেশের জমিদার শ্রেণীর মধ্যে 
একজন হিসেবে অন্যান্য জমিদারদের মত 
কোম্পানিও লাভ করল জমিদারী শাসনের সব 
ক্ষমতা । জমিদারী লাভের মাধ্যমেই কোম্পানি 
দেশীয় রাজনৈতিতেও অনুপ্রবেশ করে । তিনটি 
গ্রাম থেকে আস্তে আস্তে সমগ্র দেশই কোম্পানির 
জমিদারীতে পরিণত হয় । পলাশীর যুদ্ধের পর 
১৭৬৫ সালে কোম্পানি কর্তৃক বাংলা-বিহার- 
উড়িষ্যার দিওয়ানী লাভ, বস্তুত ১৬৯৮ সনের 
জমিদারী স্বত্েরই পুর্ণ বিকাশ মাত্র । 
কোম্পানির রাজনৈতিক অভিলাষ 

কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অভিলাষ নিয়ে ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে আসেনি । শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে লাভজনক বাণিজ্য করাই ছিল ইংরেজদের 
প্রাথমিক উদ্দেশ্য । এদের রাজনৈতিক আকাঙ্কা 
জাগে পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের প্রভাবে । 
আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) পরপরই শুরু হয় 


চেষ্টা ছিল নবাবের বিরোধী দলের সঙ্গে আতাত 
করা। বিরোধী দলের নেতৃত্ব দেয় জগৎশেঠ 
পরিবার | মীরজাফর, ঘষেটি বেগম, শওকত জং- 
এর সমর্থকগণ ছিলেন সিরাজবিরোধী | এসব 
বিরোধীদের সংঘবদ্ধ করে সিরাজকে উৎখাত 
করার একটি ষড়যন্ত্রের নীলনকশা তৈরী করেন 
ক্লাইভ | ২৩জুন ১৭৫৭ সালে বৃহস্পতিবার সকাল 
আটটায় যুদ্ধ শুরু হয়, বিকেল চারটায় নবাবের 
সৈন্য পর্ুদস্ত হয়ে পলায়ন করে । যুদ্ধে নবাবের 
ছিল ১৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ৩৪০০০ 
পদাতিক সৈন্য, যুদ্ধ হাতি ও চন্লিশটি কামান । 
আর ক্লাইভের অধীনে ছিল মাত্র ৩২০০ 
ইউরোপীয়ান ও দেশীয় সৈন্য ও আটটি কামান । 
কিন্তু যুদ্ধে নবাবের সৈন্যের একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র 

₹শগ্রহণ করে। মীর জাফরের ইঙ্গিতে ঠীয় 
দীড়িয়ে থাকে বেশিরভাগ সৈন্য । নবাব 
সিরাজদ্দৌলা যখন বুঝতে পারেন তিনি এক 
মহাচক্রান্তের শিকার এ পলাশীর ময়দানে, তখন 
দেরী না করে তিনি দ্রুত পলায়ন করেন । তাঁর 


মোগল সাম্রাজ্যের পতন প্রক্রিয়া । কেন্দ্রীয় 


সংকল্প ছিল বিহারে অবস্থানরত তাঁর অতি অনুগত 


নিয়ন্ত্রণের অভাবে শুরু হয় আন্তঃ প্রাদেশিক দ্বন্দ 


রামনারায়নের বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করে 


ও রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রতিযোগিতা । 


আবার তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ 


প্রাদেশিক সরকারের অভ্যন্তরেও শুরু হয় ক্ষমতার 


হবেন; কিন্তু সে বাসনা তাঁর পুরণ হয়নি । দুর্ভাগা 


কোন্দল । এহেন পরিস্থিতিতে ইউরোপীয় 


সিরাজ পথিমধ্যে ধৃত হন এবং ২ জুলাই 


বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি আগের মত নির্লিপ্ত থাকতে 


মুর্শিদাবাদে নিহত হন । এমনিভাবেই অবসান হয় 


পারেনি । তাদের মধ্যেও জাগে রাজনৈতিক 
অভিলাষ, যার পরিণতি পলাশী ও পরিশেষে 
ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন | 
কোম্পানি-নবাব সম্পর্কে অবনতি 
ইউরোপে অস্ড্রীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধে (১৭৪০-৫৬) 


অর্ধেক শতাব্দীর স্বাধীন নবাৰি যুগের । 

অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় বিদেশীদের যোগদান 
বার্ষিক থোক তিন হাজার টাকা পেশকাশের 
বিনিময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে বিনা 
শুক্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করেছিল 


ইংরেজ ও ফরাসিরা ছিল পরস্পর বিবাদমান । 


কিন্ত সে অধিকার ছিল শুধু বৈদেশিক বাণিজ্যের 


স্বাভাবিক কারণেই এর প্রতিক্রিয়ায় ভারতে 
অবস্থানরত ইংরেজ-ফরাসিরাও দ্বন্দে লিপ্ত হয় । 
আলিবদী খান বঙ্গে অবস্থানরত ইংরেজ ও ফরাসি 
দেন এবং দুর্গ নির্মাণ তৎপরতা থেকে বিরত 


জুন*১০ 


জন্য | অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অর্থাৎ দেশের অভ্যন্ত 
রে পণ্য কেনাবেচা করার অধিকার বিদেশী 
বণিকদের ছিল না। কিন্তু চোরাইভাবে ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দেশের 
অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত ব্যবসা করতো এবং সে 


পরাজয়ের পর কোম্পানির কর্মকর্তাদের স্বার্থে 
প্রতিষ্ঠিত হলো 9০9০195 0? 0806 | একষন্রি 
সদস্যের এ লুগ্ঠনসমিতি লবণ, সুপারি, তামা 
প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের একচেটিয়া 
বাণিজ্য কুক্ষিগত করলো । অন্যান্য কর্মকর্তারা 
অনুরূপ আনুষ্ঠানিক সমিতি গঠন না করলেও 
কার্যত বলপ্রয়োগ করে তারা সারা দেশে চালাল 
বাণিজ্যের নামে লুটপাট । কোম্পানির এ 
লুষ্ঠনযজ্ঞের পরিণতিতে দেশের অর্থনীতি ক্রমশ 
দুর্বল থেকে দুর্বলতর রূপ ধারণ করে অবশেষে 
এক মহাদুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে নিপতিত হলো 
(১৭৬৯-৭০ খ্রি: ১১৭৬ বঙ্গাব্দ) । দুর্ভিক্ষে বাংলার 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায় । 
তৃতীয়াংশ বনভূমিতে পরিণত 

আর্থক দিক থেকে পলাশী ছিল কোম্পানির 
জন্যও পরাজয় ৷ পলাশী যুদ্ধের পর দুনীতি, 
প্রশাসনিক ব্যয়বৃদ্ধি ও ঘন ঘন যুদ্ধ ঘোষণার জন্য 
ক্রমশই কোম্পানির বাণিজ্যিক কর্মকান্ড সংকীর্ণ 
হতে থাকে | কোম্পানি শাসকে পরিণত হবার পর 
প্রথম প্রথম বাণিজ্যে অবহেলিত না হলেও 
অচিরেই শাসনে অগ্রাধিকার লাভ করলো । 
অল্পকালের মধ্যেই বাণিজ্যিকভাবে কোম্পানি 
একটি অলাভজনক সংস্থায় পরিণত হয় । বাংলায় 
রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের প্রকৃত মুনাফা 
লাভ করে ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানির কর্মকর্তারা 
পলাশীর আগে কোম্পানি প্রতি বছর 
শেয়ারহোল্ডারদের আকর্ষণীয় মুনাফা ঘোষণা 
দেউলিয়ায় পরিণত হয়। এদিকে সুবার 
অর্থনীতিও ভেঙ্গে পড়লো । অর্থাৎ পলাশীর 
অব্যবহিত ফল ছিল একদিকে বাংলার রাজনৈতিক 
ব্যবস্থা ও অর্থনীতির পতন অপরদিকে ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থনৈতিক বিপর্যয় । 

সুদূর প্রসারী ফল: রাজনৈতিক তাৎপর্য 
পলাশী যুদ্ধ ঘটেছিল বাণিজ্যিক কারণে । দেশের 
বৈদেশিক বাণিজ্যে যোগদান করতে এসেছিল 
আর্মেনীয়, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ইংরেজ 
বণিকেরা । স্থাপন করেছিল তারা স্থানীয় শাসক ও 
বণিক শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক ৷ অচিরেই ছন্দ দেখা 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


দেয় এ সম্পর্কে । সে দ্বন্দেরই নিরসনচেষ্টা ছিল 
পলাশী । কিন্তু পলাশী-ঘটনারাজি আর বাণিজ্যের 


নিরাময় লাভ করতে শুরু করলো । শিক্ষা, 
সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি সব কিছুর মধ্যেই 


মধ্যে সীমবদ্ধ থাকেনি । বাণিজ্য রূপান্তরিত হলো 
রাজনৈতিক আধিপত্যবাদে । স্থাপিত হলো ব্রিটিশ 
ওপনিবেশিক রাষ্ট্র । বাংলা থেকে সমগ্র ভারতে 
এবং ভারত থেকে সমগ্ ভারত মহাসাগরীয় 
এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হলো বিটিশ সাম্রাজ্য ৷ সন্দেহ 


জোয়ার আসল পাশ্চাত্যের নব প্রেরণায় ও 
স্পর্শে । বিধাতাদত্ত এক যাদুকরের যাদুকাঠির 
ছোঁয়ায় যেন স্থবির প্রাচ্য সমাজের শুকনো হাড়ে 
দেখা দিল জীবনের স্পন্দন। এ ছিল এক 
সত্যিকারের রেনেসা | এ রেনেসাঁ কনস্তান্তিনোপল 


নেই যে, পলাশী একটি নতুন যুগের সূচনা 


পতনোত্তর ইউরোপীয় রেনেসার চেয়েও ব্যাপক, 


করেছে । এতকাল যাবৎ যে সরকারপদ্ধতি, যে 


গভীর ও বৈপ্লবিক | কনস্তান্তিনোপল পতনের সঙ্গে 


শাসনব্যবস্থা, যে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক 


ইউরোপীয় রেনেসাঁর সংযোগ রয়েছে । সরকারের 


সম্পর্ক বাঙালি জাতির এঁতিহাসিক ভিত্তি রচনায় 
অবদান রেখেছে, পলাশী এসব প্রতিষ্ঠানের ইতি 
ঘোষণা করলো এবং ভিত্তি রচনা করলো নতুন 
প্রতিষ্ঠানের- বিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রের । সে 


মতে পলাশী পতনও অনুরূপ একটি রেনেসী সৃষ্টি 


পলাশী পতনোত্তর রেনেসাঁ বাংলা তথা ভারতের 
কী রূপান্তর ঘটাল | আমরা জানি, কর্নওয়ালিসের 
পর থেকে প্রশাসনকে সম্পূর্ণ শ্বেতাঙ্গকরণ করা 
হলো; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রত্যাহত হলো 
চিরাচরিত সরকারী অনুদান (লাখেরাজ); চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের ফলে জমিদার তার নিরাপত্তা 
হারিয়েছে, রায়ত হারিয়েছে তার অধিকার ৷ 
আমরা আরো জানি যে, উনিশ শতকে ধর্মীয় 
জাগরণ ঘটেছে এবং অন্যান্য কারণের সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে জাগরণ সৃষ্টি করেছে অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক 
দ্বন্দ । রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেশী মানুষের লক্ষণীয়ভাবে 


করেছে। শুধু তাই নয়, সে পলাশী-উত্তর 


অনুপ্রবেশ ঘটলো মাত্র বিশ শতকে এসে | ১৯৪৭ 


“রেনেসীশ্ট ছিল কনস্তান্তিনোপলোত্তর রেনেসাঁর 
চেয়েও “ব্যাপক, গভীর ও বৈপ্রবিক" । 


সনে ভারতের কোন অঞ্চলের সাক্ষরতাই দশ 
শতাংশের উপরে ছিল না । মাথাপিছু আয় ছিল 


কেন্দ্র করে । উপনিবেশিক রাষ্ট্রের একটি অন্যতম 


বলাই বাহুল্য, পলাশীর সুফল বর্ণনা করতে গিয়ে বিশ্বের সর্বনিটের কাছাকাছি । বর্ণ, জাতি, 
স্যার যদুনাথ সরকার ভাবলুতা, অতিরঞ্জন, অস্পৃশ্যতা ছিল দাপটের সাথে বিদ্যমান । 


প্রয়োজন ছিল হাজার বছরের রাজনৈতিক 
বিবর্তনধারায় গড়ে উঠা বঙ্গরাজ্যকে ভারত রাজ্য 
তথা ভারত সাম্রাজ্যে রূপান্তর করা । তবে এ 


অত্যুক্তি, অপ্রমাণিত বিবৃতির আশ্রয় নিলেন যা 
কিনা বস্তুনিষ্ঠ এতিহাসিকদের সচেতনভাবে 
পরিহার করতে হয়। ক্লাইভ থেকে কর্নওয়ালিস- 
এর আগমন পর্যন্ত 
কোম্পানির কর্মকর্তারা 

ংলার উপর যে পাশবিক 
তালিকা ব্রিটিশ পালামেন্টই 
তৈরি করেছে। পালামেন্টের 
নিকট এর কিছুটা কৈফিয়ত 
ক্লাইভ ও হেস্টিংসকে দিতে 
হয়। কপর্দহীন অবস্থায় 

ধলায় এসে অল্প সময়ে 
কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে 
নবাব হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন 
করার কাহিনী সমকালীন 


রূপান্তরে বাংলার আবহমান আঞ্ঞলিক গুরুত্ব 


ব্রিটিশ সাহিত্যে ভরপুর । ক্লাইভ এর প্রণীত দ্বৈত 


লাঘব হয়নি । সুবা বাংলা ছিল মুগল সাম্রাজ্যের 


সরকার (১৭৬৫-১৭৭১) ছিল বস্তত 


মুকুট । তেমনি ব্রিটিশ সাম্াজ্যেরও মুকুট ছিল 
বেঙ্গল প্রেসিডেলী । ভালো হোক আর মন্দই 
হোক, বাংলায় এ রূপান্তর ছিল পলাশীরই 
সুদূরপ্রসারী ফল। নতুন শাসনব্যবস্থা, 


সরকারহীনতা । দ্বৈত সরকারের দান অরাজকতা, 
ইংরেজের লাগামহীন অত্যাচার ও সম্পদ পাচার 
এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, যার কবলে পড়ে দেশের 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক নিশ্চিহ্ হয়ে যায়, দুই- 


বিচারব্যবস্থা, পুলিশ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, পাশ্চাত্য 


তৃতীয়াংশ ভূমি হয় জঙগলাকীর্ণ | হেস্টিংস এর 


শিক্ষাব্যবস্থা, স্থানীয় শাসনব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র, 


শাসনামলে নিলামি ভূমিরাজ স্বব্যবস্থায় জমিদার 


জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানাদি, উন্নত 
যোগাযোগব্যবস্থা এবং অনুরূপ আরো অনেক 
আধুনিকীকরণ-পরিবর্তন ব্রিটিশ ওঁপনিবেশিক 
রাষ্ট্রের দান, যা ছিল পলাশী থেকে উৎসারিত । 
এসব পরিবর্তনকে ভিত্তি করে অনেক পন্ডিত মনে 
করেন যে, পলাশী যুদ্ধোত্তর ব্রিটিশ শাসন 


ও রায়ত শ্রেণী উভয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । অভিঘাতে 
১৭৯০ সাল পর্যন্ত আকাল, অনটন, দুর্ভিক্ষ দেখা 
দিয়েছে প্রায় প্রতি বছর | এ সময়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত 
ও ইজারাদারনিপীড়িত রায়তশ্রেণীর বিদ্রোহ ও 
প্রতিরোধ বিটিশ শাসনের জন্য ছিল এক বড় 
উদ্বেগের বিষয় । এসব কিছুকে উপেক্ষা করে 


ভারতীয়দের জন্য পরম সুফল বয়ে এনেছিল । 
স্যার যুদনাথ সরকার যেমন মন্তব্য করেন, 
এদেশের ইতিহাস “ধীরে ধীরে এবং অলক্ষ্যে 
(পলাশী যুদ্ধ) আনয়ন করলো এমন একটি 
গৌরবময় প্রভাত, যা কিনা বিশ্ব-ইতিহাসের অন্য 
কোথাও বিলক্ষণ করা যায় না। ২৩ জুন, ১৭৫৭ 


যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেন যে, পলাশীর পর 
এক প্রজন্মের কম সময়ের মধ্যেই পাশ্চাত্যের 
স্পর্শে বাংলা অগ্রগতির মুখ দেখল । বাস্তবতার 
নিরিখে এ মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। তেমনি 
গ্রহণযোগ্য নয় তাঁর তথাকথিত রেনেসাঁ তত্বও । 
সরকার বলেন যে, “পলাশী-উত্তর বঙ্গীয় রেনেসাঁ 


তারিখে অবসান ঘটলো ভারতের মধ্যযুগের এবং 


কনস্তান্তিনোপল পতনোত্তর ইউরোপীর রেনেসাঁ 


সূত্রপাত হলো আধুনিক যুগের | ....পলাশীর পর 
এক প্রজন্মের কম সময়ের মধ্যেই দেশ এক 
মধ্যযুগের ধর্মদুষ্ট শাসনের পক্ষাঘাত থেকে 


জুন*১০ 


চেয়েও ব্যাপক, গভীর ও বৈপ্রবিক' | ইউরোপীয় 
রেনেসাঁ কি রূপান্তর ঘটায় আমাদের জানা । কিন্তু 
আমাদের জানা নেই যদুনাথ সরকারের বর্ণিত 


উপসংহার 
অনেকে যুক্তি প্রদান করেন যে, ব্রিটিশ শাসনের 
ফলেই বাংলা তথা ভারত আধুনিক সভ্যতার 
সংস্পর্শে আসতে পেরেছে । তবে সে সংস্পর্শ 
লাভ কি পার্থক্য সৃষ্টি করলো? উনিশ শতকে 
ব্রিটেনের মানবসম্পদ বৃদ্ধি ইতিহাসের এক 
চমকপ্রদ অধ্যায় । ভারত ব্রিটেনের দায়িত্বে থাকা 
সত্তেও কেন এখানে অনুরূপ রূপান্তর ঘটলো না। 
উপনিবেশিক শাসনাধীনে মানবসম্পদ বৃদ্ধি পেতে 
পারে না। কারণ ওপনিবেশিক শাসন স্থাপিত হয় 
নিজ জাতির স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, বিজিত 
জাতির মানবোন্য়নের জন্য নয়। ক্লাইভ, 
হেস্টিংস, ওয়েলেসলি, ডালহৌসী এদেশে 
সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে এদেশবাসীর রূপান্তর 
ঘটানোর জন্য নয়, এদেশের সম্পদ আহরণ করে 
স্বদেশের সুবিধার জন্য, যে জন্য শাসক এক 
হওয়া সত্তেও এক জায়গায় রূপান্তর ঘটে, আরেক 
জায়গায় ঘটে না। 

গ্রন্থ সহায়িকা 

১. সিরাজুল ইসলাম, বাংলার ইতিহাস: 
উপনিবেশিক শাসন কাঠামো (১৭৫৭-১৮৫৭) 

২. আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (মুসলিম 
বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত) (১২০০- 
১৮৫৭ খি:) 

৩. অধ্যাপক কে.আলী, বাংলাদেশ ও পাক- 
ভারতের ইতিহাস (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক 
যুগ) 

৪. হাসান আলী চৌধুরী, ভারতীয় উপমহাদেশের 
ইতিহাস (মধ্য-আধুনিক যুগ) 


লেখক: অধ্যক্ষ 

রহমানিয়া সুনিয়া ইসলামিক একাডেমি 

ওমর আলী মাতাববর রোড 

ঙনং পূর্ব ষোলশহর, চান্দগাঁও, চষ্টগ্রাম-৪২১২ 


1 [70107 [310100, /011919 0101০ 17010012115 77951 
[10019 00100198119, [,010001, 1810, ৬০1.1, 7১. 
588] 

2 [00808] 0019959000070, 22 18100081 
1977, 94258, ৬০1.37) [79086” 1)191%, 
৬০1-1, 7১886.133-34] 
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মাওলার্নাওবাইদুল্লাহ্‌ সিদ্ধি 
তরজমা: খন্দকার মুহাম্মদ ্‌ 


সিন্কুপাড়ের দুরত্তবাজ: এক বিন্দু পরিচয় 
উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম 
ংগঠক, বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের বিপ্রবী 
পুরুষ, মাওলানা ওবাইদুল্লাহ্‌ সিদ্ধি রাহ.-এর 
পরিচিতি প্রসঙ্গে দুই একটি কথা বলা দরকার । 
১৮১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধের সময় শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ 
রাহ.কাফেলার নেতা হযরত মাওলানা মাহমুদুল 
হাসান রাহ. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি 
বিশ্বের রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে 
অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে মাওলানা ওবাইদুল্লাহ 
সিন্ধিকে কাবুল প্রেরণ করেন । সেখানে তিনি 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কাজ 


সমাজ সভ্যতা রাষ্ট্র ও ধর্ম প্রসঙ্গ 

জীবন নিরন্তর প্রবহমান এক চঞ্চল ম্োত। যা 
স্থবির, অসাড়, অচেতন, নিশ্চল তা আর যাই 
হোক প্রাণবন্ত নয়; প্রাণিতও নয় । মৃত্যুর নিতৃব্দতা 
আর জীবনের দুর্দান্ত কোলাহলের মাঝে তুমুল 
বৈপরিত্য ৷ পালাবদলের বাহনে সওয়ার পৃথিবীর 
জীবনচক্র জরাজীর্ণ পুরাতনকে বিদায় দিয়ে 
নতুনকে স্বাগত জানাতে সদী উন্মুখ । তবে যার 
যৌবন প্রকৃতি, সূর্য আর আবহাওয়ার মতো 
নিত্যতারুণ্যে অনন্তসজীব, বার্ধক্য তাকে স্পর্শ 
করতে পারে না। পালাবদলের অভিঘাত তাকে 
শাণিত করে, বিপ্রবের ঝড় তার গলে পরায় 
পুষ্পমাল্য ৷ মানবপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠতম জীবনবিধান 
ইসলাম তাই যুগ থেকে যুগান্তরে, প্রজন্ম থেকে 
প্রজন্মে বরিত, আদৃত ও নন্দিত থেকেছে 
বিশ্বমানবতার কাছে। যার ছোয়ায় ধবংসপ্রায় 
মানবজাতি সম্পূর্ণ ঘুরে দীড়িয়েছে দুর্বার 
ক্ষিপ্রতায় । 

বৃত্তচ্যত অনির্দেশ জীবন, ঘুণেধরা সমাজ 
কাঠামো, রক্তচোষা লুটপাটতন্ত্রের অভয়ারণ্য আর 
যুলুমনির্ভর ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রযস্ত্রের জঞ্জাল সাফ 
করে পৃথিবীকে শান্তির টাদোয়ায় ঢেকে দিতে 
লওহে মাহফুজ থেকে নেমে আসা সর্বমানবিক 
ইনসাফের বাধভাঙা জোয়ারের নাম “ইসলাম? । 
আর মহাপ্রজ্ঞাবান শ্রষ্টার মনোনীত জীবনব্যবস্থার 


অস্তিত্বের সম্কট মোচন তখন কেবল জৈবিক 
চাহিদা পূরণ” নীতির অধীন থাকে না বরং তা 
মানবিক মূল্যবোধ-নিয়ন্ত্রিত বিষয় হয়ে দীড়ায় । 
তখন ইনসাফ ও দয়া-সহানুভূতির ধারণাটি 
মুখ্যরূপে হাজির হয় । যদি বোধশক্তিহীন প্রাণীর 
ক্ষেত্রে “অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনীয় সুবন্দোবস্ত' 
(901:৮1৬8] ০1 079 6950) নীতি কার্ষকর 
থাকে তাহলে বোধসম্পন্ন জীব অর্থাৎ মানুষের 
ক্ষেত্রে 'জীবনরক্ষার তাগিদ" নীতি সর্বাধিক 
সতর্কতা ও উপকারিতার ভিত্তির ওপর স্থাপিত 
হবে সংগত কারণেই । 

কথাটি আরো খোলাসা করলে বোঝা যায়, 
প্রাণীকুলে জীবনধারণের যে স্বাভাবিক 
টানাপোড়েন বিদ্যমান তাতে সেসব প্রাণীই টিকে 
থাকে, যারা চারপাশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সমধিক 
সতর্ক, পারিপার্থিকতার সাথে নিজেকে খাপ 
অধিকারী ও জীবনোপকরণ সংগ্রহের সামর্থ্য, 
বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা, সতর্কতা এবং ক্ষুধা সহ্যের 
ক্ষমতায় অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে সবল। কিন্তু 
মানবসমাজের ক্ষেত্রে অস্তিত্বের প্রশ্নটি কেবল 
উপরিউক্ত বিষয়গুলোরগপ্তিতেই কেন্দ্রীভূত নয় 
বরং বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করে 
যাওয়া, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, সত্য ও সুন্দরের প্রতি 
ভালোবাসা এবং মন্দ স্বভাব পরিত্যাগ ইত্যাদি 


করার সুযোগ লাভ করেন । তন্ধ্যে জার্মানি, ফ্রান্স 
ও জাপানের এমনসব কর্মী-নেতা সেখানে ছিলেন 
ধারা পরবতীকালে শাসনক্ষমতার উচ্চপদে 


সর্বজনীন, উন্ুক্ত সর্বিধান আল-কুরআনুল 
হাকিম । কুরআনের চেতনায় জীবনের বৈপ্রবিক 


গুণাবলি পর্যস্ত তা বিস্তৃত-পরিব্যপ্ত। এখন বলা 
যায়, প্রাণীজগতের টিকে থাকার লড়াই 


পরিবর্তনকে শব্দচিত্রের রূপকল্পে জীবন্ত করে 


মানবসভ্যতার অস্তিত্বের সংগ্রাম সংশিষ্ট নীতির 


অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ...উপনিবেশিক বৃটিশ 


তুলেছেন বিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্ামের 


শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ২৫ বছরের নির্বাসিত জীবন 


বিপ্রবী পুরুষ আল্লামা ওবাইদুল্লাহ্‌ সিদ্ধি রাহ. | 


থেকে ফিরে এসে সর্বভারতীয় স্বাধীনতা 


ংলাভাষী পাঠকের জন্য তার একটি লেখা থেকে 


সংগ্রামকে চুড়ান্ত পরিণতিতে এগিয়ে নেবার 
লক্ষ্যে তিনি কংগ্রেসের কাছে নিজস্ব পরিকল্পনা 
পেশ করেন। সে সময় গান্ধীজি পর্যন্ত এই 
পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন; তবুও “ভারত ছাড়" 
আন্দোলনটুকু অনুমোদন লাভ করে । 

তার সম্পর্কে ভারতমণীষা মাওলানা আবুল কালাম 
আযাদের এক পত্রে বর্ণিত তথ্যের সারাংশ হল; 
স্বাধীনতা সংগ্রাম তরান্বিত করার কুটনৈতিক 
তৎপরতার অংশ হিসেবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
বসুকে ভারতের বাইরে পাঠানোর উদ্যোগও 
তিনিই গ্রহণ করেন । জাপান সরকারের নামে 
অন্তবর্তীকালীন সরকারের মন্ত্রী হিসেবে একটি 
পরিচয়পত্র দেন এবং সেখানকার সেনাপতির 
নামে একটি ব্যক্তিগত বিশেষবার্তা পাঠান । তাই 
সুভাষ সেখানে পৌছলে জাপান সরকারের সৈন্য 
বিভাগও তার প্রতি আস্থা স্থাপন করতে 
পেরেছিল | ...শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর বিশ প্রয়োগে 
মাওলানা সাহেবের জীবন শেষ করা হয় |... 
১৯৪৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পুরো এক বছর নয় 
দিন পর সরকারিভাবে স্বীকার করা হয়- মাওলানা 
সাহেব (€ওবাইদুল্লাহ সিদ্ধি রাহ.) নিহত হয়েছেন । 
বাস্তবিক এমনি একজন বিপ্রবীকে ওজনের 
তুলাদণ্ডে এক পাল্লায় রেখে অন্য পাল্লায় সারা 
পৃথিবী চাপালেও এই বিপ্রবীর সমান হয় না।' 
মাওলানা আবুল কালাম আযাদের এই মন্তব্যের 
পর তার সম্বন্ধে আর কিছু বলবার প্রয়োজন পড়ে 
না। 


জুন*১০ 


অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে । সুতরাং মানবগোষ্ঠীর মধ্যে 
কেবল সেই জাতিই (মানুষ হিসেবে, স্রেফ প্রাণী 
হিসেবে নয়) মানবসভ্যতার চড়াই-উতরাইয়ে 


নির্বাচিত ংশের তরজমা পেশ করা 
হল-অনুবাদক । 
পালাবদলের অভিঘাত 


সার্থকতার সাথে টিকে থাকবে, যারা সাধারণ 
মানুষের কল্যাণ, আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার 
ভয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার 


বস্তুগত সভ্যতা তার শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করার মুহূর্তে 
স্বীয় অন্তর্নিহিত তেজক্ত্রিয়ার সামান্যটুকু সমাজ 


র চেতনা, সত্য 
ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগ এবং নিজেকে মন্দ 
বিষয় থেকে পবিত্র রাখার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী । 


দেহে ছড়িয়ে দিতে শুরু করলে মানবসভ্যতার 
অস্তিত্ব স্কট (90:8251০ 10112159002) ও 
বিপন্নদশাই আমাদের চোখে পড়ে । প্রাণীকুলের 
ক্ষুদ্রতম শ্রেণী এ্যামিবা (40709৪)-এর প্রসঙ্গে 
আসা যাক। এটা একচক্ষু বিশিষ্ট জীব 
(0009০001191 01:581151) | জীবিকার 
তাগিদে তাকেও কিছু না কিছু কষ্ট করতেই হয়। 
দেহকাঠামোয় বেড়ে ওঠা জীবমাত্রই জীবনের 
ক্রমধারায় সমানুপাতে বাড়তে থাকে তার 
খোরাকের প্রয়োজন । ক্রমশ বাড়ে জীবনযাপনের 
সঙ্কট-সমস্যাও। এ জঠরজ্বালার কারণেই 
শিকারকে গিলে ফেলতে বাঘ তার চেয়েও বড় 
বড় প্রাণীর উপর আর সমুদ্রে তিমি বিশালাকৃতির 
মাছের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । 


যাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যের লালন ও 
বিকাশপ্রক্রিয়া সমধিক কার্যকর তাদের মুস্তাকি ও 
অধিকতর আল্লাহভীরু হিসেবে গণ্য করা হবে । 

কোনো মানবসমাজ যখন কেবল প্রাণী ও পশুসত্তা 
হিসেবে অস্তিত্ব রক্ষার নীতিতে নেমে আসে তখন 
মানবসভ্যতার উৎকৃষ্ট নীতি অনুসারী জাতিগোষ্ঠী 
হয়তো তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয় অথবা 
নিজেদের মধ্যে হজম করে নেয় । যখন কোনো 
মানবসমাজে জীবনের সর্বজনীন প্রয়োজন ও 
সুবিধাগ্তলো পুরো মানবগোষ্ঠী ও প্রতিটি মানব 
সন্তানের পরিবর্তে ক্ষুদ্র একটি বিশেষ শ্রেণীতে 
সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, একটি অভিজাত গোষ্ঠীর 
হাতের মুঠোয় চলে আসে এবং তারা বৃহত্তর 
জনগোষ্ঠীকে তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে; 


যে পর্যন্ত এই প্রাণীগুলোর জৈবিক চাহিদা পূরণের 
তাগিদ আছে-তাতে দয়া কিংবা ইনসাফের প্রশ্ন 


তখন তাদের মাঝে বিপ্রব (1২৪৬০100101) 
ঘটিত হয় । তখন যাদের কাছে জীবনধারণ ও 


নেই । কেননা অ্রষ্টা এসব জন্তুকে এই বিষয়গ্ডলো 


স্বাচ্ছন্দে দিনযাপনের উপকরণ বেশি ছিল তারা 


নিয়ে চিন্তাভাবনার দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেন নি। 


বিপ্লবী শক্তির (1২০৮০91011107915 [701093) 


কিন্তু যে সৃষ্টির জীবনধারা নিছক জন্ত-শ্রেণীর 
একধাপও উপরে উঠে; তার সাথে বোধ, চিন্তা ও 
দায়-দায়িত্বের জোরালো সম্পর্ক জড়িত ৷ জীবন- 


স্রোতে একেবারে নিচিহু হয়ে যায় । আর ওসব 
নিঃস্ব, অতিসাধারণ (179৬০-07015) মানুষগুলো 
বিজয়ীরূপে আবির্ভূত হয় । তাদের মাঝে জীবন 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৯ 


বাচানোর বা জীবন সাজানোর উপায়-উপকরণের 
স্বল্পতা সত্ত্বেও তারা ওসব ন্যায়, ইনসাফ ও সুষম 
নীতিতে বন্টন করে থাকে । ফলে তাদের মাঝে 
উপরিউক্ত বিষয়গুলোর সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটে; টিকে 
থাকার জন্য যা ছিল অপরিহার্য শর্ত । 


পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সমান্তরালে আল্লাহর দুর্বল- 
অসহায় বান্দাদের অধিকার যথাযথভাবে আদায়ে 


জিহাদ, ইবাদত ও তার সময় নির্ধারণের জন্য 
প্রেরণ করেছেন । আল্লাহর প্রজ্ঞায় এই সিদ্ধান্ত 


ন্যুনতম অবহেলা-উদাসীনতা প্রদর্শশ করে 
কুরআনের চোখে তিনি সন্দেহাতীতভাবে 


স্থির হল যে, রোম-পারস্যের পনিবেশিক শক্তি 
ও সাম্রাজ্যের পতন হবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর 


অপরাধী । ইহজগতে কুরআন সুন্নাহ নির্দেশিত 


এ তত্বের চমৎকার একটি উদাহরণ- খিস্টীয় 
সপ্তম শতাব্দীতে রোমের কায়সার এবং ইরানের 
কিসরার সাথে আরবদের যুদ্ধগুলো । এসব যুদ্ধে 
একদিকে রোম-ইরানের কায়সার-কিসরা যাদের 
উন্নতমানের সব উপায়-উপকরণ ছিল ঠিকই কিন্তু 
ন্যায়পরায়ণতা ছিল না । বরং তারা দরিদ্র মানুষের 
রক্তচুষে জীবনবিলাসে ভাসতো । তাদের প্রতিপক্ষ 
আরবদের প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র থাকার কথা 
দূরপরাহত; জীবনধারণের চলনসই উপকরণেরও 
সঙ্কট ছিল । কিন্তু তারা আল-কুরআনুল হাকিমের 
সেই শিক্ষা নিয়ে তৃণমূল থেকে উঠে এসেছে, 
যাতে বৃহত্তর মানবগোষ্টীর সর্বজনীন কল্যাণ, 
মহাবিচারদিবসে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবার 
দৃঢ়তর বিশ্বাস, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, সত্য ও সুন্দরের 
ভালোবাসা এবং জীবনগড়ার উন্নত ফরুলা ছিল । 
ইসলামের আলোয় পথচলা এসব “আরব' তাদের 
জীবনে এই নীতির বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে । ইতিহাস 
সাক্ষ্য দেয়, মানবসভ্যতার এই টানাপোড়েন ও 
ত সেই উন্নত আদর্শ এমন প্রতিপক্ষের 
বস্তগত উপকরণের অধিকারী ছিল । 
কুরআনের শিক্ষা সামগ্রিক সমাজ বিপ্রবের শিক্ষা । 
এই বিপ্রবের সুফল সমাজের বিশেষ শ্রেণী নয় 
সমগ্র মানবগোষ্ঠীর কাছে সমানভাবে পৌছায় । 
এই নীতির মূলকথা, মানবজাতির শ্রেণী-গোষ্ঠী 
নির্বিশেষে সবার দুয়ারে বিপ্রবের ঢেউ আঁচড়ে 
পড়তে হবে। এই বিপ্রব তাওহীদ অর্থাৎ 
একত্বাদকে মানবতার অপরিহার্য অংশ সাব্যস্ত 
করে । কিন্তু তা মানবজাতির কাজ্কিত উত্তরণের 
জন্য পুরোহিত শ্রেণীর (51795 1০০৫) প্রয়োজন 
বোধ করে না। এই বিপ্রব মৌলিক 
মানবাধিকারের প্রশ্নে সুষম নীতি ও সমতার 
প্রবক্তা ৷ এর দর্শন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও 
চিকিৎসায় উচু-নিচু, সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্রের 
প্রভেদ মানে না। মানুষ হিসেবে এসব অধিকার 
সবার জন্য একই ধরণের হওয়ার পক্ষে এর সুদৃঢ় 
অবস্থান ৷ কুরআন যে সমাজের শাসক হবে; সে 
সমাজে কোনো মানুষ ভূখানাঙ্গা, বেকার, গৃহহীন, 
বাস্তহারা থাকতে পারবে না । চিকিৎসার অভাবে 
ধুকেধুকে মৃত্যুমুখে পতিত হবে না। থাকতে 
পারবে না কোনো নাগরিক শিক্ষার 
আলোকবঞ্চিত। মোদ্বাকথা সমাজের প্রতিটি 
মানুষ আল্লাহর সাথে সম্পর্কে স্থাপনের যাবত 
আনুকুল্য ও সুযোগের পাশাপাশি তার মানবীয় 
প্রয়োজন, জৈবিক চাহিদা ও স্বাভাবিক 
অধিকারগুলো পূর্ণমাত্রায় ভোগ করবে । যার যার 
প্রাপ্য যথাযথভাবে তার কাছে পৌছে দেয়া 
মানবজাতির জন্য অবশ্যপালনীয় কর্তব্য বলে 
বিবেচিত হবে । এমনকি এই কর্তব্যপালনকে 
আল্লাহর সাথে বান্দার টেকসই সম্পর্ক গড়ার 
গুরুতপূর্ণ শর্ত বলে ঘোষণা দেয়। যে ব্যক্তি 
নিজেকে খোদাপ্রেমিক মনে করে ভালোবাসার 


জুন*১০ 


শাসনব্যবস্থার কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে 
এবং পরকালেও মুখোমুখী হতে বিচারের । এসব 
বিষয় পৃথিবীর বুকে বাস্তবায়নের জন্য কুরআন 
তার দলকে বিজয়ী দেখতে চায় । 

রাষ্ট্র ও ধর্ম: বিচ্ছিন্নরতার মতলব 

ইতিহাসের করুণ ট্র্যাজেডি হল, হিজাযের বুকে 
বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) এর দিকনির্দেশনায় যে মহাবিপ্রবের 
গোড়াপত্তন হয়েছিল আমাদের বিবশ চেতনায় 
ম্লান ও মৃয়মান সেই বিপ্রবের দর্শশ আজ 
শাসকগোষ্ঠীর তামাশার বস্তুতে পরিণত হয়েছে । 
অতএব, সুযোগ বুঝে শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই যে 
কাজটি সম্পন করেছে তা হলো ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে 
বিচ্ছিন করে দেওয়া । সুরা জাছিয়ার ৪৫ নম্বর 
আয়াতে (তোমরা কি সেই লোককে দেখেছ যে 
নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে 2) 
বুদ্ধিবৃত্তিক বিকৃতির এই দিকটাকেই ইঙ্গিত করা 
হয়েছে । এসব রাজাবাদশাহ ও আমির-ওমারার 
দৃষ্টিতে দীন-ধর্ম বস্তটার স্বরূপ কী ছিল ? নামায, 
রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক 
ইবাদতগ্তলোই! অবশিষ্ট সবই বিশেষত রাষ্ট্র ও 
তি বিষয়াবলি যথা- আয়কর আদায়, 
দানি ব্যবস্থাপনা, প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ 
সন্ধি, চুক্তি প্রভৃতি 'রাজনৈতিক' কাজ ৷ এসবে 
কেবল শাসকগোষ্ঠীর একচ্ছত্র এখতিয়ার থাকবে, 
অন্য কারো নয়। এ বিষয়গুলোতে তারা 
নিজেদের খেয়ালখুশি মতো চলতে শুরু করলেন । 
এই প্রশাসনিক নীতিতে তাদের ব্যক্তি ও 
শ্রেণীস্বার্থের সুরক্ষাই হয়ে দাড়ালো গুরুত্পূর্ণ ও 
একমাত্র বিবেচ্য । এমন মানসিকতা ও ক্ষতিকর 
প্রবণতাকে বোঝাতেই কুরআনে বলা হয়েছে, 
“ওরা নিজেদের প্রবৃত্তিকে মাবুদ বা খোদা 
বানিয়েছে । 

অথচ সারাজীবন হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিহাদ ও ন্যায়নীতি 
প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত ছিলেন । নামায, রোযা ইত্যাদি 
ফরায়েষ আদায়ের পর তার জিন্দেগির অধিকাং 
সময় এসব “দুনিয়াবি' কাজেই অতিবাহিত হয় । 
(ইমাম শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি রাহ. বলেন, 
যেহেতু হযরত ইবরাহিম আ.-এর যুগে মানুষ 
আল্লাহর একত্ববাদ ভুলে গিয়েছিল তাই তিনি 
কেবল তাওহীদের প্রচারের জন্যেই প্রেরিত হন । 
তিনি পবিত্রতা, নামায, হজ, যাকাত এবং যিকির 
প্রভৃতি ইবাদত চালু করেন । কিন্তু মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহর যুগে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) মানব জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 


নেতৃত্বে; এক মহাবিপ্রবের প্রাবনে আর অভ্যুদয় 
হবে হবে একটি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রিব্যবস্থার | 
রাসুলের প্রাত্যহিক কার্যতালিকায় ছিল, কুরআনের 
বাণী মানুষের মাঝে পৌছে দেয়া, দেশের বাইরে 
থেকে আসা প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাত, বিভিন্ন 
দেশের রাজা-বাদশাহদের কাছে ইসলামে পয়গাম 
ও আহ্বান পৌছানো । জনগণের দায়েরকৃত 
বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি, সমরপ্রস্তুতি, 
যেসব শাসক তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান এবং 
জনগণের ওপর যুলুম নির্যাতন করছেন তাদের 
বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ, রাষ্ট্রীয় কোষাগারের 
ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাব্যবস্থার তদারকি, নিঃস্ব দরিদ্র 
মানুষের খোজখরব নেওয়া, খণগ্রস্তদের দেনা 
পরিশোধ, ইয়াতিমদের জায়গা-জমি সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা, বিধবাদের তত্ত্ীবধানসহ সেসব সামাজিক 
ও রাষ্ট্রীয় কাজ যাকে তার পরবর্তীকালে 
“রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আখ্যা দিয়ে ধর্ম থেকে 
বিচ্ছিন করে একছেটিয়া শাসকদের হাতে তুলে 
দেওয়া হয়েছে এবং আলিম-ওলামা ওসব থেকে 
হাত গুটিয়ে নেন । ব্যস! রাজনীতি যদি দীন-ধর্ম 
থেকে আলাদা কিছুর নাম হয় এবং এটা 
পার্থিব কাজেই অধিকতর অতিবাহিত হয়েছে । 
আলোচ্য বিপ্লবের তাত্বিক সূত্রটি আত্মস্ত করতে 
পারলে একথা অনুধাবন কষ্টকর নয় যে, জাতি 
বিনির্মাণের সুচনাকালে বিপ্রবের প্রাণশক্তিটা কতো 
দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হয়। নইলে মিশনের এ 
পর্বটাই নড়বড়ে, অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত থেকে 


এই বিপ্লবের চরিত্র ব্যাখ্যায় শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ 
দেহলভি রাহ.-'র বক্তব্য থেকে প্রতিভাত হয়, 
সরকার হবে সামাজিক (5090191), সিদ্ধান্ত হবে 
পরামর্শ ভিত্তিক আর অর্থব্যবস্থা হবে অপঁজিবাদী 
(/১001-081)168115010) । জনগণকে পুনরায় 
পুঁজিবাদী চিন্তা ও মজুদদারির প্রতি কোনোক্রমেই 
ঝুঁকতে দেওয়া যাবে না। যাতে তারা আবারো 
পুঁজির পাহাড় গড়ে তোলার অবকাশ পেয়ে যায় | 
দ্বিতীয়ত আইনের চুড়ান্ত বিন্যাসকালে খেয়াল 
রাখতে হবে, সমাজের সুবিধাবাদী শ্রেণী ও 
কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী যেন ওপরে আইন মান্য 
করার ভান করে তলে তলে পুঁজি স্কীত করার 
কাজ শুরু না করে দেয়। এমনটি দেখা গেলে 
(1011-081)169119) পুঁজিবাদ বিরোধী আইন 
প্রণয়ন করতে হবে । তাই সরকার পরিচালনার 
প্রশাসনিক কেন্দ্রে মুজতাহিদ স্তরের আইনবিদ ও 


সম্কট ও বিপর্যয় ব্যাপক ও বিচিত্ররূপ ধরে হাজির 


বিধানপ্রণেতাদের (মুজতাহিদ বলা হয় যাকে 


হয়। তাদের সামগ্রিক জীবনে নেমে আসে 


অর্জিত জ্ঞান, লব্ধ দক্ষতা, অনুসন্ধিৎসা ও 


বহুমাত্রিক দুর্যোগ | হযরত ইবরাহিম আ. এর 
যুগের তুলনায় এই বিপর্যয়ের মাত্রা ছিল বেশি 


ঈমানদারির আলোকে মৌলিক নীতিমালা থেকে 
উদ্ভূত যে কোনো বিষয়ের আনুপুভ্খ বিধান বের 


এবং পরিসরেও ছিল বিস্তৃত ।) তাই আল্লাহ তাকে 


করার যোগ্য মনে করা হয় ।) একটি দল সদা 


[| আত্তার্তহীদ ২০ 


প্রস্তুত রাখতে হবে । মুসলমানদের জন্য এটা 
“ফরজে কিফায়া” । 

যখন থেকে মুসলিম ধর্মতত্ববিদ আলিমগণ ধর্ম ও 
রাজনীতিকে আলাদা করার পদক্ষেপটি মেনে 


অন্তর্নিহিত দিক নিয়ে আলোচনা শুর করলে 


এখন আমার বোধগম্য নয় যে, বর্তমানে 


প্রথমেই বলতে হয়_ মুসলমানদের মনোজাগতিক 


মুসলমানরা কুরআনবিমুখ হয়ে, ক্ষমতার 


অবস্থার সাথে প্রকৃতির সম্পর্কটা সুগভীর । 


ভরকেন্দ্রকে মুজতাহিদ (উচুমাপের ইসলামি 


প্রকৃতিতে ইসলামের 'ইহসান" পরিভাষাটির প্রভাব 


নিয়েছে , তখন থেকেই রাষ্ত্রীায়ি সম্পদকে 
শাসকগোষ্ঠী তাদের পৈত্রিক সম্পদ মনে করে 


নিবিড়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে । এটা প্রকৃতির 


আইনগবেষক) ও আল্লাহওয়ালামুক্ত করে এবং 
আল্লাহর দিকে যথাযথ প্রত্যাবর্তন ব্যতিরেকে 


সাথে মনোজগতের সম্পর্কের প্রকাশক । রাষ্ট্রের 


অবাধে ভোগ করতে শুর করে । ফলে সরকার ও 


কীভাবে মুক্তি পেতে পারে! এই গুরুত্বপূর্ণ 


আইনপ্রণয়ন ও প্রশাসনিক কেন্দ্রে যেমনটি আমরা 


রাষ্ট্রীয় সম্পদে জনগণের অধিকার কার্যত রহিত 
হয়ে যায় । এখন যাবত অর্থ ব্যবস্থাপনার কজা 
শাসকদের কাছে চলে যায় । এ সময়ে আমরা 
দেখলাম, দেশে একদল আলিম বহাল তবিয়তে 
রইলেন, “শায়খুল ইসলাম" শীর্ষক একটি পদবিও 
সৃষ্টি করা হল, যিনি সরকার প্রধানকে 'ধর্মীয় 
বিষয়ে' পরামর্শ দিয়ে থাকেন । কিন্তু ইজতেহাদী 
যোগ্যতার অধিকারী কোনো আলিম উঠে আসতে 
দেখা গেল না; যারা সময়ের চাহিদা ও প্রয়োজন 
বুঝে ইসলামি শরীয়াহর মৌলিক নীতিমালার 
আলোকে আইন প্রণয়নে সক্ষমতা রাখেন । 
শাসকশ্রেণী অর্থনীতি ও রাজনীতির একচ্ছত্র 
নিয়ন্তা বনে গেল আর আলিমদের এসব বিষয়ে 
হস্তক্ষেপের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হল (সম্মানজক 
ব্যতিক্রম অবশ্য আছে) ৷ এরপর তাদের বয়ান- 
বিষয়গন্তিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে । তারা যখন 
সমাজের ব্যবহারিক জীবনে ঘটমান নিত্য 
ব্যাপার-সেপার, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি 
বিষয়ে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন এবং ধর্মকে 
রাষ্ট্র থেকে আলাদারূপে শিক্ষা দিতে লাগলেন এর 
অনিবার্ধ পরিণতিতে তাদের অবস্থান ক্রমশ দুর্ব 
হতে থাকে । পার্খঁপ্রতিত্রিয়ায় জ্ঞানগত শক্তিও 


৪] 


হারিয়েছেন ওলামায়ে কেরাম । তারা যদি 
আন্তর্জাতিক রাজনীতির খোঁজখবর, দেশীয় 
অর্থনীতি, উন্নয়ন,_উৎপাদন, সম্পদের 


বন্টনব্যবস্থা ইত্যাদিতে নিজেদের সম্পৃক্ততার 
প্রশ্নে সোচ্চার থাকতেন, জনগণও সরকারের 
কাছে নাগরিক অধিকার ও অন্যসব ন্যায্য পাওনা 
আদায়ে হয়ে উঠতো তৎপর, সক্রিয়, ও 
প্রতিবাদী । তখন শাসকগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রীয় 
সম্পদের যথেচ্ছ ভোগ-লুগ্ঠনের পথ হতে পারতো 
কণ্টকিত | যেসব শাসকবর্গ নিজেদের প্রবৃত্তিকে 
প্রভূ" বানিয়ে রেখেছে তাদের জন্য এমন 
পরিস্থিতি নিতান্ত অগ্রীতিকর, দুঃস্বপ্রতুল্য । এমন 
তিক্ত ভবিষ্যতের কথা ভেবে তারা আলিমদের 
কাছ থেকে সে ক্ষমতাটাই কেড়ে নিয়েছে, যা 
তাদের উচুমানের চিন্তাধারা ও গভীর কর্মপন্থার 
শক্তি যোগাতে পারে । বরং সমাজে আলিমদের 
প্রভাব খর্ব করার জন্য পরিকল্পিত প্রচারণা 
চালানো হল যে, “বর্তমানে ধর্মীয় পরিসরে আর 
কোনো মুজতাহিদ সৃষ্টির সম্ভাবনাই নেই । এই 
প্রচারণার প্রতিষ্ঠা ও বিপণনে আলিমসমাজের যে 

₹শটি শাসকদের সহযোগিতা করে গেছেন তারা 
উপরিউক্ত তত্বের মৌলিক অসারতা সম্পর্কে টু 
শব্দটি করলেন না। পরিস্থিতির এক পর্যায়ে 


আইন তৈরির যোগ্যতাসম্পন্ন একদল লোক 
বাছাইয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছি- তেমনি 


দায়িত্টি আমাদের এযুগে পশ্চিমাবিশ্বে 
সমাজবিজ্ঞানীদের ওপর অর্পিত । তারা বিভিন্ন 
জাতিগোষ্ঠীর রুচি,মূল্যবোধ ও জীবনাচার সম্পর্কে 


“ইহসান"-এর গুণসম্পন্ন এমন একদল লোক 
দরকার যাদের প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের সাথে 
থাকবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও নিবিড় যোগাযোগ । 
(হাদিসের ভাষ্যমতে, ইহসানের সংক্ষিপ্ত সং 


উপাত্ত সংগ্রহ করে তা নিয়ে বিস্তর গবেষণার পর 
তাদের ভাবনা-চিন্তার আলোকে একটি সিদ্ধান্তে 
পৌছান । যা বহুলাংশেই সঠিক হয়; তবে তাদের 
সাথে মহাশুন্যের উচ্চতম উর্ধলোকের সম্পর্ক না 


হল, আল্লাহর ইবাদতকালে তাকে অন্ত্দৃষ্টিতে 
অবলোকন; কমপক্ষে প্রভুর সম্মুখে নিজের 
উপস্থিতির জীবন্ত অনুভব |) উম্মাহ গঠনকালে 
যাবতীয় কর্মতৎপরতার সাথে বিপ্রবের প্রাণশক্তির 


থাকায় সে সিদ্ধান্তে ক্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে যায় । 
তা সত্তেও তারা যথেষ্ট শক্তিশালী ও মজবুত 
একটি সামাজিক সংহতি তৈরি করে নিয়েছে। 
সত্য কথা হল, যে জাতি আগামীকালের কথা 


₹যোগ বলতে এ দু'টি বিষয়কেই বোঝানো 
হয়েছে। 

ওপরে কয়েকটি শব্দে যেকথাটি বলতে চেয়েছি । 
এটাকে আরো বিস্তৃত করে বললে এভাবে বলা 


ভাবে না তারা কখনো সফলতার মুখ দেখে না। 

পবিত্র কুর'আন এই বাস্তবতার দিকে ইঙ্গি করে 
সূরা হাশরের আটারো নম্বর আয়াতে বলেছে_ 
মুমিনগণ, তোমরা আলাহ্‌ তা'আলাকে ভয় 


যায়, আমাদের বসবাসের এই দৃশ্যমান পৃথিবীর 


করো । প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামীকালের 


মহাশুন্য থেকে ভূপৃষ্ঠ অভিমুখে বিচ্ছুরিত 
আলোকরশ্নি (1২855 (9901০) সৃষ্টিকারী 
রেখার চেয়েও সুক্ষ (বোঝার সুবিধার্থে অণু- 
পরমাণুর উদাহরণ দেওয়া যায়) বস্তর যেখানে 
বায়বীয় শক্তিপৃজ্জের সমাবেশ ঘটে । এখান থেকে 
বস্তুগত পৃথিবী নিয়ন্ত্রিত হয়। ইমাম শাহ্‌ 
ওয়ালিউল্লাহ রাহ.-এর পরিভাষায় এটাকে 
খাতিরাতুল কুদ্‌স (98100105 7১0170820017) 
বা পবিত্র স্থান, অলজ্ঘ্য, নিরাপত্তাযুক্ত আশ্রয় । 
এখানে আল্লাহর জ্যোতির্ময় রশ্মির বিশ্ব 
প্রতিফলিত হয়। এ সম্পর্কে ইমাম তাজাল্লী 
আযম বলেন, বিঘিত এই আলোর প্রভাব সমগ্র 
পৃথিবীকে ঘিরে নেয় । পৃথিবীতে সংঘটিতব্য তাবৎ 
ঘটনাবলি (17৬9105) প্রথমেই এই খাতিরাতুল 
কুদ্‌সের স্কিণে ভেসে উঠে। আল্লাহর ক্ষমতা, 
পরাক্রম ও কল্পনাতীত (তার উচ্চতম মর্যাদার 
সাথে সংগতিপূর্ণ) অবস্থাগুলোর (1785০) প্রকাশ 
প্রথমে এখানেই ঘটে | ইহসান*গুণের অধিকারী 
বান্দাগণ_ খাতিরাতুল কুদসের সাথে যাদের 
সম্পর্ক, তারা এখানে আল্লাহর কোন্‌ ইচ্ছের 
বাস্তবায়ন ঘটতে যাচ্ছে তা আঁচ করতে পারেন । 
এবং বলতে পারেন ঘটনার ভবিষ্যত মোড় কোন্‌ 
দিকে । ইহসান দূরবীণের আলোয় দেখে নেওয়া 
পথ ধরে অগ্রসরমান মুজতাহিদ আলিমগণ 
আল্লাহর ইচ্ছে ও সন্তষ্টিকে সামনে রেখে নতুন 
আইনপ্রণয়ন, পরিবর্তন ও বিন্যাসের ক্ষমতা 
রাখেন । এভাবেই ক্রমান্বয়ে বিপ্লবের উত্তরণ 


ঘটতে থাকে এবং সে মিশন পুরোপুরি 
(২9850100)  প্রতিক্রিয়াশীলতামুক্তও থাকে। 


মগজধোলাই প্রক্রিয়ার ফলম্বরূপ জনগণের 
মনোজগত থেকে বৈপ্লবিক চেতনাই হারিয়ে যায় । 
ইহসানের দূরবীণে উ্ধ্বলোকের ক্ক্িন 

উপরের আলোচনা ছিল বাহ্যিক কার্যকারণের 
ভিত্তিতে বিদ্যমান পরিস্থিতির পার্্বচিত্র | 


জুন*১০ 


মানুষ যখন নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনগুলোর 
কথা একযুগের অধিকাল বিস্মৃত থাকে সেখান 
থেকেই প্রতিক্রিয়াশীলতার শুরু হয় । 

ইসলামি যুগে সংস্কারক ও আল্লাহওয়ালা (আহলে 
ইহসান) লোকেরাই এই কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন । 


জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা । আলাহ্‌ 
তা'আলাকে ভয় করতে থাক । তোমরা যা কর, 
আলাহ্‌ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন । 
সুতরাং যারা পূর্ণদৃষ্টি মেলে আল্লাহর নিদর্শণসমুহ 
অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করবে তাদের বুঝতে 
কষ্ট হবার কথা নয় যে, ইসলামের ভবিষ্যত 
অতুযজ্্বল । কেবল মুসলমান নয়, যেকোনো জাতি 
তাদের জীবনে কুরআন নির্দেশিত বিপ্লবকে 
বাস্তবায়ন করে এর তুলনাহীন ফসল ঘরে তুলতে 
পারে । কারণ এই বিপ্রবের উৎস ও মূলমন্ত্র আল 
কুরআনুল হাকিম অবিকল অবস্থায় সম্পূর্ণ 
কার্ষকরিতা নিয়েই সুরক্ষিত আছে (কিয়ামত 
অবধি তাই থাকবে) । রাসূলুল্রাহর সাহাবিগণ 
যেভাবে নিজেদের এই কুরআনের বিপ্লবকে আরব 
উপদ্বীপে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন, কিয়ামত 
পর্যন্ত সেটাই গোটা পৃথিবীর সামনে জীবন্ত 
আদর্শ । ভারত উপমহাদেশে মহান আল্লাহ এক 
মনীষী সৃষ্টি করেছেন যিনি হিজাযের সেই বিপ্রব 
সম্পর্ক পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন-তার নাম ইমাম শাহ্‌ 
ওয়ালিউল্লাহ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি 
কুরআনি বিপ্রবের সময়কালকে হযরত ওসমান 
রা.-এর খিলাফত পর্যন্ত এসে সীমারেখা টেনে 
দিয়েছেন । এবং পাক-ভারত উপমহাদেশ সম্পর্কে 
এই মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, এখানেও 
সেই বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি ঘটবে । এখন মুসলিম 
তরুণদের ফরয হল, তারা এই মহান ব্যক্তিত্বের 
জীবনের বিপ্রবকে আত্মস্থ করা । 

সূত্র: _-:-,৮৯87,-০, মাওলানা ওবাইদুল্লাহ 
সিদ্ধি রাহ., প্রকাশক: ফরিদ বুকডিপো, ২১৫৮, এ.পি 
স্টিট,ঢেরাগঞ্জ, নয়াদিল্লি 


অনুবাদক: কলামিস্ট ও ফাষিল জামিয়া, পটিয়া 
[171911: 1181111001191)001 0(2)5811009-0011) 


* তাফহীমাতে ইলাহিয়্যা, প্রথম খণ, পৃ.৬০ 
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অধ্যাপক মুহাম্মদ 
রেজাউলকরিম সিদিকী ছি 


প্রতারণা মানে ধোকা দেওয়া, ফীকি দেওয়া, 
ঠকানো, বিশ্বাস ভঙ্গ করা ইত্যাদি । নানাভাবে 
প্রতারণা করা হয়ে থাকে ৷ যেমন_- কথা দিয়ে 
কথা না রাখা, মিথ্যা কথা বলা, আমানতের 
খিয়ানত করা, দ্রব্যে ভেজাল মেশানো, পণ্যদ্রব্যের 
দৌষ গোপন করা, কৃত্রিম মুদ্রা চালিয়ে দেওয়া, 
মাপে-ওজনে কম-বেশ করা, বেশি দামের 
জিনিসের সাথে কম দামের জিনিস মিশিয়ে 
দেওয়া, মিথ্যা হলফ করে অন্যের হক নষ্ট করা, 
মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া-_-এসবই প্রতারণার শামিল । 
এ ছাড়াও লেখাপড়ায় ফাঁকি দেওয়া, পরীক্ষায় 
অসদুপায় অবলম্বন করা__-এসবও প্রতারণা । 
প্রতারণার কুফলসমূহ: 

১. অবিশ্বাস ও অনাস্থা: যে ব্যক্তি প্রতারণা করে 
তাকে কেউ বিশ্বাস করে না। তার সাথে কেউ 
কারবার বা লেনদেন করতে ভরসা পায় না। 

২. অশ্রদ্ধা: প্রতারককে কেউ সম্মান করে না। 
সর্বত্রই সে অশ্রদ্ধার পাত্র হয়। পরিবারে ও 
সমাজে তার জন্য কোনো সম্মানের আসন নেই । 
৩. সমাজ-চ্যুতি: ইসলামে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার 
স্থান নেই । আল্লাহর নবী (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি 
প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয় 1” 

৪. অভিশাপ: হাদিস শরিফে সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে, 
“যে ব্যক্তি ক্রেতাকে অবহিত না করে দোষযুক্ত 
পণ্য বিক্রি করে, সে অবিরাম আল্লাহর ঘৃণা ও 
ফেরেশতাদের অভিশীপে পতিত থাকবে ।' তিনি 


৫. জাহান্নামের কঠিনতম স্থান: যে প্রতারণা 
করে সে মুনাফিক । আর মুনাফিকের স্থান 
জাহান্নামের নিম্নতর স্তরে । 

৬. হারাম: ওজনে কম-বেশি করা তথা প্রতারণা 
করা হারাম এবং এর পরিণতি কবরে শাস্তি । 
মহান আল্লাহ বলেন, “যারা মাপে-ওজনে প্রতারণা 
করে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি । যারা লোকের 
থেকে নেওয়ার সময় বেশি নেয় এবং যখন 
অন্যকে দেয় তখন কম দেয় ।% 

৭. ঈমানের পরিপন্থী: যারা প্রতারণা করে 
কুরআনের ভাষায় তারা মুমিন নয় | এ প্রসঙ্গে 
আল্লাহ বলেন, “মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক 
আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালে 


মে*১০ 


ঈমান এনেছি । অথচ তারা আদৌ ঈমানদার 


কুরআনের ভাষায় তারা নিজেরাই নিজেদের সাথে 
প্রতারণা করে থাকে । যদিও তা তারা উপলব্ধি 
করতে পারে না। 

৯. আল্লাহর নিষেধ: প্রতারণা করলে সত্য 


বলবে না ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না'__একথা তিনি 


সাথে কেউ লেনদেন, কায়-কারবার করতে ভরসা 
পায় না। 
৬. নিফাক: মিথ্যা বলা মুনাফিকের লক্ষণ । 


গোপন করা হয়। আর আল্লাহ তা'আলা সত্য 


মহানবী (সা.) বলেন, 'মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি; 


গোপন করতে এবং সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ করতে 


যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন সে 


নিষেধ করেছেন । যেমন- মহান আল্লাহ বলেন, 
“তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে গুলিয়ে দিওনা 
এবং তোমরা জেনে-শুনে সত্য গোপন করো 
না।”€ 


অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে এবং যখন তার কাছে 
কোনো আমানত রাখা হয় তবে খিয়ানত করে ।' 

৭. সে ফেরেশতাদের ঘৃণা: মহানবী সো.) 
বলেন, “কোনো ব্যক্তি যখন মিথ্যা বলে, তখন 


১০. খিয়ানত: প্রতারণা করা খিয়ানতেরই 


ফেরেশতারা তার দুর্গন্ধে তার থেকে অনেক দুরে 


নামান্তর । এর ফলে আল্লাহর রোষানলে পড়তে 
হবে। আল্লাহ বলেন, নিশ্য়ই আল্লাহ 
খিয়ানতকারীদের ভালোবাসেন না 

প্রতারণা প্রতিরোধে নিম্নলিখিত তায 
অবলম্বন করা যেতে পারে: ক. প্রতারণার ধমীয় 
ও সামাজিক কুফলসমূহ সর্বদা স্মরণে রেখে 


চলে যায় । 

৮. প্রকাশ্য গুনাহ: পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, “লক্ষ কর! কিভাবে তারা 
আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করছে । অথচ প্রকাশ্য 
প্তনাহ হিসেবে এটিই যথেষ্ট 

৯. মিথ্যা ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়: মিথ্যাচারের 


প্রতারককে মনে-প্রাণে ঘৃণা করা । খ. প্রতারকের 


ফল ও পরিণতি কখনো শুভ হয় না । মিথ্যাচারের 


বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করা । গ. প্রতারণার 
বিরুদ্ধে কঠোর সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা । 
স্ব. প্রতারককে সামাজিকভাবে বয়কট করা । 


পরিণতি হয় ভয়াবহ। এটি ইহ-পরকালের 
ধ্বংসই ডেকে আনে ।' মহানবী (সা.) বলেন, 
“সত্যবাদিতা মুক্তি দেয় এবং মিথ্যা ধ্বংস ডেকে 


পরিশেষে আমরা এ প্রতিজ্ঞায় উপনীত হতে পারি 
যে, প্রতারণা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও 


আনে 1৮ 
১০. জাহান্নামের পথে ধাবিত করে: এ প্রসঙ্গে 


সামাজিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে । 


নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেন, “তোমরা 


পরকালেও এজন্যে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে 
হবে । আমরা আমাদেরকে সব ধরনের প্রতারণা 
থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখব । প্রতারণামুক্ত সমাজ 
গঠনে অবদান রাখতে সচেষ্ট হব । 

মিথ্যাচার 
মিথ্যাচার একটি মারাত্বক সামাজিক অনাচার | 
প্রকৃত ও বাস্তবকে বিকৃত করে প্রকাশ করাকে 
বলে মিথ্যা । কথা-বাতাঁ, আচার-আচরণে মিথ্যার 
আশ্রয় গ্রহণ করাই হল মিথ্যাচার ৷ যে মিথ্যার 
আশ্রয় নেয় তাকে বলে মিথ্যাচারী । প্রকৃত পক্ষে 
মিথ্যাচারও এক প্রকার প্রতারণা । 


মিথ্যাচার থেকে দূরে থাক, কারণ মিথ্যা মানুষকে 
পাপের পথে পরিচালিত করে এবং পাপ 
পরিচালিত করে জাহান্নামের দিকে |” 
প্রতিরোধের উপায়: নিয়লিখিত পন্থা-পদ্ধতি 
অবলম্বনের মাধ্যমে মিথ্যাচার প্রতিরোধ করা 
যেতে পারে: ক. মিথ্যার কুফলগুলো সব সময় 
মনে রাখা এবং মিথ্যাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করা । 
খ. সত্যবাদীকে পুরস্কৃত করা এবং মিথ্যাবাদীকে 
কঠোর শাস্তি দেওয়া । গ. সত্যবাদীদের সংশ্রব 
গ্রহণ করা এবং মিথ্যাবাদীর সঙ্গ ত্যাগ করা । 
পরিশেষে বলতে চাই, প্রতারণা ও মিথ্যাচার দুটি 


মিথ্যাচারের কুফলসমূহ: সত্যাচারের যেমন 
সুফল তেমনি মিথ্যাচারের রয়েছে অনেক কুফল । 


জঘন্য ক্ষতিকর উপাদান | এ দুটি সমাজ জীবনের 
বিষফৌড়া । সমাজের স্বাভাবিক গতিধারা এদুয়ের 


এর কয়েকটি দিনকে সম্পর্কে নিমে আলোচনা 
করা হল: 
১. মিথ্যাচার অবিশ্বীসের লক্ষণ: বিশ্বাসী ব্যক্তিরা 


কারণে বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য ৷ একটি সুন্দর সমাজ 
বিনিম্মাণ করে মানুষকে আল্লাহ ও তার রাসুল 
(সা.) নির্দেশিত শান্তির পথে পরিচালিত করতে 


কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে না । আর যারা 
মিথ্যার আশ্রয় নেয় তারা প্রকৃত ঈমানদার না । 

২. মিথ্যাচার সকল পাপের মূল: আল্লাহর নবী 
(সা.) বলেন, “মিথ্যাচার সকল পাপের জননী ৷ 
সত্য মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করে আর মিথ্যা 
ও মিথ্যাচার মানুষকে পাপের দিকে ঠেলে দেয় । 
৩. ইবাদত কবুল হওয়ার অন্তরায়: মিথ্যাচারীর 
ইবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। মহানবী 
(সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে এবং সে 
অনুসারে কাজ করা ত্যাগ করে না, তার খাদ্য ও 
পানীয় ত্যাগ করায় (সাওম) আল্লাহর কোনো 
প্রয়োজন নেই ৷" 
৪. মহাপাপ: মিথ্যাচার মহাপাপ । মহানবী (সা.) 
বলেন, “আমি কবিরা গুনাহের মধ্যে তিনটি বড় 
গুনাহের কথা বলছি; আল্লাহর সাথে শরিক করবে 
না, পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না আর মিথ্যা কথা 


হলে চাই মিথ্যাচার ও প্রতারণামুক্ত বিশুদ্ধ 
পরিবেশ । এ জন্য আপনার আমার সকলের 
করণীয় রয়েছে । 


লেখক: প্রভাষক, আশেকানে আউলিয়া ডিগ্রি কলেজ 
পাঁচলাইশ, উন্টগ্রাম-৪২১৩ 


১ তিরমিযী, আস-সুনান, ১০:৭৪ (১৩৬৩) 

২ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, ১৩:১ (২২২২) 

ও আল-কুরআন, সুরা আল-মুতাফৃফিফীন, ৮৩:১-২ 
+ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৮ 

৫ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৪২ 

৬ সহীহ আল-বুখারী 


প্রথম পর্যায় 
প্রথমে জেনে রাখা দরকার, দীর্ঘদীনের 
অভিজ্ঞতার আলোকে আমি এখন এ-কথা জোর 


মূল: মাওলানা নূর আলম খলীল আমীনী 


এবং আগামীর জ্ঞানিক ও ভাষিক প্রাসাদ যেন 
কাচা ও বাকা থেকে না যায় । 
ব্যাকরণের সঙ্গে বাক্যের অনুশীলনও খুব জরুরী | 


দিয়ে বলা শুরু করছি যে, ভাষা শেখার শুরুতে 
শুরুতে নাহু-ছরফ তথা ব্যাকরণের পরিভাষা এবং 
সেগুলো শেখানোর বোঝা ছাত্রদের কীধে চাপিয়ে 
দেওয়া প্রকৃতিগত, যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত 
নয় । প্রথমে ভাষা শেখার জন্য রচিত সহজ- 
সংক্ষিপ্ত কিছু বই তাদেরকে পড়ানো উচিত । 
যাতে প্রথমে তাদের কাছে শব্দের ও ভাবের কিছু 
সম্ভার জমা হয়ে যায় । 

দ্বিতীয় পর্যায় 

দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদেরকে প্রত্যেক প্রেগ্রাফের বা 
প্রতিটি পৃষ্ঠার দু'এক জায়গায় ব্যাকরণের 
দু'একটি নিয়ম বলে দেওয়া হবে । যেমন “কানা' 
(১৩) বিশিষ্ট কোনো বাক্যে বলা হবে যে, এই 
শব্দটির পরে সাধারণত দু'টি শব্দ থাকে : প্রথমটি 
পেশবিশিষ্ট হয় । আর দ্বিতীয়টি যবরবিশিষ্ট হয় 
কিন্তু বার বার নিয়ম বলা ঠিক নয়। এক দিন 
একটি নিয়ম বা সর্বোচ্চ দুটি নিয়ম বলা হবে 
দু'একটি নিয়ম বলার পর নিয়মের সঙ্গে প্রযোজ্য 
একাধিক শব্দ ও উদাহরণ লিখে দেওয়া হবে 
এবং সেগুলো দিয়ে প্রচুর অনুশীলন করা হবে 
এভাবে প্রতিদিন এক একটি করে নিয়ম বলা ও 
অনুশীলন করার মাধ্যমে ছাত্রদের বলার ও লেখার 
মকশ হয়ে যায় এবং তারা বাক্যের বিন্যাস 
সম্পর্কে জানতে পারে । 

তৃতীয় পর্যায়ে আসে নিয়মিত নাহু শেখা এবং 
পাঠ্যপুস্তকে নাহুর লিখিত, মৌখিক ও প্রায়োগিক 
অনুশীলন করা | জুমলা ইসমিয়্যাহ্‌-ফেলিয়্যাহ্‌ ও 
উভয়ের প্রকারসমূহ, মুবতাদা-খবর, কানা ও 
স্বজাতীয় অব্যয়সমূহ, ইন্না (4) ও স্বজাতীয় 
অব্যয়সমূহ, লায়ে নাফী জিনিস, পীঁচপ্রকারের 
মাফ উল, হাল, ইসতিস্না, মাযী-মুযারের সমূহ 
প্রকার, সীন-সাওফা, মুযাফ-মুযাফইলাই, ছিফাত- 
মাওছুফ, শর্ত-জাযা, জুমলা জাযাইয়ার ওপর 
কখন “ফা আসে, কখন আসে না, (এ বিষয়ে 
ছাত্ররা কেন শুধু দক্ষ শিক্ষরা পর্যন্ত ভুল করে 1) 
আফ আলে মুকারাবা, ফেলে তা'আজ্জুব, ফে'লে 
মাদাহ, ফেলে যম, নেদা, ইসতিগাছা ও ইসমে 
ফেল ইত্যাদির অনুশীলন লিখিত ও মৌখিক 
উভয় পদ্ধতিতে করতে হবে । এ-ক্ষেত্রে আন্তরিক 
মনোযোগ, উৎসাহ ও প্রেমঘন অনুরাগের 
প্রয়োজন রয়েছে । যাতে ভিত্তি মজবুত হয়ে যায় 
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রচনা, অভিব্যক্তি ও কোনো বিষয়ে এক বা 
একাধিক পৃষ্ঠা লেখার স্তরে পা রাখার পূর্বে, 
বাক্যের সমূহ প্রকার, ব্যক্যস্থ সম্পর্ক ও বিন্যাস, 
বাক্যের চাহিদা ও অপরিহার্য বিষয়াদি, বাক্যের 
স্পর্শকাতরতা ও লাজুকস্বভাবের কথা ভালো করে 
জেনে রাখা দরকার | এগুলো না জেনে-না মেনে 
সামনের স্তরে লাফ দিলে পদে-পদে দুঃখ ও 
দুশ্চিন্তার মুখোমুখি হতে হয় । 
চতুর্থ পর্যায় 
চতুর্থ পর্যায়ে শুরু হয় আরো গুরুত্পর্ণ একটি 
অনুশীলন । এ-পর্যায়ে আরবি ভাষার ভালো ও 
রুচিকর গ্রন্থসমূহ গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে 
হয়। পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন রচনা, গল্প- 
উপন্যাসসমগ্র ইত্যাদি গভীর আগ্রহ নিয়ে, 
অনুশীলনের প্রয়াস নিয়ে অধ্যয়ন করতে হবে । 
প্রত্যেটি ফুল থেকে সুবাস আর প্রত্যেকটি ফল 
থেকে রস আহরণ করার পূর্ণ আগ্রহ থাকতে 
হবে । এবং এই শেখা ও অনুশীলনের পর্যায়ে 
যেকোনো উপকারী বন্ত থেকে উপকৃত হওয়ার 
ক্ষেত্রে যাবতীয় মনোযোগ, আগ্রহ, ধৈর্য চেষ্টা ও 
সাধনা অব্যাহত রাখতে হবে | আমার শ্রদ্ধাভাজন 
শিক্ষক, আরবি ভাষার যুগবিরল দক্ষ প্রশিক্ষক, 
হযরত মাওলানা ওহীদুজ্জামান কীরানভী (রহ.) 
সবসময় বলতেন, (আরবি) ভাষা শেখার উদ্দেশ্যে 
যে বই-ই পড়া হোক, অতলস্পর্শী মনোযোগ 
পাঠ করতে হবে। শব্দের “সেলা (মানে, 
ংযোজক অব্যয়), ফে'লের ক্ষেত্রে “মুতাআদ্দী” 
হওয়া না হওয়া, “মুতাআদ্দী' হলে, এক মাফ উল 
দিয়ে মুতাআদ্দী নাকি দুই মাফ উল দিয়ে, আবার 
মুতা'আদ্দী কি হরফুল-জর' দিয়ে নাকি “হরফুল- 
জর' ছাড়া- ইত্যাদি বিষয়ে খুব সতর্ক ও সজাগ 
থাকা জরুরী ৷ (দুঃখের বিষয়, আরবি টেব্দুট 
লিখতে এখনো যান্ত্রিক জটিলতা রয়ে গেছে বলে, 
আরবি উদারহণগুলো দেওয়া যাচ্ছে না। আলাহ 
করুন! যাদি কোনোদিন লেখাগুলো পুস্তকাকারে 
প্রকাশ করার সুযোগ হয়, তা হলে মূল বইয়ে 
বিধৃত উদাহরণগলো দিয়ে বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট 
করা হবে, ইনশাআল্াহ -অনুবাদক) | হযরত 
কীরানভী রহ. আরো বলতেন, সব কথা কিতাবে 
লিপিবদ্ধ থাকে । প্রয়োজন শুধু অদম্য আগ্রহের, 
গভীর মনোযোগের, আহরণী মানসের ৷ তিনি 
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আরো বলতেন, সাধারণত ছাত্ররা ইবারতকে 
গভীর চিন্তা-ভাবনা করে পড়ে না। বরং ফিকাহ, 
তাফসীর ও অন্যান্য শাস্ত্রের গ্রন্থাদির মতো ভাষার 
গ্রন্থাদিও হালকাচালে ও মনোযোগহীনভাবে পড়ে 
ফেলে । ইবারতের সামগ্রিক অর্থটাই বোঝাকে 
যথেষ্ট মনে করে । কোনো শব্দের বা অনুচ্ছেদের 
শুধু বাহ্যিক অর্থটা বোঝাকে ভাষা শেখা বলে ধরে 
নেয়। এই ধারণা খুবই গলদ, অমূলক ও 
মারাত্মভাবে ক্ষতিকর | (আরবি) ভাষার ক্ষেত্রে 
খুবই গুরুত্পূর্ণ একটি বিষয় হলো, ফেয়েল ও 
মাসদারের “সেলা* (-০) সম্পর্কে যথেষ্ট ও 
সন্তোষজনক ধারণা অর্জন করা। কারণ, 
প্রয়োগপদ্ধতি না জেনে শুধু কোনো শব্দের অর্থ 
জানলে বা শিখলে, বিশেষ কোনো ফায়দা যে 
নেই, সেটা বলাই বাহুল্য । 
পঞ্চম পর্যায় 
এ পর্যায়ে আপনাকে প্রচুর পড়তে হবে, লিখতে 
হবে এবং বলতে হবে । অনেক ছাত্র আমাদের 
কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, লিখতে পারবো 
কীভাবে? লেখা শেখা হয় কোন পথে? আমি 
তাদেরকে যা বলি, আপনাদেরকেও তা বলে 
দিচ্ছি। 

ক. প্রতিদিন যা পড়েন, যা অধ্যয়ন করেন, তা 
আপনি স্বতঃস্ফূর্ত-স্বাভাবিক ভাষায় লিখে যান । 
পঠিত বই বা লেখার অংশবিশেষ যদি এসেও 
যায়, তাতে কোনো সমস্যা নেই । প্রথম পর্যায়ে 
তা দুষের কিংবা ধ্বসের কিছু নয় ।না 
আসলেও অসুবিধা নেই | লেখার এই কচি 
পর্যায়ে সরলতা-স্বাভাবিকতার দিকে বেশি লক্ষ 
রাখতে হবে । ইবারাতের সৌন্দর্য, ছন্দময়তা 
একেবারে পরিহার করতে হবে । 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখে যাওয়ার অভ্যাস গড়ে 
তোলতে হবে | এই অভ্যাস সুদৃঢ় হলে, 
একজন লেখক এবার চমৎকার ও আকর্ষণীয় 
লেখার ওপর পারঙ্জম হয়ে যাবে । 

খ. রোজনামচা লিখার অভ্যাস গড়ে তুলুন । চাই 
তা এক বা আধ পৃষ্ঠা হোক | তবে কী 
লিখবেন? শুনুন! চিন্তার কোনো কারণ নেই । 
আপনি কাউকে মেহমানদারি করলেন, কাউকে 
দেখতে গিয়েছেন, কোনো দর্শনীয় স্থান 
দেখতে গিয়েছেন, বাজার থেকে কোনো 
জিনিস কিনলেন, কোনো ঘটনা ঘটে গেলো, 
আনন্দ বা বেদনার কিছু হয়ে গেলো, কারো 
বক্তৃতা শোনলেন, নিজে কোথাও কিছু 
বলেছেন, কোনো দৃশ্যের দৃষ্টিনন্দনতা ও 
রেলগাড়ির আসা-যাওয়া ও মুসাফেরদের সারি 
সারি ভিড়, বিলম্বে জাহাজ ছাড়াহেতু সৃষ্ট 
সকরুণ পরিস্থিতি, সমুদ্রে তরঙ্গের খেলা, 
বন্যা-ঝড়ো হাওয়ার ধবংসলীলা, ফুল ও 
বাগানের সুবাসে হৃদয়ে অপূর্ব শান্তির দোলা, 
বুলবুলিদের সুরেলা কলতান, নতুন ফোটা 
ফুলের জান্নাতসম সৌন্দর্য এগুলো আপনার 
লেখার উপাদান হতে পারে । নিজের ভাষা, 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে এগুলো 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখে যান । 
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আমি তো নিশ্চিতভালে বলতে পারি, দৈনন্দির 
ডাইরী লেখা ও বর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়মিত 
অনুশীলন আপনাকে দ্রুত একজন সফল 
লেখকে পরিণত করবে । অতঃপর আপনার 
দুরত্ত-দুর্বার জ্ঞানতৃষ্ঠী আপনাকে একজন 
লেখক ও গবেষক হিসেবে গড়ে তুলবে । 

. প্রত্যক্ষ বর্ণনা: অর্থ, যে জিনিস যেভাবে 
পেয়েছেন, যেভাবে দেখেছেন, ঠিক সেভাবে 
বর্ণনা করা এবং কলম দিয়ে তার চিত্র আঁকা । 
মনে করুন, তাজমহল আপনার কেমন 
লেগেছে ? দিল্লী জামে মসজিদকে আপনার 
কেমন মনে হয়েছে ? এগুলি লিখতে পারেন । 
কোনো শহরের বা শহুরের সৌন্দর্য- 
অসৌন্দর্ষের চিত্র আঁকতে পারেন আপনার 
কলম-তুলি দিয়ে । 

ঘ. কোনো মনোভাব, কোনো প্রভাব, কোনো 
দৃষ্টিভঙ্গি, যা আপনার অন্তরে উদিত হয়, 
সেগুলো কালক্ষেপন না করে নিজের ভাষায় 
নিজের বর্ণনায় অবশ্যই লিখে ফেলবেন । 
নিজন্ব-স্বতঃ্ফুর্ত ভাষায় কোনো কিছু বলা 
তুলনামূলকভাবে সহজ হয়ে থাকে । তাই সেই 
সহজ সুযোগটাকে হাতছাড়া হতে না দেওয়া । 

উ. আরেক ধরনের লেখা আছে । সেটা হলো, 
আপনি কোনো বই/লেখা পড়েছেন । সেই 
লেখা ভালো করে পড়ে তাতে সংযোজন- 
বিয়োজন করে আপনি একটা লেখা তৈরি 
করুন । এই ধরনের “হেরফের” বা চুরির 
মাধ্যমেও কখনো লেখা শেখার কাজটি হয়ে 
ওঠে । তবে এর পদ্ধতি হলো, লেখাটি বার 
বার পড়ে চিন্তা করুন । এখানে কোনো 
অসম্পূর্ণতা, কোনো অসঙ্গতি, কোনো 
অসৌন্দর্য , কোনো অত্প্ত দিক রয়ে গেছে কি 
না। থাকলে, আপনি সেটা ঠিক করে নতুন 
বিন্যাসে লেখাটি সাজান | কিংবা নাতিদীর্ঘ 
লেখার দীর্ঘপরিসরতা বাদ দিয়ে তার 
সারসংক্ষেপ নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন । 
বিন্যাসে উপস্থাপন করুন । দেখবেন, সেটা 
এক চমৎকার লেখা হয়ে যাবে । আপনিও 
ধীরে-ধীরে একজন দক্ষ লেখকে পরিণত 
হবেন। 
দশ-বিশটি লেখায় এই হেরফেরের কাজটি 
আপনার কলমকে গতি ও শক্তি দান করবে । 
লেখালেখির পথে আপনার পা দ্রুত অগ্রসর 
হবে | ইনশাআল্লাহ! 

ষষ্ঠ পর্যায় 
লেখার যোগ্যতা যখন এসে যায়, কলমে গতি 
যখন সঞ্চার হয়, তখন প্রয়োজন হলো, কোনো 
একজন লেখককে বেশি বেশি অধ্যয়ন করা । তার 
লেখা প্রচুর পরিমাণে পড়তে থাকা | তার শৈলী- 
পদ্ধতি, রুচি-অভিরুচি, ঝৌক-প্রবণতা ও লেখার 
আদর্শ-উদ্দেশ্য বুঝতে হবে এবং তার সঙ্গে 
একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করতে হবে । তার লেখার 
প্রকৃতি ও পরিবেশে, আবেশে ও সুবাসে বাস করে 
জীবিত ও উজ্জীবিত থাকার কৌশল শিখে নিতে 
হবে । লেখকের কলবের ও কলমের “কেবলা' 
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অভিমুখী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আর 


পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত কলমকারের লেখার ছত্রে- 


এজন্যই এমন এক লেখক নির্বাচন করতে হবে, 
যিনি জ্যোতিম্মান, ইসলামি চেতনার অধিকারী, 
মানবতার “দিল-দৃষ্টি” বিনষ্টকারী বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্র 
সম্পর্কে অবগত, সাহিত্যজগতের সৎ-অসৎ, 
ব্যবসায়ী ও এজেন্ট কিংবা কোনো মুল্যেই 
নিজেকে বিকিয়ে না দেওয়ার দৃরুপ্রত্যয়সম্পন্ন, 
ধর্মের দরদ ও রাসূলের প্রেমে সর্বদা বিভোর | এ 
ধরনের কোনো শিক্ষক থেকে পরামর্শ নিতে হবে । 
এবং তার পরামর্শের আলোকে এমন একজন 
লেখকের লেখা পড়তে হবে এবং “পান” করতে 
হবে, যার কলম ও কলব একই উদ্দেশ্যর 
অভিসারী, যার কাছে ভাষার চেয়ে ধর্মের মূল্য বহু 
বেশি, যার বর্ণনায় থাকে হৃদয়ের তাপ, মননের 
উত্তাপ | সেই সঙ্গে রাসূলের প্রেম যার জীবনের 
নিত্য পাঠ্যসূচি । ইসলাম সমগ্র মানবতার মুক্তির 
একমাত্র পথ হিসেবে যার নিক্বম্প আস্থা রয়েছে, 
যিনি পাশ্যাত্যসভ্যতার ধ্বংসলীলায় তো বিশ্বাসী 
নয়ই, বরং তার বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গতভাবে 
কলমপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্রস্তুত, যিনি 
ইসলামের জ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও 
শিক্ষাগত উত্তারাধিকারকে প্রাণভরে ভালোবাসেন । 
ইসলামের প্রথম সারির ব্যক্তিবর্গ তথা সাহাবায়ে 
কেরাম ও তাদের পথে চলমান আলেম ও 
ইসলামি লেখক ও সেবকদের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা 
ও অখণ্ড শ্রদ্ধা রয়েছে, অথবা অন্তত তাদের ও 
ইসলামের চরমশক্র নয় । 

পড়ার শুরু করার পূর্বে বা পড়ার সময় লেখক 
নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী একটি 
বিষয় । বিশেষ করে কীচা বয়সে এই কাজটি 
অপরিহার্য । কারণ, এই বয়সটি মানুষের আবেগ, 
প্রভাবগ্রহণ, অর্জন ও অনুসন্ধিৎসার সময় । অনেক 
সময় দেখা যায়, কোনো “পথভ্রষ্ট লেখকের লেখা 
পড়ে এবং গ্রহণ করে কোনো সৎসন্ধানী পাঠকও 
“দ্বীন-দুনিয়া* উভয়টা বরবাদ করে দেয় । এই 
যুগে বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে মানুষকে সবচে" বেশি 
প্রভাবিত করে কলমের মধু আর শব্দের যাদু । 


ছত্রে আলো, প্রভাবক্ষমতা, হদয়মোহিনী আকর্ষণ, 
বিবেকশিকারী আলোড়ন অনুভূত হয় । বাস্তবতা 
হলো, কোনো শিল্পে, সাহিত্য বা কবিতায় যদি 
“হৃদয়ের রক্ত' না থাকে, তা হলে সেখানে গতি ও 
শক্তি সৃষ্টি হয় না। হৃদয়ের রক্ত বা মানবদরদ 
হৃদয়বৃত্তি থাকার পরিবর্তে যদি লেখার প্রতিটি 
বর্ণেবাক্যে ধর্মবিদ্বেষ, নোতরামি-ন্যাকামি, 
চারিত্রিক নৈরাজ্য, চিন্তানৈতিক দৈন্য ও ভোগবাদী 
স্বগ্নবিলাসের ছড়াছড়ি হয়, তা হলে সেখান থেকে 
মানবতার কল্যাণের আশা করা বোকামি বৈ আর 
কিছু নয় । অথচ আজকের সাহিত্য বলতেই তো 
বোঝায়, এই ধরনের বস্তাপচা দুর্গন্ধময় 
বাক্যব্যয়। সঙ্গত কারণেই সৎ সাহিত্যিকের 
সন্ধান, যাচাই-বাচাই ও সঠিক নির্বাচনের কাজটি 
অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে । আল্লাহ 
তা'আলা আপনাদেরকে তাওফীক দান করুন । 
যেন কবির কণ্ঠ ও গায়কের গান আপনাদের 
হদয়বাগানে শুঙ্কতা ও উজাড়তা না আনে; বরং 
তা যেন আপনাদের জীবনে ও মননে বাস্তব বসন্ত 
আনে । ইকবালের ভাষায়, 
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কবির কণ্ঠ হোক অথবা হোক গায়কের গান 

সে কী করে হয় প্রভাত-সমীরণ? যাতে শুকিয়ে 
যায় হদয়বাগান । 

[লেখক ও উৎস পরিচিতি: লেখক, মাওলানা নূর 
আলম খলীল আমীনী | বর্তমানে দারুল উলুম 
দেওবন্দের আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের 
প্রধান । দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত আরবি মাসিক 
“আদৃ-দায়ী'র সম্পাদক | তিনি একাধারে শিক্ষক, 
সাহিত্যিক, মুক্ত সাংবাদিক, কাতিব 
(সুহস্তলিপিকার), ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা । দেশ- 
বিদেশের বিভিন্ন আরবি ও উর্দু জার্নালে তার 
লেখা সগুরুত্বে ছাপা হয় । বিশেষ করে ভারতের 


সুতরাং একজন লেখক যদি রুচি ও মননের দিক 
থেকে “সঠিক পথের” ওপর থাকেন, তা হলে খুবই 


অভিজাত সব পত্রিকা তার লেখা সসমাদরে 
প্রকাশ করে । তার সবচে বড় খ্যাতি হলো, তিনি 


ভালো এবং জাতির জন্য তার সবকিছু কল্যাণের 


একজন দক্ষ আরবি সাহিত্যিক । তার সবচে' 


আধারে পরিণত হবে । আর যদি তার চিন্তা, 


উজ্জ্বল পরিচিতি হলো, তিনি বিখ্যাত আরবি 


চেতনা, কর্ম ও ধর্ম, দ্বীন-ঈমান ও নৈতিকতার 
চরমশক্র হয়, তা হলে মানবতার সর্বনাশ ডেকে 
আনবে | দ্বিতীয় প্রকারের লেখদের লেখায় 
একধরনের আঁধারি, অনাত্বীয়তা ও দুর্ভাগ্যভাব 
অনুভূত হয় । তাদের লেখার উপরভাগ ছাড়াও 
অন্তর্ভাগে, ব্রাকেটে-কোটেশনে এবং শব্দ-বাক্যের 
গভীরতম ব্যঞ্জনায় “কলমসন্ত্রাসী'র কালো চেহারা 
স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে । একজন বোধসম্পন্ন পাঠক 
এবং সজাগ-সচেতন মুসলমান এই ধরনের 
লেখকের একটি লাইন পড়েও বিরক্তি অনুভব 
করে এবং ইকবালে ভাষায় বলে ওঠে, 


০:/০-৮৫/7/৭- ্িও 

2০৫ 7/629৮৬৮5%2 
ফিরিঙ্গী সুরমার বিকিরণে যার নয়ন আলোকিত হয় 
তীক্ষ্-সজাগ হতে পারে তা, মানবদরদে সিক্ত নয় । 


সাহিত্যিক ও দক্ষ অভিধানবিদ মাওলানা 
ওয়াহীদুজ্জামান কীরানভীর একনিষ্ঠ ছাত্র, তার 
ভাষিক ও সাহিত্যিক প্রতিচিত্র । তার যে কিতাব 
থেকে এ-অংশটুকু অনুবাদ করা হয়েছে, তার নাম 
“হরফে শীরী” চিষ্টি-মধুর বর্ণমালা) | এ-কিতাবটি 
লেখকের একটি বক্তৃতার গ্রন্থরূপ | যা তিনি 
৩০.০৮.১৯৯৬ তারিখে মাদরাসা শাহী 
মুরাদাবাদের এক সাহিত্য-সেমিনারে পেশ 
করেছিলেন । ১৯৯৭ এর জুলাই মাসে বক্তৃতাটি 
গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় । এবং মার্চ ১৯৯৮ সালে 
মাত্র নয় মাসের ভেতর এর চার চারটি সংস্করণ 
প্রকাশিত হয় । এ থেকেই বই ও বইয়ে বিধৃত 
বক্তব্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে অনুমেয় । 


প্র।যু।ক্তি 


মাকতাবায়ে শামেলা: 
ইলেন্্রনিক কিতাবের 
সর্ববৃহৎ বিশ্বকোষ 


মু. সগির আহমাদ চৌধুরী 


পন্থা ।] 1 [এ কাকাশাপা াশলাগাগা 7 


ইসলামিক পণ্তিত, সাধারণ গবেষক, প্রখ্যাত 


[া(আল-মাকতাবা) অর্থ গ্রন্থগার | [] [া]]]া] চিন্তাবিদসহ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের বই 


(আশ-শামিলা) অর্থ শামিল, সঞ্চয়, সপ্গহ, 
সংকলন বা সমগ্র । আধুনিক আরবি ভাষায় 
প্রচলিত অর্থে শামিলা অর্থ বিশ্বকোষ | সে- 
হিসেবে [] [া]]] [[া]|]]া]আল-মাকতাবা আশ- 
শামিলা) অর্থ গ্রন্থের বিশ্বেকোষ । 

মাকতাবায়ে শামিলা কী? 


[|] |] [[যা]|]াা](আল-মাকতাবা আশ-শামিলা) 
হলো একটি আরবি ভাষাভিত্তিক ওপেন ই- 
লাইব্রেরি । গোটা আরববিশ্বতো বটেই, সারা 
মুসলিম-বিশ্বের ইসলামিক স্কলার, গবেষক এবং 
প্রযুক্তি-সচেতন আলিমদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় 
এ-লাইব্রেরিটি । বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক 
গবেষণা-প্রতিষ্ঠান, দারুল ইফ্তা ও প্রকাশনা 
প্রতিষ্ঠানের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় একটি লাইব্রেরি 
এটি । রেফারেন্স, সহজলভ্যতা, অনুসন্ধান 
(9981:0]1) ব্যবস্থা এবং ব্যবহারকারীর 
ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করতে পারার ক্ষেত্রে এটির 
জুড়ি মেলা ভার । বর্তমানে এটি ৩.৩৪ ভার্সন 
পর্যন্ত আপডেট হয়েছে । এতে দুর্বল, দুষ্প্রাপ্য; 
ছুয়ে দেখার সাধ্যও নেই এমন অনেকগ্রন্থসহ প্রায় 
১৬ হাজার কিতাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে জানা 
যায় । প্রকাশনাজগতের স্বর্গরাজ্য বৈরুত-কায়রোর 
উক্ত কিতাবসমূহের বর্তমান বাজার রেট হিসেব 
করলে এ-লাইবেরিতে অন্তর্ভুক্ত কিতাবসমূহের 
দাম পড়বে প্রায় চার কোটি টাকা । 

আকিদা, তাফসির, কুরআনিক সাইন্স, হাদিস, 
হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, হাদিস সাইন্স, ফিকহ, 
উসুলে ফিকহ, সাধারণ আইন, রাজনীতি, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, তাসাওফ, ফতোয়া, 
সিরাতুন্নবী, জীবনী, সাধারণ ইতিহাস, ইসলামি 
ইতিহাস ভূগোল, সাহিত্য, অভিধান, অভিধান- 
বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভাষা-বিজ্ঞান, 
যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, বিশ্বকোষ-সংকলন-সহ প্রায় 
২০২টি পৃথক শিরোনামে ইমাম, মুজতাহিদ, 


জুন১০ 


এখানে শামিল হয়েছে । 

ব্যক্তিগতভাবে আমি এ-লাইবেরিটি ইন্টারনেট 
থেকে ডাউনলোড করেছি। এটি সাইজে ২৩.৫ 
003 | আপনারা হয়তো খেয়াল করে থাকবেন 
যে, আমি বলেছি এ-লাইব্রেরি অত্যন্ত সহজলভ্য । 
এর অর্থ এটি টাকা দিয়ে কিনতে হয় না-এমন 
নয়। হা! টাকা দিয়ে কিনতে হয় না। আপনি 
একদম ফ্রিতে সংগ্রহ করতে পারেন এটি | তবে 
আমি সহজলভ্য বলেছি অন্য কারণে । তা হলো- 
এটি সাইজে অত্যন্ত ছোট । আপনারা হয়তো 
অবাক হচ্ছেন যে, লাইব্রেরিটির সাইজ ২৩.৫ 
073 হওয়ার পরও আমি এটিকে স্বল্প সাইজের 
বলছি । হী! অবশ্যই | উদারণ দিয়ে বলি... যেমন 
ধরুন বাংলাপিডিয়া । এর জন্য ৭০০ 17৬]13-এর 
একটি সিডি প্রয়োজন । অথচ বাংলাপিডিয়ার 
চেয়ে আরও বিশালাকারের অনেক বিশ্বকোষ এ- 
লাইবেরির নিজস্ব ফরম্যাটে (০০1) মাত্র ১ 
113-এর চেয়ে কমে চলে আসে । আমি একবার 
সিহাহ সিত্তার (সহিহ হাদিসের প্রসিদ্ধ ছয়টি 
কিতাব) একটি সিডি কিনেছিলাম ৷ এর সাইজ 
ছিল ৪৫৪ 1৬3 | অথচ 101 ফরম্যাটে এর 
সাইজ দাড়ালো মাত্র ৬.৮৫ ৮13-তে ৷ 

নেপথ্যে যাদের অবদান 

এটি ডেভলাপের পেছনে [] [[]] [ঘা] 
1110://5/৬/5/.911811518.৬9, []া]া]াাা। 
[] [][1/৬/৬.191101)01-0091 [ছা] [াযা। 


কয়েকাঁট ইসলামিক সাইট এবং তাদের অসংখ্য 


ভিজিটর স্ব-উদ্যোগে কাজ করছেন । তবে 


কেন্দ্রীয় ভূমিকাটি পালন করছে [ঢা] 
[] [][117602:///৬৬/-5108101918.5 সাইট | 
মূলত তারাই এ-(» [া] [)] প্রোগ্রামটি নির্মাণ 
করেছে এবং এর নিয়মিত আপডেট করে থাকে । 
বাকি কাজগুলো ভিজিটরদের । ভিজিটরদের 
কাজগ্ডলো নিয়রূপ: 

১. মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, পবিত্র 
মক্কা শরিফের উম্মুল কুর্রা বিশ্ববিদ্যালয়, 

ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ 


মদিনা য়সহ বাগদাদ, 
সংগ্রহশালা ও লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত দুর্লব- 
দুষ্প্রাপ্য 0]][]1170]]পাণুলিপি বা হাতেলেখা 


বই সংগ্রহপূর্বক স্ক্যান করে উপর্যুক্ত 


সাইটসমৃহে আপলোড করা অনেক 
ভিজিটরদের প্রথম কাজ । 
২. আর কোনো কোনো ভিজিটরদের কাজ 


হলো অন্যের আপলোড করা (/ [1107 
পা্ুলিপি বা হাতেলেখা বইগুলো ডাউনলোড 
করে পাঠোদ্ধারপূর্বক তা আ্যারাবিক ইউকোড 
ফন্টে টাইপ করে (0,176 ৮1; 0০০, 00 
10000, [010101,[$170001, 10101),185) ইত্যাদি 
যেকোনো ফরম্যাটে পুনরায় উপর্যুক্ত কোনো 
সাইটে আপলোড করা | তবে ইন্টারনেটে কিছু 
কিতাব পাওয়া যায় 70)1 ফরম্যাটের | [211 
থেকে ওয়ার্ড ডকুমেন্টে রূপান্তরও অনেক 
ভিজিটরদের কাজ । অবশ্য প্রযুক্তির আশিবাদে 
এ-কাজটি অনেক সহজ । এজন্য ত্যারাবিক 


][ঞা]]]]]]া]]া|]]]াঘাাা]]]]া]া] 001২ প্রোথাম রয়েছে; যা দিয়ে সহজে 


11110://5/৬/5/-101018708-015, [|] [হাহা 

[া![] 10000://%7/.81119111059101.00177, 
শি] | গায়া|]]]াা]]]][াা]]]া 
11110://5/৬/5/-811779910191-791, [হা] [হাহা 
[জি] [া) 1700)://555/.98810.791, [| 
শি]]]] গা] |] ]]]]]]] 
11100://5/ত1%.19181015/85-0011)-সহ বেশ 


[)-কে ওয়ার্ড ডকুমেন্টে রূপান্তর করে 
মাকাতাবায়ে শামিলায় অন্তর্ভূক্ত করে নেওয়া 
যায় । তবে এ-ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টের বিষয় 
এবং সে-প্রসঙ্গে অভিজ্ঞ হতে হবে । কারণ 
প্রযুক্তি কাজকে সহজ করলেও কুরআন-হাদিস 
তো ঠিক ঠিক বোঝে না; ব্যাকরণগত ভুল- 
ত্রুটি ছাড়াও ইবারতে বিভিন্ন হরফ পরিবর্তন 
হয়ে যায় । এ-কাজের জন্য 1২৪৪.01715 710 


0 তাত্তার্তহীদ ২৫ 


11 0:0179018/9 1016101 সফটওয়্যারটি 
বেশ কার্যকর | তা ছাড়াও আপনি এ-কাজটি 


ফারসি ও উরদু ভাষাবাসীদের জন্য কিছুতেই 
মেনে নেওয়ার ছিল না। কারণ ইসলামি বই- 


আরও সহজে এবং অনেকটা নির্ভুলভাবে 


পুস্তক-কিতাবের বিশাল অংশ ফারসি ও উরদু 


করতে পারেন ইন্টারনেটে বসে । এর ঠিকানা 
হলো: 
11000://5ত155.09010%01.00101/1)990 
1991) | 

৩. তৃতীয় পর্যায়ে অন্যরা সেটি ডাউনলোড করে 
মাকতাবায়ে শামিলায় অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। 
মাকাতাবায়ে শামিলায় অন্তর্ভুক্ত করার আগে 
ছোট একটি কাজ রয়েছে। তা হলো 


ভাষায় রচিত । ভারত উপমহাদেশের দেওবন্দ- 
নদওয়াসহ বিশ্ববিখ্যাত মাদ্রাসাসমূহ ফারসি ও 
উরদুবাসী এবং ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষকরা 
সাধারণভাবে ফারসি ও উরদুতে সম্যক ধারণা 
রাখেন । এ-পরযাঁয়ে মাকতাবায়ে শামেলায় ফারসি 
ও উরদু ব্যবহার করতে না-পারাটা বেশ কষ্টের 
ছিল। সুখের খবর হলো কিছুদিন পূর্বে 


1110://5৬/৬/.911811618-৬/9-এর উরদু 


কিতাবটিকে হরকতমপ্তিতি করা । আরবিতে 
একে [1] 12বলে । ইন্টারনেটে অটো [॥]12 
এর বিভিন্ন সফটওয়্যার পাওয়া যায় । তবে 
ওইসব সফটওয়্যার এখনো বেশ দুর্বল । এসব 
সফটওয়্যার ব্যবহার করলে বরং হিতে 
বিপরীত হওয়ার অবস্থা । তবে সুখের ব্যাপার 
হলো বিখ্যাত ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন 0০90219 
আরবি ট্যাক্সট [1] ][12করার জন্য প্রশংসনীয় 


00995191999 [[]]12নামে একটি সার্ভিস 


চালু করেছে। এর ঠিকানা হচ্ছে 
1110)://1891110991.009091918105.0011] | 


ফোরামের জনৈক ভিজিটর মাকতাবায়ে শীমেলার 
জন্য এমন একটি ইউনিকোড ফন্ট (85191990 
11০) তৈরি করেছে যাতে উপর্যুক্ত ভাষার 
হরফগুলোর পাশাপাশি ফারসি ও উরদু ভাষার 
হরফগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । ফলে কিছু সমস্যা 
ছাড়া ফারসি ও উরদুর জন্যও মাকাতাবায়ে 
শামেলা এখন উপযোগী হয়েছে। সমস্যা যেটা 
থেকে গেলো সেটি হলো ম্যান ও কিতাবের নাম 
ইত্যাদি ফারসি বা উরদুতে লেখা যায় না। তা 
কেবল আরবি-ইংলিশ বা অন্যান্য ভাষাগুলোতে 
লিখতে হয় । 

এখন আসি আমার প্রিয় মাতৃভাষা বাংলা 


এ-ছাড়াও মাকতাবায়ে শামিলায় অন্তর্ভুক্ত করার 
পূর্বে কিতাবটি প্রিন্ট সংস্করণ-অনুযায়ী পৃষ্ঠা 
বিন্যাস ও সূচিপত্র তৈরির কাজও রয়েছে। 


ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমার কিছু অভিজ্ঞতার কথায় । 
প্রথমত. বাংলা ইউনিকোড ফন্ট এ-লাইবেরিতে 
মোটেই ব্যবহার উপযোগী নয়। বাংলা 


বর্তমানে মাকতাবায়ে শামিলায় অনেক কিতাব 
এমন রয়েছে যেগুলো প্রিন্ট সংস্করণ-অনুযায়ী 
সন্নিবেশিত নয় এবং এ-সবে সুচিও নেই। 
কিন্ত ভিজিটরদের স্ব-উদ্যোগে এসব কাজও 


ইউনিকোডের একটি ওয়ার্ড ডকুম্যান্ট মাকতাবায়ে 
শামিলায় অন্তর্ভুক্ত করে দেখলাম লেখাগুলোর 
অবস্থ হলো এমন: 


বেশ দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলছে। উপর্যুক্ত 


ভাবলাম হয়তো ফন্ট পরিবর্তন করলে এ সমস্যার 


সাইটগুলোতে নিয়িমিত ভিজিট করলে বুঝতে 
পারা যায় কেমন দ্রুততার সাথে নিত্য-নতুন 
কিতাব মাকতাবায়ে শামিলার উপযোগী করে 
ইন্টারনেটে আপলোড করা হচ্ছে। প্রতিদিন 


সমাধান হবে। না! তো। 11180111010] 
£১181010-এর জায়গায় 901911791)]11)1 দিয়ে 
পরিবর্তন করে দেখলাম | আরবি-ইংরেজি লেখা 
পড়া যায় বটে কিন্তু বাংলা রূপ উপর্যুক্তই থেকে 


অনন্ত গড়ে ১/২টি কিতাব অবশ্যই পাবেন 
একেবারে নতুন । বেশ আশ্চর্যের বিষয় হলো, 


গেল । দ্বিতীয়ত. বিজয়ের সুন্বতি ফন্ট দিয়ে লেখা 
একটি ওয়ার্ড ডকুম্যান্ট মাকতাবায়ে শামিলায় 


কাজগুলো কোনো পরিকল্পিত নয় | পরস্পরের 
মাঝে শেয়ার করার মাধ্যমে এ-সুবিশাল 


অন্তর্ভৃক্ত করলাম । আর 17901010791 
£১181010-এর জায়গায় 991010175৬1] দিয়ে 


লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে । কেউ প্রয়োজনে আর 
কেউবা সখ করে এ-মহান কাজে অংশগ্রহণ 
করছে। 

মাকতাবায়ে শামিলার ভাষা 

এ-লাইব্রেরিটি মূলত ত্যারাবিক হলেও ইংরেজি- 


পরিবর্তন করে দিলাম । বেশ সুন্দর তো । অবাক 
হয়ে দেখলাম বাংলা বেশ সুন্দরভাবে পড়া যাচ্ছে, 
কপি করা যাচ্ছে, এমনকি 9881017ও করা 
যাচ্ছে । তবে সমস্যা যেটি থেকে গেলো সেটি 
হলো আরবি-ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার 


ফ্রযান্স-স্পেনিশ-জার্মানি-তুর্কি ভাষার জন্যও সমান 


রূপবিকৃতি। ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার 


উপযোগী । কিছুটা সমস্যা ছাড়া উরদু ও ফারসি 
ভাষার জন্য মোটামোটি উপযোগী এ-লাইব্রেরি । 
মূল ব্যাপারটি কিন্তু নির্ভর করে ফন্টের ওপর ৷ 
বইয়ের টেক্সগ্তলো দেখার জন্য যে-ফন্ট ব্যবহার 
করা হয় সেটিতে আযারাবিক + যত ভাষা অন্তর্ভূক্ত 
থাকবে তত ভাষার বই এ-লাইব্রেরির জন্য 
উপযোগী | সাধারণভাবে এ-লাইব্রেরিতে 
ন180100178] £১12010 ফন্টটি ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে । এ-ফন্টটিতে আরবি ছাড়াও ইংরেজি- 
ফ্যান্স-স্পেনিশ-জার্মানি-তুর্কি ভাষার হরফও 
অন্তর্ভুক্ত আছে। এতে করে এ-লাইব্রেরি উক্ত 
ভাষাসমূহের জন্য উপযোগী ছিল । কিন্তু ব্যাপারটি 


জুন*১০ 


হরফগুলোর অবস্থা হলো কোনো ইংরেজি 
ডকুম্যান্ট বিজয় ফন্ট দিয়ে পরিবর্তন করলে 


যেমন দেখায় তেমনি । এই যে- এঞ্যরং 
যবংরড়হ রং ডভঃবহ যত্ষবকফ ধঃ 
ষরসং,__-এ-অবস্থা আর কি। 

জ্ঞাতব্য 


ইন্টারনেটে ই-বুক বলতে আমরা সাধারণত 
বিভিন্ন বইয়ের 71) ডকুম্যান্টই পেয়ে থাকি। 
যেগুলো মূল বই স্ক্যান করে বা টাইপ করার পর 
71) করা । আর কিছু আছে যেগুলো ই-বুকশপ 
প্রোথ্াম দিয়ে তৈরি । এ-ধরনের ই-বুক বা€ 

ভাষার ক্ষেত্রে আমার এখনও চোখে পড়েনি । 


বর্তমান যুগের মুসলিম ফকিহ ড. শায়খ মুহাম্মদ 
বিন সালিহ আল-ওসায়মিনের [া]র্ঞ্ঞা্যা্ 
[জা]াদযাকিক্ ) লা]! [যায [5 11) 
৭1-94: এ-তিনটি কিতাবের বাংলা অনুবাদ 
উপর্যুক্ত ধরনের ই-বুকে পেয়েছি । তবে এতে 
কপি-সার্চ ব্যবস্থা নেই । মনে হয়েছে লেখাগ্ডলো 
স্ক্যানিং করা । পক্ষান্তরে আরবি ও অন্যান্য ভাষার 
এ-ধরনের ই-বুকগুলোতে কপি-সার্চ ব্যবস্থা 
থাকে । আর কিছু ই-বুক আমার কাছে ওয়ার্ড 
ডকুম্যান্ট । আর কতিপয় ই-বুক হলো 
সফটওয়্যার সিস্টেম । এগুলো চালাতে সিডিটি 
কমপিউটারের ডিক্ষে ভরে রাখতে হয়, 
কমপিউটারে কপি করে রাখলেও হয় না । যেমন- 
বাংলাপিডিয়া । 

আমি মনে করি মাকতাবায়ে শামিলার ০০01 
ফরম্যাট উপর্যুক্ত সব ধরনের ই-বুক সিস্টেমকে 
পিছনে ফেলে দিয়েছে । 1) ফাইল যেখানে 
বেশ সাইজের হয় এবং কপি-সার্চের ব্যবস্থা থাকে 
না সেখানে মাকতাবায়ে শামিলার ০০1. ফরম্যাট 
হয় নামমাত্র সাইজের | পাশাপাশি কপি-সার্চের 
ব্যবস্থাও থাকে । আর ই-বুকশপ প্রোগ্রাম দিয়ে 
তৈরি ই-বুক বা সফটওয়্যার তৈরি তো 
ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার । পক্ষান্তরে মাকতাবায়ে 
শামিলার 0০০9] ফরম্যাটে কোনো ব্যয়-খরচ 
ছাড়াই আপনি আপনার 1 102 ৮7; 9০০, 
901) 10007,[001001,[ 81010], 01000,1850) 
শামিলায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । 

মধ্যপ্রাচ্যের লেখক, গবেষক, চিন্তাবিদ ও 
বুদ্ধিজীবীরা বোধকরি একটু নন-কমার্শিয়াল । 
তাদের অধিকাংশই তাদের মূল্যবান রচনা, প্রবন্ধ, 
নিবন্ধ, গবেষণাপত্র কাগজে ছেপে বেচবার 
আগেই ইন্টারনেটে প্রকাশ করে থাকেন | যেমন_ 
ড. ইওসুফ আল-কারযাবী (ফকিহ), ড. নজিব 
আল-কিলানি (ওপ্যাসিক), ড. মুহাম্মদ কুতুব 
(সমাজবিজ্ঞানী), ড. আলি মুহাম্মদ আস-সুন্লাবি 
(এতিহাসিক), ড. আয়িয বিন আবদিল্লাহ আল- 
করনি (মনোবিজ্ঞানী), ড. সায়িদ বিন আলি বিন 
ওহাফ আল-কাহতানি (ইসলামি চিন্তাবিদ), ড. 
হারুন ইয়াহইয়া (মুসলিম বিজ্ঞানী), ড. আবদুলি 
করিম যায়দান (রাষ্ট্রবিজ্ঞানী) ও ড. নায়িফ আশ- 
শহুদ (বিশিষ্ট গবেষক)সহ আরও অনেক বিখ্যাত 
ব্যক্তিবর্গ তারা তাদের গবেষণাপত্র কাগজে 
মুদ্রণের আগেই পাঠকদের জন্য ইন্টারনেটে ছেড়ে 
দেন। আর তা 0০0 ও ৫০9০ এ দু'ফরম্যাটেই 
হয়ে থাকে | শেষোক্ত ব্যক্তি ড. নায়িক আশ-শহুদ 
তার রচনার সংখ্যা ২০০*র ওপরে । এতে ৭টি 
বিশ্বকোষ আছে যার প্রতিটি ৫ থেকে ১২ হাজার 
পৃষ্ঠার । বিভিন্ন বিষয়ে তার এসব মূল্যবান 
বিশ্বকোষ এখনো বাজারে আসেনি ৷ ইন্টারনেট 
এবং মাকতাবায়ে শামিলার সুবাধে তিনি এবং 


তার রচনা পাঠকদের কাছে বেশ মূল্যবান । 
আমাদের অবস্থান: 

মাকতাবায়ে শামিলার মূল প্রোগ্রাম ডাউনলোড 
করতে ভিজিট করতে হবে 


11100://5/ত7%5-9118101919-5/9/0057710980-) 
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আর যদি আপনার বাসায় কম্পিউটার ও 
ইন্টানেটের ব্যবস্থা থাকে । তাহলে আপনিও 
শরিক হতে পারেন এ-মহান কাজে | এ-জন্য 
প্রথমে আপনাকে সদস্য হতে হবে 
11100://5/57%5.21)1811)09901.00]) বা 
উপর্যুক্ত কোনো সাইটে । বর্তমানে মাকতাবায়ে 
শামিলার ধারণাকে কাজে লাগিয়ে শিয়ারা তাদের 
নিজস্ব একটি মাকতাবা গড়ে তুলেছে । এ- 
ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন: 
11100://৬জ%7-5/8119811-00111/11981-510/910 
%৮001980-00110021-40298681 5-এ। 
পাকিস্তানে বেরেলবি মতবাদের ধারক দা"ওয়াতে 
ইসলামি নামের একটি আন্তজাতিক সংগঠন 
রয়েছে, তারাও এ-ধারণাকে কাজে লাগিয়ে 
আলহক ইত্যাদির মাকতাবায়ে শীমিলা সংস্করণ 
তৈরির কাজে এগিয়ে আছে । তবে এ ধারণা 
ব্যবহারে আমরা এখনো সচেতন হয়ে ওঠিনি। 
হযরত আশরফ আলী থানভির (রোহ.) বেহশতি 
যেওর, আল্লামা তকি উসমানির উলুমুল কুরআন 
ও ফতোয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ সবেমাত্র 
মাকতাবায়ে শামিলাভুক্ত হলেও আকাবেরে 
দেওবন্দের হাজারো প্রকাশনা এখনো এর 
আওতার বাইরেই রয়ে গেছে। যদি আমাদের 


পিল ঠীতিহাসিক তাবৃক যুদ্ধের ফলাফল 


৬৩০ খরিস্টাব্দে সংঘটিত তাবুক অভিযান ইসলামের ইতিহাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । রাসূলুল্লাহ 
সা.-এর নেতৃত্বে ও তন্্াবধানে যত যুদ্ধাভিযান সংঘটিত হইয়াছে তাহার মধ্যে তাবুক অভিযান 
ব্যতিক্রমধর্মী । ইহা তাহার পবিত্র জীবনের শেষ অভিযান | মদীনা আক্রমণের জন্য রোমের কায়সার 
অর্থাৎ কন্সটান্টিনোপলের পূর্বাঞ্চলীয় রোম সাম্রাজ্যের অধিপতি আরবের খিষ্টান গোত্রগুলিকে এক্যবদ্ধ 
করিয়া যেইভাবে যুদ্ধ প্রস্তুতি লয়, সেক্ষেত্রে নীরবতা পালন করা রাসূলুল্লাহ সা.-এর পক্ষে সম্ভব ছিল 
না। সামান্য শৈথিল্য মহাবিপর্যয় ডাকিয়া আনিত । রাসূলুল্লাহ সা.-এর তাবুক অভিযান ছিল সঠিক 
সময়ে সঠিক পদক্ষেপ । 

গাযওয়া তাবুক মুসলমানদের প্রভাব বিস্তার ও শক্তি বৃদ্ধিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে । মুসলমানদের 
মনে আত্ম বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, এখন হইতে জাহিরাতুল আরবে ইসলামের শক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও 
অপ্রতিরোধ্য ৷ মুসলমানগণ এই যুদ্ধে এমন দৃঢ় মনোবল, প্রচন্ড সাহসিকতা ও নযীর বিহীন কুরবানীর 
যেই ইতিহাস রচনা করেন তাহাতে রোমানরা হত-চকিত ও ভীত অন্ত্রস্থ হইয়া পড়ে । তাহারা কোন 
পাল্টা আক্রমণ, অগ্রাভিযান, সামরিক মহ ড়া ও তৎপরতা দেখাইতে সক্ষম হয় নাই । মুসলমানদের 
প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় তাহারা এক ধরনের পশ্চাদপসরণ ও নীরবতা অবলম্বন করে । 
নবোথিত ইসলামের শক্তি সম্পর্কে তাহাদের যতটা ধারণা ও পরিমাপ ছিল তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি 
তাহাদের সেই পরিমাপের ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া দেয় । মুতার যুদ্ধের দুঃসহ স্মৃতি তখনও 
তাহাদের মনে জাগ্রত ছিল । 


পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রোমানদের ত্রীড়নক গোত্রসমূহ বুঝিতে পারে যে, রোমানদের গৌরবের ও 
কর্তৃত্বের দিন শেষ, তাহাদের পায়ের তলায় আর মাটি অবশিষ্ট নাই । তাহারা গভীরভাবে অনুভব করিল 
ইসলাম কোন বুদবৃদ নয় যাহা পানির উপর ভাসিয়া উঠিবার পর মুহূর্তেই মিলাইয়া যায় । এই কারণে 
তাহারা জিযিয়া কর প্রদানের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হইয়া মিত্রে পরিণত হইল | ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা 
সম্প্রসারিত হইয়া রোমান সীমান্তের সহিত মিলিত হয় । মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অব্যাহত 


মাদরাসাগ্ডলোয় কম্পিউটারাইজড ও ইন্টারনেট 


ষড়যন্ত্র চালাইয়া যেই স্বপ্ন প্রাসাদ গড়িয়াছিল তাহাও ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া যায় । কারণ তাহাদের 


ব্যবহার ব্যাপক হতো এবং পাশাপাশি ছাত্ররা 
লাইবেরিমনস্ক হয় তাহলে এ-ক্ষেত্রে বিশাল কিছু 
আশা করা যেতে পারে । মাকতাবায়ে শামিলার 
উপর্যুক্ত ধারণার ভিত্তিতে বিভিন্ন গ্রন্থগার এখন 


আশা-ভরসার মুলকেন্দ্র ছিল রোমান শক্তি । এই অবস্থায় পরাজিত মুনাফিক শক্তির সহিত নমনীয় 
ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া গেল | এই ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে তাহারা আবার মাথা 
চাড়া দিয়া উঠিতে পারে এবং সুযোগ লইয়া ভয়াবহ ক্ষতি সাধন করিতে পারে | তাই আল্লাহ তা“আলা 
মুনাফিকদের সহিত কঠোর আচরণ করিবার, তাহাদের জানাযার নামাযে শরীক না হইবার, কবর 


ইলেক্ট্রনিক্স গ্রন্থাগারে রূপান্তরের একটা প্রক্রিয়া 


যেয়ারত না করিবার ও মাগফিরাতের দু'আ না করিবার নির্দেশ দেন । তাহাদের তৈরী মসজিদ নামে 


শুরু করেছে । ইতোমধ্যে পবিত্র মসজিদে নববী 
শরিফের গ্রন্থগারের একটি মাকতাবায়ে শামিলা 


চক্রান্ত দূর্গ ধবংস করা হয়। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনের বিভিন্ন আয়াত নাযিল করিয়া মুনাফিকদের 
চরিত্রের বিভিন্ন দিক উম্মোচন করিয়া দেন । 


ভার্সন বেরিয়েছে । এ-ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন: 
11000://555/%7-4101069798-015/50/31105510016 
8.0110?1-1 1483 সাইটে । অনুরূপভাবে 
আমাদের বড় বড় মাদরাসাসমূহের 
লাইব্রেরিগুলোও ইলেন্্রনিক্স গ্রন্থগারে রূপান্তর 
করা যেতে পারে । যদিও ব্যাপারটা অনেক 
ব্যয়বহুল পর্যায়ের ৷ তবে ইন্টারনেট ব্লগ-ফোরাম 
তৈরি করে ভিজিটরদের অংশগ্রহণে এ-কাজটা 
আন্যাম দেওয়া অনেক সহজ । এক্ষেত্রে যে- 
কোনো উদ্যোগ হবে খুবই যুগোপযোগী ও 
প্রশংসনীয় উদ্যোগ । 
মুখপত্র ব্রেমাসিক “বালাগ আশ-শরক'-এর ১৮তম 
খ্যাটি মাকতাবায়ে শামিলা ভার্সন প্রস্তুত করা 
হয়েছে। এটি আপলোড করা হয়েছে 
11000://555/%7-8101911109601.050177/50/9119 
ড৮001980-10100021-210736 ঠিকানায় । 
এছাড়া শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবীর 
(রাহ.) [ঢা]? 3 জো] ছুয়াএর আরবি 
কম্পোজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। 
হাদিসসমূহের ক্রমিকীকরণ, [1][12 রেফারেন্স ও 
সুচি তৈরি হয়ে গেলে এটিও মাকতাবায়ে 
শামিলায় অন্তর্ভুক্ত করার আশা করছি । 
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রোমান ও পারস্য এই দুই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মধ্যে একটির সহিত মুসলিম বাহিনীর সরাসরি অভিযান এক 
দূরপ্রসারী ফলাফল বহন করে । বিপুল উট ছাড়াও ৩০ হাজার মুজাহিদীনের ঘোড়া ছিল ১০ হাজার । 
আরব ভূখন্ড হইতে এই পরিমাণ যুদ্ধ সামগ্রীসহ এত বড় বাহিনী ইতঃপূর্বে আর কোন দিন গঠিত হয় 
নাই । সকল মুজাহিদীন ছিলেন স্বেচ্ছাসেবী | তাহাদের মধ্যে কেহই বেতনভোগী ছিলেন না । গন্তব্যস্থল 
তাবুক মদীনা হইতে ৬১০ মাইল দূরে । রাস্তা ছিল দুর্গম ও বন্ধুর এবং মওসুমও ছিল সীমাহীন প্রতিকূল 
কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের পতাকাবাহী মুসলিম বাহিনী রাসূলুল্লাহ সা.-এর আহ্বানে সাড়া দিতে এক মুহূর্তের 
জন্য ইতস্ততঃ করেন নাই । তাবুক অভিযান ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এটা কত ঈমানবর্ধক ও বিস্ময়কর 
ঘটনা যে, আল্লাহ তাআলার পবিত্র রাসূল মাত্র সোয়া আট বছর পূর্বে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় মক্কা 
মুকাররমা হইতে মদীনা মুনাওয়ারায় আসিয়া পৌঁছেন এবং অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি এত বিরাট শক্তির 
অধিকারী হন যে, মদীনা হইতে শত শত মাইল দূর অতিক্রম করিয়া সীমান্তের সেই কায়সারের 
মুকাবালা করিবার জন্য তৈয়ার হইয়া গেলেন, যে কায়সার মাত্র কিছুকাল পূর্বে মহাপরাক্রমশালী পারস্য 
সাম্রাজ্যের উপর দারুন আঘাত হানিয়াছিল, ভাবিতে আশ্চর্য লাগে । রাসূলুল্লাহ সা.-এর সফল নেতৃত্ব ও 
সাহাবাদের এই ইমানী জযবা, মানসিক দৃঢ়তা ও আতিক প্রশিক্ষণ পরবর্তী পর্যায়ের মুসলমানদের 
জীবনধারায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে । 

মক্কা বিজয়ের পর যদিও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ রাসূলুল্লাহ সা.-এর দরবারে আসিতে শুরু করে, 
তাবুক যুদ্ধের পর ইহার সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় । ইহাতেই তাবুক যুদ্ধের প্রভাব আন্দায করা যায় । 
পরবততীতে হযরত আবু বাক্র রা. ও হযরত উমর রা.-এর সময় রোমান সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বাধীন সিরিয়া 
মুসলমানদের হাতে আসে । তাবুক যুদ্ধই ছিল পরবাঁতে সিরিয়া বিজয়ের ভিত্তি । সীরাতে নববী, 
ইসলামের দাওয়াত ও সামরিক ইতিহাসে গাযওয়া তাবৃকের একটি বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে ইহার দ্বারা 
সেই সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় যাহা মুসলমান ও আরবদের অনুকূলে খুবই সুদূর প্রসারী 
ছিল। ইহা ইসলামের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ও ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলীর উপর কার্যকর 
প্রভাব বিস্তার করে । 


এনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” চউগাম 

সূত্র: মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, রাসূলে রহমত, পৃ. ৫০২ 
সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, নবীয়ে রহমত, পৃ. ১০১-৩; 
সফিউররহমান মুবারকপূরী,আর-রাহীকুল মাখতুম,পৃ. ৪৩৫-৮ 
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৬ হী, 


কিছুকাল আগেও সাধারণ মানুষের মাঝে পানি 


ণ যত্রতত্র পানির কারখানা: 
শর এ মিনারেল ওয়াটারের নামে আমরা কী খাচ্ছি? 


যা রা 
ম্যাজিস্ট্রেট আনোয়ার পাশা 1 


গাজীপুর থেকে এনে কিছু নির্দিষ্ট কাস্টমারকে 


কিনে খাওয়ার ধারণাটি অমুলক ছিল । ক্রমবর্ধমান 
চাহিদার প্রেক্ষিতে রাজধানী ঢাকাসহ ঘনবসতিপূর্ণ 
এলাকাগ্তলোতে বোতলজাত ও জারজাত পানির 
একটি বড় বাজার সৃষ্টি হয়েছে। দুষিত পানি 
নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি 
থাকে । তাই অফিস কিম্বা বাইরে কোথাও বের 
হলে দশ টাকায় এক বোতল পানি কিনতে 
অনেকেই আমরা দ্বিধা করি না । প্রতিনিয়ত যাদের 
বাইরের পানি খেতে হয় তারা একটু সাশ্রয়ী হতে 
নীল জারের এক গ্রাস পানি ১/২ টাকায় কিনে 
খান । কিন্তু পয়সা খরচ করে পানি কিনে খেয়েও 
আমরা কতটা নিরাপদ | র্যাবের ধারাবাহিক 
অভিযানে বেরিয়ে এসেছে নিরব সন্ত্রাসের অজানা 
কাহিনী । এমনই দুটি কাহিনী তুলে ধরা হলো যার 
সময় ও চরিত্রগুলো কাল্পনিক হলেও মূল ঘটনা 
বাস্তব থেকে নেয়া । 

কেইস স্টাডি-১: 

বিশুদ্ধ খাবার পানি জারে বাজারজাতকরণে যারা 
পাইওনিয়ার ছিলেন তাদের অন্যতম মোস্তাক 
সাহেব-শিক্ষিত, মার্জিত, বিনয়ী । শিল্পপতি বাবার 
মৃত্যুর পর ব্যবসায়ে ধস নামে । ধানমন্ডির পৈত্রিক 
পানি তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপন করেন । তার হাত 
ধরেই এদেশে আরও বেশ কিছু মানসম্মত প্ল্যান্ট 
তৈরি হয়েছে এবং এ সেক্টরে বাজার সৃষ্টি হয়েছে। 
আজ বুকের ব্যথা নিয়ে ইউনাইটেড হাসপাতালে 
গিয়েছিলেন চেকআপ করতে | খবর পেলেন র্যাব 
তার বনানীর বাড়িটি ঘিরে রেখেছে । নিজেই গাড়ি 
ড্রাইভ করে ছুটে এলেন বনানীতে । ম্যাজিস্ট্রেট ও 
র্যাব কর্মকর্তাগণ তাকে নিয়ে বাড়ির ভেতর 
ঢুকলেন । আবিষ্কার হলো একটি অবৈধ খাবার 
পানি তৈরির কারখানা । অসংখ্য উইপোকা বাসা 


দেই আর বাকি আট গাড়ি পানি এখান থেকেই 
যায়; দেনার দায়ে গাজীপুরের প্রুযান্ট বিক্রির 
অবস্থা আরও শোচনীয় ৷ বাড়ির ছাদের ট্যাংকে 
পাইপ লাগিয়ে সরাসরি ভরছেন জারগুলো । 
কেইস স্টাডি- ২: 

হাসান লেখাপড়া বেশি দূর করতে পারেনি বলে 
নিজেই কিছু একটা করার চেষ্টা করছিল । বিশ 
হাজার টাকা সুদে নিয়ে পচিশটি নীল জার এবং 
একটি পুরোনো ভ্যানগাড়ি কিনে একটি বিশুদ্ধ 
খাবার পানি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ডিলার হয়েছে । 
নির্ধারিত এলাকায় হোটেল, রেস্টুরেন্ট, অফিস 
আদালতে জার প্রতি ২০ থেকে ২৫ টাকায় পানি 
সরবরাহ করে | কিনে আনে পাঁচ টাকায় । অক্রান্ত 
পরিশ্রম করে সে তার ব্যবসা বাড়িয়েছে । এখন 
তার জারের সংখ্যা পঞ্চাশ, প্রতিটির গায়ে নিজের 
নামে স্টিকার লাগানো আছে । তার একমাত্র 
কর্মচারী ভ্যানচালক ফরিদকে নিয়ে আজ সকাল 
সকাল কারখানায় এসে খালি জারগুলো ভরছিল 
আচমকা হাজির হলো মোবাইল কের্ট 
কারখানার মালিকের সাথে হাসানকেও ধরা হলো, 
তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল-সে 
মেহনতী মানুষ, তার কি অপরাধ? মালিক স্বীকার 


করেছে সে খরচ কমাতে রিফিল করার পূর্বে 


ডিলারদের জার জীবাণুনাশক দিয়ে ধোয় না 
ডিলারগণ নির্ধারিত ব্র্যান্ড ছাড়াও নিজেদের নামে 
পানি বাজারে ছাড়ে যেখানে কারখানার ঠিকানা, 
মেয়াদকাল ইত্যাদি তথ্য থাকে না । হাসান এসব 
বুঝতে চায় না । খেয়ে না খেয়ে অতিকষ্টে জমানো 
টাকায় কেনা জারগ্তলো জব্দ করা হয়েছে । চোখে 
জল নিয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সেদিকে । 
নিরব সন্ত্রাসের অজানা কাহিনী: 

কেইস স্টাডিগুলোর বিষয় ছিল- বিশুদ্ধ পানি 


বেঁধেছে দেয়ালে । অপরিচ্ছন্ন দেয়ালগ্তলোতে কত 


তৈরির কারখানা । রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার 


না জীবাণুর ছড়াছড়ি । একজন সচেতন মানুষ 
হয়েও গাজীপুরে একটি অত্যাধুনিক প্র্যান্ট থাকা 
সত্বেও নোংরা পরিবেশে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে কেন 
তিনি এমন অপরাধ করছেন জানতে চাইলে তিনি 
আবেগী হয়ে উঠে বলেন, “হ্যা, হ্যা আমি 
অপরাধী, আমি চোর, আমার শাস্তি হওয়া উচিত; 
কিন্তু কেন আমি অপরাধ করেছি তাও জানতে 
হবে; মানুষকে বিশুদ্ধ পানি খাওয়াতে আমি একটি 
বাড়ি বিক্রি করেছি; গাজীপুরের প্ল্যান্ট কেমিস্ট 
এবং কর্মচারীদের বেতন দিয়ে প্রতি জার পানি 
উৎপাদন খরচ পড়ে চল্লিশ টাকা; পরিবহন খরচ 
যোগ করলে ষাট টাকার কমে পানি বিক্রি করলে 
লাভ থাকে না; কিন্তু এখন পঁচিশ টাকার কমে 
সর্বত্র পানি পাওয়া যাওয়ায় আমার পানি বাজারে 
টিকে থাকতে পাড়ছে না; তাই দুই গাড়ি পানি 


জুন*১০ 


আশেপাশে বৈধ/অবৈধ প্রায় তিনশ*টি খাবার পানি 
তৈরির কারখানা রয়েছে । অধিকাংশ কারখানার 
বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত বেহাল । সেগুলোতে প্রায় 
ক্ষেত্রেই যে সমস্যা দেখা যায় তা নিম্নরূপ: 

নীল রঙের ১৯ লিটার জারে পানি সরবরাহ করা 
হয় । রিফিল করার পূর্বে এগুলো জীবাণুমুক্ত করা 
অত্যন্ত জরুরি | জীবাণুনাশক (যেমন হাইড্রোজেন 
পার অক্সাইড) দিয়ে এগুলোকে জীবাণুমুক্ত করার 
বাধ্য-বাধকতা থাকলেও তা করা হয় না। কারণ 
তাতে জার প্রতি খরচ হয় ২/৩ টাকা । শুধু পানি 
দিয়ে ঝাঁকিয়ে দৃশ্যমান ময়লা পরিষ্কার করা হয় 


অ।প।রা।ধ।চি।ত্র 


হয় অনেক সময় স্থানাভাবে বাথরুম বা টয়লেটের 
ভেতরেও রাখতে দেখা যায় । আবার ফেরত 
আনার সময় এগুলোর মুখ বন্ধ থাকে না বলে 
পাখির মল, ধুলো, বালি, জীবাণু খুব সহজেই 
এগুলোর ভেতর ঢুকে যেতে পারে। তাই 
জীবাণুনাশক দিয়ে জার ধোয়া জরুরি । জার 
ধোয়ার জন্য ওয়াশিং প্ল্যান্ট ব্যবহার করা উচিত, 
কিন্তু তা না করে হাতে ধোয়া হয় । 

জারে পানি রিফিল করার সময় ফিলিং মেশিন 
ব্যবহার করা উচিত এবং ফিলিং মেশিনের সাথে 
আল্ট্রাভায়োলেট-রে থাকা উচিত । ফিল্টারের 
মাধ্যমে পানির ময়লা ছাকা হলেও জীবাণু ছাকা 
যায় না। এই রে এর মাধ্যমে জীবাণু ধ্বংস করা 
হয় । একটি প্রমাণ সাইজের রে এর বান্বের মূল্য 
পনরো হাজার টাকা । একবার এ বান্ব নষ্ট হলে 
তা পরিবর্তন করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে 
আন্ট্রাভায়োলেট রে মেশিনটিই থাকে না। পানি 
উৎপাদন করে প্রতি ব্যাচ পানি একজন কেমিস্ট 
কর্তৃক পরীক্ষার পর তা বাজারজাত করা উচিত। 
কিন্তু ২/১টি ছাড়া কোথাও কেমিস্ট পাওয়া যায় 
না । একটি ল্যাবরেটরী থাকা বাধ্যতামূলক হলেও 
কিছু কারখানায় ল্যাব পাওয়া গেলেও তা ব্যবহার 
হয় না, ধুলার স্তর জমে থাকতে দেখা যায় । প্রায় 
কোন কারখানায় পানি পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া 
যায় না। ফিল্টারের ভেসেলের কেমিক্যাল ও 
কার্টিজ সময়মত পরিবর্তন করা হয় না। অনেক 
সময় শূন্য ভেসেল পাওয়া যায় । সে ক্ষেত্রে পানি 
ভরার সময় ছাকনি ধরা হয় । ভাঙ্গা নোংরা ঘরে, 
সিঁড়ির নিচে, মুরগীর আড়তের ভেতর, রেল 
লাইনের পাশে খোলা ঘরেও খাবার পানি তৈরির 
কারখানা স্থাপন করা হয় । 

অনেক প্রতিষ্ঠানের বি এস টি আই-এর লাইসেল 
মেয়াদ উত্তীর্ণ এবং ওয়াসার ছাড়পত্র নেই । কিছু 
প্রতিষ্ঠান এগুলোর তোয়াক্কাই করে না, শুধু ছাকনি 
দিয়ে ছেকে পানি জারে ভরছে। আবার কিছু 
প্রতিষ্ঠান আছে যাদের সিস্টেম এত সুন্দর যে 
পানি বিশুদ্ধ না হবার কোন সুযোগ নেই । কিন্তু এ 
প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে হুমকির মুখে ৷ এগুলো 
বন্ধ হলে ক্ষতি হবে আমাদেরই | হয়তো একদিন 
সিঙ্গাপুর থেকে পানি এনে খেতে হবে । 
রাজধানীতে র্যাপিভ এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন মানহীন 
অভিযান পরিচালনা করেছে । র্যাবের মোবাইল 
কোর্ট ইতিমধ্যে নগরীর অর্ধশতাধিক প্রতিষ্ঠানের 
বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে প্রায় ত্রিশ লক্ষ 
টাকা জরিমানা এবং জেল প্রদান করেছে । বিশেষ 
গুরুত্ব দিয়ে একটানা এতগুলো, প্রতিষ্ঠানের 
বিরুদ্ধে র্যাবের অভিযানে নগরীর মানহীন 
কারখানাগ্তলো নড়ে চড়ে বসেছে। কারখানা 
মালিকের পাশাপাশি অবৈধ ডিলারদের জরিমানা 
করায় ডিলাররাও নিরুৎসাহিত হয়েছে । এ সেক্টরে 
এক সাথে এত বড় আঘাতের প্রয়োজন ছিল । 
আশা করা যায় এ শিল্পটি যে পথে এগুচ্ছিল তা 
সুধরে মূল স্রোতে ফিরে যাবে । নগরবাসী 


কিন্ত কলেরা, আমাশয়, জন্ডিস, টাইফয়েড প্রভৃতি 


পানিবাহিত রোগ থেকে মুক্ত থাকুক- এটাই 


পানি বাহিত জীবাণু ধ্বংস হয় না । জারগুলো যে 
প্রতিষ্ঠান, হোটেল রেস্টুরেন্টে সরবরাহ করা হয় 
খালি হওয়ার পর তা অত্যন্ত অনাদরে ফেলে রাখা 


আমাদের প্রত্যাশা | 


লেখক : নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, র্যাব 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা নিয়ে কতসব 
আয়োজন | কত বাহারি সব খাবারের মেনু । হার্ট 
সুস্থ রাখতে কোলেস্টেরলের মাত্রা সঠিক রাখতে কি 
ধরণের খাবার খেতে হবে তা অনেকেই জানেন । 
কিন্তু মানুষের শরীরের অন্যতম ভাইটাল অরগান 
ব্রেইন বা মস্তিষ্কের জন্য বিশেষ কিছু খাবার দরকার, 
যা মস্তিষ্ককে সচল ও কর্মক্ষম রাখতে সাহায্য 
করে । বিজ্ঞানীদের মতে মাত্র ৩ পাউন্ড ওজনের 
ব্রেইন আমাদের শরীরের মোট পানকৃত পানীয়ের 
২৫ ভাগ মস্তিষ্ক ব্যবহার করে । আর কেবলমাত্র 
বাড়ানো যায় তেমনি চিন্তা 


শক্র হচ্ছে স্ট্রেস বা প্রবল মানসিক চাপ । আমরা যে 
শর্করা আহার করি তা আবার মানসিক চাপের 
কারণে মস্তিষ্কে যথাযথভাবে প্রবাহিত না হয়ে 
শরীরের অন্যত্র শোষিত হয় । মানসিক চাপ শুধু 
আপনার মস্তিষ্ককে অভুক্তই রাখে না, প্রবল মানসিক 
চাপের কারণে মস্তিষ্ক কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ব্রেইন 
পাওয়ার কমিয়ে দেয় । মানসিক চাপের কারণে 
“কর্টিসোল” নামের একধরনের রাসায়নিক প্রদার্থ 
নিঃসৃত হয় যা কিনা মস্তিষ্কের গুকোজ শোষণ করে 
নেয় ৷ ফলে মস্তিষ্কের ক্ষমতা হ্রাস পায় । তাই ব্রেইন 
বা মস্তিষ্ক সুস্থ রাখতে যা করনীয় তা হচ্ছে: ০ 
প্রতিদিন স্বাস্থ্য সম্মত সুষম খাবার খেতে হবে । ০ 
প্রতিদিন অন্তত: ৮ গাস পানি পানসহ টি, কফি 
খেতে হবে । ০ মানসিক চাপ কমাতে হবে এবং 
মাঝে মধ্যে মন্তিষকে অবসর দিতে হবে। ০ 
প্রতিদিন কোন ভালো ভিটামিন ও ব্রেইন সাপ্রিমেন্ট 
সেবন করা যেতে পারে । 


জুন১০ 


কেমন হওয়া চাই 
খাদ্যাভ্যাস 


ডা. মোড়ল নজরুল ইসলাম 
অধ্যাপক শুভাগত চৌধুরী 
শ্যামল সেনগুপ্ত 

এস এন সম্পা 


হৃদরোগ ও ডায়বেটিসের 

ঝুঁকি কমায় আঙ্গুর 

০ নিয়মিত আঙ্গুর খেলে হৃদরোগ ও ডায়বেটিসের 
ঝুঁকি কমে, সাম্প্রতিক এক গবেষণার পর এই তথ্য 
জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের একদল বিজ্ঞানী । আঙ্গুর 
দেহের বিপাকজনিত জটিলতাকে সারিয়ে তুলতে 
সাহায্য করে । গবেষকরা সবুজ, লাল ও কালো 
আঙ্গুরের মিশ্রণের মধ্যে এমন উপকারী উপাদান 
পেয়েছেন যা রক্তচাপ কমায়, হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা 
বাড়ায়, চর্বি কমায় এবং রক্তের শর্করা বিপাকের 
ক্ষমতা বাড়ায় । আঙ্গুরে রয়েছে প্রচুর 
আ্যান্টিক্সিডেন্ট যা হৎপিপ্ডের যেকোনো প্রদাহের 
বিরুদ্ধে কাজ করে বলে তারা জানান । 

গবেষণার অংশ হিসেবে ৩ মাস ধরে দুই দল 
ইদরকে আঙ্গুরযুক্ত ও আঙ্গুরবিহীন খাদ্য দিয়েছেন 
গবেষকরা । গবেষণায় ব্যবহৃত ইদুরগুলো গড়পড়তা 
মার্কিনীদের ধরনে খাবার পেয়েছে এবং দুই দলের 
মধ্যেই ছিল মুটিয়ে যাবার প্রবণতা | যে দলটিকে 
আঙ্গুরযুক্ত খাবার দেয়া হয়নি তাদের বাড়তি ক্যালরি 
ও চিনি দেয়া হয়েছে খাবারের সাথে যাতে 
আঙ্গুরযুক্ত খাবারের সমান পুষ্টি তারা পায় । ৩ মাস 
পর দেখা গেছে যেসব ইদুরকে আঙ্গুরযুক্ত খাবার 
দেয়া হয়েছে তাদের ওজন বাড়েনি এবং তাদের 
রক্তচাপ, হদস্বাস্থ্য ও বিপাকক্রিয়া ইত্যাদি সবকিছুই 
খুব ভালোভাবে চলছে । সেই সাথে ট্রাইগ্রিসারাইড 
চর্বিও কমেছে আঙ্গুর খাওয়া ইদুরগুলোর | এদের 
রক্তে শর্করার হারও ছিল সন্তোষজনক । 

অপরদিকে যেসব ইদুরকে আঙ্গুর খাওয়ানো হয়নি 
তাদের ওজন বেড়েছে । মন্থর হয়েছে বিপাকক্রিয়া, 
রক্তশর্করার হারও সন্তোষজনক ছিল না তাদের। 
সব মিলিয়ে ইদুরগুলো উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের 
ঝুঁকির মধ্যে ছিল। এই গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা 
ধারণা করছেন বিপাকীয় জটিলতা যা ম্যাটাবলিক 
সিনড্রোম নামে পরিচিত তাকে ভালোই সামাল দিতে 
পারে আঙ্গুর । ম্যাটাবলিক সিন্দ্রোম দেখা দিলে দ্রুত 
ওজন বাড়ে, রক্তশর্করা নিয়ন্ত্রণে থাকে না, 
ট্রাইগ্নিসারাইড ও কোলেস্টেরল ইত্যাদি ক্ষতিকর 
চর্বি বাড়তে থাকে সর্বোপরি হৃদরোগ ও 
ডায়বেটিসের ঝুঁকি যায় বেড়ে । 

গবেষকদের মতে, যেসব পুরুষের পেটে যথেষ্ট চর্বি 
রয়েছে এবং যাদের কোমরের মাপ ৪০ ইঞ্চি অথবা 
তারও উধ্র্বে তাদের ম্যাটবলিক সিন্দ্রোমে আক্রান্ত 
হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে৷ নারীদের ক্ষেত্রে 


যাদের কোমর ৩৫ ইঞ্চির উপরে তারাও এই ঝুঁকির 
মধ্যে আছেন | এরফলে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়বেটিস ও 
হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায় । 
ইউএস কার্ডিও ভাস্কুলার সেন্টারের হৃদরোগ 
বিশেষজ্ঞ স্টিভেন বোলিং এমডি এ প্রসঙ্গে বলেন, 
“বিপাকজনিত সমস্যা বা ম্যাটাবলিক সিন্দড্রোমের 
কারণে হৎপিপ্ডের হদকোষের যে ক্ষতি হওয়ার 
সেই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে । 
ম্যাটাবলিক সিন্দ্রোমে আক্রান্তদের প্রত্যেকেরই 
হৃদরোগ ও টাইপ টু ডায়বেটিসে আক্রান্ত হওয়ার 
ঝুঁকি রয়েছে । তাদের প্রতি চিকিৎসকদের পরামর্শ 
হল, ওজন কমানো ও হালকা শরীরচর্চার পাশাপাশি 
নিয়মিত আঙ্গুর খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা । 
গরমে কী খাবেন 

ডিহাইড্রেশন বা পানিস্বল্পতা দূর করতে হরীতকী, 
আমলকী ও বহেরা অর্থাৎ ব্রিফলা ভেজানো পানি খুব 
উপকারী ভ্যাপসা গরম, জীবনযাত্রায় আমরা যেন 
ক্লান্ত, পারশ্রান্ত । অনেকে আক্রান্ত হচ্ছেন গরম বা 
হিটজনিত 


কিডনি বি 


ঘাটতি এমনকি কিডনি বিকল হওয়া, দূষিত পানি 
থেকে ডায়রিয়া, টাইফয়েড এবং নানা ধরনের 
চুলকানি এসময়ের প্রধান সমস্যা ৷ তবুও সুস্থ থাকা 
চাই জীবনের প্রয়োজনে । ওষুধ ও স্বাস্থ্য 
সচেতনতার পাশাপাশি কিছু ভেষজ এ সময়ে 
আমাদের উপকারে আসতে পারে | অবসাদগ্রস্ততা 
দূর করতে লবণ ও পানির শরবত বা স্যালাইন 
উপকারী | এখন যারা শুধু গরমে কাজ করেন তারাই 
নয়, সবারই স্যালাইন খাওয়া ভালো । এছাড়া 
অতিরিক্ত মশলাযুক্ত ও তৈলাক্ত বাসি খাবার খাওয়া 
এখন পরিহার করতে হবে । ডিহাইড্রেশন বা 
পানিস্বল্পতা দূর করতে হরীতকী, আমলকী ও বহেরা 
অর্থাৎ ব্রিফলা ভেজানো পানি খুব উপকারী | শরীর 
ঠাণ্ডা রাখার জন্য করলা, উচ্ছে, নিমপাতা ভাজা, 
পাটপাতা খাওয়া যায় । ভ্যাপসা এ আবহাওয়ায় 
হাত-পা ও চোখ জ্বীলা-পোড়া করা কিংবা মাথায় 
গরম ভাপ হওয়া বিচিত্র নয় । এ থেকে মুক্তির জন্য 
কালোমেঘ, পটলপাতা ও ধনে ভেজানো পানি নিয়ম 
অনুযায়ী চিকিৎসকের পরামর্শে পান করতে হবে । 
তীব্র গরম থেকে সর্দি-কাশি কিংবা গলা বসে যেতে 
পারে । এ থেকে মুক্তির সহজ উপায় আছে । কীচা 
পেঁয়াজ আগুনে পুড়িয়ে খেলে বা কীচা আম খেলে 
এ থেকে পরিত্রাণ মেলে । ভিটামিন সি অর্থাৎ টক 
ফল নিয়মিত খেলে এ সমস্যার সমাধান হয়। 
খাদ্যের বিপাকজনিত নানা অসুবিধা থেকে মুক্তির 
জন্য হেলেঞ্চা, গিমা, কলমী, পাটপাতার শাক থেকে 
পিত্তের সমস্যা কমে যায় । দেহকে আরাম দিতে 
বা পাতলা ঝোল খাওয়া যায় । 

মানবদেহের পুষ্টি চাহিদা 

প্রতিটি মৌসুমে সজাগ দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য । 
আর খ্রীম্মের গরমে এ কর্তব্য আরো বেড়ে যায়। 
উচ্চ তাপমাত্রায় আমাদের খাবার গ্রহণের ব্যাপারে 
সচেতনতা বাড়াতে হবে । আমাদের পরিষ্কার ধারণা 
নিতে হবে যে, কোন খাবার গরমে খাদ্য তালিকা 
থেকে কমিয়ে দিতে হবে অথবা কোন খাবার 
একেবারেই খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দিতে হবে । 


0 আত্তার্তহীদ ২৯ 


চি) 


আমাদের অসচেতনতা বহু রোগের কারণ | কিছু 


একেবারেই কমিয়ে দিন। কেন না ১ গ্রাম তেল 


শিশু ও গর্ভবতী মা, দুপ্ধদানকারী মায়েদের জন্য 


রোগ বা শারীরিক পরিস্থিতি জন্ম থেকে নিয়ে আসে 


শরীরের ভেতর ৯ কিলো ক্যালোরী তাপ উৎপন্ন 


পরিমান কিছুটা বাড়াতে হবে । আমাদের দেশে 


না । শুধুমাত্র অসচেতনতার কারণে শরীরে স্থান পায় 
ও শরীরে এদের আধিপত্য বিস্তার করে অথ্যাৎ 
কোন কোন রোগী রোগগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে 


করে । উচ্চ তাপমাত্রায় ও আন্রতায় শরীরের তাপ 
বাইরে বেরোতে পারে না। ফলে শরীরের তাপমাত্রা 
বাড়ে । এই গরমে বয়স্ক ও অতিরিক্ত ওজন 


ফেলে । মানুষের অসচেতনতার দরুণ খাদ্য 
সম্পর্কিত দীর্ঘমেয়াদী রোগ গুলো হলো: (১) 
শরীরের অতিরিক্ত ওজন (০৮৪51) (২) 
ডায়াবেটিস (৩) ইনসুলিন রেসিসাটেন্স (৪) উচ্চ 
রক্তচাপ (৫) হৃদরোগ । 

কোন ব্যক্তি যদি উপরোক্ত যে কোন ১টি বা 
সবগ্তলোতে ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয় তবে তাদের এই 
গরমে কিছুটা স্বস্তির জন্য অত্যন্ত সজাগ হতে হবে 
কেন না প্রচণ্ড গরমে শরীরের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন 
দেখা যায়। যেমন: ১। দেহে সোডিয়াম কমে 
যাওয়া ২। পটাসিয়াম কমে যাওয়া ৩। বমি হওয়া 
৪ । খাদ্য হজম না হওয়া ও পেট ফাপা €। 
ডায়রিয়া ৬ । আমশায় ৭ | জবর । 


ব্যক্তিদের হিট স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়ে । তাই 
অন্তত: এই গরমে তেলের ব্যবহার কমিয়ে দেখুন 
আপনার ৩টি উপকার নিশ্চিত হবে । (ক) কম 
তেলে খাবার খেয়ে আপনি স্বস্থি বোধ করবেন, হিট 
স্ট্রোকের ঝুঁকি কমবে (খ) আপনার অতিরিক্ত ওজন 
কমবে, €গ) দ্রব্যমূল্য উর্ধগতির সাথে তাল মিলানো 
যাবে অর্থাৎ তেল কেনার খরচ কমবে । ইদানিং 
“কোলেস্টেরল ফি” তেলের প্রচারণা বেড়েছে। 
এক্ষেত্রে আপনার নিজস্ব বুদ্ধি যাচাই করুন । উদ্ভিদ 
উৎস হতে আসা তেলে প্রাকৃতি গত ভাবেই কোন 
কোলেস্টেরল থাকে না। এটি তেলের নিজস্ব 
বৈশিষ্ট । বিশেষ ভাবে উত্তিজ তেলকে কোন 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে কোলেস্টেরল ফি করা 


গরমে এ শারীরিক পরিবর্তন গুলোকে প্রতিরে 


হয়নি । কোলেস্টেরল ফ্রি তেলের প্রচারনায় সাধারণ 


ধ 
করতে খাবারের গুরুত্ব অপরীসিম | গরমে সঠিক 
পুষ্টির লক্ষে সুস্বাস্থ্য রক্ষায় সে দিকগুলো খেয়াল 
রাখতে হবে তা হলো: ১। প্রথম ও প্রধান 
বধানতা হলো বাহিরের খোলা জায়গার পানি, 
রবত, আখের রস, পরিহার করা, এগুলো গ্রহণের 
চলে সৃষ্ট ডায়রিয়া, আমাশয়, আপনার আর্থিক ব্যায় 
দ্ধির সাথে সাথে মৃত্যু ঝুঁকিও বহন করে। ২ 
রাপদ বিশুদ্ধ পানি পান করা, ঘরের তৈরী শরবত, 
নি জাতিয় শাক সবজি ও ফল বেশী খাওয়া । ৩। 
উলেখ যে, গরমে ভাব, তরমুজ, বাঙ্গি, বেলের 
শরবত এগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে হাত ধুয়ে 
খাবারের উপযোগী করা । ৪ | গরমে মাছ, মাংস, 
ভূণা, ভাজি, খিচুরী, পোলাও, ফাস্টফুড কমিয়ে 
তলা আম ডাল, পাতলা দুধ, টকদই, করলার 
বোল তরকারী, লেবু চিনির শরবত, সালাদ, রসালো 
ফল খাওয়া যেতে পারে । ৫ | গরমে সাদা ভাত, 
পোলাও, বিরানী, খিচুরী পরটা থেকে অনেক বেশী 
উপযোগী | ৬। যারা নিয়মিত হাটেন, তারা শুধুমাত্র 
সময় পরিবর্তন করলেই চলবে । যেমন সকালে ন 
হেঁটে বিকাল/সন্ধ্যার পর হাটা খুব বেশী আরাম 
দায়ক । ৭। গরমে খুব বেশী হাঁটা, ব্যায়াম 
অত্যাধিক পরিশ্রম, অত্যাধিক খাদ্য গ্রহণ পরিহার 
করুন । ৮ । পোষাক পরুন আরাম দায়ক | হালকা 
রং বেছে নিন পোষাকে ৷ ৯। নিজস্ব পরিচ্ছন্নতা 
বজায় রাখুন । ১০ । মনে রাখবেন গরমে আপনার 
নিজস্ব পরিচর্যা ও যত্র আপনাকে সুস্থ্য রাখতে 
সহায়ক হবে । গরমে থাকা যাবে স্বস্তিতে । প্রতিরোধ 
করা যাবে ডায়রিয়া, কলেরা ও আমশায়ের মত পানি 
বাহীত ও খাদ্য বাহীত বিভিন্ন রোগ এমন কি মৃত্যু 
ঝুঁকিও । 

গরমে পুষ্টি: 

গরমে কিছুটা স্বস্থির জন্য পুষ্টি সম্পর্কে আলোচনা 
করা হলো-১ । যারা অতিরিক্ত ওজনে ভূগছেন তারা 
এই গরমে অন্তত: সজাগ হোন পথ্য ও পুষ্টির 
ব্যাপারে । ওজন কমানোর জন্য গরমকাল সহায়ক । 
কেন না আপনি যদি উচ্চ ক্যালরি পরিহার করে নিম্ন 
ক্যালরির খাদ্য গ্রহণ করেন তবে ওজন কমবে । নিম্ন 
ক্যালার খাবারের মধ্যে রয়েছে ফল (যেমন: তরমুজ, 
বা্গি, জাম, জামরুল, ডাব ইত্যাদি) ও সবজি 
(যেমন_ লাউ, পেঁপে, ঝিংগা, কুমড়া ইত্যাদি) । ২। 
গরমে খাদ্য তালিকায় তেল ব্যবহারের ক্ষেত্রে 
বিশেষ সতর্ক হোন। গরমে তেলের ব্যাবহার 


জুন*১০ 


বুবু র 


মানুষ মনে করে তেল খেলে কোন ক্ষতি নেই কিন্তু 
এ কথা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হবে | ১ চা চামচ (€ 
এম. এল) তেল _ ৪৫ ক্যালরি, ১ চা চামচ €৫ 
এম. এল) ঘি _ ৪৫ ক্যালরি, ১ চা চামচ (৫ এম. 
এল) সরিষা তেল _ ৪৫ ক্যালরি, ১ চা-চামচ ৫ 
এম. এল) সয়াবিন তেল নল ৪৫ ক্যালরি, 
কোলেস্টেরল ফি হোক বা না হোক ৫ এম. এল 
তেল বা ঘি এর ক্যালরি মূল্য কিন্তু একই । অতিরিক্ত 
গ্রহনের ফলে আপনার শরীরের ওজন বৃদ্ধি পাবে যা 
আপনার হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াবে । ডায়াবেটিস ও 
উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকিতো রয়েছেই । তাই নিদিষ্ট 
পরিমাণের বেশি কোন ভাবেই যে তোলই হোক না 
কেন তা গ্রহণ করা যাবে না । আমরা আসলে জানি 
ক প্রতিদিন প্রাপ্তবয়স্ক একজন মানুষের কতটুকু 
তেলের প্রয়োজন | প্রাপ্তবয়স্ক _ ২০ গ্রাম 
ভিজিটেবল ফ্যাট, গর্ভবতী মা ৩০ গ্রাম ভিজিটেবল 
ফ্যাট, দুর্ধদানকারী মা ৪৫ গ্রাম ভিজিটেবল ফ্যাট, 
উৎস: আই-সি.এম.আর] 

এই গরমে এখনই নিয়ন্ত্রণ করুন: ১. অতিরিক্ত 
তেল গ্রহণ ২. ডুবো তেলে ভাজা খাবার ৩. ঘি, 
মাখন, পনির, মেয়নেজ, ফাস্টফুড ৪. কোল্ডদ্রিংক্স 
৫. পোলাও, কাচ্চি, গরু ও খাশীর মাংস ৬. ভুনা 
খ 
ও 


বার ৭. অতিরিক্ত মিষ্টি খাবার ৮. অতিরিক্ত গরম 
সডা খাবার । 
গ্রহণ করুন: তেল ১। অল্প তেলে রান্না খাবার। 
প্রতিদিন ৩টির বেশ তরকারী গ্রহণ করবেন না। 
কারণ খাদ্য তালিকায় রান্না করা খাবার যত 
বাড়াবেন তত বেশী তেল খাওয়া হবে তত বেশী 
পেট ভরে খাওয়া হবে, তাই সাদা ভাতের সাথে 
করলা ভাজি, পাতলা আম ডাল ও মাছ/মুরগীর 
ঝোল তরকারী যথেষ্ট । সাথে সালাদ লেবু, রসালো 
ফল ও টকদই রাখতে পারেন ৷ তাজা খাবার গ্রহণ 
করুন, বাসী খাবার পরিহার করুন| উদাহরণ: ৪ 
সদস্য বিশিষ্ট প্রতিটি পরিবার এই গরমে দিনে ৩-৪ 
টেবিল চাচম অর্থাৎ ৬০ এম এল তেল ব্যবহার 
করুন । খাবারের বৈচিত্র যাই হোক না কেন তেলের 
ব্যবহার ৬০ এম এল অতিক্রম করবেন না । কারণ 
শুধু তেল থেকে ক্যালরি পাচ্ছে ৬০ »% ৯ - ৫৪০ । 
গরমে এটিই যথেষ্ট নয় কি? মাসের তেলের মোট 
ব্যবহার হওয়া উচিত ১৮০০ এম এল. প্রায় ২ 
লিটার | পাশাপাশি তেল খরচও কমে গেল | অবশ্য 


অনেক পরিবার মাসে ১০ লিটার থেকে ১৫ লিটার 
পর্যন্ত তেল গ্রহণ করে থাকে । এতে আপনার 
পরিবারের সদস্যদের গরমে অস্বস্তির পাশাপাশি 
শরীরে ওজন বেড়ে যাওয়া, ডায়াবেটিস, উচ্চ 
রক্তচাপ সবশেষে কিডনি পর্যন্- অকেজো হবার 
ঝুঁকি থাকে । এই গরম থেকেই কম তেলের ব্যবহার 
শুরু করলে আস্তে আস্তে অভ্যত্ত হবে, লাভবান 
হবেন:- গরমে স্বস্তি, রোগ প্রতিরোধ, চিকিৎসা ব্যয় 
কমানো । ২। কোমল পানীয়ের পরিবর্তে ডাবের 
পানি গ্রহণ করুন| ৩। ফ্রিজ ঠান্ডা তরল খাবেন 
না। এতে গরমে অস্বস্তি আরো বাড়বে । ৪। 
তরমুজের শরবত বাঙ্গির শরবত, টকদইয়ের 
শরবত, বেলের শরবত পান করুন । 

প্রোটিন: €। মনে রাখবেন শরীরে প্রোটিনের 
চাহিদা অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ । সুস্থ্য প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির 
প্রতি কেজি শরীরের ওজনের জন্য ১ গ্রাম প্রোটিন 
ধার্ধ্য করা হয়েছে । অর্থাৎ ৬০ কেজি শরীরের 
ওজনের জন্য ৬০ গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন | [কিডনি 
রোগ ব্যতিত] গরমে মাংস (গরু, খাসী) পরিহার 
করে এর পরিবর্তে ছোট মাছ, পাতলা ডাল, টক 
দই, পাতলা দুধ, খাদ্যতালিকায় অর্তভূক্ত করে 
দৈনিক চাহিদা পুরণ করতে হবে । 

শর্করা: ৬। শর্করা জাতীয় খাবারের দিকে একটু 
লক্ষ করুন। আপনি জানেন কি? আপনার শরীরে 
শর্করা জাতীয় খাবারের চাহিদা কতটুকু । এটি হচেছ 
মোট ক্যালরির ৬০% | অর্থাৎ আপনার ওজন 
উচ্চতা, বয়স, শারীরিক পরিশ্রম লিঙ্গ ভেদে শক্তি 
চাহিদা যদি হয় ২০০০ ক্যালরি তবে তার ৬০ % 
নিতে হবে শর্করা জাতীয় খাবার থেকে । অর্থাৎ 
১২০০ ক্যালরি । ১২০০ গু ৪ _ ৩০০ গ্রাম শর্করা, 
এটি আপনি পাবেন ভাত, রুটি, চিড়া, মুড়ি, সুজি, 
সাগু, চিনি, আলু ও ফল থেকে । দুধ থেকেও আপনি 
শর্করা পাবেন । অনেকে ফল ও দুধ নিয়ে চিন্তিত 
হবেন, চিন্তা মুক্ত হতে জেনে নিন:- ফলে গড়ে 
১৫% শর্করা থাকে, দুধে ১২% শর্করা থাকে | মনে 
রাখতে হবে, পাকা আমে ক্যালরি প্রতি ১০০ গ্রাম 
পাকা আমে ৭৪ ক্যালরি পাওয়া যায় । আমে কোন 
প্রোটিন বা ফ্যাট নেই । পুরোটাই শর্করা । হ্যা তবে 
ভিটামিন “এ' পাবেন প্রচুর । প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা 
আমে ২৭৪৩ মাইক্রোগ্রাম ক্যারটিন পাওয়া যায় । 
গরমে শর্করার চাহিদা মিটাতে ভাত, রুটি, চিনির 
পরিমান কমিয়ে ফল, সবজি, দুধ, দই খাদ্য 
তালিকায় স্থান দিন । 

ভিটামিন ও খনিজ উপাদান: ৭ | গরমে ভিটামিন 
ও খনিজ উপাদানের চাহিদা মেটাতে টক ফল ও 
মিষ্টি ফল দুটোই খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে । 
এছাড়া রঙ্গিন শাক সবজি, তো রয়েছেই । সুষম 
খাদ্যতালিকা থেকে (39191)00 10191) আপনার 
খাদ্যের ৬টি পুষ্টি উপাদানের চাহিদাই পুরণ হবে । 
পানি: ৮। বিশুদ্ধ পানি গ্রহণের কথা ভূলে গেলে 
চলবে না । প্রতিদিন ২.৫ লিটার পানি গ্রহণ যথেষ্ট । 
৩ লিটার পর্যন্ত গ্রহণ করা যেতে পারে । তবে 
কিডনি রোগী ও ফ্লুয়িত রিটেনশন সিনদ্রমের 
রোগীরা পানি গ্রহণের ব্যাপারে সতর্ক হোন ও 
আপনার ডাক্তার এর পরামর্শ নিন। ৯। অত্যাধিক 
পরিশ্রম নিয়ন্ত্রণ করুন । প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্রাম 
করুন । ১০। নিজের প্রতি স্বাস্থ্য তোতা 
আপনাকে করবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সজীব ও 


কর্মক্ষম | 
_)॥ আত্তার্তহীদ ৩০ 


৬ ৬ 


তোমার সীরাতের পূর্ণতায় 


রেজা রহমান 

যুগযুগ মানুষ জেনেছে তোমার আবির্ভাবের কথা 
পৃথিবীর গ্রতিটি এঁশীগ্রন্থে আলোচিত ব্রিকালের 
মহান নেতা 

তোমার সীরাতের আলোয় ভেসে যায় 

শিক্ষাহীন, সভ্যতাবর্জিত, বর্বর অন্ধত্বের যুগ, 
দৃস্থ, নিপীড়িত নির্যাতিতরা পায় তাদের স্বজন । 
জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে 

তোমার সীরাত অস্ত্রে মুক্ত করলে স্বদেশ ভূমি 


নিরক্ষরকে, অক্ষরদানে কী অনন্য মুক্তিপণ 

বৃক্ষ; শস্যক্ষেত, নারী শিশু মোটেই হয়নি 

কেউ পীড়িত । 

এমন আর কেউ.আছে:শ্রেষ্ঠ সমরবিদ 

শ্রেষ্ঠ রাসুল সা. 

তোমার সীরাতের দীপ্তিতে সমস্ত কালিমা করে দূর 
অর্সথ-করলে প্রথম লিখিত সনদ মাত্র দশ বছরে 
বিশ্বের ইতিহাসে কে আর এমন হয় 

তোমার সীরাতেরসৌরভপূর্ণ আকাবার শপথ 
বিপর্যস্ত-বিশ্ব, পায় শান্তির দিক দর্শন 

সিরাজাম মুনীবা জাজ্ল্যমাণ, পৃথিবীর মধ্যাকাশে 
তোমার সীরাতের পূর্ণতায় মানুষ পেল দিক ও গতি 
পূর্ণতা ফের ইতিহাস 

সাক্ষী হলো আরাফাত, আকাশ যমীন 
মহাকাল হলো সাক্ষী 

তসবি জপে মহাশান্তি আলোকময় নাম 

রাসুলে রাব্বিল আলামীন 

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৷ 


খতীবে আযম ছিদ্দিক আহমদ রহ. 
মোহাম্মদ আবদুল।কা ইয়ুম় 
তিনি ছিলেন বিজ্ঞ আলিম 

শান্ত মনের. লোক 

দ্বীনের জন্য ত্যাগ করেছেন 

আরাম আয়েশ সুখ 

কত লোকে হাদিস টকারআন 

আজো অনেক লোকের মাঝো 

সে সব স্মৃতি ভাসে 

শক্ত হাতে তিনি 

দ্বীনের প্রদীপ জ্বালিয়ে গেলেন 

আমরা তাকে চিনি 


জুন*১০ 


সপ্্ীল পাখীগুলো 
শিহাব উদ্দীন আহমদ 
আবেগ আর ভাবের ঘোরে নয় 
মনের গহীনে লোকায়িত সোনালী 
সপ্পমীল পাখীগুলো, 

ডানামেলার আগেই হারিয়ে গেলো 
কিন্তু জীবনের সব রাস্তাগুলো 
আমি দেখেছি; 

শুধু রাজপথ নয়, অলি গলি আর 
অনেকের নাজানা- নাখোলা 
দ্বারের প্রান্ত । 

আমি দেখিয়ে দিতে পারি তোমায় 


আমি তৃপ্তির স্বাদ নেব প্রাণ ভরে ॥ 
তাই এসোর চোখ খোলো আমি-আর আমরা 
শুধু তোমারই জন্য । 


ভয় নাই ওরে ভয় নাই 
এয়াকুব জ্বালী/নওয়াব 
ভয়.কিসের ! ভয়,নাই ওরে ভয় নাই 
সমাজের:অশালীনতার বিরুদ্ধে 
সোচ্চার হও, হও জাগ্রত 
মযুলোৎপাটন, করে দাও বেঈমানদের | 
ওরা শান্তি ভঙ্গ করে কায়েম করে 
অশান্তি , ওরা ভন্ড 

জান কি? ওরা সাদাকে করে কালো 
আলোকে করে অন্ধকার; 

ওরা চায়নি দেশ হউক জাগ্রত 

ওরা দুশমান 

ওরা কারো দৌস্ত নয়,ওরা ভন্ড 
ভেঙ্গে ফেলো, জ্বালাও আরো দেখবে 
জ্বলবে প্রদীপ, ঘুচবে আধার 


দুর্বলের আহাজারি 
যদি চাও শান্তি তবে রুখেন্দাড়ীও;নভয় 
কিসেরঃ 


স্মৃতি ডেকে যায় ক্লান্তিহীন 
সাজ্জাদ আরফিন 

কেটে গেলো আরেকটি দিন 

জমতে জমতে র্েদ 

নদীও একদিন মরে যায় 

মন কীদে- স্মৃতি ডেকে যায় 

ক্লান্তিহীন 

কালও কখনো কখনো পেছনে তাকায় 
দেখে নেয় জীবন, মৃত্যু জন্ম 


শায়খ আসআদ মাদানীর 


স্মরণে 

মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম 
আকাশের এ রঙ্গিন বদন যখনি দেখি আমি 
হৃদয়ের মাঝে ভেসে ওঠে মাদানী তোমার বদন 
খানি 

যখন দেখি চাদের সাথে তারা ও আছে মিলে 
মনে হয় তুমি আছ মোর সাথে 

যাবে না আমায় ভুলে 

হঠাৎ যখন আকাশটাকে কালো মেঘে ঢাকে 
মনে হয় তুমি চলে গেছ নেই বুঝি মোর পাশে 
আকাশের শোভা চাদ তারোতে তা যদি না হয় 
আলোয় ভরা দুনিয়াটা আঁধারে পড়ে রয় 
আমার আকাশে তোমার এ রূপ 

চাদ তারার এক আলো তুমি শূন্য হদয় যে মোর 
ঘোর অন্ধকারে কালো 

পৃথিবীর আকাশে চাদ তারকা থাকবে যতদিন 
আমার হদয়ে থাকবে মাদানী, ভুলব না কোন 
দিন 


'জয় নবউত্থান! 
কাজীএনজরুল ইসলাম 
নতুন.পথের যাত্রা-পথিক 
চালাও অভিযান! 

উচ্চকণ্ঠে উচ্চার আজ- 
“মানুষ মহীয়ান!” 

খেলবি কে আর নতুন খেলা? 
বাইবি কি উজান? 

পাতাল ফেড়ে চলবি মাতাল 
স্বর্গে দিবি টানএ। 

সমর সাজের নাই রে সময় 
আজ বিপদের পরশ নেব 
শাঙ্গী আদল গায় । 

আসবে রণ-সঙ্জা কবে, 
সেই আশায়ই রইলি সবে! 
রাত পোহাবে প্রভাত হবে 
গ্রাইবে পাখি গান । 

আয় বেরিয়ে, সেই প্রভাতে 
ধরবি যারা তান, । 

আঁধার ঘোরে আত্মঘাতী 
যাত্রা-পথিক সব 

এ উহ্ারে হানছে আঘাত 
করছে কলরব । 
অভিযানের বীর সেনাদল! 
জ্বালাও মশাল, চল্‌ আগে চলু! 
কুচকাওয়াজের বাজাও মাদল্‌, 
গাও প্রভাতের গান! 

উবার দ্বারে/পৌছে গাৰি 


“জয় নব উত্থান!” 
_) আত্তার্তহীদ ৩১ 


পবিত্র কুরআনে মহান রাব্বুল আলামীন বলেন, “আপনার পালনকতরি প্রতি 
আহ্বান করুন । জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উত্তমরূপে উপদেশ শুনিয়ে এবং 
তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায় ।” [সুরা আন-নাহল: ১২৫] হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর (সা.) ইরশাদ 
করেন, “তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌছে দাও, যদিও তা ছোট বাক্য হয় । 
[মিশকাতা একটি প্রসিদ্ধ বাক্য আছে, 'প্রচারেই প্রসার" অর্থাৎ যে জিনিস যত 
বেশি প্রচার হবে, তা তত বেশি প্রসারিত হবে | দীনি ইসলামের প্রতি 
দাওয়াত যেহেতু মানব-জীবনের হেদায়তের জন্য একটি গুরুত্পূর্ণ বিষয় । 
তাই অপরের নিকট যাতে ইসলামের দাওয়াত পৌছতে পারে, তার জন্য 
বিভিন্ন মাধ্যম বা পদ্ধতি অবলম্বন করা একান্ত অপরিহার্য । বর্তমান 
প্রেক্ষাপটে সারা বিশ্বে যে সকল পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত 
পৌছানো যায়, তা নিয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল: 

১. দীনি মাদরাসার মাধ্যমে: আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের প্রচার- 
প্রসার ঘটাতে মানুষের নিকট ইসলামের সহী দাওয়াত পৌছার উদ্দেশ্যে 
হাজার হাজার দীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এখান থেকেই দীনের দায়ী 
মুবাল্লিগ, মুফতি, মুফাস্সির, মুহাদ্দিসহগণ বের হয়ে ইসলামের বহুমাত্রিক 
খেদমত আনযাম দিয়ে আসছেন । 

২. দাওয়াতে তাবলিগের মাধ্যমে: সারা বিশ্বে তাবলিগ জামাতের মাধ্যমে 
ইসলামের দাওয়াত একটি ক্রুটিমুক্ত ও নীরব বিপ্রৰ চালু হয়েছে । তাবলিগ 
দীনের ক্ষেত্রে গুরুতপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে । 

৩. লিখনীর মাধ্যমে: ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বই-পুস্তক রচনা করে 
দাওয়াতের ক্ষেত্রে মূল্যবান ভূমিকা পালন করা যায় । যেমন- কুরআন- 
হাদীসের অনুবাদ ও তাফসির করে ইসলামের বিধানসমূহকে সাধারণ 
মানুষের নিকট বোধগম্য করে তোলা | ইসলামী জীবনাদর্শের বিভিন্ন সহজ ও 
সুন্দর ভাষায় রচনা করে সকলের নিকট পৌছানো ইত্যাদি দাওয়াতের ক্ষেত্রে 
একটি শক্তিশালী বিপ্রব বটে । 


দিদাত ও ড. যাকির নায়েক প্রমুখ খ্যাতনামা বক্তরা ইসলামকে বিশ্বের 
দরবারে পরিচিত করছেন অত্যন্ত সফলতার সাথে । 


ধূসর সংস্কৃতি: বিবর্ণ সভ্যতা 

সংস্কৃতিকে আরবিতে “সাকাফা' বলে । এর অর্থ কৃষ্টি, পরিমার্জন, অনুশীলন 
ও উৎকর্ষসাধন । মুলকথা পরিশীলিত, পরিমার্জিত জীবনবোধ ও 
জীবনযাপনের বিশিষ্ট দিককেই সংস্কৃতি বা কৃষ্টি বলে। সুতরাং ইসলাম 
নির্দেশিত পরিমার্জিত ও উৎকৃষ্ট জীবন প্রণালীই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি । 
আমাদের সভ্য হওয়া আবশ্যক | অসভ্য আর বর্বর হলে মানবতা বিলুপ্ত হয়, 
অস্থিতৃহীন হয়ে পড়ে সভ্যতা । সংস্কৃতির একটি ধারাবাহিকতা ও নিয়মনীতি 
বা গণ্ডি থাকলেই জীবন সুন্দর হয় এবং শ্রেষ্ঠত্বে রপলাভ করে । “নিশ্চয় 
তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহর (সা.) মধ্যে উত্তম আদর্শ বিদ্যমান ।' [সুরা আল- 
আহযাব: ২১] তিনি আরও বলেন, “রাসুল (সা.) তোমাদের যা প্রদান করেন, তা 
গ্রহণ কর, আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থেকো ।' [সুরা আল- 
হাশর: ৭] তাই মুসলিম জাতির একান্ত প্রয়োজন রাসুলের (সা.) আদেশ- 
নিষেধের ওপর ভিত্তি করে জীবনপ্রণালী তথা সংস্কৃতিকে বিকশিত করা । 
কিন্তু পাশ্চাত্য লাগামহীন ও নিয়ন্ত্রণহীন সংস্কৃতি ঢেলে দিচ্ছে বিশ্ববাসীর 
মন্তকে, ধোলাই হচ্ছে মুসলিম তরুণ মগজ | এই নির্মম, নিষ্ঠুর ও নোতর 
সাংস্কৃতি গ্রাস করছে আমাদের পড়ুয়া সমাজটাকে । আমরা সাদরে গ্রহণ করি 
তাদের কালচার । প্রণাম করি তাদের । সে প্রভু হয় আর আমি হচ্ছি 
গোলাম । নিজের সংস্কৃতি কোথায় গেলো খুজে কি পেলাম? অথৈ সমুদ্দুর, 
গভীর-আটলান্টিক, গহীন অদৃশ্যতা যেখানে লুকানো আমার স্বকীয় সংস্কৃতি, 
কৃষ্টি কালচার সবকিছু । দাসত্বের গ্লানি আর কতটুকু? সাধারণ সংস্কৃতি 
সম্পর্কে বলা যায় মানুষের সামগ্রিক জীবনপ্রণালীই হচ্ছে সংস্কৃতি । তবে 

ংটো হওয়া কি এই জীবনপ্রণালী? জানি না আধুনিক হওয়ার সাথে 
নোংরামি আর বেহায়াপনার কি সম্পর্ক? দেশ-সমাজ তথা জাতি আধুনিক 
হয় ভাষার শুদ্ধতম ব্যবহার, ভালো আচরণ, চরিত্রের নৈতিক মাপকাঠি 
উপরের দিকে ধাবিত হওয়া আর প্রগতির উন্নয়নের মাধ্যমে ৷ পরিধানের 
কাপড় ফেলে দিলে কি রাষ্ট্রব্যবস্থার উন্নয়ন হয়? না সুন্দর কারিগরি জ্ঞান, 
প্রযুক্তির উন্নয়ন, রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
ফলেই একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা উন্নত হয় । 
পদাঁ করলে বা মানসম্মত পোশাক পড়লে কি দেশকে উন্নত করার যায় না? 
মানসম্মত পোশাকে কি কম্পিউটার-রোবট ইত্যাদি চালানো করা যায় না? 
অবশ্যই যায়। রাষ্ট্রের উন্নয়নে, সংস্কৃতির উন্নয়নে মানসম্মত পোশাক 
ক্ষতিকর নয় । রবং ভালো বলে মনে হয় । আসুন জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন আর 
সুশিক্ষা দিয়ে দেশের ডিজিটাল ব্যবস্থাকে অগ্রসর করি । 
আসুন মুক্ত হই । আর কতদিন থাকবো দাসত্বের শৃঙ্খলে | পশ্চিমাকে পূজা 
করতে ঢের ইচ্ছে হচ্ছে না। সংস্কৃতির জন্যেই ভাষা আন্দোলন । অদৃশ্যে 
হারিয়ে যাওয়া আমাদের স্বকীয় সংস্কৃতির সন্ধান করি | ফের যদি ফিরে পাই 
তাহলে সাদরে আলিঙ্গন করবো । চিত্তে বসবে ফুর্তির আমেজ, দু'চোখ হবে 
ফিরে পাবার আনন্দে প্রশান্ত মহাসাগর ৷ আমি জানি না এটা ধূসর সংস্কৃতি, 
বিবর্ণ সভ্যতা । ১৯১৭ সালে বিশ্বের পুঁজিবাদী অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে 
সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার উত্তব ঘটে । অর্থনৈতিকভাবে মানুষকে সফলতা 
দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৯১ সালে ডিসেম্বর মাসে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার 
পতন ঘটে | এই মতবাদও ছিলো পুঁজিবাদের মতো একটি নিকৃষ্টতম কুফরি 
মতবাদ । এখন বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতি পুনরায় নিজের বিরান সাধন 


৪. ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে: পূর্ব যুগে মৌখিকভাবেই কোনো জিনিসের 


করছে । এই মতবাদেরও যদি আবার বিনাশ হয়, তাহলে ইসলামী 


প্রচার সম্পাদিত হতো | তাই ইসলামের দাওয়াতও মৌখিকভাবেই প্রচার 
করা হতো । যেমন- রাসুল (সা.) সাহাবীগণকে মৌখিকভাবে বলতেন। 


অর্থব্যবস্থা খুব এবং খুব বেশি করে আবশ্যক হয়ে দেখা দেবে । সেদিনই 
সংস্কৃতির উন্নয়নের পথে তাল মিলিয়ে অর্থব্যবস্থার উন্নয়ন খুব সহজ এবং 


তারা মৌখিকভাবে তা অন্যদের নিকট পৌছে দিতেন । বর্তমানেও উক্ত 
পদ্ধতিতে অপর ভাইকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া যায় । 


দারুন সুন্দর হবে । ইসলামী সংস্কৃতি সব সময় উন্নয়নমূলক, পারস্পরিক 
সদিচ্ছামুলক ও কল্যাণকামী । বিশ্বনবী (সা.) বলেন, “আমাদের সংস্কৃতিতে 


€. মিডিয়ার মাধ্যমে: বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন প্রচারযন্ত্রের ব্যাপক উন্নতি 
সাধিত হয়েছে । যেমন- রেডিও-টেলিভিশন, ইন্টারনেট হলো সারা বিশ্বে 
ইসলামকে ছড়িয়ে দেওয়ার একটি অতিআধুনিক পদ্ধতি | এ পদ্ধতিতে সারা 
বিশ্বে মুসলিম মিল্লাতের দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যা মুহুর্তেই 
পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌছে যাচ্ছে । বর্তমান সময়ে আহমদ 
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পারস্পরিক সদিচ্ছাই দীন ।' সুতরাং আমাদের সংস্কৃতিতে অপরিহার্ষ সুন্দর 
ও শালিন পোশাক সাংস্কৃতিক উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ উপায় । 


এম. এন. জলিল নোভেল 
ছাত্র: চট্টথরাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম 


)॥ আত্তান্তহীদ ৩২ 


ছড়া-কবিতা মনের মতো বিদ্যুৎ তোমার প্রতি 
নদী আর পাহাড় ঘেরা বিদ্যুতকে 
নদ- র পাহাড় ঘের তত 
আত-তাওহীদ একটি কানন মাতৃভূমি রাজার কুল. টিভি 
আত-তাওহীদ তোমায় পড়ছি আমি রোপন করল একটি কানন বি ঝি সুরে দুল দুল । স্বল্প কিছু ৰ 
দুটি বছর ধরে মেঠু পথে লাঙ্গল কীধে নেইকি ছঁকালাম 
তোমার সুন্দর কালাম থেকে জমিরিয়া নামটি তাহার যায়রে কৃষক ভুঁই তোমার ম্লেহমায়া 
হিরা মানিক ঝরে । সবার মুখে মুখে । জেলে ভাইরা বড়শি পুতে নেই কি যে আদর 
তুমি বিহীন আমার জীবন জ্ঞান বিলিয়ে খুশবো ছড়ায় ধরে কাতলা-রুই | গরমের দিনে এত জ্বালা 
অন্ধকার তাহার ফুলগুলি বৈঠা হাতে মাঝি চলে হয়েছো কেন পর । 
তুমি থাকবে আমার মাঝে রাত-দিবসে করে আহরণ ভাটিয়ালি সুরে লোডশেডিয়ের কষ্টে এখন 
সারা জীবন ভর | দীনের পথের বুলবুলি । সুদূর বনের হুক্কা হুয়া প্রাণ পাখি যায় যায় 
জীবন পথে তুমি আমার আরও আসে সেই বাগিচায় হারিয়ে যায় ভোরে । পুনরায় তুমি ফিরে এসো 
সবার সেরা বন্ধু মধুকর কত রোজ প্রত্যুষে পূর্বকাশে করছি দোয়া এ অসহায় । 
তুমি আমার ভালোবাসার মধু খেয়ে চলে যায় রঙ্গিন সুরুজ হাসে 
যেন অতল সিন্ধু । তারা বীরের মতো । ডালে ডালে সুরের প্রখর 
পড়ার মাঝে তোমার মতো মধু তারা বিলি করে দোয়েল পক্ষী নাচে। 
আপন কিছু নাই বিশ্ববাসীর তরে সন্ধ্যা আসে ধীরে ধীরে 
তোমার তারিফ করলে আমি সেই মধু বিলি হয়ে যায় উকি মারে নিশি 
হৃদয়ে শান্তি পাই । প্রত্যেকের ঘরে । মনের মতো গ্রামটা আমার 
পরিশেষে দোয়া করি আল্লাহ জানে কত উচু তাইতো ভালোবাসি । 
টি র রোপনকারীর শান 
অধ্যয়নে যেন তান হলেন মোদের জানা আসহাবে কাহাফ 
জীবন করি ধন্য । আজিজুল হক (রা.) নাম । হায়াত আল-ফেরদৌস 
আপনি কি রাখেন খবর আমার সৃষ্টিতে বিস্ময়? 
ছাত্রের জন্য প্রয়োজন পেটুক বুড়ো গুহাবাসী আর রকিমের দল, ছিল ঘোর নিদ্রা তনয় 
মুহাম্মদ হামিদ উল্লাহ মুহাম্মদ আরিফ উল্লাহ পূর্বে কহিল যুবকেরা প্রভু হে পরওয়ার করুণা অপার, 
অজুর সাথে বই ও কিতাব এক যে ছিল করিও প্রদান নিজ হাতে মোদের আর সন্ধান জীবিকার । 
কর মুতাআলা পেটুক বুড়ো বাদশা মুশরিক হেতু করিবে কতল তৌহিদী জনতায় 
সঙ্গে রাখা কাগজ ও কলম পেট ছিল তার মোটা ভাবি এই যুবকের দল পর্বত গুহায় লয়েছিল আশ্রয় 
এবং কথা কম বলা । ভাত খেতো সে ওহে দেখিবে তুমি উষার উদয় অস্তে নিয়ন্ত্রণ আর কিতমির পাহারায় 
লিখে নেয়া কাগজে থালা থালা করিয়াছি আচ্ছাদান তাদের কর্ণকৃহরেনিদ্া়-পদ় 
ভালো কথা আসলে স্মরণ কাঠাল গোটা গোটা । করিলাম জাগ্রত সেই জামাতের পর তিনশত কাল আর নয় অধিকমাত্রায় 
খারাপ ছেলের সঙ্গ থেকে একদিন সে শ্বশুর বাড়ি কেহ কহে একদিন, কেহ একরাত কাটিয়াছে মোদের আল্লাহর রাস্তায় । 
নিজেকে কর বরণ । পেল নিমন্ত্রণ মাঝে কহিলেন কুরআন প্রণেতা দুই ব্যক্তির বর্ণনায় 
বন্ধুর সাথে পাঠ ছেড়ো আম-কাঠাল আর ধ্বংস হইবে নেয়ামতরাজি শুকরিয়া করিলে না আদায় । 
না থেকে বিভোর ইলিশ মাছের মুসা কহিলেন নুনের পুত্র না থামিয়া অটল চলিব সেই মাঝ দরিয়ায় 
লোকের সাথে ব্যবহার-আচরণ বিরাট আয়োজন । দেখিয়াছে তাহারা, যাহারে করিয়াছে দান জ্ঞান অফুরান অপার করুণায় । 
কর সমধুর | ইচ্ছে মতো খেয়ে বুড়ো আর বলিল তোমায় প্রশ্নের স্বরে সেই বাদশাহর ঘটনায় 
বাইরের কেউ না আসে যেন পথ চলছে হেটে যে করিয়াছে প্রাচীর রুখিতে জুলুম সেই জালেমের আস্তানায় । 
লিখা-পড়ার কক্ষে পথের মাছে হৌচট খেয়ে পরিশেষে করিলেন জারি এক ফরমান রহিম ও রহমান 
রীতি মতো ক্লাস করো পেট গেল তার ফেটে । ঈমান সৎকাজ শিরকবিহীন তব দর্শনই তার প্রতিদান । 
ইলম শেখার লক্ষ্যে । [সুরা আল-কাহাফের কয়েকটি রুকুর আংশিক কাব্যিক অনুবাদ] 
তিন মাথাবিশিষ্ট লোক খেতে বলেছেন, তার মানে মধ্যম পন্থা অবলম্বন ছেলে : কেন আম্মুর মতো লাগছে। 
একজন গ্রাম্য ব্যক্তির তিন ছেলে ছিল কিন্তু মজার করা এবং মাছের মুড়ো খাবে মানে ছোট ছোট মাছ পিতা : বেয়াদবের মতো কি বলছিস! 
ব্যাপার হলো একজন থেকে অপরজন বোকামিতে খাওয়া আর যে বলেছেন তিন মাথাবিশিষ্ট লোকের ছেলে : একদম ঠিক বলেছি। আম্মুর যেমন 
এগিয়ে ছিল । তাই তাদের বাবা ব্যর্থ মনে তাদের বুদ্ধি নিতে তা হচ্ছে আমার মতো বৃদ্ধের পরামর্শ দাড়ি নেই তেমনি আপনারও নেই । 
শেষ আদেশ দিলেন যে আমার মৃত্যুর পরে তোমরা নেওয়া । বোকা ছেলেরা বৃদ্ধকে প্রশ্ন করল যে 
রে কাজ করবে: ১. মাঝ নদীর জল খাবে, ২. ৬ বিডাবে মি তম বলা উন ৮৮4 জাপানির সি 
বুদ্ধি নেবে । বোক ছেলেরা তাদের বাবার মৃত্যুর 
লে ছে তা মাথাবিশিষ্ট লোকের মতো দেখায় । কেন পড় না? 


প্রথম দুটি অতি সহজেই পালন করতে পারলেও 
শেষেরটিতে এসে হোচট খেল। অর্থাৎ তিন 
মাথাবিশিষ্ট লোক খুঁজে পেল না। অবশেষে এক 
বৃদ্ধের কাছে সন্ধান চাইল তিন মাথাবিশিষ্ট 
লোকের । বৃদ্ধ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা 
তাদের বাবার আদেশের কথা বলল । বৃদ্ধ মুচকি 
হেসে বলল, বোকা ছেলেরা! তোমাদের বাবা 
যথার্থই বলেছেন, তোমাদের যে মাঝ নদীর জল 
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অত্থহে: হ্হাম্মদ হস খান 

নি 
আম্মুর মতো লাগছে 

এক লোক দাড়ি সেভ করে তার ছোট ছেলেকে 

জিজ্ঞেস করল: 

পিতা : দেখ তো খোকা! এখন আমাকে কার 
মতো লাগছে? 


শিক্ষক : ক্লাসে ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলে ছাত্র পড়া 
বলতে পারলো না। তখন শিক্ষক রাগ 
করে বলল, তুমি বাসায় পড়? 


ছাত্র নাস্যার। 
শিক্ষক কেন পড় না? 
ছাত্র পড়লে ব্যথা পাই । 


সংঘহে: হাফেজ ইউসুফ ফারত্কী 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চষ্টথ্রাম 


)॥ আত্তান্তহীদ ৩৩ 


সৌদিতে জাদু দেখানোর দায়ে 
টিভি উপস্থাপকের মৃত্যুদণ্ড 


জাদু দেখানোর অপরাধে লেবাননের একটি টক শো*র উপস্থাপকের মৃত্যুদণ্ড 
দিয়েছে সৌদি আরব | এক লিখিত বিবৃতিতে রায় পুনর্বিবেচনার জন্য সৌদি 
বাদশাহকে অনুরোধ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা আযামনেস্টি 
ইন্টারন্যাশনাল । দণ্ুপ্রাপ্ত উপস্থাপকের নাম আলি হোসাইন সিবাত (৪৮) । 
বৈরুতভিত্তিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল শেহেরজাদের একটি টকশো 
উপস্থাপনা করতেন তিনি । ২০০৮ সালের মে মাসে ওমরা পালনের উদ্দেশে 
সৌদি আরব সফরে গেলে নিষিদ্ধ জাদু দেখানোর অভিযোগে সৌদি পুলিশ 
(স্থানীয়ভাবে মুতাওয়া* নামে পরিচিত) তাকে আটক করে | এর পর তাকে 
বিচারের মুখোমুখি করা হয় । ২০০৯ সালের নভেম্বরে মদিনা শহরের 
আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেন । সিবাত এ রায়ের বিরুদ্ধে 
আবেদন করেন | এর পর মামলাটি মক্কার আদালতে পাঠানো হয় । আদালত 
সিবাতের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের পুনঃতদন্তের নির্দেশ দেন । তদন্ত শেষে 
তার মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয় । রায়ে বলা হয়, তাকে উপযুক্ত শাস্তিই দেয়া 
হয়েছে এ রায় অন্যদেরকেও নিষিদ্ধ জাদু প্রদর্শন না করার ব্যাপারে উদ্দ্ধ 
করবে । 


ভারতে অতিরিক্ত ৪০ লাখ টন 


ভারতের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটাতে কাতার অতিরিক্ত ৪০ লাখ টন 
তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহে সম্মত হয়েছে। বিশ্বের বৃহৎ 
এলএনজি রফতানিকারক দেশ কাতার ২০১১ সালে ১০ লাখ টন গ্যাস 
সরবরাহ শুরু করবে এবং ২০১৪ সাল নাগাদ তা বেড়ে দীড়াবে কমপক্ষে 
৪০ লাখ টন । “এ ব্যাপারে ১৫-২০ বছরের চুক্তি হবে । ভারত বর্তমানে 
একটি দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তির আওতায় কাতারের র্যাসগ্যাস থেকে প্রতি বছর 
৭৫ লাখ টন এলএনজি আমদানি করে । কাতারের এলএনজি'র মূল 
আমদানিকারক হল যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ । কিন্তু তারা আমদানি ত্রাস করায় 
কাতারে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস উদ্ৃত্ত রয়েছে । 
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মুসলিম নারীদের বোরকা পরা 
নিষিদ্ধ করে উত্থাপিত একটি 


নিন্দা জানিয়েছে । প্রতিষ্ঠানটি হুশিয়ার করে বলেছে, বেলজিয়াম বিপজ্জনক 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। 

বেলজিয়ামে প্রায় ৩ লাখ মুসলমান বাস করে । রক্ষণশীল মুসলিম নারীরা 
রাস্তায় বোরকা পরে বের হয়ে থাকেন । কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বোরকা 
নিষিদ্ধ করার বিষয়টি নিয়ে শুরু হয় তুমুল তর্ক বিতর্ক । আইনটি পার্লামেন্টে 
উঠলে ভোটাভুটিতে তা পাস হয়ে যায়। পরে কেন্দ্রীয়-ডানপন্থি এমপি 
ড্যানিয়েল ব্যাককুয়েলাইন সাংবাদিকদের বলেন, জনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে 
প্রকাশ্য রাস্তায় বোরকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে । তিনি আরো বলেন, এটা 
নারীদের আত্মমর্ধাদারও প্রশ্ন । বোরকার আড়ালে থাকা একজন নারীকে 
ভ্রাম্যমাণ কারাগার" বলে প্রতীয়মান হয় । প্রথমবার আইন অমান্য করলে 
আদালত ১১০ পাউন্ড (প্রায় ১৭০ মার্কিন ডলার) জরিমানা করবে । 
দ্বিতীয়বার জরিমানা ছাড়াও জেলে পাঠানো হবে । পার্লামেন্টে পাস হওয়া 
আইনটি সিনেটের সিল পড়ার সাথে সাথে এটি কার্যকর বলে ধরা হবে । 
এদিকে, ত্যামনেস্টির বিশেষজ্ঞ জন ডালহাজসেন বলেন, পুরো মুখমণ্ডল 
ঢেকে বোরখা পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ নারীদের মতপ্রকাশ ও ধর্মীয় 
স্বাধীনতার লংঘন । তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ইউরোপে প্রথম 
বেলজিয়াম পুরো মুখ আবৃত করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করছে, যা একটি 
বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত । 


২০২০ সালের মধ্যে চাদে 


মানুষ বাস করতে পারবে কি? 
সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা চাদে পানির অস্তিত্ব খোজার জন্য বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে । 
জীবনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তরল পানি, পরিমিত তাপমাত্রা ও 
স্বাভাবিক আবহাওয়ামন্ডল 
অতি প্রয়োজন । চাদের দুরত্ব 
পৃথিবী থেকে প্রায় ২ লক্ষ ৪০ 
হাজার মাইল । চাদের দুরত্ব 
খুব কম হলেও সেখানে 
বসবাস করা খুব কঠিন হবে । 
কারণ হলো, চাদে বায়ুমন্ডল 
নেই বললেই চলে । চাদের 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি খুব কম বলে 
এর থেকে সব গ্যাস বিলুপ্ত 
হচ্ছে । একদল বিজ্ঞানীর মতে 
পৃথিবী পৃষ্ঠের তুলনায় এর 
বায়ুমন্ডলীয় চাপ (১/১০০০০) 
ভাগ । অপর বৈজ্ঞানিকরা মন্তব্য করলেন বায়ুমন্ডলীয় চাপ এর থেকেও কম । 
চাদের গতি ১,০২২ কি.মি./সে. গড় ব্যাসার্ধ ১৭৩৭.১০ কি.মি. পৃষ্ঠীয় 
তলের ক্ষেত্রফল ৩.৭৯৩%*১০৭ বর্গ কিমি আয়তন ২.১৯৫৮*১০১০ 
ঘনমিটার ভর ৪.৩৪৭৭*১০২২ কেজি । চাদের গড় ঘনত্ব ৩৩৪৬.৪ 
কেজি/ঘনমিটার, অভিবর্ষীয় ত্বরণ ১.৬২মি/সে২, মুক্তি বেগ ২.৩৮ 
কি.মি/সে. গড় তাপমাত্রা ২২০ কেলভিন সর্বনিয় তাপমাত্রা ১০০ কেলভিন 
এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৯০ কেলভিন। বৃন্তীর গতি লুনরে তলে ১.৬৮ 
কি.মি/সে. ৷ টাদের মুক্তিবেগ ২.২৮ কি.মি./সে | পৃথিবী ও সূর্যের টান এ 


আইন পাস হয়েছে বেলজিয়ামের 


ধরনের নিয় বেগ তৈরি করেছে । এ ধরনের নিজ বেগে আবহাওয়া মন্ডলের 


পার্লামেন্টে । গোটা ইউরোপে 
বেলজিয়ামই প্রথম দেশ যেখানে 
নারীদের বোরকার ওপর পূর্ণ 
নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো | এই 


উপাদানগ্তুলি থাকতে পারছে না, দিনের বেলা উচ্চ তাপমাত্রায় পান 
বাম্পায়িত হচ্ছে, কম মুক্তি বেগের কারণে ১/৩ ভাগ উত্তপ্ত গ্যাস টিকে 
থাকছে না । বায়ুমন্ডল না থাকায় চাদে তাপমাত্রার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় । 

দিনের বেলায় তাপমাত্রা যেখানে ১০০ (যে তাপমাত্রায় পানি টগবগ করে 


আইনের বলে বোরকা পরিহিত 
নারীদের আটক করে জেলে 


ফুটতে থাকে) রাত্রে সেই তাপমাত্রা হয় ৮০। প্রাণীদের বাচার জন্য পরিমিত 
তাপমাত্রা (-১০০ সে. থেকে ৪০০ সে.) স্বাভাবিক আবহাওয়ামণ্ডল ও পানি 


ঢুকানো ও আর্থিক জরিমানা করা 
যাবে [আইিটিপ্নেডেকিিছিডারিনি ভোটে পিসি দের 
সরকারি ও বিরোধী দল বোরকা নিষিদ্ধ করার বিষয়ে একমত | এদিকে, 
আযামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বেলজিয়াম পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে প্রকাশ্যে 
বোরকা পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির বিষয়ে ভোট অনুষ্ঠানের পর তীব্র 
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দরকার কিন্তু চন্দ্র তার কোনটিও নেই তবে এর পৃষ্ঠের কয়েক ফিট নীচে 
দিবারাত্রিতে তাপমাত্রা সমান থাকে এবং তীব্রতাও সহনসীমার মধ্যে । 
তাছাড়াও বাযুমন্ডল না থাকায় উদ্ধার আঘাত আসতে পারে । বাতাস না 
থাকায় হয় স্পেস-স্যুট পরে থাকতে হবে অথবা মাটির গর্তের ভেতর 
দীর্ঘদিন ও রাতের বেলা অথবা দিনের বেলা পর্বত গুহায় বদ্ধমুখ আবহাওয়া 


॥ আত্তার্তহীদ ৩৪ 


নিয়ন্ত্রিক গৃহে বাস করতে হবে | সুতরাং বিশেষ আশ্রয় ছাড়া কোন মানুষ 


বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কোন পোশাক গ্রহণযোগ্য, তা তারা জানেন । তাদের ওপর 


খোলা জায়গায় দীড়ালে সে বাচতে পারবে না । বাতাস না থাকায় সেখান 
থেকে রেডিও টেলিফোন যোগাযোগ করা হবে না । শব্দ চলাচলের জন্য বায়ু 
মাধ্যম দরকার । চাদে সম্ভবত পরিষ্কার পানি পাওয়া যাবে না, বড় জোর ১৪ 
দিন দীর্ঘ রাতের বেলা অথবা খুব ভোর বেলা সামান্য তুষারের আকারে 
পানির সাক্ষাৎ মিলতে পারে | পানি ও বায়ুমন্ডলের জন্য সেখানে জীবজন্ত 
গাছপালা বাস করতে পারবে না। আবার কচিৎ কোন কোন অংশের রং 
পরিবর্তিত হয় বলে অনেকের ধারণা যে হয়তো ক্ষুদ্র শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ 
থাকতেও পারে । তবে এগুলোর তেমন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই । চন্দ্রযান-১ 
চাদের বিভিন্ন খনিজ উপাদান এবং হিলিয়াম-৩ নামে দুষ্প্রাপ্য মৌলর খোঁজ 
করছে। যদি এ মৌলটি পাওয়া যায় তবে পারমাণবিক জ্বালানির অভাব 
মেটাবে । হিলিয়ামের ক্ষেত্রে থার্মাল ১.৬ কি. মি./সে | সুতরাং এ গ্যাসটি 
যদি উৎপন্ন করা যায় যা প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া, তবে এটি এক মাসের 
ভেতর চাদ থেকে চলে যাবে । যে চাদে আবহাওয়ামন্ডল নেই বললেই চলে, 
যেখানে বাতাস না থাকার কারণে যোগাযোগ সমস্যা, যেখানে 
উচ্চতাপমাত্রায় পানি ফুটবে এবং বাম্পে পরিণত হবে এবং যেখানে 
অক্সিজেনের অভাবে প্রচুর মহাজাগতিক পাথর ও উক্ধাপাত হচ্ছে, অদূর 
ভবিষ্যতে যদি চাদে বায়ুমন্ডল তৈরি হয়, তবেই চাদকে উদ্ধার হাত থেকে 
রক্ষা করা যাবে। অন্যথায় সাহিত্য, কবিতার কল্পনার চাদের ধ্বং 
অনিবার্ষ । মৃতপ্রায় সেই চাদে ২০২০ সালের মধ্যে মানুষ পা রাখতে পারবে 
কি। 


পাকিস্তানের সফল ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা 

00576857758 
ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে । ওদিকে 
প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানি পাকিস্তানকে 
পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের 
আহ্বান জানিয়েছেন । সামরিক বাহিনীর এক 
বিবৃতিতে বলা হয়, ২৯০ কিলোমিটার (১৮০ 
মাইল) পালার গজনবি ও ৬৫০ কিলোমিটার দূর 
পর্যন্ত আঘাত হানতে সক্ষম শাহীন-১ উভয়ই 
লক্ষ্যস্থলে সফলভাবে আঘাত হেনেছে । বিবৃতিতে 
. চেয়ারম্যান জেনারেল তারিক মজিদ ও অন্য 
উধর্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা ওই পরীক্ষা প্রত্যক্ষ করেন। 
প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে পাকিস্তানকে একটি পরমাণু 
শক্তিধর দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং বেসামরিক পরমাণু জ্বালানি 
সুবিধাদানের আহ্বান জানিয়েছেন । 


কলকাতা হাইকোর্টের রায় 
015808192555855750758 


কখন কোথায় কী ধরনের পোশাক 
পরতে হবে, শিক্ষিকারা তা 
ভালোই জানেন । তাই নিজেদের 
পোশাক নির্বাচন করার এখতিয়ার 
একমাত্র শিক্ষিকাদেরই, অন্য 
এ কারও নয়। স্কুল পরিচালন সমিতি 
বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে 
রর তাদের ওপর কোন বিধিনিষেধ বা 
মতামত চাঁিয়ে দীতে পারেন না স্ইে অধিকার তাদের নেই। গত ৮ মে 
শিক্ষিকাদের পোশাক সংক্রান্ত মামলায় এ রায় দিয়েছেন কলকাতা 
হাইকোর্টের বিচারপতি জয়ন্ত বিশ্বাস । সিঙ্গুরের গোলাপমোহিনী মলিক 
গার্লস স্কুলের পরিচালনা সমিতি নির্দেশ দিয়েছিল, কোন শিক্ষিকা সাদা শাড়ি 
ছাড়া রঙিন শাড়ি বা অন্য কোন পোশাকে স্কুলে আসতে পারবেন না। 
পরিচালন সমিতির এ নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সাত শিক্ষিকা হাইকোর্টে 
মামলা করেন । সেই মামলায় রায় দিয়ে বিচারপতি জানান, নিজেদের 
পোশাক নির্বাচনে শিক্ষিকারাই শেষ কথা । শিক্ষিকারাও সমাজের সদস্যা, 
পরিবারের সদস্যা, স্কুলেরও সদস্যা । তাই সমাজ, পরিবার, বিদ্যালয়ের 


জুন১০ 


কোন নির্দেশ চাপিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই । অন্য কারও সেই অধিকারই 
নেই । কয়েক বছর ধরেই শিক্ষিকাদের পোশাক নিয়ে বিতর্ক চলছে এবং 
ওই স্কুলে রঙিন শাড়ি নয়, সাদা শাড়ির নির্দেশ জারি হয় । 


ব্রিটেনের পার্লামেন্টে প্রথমবারের 
মতো ৩ মুসলিম নারী 


ব্রিটেনে এবারের প্রতিদবন্দিতাপূর্ণ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো তিন মুসলিম 
নারী পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে একজন 

ধলাদেশি বিটিশ রোশনারা আলী | বাকি দু'জন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত 
বিটিশ নারী । বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত রোশনারা আলী বেথনাল গ্রিন ও বোর 
ইস্ট লন্ডন থেকে 


এন্টি 


বি বেরি বানি অক ১৮ হাজার ৭৮২ ভোট 
পেয়ে কনজারভেটিভ দলের প্রার্থী এন্ডি মর্গানকে পরাজিত করেছেন । অন্য 
পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত অক্সফোর্ড থেকে পাস করা ব্যারিস্টার শাবানা মাহমুদ 
লেবার পার্টির প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছেন । তিনি নিকটতম প্রতিদ্বন্দি 
থেকে ১৯ হাজার ৯৫০ ভোট বেশি পেয়ে জয়লাভ করেন । লক্ষ্যণীয় বিষয় 
হলো- তিন মুসলিম নারীই লেবার পার্টি থেকে জয়লাভ করেছেন । 


উচ্চ শিক্ষার জন্য মাওলানা আবুল 
কালাম আযাদ জাতীয় বৃত্তি ঘোষণা 


ভারত সরকার অনগ্রসর সংখ্যালঘু মুসলমানদের এম.ফিল ও পি.এইচ.ডি 
ডিগ্রী অর্জনের সুবিধার্থে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ জাতীয় বৃত্তি 
প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অধিভূক্ত যে কোন 
ইনস্টিটিউট বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীনে কলা, বানিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 


অনুষদের বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য পাচ বছর মেয়াদী এ বৃত্তি 
প্রযোজ্য হবে । সর্বমোট ৭৫৬ জন গবেষককে প্রথম দু'বছর প্রতিমাসে ১০ 


আভিলিিতিদিিজমিনিবেডিতি কমি 
থেকে ১২ হাজার এবং পরবর্তী ৩ বছর প্রতিমাসে ১৪ থেকে ২৫ হাজার 
রূপী গবেষণা বৃত্তি প্রদান করা হবে । 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
সূত্র: ইন্টারনেট 
[তি ৩] [ ৬৬৩৬ ! 


৭২৯... ম্যাড ইন ইসরাইল । প্রতিটি অর্থ ব্যয় হয় ইরাক-ফিলিস্তিন 
গান মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও সৈন্য লালনে, ধবংস ও ষড়যন্ত্র... 


5251588188815158 


আলিমদের উদ্দেশ্যে মুফতী তাকী উসমানী 


মুসলমানরা ইসলামকে সীমিত 


গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে 
বিশ্ববরেণ্য হাদিস ও ফিকাহবিদ আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী বলেন, আজকের 
দুনিয়ায় মুসলমানরা কেবল ঈমান ও ইবাদাত এ দুটির মধ্যে নিজেদের গপ্ডিবদ্ধ 
করে রেখেছে । অথচ ঈমান ও ইবাদাতের পাশাপাশি অর্থনৈতিক লেনদেন, 
সামাজিকতা, উত্তম চরিত্র গঠন-এসব ইসলামের মৌলভিত্তি। এগুলো থেকে 
বিচ্যুতিই মুসলিম উম্মাহর অনগ্রসরতা ও অধঃপতনের কারণ । গত ১০ মে 
বারিধারার হোটেল সামার প্যালেসে বিশিষ্ট উলামাদের উদ্দেশ্যে এসব কথা 
বলেন । অমুসলিমরা ইসলামের এসব নীতির অনুসরণ করেই জাগতিক উন্নতি ও 


বিরোধী নিয়ম নীতি চলবে ততদিন দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা 
দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না । বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) নির্দেশিত পন্থাই 
বিক্ষুদ্ধ এ পৃথিবীতে নিরাপত্তা ও স্বস্তির নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম । তিনি আরো 
বলেন, ইসলাম কখনও জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ এর মত মানবতা বিরোধী 
কর্মকাগ্ডকে সমর্থন করে না। উন্নত চরিত্র, সহিষ্ট্রতা ও মানবতার আদর্শে 
দুনিয়া ব্যাপী ইসলাম প্রচারিত ও বিকশিত হয়েছে । 

সংবাদ প্রেরক: মাহমুদ উল্লাহ 


বুদ্ধিবৃত্তিক হামলা প্রতিরোধে আলিমদের বিভিন্ন 

এর এর, 
ধর্ম ও ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে 
বিগত ৬ মে ঢাকার ফটোজার্নালিষ্ট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল 
ইসলামিক ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত “ইসলামের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক 
হামলা: প্রতিরোধের কর্মপন্থা" শীর্ষক বৃদ্ধিবৃত্তিক সেমিনারে বক্তগণ বলেন, 
বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক হামলা প্রতিরোধে উলামাদের বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষায় 
পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে । মিরপুর দারুল উলুম মাদরাসার প্রিন্সিপাল ও 
শায়খুল হাদীস মুফতী রেজাউল হক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ এর সভাপতিত্বে 
অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইসলামিক 
ফোরামের চেয়ারম্যান মাওলানা শহীদুল ইসলাম ফারুকী | উক্ত সেমিনারে 
আলোচক হিসেবে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ড. মুহিববুল্লাহ কাসেমী, 
মাওলানা ফয়সাল আহমদ জালালী, ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, হাসানুল 
কাদির প্রমুখ । 


বিগত ৪ মে রামু খিজারী হাইস্কুল চত্বরে অনুষ্ঠিত রামু ইসলামী সম্মেলন স্মারক 
২০১০ “সত্যের ধ্বনি'র মোড়ক উন্মাচন অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, এ স্মারক গ্রন্থ 


অগ্রগতি সাধন করছে বলে তিনি মন্তব্য করেন । তিনি বাংলাদেশের ইসলামী 


কক্সবাজারের ইতিহাস অন্বেষায় রেফারেন্স বুক হিসেবে অবদান রাখবে । 


₹কিংয়ে শরীয়াহভিত্তিক লেনদেন হচ্ছে কি না তা গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে 
হাক্কানী আলিমদের প্রতি আহ্বান জানান । তিনি বলেন, ইসলামী অর্থনীতির 
ওপর লেখা আমার বইগুলোর বাস্তবায়ন হচ্ছে, না কেবলই প্রদর্শিত হচ্ছে- তা 
হাক্কানী আলিমদের যাচাই করা জরুরী । বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও পাকিস্তানের 
শরীয়াহ আদালতের সাবেক বিচারপতি মুফতী তাকী উসমানী বসুন্ধরা ইসলামিক 
রিসার্চ সেন্টারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশে আগমণ করেন এবং তিনি ০৯ মে? 
বগুড়ার জামিল মাদরাসায় ওলামা মাশায়েখ সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করেন । এর 
আগে তিনি বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে 
ইসলামী অর্থনীতি, আলিমদের উদ্দেশ্যে ইসলামী বয়ান ও বুখারী শরীফের ক্লাস 
নেন। 


ইসলাম জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ এর মত মানবতা 


এ, 
বিরোধী কর্মকাণ্তকে সমর্থন করে না 

ইসলামী দাওয়াতী কাফেলা কেন্দ্রীয় “সালসাবিল* আয়োজিত ২য় তম ইসলামী 
মহা সম্মেলন গত ১৩ মে পটিয়া আবদুস সোবহান উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে 
পটিয়া আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়ার প্রধান মুফতি ও মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেয 
আহমদ উল্লাহর সভাপিতত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আল 
জামেয়া ইসলামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম বোখারী, 
বিশেষ অতিথি ছিলেন জামিয়া আরাবিয়া জিরি মাদরাসার প্রধান পরিচালক 
আল্লামা শাহ তৈয়ব (দো. বা.), পটিয়া আল-জামেয়া ইসলামিয়ার শিক্ষা 
পরিচালক ও শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ আইয়ুব (দা. বা.), মাসিক আত- 
তাওহীদ সম্পাদক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, জামিয়া জামিল বগুড়া 
মাদরাসার নির্বাহী পরিচালক মাওলানা আবদুল হক রও আল-জামেয়া 
ইসলামিয়ার শিক্ষক মাওলানা কাজী আকতার হোসাইন, রাজঘাটা মাদরাসার 
মুহাদ্দিস মাওলানা ছৈয়দুল আলম আরমানী, “সালসাবিল' দাওয়াতী কাফেলার 
কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মাওলানা কারী মাহমুদ উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক 
মাওলানা আলতাফ হোসেন প্রমুখ । 

আল্লামা বুখারী বলেন, জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী অনুশাসন চালু করার 
জন্য আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস চালাতে হবে । যতদিন কুরআন সুন্নাহ 


জুন১০ 


মাওলানা আমানুল্লাহ সিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে প্রধান 
অতিথি ছিলেন ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন । বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য 
রাখেন বিশিষ্ট আলিমে দীন মাওলানা সরওয়ার কামাল আযিষী, মানবাধিকার 
কর্মী মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী, “সত্যের ধ্বনির সম্পাদক এস 
মোহাম্মদ হোসেন, মাওলানা আবদুস সালাম কুদছি, হাফেজ আবু বকর ছিদ্দিক, 
কাজী মোহাম্মদ এরশাদুল্লাহ ও মাওলানা আবুল মঞ্ত্রর ৷ বক্তাগণ বলেন, এ 
স্মারকে এমন কতিপয় মনীষীর জীবনী ও অবদান সন্নিবেশিত হয়েছে, যা 
নবপ্রজন্মকে ইসলামের আদর্শ পথে অবিচল থাকার প্রেরণা যোগাবে । 


শৈশবে বেশি টিভি দেখলে 
দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা হয় 


সম্প্রতি কানাডার গবেষকরা জানিয়েছেন, শৈশবে অধিক সময় টেলিভিশন 
দেখলে পরবর্তী সময়ে এর নেতিবাচক ফল হতে 
পারে । ২ বছর বয়স থেকে যদি টেলিভিশনের সামনে 
শিশুদের সময় কাটানোর অভ্যাস তৈরি হয় তবে ১০ 
বছর বয়সেই এর নেতিবাচক ফল পাওয়া শুরু হয়। 
জানা গেছে, কানাডার ইউনিভার্সিটি দ্যা মন্্রয়েলের 
গবেষকরা দেখেছেন যে, শিশু অবস্থায় বেশি টিভি 
দেখলে এর একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়ে। 
নেতিবাচক ফল কেবল তার মস্তিক্ষেই নয় তার 
লাইফস্টাইল এবং অভ্যাসের ক্ষেত্রেও বিরূপ প্রভাব ফেলে | জানা গেছে, যেসব 
শিশু ২ বছর বয়স থেকে টিভি দেখে তারা ১০ বছর বয়সে ক্লাসের বিভিন্ন কাজে 
অংশ নিতে অনীহা দেখায় | তারা শারীরিক কোনো কাজ করতে চায় না আর 
ক্লাসের মধ্যে ফোর্থ গ্রেড-এর পর্যায়েই চলে যায় 
হয়েছে আমেরিকান মেডিকেল ত্যাসোসিয়েশনের 
আযাডোলেসেন্ট মেডিসিন” সাময়িকীতে | 
সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, মা-বাবার সঙ্গে বসে সন্তান তথ্য জানার জন্য টি 
দেখতেই পারে । তবে অল্প বয়সে অতিরিক্ত টিভি দেখার প্রভাবের বিষয়ে 


সচেতন থাকতে হবে তাদের ৷ 
_॥ আত্তার্তহীদ ৩৬ 
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রা কু ০ ৬ ৰা 
মা ঘ্রবিভাগীয় পরিচালক: শামীম আরা বেগম বি. কম (অনার্স), এম. কম ব্যবস্থাপনা) 


ভি সির মেস গুণাবলি 


কোনো সৃষ্টি বস্তুর প্রতি অনিহা প্রকাশ করা ঠিক নয় ৷ কেননা আল্লাহ পাক 
কোনো জিনিসকে বৃথা সৃষ্টি করেননি । বরং প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে 
আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত রয়েছ । এমনকি কুকুর; যাকে আমরা ঘৃণা 
করে থাকি তার মধ্যেও অনেক ভালো গুণ আছে । যেমনটি হযরত হাসান 
বসরি (রাহ.) বলেছেন যে, “কুকুরের মধ্যে দশটি গুন এমন রয়েছে যা 
প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির মধ্যে থাকা জরুরি: 

১. কুকুর ক্ষুধার্ত থাকে, যা খোদাভীরুদের আদবের অন্তর্ভুক্ত । 

২. কুকুরের কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই, যা মুতাওয়াক্কিলীন অর্থাৎ 
ভরসাকারীদের নিদর্শন । 

৩. সে রাতে কম ঘুমায়, যা মুহিববীন অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুতৃ 
স্থাপনকারীদের গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত । 

৪. সে মারা যাওয়ার সময় কোনো উত্তারাধিকার রেখে যায় না, যা যাহেদ 
অর্থাৎ সাধকের বৈশিষ্ট্য | 

৫. সে তার মালিককে কখনও ছাড়ে না, যা খাটি শাগরেদ বা শিষ্যের 
নদর্শন | 

৬. সে সামান্য স্থানের ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, যা মুতাওয়ামী অর্থাৎ নত 
ব্যক্তিদের নিদর্শন । 

৭. তার স্থানকে যখন কেউ দখল করে নেয়, তখন সে তার স্থান ওই 
দখলকারীকে ছেড়ে দেয়, যা রাযিয়ীন অর্থাৎ আল্লাহর ওপর তুষ্টি 
প্রকাশকারীদের নিদর্শন । 

৮. যখন মালিক তাকে মারপিট করার পর ডাক দেয়, তখন সে ফিরে আসে, 
যা খাশিয়ীন অর্থাৎ অক্ষমতা প্রকাশকারীদের নিদর্শন । 

৯. যখন মালিক খানা খায়, তখন সে দূর থেকে তাকিয়ে থাকে, যা মাসাকিন 
অর্থাৎ অসহায় ব্যক্তিদের নিদর্শন । 

১০. সে কোনো স্থান থেকে চলে যাওয়ার পর উক্ত স্থানের দিকে কোনো 
ভ্রক্ষেপ করে না, যা মাহযুন অর্থাৎ পেরেশান ব্যক্তিদের নিদর্শন | 

সূ: মাখযানে আখলাক, পৃ. ১৬৩ 


সংহে: ম্ৃহাম্মদ মুখতার আহমদ 


ইসলামের ইতিহাসে যা কিছু প্রথম 


: সর্ব প্রথম গণিত বিদ্যা কে আবিষ্কার করেন? 

: হযরত ইদরিস (আ.)। 

: পৃথিবীতে কার দাড়ি সর্ব প্রথম সাদা হয়েছিল? 

: হযরত ইবরাহিমের (আ.) দাড়ি | 

: পৃথিবীতে কে সর্ব প্রথম খাল খনন করেন? 

: হযরত দানিয়েল (আ.) | 

: কার জন্য সর্ব প্রথম গণিমতের মাল হালাল করা হয়েছে? 

: মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) উম্মতের জন্য । 

: ইসলামের সর্ব প্রথম মাদরাসা কোনটি? 

: বিশুদ্ধ উক্তি মতে, নিশাপুরের মাদরাসায়ে বায়হাকিয়া ৷ এখানে 
ইমাম গাযালীর (রোহ.) উস্তায ইমামুল হারামাইন জ্ঞান অর্জন 
করেন। 

: সর্ব প্রথম মসজিদে বাতি জ্বালান কে? 

: হযরত তামীমে দারী (রো.) | 

: ইসলামী যুগে সর্ব প্রথম হজ করেন কে? 

: হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)। 


০ 
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: ইসলামের সর্ব প্রথম বিচারপতি কে? 
: হযরত ওমর ফারুক রো.) । 

: সর্ব প্রথম প্রধান বিচারপতির উপাধিতে ভূষিত হন কে? 

: ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ.) | 

: ইসলামে সর্ব প্রথম তরবারি চালনাকারী কে? 

: হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.) | 

: ইসলামে প্রথম তীর নিক্ষেপকারী কে? 

: হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রো.) । 

: সর্ব প্রথম মুজাদ্দিদের উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন কে? 

: দ্বিতীয় ওমর খ্যাত হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযিয (রাহ.) | 
: ইসলামী যুগে সর্ব প্রথম ভূমিষ্ট সন্তান কে? 

: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রো.)। 

: মদিনায় মুহাজিরদের মধ্যে সর্ব প্রথম ভূমিষ্ট সন্তান কে? 

: হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল জুবাইর (রা.)। 

: হিজরতের পর আনসারদের প্রথম কোন সন্তান ভূমিষ্ট হন? 
: হযরত নুমান ইবনে বশির (রা.) | 

: তাবেয়ীদের মধ্যে প্রথম শাহাদতবরণ করেন কে? 

: হযরত আবু যায়দ মুয়াম্মার (৩০ হিজরি, খোরাসানে)। 

: পৃথিবীতে প্রথম ভূমিকম্প হয় কবে? 

: কাবিল কর্তৃক জের হত্যাকাণ্ডের সময় । 

: ইসলামী যুগে প্রথম ভূমিকম্প হয় কবে? 

: ২০ হিজরীতে হযরত ওমরের (রা.) শামনামলে | 

: বদরের যুদ্ধে প্রথম শহিদ কে? 

: হযরত ওমরের (রা.) ক্রীতদাস মাহজাউল আকী (রা.) | 


সংহে: মুহাম্মদ রিদওয়ান 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া চউথাম । 


হোয়াইট হাউজের ইতিবৃত্ত 


হোয়াইট হাজউ: সাদা বাড়ি । এটি আমেরিকার রাষ্ট্রপতির বাসভবন | এটি 
প্রথম থেকেই সাদা ছিল না। 

অবস্থান: ওয়াশিংটন শহরের পেনসিলভানিয়া আাভিনিউতে এর ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপিত হয় ১৭৯২ সালে ১৩ অক্টোবর । 

অবকাঠামো: যুক্তরাষ্ট্রের পুরোনো কাঠামো অনুযায়ী তৈরি । 
ডিজাইনার: আইরিশ স্থপতি জেমস হওন । 

নামের পরিবর্তন: বিভিন্ন সময় এই বাড়ির নানা রকম নামকরণ হয়েছে; 
যেমন- ১. প্রেসিডেন্টস হাউজ, ২. প্রেসিডেন্টস ম্যানশন, ৩. প্রেসিডেন্টস 
প্যালেস । 

সৃষ্টিগত উপাদন: প্রথমে এ বাড়ি তৈরি করা হয় ধূসর বেলে পাথর দিয়ে । 
আক্রমণ: ব্রিটিশ সেনারা ১৮১২ সালের যুদ্ধে ওয়াশিংটন আক্রমণ করার 
সময় বাড়িটা পুড়িয়ে দেয় । তখন এ বাড়ির শুধু একটি স্তস্তই অবশিষ্ট ছিল। 
প্রথম মেরামত: ১৮১৭ সালে জেমস হওন এ বাড়িটা সাজিয়ে সুন্দর করে 
তৈরি করেন । তিনি দেওয়ালের পুড়ে যাওয়া ধোয়ার দাগগুলিকে সাদা রঙ্গ 
করে ঢেকে দিলেন । কিন্তু তখনও এ বাড়ির কোনো সরকারি নাম ছিল না। 
সরকারিভাবে নামকরণ: ১৯০২ সালে যখন থিওডর রুজভেল্ট এ বাড়ির 
দায়িত্ব নিলেন তখন থেকে সরকারিভাবে এর নামকরণ করা হয় হোয়াইট 
হাউজ বা সাদা বাড়ি । প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ছিলেন আমেরিকার ২৬তম 
প্রেসিডন্টে । 


সংহে: স্বহাম্মদ হযরত আলী (মাহফুজ) 
আরাজিশিকারপুর, ধাক্কামারা, পঞ্জগড় 


_॥ আত্তান্তহীদ ৩৭ 


রেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় 
জুন'১০ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের উত্তর মে'১০ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে নির্ধারিত 
বাক্সে বসিয়ে ফেলুন | এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে দিয়ে তৈরি করুন 
; আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী 
£ অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ করুন । 

. দুটি ইভেন্ট যৌথভাবে বিজয়ীরাই শুধু পুরস্কার পেয়ে থাকেন । বিজয়ীদের মধ্যে 
তিনজন পাবেন যথক্রামে- 


ড: ৭০.০০ ৯ ও একমাসের পত্রিকা ফি 


মোবাইলে লোড : ৫০.০০ ৯ ও একমাসের পত্রিকা ফি 
: ৩০.০০ ৯ ও একমাসের পত্রিকা ফি 


পুরস্কার ৷ অন্য বিজয়ীদের পত্রিকায় নাম ছাপানো হয়। প্রতিযোগিতায় অংশ 
নিতে এ পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠা কেটে পূর্ণাঙ্গ নাম-ঠিকানা, 


বেইন উত্তার নিজ/নিকটাত্রীয়ের মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করতে হবে | ফটোকপি কিংবা পুরো 

ওয়ান: কথায় কথায় ; অর্ধ পৃষ্ঠা থেকে ছোট কোনো উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য নয় । 

১. নুবুওয়তের সীল-মোহর বলা কোন সম্মানিত রাসুল কে? ... ...... ...... £ ২. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে | তাই ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত 
?  উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 


২. কর্মচারী ও হলদলুল হছর: আ. কোন পর়গান্বরের ঘরে ৮1 ; ৩. মোবাইলে লোড প্রেরণের মাধ্যমেই পুরস্কারের টাকা পাঠানো হয় । টাকা প্রেরিত 
শ্রমিক তযুসা( ) হবে ২৫ তারিখের মধ্যে । সময় মতো টাকা না পৌছলে ০ চ০1)] লিখে 
বিভাগীয় পরিচালকের সেল নাম্বারে এসএমএস করা যেতে পারে । 


বছর ছাগল চরিয়ে ছিলেন? .. রর 
৩. মহাকাশ থেকে মক্কা ও মদিনা শরিফের ছবি দেখে কোন নভোচারিণী ্‌ 
তার সাথীগণসহ ইসলাম গ্রহণ করেছেন? ............ ৃ 
৪. আন্তজাতিক নারী-দিবস পালিত হয় কত তারিখে? .. ......... ........ ্‌ 
৫. পুরুষের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচলিত স্থায়ী পদ্ধতির নাম বি কি?......... ঃ 


৬. "ডায়াবেটিস হলে মাটির নিচে জন্মানো শবজি যায় না"-ধারণাটি সঠিক 
না ভ্রান্ত? ... ... .. হ্ 
৭. ২০১১ সাবে ওজাইলি শ্ সমমোন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে? .. 


বেন ট্‌ শব্দের মারপ্যাচ ৮ তওহীদুল ইসলাম ম (মোবাইল ৫২৯ ০১৮২৩৮০৭৭২৩) 


ডিপিড়াপি খাপিনাল রী হত: বিয়ার হাট নুরিয়া ইসলগিয়া সদরাসা, নিরসরই, টা 


৮7777 এ টা জট উল 
৩] এরা ও চির হতো ৮১১28 5 


বক ]ু]ু] টি শি আাী। এর কা | কই জি রি 
হলো--এরা দলবদ্ধভাবে বসবাস করে । সমাজ ? ইসলাম, জাকিয়া, মাহফুজ, সাদিয়া, কুলসুম, সালাহ উদ্দীন, ইফতিকার, উন্মে 
তে অনুভূতি ও স্বজাত্ববোধ (00171700171 96100110106) থেকেই ? আয়মন, কাউসার, তামান্না, শাকিব, রুমেনা, শীরু, জমির; শাহ মুহাম্মদ, নুমান, 
দেরে এ এক্যপরয়াসের সৃষ্টি । দ্ন্ব-কলহ, অনৈক্য ও বিভেদের পথ পরিহার ই শিহাব, মাসুদ, ইসকান্দর, ইউসুফ, ইরফান, আবু সাঈদ, সৈয়দ আলম, এ 


করে সম্মিলিতভাবে দীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে অংশগ্রহণই আমাদের জন্য ; রা গর শর গিয়াস 
একমাত্র মুক্তি পথ । ? হুসাইন, খাদমা আভা দহ আসে ননদ ইক, মি, ও, রায় 


এপ্রিল'১০ সংখ্যার সমাধান: ? জিয়াউল, শরিয়তুল্লা, আবদুল কাদের, আশেক, জালাল, আবদুল হার 
কথায় কথায় উত্তর: ১. (কে) নামায, খে) যিকর, (গ) কুরআন তিলাওয়াত, ২. মার ভারা সা তাকওয়া, ইসফাত, 82085 ০ 
সাদকায়ে জারিয়া, ৩. মালদ্বীপ ১৯৬৫, সিঙ্গাপুর ১৯৬৫, ক্রুনাই ১৯৮৪, ৪. সুরা |? ইয়াসমিন, তাহমিনা, আরিফ, আহমদ, মুহাম্মদ, লোকমান, মরজিয়া, মাসুম 
আন-নিসা, ৫. ২৮%, ৬. ৫৭ হাজার, ৭. ২৪৮১ । ; তসলিমা, আবু হানিফা, জান্নাতুল আদন, ইলিয়াস, মাহফুজা, মাহবুব, রফিক 
শব্দের মারপ্যাচ: আত-তাওহীদ ্ আনওয়ার, সুফিয়া, সাহেনা, হাফসা, ফয়জুল্লাহ, হুসনারা প্রমুখ । 


ভুন'১০ _________0 আত্তান্তহীদ ৩ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ২য় বর্ষের 
১৪৩০-৩১ হিজরী-২০০৯-২০১০ খিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 


১. মাওলানা হাফেজ বারী মুহাম্মদ মুনীরুল হাসান 
পিতা: মাও. মুহাম্মদ আবদুল হাফীজ 


৩. মাওলানা ক্বারী মোস্তাক আহমদ 


পিতা: জনাব মফজল আহমদ 


গ্রাম: উত্তর) খোস্তা কাটা, ডাকঘর: আমতলী বাজার 
থানা: শরোন খোলা, জেলা: বাগেরহাট 
মোবাইল: ০১৭১৫-৯১৫০১৪ (বোসা) 


২. মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ নুরুল আবছার 


পিতা: জনাব আবু তাহের 

গ্রাম: ধওনখালী, ডাকঘর: পিএমখালী 
থানা: কক্সবাজার, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭৫৬০২৫ 


১. হাফেজ মাওলানা ক্বারী মোঃ শোয়াইব 
পিতা: জনাব আবদুল লতীফ সওদাগর 

গ্রাম: সওদাগরপাড়া, ডাকঘর: চাম্বল বাজার 
থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 

মোবাইল: ০১৭৪৫-৫৮৪১৪০ 


২. মাওলানা ব্ারী মুহাম্মদ আবদুর 
পিতা: মাওলানা কামাল উদ্দীন 

গ্রাম: দক্ষিণ নাহেরপুর, ডাকঘর: মহাজনহাট 
থানা: মিরসরাই, জেলা: উট্টগ্রাম 

মোবাইল: ০১৮২৩-৩৭৮৪৩২ 


৩. মাওলানা ক্বারী মঈন উদ্দীন 
পিতা: মাওলানা মরহুম আমির হামজা 
গ্রাম: গন্ডামারা, ডাকঘর: পূর্ব বড়ঘোনা 
থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৫-৬৯২৩৪৮ 


৪. মাওলানা বারী মুহাম্মদ আজিজ উদ্দীন 


গ্রাম: পদুয়া, ডাকঘর: পদুয়া 


থানা: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৯২৪-২৮৮৬৯৭ 


৪. মাওলানা ব্বারী মুহাম্মদ বেলাল উদ্দীন 


পিতা: জনাব মুহাম্মদ আবদুল জববার 


গ্রাম: সোমনগর, ডাকঘর: ঘাটনগর 


থানা: পোরশা, জেলা: নওগী 
মোবাইল: ০১৭৪৭-৮৮৭২৫০ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ১ম বর্ষের 
১৪৩০-৩১ হিজরী-২০০৯-২০১০ খিিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 


৬. মাওলানা ব্থারী মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ 
পিতা: মাওলানা আবদুর রহমান 

গ্রাম: মধ্যম উজানটিয়া (ভেলুয়ার পাড়া) 
ডাকঘর: মগনামা, থানা: পেকুয়া, জেলা: 
কক্সবাজার, মোবাইল: ০১৮২৩-৭৪৯৭৬৯ 


৭. মাওলানা তরী মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান 
পিতা: জনাব কোরবান আলী মাস্টার 

গ্রাম: গোগীনাথপুর, ডাকঘর: নাজিরপুর হাট 
থানা: গুরুদাশপুর, জেলা: নাটোর 

মোবাইল: ০১৭৩৪-৯৭১২৩২ 


৮. মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ আবদুর রউফ 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ হারেছ উদ্দীন 

গ্রাম: কাশিপুর, ডাকঘর: আন্দুলবাড়িয়া 

থানা: জীবননগর, জেলা: চুয়াডাঙ্গা 

মোবাইল: ০১৯১১-৯২৫৬৬১ 


৯. মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ আবদুর র 


পিতা: মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান 
গ্রাম: পূর্ব ফটিকছড়ি, ডাকঘর: ভূজপুর কাজির 
হাট, থানা: ভূজপুর, জেলা: চট্টগ্রাম 

মোবাইল: ০১৮২৩-৬৪ ৭৬৭১ 


€. মাওলানা কুারী মুহাম্মদ আবুল কাছেম 
পিতা: জনাব ফজল আহমদ 

গ্রাম: পূর্ব বৈলছড়ি, ডাকঘর: খান বাহদুর বাজার 
থানা: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 

মোবাইল: ০১৮১২-০২৯৫৯১ 


জুন*১০ 


পিতা: জনাব মুহাম্মদ আনারুল ইসলাম 
গ্রাম: কলনীপাড়া, ডাকঘর: নজিরপুর 
থানা: নজিরপুর, জেলা: নওগী 
মোবাইল: ০১৭৩৩-৭৩৭৬৬২ 


১০. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ মঈনুল ইসলাম 


১১. মাওলানা কারী মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ শামসুল আলম 

গ্রাম: আজিজনগর, ডাকঘর: আজিজনগর 

থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 

মোবাইল: ০১১৯৫-২০৩৭৯৪ 


১২. মাওলানা ব্বারী মাহমুদ উল্লাহ 

পিতা: জনাব এটি এম হাবিবুল্লাহ 

গ্রাম: ৬ নং ওয়ার্ড দক্ষিণ ঘাটা, পটিয়া পৌরসভা 
ডাকঘর: পটিয়া, থানা: পটিয়া, জেলা: নট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩০৫৮৪২ 


১৩. মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ ইউসুফ 
পিতা: জনাব আবদুচ্ছবহান 

গ্রাম: বোয়ালিয়া, ডাকঘর: বোয়ালিয়া 
থানা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৯-০৭৩৬৯১ 


১৪. মাও. তরী আজিজুল হক (আজিজ) 
পিতা: মাওলানা জালাল আহমদ 

গ্রাম: কৈয়ারা, ডাকঘর: দারোগার হাট 

থানা: ছাগলনাইয়া, জেলা: ফেনী 

মোবাইল: ০১৮১৩-৯৪০৮১২ 


১৫. মাওলানা বারী মুহাম্মদ ইনামুল হক 


পিতা: জনাব মুহাম্মদ আবদুল লতিফ সরকার 
গ্রাম: খাষ পুকুরিয়া, ডাকঘর: খাষ কাউলিয়া 
থানা: চৌহালী, জেলা: সিরাজগঞ্জ 

মোবাইল: ০১৭১৭-৯১৪০৮২ 


পিতা: জনাব আবদুল গনী 

গ্রাম: পশ্চিম সরফভাটা, ডাকঘর: সরফভাটা 
থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

মোবাইল: ০১৮১৪-৩১৪৪৭৮ 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


১৬. মাওলানা ্বারী মুহাম্মদ মুজিবুল্লাহ 


পিতা: জনাব আশরাফ মিয়া 
গ্রাম: ছরার কুল, ফীসিয়াখালী, ডাকঘর: 


২২. মাওলানা রী মুহাম্মদ ইউসুফ 
পিতা: জনাব আবু তাহের 
গ্রাম: মধ্য আত্তার চর, ডাকঘর: চর কাউনিয়া 


ফাঁসিয়াকালী, থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১১-৫৩৯১০৯ 


১৭. মাও. কারী মুহা. মৌজাহারুল 
পিতা: জনাব আবদুচ ছুবহান মন্ডল 
গ্রাম: সহড়ন্দ, ডাকঘর: ঘাটনগর 

থানা: পোরশা, জেলা: নওগা 

মোবাইল: ০১৭৩৬-৮৬২২১৪ 


১৮. মাও. ক্বারী মো. শাহ্জামাল (সোনার 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ মোসলিম (সোনার) 

গ্রাম: সমনগর (সুতলী), ডাকঘর: ঘাটনগর 
থানা: পোরশা, জেলা: নওগা 

মোবাইল: ০১৮২৪৪৮৩৩২, ০১৭৩৯২৯০২৮৬ 


১৯. মাওলানা ব্বারী মুহাম্মদ ইউনুছ আলী 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ মোবারক আলী মন্ডল 
গ্রাম: গানইর, ডাকঘর: নিতপুর 

থানা: পোরশা, জেলা: নওগা 

মোবাইল: ০১৭৪৭-২৭৭১৭৯ 


২০. মাও. ব্থারী মুহাম্মদ আখতারজ্জমান 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম 

গ্রাম: বড়লিয়া, ডাকঘর: মৌলভীর হাট 

থানা: পটিয়া, জেলা: টট্টগ্রাম 

মোবাইল: ০১৮১৫-৩৫৭৮৯৪ 


২১. মাও. কারী মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান 
পিতা: জনাব আবদুল জব্বার 

গ্রাম: খোলাবাড়িয়া, ডাকঘর: হাট লক্ষীপুর 
থানা: নাটোর, জেলা: নাটোর 

মোবাইল: ০১৯১৪-৬৯২০৫৭ 


১4, ১ [ভয় 
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থানা: সদর, জেলা: নোয়াখালী 
মোবাইল: ০১৮২৪-৯৮৪১৫৪ 


২৩. মাও. ক্বারী আরিফুল ইসলাম খন্দকার 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ মনজুরুল হক খন্দকার 
গ্রাম: কর্ণপুর, ডাকঘর: জেরগাজা হাট 

থানা: বগুড়া, জেলা: বগুড়া 

মোবাইল: ০১৭৪১৪৭১৮৭০ 


২৪. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ অলিউল্লাহ (গনী) 
পিতা: মরহুম হাজী আবদুল গনী সওদাগর 

গ্রাম: আধার ঘোনা, ডাকঘর: কালার মার ছড়া 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 

মোবাইল: ০১৮১৫-৩৩৩৩২১ 


পিতা: জনাব মুহাম্মদ নুরুল হক 
গ্রাম: কোদালা, ডাকঘর: কোদালা 
থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৯-০১৯৪০৪ 


পিতা: জনাব লুতফুর রহমান মাস্টার 
গ্রাম: কাশিতাড়া, ডাকঘর: পোরশা 
থানা: পোরশা, জেলা: নওগা 
মাবাইল: ০১৭৩৬-২৩৫৩৬৭ 


০৬৪, স্টেডিয়াম শপিং কমপ্রেক্ 
০৪ মির রোড, চট্টঘরাম। ৬১৫৭৪৭ 


এনএম সপ দিত ক্যান 
মোহাম্মদ নূর খাঁন ০১৮১৭-২০৭৪২১ 
দাস 2 জগ পেত 


ঠ 
চট্টগ্রাম । ৮৪০৩৪৬, 


আর্বী এম্পোরিয়াম নী ও নম 
শাহী পরিচালক- ওমর ফারুক 
৫৯১ শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (২য়তলা) লাউলেইন মার্কাজ: 
০৪ আন্দরকিল্লা, চট্টআাম। ০১৬৭২৪০৬৮৫২, নর 


২৮. মাও. কারী মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ সাইদুর রহমান 

গ্রাম: বিজয় সানজুরা, ডাকঘর: আকেলপুর 
থানা: গোমস্তাপুর, জেলা: চাপাই নবাবগঞ্জ 
মোবাইল: ০১৭৪৫-৮৩২৬০২ 


২৯. মাও. স্বারী মুহাম্মদ মাহতাব উদ্দীন 
পিতা: মরহুম ছহেত কাজী 

গ্রাম: গোপীনাথপুর, ডাকঘর: মেরি গোপীনাথপুর 
থানা: গোপালগঞ্জ, জেলা: গোপালগঞ্জ 
মোবাইল: ০১৭৩৮-২০৩৮৯৩ 


৩০. মাও. ক্বারী মুহা. মিনহাজুল ইসলাম 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ আবদুস সামাদ মন্ডল 
গ্রাম: শালবাড়ি (হাতুড়), ডাকঘর: মহিষ বাথন 
থানা: মহাদেবপুর, জেলা: নওগী 

মোবাইল: ০১৭২৫-৮৫৯৩১০ 


৩১. মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ জালাল 
গ্রাম: ঈদগাহ, ডাকঘর: সিয়ার পাড়ি 
থানা: কক্সবাজার, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৫-১৪৭২০২ 


৩২. মাওলানা স্ারী মুহাম্মদ শরিফ উল্লাহ 
পিতা: জনাব হাফিজ উল্লাহ 

গ্রাম: কুতুজ্জম মহিশখালী, ডাকঘর: কুতুজ্জম 
মহিশখালী, থানা: কুতুজ্জম মহিশখালী, জেলা: 
কক্সবাজার, মোবাইল: ০১৮১২২-৭৩৮৫৯৩ 


3০ 


পরিচালক- মাওঃ আবদুল কুদ্দুস 
০১৭১১-১৭৪৪৩৬ 
আহমদ-০১৭১৬-৪৬৯২৭৮৮ 
রস 


ত্রাণ একমাত্র সৃষ্টিকর্তার করুণার উপরই নির্ভর করে। 


জামালখান লেইন, পুরাতন বিমান অফিসের পিছনে 


চট্টথাম। ০১৮১৯-৩২৭৯০২, 


বিক্রিত আলওয়ান পণ্য ফেরত নেয়া হয় । 


স্বুঠোফোন 


-০১৮১৮-৫৭৯১১০১ 


সাতকানিয়া, চ্টথাম। 


০১৮১৬-৬১০৩৩৬ 


হাজী নুর হোসেন সন্গ 
প্রেকাশ- বুড়ির বাপের নর 
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বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংসতা বন্ধ হোক 


আবু বকরকে তার বাবা-মা পাঠিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ফারুকের বাবা- 
মা ফারুককে পাঠিয়েছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে, একইভাবে মহিউদ্দিন ও 


ছুটে আসবে বা তাদের 
বাবা-মায়েরা ছেড়ে দেবেন এইসব নিরাপত্তাহীন ক্যাম্পাসে? এই ব্যাপারটা 
তেমনিভাবে প্রযোজ্য বিভিন্ন সরকারি কলেজের ক্ষেত্রেও । 

এ বছরের শুরু থেকে এই সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোতে খুনের শিকার 
হয়েছে ৪টি ছাত্র, আহত হয়েছে শতাধিক । কোনোটি হয়েছে ছাত্ররাজনীতির 
হিংসাত্ক দ্বন্দের কারণে, কোনোটি হয়েছে একই দলের দু-গ্রপের কোন্দলের 
মুখে পড়ে । দু'ধরনের ছাত্রই হত্যার শিকার | এক দলীয় অন্যটি নিরপেক্ষ । 
কিন্তু প্রশাসন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী এবং সং 
সবাইকে মনে রাখতে হবে । এই ছাত্ররা কোনো রাজনৈতিক পরিচয়ে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি । তাহলে কেনইবা ছাত্ররাজনীতির কোন্দলে পড়ে বা 
দ্বন্দের মুখে পড়ে ছাত্রদের প্রাণ হারাতে হবে? কিন্তু যে ছাত্ররাজনীতির একটি 
ইতিবাচক প্রভাব বা গৌরবোজ্বল ইতিহাস রয়েছে সেই ছাত্ররাজনীতির ওপর 
জনসাধারণের নেতিবাচক প্রভাব পড়াটাই স্বাভাবিক | ইতিহাস সাক্ষী || 
ছাত্ররাজনীতির মাধ্যমে উঠে আসে একটি দেশের ভবিষ্যতের সমাজনীতি, 
অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির যোগ্য নেতৃত্ব । তবে যা হবে না কোনো লেজুডবৃত্তির 
রাজনীতি, হতে হবে সুষ্ঠুধারার রাজনীতি । 

এভাবে আর কত আবু বকরের লাশ দেখলে, কত ফারুকের লাশ ম্যানহোলে 
ঢুকিয়ে রাখলে, কত মহিউদ্দিনের লাশ ষোলশহর রেলস্টেশনে পড়ে থাকলে 
কিংবা আর কত হারুনের পড়ে থাকা লাশের রক্ত মাটি চুষে নিলে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন 
থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসন এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের 
চেতনা আসবে? কেনইবা ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীর গায়ের এক ফৌটা রক্ত 
ঝরবে? কোন্‌ যুক্তিতে নির্দলীয় ছাত্রছাত্রীরা আতঙ্কে ভুগবে? আমরা কি পারি না, 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চায় 
একজন আদর্শবান এবং সুনাগরিক হয়ে আগামীদিনের সোনার বাংলাদেশ 
বিনির্মাণে অংশগ্রহণ করতে? সবকিছুই সম্ভব হয়ে উঠবে তখনই যখন প্রশাসন 
তার দায়িতৃটুকু পালন করবে যথাযথভাবে, ছাত্ররা নিজেদের অবস্থান থেকে 
সচেতন হতে শিখবে এবং লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতি বাদ দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক 


জুলাই'১০ 


রাজনীতির চর্চা করবে । পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং 
একে অপরের প্রতি হতে হবে শ্রদ্ধাশীল । শিক্ষার সোনালি ফসল আগামীদিনের 
রাষ্ট্রে তুলে নিতে হলে ব্যবস্থা নেয়ার এখনই উপযুক্ত সময় | নয়তো পোকায় 
খাওয়া শিক্ষার ফসল আগামীদিনের রাষ্ট্রের ক্ষতির কারণ হয়ে দীড়াবে এবং 
রাষ্ট্রের অবস্থা হতে থাকবে আরো শোচনীয় । 


আবদুস সালাম সোহেল 
ইতরেজি বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, উট্টগ্রাম 


ভাঙ্গনের কবলে সন্দীপ 

নদীভাঙনে ঝুঁকির মুখে সন্দ্বীপের ৪ কিলোমিটার বেড়িবাধ 
বিগত বছরগুলোতে সন্ধীপে নদী ভাঙ্গনের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকলেও এ 
বছর বর্ষা মৌসুম শুরু না হতে ভাঙ্গনের 

তীব্রতা অস্বাভাবিক হারে 
পেয়েছে । ফলে প্রতিদিন বিলীন হচ্ছে 
নতুন নতুন বসতি, আর গৃহ-হারা হচ্ছে 
খ্য পরিবার | পুনর্বাসনের অভাবে 
যাপন করছে এরা । উত্তর-পশ্চিমের 
জেগে ওঠা সবুজ চরও এখন ভাঙনের 
পশ্চিমাংশের সারিকাইত ও মগধরা ইউনিয়নের 
কোরাইল্যা খাল এলাকার বেড়িবাধও মারাত্মক হুমকির মুখে রয়েছে । সন্দ্বীপ 
উপজেলা জতীয় পার্টির সভাপতি হরিশপুর ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এমএ 
সালাম জানান, এত দিন অসংখ্য নদী ভাঙ্গাদের নিজ জায়গায় পুনর্বাসিত 
করেছি, অথচ এবার নিজেই গৃহ-হারা হলাম | একই হতাশা ব্যক্ত করেছে 
ভিটেমাটি হারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র বেড়ি বাধের ওপর 
বসবাসকারী দেলোয়ার হোসেন । নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ পানি উন্নয়ন বোর্ড 
তাদের গৃহীত প্রকল্প গুলো শুকনো মৌসুমে বাস্তবায়ন না করার ফলে বর্ষা 
মৌসুমে সুষ্ঠু তদারকির অভাবে কাজ সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। এ 
সকল বিষয়ে সন্দ্বীপ উপজেলা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহান বিএ+র দৃষ্টি 
আর্কষণ করা হলে তিনি জানান, ঝুঁকিপূর্ণ এ সকল বেড়ি বাধ মেরামতের 
ব্যাপারে তিনি ব্যক্তিগতভাবে পানি উন্নয়ন বোঁডের প্রাধান প্রকৌশলী হুমায়ুন 
কবিরের সাথে স্বাক্ষাৎ করে ২৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়েছেন । যে কোন দিন 
টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে | তবে প্রয়োজনের তুলনায় এ বরাদ্দ অতি নগন্য 
বলে তিনি উল্লেখ করেন । 


মুখোমুখী । এছাড়া দক্ষিণ- 


নিজস্ব সংবাদদাতা 
দৈনিক সুপ্রভাত. সন্দ্বীপ 


এ 

বাড়ি ভাড়া এক দুর্ভোগের নাম 
বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৯১-এর 
১৩ (১) ধারা মোতাবেক বাড়ির 
ক্ষেত্রে তেমন কোন বাধ্যবাধকতা 
৬ 58255 

০১০৫০৯০১ ? করলে ৬ 2 বিধান 
থাকলেও, আর নতি নেই প্িভিদুা ১৬ (২) ধারা মোতাবেক ভাড়া 
বাড়ানোর বিধান কার্যকর নেই। সিটি কর্পোরেশন, পৌর শহর এলাকায় 
হোল্ডিং ট্যাক্স বাড়ানোর কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই । ভাড়াটিয়াদের কোন 
সেবাও দেয়া হয় না। ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে বাড়িওয়ালাদের চুক্তি প্রায়ই থাকে 
না। কোন মনিটরিংয়েরও ব্যবস্থা নেই। বাড়িওয়ালাদের খেয়ালখুশি মতো 
ভাড়াটিয়াদের হয়রানি করা হয়। অসৌজন্যমূলক আচরণ করে অনেক 
বাড়িওয়ালা ৷ তা দেখারও কেউ নেই । আশা করছি সরকার এ বিষয়ে যথাযথ 
পদক্ষেপ নেবে । 


নয়ন 


॥ আত্তান্তহীদ ২ 


বিপর্যস্তদের সহায়তায় বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে 


ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবন অত্যন্ত মুল্যবান । ইচ্ছাকৃতভাবে একে অপরকে হত্যা করলে প্রচলিত আইন 
তথ্যপ্রমাণ ও সাক্ষীর জবানবন্দীর ভিত্তিতে ঘাতককে সবেচ্চি শাস্তির (08131681 70101511070) রায় দেবেন এবং 
এ রায় কার্যকরের দায়িত্ব প্রশাসনের | কোন ব্যক্তি বিশেষ রায় যেমন দিতে পারেন না তেমনি দণ্ড কার্যকর করারও 
অধিকার রাখেন না । অপরদিকে অনিচ্ছাকৃত যদি কারো মৃত্যু ঘটে, সেক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর সন্ধান 
পাওয়া না গেলেও ইসলাম মানবসমাজকে তার দায় ও শাস্তি হতে রেহাই দেয় না । এক বা একাধিক জীবনের উপর 
আঘাত সংঘটিত হলে ইসলাম তার জন্য শাস্তির বিধান দাবি করে । অগ্নিকাণ্ড, রাসায়নিক বিকিরণ, বিল্ডিংধস প্রভৃতি 
মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ে যদি কোন মানুষের জীবন ও সম্পদহানি ঘটে তার দায় দায়িত্ব বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা 
কর্তৃপক্ষ এড়াতে পারে না । আইন ও বিধি অনুযায়ী দোষী ব্যক্তির বিচার হওয়া একান্ত দরকার | অনুরূপ বিপর্যয় 
রোধে প্রতিরোধমুলক ব্যবস্থা নেয়া প্রশাসনের দায়িত্ব ও কর্তব্য । 
সাম্প্রতিক সময়ে পুরনো ঢাকার ঘনবসতিপূর্ণ নবাব কাটরার নিমতলীতে স্মরণকালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১২৩ জন 
মারা গেছে এবং আহত হয়েছে শতাধিক | ভয়াল এ অগ্নিকাণ্ড গ্রাস করে নিয়েছে কোটি কোটি টাকার সহায় 
সম্পত্তি । এ দেশের ৪০ বছরের ইতিহাসে এটা সবচেয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড । এ বিপর্যয়ে সারা দেশ শোকে বিহ্বল । 
ভবনের নিচ তলায় কেমিক্যাল গুদাম হতে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। দুর্ঘটনার শিকার 
১১টি পরিবারের কেউ বেঁচে নেই । দুর্ঘটনার পরপরই সরকার মৃতদের দাফন, আহতদের তড়িৎ চিকিৎসা, দুস্থদের 
খাবার সরবরাহ, কেমিক্যাল গুদাম বন্ধ, ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ভেঙে ফেলার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা প্রশংসার দাবি 
রাখে । দুর্ঘটনার রাতে ৪৩/১ নম্বর বাড়িতে চলছিল বিয়ের আয়োজন | আগুনের লেলিহান শিখা সব আনন্দ-উচ্ছাস 
স্তব্দ করে দিয়েছে । রুনা ও রত্রা ছাড়া এ পরিবারের আর কেউ জীবিত নেই । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরম 
মমতায় এ দু'বোনের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নেন। তার সরকারি বাসভবনে এ দু'বোনের বিয়ে হয় । এটা 
নিঃসন্দেহে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত । সরকারের পাশাপাশি অনেকে ব্যক্তিগত ও দলীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থদের 
তাৎক্ষণিক সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন । 
কোন মানুষের মৃত্যু ঘটলে, তা স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক যা হোক, রাসূলুল্লাহ (সা.) নিহত ব্যক্তির পরিবার 
পরিজনকে সান্ত্বনা দিতেন এবং ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিতেন । রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে জানাযার নামাযে শরিক 
হতেন এবং দাফনের পর দোয়া করতেন আল্লাহর দরবারে: “ইয়া আল্লাহ! তাকে মাগফিরাত দান করুন, তাকে 
মার্জনা করুন, তার পাপ মিটিয়ে দিন, তার আপ্যায়ন সম্মানজনক করুন, তাকে পানি, বরফ ও শিলাখণ্ড দিয়ে 
গোসল করিয়ে দিন, তার প্রবেশস্থান (কবর) প্রশস্ত করুন, যে রূপে আপনি সাদা কাপড়কে ময়লা 
পরিজনের চেয়ে উত্তম পরিবার এবং তার জোড়ার (স্ত্রী/ স্বামী) চেয়ে উত্তম জোড়া দান করুন । 
তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান, কবরের আযাব এবং জাহান্নামের আযাব থেকে তাকে রক্ষা করুন । 
ইয়া আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃতদের, আমাদের শিশুদের ও বড়দের, আমাদের পুরুষ ও 
নারীদের এবং আমাদের উপস্থিত ও অনুপস্থিতদের ক্ষমা করুন । ইয়া আল্লাহ! আমাদের মধ্য 
হতে যাদের আপনি বাঁচিয়ে রেখেছেন তাদের ইসলামের উপর বাঁচিয়ে রাখুন আর যাকে আপনি 
মৃত্যু দিয়েছেন তাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দান করুন । ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে তার প্রতিদান 
হতে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে বিপদপগ্রস্থ করবেন না |” [মুসলিম, তিরমিযী, 
মিনহাজুস সালেহীন, খ.২, পৃ. ৭৫০-৭৫১, হাদীস:১২০৩-৪] 
রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন, 'আপনজনের মৃত্যুতে যারা বিপদগ্রস্থ তাদের যারা সান্ত্বনা দেয় ও 
সাহায্য করে আল্লাহ তাদের কিয়ামতের দিন সম্মানের পোষাক পরিধান করাবেন ।” [ইবৃনে মাজাহ] 
মৃতব্যক্তির দাফন-কাফনে যারা শরীক হয় উহুদ পর্বত পরিমাণ সওয়াব তাদের জন্য নির্ধারিত 
রয়েছে। দুর্ঘটনা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যারা প্রাণ হারান ইসলামে রয়েছে তাদের জন্য শহীদের মর্যাদা | মহামারী, 
ডায়রিয়া, পানিতে নিমজ্জন, অগ্নিদগ্ধ, পক্ষাঘাত, গর্ভাবস্থা ও চাপা পড়ে ঘের, বৃক্ষ, গাড়ি, ধবংসস্তপ প্রভৃতি) যারা 
মৃত্দুবরণ করবেন তারা শহীদ হিসেবে পরিগণিত হবেন [বুখারী, হাদীস: ২৬৩০; নাসাঈ, হাদীস: ২০৫৬-২০৫৮; আবু দাউদ 
হাদীস: ৩০৯৭; আহসানুল ফাতাওয়া, খ ৮, পৃ. ২৪৪] যারা শহীদের মর্যাদা প্রাপ্ত হন তাদের কবর আযাব মাফ এবং জান্নাতে 
তারা অফুরন্ত নিয়ামত লাভ করবেন । 
পরিচয়হীন একাধিক ব্যক্তিকে এক কবরে দাফন করার বিধান শরীয়তে রয়েছে । ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, এদের 
মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রথমে কেবলার দিকে শোয়াতে হবে ।' মুয়াত্তা মালিক, হাদীস: ৫০] মৃত বা নিহত ব্যক্তির 
শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের জন্য খাবার প্রেরণ করা সওয়াবের কাজ হিসেবে গণ্য ৷ মহানবী (সা.) সাহাবী 
হযরত জাফরের (ো.) মৃত্যু সংবাদ শোনার পর খাবার প্রস্তুতের নির্দেশ দেন । [তিরমিযী, হাদীস: ৯৯৮] যেসব ব্যক্তি 
আপনজন হারিয়েছেন তারা যদি ধৈর্যধারণ করেন, আল্লাহ তা*য়ালা তাদের জন্য জান্নাতে “বায়তুল হামদ" নামক 
একটি ঘর তৈরি করেন । [তিরমিযী, হাদীস: ১০২১] নিহত বা মৃত ব্যক্তির এতিম সন্তানদের যারা লালন করেন, শিক্ষা- 
দীক্ষা দেন এবং বিয়ের ব্যবস্থা করেন রাসূলুল্লাহ সা.) বলেন, “আমি এবং এতিমের তত্ত্বাবধায়ক দু'আঙ্গুলের ন্যায় 
পাশাপাশি জান্নাতে অবস্থান করব ।' 
দুর্ঘটনার কোন হাত পা নেই । যে কোন মুহূর্তে বিপদ ও বিপর্যয় সংঘটিত হতে পারে | সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা অত্যন্ত জরুরী | বিপদে ধৈর্য ধারণ এবং খাদ্য, রক্ত, উষধ, বন্ত্র নিয়ে বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে দীড়ানো 
আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় কর্তব্য । এতে করে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায় । বিপদে পারস্পরিক সহমর্মিতা 
নাগরিক জীবনকে নিরাপদ করে এবং আল্লাহ তা'য়ালার রহমত প্রাপ্তিকে সহজ করে দেয় । নিমতলীর সাম্প্রতিক 
বিপর্যয়ে যারা প্রাণ হারিয়েছেন আমরা তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের 
আশু সুস্কতা কামনা করি আল্লাহর দরবারে । আপনজন ও সম্পদ হারিয়ে যারা নিঃস্ব হয়েছেন তাদের পুনর্বাসনে 
সর্বস্তরের মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে । মহান আল্লাহ তাওফীক দিন, আমীন । 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


[| আত্তান্তহীদ ৩ 
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অর্থ: 'হা-মীম । শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের । আমি একে নাযিল করেছি এক 
বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী | এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় 
স্থিরকৃত হয় ৷ আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে আমিই প্রেরণকারী । আপনার 
পালনকতরি পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ 1৯ 

ইকরামা প্রমুখ কয়েকজন তাফসিরবিদ থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়াতে 
বরকতের রাত্রি বলে শবে বরাত অর্থাৎ শাবান মাসের পনের তারিখের রাত্রি 
বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এ রাত্রিতে কুরআন অবতরণ, কুরআন ও হাদীসের 


অন্যান্য বর্ণনার পরিপন্থী । টা, 4 সা এরা 9৮550 ৮5৯ 
[185:5550] এবং [1:45] ১12) গু 3 2৫ ৫1৯-এর ন্যায় সুস্পষ্ট 
বর্ণনা সত্তেও বলা যায় না যে, কুরআন শবে বরাতে নাযিল হয়েছে । তবে 
কোন কোন রিওয়ায়েতে শাবানের পনের তারিখকে শবে বরাত অথবা 
লায়লাতুন-নিসফ শিন শা'বান নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং বরকতময় 
হওয়া ও এতে রহমত নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । 

শা'বান মাসে একটি রাত হয়েছে । যেটা আমাদের কাছে শবে বরাত নামে 
পরিচিত। হাদীসে এর নাম বলা হয়েছে 9:26 ০ ৮2: ধু অর্থ 
শা'বানের মধ্যরাত | একাধিক হাদীসগ্রন্থে এ রাতের শিরোনাম দেয়া হয়েছে: 
0০৮5 ৩০ ০৮৪৪ সু এ ০ 4০ । সুতরাং এ রাতকে শবে বরাত না 
বলে লায়লাতুন নিসফ মিন শাবান বলাই অধিক শ্রেয় ৷ শব ফার্সি শব্দ, এর 
অর্থ রজনী । বরাত অর্থ বন্টন । শবে বরাত মানে বন্টনের রাত | মহান 
আল্লাহ তা'আলা মানবের গোটা বছরের বাজেট উক্ত রাতে প্রণয়ন করেন । 
মানুষের জীবন-মরণ, রিযক, মান-সম্মান, ক্ষমতা অর্জন-হরণ, সুস্থতা- 
অসুস্থতা, সুখ-দুঃখ-___ সবকিছুর একটা তালিকা তৈরি করে আল্লাহ রাববুল 
আলামীন তা ফেরেস্তাকুলকে শুনিয়ে দেন । তাই উক্ত রাতকে বরাতের রজনী 
বলা হয়। তবে তত্তববিদ মুফাস্সিরদের ভাষ্যানুসারে মানুষের জন্য ভাগ্য 
নির্ণয়ের রাত শাবানের মধ্য রাত নয়, বরং শবে কদর । যার সন্ধান পাওয়া 
যায় রমযানের শেষভাগে ৷ এর সমাধিক বর্ণনা কুরআনে করীম ও বিশুদ্ধ 
হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত আছে। 

লায়লাতুন নিসফ মিন শা'বানের তাৎপর্য: হাদীস শরীফে হযরত আলী 
(রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 

2 ৪৬1০০১০৩৪০৪ ০০৪৬ ৯২৪ ০৫ গর 
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অর্থ: শা'বানের মধ্যরাতে তোমরা রাত্রিবেলায় ইবাদত করো এবং দিনের 
বেলায় রোযা রেখো । নিশ্চয় আল্লাহ তা*আলা শাবানের মধ্যরাতে সূর্যাস্তের 
সাথে সাথেই দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, তোমাদের মধ্যে 
রিযক প্রার্থনাকারী কেউ আছে কি? আমি তাকে রিযক দান করব। 
রোগাক্রান্ত কেউ আছ কি? আমি তাকে রোগমুক্ত করব । এ রকম আরও যত 
সমস্যাগ্রস্ত আছ আমি সব সমাধান করব । ফজর হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ 
তা'আলা এভাবে আহ্বান করতে থাকেন ।” 

এ রাতের তাৎপর্য সম্পর্কে হযরত আয়শ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, 
একরাতে হযরত রাসূলের (সা.) আমার ঘরে থাকার পালা ছিল । রাতে তিনি 
আমার সাথে শুয়েছিলেন ৷ হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আমি 
আশেপাশে অনেক খুঁজে নিশ্চিত হলাম তিনি বিচানায় নেই । আমার সন্দেহ 
হলো কি ব্যাপার! আল্লাহর রাসূল (সা.) আজকে আমাকে ছেড়ে অন্য স্ত্রীর 
ঘরে চলে গেলেন! আজকের রাত তো আমার হক । আমার সন্দেহ দূর 
করার জন্যে হযরত রাসূলের (সা.) খুঁজে বের হয়ে তাকে দেখতে পেলাম 
মসজিদে নববীর পাশে জান্নাতুল বাকী বকরস্থানে দাড়িয়ে কবর যিয়ারত 
করছেন । হযরত রাসূল (সা.) যখন আমার অবস্থান সম্পর্কে অবগত হলেন, 


পু ০ 


সাথে সাথেই জিজ্ঞাসা করলেন, 6 2 ভে ০০3৩ ও 1255৪) 


25595 অর্থ “হে আয়শা! তোমার কি এ মর্মে আশঙ্কা রয়েছে যে, 


আল্লাহ এবং তার রাসুল (সা.) তোমার ওপর জুলুম করবেন?” তোমার 
প্রাপ্য হক নষ্ট করবেন? জেনে রেখ! আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.) কারো হক 
নষ্ট করতে পারেন না। কোন মানুষের ওপর জুলুম করতে পারেন না। 
তোমার সাথে থাকা তোমার হক । কিন্ত হে আয়শা! জেনে রেখ, আজকের 
রাত অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ রাত। এ রাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রথম 
আসমানে অবতরণ করেন । কোন বান্দার গুনাহ যদি গনাম গোত্রের 
ছাগলগুলির অগণিত পশমের সমতুল্যও হয় আল্লাহ তা'আলা তবুও তার 
যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেবেন । উল্লেখ্য আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্রের 
নাম গনাম । এই গোত্রের লোকেরা ছাগল পালনে অধিক পরিচিত । তাদের 
লাখ লাখ ছাগল রয়েছে। 

এ মুবারক রাতেও যাদের পাপ ক্ষমা করা হবে না: বিশুদ্ধ হাদীসপ্রস্থ 
সহীহ ইবনে হিববানে বর্ণিত আছে যে, এ রাতে লাখ লাখ মানুষের পাপ 
ক্ষমা করা হবে । কিন্তু দু'শ্রেণীর পাপিষ্ট লোকের গুনাহ এ রাতেও মাফ করা 
হবে না। ১. মুশরিক, যে ব্যক্তি কাউকে আল্লাহ পাকের সমতুল্য বা 
সমশক্তিধর মনে করে । কোন পীর-মুরশিদকে ইবাদত ও সিজদার উপযুক্ত 
মনে করে । সে মুশরিকের পাপ আল্লাহ তা'আলা এমন রহমতের রাতেও 
মাফ করবেন না। ২. যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে । যারা নিজ 
রক্ত-সম্পকীয় আত্মীয়-স্বজন তথা মা-বাবা, ভাই-বোন, ফুফু-মামা-খালার 
সাথে সম্পর্ক রাখে না। সে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্টকারী; তার দু'আও 
লায়লাতুন নিসফ মিন শা*বানের পৃণ্যময় রাতেও কবুল হবে না। 

বর্তমান সমীজে শবে বরাত পালনের হিড়িক: আমাদের দেশের বিভিন্ন 
নগর-মহল্লায় দেখা যায় শবে বরাতে মসজিদসমূহ ডেকোরেশন দ্বারা 
আয়োজন করা হয়। অনেক স্থানে হালুয়া-রুটির জমজমাট আয়োজন ও 
আরও বহু কু-সংস্কার এ রাতে পরিলক্ষিত হয় । এসব কোন ইবাদত ও 
সাওয়াবের কাজ নয় ৷ এসব নিছক বিদআত ও কু-সংস্কার ৷ এ রাতে মূল 
করণীয় হল মসজিদে বা কোন নির্জন স্থানে বসে অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে 
নামায ও যিকিরে মশগুল থাকা । আল্লাহর দরবারে নিজের পাপ-অনাচার 
মোচনের জন্যে ফুপিয়ে ফুপিয়ে ক্রন্দন করা | মিনতি-সহকারে দু'আ করা । 
একনিষ্ট চিত্তে তাওবা করা । 


* আল-কুরআন, সুরা আদ-দুখান; ৪৪:১-৬ 
২ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, ৬:১৯১ (১৪৫১) 
২ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, ৬:১৯১ (১৪৫২) 
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তরজমা: হযরত নুমান বিন বশীর থেকে বর্ণিত নবী (স.) বলেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর 
নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারীর ও তা লঙ্ঘনকারীর উপমা হলো কয়েকজন লোক 
লটারির সাহায্যে একটি নৌযান ভাগ করে নিল | তাতে কেউ স্থান পায় উপর তলায় এবং 
কেউ স্থান পায় নীচের তলায় । তাদের মধ্যে যারা নৌকার নীচের তলায় ছিল, তারা যখন 
পানির পিপাসা অনুভব করত তখন যারা তাদের উপর ছিল তাদের নিকট যেত (এতে উপরের 
লোকদের কষ্ট হতো) এমতাবস্থায় নীচের লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, যদি আমরা 
নিজেদের অংশ ছিদ্র করে (পানি) নিতাম আর উপরের লোকদের ও কোন কষ্ট না দিতাম 
তবে ভালো হত | নবী করীম (স.) বললেন, এখন যদি উপরের লোকেরা নীচের লোকদেরকে 
তাদের মর্জির উপর ছেড়ে দেয়, তবে সকলেই ধবংস হয়ে যাবে । আর যদি তাদেরকে বাধা 
দেয় তবে তারা নিজেরাও বাচবে এবং অন্যরাও বেঁচে যাবে । [বুখারী শরীফ খ. ১, পৃ. ৩৩৯] 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ কিতাব কুরআনে করীম ও রসূলের (স.) হাদীস 
পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামের মৌলিক বিষয় হলো চারটি: যথাক্রমে ঈমান, 
সৎকর্ম, আমর বিল মা রুফ (সৎকাজের আদেশ) ও নাহি আনিল মুনকার (অন্যায় কাজ হতে 
বাধা প্রদান করা)। এ বিষয়সমূহে ক্রুটি-বিচ্যুতি ও গাফলতি দেখা দিলে মানব জীবন 
ক্ষতিগ্রস্থ বরং ব্যর্থ প্রমাণিত হয় । অন্যায় কাজ হতে বাধা দেওয়া তন্মধ্যে অন্যতম | যেমন- 
সূরায়ে ওয়াল আসরে আল্লাহ তাআলা আসরের সময়ের শপথ করে বলেন, “নিশ্চয় সকল 
মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ । কিন্তু যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং সৎকাজের আদেশ ও 
অন্যায় হতে মানুষকে বাধা দিয়েছে, তারা ক্ষতিগ্রস্থ নয় ।' 

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ইসলামের মৌলিক বিষয় 
শিরোনামে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (স.) উপমা পেশ করে অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের 
প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন এবং উম্মতকে এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন । ইসলামে ব্যক্তি 
জীবনসহ সমাজবন্ধ জীবন-যাপনের নিয়ম-নীতি ও পূর্ণ দিকনির্দেশনা রয়েছে । নাহি আনিল 
মুনকার তথা অন্যায়ের প্রতিবাদ ইসলামের অন্যতম সমাজিক বিধান । 

মূলত মানুষের কল্যাণ সাধন, সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় হতে বাধা প্রদানের জন্যেই 
উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার সৃষ্টি । সৃষ্টিকর্তা রাববুল আলামীন ইরশাদ করেন, “তোমরা শেষ্ঠ জাতি, 
মানবকল্যাণের জন্যে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ 
করবে এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে ।৯ আল্লাহ তাআলা অপর এক আয়াতে ইরশাদ 


জুলাই*১০ 


করেন, “তোমাদের থেকে একদল যেন কল্যাণের প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, ভালো কাজের 
আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ তথা ইসলাম পরিপন্থী কার্যক্রম হতে বাধা প্রদান করে । 
হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (স.) বলেন, কালেমায়ে তাওহীদ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু 
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) তার পাঠককে সদা উপকার করতে থাকবে এবং তার থেকে আজাব ও 
বালা-মুসীবত হঠাতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত কালেমায়ে তাওহীদের হক আদায়ের ক্ষেত্রে 
উদাসীনতা ও বেপর ওয়া ভাব দেখানো যাবে । সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! তার হক আদায়ে উদাসীনতা ও বেপরওয়ার অর্থ কী? রাসূল (স.) বলেন, 
প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানী করা হলে এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কোন চেষ্টা না করা ৩ 
হযরত আবু হুরাইরা (রো.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (স.) বলেন, যখন আমার উম্মত 
দুনিয়াকে বড় মনে করতে আরন্ত করবে, তখন ইসলামের মর্যাদা ও গুরুত্ব তদের অন্তর হতে 
বের হয়ে যাবে । যখন সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ পরিত্যাগ করবে, তখন 
ওহীর বরকত হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে । আর যখন একে অপরকে গালিগালাজ করতে শুরু 
করবে, তখন আল্লাহ তাআলার দৃষ্টি হতে পড়ে যাবে ।* হযরত জরীর বিন আবদুল্লাহ (রা.) 
হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলকে (সে.) বলতে শুনেছি, যদি কোন কওম বা 
জামাআতের কেউ কোন পাপে লিপ্ত হয় এবং সেই কওম বা জামাআত তাকে বাধাদানের 
শক্তি থাকা সত্তেও বাধা না দেয়, তখন মৃত্যুর পূর্বে তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ হবে 1 
অপর এক হাদীসে রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্যয় কাজ দেখবে 
সে যেন তা প্রতিহত করে নিজ হাতে, যদি তা সক্ষম না হয় মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করবে, তাও 
যদি সক্ষম না হয় অন্তরে এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে । আর এটা হলো ঈমানের সবচেয়ে 
দুর্বলতার চিহ্ন ৬ 

অন্যায়ের প্রতিবাদ কত যে গুরুত্পূর্ণ তা শিরোনামে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় । 
অন্যায়ের প্রতিবাদ না করলে জাগতিক জীবনে কী পরিমাণ ক্ষতি ও কুফল দেখা দেয় রাসূল 
(স.) মূলত তাই বুঝাতে চেয়েছেন | জাহাজের নীচতলার লোকেরা উপর তলায় না উঠে নীচে 
ছিদ্র করলে ভেতরে পানি ঢুকে জাহাজ নিমজ্জিত হবে । ফলে জাহাজের সকলেই সাগরে ডুবে 
মারা যাবে । জাহাজের সফরটা ইজতেমায়ি সফর । নীচ তলার লোকদেরকে উপর তলার 
লোকেরা এ অন্যায় কাজ হতে বাধা না দিলে সবার ধ্বংস অনিবার্ধ ৷ অনুরূপভাবে যে সমাজে 
শরীয়তবিরোধী অন্যায় কাজ প্রকাশ্যে চলে এবং তা কেউ প্রতিহত না করলে সেই সমাজ 
নীতি-নৈতিকতা ও সভ্যতার ক্ষেত্রে বেশি অধঃপতনে নেমে যায় | উন্নতি-উন্নয়নের মোটেও 
আশা করা যায় না । সমাজের লোকেরা বিশেষত যুবসমাজ বেপরোয়া হয়ে যায় । ধীরে ধীরে 
মুরুবিবদের অবাধ্য হয়ে পড়ে । 
উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা অনায়াসে বুঝা যায় যাদের শক্তি ও সামর্থ থাকা সত্বেও অন্যায় 
কাজে বাধা না দেয়, মৃত্যুর আগে আগে অবশ্যই খোদাপ্রদত্ত কোন আযাবের শিকার হবেই । 
বর্তমানে অন্যায়ের প্রতিবাদ না থাকার কারণে ন্যায় ও সৎকাজ ক্রমশ হাম পাচ্ছে। 

অপরাধ ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার সর্বপ্রথম দায়িত্ব ও 
কর্তব্য অর্পিত হয় সরকারের উপর | যেহেতু সরকারই দেশের সর্ববৃহৎ শক্তি ও দায়িত্ববান। 
দেশের সর্বক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিরোধ করার দায়িত্ব সরকারের | এ ব্যাপারে সরকারের 
অবহেলা ও সংকীর্ণতা দেশে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে । সুশাসন বিলুপ্ত হয়ে যায় । 
হত্যা, রাহজানী চিনাই ও অপহরণ অর্থাৎ অপরাধ জগতের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায় | যেমন- 
আমাদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক, সমাজিক ও নৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে 
অন্যায়ের কুফল ও সার্বিক ক্ষতি কী তা বুঝতে কষ্ট হয় না। বর্তমান পরিস্থিতি ও সমাজের 
হালচালের প্রতি থাকালে দেখা যায় আমর বিল মারূফ তথা সৎকাজের আদেশ মাঝে মধ্যে 
পরিলক্ষিত হলেও নাহি আনিল মুনকার তথা অন্যায়ের প্রতিবাদ একেবারেই নেই বললে 
চলে । প্রত্যেকেই ব্যক্তি স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার প্রয়োজনীয়তা কেউ 
অনুভব করছে না । অনেকেই একে ধর্মীয় কাজ ও ইসলামের আদেশ বলেও জ্ঞান করে না। 
চোখের সামনে চিনতাই, অপহরণ ও হত্যা ইত্যাদি অন্যায় কাজ বেপরোয়া সংঘটিত হচ্ছে, 
প্রতিরোধ করার শক্তি থাকা সত্বেও না দেখার ভান ধরে এড়িয়ে চলছে । আর যাদের হাতে 
দেশ পরিচালনার দায়িত্ব ও অন্যায় কাজ নির্মূলের পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে তাদের দৃষ্টিতে 
প্রতিপক্ষের অন্যায় কাজগুলোই আসল অন্যায় বরং বিরোধীদের ন্যায়সঙ্গত ভাল কাজও 
তাদের মতে অন্যায় কাজের পর্যায়ভূক্ত । ফলে তাদের দমন ও প্রতিরোধের সমূহ ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হলেও নিজ দল-মত ও পক্ষের লোকদের অন্যায় কাজ বরাবরই এড়িয়ে চলছে । যার 
ফলে প্রকৃত পক্ষে অন্যায় নির্বাসিত হচ্ছে না । সাময়িকভাবে প্রতিপক্ষ দমন ও প্রতিরোধ 
হলেও মূলত অন্যায় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশের সর্বত্র অশান্তি, অরাজকতা ও 
হতাশা বিরাজ করছে । জান-মালের নিরাপত্তী বরাবরই বিঘ্নিত হচ্ছে ৷ আসমানি বালা-মুসিবত 
ঘন-ঘন দেখা যাচ্ছে । গণহারে মানুষ নিহত হচ্ছে । 

অতএব আসুন! দল-মত নির্বিশেষে অন্যায় প্রতিরোধক দীনি কর্তব্য মনে করে শক্তি ও সামর্থ 
অনুযায়ী প্রতিবাদ-প্রতিরোধের জন্যে এগিয়ে আসি । জাগতিক আযাব ও পরকালীন শাস্তির 
কথা স্মরণ করে অন্যায় প্রতিরোধে এঁক্যবদ্ধ হই । এ ব্যাপারে রাসূলের (স.) আদর্শকে 
প্রেরণার মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করি । তখনই হারিয়ে যাওয়া শান্তি নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও স্বস্তি 
ফিরে আসবে । শান্তির সোনালি সমাজ গড়ে উঠবে | আল্লাহ আমাদের সহায় হোন । আমীন । 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চউথাম 


+ আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান; ৩:১১০ 
২ আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান; ৩:১০৪ 
৩ ইসফাহানী, তারগীব 
৪ তিরমিযী, আস-সুনান 
« খতীবে তররিষী, মিশকা 
৬ খতীবে তররিযী, মিশকা 


মাসাবিহ, পৃ. ৪৩৭ 
মাসাবিহ, পৃ. ৪৩৭ 


দ্র 


শীর্য।বি।ষ।য় 
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি । এ দেশের অহংকার | অবচেতন 
কাজী ইসলাম: জাতির চেতনার উৎস । নবজাগরণের অগ্রদূত । চির তারুণ্যের প্রতীক । সমাজের দরিদ্র, 
নজরুল * অবহেলিত, উৎপীড়িত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সোচ্চার কণ্ঠস্বর । তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় 
মহাসংগ্রামী অগ্নিপুরুষ । কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের অফুরন্ত প্রেরণার আধার । দুর্বল ও 
আমাদের ভা [তীয় কবি শোষিতের বন্ধু। তিনি বীর সেনানায়ক, মানবতা ও প্রেমের কবি, নতুন ধারা প্রবর্তনকারী 
সাহিত্যিক । তিনি একাধারে নাট্যকার, চলচিত্রকার, অভিনেতা, অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ, যুগত্রষ্টা 
সুরকার, দক্ষ কণ্ঠশিল্পী, সমাজ সংস্কারক, নন্দিত সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও দার্শনিক । ধর্ম, বর্ণ 
মো. জিলুর রহমান নির্বিশেষে দারিদ্র্য প্রগীড়িত জনগণের পরমবন্ধু ও মুক্তির দিশারী । বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী 
মহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কালজয়ী দেশপ্রেমিক এ প্রবাদ পুরুষের মহান স্মৃতির প্রতি আমার নিজের এবং বাংলাদেশের 
জনগণের পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই । 
আপনারা জানেন, চরম দারিদ্য ও প্রতিকূলতার মধ্যে নজরুল বড় হয়েছেন । মাত্র দুই দশক তিনি 
সাহিত্য সাধনার সুযোগ পেয়েছেন । আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে তার কবিতা ও গান প্রেরণা 
যুগিয়েছে । তার প্রতি গভীর মমতা ও শ্রদ্ধায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ 
উদ্যোগে তাকে ও তার পরিবারের সদস্যদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বাংলাদেশে নিয়ে 
আসেন ৷ আমার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল জাতির জনকের নির্দেশে আমি তাকে ভারত থেকে 
ংলাদেশে আনতে গিয়েছিলাম | সে স্মৃতি বড়ই আনন্দের । 
সৈনিক কবি নজরুলের লেখনী অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার তরবারি হয়ে দীড়ায় । 
তার কণ্ঠকে বার বার স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে । কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে । কিন্তু কোন 
অত্যাচার ও নিপীড়ন তাকে ক্ষান্ত করতে পারেনি | তার কবিতা, গান ও সাহিত্য দরিদ্র, নিপীড়িত 
ও বঞ্চিত মানুষের কল্যাণের উদ্দেশে রচিত | নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা আপনারা সবাই 
জানেন | তিনি লিখেছেন: 
“আমি সেই দিন হব শান্ত, 
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না, 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না- 
বিদ্রোহী রণ-ক্রান্ত 
আমি সেই দিন হব শান্ত ।' 
এই কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি ৷ বিশ্ব সাহিত্যে এই কবিতাটির সমকক্ষ 
কোন কবিতা আছে কিনা আমার জানা নেই । 
নজরুল বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম রূপকার | তার সাহিত্য, কবিতা ও গান আমাদের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে । তিনি বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম তার স্বদেশের জন্য পরিপূর্ণ 
স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন । ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ৩রা বৈশাখ “বাঙালির বাংলা' প্রবন্ধে তিনি 
সর্বপ্রথম উচ্চারণ করেন: 
“বাঙলা বাঙালির হোক । বাঙলার জয় হোক । বাঙালির জয় হোক" । 
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 
“নজরুল বাংলার বিদ্রোহী আত্মা ও বাঙালির এতিহাসিক স্বাধীন সত্তার রূপকার” । 
নজরুল বাংলা সাহিত্যকে সাধারণ মানুষের দোড়গোড়ায় নিয়ে গেছেন । প্রাচীন ও মধ্যযুগে অর্থাৎ 
বৌদ্ধ ও মুসলমান শাসনামলে বাংলা সাহিত্য ছিল জনসংলগ্ন এবং বাংলা ভাষাভাষি সব অঞ্চলের 
মানুষের নিজস্ব সাহিত্য ৷ ইংরেজ আমলে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হলেও তা 
মূলত: শহরকেন্দ্রিক শিক্ষিত পাঠকের সাহিত্যরূপে সীমাবদ্ধ ছিল । নজরুলের সৃজনশীল 
সাহিত্যকর্ম প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের এই জনবিচ্ছিনতার অবসান ঘটে । নজরুলের 
“বিদ্রোহী” কবিতা, "দুর্গম গিরি কান্তার মরু” বা 'কারার এ লৌহ কপাট" গান যেভাবে বাংলার ধর্ম, 
সম্প্রদায়, শ্রেণী-পেশা নির্বিশেষে সর্বস্তরের নর-নারী কর্তৃক সমাদূত হয় অপর কোন একক 
কবিতা বা গান এ ধরনের সমাদর বা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি | সুতরাং নজরুল 
আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে জনবিচ্ছিননতা থেকে মুক্ত করেন এবং সব শ্রেণীর বাঙালীর কাছে তা 
গ্রহণযোগ্য করে তোলেন । 
নজরুলের সৃষ্টিকর্ম মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টিকারী সকল উপসর্গ যেমন 
সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, ধর্মান্ধতা, গৌড়ামী, কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়াশীলতা, রক্ষণশীলতা, 
পরাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, শোষণ ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে এক একটি গর্জে উঠা 
সদা উচানো হাতিয়ার ৷ 
একইসাথে তার কাব্যসাহিত্য প্রেম, ভালবাসা, ম্নেহ মায়া মমতা, মানবতা ও সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ 
পরিচর্যায় নিবেদিত । চলতি শতাব্দীতে আমরা যে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শোষণহীন 
রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি তা নজরুলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ । তার সৃজনশীল প্রতিভা বাঙালি চেতনাকে সামগ্রিকভাবে ধারণ ও প্রকাশ করতে 
রি সক্ষম হয়েছিল, আর সেজন্যই তিনি বাঙালির জাতীয় কবি, বাংলাদেশের জাতীয় কবি। 
বঙ্গভবন (েষ্্রপতি ভবন) নজরুলের বিশ্বজনীনতা তীর সৃষ্টির মধ্যেই ফুটে উঠেছে । তিনি লিখেছেন: 


জুলাই১০-________________________77710 আত্তাত্তহীদ্‌ ৬ 


“জাগো অনশন-বন্দী ওঠ রে যত 
জগতের লাঞ্কিত ভাগ্যহত!? 


আদালতের কাঠগড়ায় দীড়াতে হয়, জেল হয়, 
জেল হওয়ার প্রতিবাদে অনশন করতে হয় । কিন্তু 


নজরুলের প্রতিভা, দেশপ্রেম, দরিদ্ধ জনগণের 
প্রতি গভীর মমত্ববোধ, সার্বজনীনতা সম্পর্কে 


নজরুল উপলব্ধি করেছিলেন ভাগ্যহতদের কোন 
দেশ-কাল-পাত্র নেই । সব দেশেই তাদের সাক্ষাৎ 
মেলে । সর্বত্রই তারা লাঞ্কিত, বঞ্চিত । এছাড়া 
ওপনিবেশিক শাসন, অন্ধ মৌলবাদ, পশ্চাৎপদতা 
ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে তিনি সদা তৎপর 


পরাধীন দেশে বাস করে তার মন-মানসিকতা বা 
সৃষ্টিকর্মে পরাধীনতার কোন ছোয়া লাগেনি । 
সৃষ্টির ভুবনে তিনি ছিলেন স্বাধীন । তার কাছ 
থেকে পরবর্তী প্রজন্ম স্বাধীন চিন্তা-চেতনার 
প্রেরণা পেয়েছে । সুতরাং এদেশের দরিদ্র মানুষের 


আমাদের নতুন প্রজন্মকে ধারণা দিতে হবে । তার 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা 
তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারি । তাই 
ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অন্যায়, অত্যাচার, 
ভেদাভেদ, হানাহানি, কুসংস্কার ইত্যাদি দূরীকরণে 


ছিলেন । নজরুল মানুষকে বড় করে দেখেছেন । 


জীবনমান উন্নয়ন, শোষণ-বঞ্চনার অবসান, 


আমি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহবান 


মানুষের কল্যাণই ছিল তার রচনার উদ্দেশ্য । 
তিনি লিখেছেন, 

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান! 

নাই দেশ-কাল-পাব্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি, 

সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে সেই সে মানুষের 
জ্ঞাতি 1 

তিনি অবলীলায় তাওহীদ বা একেশ্বরবাদের 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন । কাব্যে আমপারা হামদ্‌ ও নাত 
রচনা করেছেন ৷ আবার শ্যামাসঙ্গীত ও 

গীত রচনা করেছেন। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ 
নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সকল মানুষের 
কল্যাণ কামনা করেছেন । 

সাম্প্রদায়িতার উধ্র্বে ছিল তার অবস্থান । 
আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে নজরুল 
একমাত্র কবি যিনি সমান দক্ষতার সাথে হিন্দু ও 
মুসলমান উভয় এতিহ্যকে আপন কাব্যে ব্যবহার 
করতে সমর্থ হয়েছেন । কবির লেখনিতে নারীর 
শাশ্বত রূপ ধরা পড়েছে । প্রেম, সৌন্দর্য, মায়া- 
মমতা বুদ্ধিমত্তা সুশোভিত নারীর যে মহিমান্বিত 
রূপ তিনি চিত্রিত করেছেন তাও বিশ্ব সাহিত্যে 
বিরল । নারীর চিরন্তন কল্যাণময়ী মাতৃরূপের 
সাথে তুলনা করে বর্ণনা করেছেন দেশ 
মাতৃকাকে । নজরুলের ভাষায়- 


মৌলবাদের বিরুদ্ধে মানবতাবাদকে জাগ্রত করার 


মাধ্যমে নজরুলের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে পারি । নী" ই । নজরুলের সৃষ্টি চিরদিন আমাদের প্রেরণা 


যোগাবে । 


'একি অপরূপ, রূপে মা তোমার, হেরিনু পল্লী 
জননী 
ফুলে 
লাবনি 
নারীকুল যখন উপেক্ষিত ও অত্যাচারিত তখন 
নারীর শক্তির উত্থানের আহবান করেছেন কবি। 
তার গানের জ্বালাময়ী বাণীতে বলেছেন: 

“জাগো নারী জাগো বহিশিখা; 

জাগো সাহা সীমান্তে রক্ত টীকা ।' 

নজরুলের বাক্য অভিধানে বিশ্বজগৎ মাঝে-মধ্যেই 
নব ব্যঞ্জনায় উত্তাসিত হয়। আজো যখন 
“ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচীর সমালোচনামূলক 
কোন কথা শুনি নজরুলের দু'টো পর্্‌ক্তি আমার 
মনে পড়ে যায় । 

“বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখন বসে 
বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজছি ফেকাহ ও হাদিস 
চষে । 

সুতরাং, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে । আর 
এগিয়ে যাওয়াই ছিল নজরুলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৷ 
নজরুল সাহিত্য ও সঙ্গীত সাধনা করেছিলেন 
পরাধীন দেশে, যে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করার জন্য তার লেখা গ্রন্থ একের পর এক 
বাজেয়াপ্ত হয়, তাকে গ্রেফতার করা হয়, 


জুলাই*১০ 


ও ফসলে, কাদামাটি জলে, ঝলমল করে 


একদিন তৎকালীন আব্বাসীয় রাষ্ট্রপ্রধান বাগদাদের মাদরাসা নিযামিয়া পরিদর্শনে আসেন ছদ্মবেশে 
এবং গোপনে ছাত্রদের মানসিকতা যাচাই করেন, তারা কি উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করছে । তাই তিনি 
এক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি উদ্দেশ্যে পড়া-লেখা করছ? সে বলল, আমি এজন্য পড়াশুনা 
করছি যে, আমার পিতা একজন বিচারক । আমি আলিম হলে আমিও বিচারক হতে পারব | এরপর 
তিনি দ্বিতীয় ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, সে বলল, আমার পিতা মুফতি । আমি মুফতি হওয়ার উদ্দেশ্যে 
পড়াশুনা করছি । মোটকথা যাকেই জিজ্ঞেস করলেন, সে দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য বলল । বাদশাহ খুব 
রাগান্বিত হলেন যে, আফসুস! ইলমে দীন দুনিয়ার জন্য পড়া হচ্ছে এবং হাজার হাজার টাকা অপচয় 
হচ্ছে। 

প্রকোষ্টের এক কোনায় ইমাম গাযালী (রহ.) অত্যন্ত সাধারণ পোষাকে বসে কিতাব পড়ছিলেন । 
তিনি তখন নিযামিয়াহর ছাত্র । তার কোন পরিচিতি ছিল না, প্রসিদ্ধিও ছিল না । তাকে জিজ্ঞেস করা 
হল, তুমি কেন পড়ছ বাবা? তিনি উত্তরে বললেন, আমার এখন কথা বলার সময় নেই; অন্য সময় 
আসেন । রাষ্ট্রপ্রধান পরিচয় গোপন করে বললেন, আমি দূর থেকে মাদরাসাটি দেখতে এসেছি, 
তোমাদের সাথে একটু কথা বলেই ফিরে যাবো । আবার কখন আসি তো বলা যায় না। ইমাম 
গাযালী (রহ.) উত্তরে বলেন, “আমি কুরআন-হাদিস ও যুক্তিবিদ্যা অধ্যয়নে জানতে পেরেছি 
আমাদের একজন প্রকৃত মালিক আছেন, যিনি আসমান ও জমিনের অধিপতি । আর মালিকের 
আনুগত্য করা আবশ্যক । তার সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলতে হয়, অসস্তুষ্টি থেকে বাচতে হয় । আমি এজন্য 
পড়ছি যে, আমি তার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি বিষয় সম্পর্কে অবগত হব |” বাদশাহ শুনে খুশি হলেন এবং 
পরিচয় দিলেন যে, তিনি বাদশাহ । তিনি বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম যে, এ মাদরাসা 
বন্ধ করে দেব কিন্তু তোমার জন্যই তা বহাল রাখা গেল | ইলম অর্জন এ উদ্দেশ্যেই হওয়া চাই । যার 
ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য দুনিয়া কামাই ও দুনিয়ার মুহাববত তার ইলম কোন উপকারে আসবে না । 


__দীওয়াতে আবদিয়াত, পৃ. ২০ 


॥ আত্তান্তহীদ ৭ 


ংলাদেশে নজরুল চর্চাকে প্রধানত দু'টি ভাগে 
বিভক্ত করা যায় । প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক | 


না। নজরুলের জন্মদিনে বাংলাদেশের সবগুলো 
টেলিভিশন চ্যানেলে নজরুল সম্পর্কিত সবক'টি 


নজরুলের জীবনী, সাহিত্য ও সঙ্গীত গবেষণার 


অনুষ্ঠান দেখলেও নজরুল সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ 


জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিভিনন পাবলিক 
বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমী এবং নজরুল 


ধারণা লাভ করা যায় না। সেখানে প্রাধান্য 
সঙ্গীতের | কিংবা নজরুলের কোন গল্পের মামুলি 


ইনস্টিটিউট রয়েছে । বাংলা একাডেমী এ পর্যন্ত 
তিনবার নজরুল রচনাবলী প্রকাশ করেছে । 
তৃতীয় বার একাদশ খন্ডে নজরুল রচনাবলী 
প্রকাশিত হয়েছে। যার ফলে নজরুলের 
রচনাসস্ভার অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে । 
নজরুল ইনস্টিটিউটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
হলো নজরুল গীতির আদি গ্রামোফোন 
রেকর্ডভিত্তিক স্বরলীপি ও সিডি প্রকাশ করা ৷ যার 
ফলে নজরুল গীতি বিকৃতিও ধ্বংসের হাত থেকে 
বেঁচে গেছে। এছাড়া চারটি পাবলিক 
চারজন নজরুল অধ্যাপক এবং চারটি নজরুল 
গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এই 
প্রতিষ্ঠানগুলো খুব একটা সক্রিয় নয় । এছাড়া 


নাট্যরূপের গতানুগতিক প্রযোজনা । সুতরাং 
এক্ষেত্রেও নজরুলের সৃষ্টির প্রতি তেমন গুরুত্ব 
দেয়া হচ্ছে এমন কথা বলা যাবে না। প্রচার 
মাধ্যমগুলোতে গতানুগতিকভাবে নজরুলকে তুলে 
ধরা হয়। যার মধ্যদিয়ে নজরুল সম্পর্কে কোন 
পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। 

একুশ শতকে বাংলাদেশে নজরুল চর্চার যে বাস্তব 
চিত্র তুলে ধরা হলো তা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয় । 
আমরা যখন বাংলাদেশে নজরুলের কবরের 
ব্যবস্থা করেছি তখন থেকেই নজরুলের জীবনী, 
সাহিত্য ও গীতিকে রক্ষা করা, মূল্যায়ন করা এবং 
তুলে ধরা আমাদের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় 
দায়িত্ব । কিন্তু সে দায়িত্ব পালনে আমরা ব্যর্থ 


চি১০১১১৬০০৬১ টি 1” 
__নজরুল 


নজরুলের নামে একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 


স্থাপিত হয়েছে ত্রিশালে । কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সাহিত্য বিভাগে তেমন কোন নজরুল বিশেষজ্ঞ 
পারঙ্গম | বেসরকারি পর্যায়ে নজরুলের নামাংকিত 
যেসব প্রতিষ্ঠান দেখা যায় সেগুলো গানের স্কুল 
ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে 
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নজরুল সাহিত্য পঠন-পাঠন 
ও প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য নয় । এর পরে আসছে 
গণমাধ্যমের কথা । 
ংলাদেশের সরকারি প্রচার মাধ্যম বিটিভি ও 
ংলাদেশ বেতারে আগের মতোই নজরুল গীতি 
প্রচারিত হয়ে থাকে । যার কোন উন্নতি ও 
অপরদিকে বেসরকারি টেলিভিশনসমূহে 
বা অনিয়মিতভাবে নজরুল গীতির যেসব সিডি 
প্রচার করা হয় তাকে মুষ্টিমেয় শিল্পীর গানের 
পুনরাবৃত্তি বলা চলে 
নজরুলের জন্ম ও মৃত্যু দিবসে যেসব বিশেষ 
অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় সেগুলো খুব সুপরিকল্পিত বা 
যত্র সহকারে প্রযোজিত এমন কথা বলা যাবে 


জুলাই*১০ 


রঃ 


হয়েছি বললে অত্যুক্তি করা হবে না । নজরুলকে 
নজরুলের সৃষ্টি কর্ম সংগ্রহ সংরক্ষণ এবং 
সম্প্রচারের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের দায়িত্ব 
পালনে সক্ষম হইনি । নজরুলের মতো কালজয়ী 
প্রতিভার অমর সৃষ্টি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এখন 
ংলাদেশের উপর নির্ভরশীল । পশ্চিমবঙ্গে 
নজরুল চর্চা এখন স্থবির । কলকাতার কোন প্রচার 
মাধ্যম থেকে নিয়মিত নজরুল গীতি প্রচার করা 
হয়না । 

পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নজরুল 
সম্পর্কে গবেষণা ও প্রকাশ খুবই কম | নজরুলের 
কর্মজীবন কেটেছে কলকাতায় । অথচ এই 
মহানগর কলকাতায় কোন নজরুল চর্চার কেন্দ্র 
গড়ে উঠেনি । নজরুলের জনুস্থান চুরুলিয়ায় 
নজরুল ও প্রমিলার নামে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান 
গড়ে উঠেছে । কিন্তু নজরুলের জীবন, সাহিত্য ও 
সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে এসব প্রতিষ্ঠানে তেমন কোন 
কাজ হয়নি । মোটামোটিভাবে বলতে গেলে 


বলতে হয় যে, চুরুলিয়ায় নজরুল একাডেমীর 
কাজ গবেষণামূলক নয়। এবং যার মধ্যে 
পেশাদারীত্ের নৈপূণ্য নেই । গতানুগতিকভাবে 
জন্ম-মৃত্যু দিবস পালনের মধ্যেই চুরুলিয়া 
নজরুল একাডেমীর কাজ সীমাবদ্ধ | পশ্চিমবঙ্গে 
চুরুলিয়ার বাইরে কোথাও নজরুলকে নিয়ে কোন 
প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি । সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে 
নজরুল যে কতটা অবহেলিত এবং উপেক্ষিত তা 
সহজেই অনুমেয় । নজরুলের দুর্ভাগ্য তাই যে, 
তার জীবদ্দশায়, সফিততহারা অবস্থায়, এবং 
মৃত্যুর পরে কখনো তার সৃষ্টির যথাযথ মুল্যায়ন 
হয়নি । এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য পশ্চিমবঙ্গের 
ক্ষেত্রে । 

ংলাদেশে নজরুল চর্চার অবস্থা ততটা নাজুক না 
হলেও খুব একটা আশাব্যঞ্রক নয় । নজরুল 
সাহিত্য বা সঙ্গীত বিষয়ে গবেষণা করে যে সব 
তরুণ গবেষক এমফিল বা পিএইচডি ডিগ্রী লাভ 
করেছেন বাংলাদেশে তাদের কোন মূল্যায়ন 


হয়নি । সুতরাং নতুন নজরুল গবেষক এখন আর 
তেমন চোখে পড়ে না। মোট কথা একুশ শতকের 
প্রথম দশকে স্বাধীন বাংলাদেশে কিংবা পশ্চিমবঙ্গে 
কোনখানে নজরুল চর্চা ও গবেষণা ব্যাপক 
আকারে হচ্ছে না । তাহলে কি বিশ শতকের কবি 
কাজী নজরুল ইসলাম একুশ শতকে এসে 
অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবেন? পৃথিবী থেকে কি অন্যায়, 
অবিচার, জুলুম এবং মানবতা বিরোধি কর্মকাণ্ডের 
অবসান ঘটেছে? যদি না ঘটে থাকে তাহলে 
নজরুলের প্রয়োজনও শেষ হয়ে যায়নি ৷ একুশ 
শতকের পৃথিবীকে যদি মনুষ্যবাসের উপযুক্ত করে 
তুলতে হয় তাহলে নজরুল ছাড়া আমাদের 
গত্যন্তর নেই । সেজন্যে একুশ শতকে নজরুল 
চর্চার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে নতুনভাবে । 


জাতীয় কবির প্রতি বিজাতীয় আচরণ 

বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর পরই বঙ্গবন্ধু বিদ্রোহী 
কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে স্বাধীন 
বাংলাদেশে নিয়ে আসেন এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় 
বাংলাদেশে তার অবস্থানের ব্যবস্থা করেন । 


[| আত্তার্তহীদ 


ধানমপ্তিতে তার জন্য একটি বাড়ি প্রদান করা হয় 
যে বাড়িতে প্রতিদিন সকালে পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার 
সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হতো এবং 
সন্ধ্যায় তা করা হতো অবনমিত। কবিকে 
সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য একটি গাড়ি এবং 
মাসিক সম্মানী দানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি 
মাসে উপসচিব পর্যায়ের একজন সরকারি 


কর্মকর্তা কবির সম্মানী ভাতার চেকটি কবির : 


বাড়িতে পৌছে দিতেন | কবির নিয়মিত স্বাস্থ্য 


পরীক্ষার জন্য ডা. নূরুল ইসলামের নেতৃত্বে 
একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল | এই 
কয়েকটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, বঙ্গবন্ধু 
নজরুলকে জাতীয় কবির মর্যাদায় বাংলাদেশে 
অধিষ্ঠিত করেছিলেন এবং নজরুলকে নিয়েই 
স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নজরুল জনাবার্ষিকী 
উদ্যাপিত হয়েছিল । 

১৯৭৫ সালে কৰি অসুস্থ হয়ে পড়লে বঙ্গবন্ধুর 
নির্দেশে কবিকে পিজি হাসপাতালের একটি 
কেবিনে স্থানান্তর করা হয় এবং পিজি 
হাসপাতালের তদানিন্তন সুপারিনটেনডেন্ট ড. 
আশিকুর রহমান খানের সার্বক্ষণিক তত্বাবধানে 
এবং মেডিক্যাল বোর্ডের নির্দেশনায় তার 
চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয় । ১৯৭৫ সালের ১৫ 
আগস্ট পট পরিবর্তনের পর কবি পিজি 
হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন থাকেন এবং ১৯৭৬ 
সালের ২৯ আগস্ট পিজি হাসপাতালেই শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং তাকে রাষ্ত্রীয় মর্যাদায় 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে দাফন করা 
হয়। কবি বর্তমানে কাজী নজরুল ইসলাম 
এভেন্যুর পাশে বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গনে 
চিরনিদ্রায় শায়িত । 

ঢাকায় নজরুলের দাফন নিয়ে কলকাতায় বিতর্ক 
উঠেছে- যেমনটা হয়েছিল কবিপত্রী প্রমিলার 
মৃত্যুর পর | কবিপত্রী প্রমিলা কমরেড মুজফ্ফর 
আহমদকে বলে গিয়েছিলেন তাকে যেন 
চুরুলিয়ায় কবির পাশে সমাহিত করা হয় । কারণ 
তার ধারণা ছিল, তার আগেই নজরুল শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন । কিন্তু কবির আগে তিনি 
এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন । প্রমিলা যেহেতু 
জনুসূত্রে ব্রাহ্ম ছিলেন, সে জন্য কলকাতার হিন্দু 
কবি-সাহিত্যিকরা তার মরদেহ দাহ করতে 
চেয়েছিলেন । কিন্তু কমরেড মুজফ্ফর আহমদের 
হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত প্রমিলার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী 
তাকে চুরুলিয়ায় দাফন করা হয়। এখন তিনি 
বিস্মৃতির অতলে | নজরুলকে যদি ঢাকায় দাফন 
না করে সেই সুদুর চুরুলিয়ায় দাফন করা হতো 
তা হলে হয়তো নজরুলেরও একই পরিণতি 
হতো । 

নজরুলের দাফন নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ায় 
পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় 


স্বাধীন বাংলার জাতীয় কবি রূপে- আর তার 
অমর সৃষ্টিকর্মের মধ্যে । কিন্তু যেহেতু আমরা 
নজরুলকে বাংলাদেশে দাফন করেছি এবং 
জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়েছি সে জন্য তাকে 
জাগ্রত রাখার দায়িত্ব বাংলাদেশের মানুষের । 
বিশেষত কবি শিল্পী ও সাহিত্য সমাজের । কিন্তু 
একুশ শতকে এসে সেই প্রক্রিয়ায় ছেদ পড়তে 
দেখা যাচ্ছে । তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গনে 
শায়িত । তার নামে চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে 
চারজন নজরুল অধ্যাপক রয়েছেন । কিন্তু এসব 
বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য বিভাগে পঠন-পাঠনে 
নজরুল প্রাপ্য গুরুত্ব পাচ্ছেন না। তার নামে 
একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে- কিন্তু সেটি 
নামেই নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, কাজে নয়- কারণ 
এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগেও কোন 
নজরল বিশেষজ্ঞের ঠাই হয়নি । প্রচারমাধ্যম 
গুলোতে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে নজরুল সঙ্গীতের 
অবিকৃত এবং সামগ্রিক রূপ তুলে ধরা হয় না।যা 
হয় তা হলো বেসরকারি টিভিতে মুখচেনা 
কয়েকজন শিল্পীর কয়েকটি সিডির বারং্‌ 

প্রচার | রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সাপ্তাহিক নজরুল 
সঙ্গীতের আসরটিতে সঙ্গীত পরিবেশনা অযত্ব 


প্রসূত। প্রচারমাধ্যম গুলোতে প্রচারিত নজরুল বা 


সঙ্গীতের বাণী ও সুর সর্বদা অবিকৃত নয়। এ 
মতাবস্থায় নজরুলের মৃত্যুর চার দশক পূর্ণ না 
হতেই নজরুলের সৃষ্টিকর্মকে অবক্ষয়ের পথে 
ঠেলে দেয়া হচ্ছে। 

মনে হয়, স্বাধীন বাংলাদেশে নজরুল যাতে 
জাতীয় কবির যথাযোগ্য মর্ধাদা লাভ করতে না 
পারে সেই জন্য এক অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে। 
এঁ শক্তির চক্রান্তে নজরুলের সৃষ্টিকর্মের পঠন- 
পাঠন বা সঙ্গীত সাধনা, বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে 
ঠিকমতো হচ্ছে না এবং প্রচারমাধ্যম নজরুলের 
মহান সৃষ্টি খেয়ালখুশি ও অযত্রপ্রসৃতভাবে 
প্রচারিত হচ্ছে । যার ফলাফল এই যে যেমন 
জীবদ্দশায় তেমন অসুস্থাবস্থায় আর একইভাবে 


'জাগ্রত' নামে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন । 
তাতে তিনি লিখেছিলেন_ “কোথায় তিনি ঘুমুন 
সেটা নিতান্তই গৌন, কোথায় তিনি জাগেন 
সেটাই আমার কাছে মুখ্য ' নজরুল জাগ্রত 


জুলাই'১০ 


মৃত্যুর পরেও নজরুলের সৃষ্টি ষড়যন্ত্রকারীদের 
চক্রান্তে যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না । 
এই ঘড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচনের সময় 
এসেছে। 


জাতীয় কবি এবং জাতীয় সাং তি 


আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 
কোথায় ঘুমান সেটা বড় কথা নয়, আসল কথা 
হল, কোথায় তিনি জেগে আছেন : তিনি জাগ্রত 
তার সৃষ্টিকর্মের মধ্যে | ধানমগ্ডির ২৮নং গলিতে 
ভবনে, যা বর্তমানে (অবক্ষয়ের পথে) আর্কাইভ 
বা জাদুঘর থাকতে পারে | 

বিগত ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে বাংলা একাডেমীতে 
একুশের গ্রন্থমেলা উদ্বোধন করতে গিয়ে 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন, 
সোহরাওয়াদী উদ্যানে নির্মীয়মান স্বাধীনতার স্ত 
স্তকে ঘিরে রমনার শাহবাগ অঞ্চলে একটি 
'জাতীয় সাংস্কৃতিক বলয়' গড়ে তোলা হবে । 
প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী নিমোক্ত 
প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ে ওই সাংস্কৃতিক বলয় গড়ে 
উঠবে বলে মনে হয়। ১। জাতীয় জাদুঘর ২। 
পাবলিক লাইব্রেরি ৩। চারুকলা অনুষদ ৪ | কৰি 
নজরুল, শিল্পী জয়নুল ও কামরুল হাসান এবং 
শহীদ বুদ্ধিজীবী সমাধিসৌধ ৫ । বিশ্ববিদ্যালয় 
লাইব্রেরি ও নাট্য মঞ্চ ৬ । ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ৭। 
লা একাডেমী ৮। শহীদ মিনার ৯। শিশু 
একাডেমি ১০। শিল্পকলা একাডেমি ১১। 
আন্তজাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট । 

বস্তৃত ওইসব প্রতিষ্ঠান নিয়ে রমনা অঞ্চলে একটি 
সাংস্কৃতিক বলয় অনেকদিন থেকে গড়ে উঠেছে । 
এখন অপেক্ষা শুধু সরকারের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত 
ও ঘোষণা । প্রধানমন্ত্রীর এই প্রয়াস প্রশংসনীয় । 
শাহবাগ অঞ্চলকে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় 
সাংস্কৃতিক বলয় ঘোষণার আগে একটি বিষয় 
ভেবে দেখার জন্য সংশিষ্ট সবাইকে বিনীত 
অনুরোধ জানাই । প্রকাশ্য, এ বিষয়টি বাস্ত 
বায়নের জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন 
করা হয়েছে এবং সে কমিটির একটি বৈঠকও হয়ে 
গেছে। জাতীয় সাংস্কৃতিক বলয় বাস্তবায়নের 
কমিটিতে সরকারি কর্মকর্তার বাইরে কোনও 
বুদ্ধিজীবী বা সংস্কৃতিকর্মী রয়েছেন কিনা আমাদের 
জানা নেই । যদি না থেকে থাকে তাহলে এই 
আমলা সর্বস্ব কমিটি প্রধানমন্ত্রীর “জাতীয় 


॥ আত্তার্তহীদ ৯ 


সাংস্কৃতিক বলয়'-এর স্বপ্ন কতটা বাস্তবায়ন 


এখনও মেরামত চলছে । কবে তা ব্যবহারযোগ্য 


করতে পারবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন । এই সাংস্কৃতিক 


হবে তা একমাত্র পিডরিওডি জানে । 


বলয়ে “ইউনেক্ষো ঘোষিত ওয়ার্লড হেরিটেজ*-এর 


আমাদের প্রস্তাব হল, কাকরাইলে “আন্তর্জীতিক 


অন্যতম মরমীসাধক কবি লালনশাহ, বাংলা 
সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন 
দত্ত, বিশ্ব কৰি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জাতীয় কবি 
কাজী নজরুল ইসলামের কোনও স্থান হবে কিনা 
আমাদের জানা নেই । 

আমাদের ওই প্রশ্নের উত্তরে হয়তো বলা হবে, 
ইতিমধ্যেই কুষ্টিয়ার শিলাইদহে লালনের কবরকে 


মাতৃভাষা" ইন্সটিটিউটের পাশে যে সরকারি 
জায়গাটুকু খালি পড়ে আছে সেখানে নজরুল 


এবং নজরুলের মৃত্যুর পর বুদ্ধিজীবীদের দাবি 
রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছিল । কবির 
কবরস্থানে একটি সমাধিসৌধের উদ্বোধন করেন 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৭ সেপ্টেম্বর 


ইন্সটিটিউটের নতুন ভবন প্রতিষ্ঠা করা হোক, 
যেখানে থাকবে প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ, স্টুডিও, 
সেমিনার ভবন এবং বিশাল মিলনায়তন, যেখানে 
প্রতি সপ্তাহে নজরুলের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে কোনও না 
কোনও আলোচনা সভা, আবৃত্তি এবং সঙ্গীত 


ঘিরে একটি সমাধিসৌধ এবং কমপ্রেক্স গড়ে 
তোলা হয়েছে । হয়তো আরও বলা হবে, 


সম্মেলন চলতে থাকবে- যাতে আমাদের তরুণ 


যশোরের সাগরদীড়িতে মাইকেলের পৈতৃক ভবন 
সংস্কার করে একটি কমপ্রেক্স গড়ে উঠেছে। 


তারিখে কবির মৃত্যু দিবসে | তিনি সমাধিসৌধের 
ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন দশ বছর আগে ১৯৯৯ 
সালের ২৫ মে নজরুল জন্মশতবার্ষিকীর সময় । 
সে সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় 
হয়েছিল বাংলাদেশে এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে । 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নজরুলের জন্মস্থান 


পরিচিত এবং নজরুলের অসাম্প্রদায়িক 
মানবতাবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এক আধুনিক 


রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কী বলা হবে তাও অনুমান 


ংলাদেশ এবং আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে 


করা যায়, সেটা হল রবীন্দ্র স্মৃতি-বিজড়িত 
শিলাইদহ ও শাহজাদপুরে "শান্তি নিকেতনের 
আদলে" একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে । 
বলা বাহুল্য, রবীন্দনাথের শান্তি নিকেতন বর্তমানে 
আর সেই আদর্শ শিক্ষা নিকেতন নেই । এখন তা 
কেন্দীয় সরকারের অধীনে আর দশটা সরকারি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই পরিচালিত হচ্ছে । এই 
শান্তি নিকেতনে অবস্থিত বিশ্ব ভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের “নোবেল পুরস্কারটি 
পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেনি | অদ্যাবধি তা উদ্ধারও 
করা যায়নি । সম্প্রতি তদন্ত কর্তৃপক্ষ তাদের 
ব্যর্থতা স্বীকার করে তদন্তকার্য সমাপ্ত ঘোষণা 
করেছে । ভেবে দেখতে হবে, একুশ শতকের 
শান্তি নিকেতনের আদলে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপন করা কতটা যুক্তিস্গতঃ আমাদের মতে, 
একুশ শতকের বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের নামে 
একটি অত্যাধুনিক গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করা যেতে পারে । অন্যথা তা হবে ত্রিশালে 
স্থাপিত নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো । 
এবারে মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক । জাতীয় 
ংস্কৃতিক বলয়ে কি জাতীয় কবির কোনও স্থান 
হবে না? এ প্রশ্নের উত্তরে হয়তো বলা হবে, এই 
বলয়ে জাতীয় কবির সমাধিসৌধ তো রয়েছেই, 
আর কি প্রয়োজন । তাছাড়া নজরুলের নামে তো 
ধানমন্ডিতে নজরুল ইন্সটিটিউট রয়েছেই । এর 
উত্তরে আমরা বলব, আমাদের জাতীয় কবি কাজী 
নজরুল ইসলাম কোথায় ঘুমান সেটা বড় কথা 
নয়, আসল কথা হল, কোথায় তিনি জেগে 
আছেন: তিনি জাগ্রত তার সৃষ্টিকর্মের মধ্যে । 
ধানমন্ডির ২৮নং গলিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে 
কবির স্মৃতি-বিজড়িত ভবনে, যা বর্তমানে 
(অবক্ষয়ের পথে) আর্কাইভ বা জাদুঘর থাকতে 
পারে কিংবা পার্শ্ববর্তী ভবনে পাঠাগার এবং 
গবেষণা কেন্দ্র চলতে পারে কিন্তু নজরুলের 
স্ষ্টিকর্ম নিয়ে নিয়মিত অনুষ্ঠানের আয়োজন 
ওখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে যথাযথভাবে চলতে 
পারেনা। 
নজরুল ইন্সটিটিউটের গত পচিশ বছরের ইতিহাস 
তারই সাক্ষী । নজরুল ইন্সটিটিউট' 
অডিটোরিয়ামটি ভেঙে পড়েছে চার বছর আগে । 


জুলাই'১০ 


চুরুলিয়ায় গিয়ে কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
করেছিলেন । ফলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল 
বিহারি বাজপেয়ি পর্যস্ত চুরুলিয়ায় যেতে বাধ্য 


তুলতে পারে । জাতীয় সাংস্কৃতিক বলয়ের কোনও 
এক কোণে দায়সারা গোছের একটি নজরুল মঞ্চ 


হয়েছিলেন । বর্তমানে আমাদের দাবি, প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাসিনা তার স্বপ্নের সাংস্কৃতিক বলয়ে জাতীয় 


স্থাপন করে জাতীয় কবির প্রতি আমাদের দায়িত্ 
শেষ করা যাবে না। 


কবিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন । 
জাতীয় কবি ছাড়া জাতীয় সাংস্কৃতিক বলয় হবে 


ংলাদেশের স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু 
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে রাষ্ট্রীয় 
মর্ধাদায় বাংলাদেশে এনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন-_ 


অর্থহীন, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। 


লেখক: নজরুল গবেষক ও প্রাবন্ধিক 


আসহাবে কাহাফের কুকুর 
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“হে আল্লাহর রাসূল! গুহার সাথীদের (আসহাবে কাহাফ) কুকুর যদি পছন্দনীয় হয়, 


তাহলে আপনার সাথীদের দলভুক্ত হয়ে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে চাই । এটা কী 
করে হয় কুকুর যাবে জান্নাতে, আমি যাবো জাহান্নামে? সে ছিল আসহাবে কাহাফের 


কুকুর আর আমি আপনার সাহাবীদের কুকুর 1” 


_ মাওলানা আবদুর রহমান জামী রেহ.) 


অনুবাদ: সম্পাদক, আত-তাওহীদ 


স।ম।ক।লী।ন 


ইচ্ছা ছিল এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদদের কিছু 


লক্ষ্যে দেশকে উত্তরোত্তর উন্নয়নের পথে 


অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টিকারী উক্তি এবং কোন কোন 


এক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া । 


বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় বাড়াবাড়ি নিয়ে লিখব । 
দেশে হুজুগে বাঙাল" বলে একটা কথা আছে। 
অনেকেই বলেন, বাঙালি একটি হুজুগপ্রিয় 
জনগোষ্ঠী । যখন যে বিষয় তার মাথায় ঢোকে, 
অন্য কোন বিষয়ই নাকি আর সেখানে প্রবেশ-পথ 
পায় না। কথাটা সকলের জন্য না হলেও কিছু 
লোকের জন্য যে সত্য তা তো চোখের সামনেই 
দেখা যাচ্ছে । জাতির জন্য চরম দুর্ভাগ্যের কথা, 
একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর 
কমান্ডার, যিনি মুক্তিযুদ্ধে গুরুতৃপূর্ণ অবদানের 
জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত 
হন, তাঁকেও কেউ কেউ “পাকিস্তানের চর” বলে 
আখ্যায়িত করছেন । এর প্রতিক্রিয়ায় বর্তমান 
সরকারের আইন প্রতিমন্ত্রী সম্পর্কে বলা হয়েছে, 
একাত্তরে নাকি তিনি তার রাজাকার ভাইয়ের 
সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন । 

দেশে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের যুদ্ধাপরাধ তথা 
মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিচারের যে দাবি 
উঠেছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ পরস্পর 
পরস্পরের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ তোলার 
পরিণতিতে পরিস্থিতি গুরুতর পর্যায়ে গিয়ে 
উপনীত | অথচ দেশে যুদ্ধাপরাধের সাথে খোদ 
সম্পৃক্তজনরা ছাড়া কেউই যুদ্ধাপরাধের বিচারের 
বিরোধিতা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই । 
কিন্ত কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি ভালো নয়। 
বাড়াবাড়ির ফল কখনও শুভ হয় না । বাড়াবাড়ি 
ফলে পৃথিবীতে কত জাতি যে ধ্বংস হয়ে গেছে, 
ইতিহাস তার সাক্ষী ৷ অথচ স্বাধীন বাংলাদেশে 
আজ আমাদের প্রধান কর্তব্য হলো পুরাতন 
অতীতকে পশ্চাতে ফেলে সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের 


জুলাই*১০ 


ভেবেছিলাম আজ এ ব্যাপারটা নিয়ে লিখব । কিন্তু 
ইতোমধ্যে একটি গুরুত্পূর্ণ বিষয়ে সরকার চুড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় সে বিষয়ে কিছুটা 
অলোকপাত করতে হচ্ছে । বিষয়টি দীর্ঘপ্রতীক্ষিত 
জাতীয় শিক্ষানীতি । আমরা এ বিষয়ে অতীতেও 
আলোচনা করেছি । একটি স্বাধীন দেশের জন্য 
জাতীয় শিক্ষানীতির গুরুত্ব কতখানি, তা নতুন 
করে কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না বলেই আমরা 
মনে করি । পরাধীনতার যুগে শিক্ষা চলে বিদেশী 
শাসকদের মর্জি ও প্রয়োজন-মাফিক । আমরা দু- 
দু'বার স্বাধীনতা অর্জন করলেও আমাদের 
শিক্ষাব্যবস্থার ওপর এখনও পরাধীন আমলের 
শিক্ষানীতির প্রভাব বিদ্যমান । অথচ একটা দেশে 
স্বাধীনতার পর স্বাধীন দেশের যোগ্য নাগরিক 
গড়ে তোলার উপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা অপরিহার্য । 
এই প্রেক্ষাপটেই জাতীয় শিক্ষানীতি, বিশেষ করে 
তার আদর্শ আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্ববহ । 

যে কোন কারণেই হোক, এক শ্রেণীর বিজাতীয় 
ভাবাদর্শে বিশ্বাসী আীতেলের পক্ষ থেকে দাবি 
জাতীয় শিক্ষানীতির আদর্শিক ভিত্তি। 
বাংলাদেশের মত ধর্মপ্রাণ মানুষদের দেশে এ 
দাবি ছিল আত্মহননের শামিল । স্বাভাবিকভাবেই 
আমরা এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলাম | কারণ 
ধর্ম আমাদের দৃষ্টিতে প্রধান জীবনাদর্শ, কোন 
খণ্তিত জীবনাদর্শ নয়। এ ব্যাপারে অনেকে 
শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন । শিক্ষামন্ত্রী এবং 
শিক্ষানীতি প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত অন্যরাও শেষ 
পর্যন্ত প্রকৃত বাস্তবতা অনুধাবন করতে সক্ষম হন 
দেখে আমরা আনন্দিত হয়েছি। চূড়ান্তভাবে 


অনুমোদিত জাতীয় শিক্ষানীতির আদর্শিক ভিত্তি 
ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে অসাম্প্রদায়িক চেতনা 
করা হয়েছে। যদিও অনেকে ধর্ম বলতেই 
সঙ্গে সাম্প্রদায়িতার কোন সম্পর্ক নেই, 
থাকতে পারে না। মধ্যযুগে ইউরোপে এক 
শ্রেণীর খিস্টান পাদ্রিবন্ধের ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির 
প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপে সেক্যুলারিজমের উদ্ভব 
ঘটে । পরবর্তীকালে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে 
পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবাধীন সমস্ত দেশে । 
ংলাদেশের জনগণের শতকরা প্রায় ৯০ জন 
ইসলামের অনুসারী । বাংলাদেশে পালাক্রমে 
হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খিিস্টান প্রভৃতি সকল 
ধর্মের শীসকরাই দেশ-শাসন করেছেন । কিন্তু 
তারপরও এদেশের শতকরা প্রায় ৯০ জন 
মানুষের প্রাণের ধর্ম ইসলাম । বাংলাদেশের মানুষ 
গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ অথচ তারা কোন ক্রমেই 
সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপনন নয় । বাংলাদেশসহ 
উপমহাদেশ প্রায় ছয়শ* বছর মুসলিম শাসনাধীন 
ছিল । এই দীর্ঘ ছয়শ' বছর উপমহাদেশে কোন 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অশান্তি বা সহিংসতা হয়নি 
মুসলমান শাসকদের দরবারে অবলীলাক্রমে বহু 
হিন্দু অমাত্য ছিল । উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক 
বিষবাম্প প্রথম আমদানি করে বিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ । মধ্যযুগীয় ইউরোপের 
মুসলিমবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িকতার ক্রুসেড চেতনার 
ধারাবাহিকতায় পলাশী ষড়যন্ত্রের বহু পূর্বে বিটিশ 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মারাঠাদের সাথে গোপন 
যোগাযোগ স্থাপন করে উপমহাদেশ থেকে 
মুসলিম শাসন উৎখাতের প্ররোচনা দেয় । পলাশী 
ষড়যন্ত্রেও একইভাবে নবাব দরবারের জগৎ শেঠ, 
রাজবল্লভ প্রমুখ হিন্দু অমাত্যের সঙ্গে পুবাহে 
গোপন যোগাযোগ স্থাপন করে নবাবকে 
উৎখাতের কাজে অগ্রসর হয় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানি । 
১৭৫৭ সালে পলাশী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এদেশের 
স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়ার পর প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, 
শিক্ষা-সংস্কৃতি, জমিদারি জায়গিরদারি, ব্যবসা- 
বাণিজ্য সকল ক্ষেত্র থেকে পবিকল্পসিতভাবে 
মুসলমানদের উৎখাত করে সেখানে হিন্দুদের 
বসানো হয় । এ কাজ কত সুনিপৃণভাবে চালানো 
হয় তার প্রমাণ মেলে ডাবলিউ ডাবলিউ হান্টারের 
লেখা থেকে, যেখানে তিনি বলেন, “যাদের মধ্যে 
এককালে দরিদ্র খুঁজে পাওয়া যেত না তাদের 
পক্ষে সচ্ছল থাকা অসম্ভব করে তোলা হয়।' 
১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত শাসনের এই প্রথম 
একশ' বছর শুধু মুসলমানরা বিটিশ শাসনের 
বিরুদ্ধে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংখামে অংশ নেয় । এ 
সব সংগ্রামসহ ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্রব ব্যর্থ 
হওয়ায়, তদানীন্তন মুসলিম নেতারা সাময়িকভাবে 
ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে সহাযোগিতার নীতি গ্রহণ 
করেন প্রতিবেশী সমাজের মত আধুনিক শিক্ষায় 
উন্নত হওয়ার প্রয়োজনে । এই সহযোগিতা-যুগের 
এক পায়ে ১৯০৫ সালে বিশাল বেঙ্গল 
প্রেসিডেন্সিকে বিভক্ত করে ঢাকা রাজধানীসহ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১১ 


পূর্ববঙ্গ ও আসাম" নামের একটি নতুন প্রদেশ 


বীজ ঢুকিয়ে দেয়। আরও পরবতীকালের 


সৃষ্টি করা হলে দীর্ঘ অবহেলিত মুসলিম-অধ্যুষিত 


গুজরাটের মুসলিম গণ-নিধনের কথা তো এখনও 


পূর্ববঙ্গের কিছুটা উন্নয়নের সম্ভাবনা দেখা দেয় । 
কিন্তু এতদিনের সুবিধাভোগী গোষ্ঠী এতে ক্ষিপ্ত 


মানুষের স্মৃতিতে স্পষ্ট হয়ে আছে । 
যে ধর্ম সভ্যতার ইতিহাসে সব চাইতে বেশি 


বিপরীতে ইসলামের অনুসারীদের প্রত্যেকের নিজ 
নিজ সকল কর্মের জন্য পরকালে অ্রষ্টার কাছে 
জবাবদিহিতা করতে হবে । এ ব্যাপারে ইসলামের 
প্রথম যুগের খলিফা হজরত উমর ফারুকের (রা.) 


হয়ে ওঠে । তারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু 
করে দিলে ব্রিটিশ শাসকরা ৬ বছরের মাথায় 
১৯১১ সালে তাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে 
দেয় । 
এরপর ১৯৪০ সালে যে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত 
হয়, তাতে উপমহাদেশের দীর্ঘদিনের বাস্তবতা 
প্রতিফলিত হওয়ায় বহু আলাপ-আলোচনা, দেন- 
দরবারের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে উক্ত প্রস্তাবের 
বাস্তবায়ন হিসাবে প্রথমে আর্ধশক ভারত ও 
পাকিস্তান এবং পরে ১৯৭১ সালে মহান 
মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম 
হয় । আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধমীয় ও 
নৈতিক আদর্শ এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে 
গুরুত্ব দেয়া হলেও কেন ধর্মনিরপেক্ষতাকে 
পরিহার করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা হিসেবে 
আমাদের ২১৪ বছরের স্বাধীনতা সং্্রামের দীর্ঘ 
ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরতে হলো। 
ংলাদেশের জনগণ গভীরভাবে বিশ্বাস করে, 
সভ্যতার অগ্রগতিতে ধর্মের অবদান বিশাল । 
তারা আরও বিশ্বাস করে, ধর্মের সঙ্গে 
সাম্প্রদায়িতার কোন সম্পর্ক নেই। 
ংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ যে পবিভ্র 
ধর্মগ্রন্থে গভীরভাবে বিশ্বাসী তার প্রথম বাক্যেই 
তথা জগৎসমূহের প্রতিপালক হিসেবে, মুসলিম, 
আরব বা কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রতিপালক 
হিসেবে নয় । এর চেয়ে অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন 
চেতনা আর কী হতে পারে? তাই তো বলা হয়ে 
থাকে, বাংলাদেশের জনগণ একই সাথে 
গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার 
অধিকারী | 
পক্ষান্তরে আজকের বিশ্বে যে কত ধরনের 
সাম্প্রদায়িকতা চলছে, তা তো আমরা বিশ্বের 
প্রতিদিনের অসংখ্য ঘটনার মধ্যেই দেখতে 
পাচ্ছি। ইউরোপের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত 
বসনিয়া দীর্ঘদিন যাবৎ ছিল কমুনিষ্ট রাষ্ট্র 
যুগোস্রাভিয়ার অংশ । যুগোস্রাভিয়ার বিভিন্ন প্রদেশ 
একে একে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করলো, 
কোন সমস্যা হলো না, সমস্যা হলো শুধু মুসলিম 
অধ্যষিত বসনিয়ার ক্ষেত্রে । খিস্টান সার্বরা 
গণভোটের রায়কে অগ্রাহ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়লো 
স্বাধীনতাকামী বসনীয় মুসলিম নর-নারীর ওপর । 
লক্ষ লক্ষ বসনিয়ের রক্তে তো তারা হোলি 
খেললই, উপরন্ত সহস্র সহস্ব তরুণীদের 
গণধর্ষণের পর হত্যা করে তাদের মুখে ঢেলে 
দেয়া হলো মদ, মুসলিম হওয়ার অপরাধে | 
প্রায় একই ধরনের কদর্য সাম্প্রদায়িকতার আরেক 


অবদান রেখেছে, তার কী ভয়াবহ অপব্যবহারের 


খিলাফত-কালের একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। 


দৃষ্টান্ত দেখি এসব লোমহর্ষক ঘটনায় তা ভাবতেও 


মিসরের গভর্নর-নন্দন একবার এক খিস্টান 


অবাক লাগে । এর কারণ সন্ধান করতে গেলে 


বালককে অন্যায়ভাবে চপেটাঘাত করে । কিন্তু 


দেখা যাবে ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে ষ্টার প্রতি 


মিসরে এর সুবিচার না পাওয়ায় খিস্টান বালক 


বিভিন্ন কাজের জন্য জবাবদিহিতার যে ধারণা 


বিরাজমান তার বিকৃতির মধ্যেই রয়েছে এই কদর্য 


খলিফার দরবারে এর বিচার প্রার্থনা করে । সব 
কিছু শোনার পর ক্রুদ্ধ খলিফা খিস্টান বালককে 


সাম্প্রদায়িকতার জন্ম রহস্য ৷ সকল ধর্মই ্রষ্টার 
কাছ থেকে অবতীর্ণ এবং পৃথিবীর সকল ধর্ম 
আদিতে একই ছিল বিধায় সকল প্রধান ধর্মেই 
একেশ্বরবাদ (তাওহিদ), প্রেরিত পুরুষদের 


হকুম দেন-যেভাবে তাকে চপেটাঘাত করা হয়েছে 
সেও যেন গভর্নর-নন্দনকে ঠিক একইভাবে 
চপেটাঘাত করে | এই রায় ঘোষণা করতে গিয়ে 

সশবষ্ট সকলকে আরও বলেন 'মুন্যু কায় 


মাধ্যমে যুগে যুগে মানুষদের মধ্যে ত্রষ্টার বিধান 
পৌছানো (রিসালাত) এবং পার্থিব জীবনে 
মানুষের সকল কাজের জন্য পরকালে অ্রষ্টার 
বিচার (আখেরাত) তথা জবাবদিহিতার নীতিতে 
বিশ্বাস সকল ধর্মেই বিরাজমান । কিন্তু 
পরবতীকালে এই মূল বিশ্বাসের মধ্যে নানা রূপ 
বিকৃতি ঘটানো হয়েছে নিজেদের খেয়ালখুশি 
অনুসারে । 

এসব মধ্যে সব চাইতে বিপজ্জনক প্রমাণিত 
হয়েছে মানুষের ভাল ও মন্দ সকল কাজের জন্য 
ষ্টার কাছে জবখাবদিহিতা ধারণার বিকৃতি । 
সাম্প্রদায়িকতার জন্মও হয়েছে এই বিকৃতির 
মধ্যেই । সকল ধর্মেই ভাল কাজের জন্য ত্রষ্টার 
কাছে পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তির 
ধারণা বিদ্যমান । এর মধ্যে বিকৃতির মাধ্যমে যদি 
ফাঁক-ফৌঁকড় সৃষ্টি না করা হতো, তা হলে ধর্মের 
নামে অপকর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপও কম 
দেখা যেতো । পার্থিব জীবনের সকল কাজের 
জন্য অষ্টার প্রতি দায়বদ্ধতা তথা অষ্টার কাজে 
পুরস্কার বা শাস্তির ধারণা বিকৃতি ঘটিয়ে ফাঁক- 
ফোঁকড় সৃষ্টির ফলে এ ব্যাপারে ধর্মের মূল লক্ষ্যই 
ব্যর্থ হচ্ছে । এই সব বিকৃতি কিভাবে ধর্মের সুন্দর 
বিধানকে অর্থহীন করে দেয় সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত 
আলোকপাত অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই আমাদের 
ধারণা । 

কোন কোন ধর্মে ধারণা দেয়া হয় যে, এই ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের লোকেরা অ্রষ্টার মনোনীত, সুতরাং 
তাদের কোন কাজই স্রষ্টার নিকট অপরাধ বলে 
বিবেচিত হবে না। কোন কোন ধর্মের ক্ষেত্রে 
ধারণা দেয়া হয়েছে, এই ধর্মে যারা বিশ্বাস করে 
না তারা দানব ও অসুর, সুতরাং তাদের নির্বিচারে 
হত্যা করার মধ্যে কোন পাপ নেই । আবার কোন 
প্রবর্তক, তিনি নিজে রক্ত দিয়ে এই ধর্মে 
আশ্রয়গ্রহণকারী সকল লোকের পবিত্রাণের আগাম 
ব্যবস্থা করে রেখেছন। সুতরাং এই ধর্মের 


নমুনা দেখা যায় ভারতের শিব সেনা নেতা বাল 


অনুসারীরা জীবনে যত অন্যায় ও অপরাধই করুক 


থ্যাকারের আচরণে ৷ তিনি তার শিষ্যদের প্রতি 
নির্দেশ দেন, তারা যেন তাদের এলাকার মুসলিম 


না কেন, তারা মৃত্যুর পূর্বে যদি ধর্ম যাজকের 
কাছে তা স্বীকার করে যান, তার পরিত্রাণের 


তরুণীদের গণধর্ষণ করে তাদের গর্ভে হিন্দুত্বের 


জুলাই”১০ 


ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা থাকে না । এই সব ধারণার 


তাআমাব্বদতুমুনীসা ওয়াকাদ ওয়ালাদাতহুম 
উম্মুহুম আহ্রারান । তোমরা আর কতকাল 
তাদের গোলাম করে রাখবে, অথচ তাদের 
মায়েরা তাদেরকে স্বাধীন করে জন্মদান করেছিল । 
প্রতিটি কাজের জন্য অ্রষ্টার কাছে চুড়ান্ত 
জবাবদিহিতার এ ইসলামী ধারণা নানা প্রতিকূল 
পবিবেশের মধ্যেও মুসলমানদের মধ্যে অনেকটা 
অবশিষ্ট রয়েছে বলেই মুসলিম সমাজে অন্যান্য 
যত ত্রটিই থাক, সাম্প্রদায়িকতা তুলনামূলকভাবে 
কম। পক্ষান্তরে অন্যান্য সমাজে মানুষের সকল 
কাজের জন্য ষ্টার প্রতি চুড়ান্ত জবাবদিহিতার 
ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে বৈষম্য এবং অষ্টার প্রতি 
জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে ফাক-ফৌকর সৃষ্টির ফলেই 
সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ এ সব সমাজে 
তুলনামূলকভাবে বেশি । ধর্মকে যেহেতু আমরা 
সাম্য, ভ্রাতৃতু ও ইনসাফের আদর্শ বলে বিশ্বাস 
করি, তাই আমরা মনে করি স্বাধীন দেশের 
শিক্ষার্থীদের ধর্মের প্রকৃত বিশ্বজনীন নৈতিক 
কল্যাণময়ী রূপের সঙ্গে পরিচয় করে দেয়া জাতির 
জন্য কল্যাণকর হতে বাধ্য । পক্ষান্তরে যেসব 
দেশে সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ নানাভাবে 
বিরাজ করছে সেসব দেশের অধিকাংশই 
সেক্যুলারিজমের অন্তরালে তাদের সাম্প্রদায়িক 
মতলব হাসিল করে যাচ্ছে। 

আমরা যেহেতু সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় 
জবাবদিহিতার নীতি অনুসরণ করতে চাই তাই 
ধর্মের নৈতিক আদর্শে উজ্জীবিত একটি নতুন 
প্রজন্ম গড়ে তোলাকে জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য 
করে তুলতে চাই। তাই ধর্মের বিশ্বজনীন 
মূল্যবোধকে এ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাই । 
এ মহৎ লক্ষ্য ধর্মনিরপেক্ষতা দ্বারা সম্ভব নয় । 
কারণ ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ আদর্শ-নিরপেক্ষতা | 
কোন জাতি যখন মহৎ আদর্শ হারিয়ে ফেলে 
তখন তার ভাল-মন্দ, সুবিচার-অবিচার পার্থক্য 
নির্ধরিণের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে । আমরা চাই 
আমাদের তরুণ প্রজন্ম ধর্মের উদার বিশ্বজনীন 
আদর্শে নিজেদের গড়ে তুলুক । ধর্মনিরপেক্ষতার 
চোরাবালিতে পা দেয়া নয়, ধর্মের মহৎ আদর্শেই 
গড়ে উঠুক আমাদের আগামী দিনের প্রজন্ম । 


লেখক: সহযোগী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা 
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হযরত মুফতি আজিজুল হক (রাহ.) 


মাওলানা মুফতি ছাঈদ আহমদ 


জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক 
হযরত মুফতি আজিজুল হকের (রাহ.) জীবনী দেখার 
পর এবং অনেক মুহাক্কিক উত্তাদগণের ও মুহাক্কিক 
ওলামায়ে কেরামের সাথে আলোচনা ও পর্যালোচনা 
করার পর চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হলাম যে, 
বাংলার জমিনে তীর ন্যায় কামিল-মুকাম্মাল ব্যক্তি 
কখনও চোখে দেখেনি । আশাও করা যায় না। তিনি 
ছাত্র জীবনে বাংলার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, আলেমে দীন 
হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াদুদের (রাহ.) মুবারক 
সুহবত ও সুগৃষ্টিতে অবস্থান করে আলিফ-বা-তা 
থেকে শুরু করে দাওরা হাদিস পর্যন্ত মাজনুনী প্রেমে 
আসক্ত হয়ে ইলম, আমল ও তাকওয়া অর্জন 
করেছিলেন। আবার হিন্দুস্তানের সাহারানপুর 
মাদরাসাতে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আবদুর 
রহমান কামিলপুরীর (রাহ.) সান্নিধ্যে অবস্থান করে 
ইলম, আমল, তাকওয়া অর্জন করেছিলেন । এই 
কারণেই মুফতি সাহেব (রোহ.) জাহেরী ইলমের একটি 
আজিমুশৃশান পাহাড় হয়ে মাদরাসা থেকে বের 
হয়েছিলেন । সাথে সাথে আমল ও তাকওয়ার জ্বলন্ত 
নমুনা স্বরূপ জাতির সামনে আবির্ভূত হন । অপর দিকে 
জাহেরী ইলম থেকে ফারেগ হওয়ার সাথে সাথে 
তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদে 
মিল্লাত আল্লামা আশরফ আলী থানবীর (রাহ.) 
খানকায়ে ইমদাদিয়াতে ভর্তি হয়ে একটানা ছয়মাস 
“আল্লাহ ৪৮ হাজার বার এবং এ ধরনের অন্যান্য 
তরিকতের সবক আদায় করে আল্লাহ পাকের প্রেম 
সাগরে সীতার কেটে কুল ধরার অবিরাম চেষ্টা 
চালিয়েছিলেন । এর কিছুদিন পর “আল্লাহ” তাকে নিজ 
কুদরত ও দয়ায় কুতুবুল আকতাব হযরত মাওলানা 
যমির উদ্দিনের (রাহ.) হাতে সোপর্দ করে দেন । এই 
কারণেই হযরত মুফতি আজিজুল হকের (রাহ.) 
মাধ্যমে গাঙ্গুহী ও থানবী উভয় সিলসিলার হাজার 
হাজার প্রেমিকগণ প্রেম পিপাসা নিবারণ করতে সক্ষম 
হন। তার প্রত্যেকটি উপদেশ ও হেদায়ত রুহানী 
জগতের রুগীদের জন্য জালিনুস কর্তৃক তিরয়াকের 
(দ্রুত ক্রিয়াশীল ওষধ) ন্যায় উপশমকারী সাব্যস্ত । 


জুলাই*১০ 


তার শ্রেষ্ঠ খলিফাদের অন্যতম আমার শায়খ কুতুবে 
জামান হযরত শাহ সুলতান আহমদ নানুপুরী (রাহ.) 
বলতেন, মুফতি সাহেব (রোহ.) যখন ওয়াষের খুতবা 
আর্ত করতেন তখন এমন মনে হত, তালার জন্য যে 
চাবি তৈরি করা হয়েছে ওই চাবি তালার ভেতর ঢুকিয়ে 
তা খোলা আরম্ভ হয়েছে। অর্থাৎ তার খুতবার 
আওয়াযের সাথে সাথে প্রত্যেকটি শ্রোতার দিল থেকে 
গাফলতের তালা খুলে গিয়ে প্রত্যেকটি মানুষ নিজেকে 
অশ্রুসিক্ত করে আল্লাহমুখী করে ফেলত । 

তিনি যে কোনো জেলায় যেতেন উট্টগ্রামের ভাষায় 
বয়ান করতেন । বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে যে, তিনি 
ফেনী শর্শদী মাদরাসার বার্ষিক মাহফিলে চট্টগ্রামের 
ভাষায় বয়ান করছিলেন, এ মাহফিলে অধিকাংশ 
শ্রোতামগ্ুলী ছিলেন তৎকালীন উক্ত মাদরাসার 
মুহতামিম হযরত মাওলানা নযির আহমদ শহীদের 
(রাহ.) কুমিল্লা থেকে আগত মুরিদান ৷ বয়ান শুরু 
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হয়েছে । বুঝে আসুক বা না আসুক, চুপ করে বসে 
থাকুন, ধৈর্য ধারণ করুন| কিছুক্ষণ 
প্রকাশ হয়ে যাবে । আনুমানিক আধাঘণ্টা বয়ানের পর 
হযরতের বয়ান থেকে আল্লাহ পাকের প্রেমের 
অগ্রিক্কুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল । তখন বুঝা না-বুঝা 
সকলে কান্নার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় । সকলে যেন 
হারানো মাশুকের তালাশে অস্থির হয়ে তার প্রেম 
সাগরে হাবুডুবু খেতে আরম্ভ করে । 

আমার একজন উত্তাদের মুখে শুনেছি যে, খতিবে 
আযম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রাহ.) 
বাতেনীর সাগরে ডুব দিয়ে দেখেছি কিন্তু তার 
গভীরতার সীমা পাইনি । খতিবে আযম (রোহ.) আরও 
বলেছেন, কুরআন-হাদীস ও তাফসিরের বিভিন্ন কিতাব 
দেখে আমি অনেক সুক্ষ সুক্ম অতি মূল্যবান কথা 
বয়ানের জন্য সংগ্রহ করে স্টেজে শ্রোতাদের শুনিয়ে 
থাকি, তারপরও তাদের অবস্থার তত পরিবর্তন দেখি 
না। কিন্তু পটিয়ার মুফতি সাহেবের (োহ.) খুতবা 


শুনতে না শুনতে শ্রোতাদের মধ্যে কানার ভাব 
পরিলক্ষিত হয়ে যায়। তার কারণ কী? এই রহস্য 
উদবাটনের জন্য একবার তার সফরসঙ্গী হয়ে গেলাম | 
তার সাথে দু-চার দিন থাকার পর আমার কারণ বুঝে 
আসল । প্রকৃত কারণ হল তিনি ওয়ায করতেন 
ইলহামের ভিত্তিতে, শ্রোতাদের রোগানুযায়ী । তার 
সাথে ছিল উম্মতের প্রেরণা এবং আল্লাহ পাকের 
প্রেমের আগুন । আর আমরা ওয়ায করি জ্ঞান ও যুক্তির 
ভিত্তিতে, রোগীদের রোগের সাথে মিল থাকুক আর না 
থাকুক । 
তার ব্যক্তিত্ব জাহেরী ও বাতেনী ইলমের সাথে সাথে 
জ্ঞানে তীন্ষ্সতা ও প্রশস্ততা এবং কন্ট্রোলিং পাওয়ার 
ছিল অতুলনীয় । হাটহাজারী মাদরাসার স্বনামধন্য 
মুহাদ্দিস, মুহাক্কিকে জামান, আমার মহামান্য উত্তাদ 
হযরত মাওলানা আবুল হাসান বাবুনগরী (রাহ.) 
(প্রসিদ্ধ আবুল হাসান সাহেব হুযুর) পাক আমলের 
শেষভাগে আমার সাথে পটিয়ার মুফতি সাহেব (রাহ.) 
সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, যদি 
মুফতি সাহেবকে (রাহ.) পূর্ব-পশ্চিম উভয় পাকিস্তানের 
প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনয়ন করা যায়, 
তাহলে উভয় পাকিস্তানের রাজত্ব সুচারুরূপে 
পরিচালনা করতে তার এতটুকু জ্ঞানই যথেষ্ট যতটুকু 
জ্ঞান দ্বারা সুন্দরভাবে একটা বাবুর্টিখানা পরিচালনা 
করা যায়। তিনি আরও বলেছেন, হিন্দুস্থানে সর্ব 
ব্যাপারে পরিপূর্ণ ইনসান দেখেছি হাকিমুল উম্মত 
থানবীকে (রাহ.) ৷ আর পাকিস্থানে এসে ওই ধরনের 
পরিপূর্ণ ইনসান দেখেছি পটিয়ার মুফতি সাহেবকে 
(রাহ.)। ফেকাহ ও ফতোয়ার ব্যাপারে যদি তাকে 
যুগের আবু হানিফা বলা হয়, হিকম ও বুদ্ধির ব্যাপারে 
লুকমান হাকিম বলা হয়, হুশিয়ারি ও সচেতনতা শক্তির 
ব্যাপারে এয়া বলা হয়, বালাগত-ফাসাহত তথা 
যথাযথ সাজানো গোছানো ইবারত পেশ করার 
ব্যাপারে সাহাবান বলা হয়, মানতিক ও হিকমতের 
ব্যাপারে ইমাম গাযালী বলা হয়, হাকিকত ও 
মারফতের ব্যাপারে তাকে যদি জুনাইদ ও শিবলী বলা 
হয়, তাহলে তা তার বাস্তব শান মোতাবেক হবে । 
ইনশাআল্লাহ তা সীমালঙ্গন হবে না। হে আল্লাহ তার 
মযাদা আপনার দরবারে বুলন্দ করুন এবং তার 


জাহেরী-বাতেনী ফুয়ুজাতের দ্বারা গোটা জাতিকে 
বিশেষ করে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করুন | আমিন । 


কোনো কোনো সময় সরকার জনসাধারণ থেকে খণ 
গ্রহণ করে। আর এই খণগ্রহণ লেনদেনের 


নিশ্চয়তার জন্য চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করা হয় । এই 
লিখিত চুক্তিপত্রকে “বন্ড' বলে । “বন্ড'র অর্থ খণের 
চুক্তিপত্র । এ ধরনের খণে অতিরিক্ত মুনাফা 
প্রদানের কোনো স্পষ্ট বক্তব্য বা ঘোষণা থাকে না। 


অংকে পুরস্কার দেওয়া হবে । সুতরাং এই ধরনের 
লেনদেনে না সুদের সংজ্ঞা প্রযোজ্য, না জুয়ার সংজ্ঞা 
প্রযোজ্য । তবে এখানে সংজ্ঞাগত দিক দিয়ে এবং 
প্রকাশ্যভাবে সুদ বা জুয়া কোনোটির সংজ্ঞা প্রযোজ্য 
না হলেও, প্রকৃতভাবে এতে সুদ ও জুয়ার যৌথায়িত 
মেজাজ ও সারবত্তা রয়েছে, যা নিম্নের চনা 
থেকে স্পষ্ট হবে । 


প্রাইজ-বন্ড সুদ হওয়ার কারণ ও যুক্তি 

প্রাইজ-বন্ড প্রকৃতপক্ষে সুদ । তার কারণ, এখানে 
যদিও পৃথকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অতিরিক্তের 
চুক্তি শর্তভূক্ত নয়, কিন্তু যৌথভাবে সকল খণদাতার 
সঙ্গে এই মর্মে লেনদেন সম্পাদিত হয়েছে যে, 
প্রত্যেকের নামে লটারি দেওয়া হবে, লটারিতে যার 
নাম আসবে, তাকে পুরস্কৃত করা হবে । সুতরাং 
খানে পৃথকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে অতিরিক্ত 


বে 


ব্যাংকের কোটিপতি স্কীমের বিধান 

বর্তমানে পত্রপত্রিকায় কোটি-স্বীমের প্রচণ্ড স্রোত ও 
জোয়ার দেখা যাচ্ছে । এটির নিয়ম হলো, ব্যাংক 
ঘোষণা করে যে, (ব্যাংকে টাকা জমাকারীদের 
মধ্যে) লটারিতে যার নাম বের হবে, তাকে আমরা 
এক কোটি টাকা প্রদান করব । অর্থাৎ রাতারাতি 
কোটিপতি হওয়ার সুবর্ণ ব্যবস্থাপত্র । এটাও 
উপরিবর্ণিত প্রাইজ-বন্ড'র মতো । এখানেও যারা 
ব্যাংকে টাকা রেখেছে, তাদের সকলের জন্য সুদ 
আরোপিত হয়েছে। কিন্তু সবাইকে পৃথকভাবে 
দেওয়ার পরিবর্তে লটারির মাধ্যমে একজনকে 
পুরস্কার দেওয়া হয়। যেহেতু যৌথভাবে সকল 
খণদাতার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, সেহেতু তা 
“মাশরত' তথা শর্তকৃতের মতো । 


প্রাইজ-বন্ড সম্পর্কে দু'টি প্রশ্ন ও তার উত্তর 


দেওয়ার শর্ত না করলেও যৌথভাবে প্রত্যেক 


এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, প্রাইজবন্ডের 


বন্ড ক্রেতার সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে যে, লটারির 
মাধ্যমে পুরস্কার বিতরণ করা হবে । এজন্যই ত 
কোনো সরকার যদি নিজের প্রতিশ্র্তি অনুযায়ী 
লটারি না ছাড়ে, তা হলে প্রত্যেক বন্ডহুল্ডারের 
অধিকার রয়েছে আদালতে গিয়ে নিজের অধিকার 
দাবি করার । তা হলে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, সকল 


কন্ত মুনাফা দেওয়ার একটা কার্ষত প্রচলন হয়েই 


খণদাতার জন্য দাবি ও আপিলের অধিকার 


গেছে । শুধু তাই নয়, মুনাফা দেওয়ার প্রচলন এতই 
ব্যাপক ও ধারাবাহিক হয়ে গেছে যে, কোনো ব্যক্তি 
নজের খণ ফেরত নিতে গেলে সরকার তাকে 
অতিরিক্ত কিছু দিয়েই থাকে । সুতরাং এক্ষেত্রে স্পষ্ট 
শব্দে কোনো শর্ত না থাকলেও (১১১৫7 
৮১৪) প্রচলিত রীতি শর্তযুক্তের মতো"র 
ভিত্তিতে একধরনের শর্ত যুক্ত হয়েই যায় । প্রাইজ- 
বন্ডকে এই ভিত্তির ওপর বিচার করতে হবে। 
সরকার কখনো একশ" টাকার বন্ড ছাড়ে এবং 
ঘোষণা করে যে, এই বন্ডের ওপর লটারি হবে, 
লটারিতে যার নাম আসবে, তাকে আমরা বড় অথকে 
পুরস্কার (টাকা) দেব । 

এটাকে কেউ কেউ জুয়া বলে মনে করে । কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে এটা জুয়া নয় । কেননা জুয়া বলে যে, 
এখানে একপক্ষ থেকে যা টাকা দেওয়া হয়, তা হয় 
পুরোটা চলে যায়, আর না হয়, সে অতিরিক্ত অনেক 
কিছুই পেয়ে যায় । যেমন ধরুন, প্রচলিত মার্কেটে 
জুয়ার পদ্ধতি হলো, আপনি দুইশ' টাকা দিলেন । এ 
টাকাগডলো হয়ত কোনো বিনিময় ছাড়াই চলে গেল, 
অথবা লটারি দেওয়ার পর আপনার নাম আসল 


রয়েছে । আর এ ধরনের দাবির অধিকার থাকে যদি 
লেনদেনটি শর্তযুক্ত হয় । সুতরাং বোঝতে বাকি 


ক্ষেত্রে তো (০0 (5 এ০১৫। ৪:59 নেই, অর্থাৎ 
মালিকানাকে ঝুঁকির সঙ্গে সম্বন্বিত করার ব্যাপার 
নেই। বরং এখানে যা টাকা দেওয়া হয়, তা 
নিশ্চিতভাবে ফিরে পায় । লটারিতে নাম আসুক, বা 
না আসুক | সুতরাং এটা জুয়া নয়, ফলে এটা 
অবৈধও নয় । কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয় | কারণ, 
খানে যদিও সরাসরি ও প্রকাশ্য সদ নেই, কিন্তু 
সুদের সারবন্তা রয়েছে । এ জন্যই তো লটারির 
মাধ্যমে যদি তার নাম বের হয়ে আসে, তা হলে 


বে 


থাকল না যে, এ ধরনের লেনদেন “মাশরূত' তথা 
শর্তযুক্ত । তবে অন্যান্য শর্তযুক্ত লেনদেনের সঙ্গে 
এর পার্থক্য হলো, এখানে শর্তটি পৃথকভাবে নয়, 
যৌথভাবে । সুদের সংজ্ঞায় রয়েছে, ৮১০১) ১৮১1 
9৮01850544৭ এট অর্থাৎ “সুদ হলো সেই খণ, 
যাতে বিলম্বে আদায় এবং খণগ্রহিতার পক্ষ থেকে 
অতিরিক্ত কিছুর দেওয়ার শত করা হয়” । 

উপরিউক্ত বক্তব্যকে আরো ব্যাখ্যা করে বললে বলা 
যায়, যারা খণ দিয়ে বন্ড নিয়েছে, তাদের প্রত্যেকের 
টাকার ওপর অভ্যন্তরীণভাবে সুদ আরোপ করা 
হয়েছে । যেমন- ধরুন, জায়েদ, আজিজ, বকর ও 
খালেদ চারজনই বন্ড নিয়েছে । এখন চারজনের 
দেওয়া টাকার ওপর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সদ 
আরোপিত হয়েছে। কিন্তু জায়েদের সুদ জায়েদকে, 
আজিজের সুদ আজিজকে, বকরের সুদ বকরকে 
এবং খালেদের সুদ খালেদকে না দিয়ে সরকার 
বলে, আমরা লটারির মাধ্যমে চারজনের যৌথ সুদ 


এবং আপনি মূল্যবান একটি গাড়ি বা এক কোটি 


একজনকে দিয়ে দেব। ফলে নিয়ম অনুযায়ী 


টাকা পেয়ে গেলেন। এটাকে বলে জুয়া । কিন্ত 
প্রাইজ-বন্ড এই প্রকৃতির নয় । প্রাইজ-বন্ডে মূল টাকা 
হেফাজত থাকে । যেমন ধরুন, আপনি একশ" 
টাকার বন্ড নিলেন। তো এখানে একশ" টাকা 
কোনো ক্ষয় ছাড়া হেফাজত থাকবে | তবে লটারিতে 
যদি আপনার নাম আসে, তা হলে আপনি বড় 
অংকে পুরস্কার পাবেন। সেই পুরস্কার লক্ষ ও 
লক্ষাধিকও হতে পারে । এ কারণেই অনেকে সন্দেহ 
পোষণ করেছেন, প্রাইজ-বন্ড জুয়ার মতোই । কারণ, 
এতে মূল টাকা হেফাজত থাকে । 

আবার এটা স্ুদও নয় । কারণ, বন্তগ্রহিতা বা 
ক্রেতার সঙ্গে কোনো শর্ত বা অতিরিক্ত কিছু 
দেওয়ার লেনদেন হয় নি। প্রাইজ-বন্ড-গ্রহিতাকে এ 
কথার নিশ্চয়তা দেওয়া হয় নি যে, তাকে অবশ্যি 
অতিরিক্ত কিছু দেওয়া হবে । বরং তাকে শুধু এতটুকু 
বলা হয়েছে যে, সকল বন্ডগ্রহিতার নামে লটারি 
ছাড়া হবে । এতে যার নাম আসবে, তাকে বড় 


জুন*১০ 


লটারির পর জায়েদের নাম আসল, তাই চারজনের 
টাকার ওপর আরোপিত সুদ একজনকে দেওয়া 
হলো । তা হলে দেখা যাচ্ছে, এখানে দৃশ্যত সুদ 
নেই । কারণ, প্রত্যেকজনে অতিরিক্ত কিছু পাচ্ছে 
না। কিন্তু সুক্মভাবে বিচার করলে দেখা যায়, 
প্রত্যেকজনের টাকার ওপর আরোপিত সুদ 
প্রত্যেকজনকে পৃথকভাবে দেওয়ার পরিবর্তে লটারির 
মাধ্যমে একজনকেই দেওয়া হয় । সুতরাং এটি সুদ 
এবং শরীয়তের পরিভাষায় এটি জুয়ার সংজ্ঞাভুক্ত না 
হলেও, এটি কিন্তু জুয়ার চেয়েও জঘন্য । কারণ, 
এটি সুদের মধ্যে জুয়া । জুয়ার মূল মেজাজ ও 


একশ টাকার পরিবর্তে এক লাখ একশ' টাকা পায় । 
এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে 


যে, সুদ তো তখনই হয়, যখন অতিরিক্ত কিছু 
দেওয়ার শর্ত দেওয়া হয়। অথচ এখানে তো 


কোনো ব্যক্তির সঙ্গে এই মর্মে কোনো চুক্তি হয় নি 
যে, তোমার একশ" টাকার পরিবর্তে তোমাকে এক 
লাখ টাকা দেওয়া হবে । বরং এখানে পদ্ধতি হলো, 
লটারির মাধ্যমে যার নাম আসে, তাকে শুধু 
অতিরিক্ত কিছু পুরস্কার দেওয়া হয় । সুতরাং কোনো 
নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির সঙ্গে শর্ত হয় নি, তাই সুদ 
হওয়ার কোনো কারণ নেই । 

উক্ত প্রশ্নটির হল, এখানে পৃথকভাবে প্রত্যেকজনের 
সঙ্গে 'অতিরিক্তের শর্ত' (৮,2১7) না থাকলেও 
যৌথভাবে সকল খণদাতার সঙ্গে শর্ত করা হয়েছে। 
যেন তাদেরকে বলা হয়েছে, আমরা তোমাদেরকে 
লটারির মাধ্যমে পুরস্কার প্রদান করব । এটি পূর্ব 
থেকেই লেনদেনে শর্ত হিসেবে ছিল । আর এজন্যই 
সরকার যদি লটারি না দেয়, অথবা লটারি ছাড়তে 
গড়িমসি করে, তা হলে প্রত্যেক বন্ড-হুল্ডারের 
অধিকার রয়েছে আদালতে মামলা পেশ করে 
সরকারকে লটারি দেওয়ার জন্য বাধ্য করার | তা 
হলে বোঝা গেল, সকল খণদাতার সঙ্গে যৌথভাবে 
লটারি ছাড়ার কথাটি শর্তযুক্ত হয়েছে । সুতরাং 
অতিরিক্তের শর্তটি লেনদেনের সঙ্গে সম্বন্ধিত 
হয়েছে । তাই এ লেনদেনটি সুদের সং্ঞাভুক্ত হবে । 
মোদ্দা কথা, প্রাইজ-বন্ডে সুদকে জুয়ার মাধ্যমে 
বন্টন করা হয়। যদিও শরীয়তের পরিভাষায় এটি 
জুয়া নয়, কিন্তু এতে জুয়ার “রূুহ* তথা সারবত্ত 
বিদ্যমান রয়েছে। এখানে একজন ব্যক্তির সদ 
অথবা বহুজনের সুদ একত্র করে একজনকে দেওয়া 
হয় লটারির মাধ্যমে | যেন জুয়াটা হচ্ছে সুদের 


কর্মপদ্ধতি এতে সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান | যেন সুদকে 


ওপর । ফলে এই লেনদেন সুদ ও জুয়ার যৌথ 


জুয়ার মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং ইসলামি 
বিধানের আলোকে এ লেনদেন অভিশপ্ত সুদ ও 
জুয়ার সমন্বয় হওয়ার কারণে শুধু সুদ থেকে 
মারাত্বক এবং নিঃসন্দেহে হারাম ও না-জায়েয | 


জঘন্যতার কারণে অবৈধ হবেই । 


সংকলক: মুহাদ্দিস ও মুফতি 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্উথাম 
অনুবাদক: প্রাবন্ধিক, গবেষক ও কলামিস্ট 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


বিবাহ ও তালাক: 
ইসলামী বিধান 
ও রান্ত্রীয় বিধি 


কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 


তু 
নি 


১ 


সুন্দর ও পবিত্র জীবন যাপনের জন্য বিবাহিত 
পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা ইসলামের একটি 


হারাম-তারা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত 
(২:২২১)। 


সুগঠিত প্রতিষ্ঠান । বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারী জীবনের 


উল্লেখ থাকে যে, নিতান্ত জরুরি প্রয়োজনে 


চেয়ে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সম্তভতির মায়া-মমতার 
বন্ধনে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ও দায়িতৃপূর্ণ 
সম্পর্কের জীবনই উত্তম জীবন, সুখের সংসার । 


পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি রয়েছে 
বটে, তবে একাধিক বিবাহ করাকে শর্তযুক্ত করা 
হয়েছে ইসলামে । বিবাহিত স্ত্রীদের মধ্যে সমতা 


কোরআনের সুরা “নিসা'তে আল্লাহর নির্দেশ 
রয়েছে: “তোমরা বিবাহ করবে এবং (স্বামী-স্ত্রী) 
সৎভাবে জীবন যাপন করবে (৪:১৯, ৩২) । সুরা 
রুমে আল্লাহ বলেছেন: “তিনি তোমাদেরকে 
(স্বামী-স্ত্রীকে) এ কে অন্যের সাথী সৃষ্টি করেছেন 
এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও 
দয়া প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন-যাতে তোমরা মানসিক 


বিধান অপরিহার্য । সমতা রক্ষায় ব্যর্থ স্বামীদের 
কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে । তবে ব্যক্তি 
জীবনের চাহিদার চেয়ে সামাজিক ও পারিবারিক 
প্রয়োজনেও একাধিক বিবাহ করা যে অপরিহার্য 
হয়ে যায়, তার বাস্তব দৃষ্টান্তও রয়েছে । বিগত 
১৯১৪-১৮ ও ১৯৪২-৪৫ সালে সংঘটিত দু'টি 
বিশ্বযুদ্ধে অগণিত লোকের প্রাণহানি ঘটাতে কোন 


প্রশান্তিতে থাক (৩০:২১) । কুরআনে আরও বলা 
হয়েছে যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ভূষণ (২:১৮৭) 
এবং বলা হয়েছে যে বিবাহ হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 


কোন দেশ প্রায় পুরুষ শূন্য হয়ে গিয়েছিল । 
কথিত আছে যে যুদ্ধশেষে যুদ্ধবিধবস্থ জার্মানিতে 
ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ করার সময় জার্মান মহিলারা 


শান্তিপূর্ণ সুখী জীবন যাপনের একটি চুক্তিনামা 
(৪:২১) । কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে যে, 


বলেছিল: “ত্রাণ সামগ্রীর পরিবর্তে আমাদের 
সাহাযার্থে পুরুষ লোক পাঠানো হোক” । নারী ও 


অনিবার্য পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে তোমরা এক স্ত্রীর 


সন্তান সন্ততির নিরাপত্তা, ছেলে-মেয়েদের 


স্থলে অনধিক ৪ জন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করতে 
পারো । তবে যদি আশংকা করো যে স্ত্রীদের 


পড়াশোনা সংসারের জন্য অর্থ উপার্জন, বাসস্থান 
ও সংসার পুনর্গঠনের জন্য হাজার হাজার 


প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যবহারে সমতা ও ন্যায় বিচার 


পরিবারে কোন পুরুষ লোকই ছিল না। সুতরাং, 


করতে সমর্থ হবে না, সেক্ষেত্রে শুধু একজন স্ত্রীই 


এমতাবস্থায় বহু বিবাহ ব্যবস্থা সেখানে ছিল 


গ্রহণ করবে (৪:৩) | বিবাহ করার সময় স্ত্রীকে 
মোহর দেবে স্বত:স্কুর্তভাবে । স্ত্রী যদি মোহরের 


আবশ্যকতা, বাস্তবতা । অসহায় অনেক নারী 
স্বামী ও অভিভাবকের অভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণের 


কোন অংশ স্বামীকে ছেড়ে দেয়, তবে স্বামী তা 
সচ্ছন্দে ভোগ করতে পারবে (8:৪8) ৷ স্ত্রীদের 
জন্য যথেষ্ট অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা 
করার পরও আল্লাহ স্ত্রীদের উপর স্বামীদের 


বাইরে অকস্মাৎ কোন অনাকাজ্খিত পরিস্থিতির 
শকার হয়েছে এবং তার জীবন তছনছ হয়ে 


ধ।র্ম।দ।র্শ।ন 


হিজরত করেন, তখন তার বয়স ছিল ৫৩ বছর, 
তিনি প্রৌঢ় । নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি ১৩ বছর 
মকাতে ছিলেন৷ মক্কীতে ১৩ বছরে যে স্বল্প 
ংখ্যক ২৩৬ জন নর-নারী ইসলাম গ্রহণ করেন, 
তারাও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে মদীনায় গমন 
করেন । তিনি মদীনাতে একটি মুসলিম রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠা করেন । এতে মক্কার পৌত্তলিকরা আরও 
ক্ষুব্ধ হ'ল এবং মহানবী (সা.) এবং তার মদীনা 
রাষ্ট্রকে নির্মূল করার লক্ষ্যে তারা সুদূর মদীনাতে 
এসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একতরফা যুদ্ধ 
চাপিয়ে দেয় । 
যুদ্ধে মুসলমানরা জয়যুক্ত হল । অনন্তর ২/১ বছর 
পর পর বারংবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা 
অন্যায় যুদ্ধ চালাতে লাগল । প্রায় সব যুদ্ধেই 
মুসলমানরা জয়যুক্ত হয়। শত্রুপক্ষের বিরাট 
বাহিনীর বিপক্ষে মুসলমান যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল 
যথেষ্ট অপ্রতুল । উপধূ্পরি যুদ্ধ মোকাবিলা করতে 
মুসলমান যোদ্ধাদের যারা শহীদ হন, তাদের 
অনেকের বিধবা, অসহায় স্ত্রীদের নিরাপদ আশ্রয় 
এবং ভরণপোষণের সংকট সৃষ্টি হ'ল । মক্কা থেকে 
মদীনাতে আগত মুসলমানরা উদ্বান্ত, তাদের নেই 
প্রয়োজনীয় বাসস্থান, আয় উপার্জন । অপরপক্ষে, 
তাদেরকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করতে গিয়ে 
মদীনাবাসীরাও আর্থিকভাবে বেশ দুর্বল হয়ে 
পড়েন। সুতরাং তাদের অনেকের পক্ষেই 
একাধিক স্ত্রীর বোঝা বহন করার সামর্থ্য ছিল না। 
বিশ্বনবী (সো) ছিলেন সমাজপতি ও রাষ্ট্রনায়ক । 
তিনি তো কারও বিপদে নির্বিকার থাকতে পারেন 
না। তিনি বাধ্য হয়েই তার বৃদ্ধ বয়সে বিধবা, 
অসহায় মহিলাদেরকে বিবাহ করেন এবং তারাও 
ছিলেন প্রৌঢ়, বৃদ্ধা এবং শুধু তাদেরকে 
সম্মানজনক স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে প্রয়োজনীয় আশ্রয় 
ও নিরাপত্তা প্রদান করার উদ্দেশ্যেই মহানবী 
(সা.) তাদেরকে বিবাহ করেন । একাধিক বিবাহ 
করার জন্য কিছু কিছু লোক তার সমালোচনা করে 
থাকে, তারা স্বভাবজাত নিন্দুক, তারা 
সমালোচনার খাতিরেই সমালোচনা করে। 
মদীনাতে প্রস্থানের পূর্বে মক্কাজীবনে মহানবী 
(সা.) তার পূর্ণ যৌবনে ২৫ বছর বয়সে, ৪০ 
বছর বয়সী প্রা মহিলা খাদিজা (রা.) কে বিবাহ 
করেন এবং একমাত্র স্ত্রী খাদিজা (রা.) কে নিয়েই 
একটানা ২৬ বছরকাল সংসার করেন । খাদিজা 


গেছে। এমন অনেক নজীর আমাদের সমাজেই 


(রা.) জীবিতকালে তিনি আর কোন বিবাহ 
করেননি এবং তার সম্পূর্ণ জীবন যৌবন প্রৌঢ় 


শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন যেহেতু স্বামী স্ত্রীদের জন্য 
উপার্জন করে থাকে, তাদের জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় 


রয়েছে। 
সুতরাং অনিশ্চিত পরিস্থিতি এড়াতে কোন 


খাদিজার সংগেই অতিবাহিত করেন । পার্থিব 


বিবাহিত নারীর সঙ্গে একই স্বামীর অংশীদারিত্ব 


ভোগ বিলাসের জন্য বিবাহ করলে, তিনি তো 


করে এবং তাদের নিরাপত্তা বিধান করে 
(৪:৩৪) । যাদের বিবাহ করার স্বাস্থ্যগত ও 


মেনে নিয়ে সুন্দর ও পবিত্র জীবন যাপন করাই 
মংগলজনক | স্ত্রী থাকা সত্তেও অসহায় বিপদগ্রস্থ 


আর্থিক) সামর্থ নেই তারা যেন সংযম অবলম্বন 


তার যৌবন কালেই একাধিক বিবাহ করতে 
পারতেন এবং শুধু কুমারী মেয়েদেরকেই বিবাহ 


কোন নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে তাকে 


করতেন। খাদিজার সম্পদে তার আর্থিক 


করে এবং বিবাহ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে 
(২৪:৩৩) । তোমাদের কোন স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর 


সম্মানজনক অবস্থানে রাখা একজন পুরুষের 
সৎকর্ম বলেই বিবেচিত হবে । অনুবূপ এক 


ওঁরসজাত কন্যা সন্তানকে নিয়ে যদি তোমাদের 


সংগতিও ছিল। তিনিও তো করেননি । তিনি 
ছিলেন স্বচ্ছ চরিত্রের, আদর্শবান, মহৎ ব্যক্তি, 


বেদনার্থ পরিস্থিতিতে যুদ্ধে শহীদদের বিধবা ও 


ংসারে আসে এবং সেই কন্যা সন্তানকে তোমরা 
অভিভাবকরূপে লালন পালন কর, তবে সেই 
মেয়েকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম 


সেরা ব্যক্তিদের মধ্যে এক নম্বর শীর্ষ সেরা 


অসহায় মহিলাদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা নিশ্চিত 
করার লক্ষ্যে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) 


ব্যক্তি । 
বহু মানুষ একাধিক বিবাহ করে শরীয়তের নিয়ম 


একাধিক বিবাহ করতে বাধ্য হন। হযরত 


(৪:২৩) | পৌত্তলিক মহিলাকেও বিবাহ করা 
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কানুন পালন করে না । স্ত্রীদের উপর নেমে আসে 


মোহাম্মদ (সা.) যখন মক্কা থেকে মদীনাতে 


নির্যাতন ও অত্যাচার । একাধিক বিবাহের 


_) আত্তার্তহীদ ১৫ 


অপব্যবহার রোধ করতে মুসলিম পারিবারিক 


এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন করে সালিশ 


অধ্যাদেশ ১৯৬১ জারি করা হয় । উক্ত অধ্যাদেশে 
বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির স্ত্রী বর্তমান থাকা 
অবস্থায় তিনি পুন:বিবাহ করতে মনস্থ করলে, 
তাকে ইউনিয়ন পরিষদের বা পৌরসভার 
চেয়ারম্যান বা সিটি করপোরেশন ইত্যাদি স 
স্থানীয় সংস্থার অথবা তার স্থলে সরকার কর্তৃক 
নিযুক্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট পুন:বিবাহের 
অনুমতি প্রার্থনা করে লিখিত আবেদন পেশ 
করতে হবে এবং উক্ত আবেদনে উল্লেখ থাকতে 
হবে যে প্রস্তাবিত পুন:বিবাহে বর্তমান স্ত্রীর বা 
সর্বশেষ স্ত্রীর সম্মতি রয়েছে কিনা এবং স্ত্রীর 
বন্ধ্যাত্ব, দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা 
আছে কিনা ইতাদি । আবেদন প্রাপ্তির ৭ দিনের 
মধ্যে চেয়ারম্যান দরখাস্তকারী স্বামী এবং তার 
সত্রী-প্রত্যেকের পক্ষে থেকে একজন করে 
লিখবেন । পুন:বিবাহ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত 
প্রদানের জন্য চেয়ারম্যান ও প্রতিনিধিদের দ্বারা 
গঠিত কমিটিকে সালিশী পরিষদ বলা হয়েছে । 
এই সালিশী পরিষদ আবেদনকারী ব্যক্তির স্ত্রী বা 
স্ত্রীদের শুনানী গ্রহণ করে তাদের জবানবন্দি, 
দরখাস্তকারীর পুন:বিবাহের প্রয়োজনীয়তা, 
যৌক্তিকতা ইত্যাদি বিষয়ে তদন্ত করত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করবে । সালিশী পরিষদের সিদ্ধান্ত অমান্য 
করে বা সরকারের বিধান অমান্য করে গোপনে 
পুন:বিবাহ করলে, সে ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান বা ক্ষুব্ধ 
(বিবাদি) স্ত্রী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দোষী সাব্যস্থ 
হলে তার এক বছর মেয়াদকাল পর্যন্ত কারাদণ্ড 
হবে বা ১০ (দেশ) হাজার টাকা জরিমানা হবে না 
উভয় প্রকার দণ্ডে দপ্তিত হবে । 

বিবাহের সংগে তালাক ও একটি গুরুতৃপূর্ণ 
প্রাসঙ্গিক আলোচ্য বিষয় । তালাক দেয়াকে 
ইসলামে যথেষ্ট অপছন্দ করা হয়েছে । বিবাহ 
বন্ধন একটি চুক্তিনামা এবং এই বন্ধনকে রক্ষা 
করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে কোর'আনে (৪:২১, 
১৯) । সর্বপ্রকার অঙ্গীকার, চুক্তি এবং শপথ 
পালন করার জন্য কোর'আনে আল্লাহর নির্দেশ 
রয়েছে এবং এসব নির্দেশ অমান্য করলে আল্লাহর 
নিকট জবাবদিহি করতে হবে | বিবাহিত জীবন 
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি পারস্পরিক ভালবাসা ও 
সখ্যতার জীবন । স্ত্রীর কোন আচরণে স্বামীর যদি 
মনোকষ্ট হয় এবং স্বামী যদি স্ত্রীকে অপছন্দ করে, 
সে ক্ষেত্রে কোর'আনে নির্দেশ রয়েছে যে স্বামী 
তার ব্যবহার দ্বারা স্ত্রীকে সৎ উপদেশ দিয়ে তাকে 
সমঝোতায় আনার চেষ্টা করবে (৪:১৯); এবং 
দ্বিতীয়ত: স্বামী যদি স্ত্রীর বৈরিতা ও অবাধ্যতার 
আশংকা করে, তাহলে সে প্রথমে স্ত্রীকে সদুপদেশ 
দেবে, সুফল না হলে স্ত্রীকে মৃদু প্রহার করবে 
(৪:৩৪) | এসব কার্যক্রম হচ্ছে শুভ বুদ্ধির উদয় 
ও সমঝোতা সৃষ্টির দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক 
উন্নয়ন ও মীমাংসা করার পদক্ষেপ। এসব 
সমঝোতার প্রচেষ্টা যদি কাভিখিত সুফল বয়ে না 
আনে এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যদি ভাঙনের দিকে 
অগ্রসর হয়, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন 
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রাখতে সম্মত হয়, তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে 


নিযুক্ত করে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমঝোতা 
ও মীমাংসার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে 
(৪:৩৫) | এসব প্রচেষ্টা দ্বারা ও যদি স্বামী-স্ত্রীর 
মধ্যে সম্পর্কের কোন উন্নতি না হয়, বরং যদি 
অবনতি ঘটে এবং স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক 
দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে ক্ষেত্রেও স্বামী যাতে 
অধৈর্য হয়ে হুট করে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে তালাক 
দিতে না পারে, তজ্জন্য তালাক দেয়ার প্রক্রিয়ায় 
গতিরোধক (স্পীড ব্রেকার) হিসেবে কতকগুলো 
প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা রয়েছে । যথা: স্বামী 
যদি আর কোনদিন স্ত্রী স্গম করবে না বলে শপথ 
গ্রহণ করে, সে ক্ষেত্রে স্বামীর মধ্যে শুভ বুদ্ধি 
উদয়ের এবং শপথ পুনর্বিবেচনা করার জন্য ৪ 
মাস সময় থাকবে । শপথ গ্রহণের ৪ মাসের মধ্যে 
স্বামী যদি শপথ পুনর্বিবেচনা করে স্ত্রীগমন করে, 
তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন এবং স্ত্রী 
তালাক হয়ে যাবে না । তবে শপথ ভঙ্গের কারণে 
স্বামীকে কাফ্ফারা দিতে হবে । শপথ গ্রহণের 
সময় থেকে ৪ মাস অতিক্রান্ত হলে স্ত্রীকে এক 
তালাক দেয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং এমন 
নিকট থেকে মুক্ত হতে পারবে হে: ২২৬, ২২৭) । 
এটি তালাকের একটি পদক্ষেপ এবং এই ক্ষেত্রে 
স্বামীর মধ্যে শুভবুদ্ধি উদয়ের, তালাকের সিদ্ধান্ত 
পুনর্বিবেচনা ও সমঝোতা করার একবার সুযোগ 
দেয়া হয়েছে । এরপর কখনও স্বামী যদি ২য় বার 
স্ত্রীকে তালাক দেয়, সেটাও হবে 
পুনর্বিবেচনাযোগ্য, যদি ৩ মাস ইন্দতকালের মধ্যে 
স্বামী তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করত: স্ত্রীর সঙ্গে 


পুনর্বিবাহ দ্বারা তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক 
পুনরুজ্জীবিত করতে পারবে (২:২৩২)। 
উল্লেখ্য যে, স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর, 
সমঝোতা করার সুযোগ মাত্র ২ বারই দেয়ার 
বিধান রয়েছে । ২ বার তালাক দেবার এবং ২ 
বার সমঝোতা করার সুযোগ গ্রহণের পর, ৩য় 
বার অর্থাৎ সর্বশেষ বার তালাক উচ্চারণ করার 
পর, স্ত্রী চূড়ান্ত তালাক হয়ে যাবে, স্ত্রীর সঙ্গে 
সমঝোতা ও মীমাংসা করার আর কোন সুযোগ 
এবং বিধান ইসলামে নেই । এই ক্ষেত্রে স্ত্রী সম্পূর্ণ 
পারবে এবং এই নতুন স্বামী মহিলাকে তালাক 
দিলে মহিলা পূর্বের স্বামীকে পুনর্বিবাহ করতে 
পারবে । যদি পূর্বের স্বামী এতে সম্মত হয় 
(২:২৩০) । উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক তালাকের পর 
স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে । 

কুর'আনের এসব বিধি-বিধানের পর রয়েছে 
সরকারের জারিকৃত “মুসলিম পারিবারিক আইন 
অধ্যাদেশ, ১৯৬১”-এর বিধি-বিধান । উক্ত 
অধ্যাদেশে বলা হয়েছে যে কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে 
তালাক দিতে চাইলে, তাকে প্রথমে 
ইউনিয়ন/স্থানীয় পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট 
তালাক সম্পর্কে লিখিত নোটিস দিতে হবে এবং 
নোটিসের কপি স্ত্রীকেও দিতে হবে । এরূপ 
নোটিস পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান 
একটি সালিশী পরিষদ (যা বহু বিবাহের ক্ষেত্রে 
গঠন করা হয়) গঠন করবেন । সালিশী পরিষদ 
প্রস্তাবিত তালাকের সঙ্গত কারণ আছে কিনা 
ইত্যাদি খতিয়ে দেখে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া- 
বিবাদ মীমাংসা করে সমঝোতা ও পুন:মিলনের 


সমঝোতা করে; তাহলে তাকে বিধিমত রাখতে 
পারবে | অথবা তারা মীমাংসার পরিবর্তে বিবাহ- 
বিচ্ছেদও ঘটাতে পারবে । স্ত্রী যদি বিদায় নিতে 


চেষ্টা করবে । সালিশী পরিষদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হলেও নোটিস প্রদানের পর ৯০ দিন অতিক্রান্ত 
না হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকর হবে না এবং এই 


চায়, তাকে মুক্ত করে দেয়া যেতে পারে 
(২:২২৯) । তবে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী ৩ মাস ইদ্দত 
পালনকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং ৩ মাসের 
মধ্যে যদি স্বামী-স্ত্রী আপোষ নিষ্পত্তি ও সমঝোতা 
করে তা সঙ্গত হবে এবং তারা স্বাভাবিক দাম্পত্য 
জীবন যাপন করবে (২:২২৮)। স্বামীর মৃত্যু হলে 
বিধবা স্ত্রী ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করবে 
এবং তারপরে ইচ্ছা করলে অন্য পুরুষকে বিবাহ 
করতে পারবে | তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর গর্ভে যদি সন্তান 
থাকে, তাহলে মহিলা সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত 
অপেক্ষা করবে অর্থাৎ ইদ্দত পালন করবে । 
উল্লেখ্য যে স্ত্রীর খতুত্রাবকালে স্ত্রীকে তালাক দেয়া 
যাবে না, খতুস্রাব শেষে স্ত্রীর পরিচ্ছন্ন অবস্থায় 
তালাক দেয়া যাবে । ৩ মাস ইদ্দতকালের মধ্যে 
স্বামী-স্ত্রী পরস্পর মীমাংসা করে বৈবাহিক সম্পর্ক 
বজায় রাখতে পারবে বটে, তবে ৩ মাস শেষ হয়ে 
গেলে? হ্যা, ৩ মাস ইদ্দতকাল শেষ হয়ে গেলেও 
সমঝোতা ও পুনর্মিলন করার একটা শেষ সুযোগ 
দেয়া আছে । ৩ মাস ইদ্দতকাল যদি শেষ হয়ে 
যায়, অতপর যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শুভবুদ্ধির 
উদয় হয় এবং তারা যদি বিধিমত সম্পর্ক বজায় 


৯০ দিনের মধ্যে যে কোন সময় তালাক 
প্রত্যাহারের সুযোগ থাকবে এবং প্রত্যাহারের পর 
স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল থাকবে । এই 
অধ্যাদেশের ধারা অনুযায়ী স্ত্রীকে তালাক দেয়ার 
পর এবং ৯০ দিনের মধ্যে সমঝোতা করার পর, 
স্বামী যদি ৩য় বার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে সে 
তালাক আর প্রত্যাহার করা যাবে না। সেই 
তালাক চূড়ান্ত তালাক হবে এবং সমঝোতা করার 
আর কোন সুযোগ ও বিধান নেই । অধ্যাদেশের 
আইন অনুযায়ী বিবাহ ও তালাক, বিবাহ 
রেজিস্ট্রারের নিকট রেজিস্ট্রি করতে হবে | এই 
অধ্যাদেশ দ্বারা সঙ্গত কারণ ব্যতীত স্ত্রী বর্তমান 
থাকা অবস্থায়, যথেচ্ছা একাধিক বিবাহ করার 
এবং স্ত্রীকে অহেতুক তালাক দেয়ার প্রবণতাকে 
রোধ করা হয়েছে । এই অধ্যাদেশের বিধি অমান্য 
করে বিবাহ করলে এবং স্ত্রীকে তালাক দিলে, 
অভিযুক্ত ব্যক্তি এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ১০ 
হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দপ্তিত হবে । 


লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক “দা'ওয়াতুল হক" 
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শি।ক্ষা। 


৬১০ খি. জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বিশ্বনবী (সা.) 
নবুওতপ্রাপ্ত হন। শিক্ষকতার মহান দায়িত্ৃ 
পালনার্থে মক্কানগরীতে হযরত যায়েদ ইবনে 
আকরামের (রা.) স্বেচ্ছায় ওয়াক্ফকৃত গৃহ দারে 
আকরামকে কওমী মাদরাসা রূপদান করা হয় । 
এই মাদরাসাটির স্থপতি ও একমাত্র শিক্ষক 
ছিলেন স্বয়ং মহানবী (সা.) আর প্রথম ছাত্র 
ছিলেন হযরত আবু হুরায়রা (রা.), হযরত খাববাব 
(রা.), হযরত বেলাল হাবশী (রা.), হযরত 
মুসআব ইবনে উমাইর প্রমুখ । তাদের পাঠ্য বিষয় 
ছিল সৃষ্টিকতরি চিরন্তন বাণী আল-কুরআন; যা 
মানুষের কু-প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রকৃত আদর্শ 
মানবরূপে গড়ে তোলার অদ্ধিতীয় গাইড | হযরত 
আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত 
উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.)-সহ ইসলামে 
নবদীক্ষিত সাহাবাগণ তাওহিদ, ইবাদত, 
আকাইদ ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল উক্ত মাদরাসায় 
শিক্ষালাভ করেন। এটিই ছিল ইসলামের 
ইতিহাসে প্রথম কওমী মাদরাসা (বে-সরকারি 
বিদ্যাপীঠ) । কারণ হযরত রাসুলুল্লাহর (সা.) 
হাতে তখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না, বরং বলতে 
গেলে আবু জাহেলই ছিল তখন মন্কাধিপতি । 
মক্কানগরীর এই ব্যতিক্রমধর্মী মাদরাসাটির সং 
পেয়ে মদিনাবাসীর একটি ক্ষুদ্র দল মক্কায় এসে 
হযরত রাসুলুল্লাহ সো.) কাছে একজন শিক্ষকের 
জন্য আবেদন করেন | তিনি তাদের আবেদনের 
পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সঙ্গে ওই মাদরাসা থেকে 
হযরত মুসআব ইবনে উমাইরকে (রা.) একটি 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিয়ে শিক্ষক 
হিসেবে মদিনায় প্রেরণ করেন । সেখানে গিয়ে 
তিনি হযরত আসআদ ইবনে জুয়ারার 
ওয়াক্ফকৃত গৃহ দারে জুয়ারাকে মাদরাসর 
রূপদান করেন এবং সেখানে আগে থেকেই প্রস্তুত 
থাকা বহু শিক্ষার্থী নিয়ে নিক্ষলুষ এশী শিক্ষার 
কার্যক্রম শুরু করেন । মদিনার ইতিহাসে এটিই 
ছিল প্রথম কওমী মাদরাসা | কারণ তখন মদিনার 
অধিপতিরা ছিল মুনাফিক ও অমুসলিম । 
পরবরতীতে হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) হিজরত করে 
মদিনায় আগমন করলে মসজিদে নববীতে 
আসহাবে সুফ্ফা নামক তালিবে ইলমদের 
জামাআত ইসলামের যাবতীয় দীক্ষা ও 
প্রয়োজনীয় মাসায়েল শিক্ষা দেয়ার কাজ করতে 
থাকেন । ফলে এখানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা 
লাভ করে, যার প্রথম এবং প্রধান শিক্ষক ছিলেন 
স্বয়ং মহানবী (সা.)। সবাধিক হাদিস বর্ণনাকারী 
সাহাবী বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আবু হুরায়রা 
(রা.)-সহ প্রায় একশ জনের কাছাকাছি সাহাবা 
ছিলেন এই মাদরাসারই তালিবে ইলম | হযরত 
রাসুলুল্লাহর (সা.) দরবারে জনগণের পক্ষ হতে 
যে সব হাদিয়া তোহফা আসত তা দিয়ে চলতো 


এসব তালিবে ইলমদের খোর-পোষ ও 
লেখাপড়ার ব্যবস্থা । 
সাহাবা যুগ থেকে মুসলিম বিশ্বে মসজিদ ও 


খানকা-কেন্দ্রক মাদরাসার ক্রমধারা 
(১১-৪১০ হি. পর্যন্ত) 


জুলাই”১০ 


৮ ০৮ ৬৮১ 


সাহাবা যুগে যখনই কোন অঞ্চল বিজিত হতো 
তখন সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হতো 
এবং সেই মসজিদকেই কুরআন-হাদিস ও 
প্রয়োজনীয় মাসায়েল শিক্ষাদানের কেন্দ্র বানানো 
হতো, সে জন্য নব অধিকৃত এলাকাসমূহের 
বিভিন্ন শহরে ফকিহ সাহাবীগণকে পাঠানো 
হতো । হযরত ওমরের (রা.) শাসনামলে হযরত 
ইবনে মাসউদকে কুফায়, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মা'কাল রো.) ও হযরত ইবরান ইবনে হুসাইনকে 
(রা.) বসরায়, হযরত উবাদা ইবনে সামিত 
(রা.)-কে মিসর পাঠানো হয় । এসব বিশেষজ্ঞ 
মনীষীর ইলমী ধারায় হাজার হাজার ইলম পিপাসু 
তাদের তৃষ্ঠা নিবারণ করার সুযোগ লাভ করে 
এবং তাদের জ্যোতিস্মান ব্যক্তিত্বের সংস্রবে 
নিষ্কলুষ এশী জ্যোতি অর্জন করে উজ্জ্বল ও সফল 
জীবন গড়ার প্রয়াসী হয় । তা ছাড়া তৎকালীন 
আহলে হক ওলামা-মাশায়েখ, মুহাদ্দিস ও 
মুজতাহিদীন স্থানীয় মসজিদ ও নিজ খানকাহকে 
ইসলামী শিক্ষার মারকাযে পরিণত করেন । 
পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে অসংখ্য তালিবে 


সা।হি।ত্য 


ইলম এসে এসব খানকা থেকে দীনী ইলম অর্জন 
করতেন । 

প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষ দিকে মুসলিম 
সেনাপতি মুহাম্মদ ইবনে কাসিম পঞ্চাশ হাজার 
আরব সৈন্য ও আলিম-ওলামাসহ সিন্ধু জয় 
করেন । তাবেয়ীন জ্ঞানী-গুণী ওলামায়ে কেরাম 
এখানে অসংখ্য দীনি বিদ্যাপীঠ গড়ে তোলেন 
এখানে বহু রাবীরও জন্ম হয় । এভাবে মসজিদ ও 
খানকা-ভিত্তিক দীনি মাদরাসার ক্রমধারা চলতে 
থাকে সাহাবা যুগ থেকে সুলতান মাহমুদ 
গজনবীর (রোহ.) যুগ ৪১০ হিজরী পর্যন্ত 


বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতিতে দীনি মাদরাসার 
ক্রমবিকাশ (৪১০-১২৮৩ হি. পর্যন্ত) 

৪১০ হিজরী সনে (১০১৯ খি.) বর্তমান প্রচলিত 
পদ্ধতির মাদরাসার সূচনা হয় । মাদরাসার জন্য 
আলাদা জায়গা ওয়াকৃফ করা, বিল্ডিং নিমা্ণ, 
বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যসূচি ও ক্লাস বন্টন, মুহতামিম 
ও মুদার্রিস নিয়োগ করে মাদরাসা পরিচালনার 
পদ্ধতি এখন সারা বিশ্বে প্রচলিত । 

৪১০ হিজরী সনে গজনী শহরে সর্বপ্রথম এ 
পদ্ধতির মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন আফগান 
বীরপুরুষ সুলতান মাহমুদ গজনী (রা.) | সাথে 
একটি বৃহৎ কুতুবখানাও স্থাপন করেন তিনি । 
৪১২ হিজরী সনে তারই সুযোগ্য সন্তান বাদশাহ 
মাসউদ (রাহ.) আফগানিস্তানের বিভিন্ন স্থানে বহু 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ৫৬৯ হিজরী সনে 
সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গী রোহ.) সিরিয়ার রাজধানী 
দামেস্কে একটি দারুল হাদিস প্রতিষ্ঠা করেন । 
প্রখ্যাত এঁতিহাসিক ইবনে আসাকির (রাহ.) 
ছিলেন এই মাদরাসারই শিক্ষক ৷ এর কাছাকাছি 
সময়ে খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী (রাহ.) ও 
সুলতান মাহমুদ ঘোরীর মাধ্যমেও দিল্লী এবং তার 
আশেপাশে বহু দীনি শিক্ষাকেন্দ্রের প্রসার ঘটে । 
৬২২ হিজরী সনে সুলতান নাসির উদ্দিন (রোহ.) 
মিসরের রাজধানী কায়রোতে একটি দারুল হাদিস 
প্রতিষ্ঠা করেন। এর কাছাকাছি সময়ে সুলতান 
গিয়াস উদ্দিন রাজধানী লক্ষণাবতীতে একটি 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন । তখন বাংলাদেশে দীনি 


আশিজনের জন্য একটি করে মাদরাসা ছিল । [দি 
ইভিয়ান মুসলিমস] 
৬৬৮ হিজরী সনে শায়খ আল্লামা শরফুদ্দিন আবু 
তাওয়ামা বাংলার রাজধানী সোনার গাওয়ে একটি 
বড় মাদরাসা স্থাপন করেন এবং বুখারী, মুসলিম 
ও মুসনদে আবী ইয়ালার দরস চালু করেন । 
এরপর রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, সিলেট ও 
চট্টগ্রামসহ বহু কওমী মাদরাসা স্থাপিত হয় । 
এরপর হযরত শাহ জালালের (রাহ.) মাধ্যমে 
সিলেটে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে । 
৭০০ হিজরী সনের প্রথমার্ধে সম্রাট কুতুব উদ্দিন 
আইবেক মুলতান শহরসহ বিভিন্ন স্থানে বহু 
মাদরাসা স্থাপন করেন । 

৭২৫ হিজরী সনে বাদশাহ তুগলকের যুগে 
ভারতে বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, কেবল দিল্লী 
শহরেই ছিল এক হাজারের উধের্বে দীনি 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


মাদরাসা | এ সময়ে আল্লামা তকী উদ্দিন আরাবী 
রাজশাহীর মহীসন্তোষে একটি কওমী মাদরাসা 


রশিদ আহমদ গাঙ্গুৃহি রোহ.), শায়খুল হিন্দ ; 
মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রাহ.), : 


স্থাপন করেন । ৮৯৫ হিজরী সনে বাদশাহ আদিল 
শাহ শের শাহ ও সিকান্দর লোদী প্রমুখ 
বাদশাহগণের আমলেও মাদরাসা শিক্ষা ব্যাপকতা 
লাভ করে । 

১১০৫ হিজরী সনে বাদশা আলমগির লাখনৌতে 
ফিরিঈী মহল নামক বালাখানাটিকে মাদরাসা 
প্রতিষ্ঠার জন্য দান করেন, দরসে নিযামিয়া তথা 


মাওলানা ইবরাহিম বেলয়াবী (রোহ.), মাওলানা ! 
শিবিবউর আহমদ উসমানী (রাহ.), মাওলানা | 
আনোয়ার শাহ কাশ্বিরী (রোহ.), মাওলানা । 
সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রাহ.), মুফতী | 
মুহাম্মদ শফী (রাহ.) প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য বুযুর্গ । 
এখানে শিক্ষকতা করেন । অতঃপর দারুল উলুম : 
দেওবন্দের অনুকরণে ভারত, বার্মা, পাকিস্তান, : 


কওমী মাদরাসার পাঠ্য তালিকার প্রবর্তক মোল্লা 


আফগানিস্তান, আরব-আমিরাত, 


নিযামুদ্দিন (রাহ.) বালাখানাটিতে মাদরাসায় 
নিযামিয়া প্রতিষ্ঠা করেন । 

হযরত শাহ আবদুর রহিম (রাহ.) (শাহ অলী 
উল্লাহ দেহলভীর (রাহ.) পিতা) দিল্লীতে 
মাদরাসায়ে রহিমিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। শাহ অলী 
উল্লাহ মক্কায় শায়খ আবু তাহের মাদানীর (রাহ.) 


কওমী মাদরাসা গড়ে উঠে । 


দারুল উলুম দেওবন্দের পর সাহারানপুরেও | 


ইংল্যান্ড, : 
আফ্রিকা-আমেরিকাসহ বিশ্বের বহু দেশে অগণিত ! 


একটি বিখ্যাত কওমী মাদরাসা গড়ে উঠে। 


এখানে মাওলানা আহমদ আলী (রাহ.), মাওলানা : 
খলিল আহমদ (রাহ.), মাওলানা জাফর আহমদ : 


কাছে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই মাদরাসার ছাত্র 
ছিলেন ৷ পরবতীতে তিনি এই মাদরাসায় ২৫ 
বছর যাবৎ হাদিসের দরস দেন । 


উসমানী (রাহ.), শায়খুল হাদিস মাওলানা : 


( চিরায়ত গ্রামবাংলার এঁতিহ্যের ধারক পালকি আর! 
চোখে পড়ছে না । পালকিও কোন কোন খানদানি। 
বাড়িতে অচল হয়ে পড়ে আছে । কিংবা । 
মিউজিয়াম পিস হয়ে কালের স্থানু সাক্ষী হয়ে | 


জাকারিয়া (োহ.)-সহ অনেক বিশ্ববিখ্যাত | 


আছে জাদুঘরে । বেহারাদের সুর করে সেই কিনু। 


আলেমগণ শিক্ষকতা করেন, তা ছাড়া তখন । 


১১০৭ হিজরী সনে গাজী উদ্দিন খান দিল্লীর 
আজমিরী গেইটে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন । 
পরবতীতে এ মাদরাসাটি দিল্লী কলেজে 
রূপান্তরিত হয । 

১১১৬ হিজরী সনে ঢাকাতে খান মুহাম্মদ মিরযা 
মসজিদে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় । ১১৬০ 
হিজরী সনে আজিমপুর মাদরাসা স্থাপিত হয়, 


কানপুরেও একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, এখানে 
হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী 
(রাহ.) শিক্ষকতা করেন । 

বাংলাদেশে কওমী মাদরাসার ক্রমপ্রসার 
বাংলাদেশে সিলেটে 


মাদরাসা গড়ে তোলার সংগ্রাম । অতঃপর 


এগুলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক মাদরাসা ছিল | পরবর্তীতে 
তা স্থায়ী রূপ ধারণ করে । ৭০০ হিজরী থেকে 
১২০০ হিজরীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত তথা ইংরেজ 


১৮৮৯ খ্রি. কানাইঘাট | 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুনরায় শুরু হয় কওমী । 


সর্বপ্রথম ১৯০১ থ্রি. চট্টগ্রামে হাটহাজারী মাদরাসা | 


গোয়ালার গলি ঘুরে মাঠ প্রান্তর পেরিয়ে গন্তব্যের : 


। যাচ্ছে না। তাদের ছন্দিত লয়ে হাটার সাথে সাথে! 
এ গাও থেকে ওগীয়ে নাইয়র, বিয়ের কনে-বর। 
কিংবা মান্যগণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে যাওয়ার এ | 
চক্রবিহীন যান সম্ভবত তার অন্তিম প্রহর গ্তনছে || 
পালকি বহরের আর সেই পরিচিত দৃশ্য এখন | 
আর দেখা যায় না । আধুনিক যোগাযোগের | 
গোগ্রাসে পালকি হারিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির অতল : 


প্রতিষ্ঠিত হয়। তার ১৯১০ খ্রি. জিরি মাদরাসা, | 
১৯১০ খ্রি. কুমিল্লায় বড়ুয়া মাদরাসা, ১৯১৮ খি. । 


তলে প্রাচীন বাংলার এ বাহনটি । আসলে পালকি! 
নামটির উৎপত্তি ফারসি ও সংস্কত - উভয় । 


আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বহু কওমী মাদরাসা দীনি 
শিক্ষার তৎপরতা অব্যহত রেখেছিল | ইংরেজ 
আগমনের সময় এ উপমহাদেশে আশি হাজারের 
উর্ধে কওমী মাদরাসা বিদ্যমান ছিল। শুধু 


ঢাকা ইসলামিয়া মাদরাসা, ১৯২৫ থখি. বি. 


বাড়িয়ায় ইউনুসিয়া মাদরাসা, ১৯২৬ খ্ি. চট্টগ্রাম : 
বাবুনগর মাদরাসা, ১৯২৮ খ্রি. মোমেনশাহীতে : 
বালিয়া মাদরাসা, ১৯৩১ খ্রি. সিলেটের রানাপিং । 


ধলাদেশেই ছিল সতের হাজার মাদরাসা । 
পরবতীতে ইংরেজদের গভীর ষড়যন্ত্রের ফলে বহু 
দীনি মাদরাসার বিলুপ্তি ঘটে । 


মাদরাসার ক্রমোন্নতি 

(১২৮৩-১৪২৩ হিজরী) 

১৮৬৬ খ্রি. স্থাপিত হয় দারুল উলুম দেওবন্দ । 
হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রখ্যাত বুযুর্গ মনীষী 
আল্লামা কাসেম নানুতুবীকে (রাহ.) স্বপ্নযোগে 
ভারতের ইউপির দেওবন্দস্থ একটি মুবারক 
স্থানকে মাদরাসা স্থাপন করার জন্য স্বীয় লাঠি 
দ্বারা চিহ্িত করে দেন। তাওহিদে খালিস, 
ইত্তিবায়ে সুন্নত, তা'আলুক মা'আল্লাহ, ইলায়ে 
কালিমাতুল্লাহর ভিত্তিতে, মুসলিমদের উঈমান- 
আকিদা, সভ্যতা-সংস্কৃতি সংরক্ষণের নিমিত্রে, 
আগ্রাসী ইংরেজদের দাসত্ব থেকে দেশ ও 
জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে গণমানুষের 
আকাবেরে দেওবন্দ । পরবতীতে মাদরাসাটি 
এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিদ্যানিকেতন হিসেবে খ্যাতি লাভ 
করে সারা বিশ্বে । মাওলানা কাসেম নানতুবী 
(রোহ.), মাওলানা ইয়াকুব (রাহ.), মাওলানা 


জুলাই*১০ 


মারাসা, ১৯৩৬ খি. ঢাকার বড় কাটরা মাদরাসা, | 
১৯৩৭ খ্রি. ফরিদপুরে গাওহার ডাঙ্গা মাদরাসা | 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে | 
লালবাগ মাদরাসা, : 


নাজিরহাট মাদরাসা, 


. ইন্দোভারতীয় ভাষা থেকে আর সেই সাথে ফরাসি | 
থেকেও । সংস্কৃতে পলাঙ্কিকা । পল্লীকবি । 
জসিমউদৃদীন তীর স্মৃতিকথায় এ গাও থেকে । 
ওগীওয়ে যাওয়া বেহারাদের পালকি নিয়ে চলার ৰ 
যে বিবরণ দিয়েছেন তা আমাদের আবহমান : 
ংলার এতিহ্যের অংশ । বিলুপ্ত প্রায় এ পালকি! 
এখন নানা জাদুঘরে শোভা পাচ্ছে । “ছড়ায় বলা! 
হয়েছে বউ সাজবে কালকি, চড়বে সোনার | 
পালকি!” না সোনার বরনীকন্যা এখন আর । 


ফরিদাবাদ মাদরাসা, আজরাবাদ মাদরাসা, 


যাত্রাবাড়ি মাদরাসা, কামরাঙ্গীর চর মাদরাসা, | 
মালিবাগ মাদরাসা, মুহাম্মদপুর রহমানিয়া | 
মাদরাসা, মাদানী নগর মাদরাসা, লালমাটিয়া : 


মাদরাসা, উজানী মাদরাসা, চরমোনাই মাদরাসা, 
ওলামা বাজার মাদরাসা ও ওয়াসেকপুর মাদরাসা 
প্রতিষ্ঠিত হয় । 

এসব মাদরাসার অনুকরণে পরবতীতে হাজার 
হাজার কওমী মাদরাসা গড়ে ওঠে এবং এ ধারা 
এখনও অব্যাহত রয়েছে । বর্তমানে কওমী 
মাদরাসার সংখ্যা প্রায় চৌদ্দ হাজার | মক্তব 
রয়েছে লক্ষাধিক । এসব খালিস দীনি 
মাদরাসাসমূহকে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত দায়েম 
কায়েম, মামুন ও মাহফুয রাখুন । 

লেখক: শায়খুল হাদিস 

জামিয়া আজিজিয়া ওয়াসেকপুর ও জামিয়া আরাবিয়া 
কমর্কার হাট, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী-৩৮৩৫ 


: পালকির বদ্ধ পরিবেশে যাবে না, উঠবে আসল বা। 


1 
1 
1 
| 
| 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
। কাছে দূর থেকে সেই ছয় বেহারাদের আর দেখা : 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
| 
| 
1 
| 


নকল ফুলে সাজানো ফুলেল এয়ারকম্ডিশনড | 
কারে |; 


হি 


শি।ক্ষ।সা।হি।ত্য 


অভিধানের মৌলিক 
বৈশিষ্ট্য । উপমহাদেশের 
আরবী শিক্ষার্থীদের 

অভিধানসমূহ 
ব্যাপকভাবে সমাদৃত । 
১৯৩০ সালের ২৭ 
এপ্রিল তিনি উত্তর 
জিলার কীরানা নামক 
. কস্বায় জন্ম গ্রহণ 
; করেন। এমন এক 
 খান্দানে তাহার জন্ম 
৷ যেখানে বংশ পরম্পরায় 
৪ . ইল্ম দীন চর্চার এতিহ্য 
4 এ বিদ্যমান । তার পিতার 


তিনি দারুল “উলুম দেওবন্দে আরবী ভাষা ও 
সাহিত্য বিভাগে শিক্ষক হিসাবে যোগ দান 
করেন । আরবী সাহিত্যের পাশাপাশি তিনি 
দীর্ঘকাল হাদীস বিভাগে তাহাভী ও নাসাঈর দরস 
দেন। দারুল উলুমের পরিমন্ডলে আরবী 
সাহিত্যের পূনরুজ্জীবন এবং আধুনিক আরবী 
ভাষার চর্চা ও বিকাশে মাওলানা ওয়াহীদুয যামান 
থাকবে । দিবা-রাব্র পরিশ্রম করে তিনি ছাত্রদের 
এমন এক জামায়াত তৈরি করেন যারা 
পরবর্তীতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে আরবী ভাষা ও সাহিত্য 
চর্চায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন অব্যাহত গতিতে । 
তার সংস্পর্শে বহু ছাত্র স্বর্ণ সন্তানে রূপান্তরিত 
হন | অনেক সময় রাত দুণ্টা পর্যন্ত ছাত্রদের সাথে 
ইলমী আলোচনায় ব্যস্ত থাকতেন । দারুল “উলুম 
দেওবন্দের বর্তমান আরবী ভাষা ও সাহিত্য 
বিভাগের প্রধান ও আরবী সাময়িকী মাসিক 'আদ- 
দাঈ'র সম্পাদক মাওলানা নূর আলম খলীল 
আমিনী তীর হাতে গড়া ছাত্র । 

১৯৮০ খিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত দারুল উলুমের শত 
বার্ষিকী উদযাপন কমিটির তিনি ছিলেন 
আহ্বায়ক | দারুল উলুমের বিভিন্ন নির্মাণ, 


পুরাতন ভবন সংস্কার ও আধুনিকীকরণ তার 


প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে সুসম্পন্ন হয় ৷ দারুল উলৃমের 


মুহতামিম আল্লামা কারী মুহাম্মদ তায়্যিব (র.) 
১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে তাকে শিক্ষা বিষয়ক পরিচালক 
এবং ১৯৮৫ খিস্টাব্দে সহকারী মুহতামিম পদে 
নিযুক্ত করেন । ১৯৮৮ খিস্টাব্দে তিনি দারুল 
উলুম হতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালে 
সউদী আরবের হজ্ব ও ওয়াকৃফ মন্ত্রণালয়ের 


আমন্ত্রণক্রমে তিনি পবিত্র হজব্রত পালন করেন । 


আরব বিশ্বের প্রায় রাষ্ট্রে সেমিনার ও 
সিম্পোজিয়ামে তার অংশ গ্রহণের সুযোগ ঘটে । 
১৯৯২ সালে কুয়েতের তথ্য ও সম্প্রচার 


মন্ত্রণালয়ের আহ্বানে আন্তর্জাতিক ইসলামী 
সম্মেলনে যোগ দেন । এ ছাড়াও তিনি দাওয়াতী 
কাজে কাতার, বাহরাইন, আরব আমিরাত, দক্ষিণ 


“'আন-নাদী আল-আরবী' 


এ সির জর নাম মাওলানা 
পরপর ও মসীহউল্লাহ ও মাতার 
এ »০পপপপাক্জঞাা় রটে নাম আমাতুল মুগণী। 
হক ৮ এ রর তার মাতা মিশকাতুল 
রে রর স্কহর ভাষ্যগ্রন্থ 
রি “মাযাহীরে হক এক 
* লেখক মাওলানা নওয়াব 
(12 4৮245 হি 
সি ০৪৫ ৫ 
রঃ তি 
আয়্যুব রীর (রা.) 
ভারতীয় বংশোদ্ভূত আরবী কথাশিল্পী সাথে মিলিত হয়। 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্ত 
মাওলানা ওয়াহীদুষ যামান ক পড় লেখ ভিন 
কিরানার মাদ্রাসা 
কীর নভী: আর বী সাহিত্য আরাবীয়াহ জামে'য়া 
2 রর মসজিদে শি 
চায় তার সাফল্য করেন । যুল 
মি ৩1: কুর'আন শেষ করে এক 
বছর তিনি 
ধালিদ হায়দারাবাদের এক 

ড.আফম হোসে মসজিদে সাত ভাষার সফর করেন । 
বিশেষজ্ঞ সিরিয়ার 
49 ১591 পভ ১ এক আল্লামা আল-মামুন দিমাশকীর নিকট আধুনিক 


এজ 4৪ 5৮ 
ভারতের প্রখ্যাত আরবী কথাশিল্পী, আরবী 
অভিধান রচয়িতা, দারুল “উলুম দেওবন্দের 
প্রাক্তন সহকারী প্রধান পরিচালক ও শিক্ষা 
বিভাগীয় প্রধান মাওলানা ওয়াহীদুয যামান 
কীরানভী রেহ.) এক বহুল পরিচিত নাম | কেবল 
নাম বললে ঠিক হবে না বরং তিনি ছিলেন একটি 
প্রতিষ্ঠান, প্রবাদতুল্য ব্যক্তিত্ব । শিক্ষার্থীদের 
উপযোগী পাঠ্যপুস্তক, আরবী সংবাদপত্র 


আরবী ভাষা শিখেন। আল্লামা আল-মামুন 
দিমাশকী উসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও 
অল ইন্ডিয়া রেডিও, হায়দরাবাদ কেন্দ্রে অনুবাদ 
ও বিভিন্ন প্রোগ্রামের সাথে বিযুক্ত ছিলেন । 

১৯৪৮ সালে মাওলানা কীরানভী দারুল “উলুম 
দেওবন্দে ভর্তি হন এবং পাচ বৎসর উচ্চতর 
পর্যায়ে অধ্যয়নের পর দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রী লাভ 
করেন । মেধাবী ছাত্র হিসেবে তিনি শিক্ষকদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং মাসিক বৃত্তি লাভ 
করেন । দারুল “উলুমে অধ্যয়নকালীন তিনি ছাত্র 
সংসদের সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন। 


সম্পাদনা, আরবী-উর্দু এবং উর্দ-আরবী অভিধান 


তিনি শায়খুল ইসলাম আল্লামা হোসাইন আহমদ 


রচনায় তিনি সবিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । 
প্রতিটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, প্রতিশব্দ 
বাকরীতি ও পরিভাষার ব্যবহার হচ্ছে তার 


জুলাই”১০ 


মাদানী রে.), মাওলানা ইব্রাহীম বলিয়াভী (র.) 
এবং শায়খুল আদব মাওলানা ই'জায “আলী 
আমরুহীর (র.) কীর্তিমান ছাত্র । ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে 


দারুল “উলুম দেওবন্দের শিক্ষার্থীদেরকে আরবী 
ভাষায় লেখার হাত সৃষ্টি, অনুবাদ, বক্তব্য 
উপস্থাপনা ও কথোপকথনে পারঙ্গমতা তৈরী 
করার উদ্দেশ্যে তিনি 'আন-নাদী আল-আরবী' 
নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলেন। স্বল্প সময়ের 
ব্যবধানে এ সংস্থার সদস্য হওয়ার জন্য আরবী 
ভাষা ও সাহিত্যামোদী শিক্ষার্থীদের ভীড় বাড়তে 
থাকে । যুগ যুগ ধরে এ সংস্থা ছাত্রদের সুষ্ত 
প্রতিভার বিকাশে এবং আরবী সাহিত্য চর্চায় 
কার্যকর ভূমিকা পালন করে | দেশ-বিদেশের বহু 
শিক্ষার্থী মাওলানার প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে আরবীতে 
দক্ষতা অর্জন করে ভারতীয় উপমহাদেশসহ 
পৃথিবীর বিভিন্ন মাদরাসায় আরবী চর্চায় নিজেদের 
নিয়োজিত রাখতে সক্ষম হন। এভাবে আরবী 
ভাষা ও সাহিত্য চর্চা আহলে ইল্মের নিকট 
ব্যাপকতা লাভ করে । তিনি ছাত্রদের উপদেশ 


॥ আত্তান্তহীদ ১৯ 


দিয়ে বলতেন,-“আরবী ভাষায় লিখিত একটি 
সাধারণ বাক্যও ভাষাগত উৎকর্ষের দিক দিয়ে উর্দূ 
ও অন্যান্য ভাষায় লিখিত অসাধারণ বাক্যের 
তুলনায় উত্তম । পত্রিকায়, ম্যাগাজিনে ও কিতাবে 
যেখানে পাও আরবী ভাষায় লিখিত কথামালার 


কদর করো |” [মাওলানা নূর আলম খলীল আমিনী, ওয়হ কুহে 
কান কি বাত, পৃ ৮০-৮৭, ১০২] 


ব্যবস্থাও ছিল । এ প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন বিষয়ের 
ছোট ছোট বহু পুস্তিকা প্রকাশিত হয় । 


আরবী সংবাদপত্র সম্পাদনা 

তিনি বেশ কয়েকটি উন্নতমানের আরবী সাহিত্য 
পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ব্রেমাসিক সাহিত্য 
পত্রিকা 'দাওয়াতুল হক", পাক্ষিক আরবী 
সাময়িকী “আদ-দাঈ' ও “আল-ইয়াকদা' এবং 
জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের আরবী মৃখপত্র “'আল- 


সৃষ্টিধর্মী মনন ও মেধার অধিকারী মাওলানা 
ওয়াহীদুয যামান কীরানভী রচনা ও বক্তৃতায় 


মাদ্রাসার ছাত্র ও উস্তাদ নেই, যার ব্যক্তিগত 
গ্রহে এ দুটি অভিধান নেই। অর্ধ শতাব্দীর 
ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত অভিধানদ্ধয়ের অসংখ্য 
২স্করণ প্রকাশিত হয় ৷ পরবতীতে তিনি “আল- 
আরেকটি অভিধান রচনা করেন, সেটাও ব্যাপক 
পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে । 


আল কামূস আল মুহীত 


কিফাহ*র সম্পাদক হিসাবে তিনি দেশ বিদেশে 
ব্যাপক পরিচিতি ও খ্যাতি লাভ করেন । তার 


ছিলেন সমান পারদর্শী । তার আরবী ও উর্দূ 


ইন্তেকালের অল্প ক'দিন আগে তিনি ১৯৫০ পৃষ্ঠার 
দখন্ডে সমাপ্ত “আল কামূস আল মুহীত” 


ক্ষুধার লেখনী পাঠকের চেতনাকে সহজে শাণিত 


বক্তৃতার ওজন্বীতায় শ্রোতৃমগ্ডলী আপ্লুত ও তন্ময় 


করতো | গোটা বিশ্ব জুড়ে ছিল এ সব জার্ণালের 


হয়ে পড়তেন । মাওলানা কীরানভীর ভাষা দক্ষতা, 
শব্দ গঠন, রচনা শৈলী, অনুপ্রাসের ব্যবহার এবং 


গ্রাহক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী ৷ বহু আরবও তার 


উপমা-উৎপ্রেক্ষার অভিনবত্ রীতিমত বিস্ময়কর | 
প্রতিশব্দের ব্যবহার তাহার ভাষায় প্রাঞ্জলতার জন 
দেয় । সঠিক স্থানে সঠিক শব্দ প্রয়োগে তাকে 
বেগ পেতে হতো না। তিনি আরবীর রঙ্গে 
এমনভাবে নিজেকে রাঙ্গিয়ে তুলেন যে, আরবী 
ভাষা ও মাওলানা ওয়াহীদুয যামান কীরানভী যেন 
এক অপরের পরিপূরক সম্পূরক | ক্লাশে, 
সেমিনারে, বক্তৃতায়, টেবিল টকে প্রবহমান 
ফন্ুুধারার ন্যায় তার কথামালার ফুলঝুরি 
শ্রোতাদের বিস্ময়ে বিমুঢ় করে দিত । দারুল উলুম 
দেওবন্দের আরবী সাহিত্যের উত্তাদ ও মাসিক 
“আদ-দাঈ”-এর সম্পাদক মাওলানা নূর আলম 
খলীল আমিনী বলেন, “১৯৯৩ সালে আমার 
আমন্ত্রণক্রমে ভারতে নিযুক্ত কুয়েত দূতাবাসের 
চীপ ইনফরমেশন অফিসার জনাব বাসিম লুঘানী 
দারুল উলুম দেওবন্দ পরিদর্শনে আসেন। 
সন্মানিত মেহমান কিছু সময়ের জন্য মাওলানা 
ওয়াহীদুয যামান কীরানভীর সাথে সাক্ষাত করেন 
তার বাসায় । কুয়েতী মেহমান তাকে জিজ্ঞাসা 
করেন, আপনি আরবী কোথায় শিখলেন ? মার্জিত 
আরবীতে তিনি যে জবাব দেন এতে আগন্তক 
বিস্ময়ে হতবাক । প্রত্যাবর্তনের পথে গাড়িতে 
তিনি আমাকে বলেন, আমি শায়খ ওয়াহীদুষ 
যামানের কথায় বেশ প্রভাবিত হয়েছি । তিনি 
আরবদের চাইতেও উন্নত আরবী বলতে সক্ষম | 
তার সাথে আমার দেখা না হলে দেওবন্দ 
পরিদর্শন আমার অসম্পূর্ণ থাকতো । আমি 
আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, আপনি অনুগ্রহ করে তার 
সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছেন” । 
মাওলানা খলীল আমিনী বলেন, “১৯৯২ সালে 
মাওলানা ওয়াহীদুয যামান কীরানভীর সাথে আমি 
কুয়েত সফর করি । ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়ের সচিবের 
সাথে তিনি আলোচনা করছিলেন । আলোচনার 
ফাকে ফীকে সচিব মহোদয় মাওলানার উন্নত 
সুবহানাল্লাহ বলে উল্লসিত হন এবং তার চেহারার 
দিকে তাকিয়ে থাকেন 1” 

শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরবী ভাষা জনপ্রিয় করার 
উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৫৯ সালে তিনি দেওবন্দে 
প্রতিষ্ঠা করেন “দারুল ফিকর” নামক একটি 
গবেষণা প্রতিষ্ঠান । তিনি নিয়মিত এতে ক্লাশ 
নিতেন । আরবীর পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষার 


জুলাই”১০ 


অপেক্ষা করতে দেখা যায় । 


অভিধান ও গ্রন্থ রচনা 

তার রচিত আরবী অভিধান সমূহ ভারত, পাকিস্ত 
নন, বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও যুক্তরাজ্যে 
আরবী চর্চাকারী বিশেষতঃ ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে 
ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে । তার অভিধান 
সমূহ উপমহাদেশের বিভিন্ন মাদ্রাসা, কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে 
স্বীকৃত। নিমোক্ত অভিধান ও রচনাবলী তার 
ডে ও জীবন সাধনার সাক্ষর স্বরূপ ইতিহাসে 

থাকবে: 


১. আল কামুস আল জাদীদ (আরবী-উর্দু), 
২. আল কামুস আল জাদীদ (উর্দু-আরবী), 
তি 
৪ 


আল কামুস আল ইসতিলাহী (আরবী-উর্দ), 
আল কামূস আল মুহীত (১৯৫০ পৃষ্ঠা, 
দু'খণ্), 
৫. আল কির'আতুল ওয়াদিহা, 
৬. নাফহাতুল আদব, 
৭. আচ্ছি বিবি, 
৮. 
৯ 


আচ্ছা খাওন্দ, 
. জীওহার আল মা'আরিফ, 
১০. তাকসিমুল হিন্দ ওয়াল 


মুসলিমুন ফিল 


. তাকসিমুল হিন্দ ওয়াল মুসলিমুন ফিল 
জামহুরিয়াতিল হিন্দীয়া । 


আল কামূস আল জাদীদ 
১৯৫৯-১৯৫২ সালের মধ্যে মাওলানা ওয়াহীদুয 


(আরবী-উর্দু) রচনা সম্পন্ন করেন । প্রাচীন, 
আধুনিক ও ক্রাসিক্যাল আরবী শব্দ, পরিভাষা, 
প্রবাদ ও বাকরীতির সযত্র সমন্বয় রয়েছে এ 
অভিধানে | শিক্ষক, শিক্ষার্থী নির্বিশেষে আরবী 
চর্চায় আগ্রহী পাঠকের জন্য এ অভিধান অত্যন্ত 
উপযোগী বিবেচিত হয়ে আসছে । আরবদের 
জনজীবনে বিদেশী ভাষা হতে গৃহীত শব্দাবলীও 
রয়েছে এ অভিধানে | 


আল কির'আতুল ওয়াদিহা 

১৯৬৬-১৯৭০ সালের মধ্যে তার হাতে রচিত হয় 
“আল কির'আতুল ওয়াদিহা” নামক ছাত্রদের 
উপযোগী আরবী সাহিত্য গ্রন্থ । এর গাইড বুকও 
তার হাতে সম্পন্ন হয়। আরবীর পাঠদান, 
শিক্ষার্থীদের ভাষা ও সংস্কৃতির মানকে বিবেচনায় 
রেখে এ গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়কে বিন্যস্ত করা 
হয় । আলোচ্য গ্রন্থে তিনি প্রাথমিক অবস্থায় নাহু- 
সারাফের বোঝা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উপর 
চাপিয়ে দেননি । কারণ তিনি মনে করতেন 
পৃথিবীর কোন ভাষা ব্যাকরণকে ভিত্তি করে গড়ে 
উঠেনি, বরং ভাষার ক্রম বিবর্তনে ব্যাকরণ তৈরী 
হয় । মাওলানার এ গ্রন্থটি কেবল মাদরাসায় নয় 
অনেক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যভূক্ত হয়। 
খোদ দারুল উলুম দেওবন্দেও এ গ্রন্থের পাঠদান 
চলে আসছে আগ্রহভরে । 


নাফহাতুল আদব 

ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের 
কওমী মাদরাসায় “নাফহাতুল ইয়ামান” নামক 
আরবী সাহিত্যের যে গ্রন্থটি পড়ানো হয়, তা 
বিষয় ও ভাবগত দিক দিয়ে বহু ক্ষেত্রে যৌন 
সুড়সুড়িমলক ও নৈতিকতা পরিপন্থী বিবেচিত 
হয়ে আসছে । দারুল উলুম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ 
“নাফহাতুল ইয়ামান” এর বিকল্প শিক্ষা বান্ধব ও 


নৈতিকতা নির্ভর একটি সাহিত্য গ্রন্থের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছিলেন । 


অবশেষে মাওলানা কিরানভীর হাতে এ স্বপ্নের 


যামান কীরানভী “আল কামূস আল জাদীদ” 


বাস্তবায়ন ঘটে । দারুল উলুমের মজলিসে শুরার 


(আরবী-উর্দু), “আল কামুস আল জাদীদ” ডৈর্দূ- 


সিদ্ধান্তক্রমে তিনি “নাফহাতুল আদব” নামক 


আরবী) নামক দু'টি অভিধান রচনা করেন। 
বর্তমানে আরবী সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে প্রচলিত 


এমন এক সাহিত্য গ্রন্থ রচনা করেন, যা ভাষাগত 
উৎকর্ষ ও নৈতিকতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ । দারুল 


আধুনিক শব্দাবলী এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় । “আল 
কামূস আল জাদীদ” এর মতো সংশিষ্ট ভাষায় 
এতো জনপ্রিয় কোনো অভিধান ভারতীয় 
উপমহাদেশে আর কেউ লিখেতে পারেননি, 
একথা বললে অত্যক্তি হবে না। এমন কোন 


উলুম দেওবন্দসহ ভারতের কমবেশী সব 
মাদরাসায় এ গ্রন্থ পাঠ্যভূক্ত । 

“জাওহার আল মা'আরিফ" গ্রন্থটি মুফতী মুহাম্মদ 
শফী রে.) লিখিত “মা'আরিফ আল কুর'আন”-এ 
বর্ণিত এতিহাসিক ও তাত্বিক বিষয়াবলীর 
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সুসম্পাদিত ও সংক্ষেপিত রূপ | “তাকসিমুল হিন্দ 
ওয়াল মুসলিমুন ফিল জামহুরিয়াতিল হিন্দীয়া* 
গ্রন্থটি মূলত ভারতের পার্লামেন্ট সদস্য মুহাম্মদ 
আহমদ কাসেমী রচিত উর্দূ গ্রন্থের আরবী ভাষ্য । 
খতীব তাব্রেষী বিরচিত 'মিশকাতুল মাসাবীহ'এ 
উল্লিখিত আখলাক, আদাব ও সামাজিক শিষ্টাচার 
সম্পর্কিত হাদীসসমূহের সংকলিত রূপ হইল 
“মাজমু'আ মিশকাত' | “তারজমা কুর'আন' হইল 
উর্দূ ভাষায় পবিত্র কুর'আনের সরল অনুবাদ কিন্তু 
হায়াতের অভাবে তিনি এটা সম্পন্ন করতে পারেন 
নি। দারুল উলুম হতে অবসর গ্রহণের পর 
১৯৮৮ সালে দারুল মুয়াল্লিফীন নামক একটি 
গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং কুতুবখানায়ে হোসায়নিয়া 
নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তুলেন। এ 
প্রতিষ্ঠানদ্বয় হতে এই পর্যন্ত ত্রিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়। 


ব্যক্তি চরিত্র 

মাওলানা ওয়াহীদুষ যামান কীরানভী ব্যক্তিগত 
জীবনে ছিলেন সহজ, সরল ও দরবেশ প্রকৃতির । 
রুটিন মাফিক জীবন পরিচালনায় তিনি ছিলেন 
অভ্যন্ত। নিয়মানুবর্তিতার সাথে জীবন 
পরিচালনার জন্য তিনি ছাত্রদের সব সময় উদ্বুদ্ধ | 
করতেন । আইন ও নিয়ম বহির্ভত যে কোন । 
কর্মকান্ড ছিল তার অপছন্দ । দীর্ঘ দিন যাবত 


পড়ে এবং নানা জটিল ব্যাধির সৃষ্টি হয়। : 
অবশেষে ১৯৯৫ সালের ১৫ এপ্রিল ৬৫ বৎসর 


অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে তার শরীর ভেঙ্গে : 


প্র।যু।ক্তি।সং।বা।দ 


৪. এখন আপনার কাজ্ষিত আয়াতটি বেছে 
নিন, এবং 110০1 চাপুন অথবা ৯ 1-তে 
[৬০9০ দিয়ে 0110. করুন। বেশ! 
বেশ সুন্দরভাবে আপনার ডকুম্যান্টে উদ্ধৃত 
হবে আপনার কাক্ক্ষিত আয়াতখানি: 

[2:52 তু 00০| ০৩ এ 4২1৯ 


সুন্দর তাই না! এটি আপনি ইন্টারনেট থেকে 
ডাউনলোড করে নিতে পারেন । এর ডাউনলোড 
ঠিকানা হচ্ছে: 

1. 1000://%55/-984106.00117/51/911-) 


1021011-1060)%3/%9217%21৬ জা 
11011101)1098009017%021701,41২41 1 


1)0% অথবা 


2. 1000://557-119018117-00117/945/ 
011530171 থেকে আপনি ডাউনলোড 


করুন। 

অ! বলা হয়নি একটা কথা! এটি -..| ৪০৮৮ 
এর তৃতীয় ভার্সন । প্রথম ও দ্বিতীয় ভাসর্নের চেয়ে 
০১০(| ৪০০৮০| এটি কিছু বেশি সুবিধাজনক এ আর কি! যেমন 
| ১. এটির বাড়তি সুবিধা হলো এটি এমএস ওয়ার্ড 
আল-মাসহাফ আল-মুসাইদ: না-চালিয়েও কাজে আসে। পূর্বেরগুলো 
এমএস ওয়ার্ড ডকুম্যান্টে পবিত্র আসতো না। এমএস ওয়ার্ড না চালিয়ে এটি 


: ব্যবহারের জন্য আপনাকে যে ১ 
৷ কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করার ব্যবহারের টি হি 
। সফটওয়্যার 4১]] 01098518105 ৮৮৮৮ 


প্রযুক্তির যুগ এখন | সবকিছুতে ডিজিটালিকরণ ০৮. | উপযুর্ত ৬/1000%/ চালু 
। শুরু হয়েছে । আল-হামদু লি-ল্লাহ ৷ কিছু উদ্যোগী 


বয়সে তিনি দিল্লীতে ইন্তেকাল করেন এবং দারুল 
উলুম দেওবন্দের মাকবারায়ে কাসেমীয়াতে তার 
উত্তাদদের পাশে দাফন করা হয়। বিখ্যাত 
মুহাদ্দিস মাওলানা নি'য়ামতুল্লাহ “আযমী জানাযার 


নামাযে ইমামতি করেন । দারুল উলৃমের ছাত্র- 
শিক্ষকসহ প্রায় দশ হাজার মুসলমান নামাযে : 


জানাযায় অংশ গ্রহণ করেন । মাওলানা ওয়াহীদুষ 
যামান কীরানভীর (রহ) মতো মনীষী সব সময় 
জন্ম নেন না, যাদের কথা, লেখা, ভাষা ও 
শব্দমালা ব্যতিক্রমধর্মী । কবির কথা কতই না 
চমৎকার- 


1৫১৬৮ ০৫৮১৬।০৫ 
410/৫91/4-8-6-০৫2% 
০ 


মাওলানা নূরে আলম খলীল আমিনী, ওয়হ | 
কুহে কান কি বাত, দেওবন্দ, ভারত, ২০০০ | 


খ্রি. ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৩৩-৩৪,২১৭-৮, ২২৯, 
৩৩৩-৩৩৪,২৩৮, ২৪০, ৩২৮-৯; 


২. মুফতী মুহাম্মদ সালমান মানসুরপুরী, যিক্রে | 
রাফতাগাঁ, মুরাদাবাদ, ভারত, ২০০৫ খ্রি. | 


পৃ.১৮৩,১৮৫১ 


৩. মাওলানা খুরশীদ হাসান কাসেমী, দারুল ; 
“উলুম দেওবন্দ কি তারিখী শাখছিয়াত, : 
দেওবন্দ, ভারত ১৪২৬ হি, ৩য় সংস্করণ, পৃ. : 


৩৩-৩৪ 


লেখক: সম্পাদক, , মাসিক আত-তাওহীদ, চট্টগ্রাম 


জুলাই'১০ 


। মুসলিম প্রযুক্তিবিদদের কল্যাণে আজকে পবিত্র হবে। এ ৬1100৬/-এ রয়েছে আপনার 
॥ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনও সফটওয়্যার আকারে কাজ্ষিত আয়াত বা আয়াতাংশ এমনকি 
| প্রকাশ পেয়েছে। এ-ধরনের কুরআনিক কোনো নির্দিষ্ট শব্দ অনুসন্ধানের 99810] 
সফটওয়্যারের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এমএস ব্যবস্থা । এজন্য নিচের এ-স্থানে আপনার 


| ওয়ার্ড-ভিত্তিক ০... এ প্রোথ্রামটি | কাজিফিত শব্দটি লিখুন । যেমন- _,) লিখুন 
এ-প্রোগ্ামটি আপনার কম্পিউটারে 111519]1 এখানেই নিমিষেই 


। করলে এমএস ওয়ার্ডের সর্ব-উপরস্থ যে ৬1110 পেয়ে যাবেন ফলাফল । 
| 131টি রয়েছে; তার 7119, 1:01 ইত্যাদি ম্যানুর বৈশিষ্ট ছু 
ডা রা মানে একটি আত, ১ তো ক জানি ডি পর 
সি নির্দিষ্ট আয়াত বেচে নিতে পারেন। এমনকি 
৮ কটি লিন নির্ধারিত করে দিলে মুহূর্তে বিশাল বিশাল 
ূ ২. এ রাতের রস লখুন, যেমন- ও না উদ্ধৃত হবে। 
। ৩. আপনার কি-বোর্ড থেকে 0] + ৫ রি পাতে পরার; 
চাপুন-এতে -১)-সংবলিত কুরআনের ছা ৮%৪4-০/ 

সকল আয়াতাবলি প্রদশিত হবে; 
- [শোতে 


টি 111 
495 ০9১৪০|| ৮৯ রর 
বেশ জাজ এর [তা 


তে 01101 করে সুরা নির্দিষ্ট করুন এ!-৬-এ 
আপনার কাজিষিত আয়াতের ক্রমিক লিখে 
দিয়ে &ল্]-তে [৬105০ দ্বারা 01101 
করুন । বেশ আপনি 9000995 । 


[0018110 980116)59100.০01) 
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। 

। 

। 

। 

। 

। 

1 59121 ১9912911-4518 এহন ৮০ শিস] 4৪২ 
1 ১০২ 
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। 
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। 
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ই।তি।হা।স।এ।তি।হ্য 


চট্টগ্রামের অভিশগ এই সাকিট হাউসে ১৯৮১ 
সালের ৩০ মে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর 
রহমান নিহত হন 


সেদিন চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে যা ঘটেছিল! 


স্বপন মল্পিক 


[বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বীর সেনানী, রণাঙ্গনের ১নং সেক্টর কমান্ডার ও জেড ফোর্সের্র অধিনায়ক, পরবতীকালে 
বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৮১ সালের ৩০ মে উট্টগ্রাম সাকিট হাউসে অবস্থানকালে কতিপয় বিদ্রোহী সেনার অতর্কিত 
আক্রমণে নৃশংসভাবে শাহাদাত বরণ করেন । কাপুরুষোচিত এই আক্রমণে একজন নিবার্টিত রাষ্ট্রপতির দুঃখজনক মৃত্যুতে সেদিন 
দেশের আপামর জনসাধারণ শোকে মৃহ্যমান হয়ে পড়ে প্রায় সণ্ডাহকালব্যাপী এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির পর সেনাবাহিনীর ওই 
বিদোহী ঞ্প আত্মসমপর্ণ করে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রীয় কমান্ডেরকাছে । এক পর্যায়ে বিদবোহী সেনাগোষ্ঠীর নেতা মেজর 
জেনারেল আবুল মনজুর নিহত ও পরে এক সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে কতিপয় সেনা কর্মকর্তা 
ও সদস্যকে বিচারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় । আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিদ্রোহের রাতে রাষ্ট্রপতি জিয়া চ্টথাম সাকিট হাউসে 
অবস্থান করছিলেন । সাকিট হাউসের কেয়ারটেকার (তৎকালীন বেয়ারার) সৈয়দ আহমদ প্রকাশ সৈয়দ মিয়া ওই রাতের ঘটনার 
প্রত্যক্ষদর্শী । রাষ্ট্রপতি জিয়ার সাকিন হাউসে অবস্থান ও ঘটনার পরিণতি পর্যন্ত সময়কালের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই প্রতিবেদককে 
১৯৯২ সালের ৩০ মে বিস্তারিত সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন প্রত্যক্ষদশীর আহমদ মিয়া, যা সে সময় প্রকাশিত হয় স্থানীয় ও জাতীয় 
দৈনিকে । কয়েক বছর আগে তিনি মারা যান । সেদিনের তার সাক্ষাৎকারটি “আত-তাওহীদ”-এর পাঠকের জন্য হুবহু প্রকাশ করা 


হলো-লেখক। 


প্রশ্ন : শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ 
কত সালে কোনদিন সংঘটিত হয়? 

হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় ১৯৮১ সালের ৩০ মে 
শুক্রবার রাত সাড়ে তটায় । 

প্রশ্ন : তিনি কোথায় কোন কক্ষে ছিলেন? 

উত্তর : স্যার দোতালার ৪ নং কক্ষে ছিলেন । 
প্রশ্ন : রাষ্ট্রপতি জিয়া কি কক্ষে একা ছিলেন? 
পাশের কোন কক্ষে কে কীভাবে ছিলেন? 

উত্তর : হ্যা, তিনি একা ছিলেন ৪ নং কক্ষে । 
পাশের ৩ নং কক্ষে ছিলেন এয়ার ফোর্সের 
ক্যাপ্টেন মোজাহার একাকী আর এর পাশের 
কক্ষে ছিলেন তৎকালীন শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী 


প্রশ্ন : দোতালায় মোট কক্ষ কয়টি? অবশিষ্ট কক্ষে 
কে কে ছিলেন? কী অবস্থায়? 


হিসেবে আছেন । ৮ নং কক্ষে অবস্থানরত 
ক্যাপ্টেন হাফিজ ওইদিন গোলাগুলিতে মারা 


উত্তর : মোট কক্ষ ৯টি | এক নং কক্ষে রাষ্ট্রপতির 
একান্ত সচিব সৈয়দ আমিনুর রহমান ছিলেন। 


যান । ৯ নং রুমে ছিলেন আমিনুর রহমান । 
প্রশ্ন £ নিচের কক্ষে কোনো সামরিক কর্মকর্তা 


জনাব রহমান পরে এক সময় চট্টগ্রামের ডিসি 
ছিলেন। এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে তিনি 
চিকিৎসাধীন অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে মারা যান । ২ নং 
কক্ষে ওয়্যারলেস নিয়ে ২ জন লোক ছিলেন। 


ছিলেন কিনা? থাকলে কোন রুমে কী অবস্থায় 
ছিলেন? 

উত্তর : নিচে ওপরে ওঠার সিঁড়ির পাশের ১০ নং 
কক্ষে ছিলেন ১৮ জন আর্মি অফিসার । রাষ্ট্রপতি 


ওদের নাম জানি না। এরা নর্থ বেঙ্গল 
রেজিম্যান্টের লোক | ৬ নং কক্ষে ছিলেন- কর্নেল 
মাহফুজ, রাষ্ট্রপতির অন্যতম সহযোগী | তাকে 
হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৯৮২ 
সালে চট্টগ্রাম জেলে ফীসি দেয়া হয় । ৭ নং কক্ষে 


মহিবুল হাসান এবং তৎকালীন (১৯৯২ সালে) 


ছিলেন স্যারের (রাষ্ট্রপতির) ব্যক্তিগত চিকিৎসক 


নিহত হওয়ার আগে ওদের জেগে থাকতে 
দেখেছি । ১১ নং কক্ষে মোট ৩ জন ছিলেন- 
একজন সুবেদার, একজন নায়েক সুবেদার, 
অন্যজন হাবিলদার । তাদের তিনজনকেই গুলি 
করে হত্যা করা হয়। 

প্রশ্ন : প্রেসিডেন্ট অন্য সময় যেভাবে, যে অবস্থায় 


সংসদের উপনেতা ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা 
চৌধুরী । 
জুলাই'১০ 


ডা. কর্নেল মাহতাব | ডা. মাহতাব বর্তমানে 
প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক 


আসতেন এর থেকে ব্যতিক্রম কিছু কি ওইদিন 
আপনি লক্ষ্য করেছিলেন? 


0 আত্তান্তহীদ ২২ 


উত্তর : না। তেমন ব্যতিক্রম কিছু লক্ষ্য করিনি । 


কক্ষের সামনে নিথর হয়ে পড়ে আছে । অসংখ্য 


তবে ওপরের তলায় ২ নং কক্ষে যে ২ জন লোক 
ওয়্যারলেস নিয়ে ছিলেন এবং আরো কিছু 
যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছিলেন ওটা কিন্তু এখানে 


বেয়ারাকে দেখিয়ে) মুখ কালো কেন? নিশ্চয় 


গুলিতে বিদ্ধ হয়ে, কোনো কোনো স্থানে পোশাক 
পর্যন্ত উড়ে গেছে। মাথার বাম দিকটায় গুলির 
তোড়ে মুখমন্ডল পুরোপুরি চেনা যাচ্ছিল না। 


ংসার বড় এই স্বল্প বেতনে ওর সংসার চলে না। 
এর ছাপই পড়েছে তার চেহারায় । চৌধুরী স্যার 
জিজ্ঞেস করে জানলেন, ঠিক রাষ্ট্রপতি স্যারের 


নতুন ব্যবস্থা হিসেবে দেখা গেছে । এভাবে 


দরজায় বাইরে, দেয়ালে, মেঝেতে রক্ত এবং 


কোনো সময় ওয়্যারলেসের ব্যবহার দেখিনি । 
প্রকৃতপক্ষে ওই কক্ষটি ছিল ওপরের মিনি ডাইনিং 
স্পেস। 


গুলিতে ছিদ্র হয়ে যাওয়া দাগগুলো এখনো পর্যন্ত 
স্পষ্ট রয়েছে । 


অনুমান মতো তার সংসারের টানাপড়েনের কথা । 
শুনে স্যার কিছুই বললেন না, শুধু একটু গম্ভীর 
হয়ে গেলেন। সৈয়দ মিয়া বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর 


এভাবে কেউ উপুড় হয়ে, কেউ চিৎ হয়ে পড়ে 


প্রশ্ন : রাষ্ট্রপতির সঙ্গে উট্টগ্রামের আপনি চেনেন 
এমন মন্ত্রী বা স্থানীয় নেতাদের মধ্যে কে কে 
ছিলেন? এবং তীরা কি ওখানে রাত যাপন 
করেছেন? 

উত্তর : ঘটনার দিন পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী 


আছে প্রত্যেকেই দরজার বাইরে । এর মধ্যে 


দিতে দিতে আরো জানায় স্যারের মতো ভালো 
ব্যবহারের লোক হয় না। আমি ছোট চাকরি 


একজন কর্নেল এ হাসান ও অন্যটি ক্যাপ্টেন 
হাফিজের লাশ এবং অন্যটি নিচের সেন্ট্রি 
দুলালের । পরে সকাল প্রায় সাড়ে ৭টায় ২টি জিপ 


করলেও আমাকে সব সময় আপনি করে সম্বোধন 
করতেন । খোঁজখবর নিতেন কেমন আছি । 
সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রায় শেষ পর্যায়ে সৈয়দ মিয়া 


এসে লাশগতলো নিয়ে যায় কাজীর দেউড়ি 


রাষ্ট্রপতির থাকার কথা ছিল না- অন্য পরিস্থিতির 
কারণে থেকেছেন। 

প্রশ্ন : খাওয়া-দাওয়া কোথায় হয়েছিল? 

উত্তর : ওইদিন থাকার কথা ছিল না । রাত পৌনে 
৮টার দিকে চলে গিয়ে আবহাওয়ার দরুন প্রেন 


বাজারের পথ ধরে । আমি গাড়িগুলো অদৃশ্য না 
হওয়া পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চেয়ে থাকি। 
এখন সে স্মৃতি মনে পড়লে কান্না আসে | পরে 
শুনেছি লাশ পাহাড়তলীতে দাফন করা হয়েছে । 

প্রশ্ন : শহীদ রাষ্ট্রপতির আরো কিছু স্মৃতি যা 


মিস করে তিনি ফিরে এসে রাত যাপন করেছেন । 


আপনার মনে দাগ কেটেছে এমন কিছু স্মৃতির 


ফলে ওইদিন রাতে আমরা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে 
পারিনি । পরে টট্টগ্রাম ক্লাব থেকে ডিনার করানো 
হয়। 

প্রশ্ন : ঘটনার সময় আপনি কোথায় ছিলেন? 


কথা বলুন? 


আমাকে রাষ্ট্রপতির মৃত্যুর স্মৃতিবিজড়িত সার্কিট 
হাউসের সেই ৪ নং কক্ষের দোরগোড়ায় নিয়ে 
যায়। নিচ থেকে সেগুন গাছের কারুকাজ করা 
লালগালিচা বিছানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাম দিকে 
ঘুরতেই প্রথমে চোখে পড়ে দরজা ঘেঁষে একটি 
বড় ১০৯১২ ফুট সাইজের কাচ দরজার ভান 
পাশে দেয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। 
আরো একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেদিন 


উত্তর : স্যার ছিলেন ধার্মিক, প্রত্যেকবার এলে 
নামাজ আদায় করতেন । একবার ডাইনিং টেবিলে 


গুলিবিদ্ধ প্রেসিডেন্টের রক্তের ছোপ ছোপ দাগ । 
যা বিগত ১০-১২ বছরের স্পষ্ট করে রাখার 


বসে তরকারি আনতে একটু দেরি হলে ডা. 


আপনি কাকে কী অবস্থায় দেখেছেন? আপনার 
অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন? 

উত্তর : রাত ৩টার পর যখন গোলাগুলির 
আওয়াজ শুনি তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল | বৃষ্টির 
তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে ওটা আমার এই দীর্ঘ 
৩০ বছরের চাকরি জীবনের আর এক অভিজ্ঞতা । 
তখন ওই পাশের ঘর (সার্কিট হাউসসংলগ্ন একটি 
আধা-পাকা ঘর দেখিয়ে) স্যার চলে যাবেন তাই 
তাড়াহুড়া করে আসার চিন্তা করেছিলাম । প্রথমে 
রাত প্রায় ৩টা থেকে সোয়া ৩টায় হামলা শুরু 
হয় । প্রথমে ২টি রকেট লান্সার নিক্ষেপ করা হয় 
শয়নকক্ষের ওপরের বারান্দা ঘেঁষে একটি এবং 
অন্যটি গেটের অদূরে আঘাত করে, এতে সেক্টর 
দুলাল আহত হয় । ভোরের দিকে মৃত্যুযন্ত্রণায় 
কাতরাতে কাতরাতে সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে । 
আমি বৃষ্টির তীবতা ও গোলাগুলির ভয়ে একবার 
পর্যবেক্ষণ করছিলাম । ভোরে আমি হলরুমে 
পৌছে এক সময় টেলিফোন বেজে ওঠায় 
রিসিভার তুলতে গেলেই ওপর থেকে ব্যাপ্ব গর্জনে 
ক্যাপ্টেন মাহফুজ বলেন, এই আহমদ মিয়া 
টেলিফোন রিসিভ করবা না । তখন আমি মাহফুজ 
সাহেবকে বলি : স্যার, ডিসি স্যার ফোন করেছেন 
তাই রিসিভ করলাম । ফোনে ডিসি সাহেব 


বদরুদ্দোজাকে উদ্দেশ করে স্যার বললেন, আচ্ছা 
চৌধুরী তুমি বলতে পার ওই লোকটার (একজন 


প্রচেষ্টা সত্বেও প্রায় অস্পষ্ট হতে চলেছে। 


লেখক : সাংবাদিক ও কলামি্ট 


বদ্ধ ঘরে মোমবাতি প্রজবলনে ঝুঁকি 


পশ্চিমা সংস্কৃতিতে নৈশভোজের আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন নিত্য-নৈমিত্তিক ৷ বাসাবাড়িতে কিংবা 
হোটেল-রেস্তোরায় নানা বর্ণিল নৈশভোজের এ সংস্কৃতি ক্রমেই ছড়িয়ে পড়েছে আর সব দেশে । 
বিশেষ করে মোমবাতির মোহনীয় আলোক সজঙ্জায় রোমাঞ্চকর পরিবেশে নৈশভোজের প্রচলন সব 
দেশেই কম-বেশি রয়েছে । তবে এতে যে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি তেমনটিই প্রমাণিত হয়েছে 


সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় ৷ বলা হয়েছে মোমবাতির আলো-আঁধারি রোমাঞ্চকর পরিবেশে নৈশভোজে 
অভ্যস্তদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির 
(এসিএস) ২৮তম জাতীয় সম্মেলনে উপস্থাপিত সমীক্ষা রিপোর্টে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 
সন্নিবেশিত হয়েছে । তাতে বলা হয়েছে, প্যারিফিন থেকে তৈরি মোমবাতি কোন বন্ধ ঘরে একসঙ্গে 
বেশি সংখ্যক প্রজ্বলন করলে তা থেকে টলুইন ও বেনজিল নামক দুই প্রকার রাসায়নিক উপাদান 
নির্গত হয়, যা ঘরের বাতাসকে বিজ্ময় করে তোলে । শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে উলুইন ও বেনজিল মানুষের 
শরীরে প্রবেশ করে । প্রথমদিকে কিছুটা শ্বাসকষ্টের উদ্রেগ করলেও এক সময় তা ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য 


বিভাগীয় কমিশনারকে ডেকে আনতে বলায় আমি 
সে নির্দেশ পালনে চলে যাই । বিভাগীয় কমিশনার 


দায়ী এনজাইমগ্ুলোকে উত্তেজিত করে তোলে ৷ আর ক্যান্সার সৃষ্টিতে তা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে 
সবার অলক্ষ্যেই । একসঙ্গে অধিক সংখ্যক লোক কোন বদ্ধঘরে অবস্থান করলে এমনিতেই বাতাস 


প্রথমে এসে কোনো কথা না বলে, আসুন নাশতা 
করি বলে অনেকটা হাসিমুখে মাহফুজ সাহেবকে 
নিয়ে বেরিয়ে যান । এই ফীকে আমি উপরে উঠে 
দেখি রাষ্ট্রপতির লাশ ছিন্নবিচ্ছিন অবস্থায় ৪ নং 
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কিছুটা দূষিত হয়ে পড়ে । তার সঙ্গে বাড়তি টলুইন ও বেনজিল যোগ হলে তা রীতিমতো বিষাক্ত 


হয়ে যায়। 


আ.।ভ্ত।জাঁ।তি।ক 


প্রেসিডেন্ট ওবামা কি 
পেন্টাগন ও ন্যাটোর 
স্বার্থেই পরিচালিত 
হবেন? 
মোনায়েমসরকার 


যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে গত বছর 
শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দেয়া হলেও শেষ 
পর্যন্ত তার পক্ষে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 
কতটা অবদান রাখা সম্ভব হবে- তা নিয়ে 
সন্দিহান না হয়ে পারা যায় না। প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচিত হওয়ার আগে তার কথাবার্তা শুনে মনে 
হয়েছিল, তিনি নির্বাচিত হলে জর্জ ডরিউ বুশের 
মতো যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্ট হবেন না । বিশ্বশান্তির 
পক্ষে প্রকৃত অর্থেই ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন । 
কিন্তু সে আশার গুড়ে ইতিমধ্যে বালু পড়েছে । 
ওবামা তার পূর্বসুরির মতোই ইরাক ও 
আফগানিস্তানে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ ইরানের 
সঙ্গেও নতুন করে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার পায়তারা 
চালাচ্ছেন । পেন্টাগন ও ন্যাটো বাহিনীর 
যুদ্ববাজদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছেন। 
সামগ্রিক দৃশ্যপট আর যাই হোক, তাকে দিয়ে 
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা হবে বলে মনে হয় না। 

আজ বিশ্বজুড়ে যে অশান্তি কিংবা তথাকথিত 
সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে, এজন্য পাশ্চাত্যের 
মিডিয়াসহ অনেকেই আল কায়দা ও তালেবানসহ 
বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীকে দায়ী করে থাকে । কিন্তু 
র মূলে রয়েছে পেন্টাগনের নীল নকশা। 
সেখানকার সব যুদ্ধবাজ মোটা অংকের আর্থিক 
দুনীতির সঙ্গে জড়িত । আর তাদের সে দুর্নীতির 
স্বার্থেই বিশ্বের নানা অংশে বাধিয়ে দেয়া হয় যুদ্ধ- 
বিগ্রহ । এর উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনা তুলে 
ধরা যাক। ২০০১ সালের ১০ সেপ্টেম্বর 
যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনান্ড 
রামসফিল্ড পেন্টাগনের কর্মচারীদের উদ্দেশে দেয়া 
এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, দুই হাজার কোটি 
ডলারের কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না ওই 
সংস্থার তহবিলে । কোন কোন ক্ষেত্রে ২ দশমিক 
৩ ট্রিলিয়ন ডলারের লেনদেনের হিসাব পাওয়া 
যাচ্ছে না। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মুখে 
পেন্টাগনের দুর্নীতির এত বড় খবর পরদিনই 
সারা বিশ্বের গণমাধ্যমের শিরোনাম হওয়ার কথা 


আফগানিভানের আকাশে মাকিনি যুদ্ধ বিমান 


সারা বিশ্বের গণমাধ্যমের শিরোনামে ঠাই পেল, 


আল কায়দা হামলা চালিয়ে নিউইয়র্কের টুইন 
টাওয়ার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে । বলা 
বাহুল্য ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার জন্য জঙ্গি 
সংগঠন আল কায়দা কিংবা তার শীর্ষনেতা ওসামা 
বিন লাদেনকে যতভাবেই দায়ী করা হোক, ওই 
ঘটনার রহস্য কিন্তু এখনও কাটেনি । এমনও 
শোনা যায়, আমেরিকা- বিশেষ করে পেন্টাগনের 
দুর্ৃত্তরাই ওই হামলা চালিয়েছে । তেল-গ্যাস 
সমৃদ্ধ আফগানিস্তান ও ইরাক দখল করতেই 
নাইন-ইলেভেন বা ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা 
চালানো হয়েছিল এ অভিযোগ একেবারে তুচ্ছ 
করার মতো নয় । সন্ত্রাসী হামলার জন্য যে আল 
কায়দা নেটওয়ার্ককে দায়ী করা হয়, ভুলে গেলে 
চলবে না, একদা পেন্টাগনের নির্দেশে যুক্তরাষ্ট্রের 
গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ওসামা বিন লাদেনের 
ওই গ্রুপকে গড়ে উঠতে সাহায্য করে । অস্ত্র ও 
প্রশিক্ষণ পর্যন্ত দিয়েছে। কাজেই নাইন- 
ইলেভেনের সন্ত্রাসী হামলার পেছনে সিআইএ বা 
পেন্টাগনের যুদ্ধবাজদের যোগসাজশ থাকাটা 


অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও ব্যাপারটা 
পেন্টাগনের বিশাল অংকের দুর্নীতির মতোই 
ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে । 


আজ মধ্যপ্রাচ্যের দুটি দেশ আফগানিস্তান ও 
ইরাককে পেন্টাগন ও তাদের সহযোগী ন্যাটোর 
যুদ্ধবাজরা দখল করে রেখেছে। সন্ত্রাসবাদ ও 
জঙ্গি দমনের পাশাপাশি মানবাধিকারের কথা বলে 
তারা দেশ দুটি দখল করলেও সেখানে শান্তি 
স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। মানবাধিকারও 
সুদূরপরাহত । আজও দুটি দেশে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ 
করছে এবং প্রতিদিনই সেখানে সহিংসতা ও 
প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। দুটি দেশে শান্তি কবে 
নাগাদ আসবে, সে নিশ্চয়তা কেউ দিতে না 
পারলেও একটি ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়, ওই 


ছিল। কিন্তু সেটা হয়নি। কারণ পরদিনই 
নিউইয়র্কে ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা 
সংঘটিত হয়েছিল । 


জুলাই*১০ 


দুটি দেশে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ও তাদের 
সহযোগী ন্যাটো বাহিনী যতদিন থাকবে, ততদিন 
শান্তির আশী করা যাবে না। 


পেন্টাগনের যুদ্ধবাজ সমর নায়কদের একটি 
সহযোগী প্রতিষ্ঠান যে ন্যাটো, সে বিষয়ে সন্দেহে 
থাকার অবকাশ নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 
মুলত সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব থেকে নিজেদের রক্ষার 
জন্যই যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার 
১২টি দেশ মিলে ন্যাটো বা নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি 
অর্গানাইজেশন গঠন করে । পরে দফায় দফায় 
তার সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হয় । বর্তমানে পূর্ব 
ইউরোপের সাবেক সমাজতান্ত্রিক অনেক দেশই 
ন্যাটোর সদস্য । বিশ শতকের শেষভাগে 
সমাজতান্ত্রিক শিবিরভুক্ত দেশগুলো মোকাবেলা 
করত । কিন্তু স্বায়ুযুদ্ধের অবসান-_ বিশেষ করে 
সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে ব্যাপক সংস্কার ও পুনর্গঠন 
সত্বেও যুদ্ধবাজদের প্রতিষ্ঠান হিসেবে ন্যাটোর 
বিলুপ্তি ঘটেনি । বরং গুটিকয়েক যুদ্ধবাজের 
গোষ্ঠীস্বার্থে ন্যাটো আজ দেশে দেশে লাঠিয়াল 
বাহিনীর ভূমিকা পালন করছে। জাতিসং 
তোয়াক্কা না করে যুক্তরাষ্ট্রের কাধে কীধ মিলিয়ে 
ন্যাটো ক্রমাগত আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে 
চলেছে। সাম্প্রতিককালে ন্যাটো সাবেক যুগোস্স- 
1ভিয়ার সার্বিয়ায় আক্রমণ চালায় ও ব্যাপক 
বোমাবর্ষণ করে । তখনই অভিযোগ উঠেছিল, 
পেন্টাগনের যুদ্ধবাজদের স্বার্থে জাতিসংঘকে 
অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে ন্যাটোকে 
প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা চলছে । এটা আরও স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে তথাকথিত নাইন-ইলেভেন সন্ত্রাসী 
হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র যখন বিন লাদেনের খোজে 
আফগানিস্তান আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন 
ন্যাটোর অন্যান্য সদস্য তা সমর্থন করে এবং 
পরবতীকালে উত্তর আটলান্টিক ছেড়ে অর্থাৎ 
ইউরোপের বাইরে প্রথম হামলার নজির গড়ে । 
২০০৩ সালের ১০ আগস্ট থেকে ন্যাটো বাহিনী 
আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে । এখন 
পর্যন্ত সেখানে আছে তারা । 

পেন্টাগনের যুদ্ধবাজ জেনারেলরা আজ বিলিয়ন 
বিলিয়ন ডলার দুর্নীতিতে লিপ্ত । সে অপকর্মকে 
জায়েয করতে তারা আজ কোথাও নিজেদের 
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নিরাপত্তার অজুহাতে, কোথাও সন্ত্রাস দমন ও 
মানবাধিকার রক্ষার কথা বলে আক্রমণ চালাচ্ছে 
অথবা ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে । তাদের প্রধান 
সহযোগী হিসেবে দীড়িয়েছে ন্যাটো নামের একটি 
আঞ্চলিক সামরিক জোট । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
অবসানের পর জাতিসংঘের সনদে ছোট-বড় সব 
জাতিরাষ্ট্রকে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সমান 
অধিকার দেয়া হয়েছিল। একটি রাষ্ট্রের 
ভৌগোলিক সীমানাকে অলঙ্ঘনীয় বলে ঘোষণা 
দেয়া হয়েছিল । তবে ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘের 
নিরাপত্তা পরিষদে একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হল, 
পৃথিবীর যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবে 
সেখানে জাতিসংঘের তত্বাবধানে সামরিক 
অনুপ্রবেশ করা যেতে পারে । সেই সিদ্ধান্তের 
সুযোগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম ইরাক আক্রমণের 
সুযোগ পেয়েছিল । কিন্তু ১৯৯৯ সালে ন্যাটো 
নতুন সংস্করণে মানবাধিকার রক্ষার নামে 
কাধে তুলে নিয়েছে, সেটা কি জাতিসংঘ সনদের 
অনুকূল? আজ জাতিগত সহিংসতা, ধর্ম ও 
জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর “মানবাধিকার 
লঙ্ঘনের" অজুহাতে ন্যাটো পৃথিবীর যে কোন 
রাষ্ট্রে আক্রমণ করতে পারে । তাদের ওই 
অধিকার কাদের স্বার্থে সেটা দেখার প্রয়োজন 
বিশ্ববাসীর রয়েছে । যুক্তরাষ্ট্র যেসব দেশে আক্রমণ 
চালিয়েছে, দেখা গেছে তাদের দখলদারিত্ব সেসব 
দেশের মধ্যেই সীমিত থাকেনি । আশপাশের 
অন্যান্য দেশে তার স্থায়ী ঘাটি স্থাপন করেছে । 

উদাহরণ হিসেবে আফগানিস্তানের কথাই বলা 
যাক । ২০০১-০২ সালে দেশটিতে আক্রমণ 
চালানোর পর যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান, পাকিস্তান, 
কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, 
স্থাপন করে । যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রকে ঘাটি স্থাপনে 
অনুমতি দিয়েছে কিংবা যেসব দেশে জোর করে 
ঘাটি গেড়েছে, সেসব দেশ কী প্রকৃত অর্থে স্বাধীন 
ও সার্বভৌম? যুক্তরাষ্ট্রেরে এ সাম্রাজ্যবাদী 
কর্মকাণ্ডের এখন প্রধান সহযোগী হল ন্যাটো । 
পেন্টাগন ও ন্যাটোর সমর নায়কদের দুর্ৃত্তপনা 
বিশ্বশান্তির জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত । এ 
কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গত নির্বাচনের আগে 
সে দেশের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে বারাক 
হোসেন ওবামা যখন তখনকার যুদ্ধবাজ 
প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের ভূমিকার সমালোচনা 
করছিলেন এবং বিশ্বশান্তির পক্ষে কথা বলছিলেন, 
তখন ধরে নেয়া হয়েছিল সত্যিই তিনি বিশ্বশান্তির 
পক্ষে থাকবেন । যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে 
এক অনন্য দৃষ্টান্ত গড়বেন । কিন্তু তিনি শান্তিকামী 
মানুষের আশাভঙ্গের কারণ হয়ে দীড়িয়েছেন, সে 
কথা শুরুতেই বলা হয়েছে। নোবেল শান্তি 
পুরস্কার তাকে দেয়া হলেও তিনি আফগানিস্তানে 
কাতারে শামিল করেছেন । ইরানের পরমাণু 
কর্মসূচির অজুহাত তুলে সেদেশেও আক্রমণ 
চালানোর পায়তারা করছেন । কিন্তু ওবামা ও তার 
দেশের ওই আগ্রাসী মনোভাব কখনোই বিশ্বশান্তি 
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র সহায়ক হবে না। তালেবান জঙ্গিদের দমন 
করে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলে যে আফগানিস্তানে 
ওবামা আরও ৪০ হাজার সৈন্য পাঠিয়েছেন, 
সেখানে কী সত্যিই শান্তি স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে? 
যদি বাড়তি সৈন্য পাঠিয়ে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা 
করাই সম্ভব হতো, তাহলে মাত্র কয়েকদিন আগে 
রাতের অন্ধকারে গোপনে ওবামা পাচ ঘণ্টার জন্য 
কাবুল সফরে যেতেন না এবং অনেকটা হতাশ 
সুরে বলতেন না যে, আফগানিস্তানে তাদের 
অভিযানের অগ্রগতি খুবই মন্থর । 

কয়েক মাস আগে দেখা গেছে, নিরাপত্তার 
কারণে- বিশেষত জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় 
হলেও বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল । এসব আলামত 
প্রেসিডেন্ট ওবামার জন্য সুবিধার নয় । নিজের 
ভুল উপলব্ধি করে শোধরাতে না পারলে তার 
পক্ষে আর যাই হোক, কখনও বিশ্বশান্তির 
অগ্রনায়ক হওয়া সম্ভব হবে না। তিনি পেন্টাগন- 
ন্যাটোর যুদ্ধবাজদের ক্রীড়নক হয়েই থাকবেন । 
নোবেল শান্তি পুরস্কার তার জন্য একটা ব্যঙ্গাত্মক 


উপহার হয়ে দীড়াবে । কাজেই নিজের এবং 
যুক্তরাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য ওবামার উচিত 
ইসরাইলের উক্কানিতে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি 
নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, নিজেদের যে বিশাল 
পরমাণু অস্ত্রভাগ্তার আছে, সেদিকে নজর দেয়া । 
পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়াকে সত্যিকার অর্থে 
কার্ধকর করা । আজ যুক্তরাষ্ট্রে যে বিরাট পরমাণু 
অস্ত্রের ভাণ্ডার রয়েছে, যদি কখনও তাতে দুর্ঘটনা 
ঘটে, তাহলে আমেরিকা ধ্বংস হয়ে যাবে। 
কাজেই যুক্তরাষ্ট্র ও মানবজাতির অস্তিত্ব এবং 
বিশ্বশান্তির স্বার্থে সময় থাকতে ওবামার উচিত 
পরমাণু অস্ত্র ধ্বংস করা । পরমাণু অস্ত্রের পেছনে 
অযথা ব্যয় না করে বিশ্বের ছয়শ' কোটি মানুষকে 
তা দিয়ে ক্ষুধামুক্ত করা গেলে সত্যিকার অর্থে 
বিশ্বে শাস্তি প্রতিষ্ঠা হবে । পেন্টাগনের দুর্নীতিবাজ 
সমর নায়কদের স্বার্থ না দেখে বারাক হোসেন 
ওবামা শান্তি ও প্রগতির দিকে এগিয়ে গেলে 
যুক্তরাষ্ট্র যেমন রক্ষা পাবে, বিশ্ববাসীও বীচবে । 


লেখক : রাজনীতিক ও কলামিস্ট 
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কইল্মের কোন শাখায় মানুষ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারে না, যতক্ষণ না 


তিনি ওই ইল্মকে আরবী ভাষা দ্বারা সজ্জিত করেন; আমি ইল্মে হাদীস অর্জন 
করতে চল্লিশ হাজার (মুদ্রা) ব্যয় করেছি, আরবী সাহিত্য অর্জন করতে ব্যয় 
করেছি ষাট হাজার; হায়! ইল্মে হাদীস অর্জনে আমি যা ব্যয় করেছি তা যদি 
আরবী সাহিত্য অর্জনে ব্যয় করতাম | বলা হলো, কি করে? তিনি বলেন, 


আরবী ভাষায় ভূলের কারণে মানুষ কুফরীর দিকে ধাবিত হতে পারে ।৯ 
_-হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক রহ. 


সূত্র: মাওলানা সায়্যিদ জাভিদ আহমাদ নদভী, 
হযরত শায়খুল হাদীস আওর আরবী যবান ওয়া আদব, 


যিক্রে যাকারিয়া, পৃ. ৫২৬ 
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বুজ অলদ্রিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা স্থাপন 
করলেন চাদের বুকে ৷ রচিত হয়ে গেলো নতুন 
এক ইতিহাস । দিনটি ছিল ২০ জুলাই ১৯৬৯। 
পেরিয়ে গেছে চল্লিশ বছর | তিন মার্কিন নাগরিক 
পা রেখেছিলেন টাদের পাথরে | এরা হলেন নীল 
আমমস্ট্রং, মাইকেল কলি ও বুজ অলদ্রিন। 
তিনজনই জীবিত আছেন । ঘটা করে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে পালিত হলো চন্দ্রগমনের চল্লিশ বছর ৷ 
এই তিন মহানায়ক আবার শিরোনাম হলেন 
মিডিয়ার । তারা বললেন তাদের ভালো লাগার 
কথা । তাদের অভিজ্ঞতার কথা । 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন ১৯৬৯ সালে চাদে 
এ্যাপোলো-১১ প্রেরণ করে তখন বিশ্বের প্রেক্ষপট 
ছিল ভিন্ন। রাশিয়া ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্যতম প্রতিপক্ষ | গ্যাস্ট্রোনোমি নিয়ে ছিল 
ব্যাপক প্রতিযোগিতা । সে অবস্থা এখন আর 
নেই । সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে খান খান হয়ে 
গেছে। বিশ্বে সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব বেঁচে আছে 
নিভু নিভু প্রদীপের মতো । 

এ্যাপোলো-১১ প্রেরণে সে সময়ে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের খরচ হয়ে ছিল সাড়ে তিনশ মিলিয়ন 
ডলার | সেই স্মৃতি স্মরণ করতে গিয়ে নীল 
আমস্ট্রং (৭৮) বলেন, পেছনে ফিরে তাকালে 
মনে হয়, আমরা দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বিজ্ঞানের 
একটি নীরবতা ভাঙতে পেরেছিলাম | জ্যোতির্ময় 
আলো বিশেষণের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে 
পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি । আটাত্তর বছর 
বয়সী মাইকেল কলিন্স বলেছেন ভিন্ন কথা । তিনি 
বলেছেন, আমরা যে কাজটি শুরু করেছিলাম, তা 
শেষ হয়নি । মানব কল্যাণের প্রয়োজনে সকল 
ইতিবাচক সমীক্ষা অব্যাহত থাকা দরকার । 
অলদ্রিন বলেছেন, চাদ পৃষ্ঠে নেমে আমাকে খুব 
বোরিং ফিল করতে হয়েছিল । সেখান থেকে 
আকাশকে কালো মনে হয়। আর পেছনের 
অবজেক্ট ছিল সূর্য ৷ তিনি বলেন, নতুন কিছু স্পর্শ 
করার আনন্দই আলাদা । 

ম্যান অন দ্য মুন" ইতিহাসটি ছিল বিশ্ব 
কাপানো । নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে হাজার 
হাজার দর্শক সেদিন তিনটি বড় বড় টিভিতে 
অবলোকন করেছিলেন তিনটি টিভি চ্যানেলের 
প্রচার পর্ব । ১৬ জুলাই ১৯৬৯, এ্যাপোলো-১১ 


নাসা'র জন্ম হয় ২৯ জুলাই ১৯৫৮ সালে। 
প্রতিযোগিতায় রাশিয়া ছিল এগিয়ে । তারা ১২ 
এপ্রিল ১৯৬১ সালে মহাশূন্যে প্রেরণ করে ইউরি 


নেতা- তা সময়ই প্রমাণ করেছে সুদৃঢুভাবে | 
বিশ্বে, পরাশক্তিগুলোর চক্ষুশূল বিবেচিত অনেক 
নেতা এখনো আছেন, যারা তাদের সৃজনশীল 


গেগারিনকে । তারপর “নাসা” চন্দ্রে মানব 
প্রেরণকে মুখ্য বিষয় করে ব্যাপক গবেষণা 
চালাতে থাকে | ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ সালে জন 
গেন নামক প্রথম কোনো আমেরিকান মহাশূন্যে 
গমন করেন । ২৭ জানুয়ারি ১৯৬৭ সালে তিনজন 
নভোচারী কেপ কার্নিভালে অগ্নি দুর্ঘটনায় মারা 
যান । এই দুর্ঘটনা “নাসা' কে শঙ্কিত করে 
তুললেও গবেষণা থেমে থাকেনি । এরপর আসে 
সেই প্রতীক্ষিত দিন ২০ জুলাই ১৯৬৯ । যেদিন 
চাদে অবতরণ করে মানব সন্তান । 

মহাকাশ নিয়ে মানুষের গবেষণা এবং নিরীক্ষণ 
চলছেই । এই যে সকল আয়োজন, এই যে সকল 
প্রচেষ্টা এর মূল উদ্দেশ্য কী? মূল উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, 
মানবজাতি, মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন। 
পরিবর্তিত বিশ্বে তা কতোটুকু সফল হয়েছে? 
কতোটুকু অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারছে মানুষ? 
এই প্রশ্নটি আমি বিশিষ্টজনকে করি সুযোগ 
পেলেই । 

আজ আমার মনে পড়ছে তেমন একটি দিনের 
কথা । আশির দশকে একটি বিকেলে তেমনি 
একটি ঘরোয়া আড্ডায় এই প্রশ্নটি করেছিলাম 
সমাজসেবিকা শ্রীমতি হেনা দাসকে । আজ তীকে 
মনে পড়ছে, সেই প্রাসঙ্গিক বিষয়টি আসায় । 
মানুষের কল্যাণে বুর্জোয়া দেশগুলোর ভূমিকা কী 
হতে পারে- প্রশ্নটি করার সঙ্গে সঙ্গেই হেসে 
দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন “তারা চন্দ্র 
বিজয়ের কৃতিত্ব দাবি করছে অথচ মানুষের মন 
জয় করার চেষ্টাটুকুন পর্যন্ত করছে না" । তিনি 
বলেছিলেন, এগুলো নেহায়েত লোক দেখানো 
বাণিজ্য ছাড়া কিছু নয়। কারণ মানুষের কল্যাণ 
সাধন করতে হলে মানুষের সুখ-দুঃখ বুঝতে 
হবে । লেফাফা দুরস্ত হয়ে বিশ্বে শান্তির পতাকা 
উড়ানো সম্ভব নয় । আগে ভগ্তামি বাদ দিতে 


হবে। 

বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের তৃণমূল পর্যায়ে এমন অনেক 
নেতাই আছেন যারা জানেন এবং বুঝেন বিশ্বে 
গণমানুষের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রধান অন্তরায় 
কী। ধরা যাক আফ্রিকার মহান পুরুষ নেলসন 


যখন পৃথিবী ছেড়ে যায় তখনকার মার্কিন 
প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট 
ম্পিরো এগনো দৃশ্যটি অবলোকন করেছিলেন 
ফ্লোরিডার স্পেস সেন্টার থেকে । 


জুলাই'১০ 


ম্যান্ডেলার কথাই | নেলসন ম্যান্ডেলা দীর্ঘদিন ধরে 
মার্কিন গোয়েন্দাদের তালিকায় ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী” 
বলেই তালিকাভুক্ত ছিলেন । কিন্ত তিনি যে বিশ্বের 
গণমানুষের মুক্তি আন্দোলনে অবিসংবাদিত 


মননশক্তি ইচ্ছে থাকা সত্তেও কাজে লাগাতে 
পারছেন না। 

বিশ্বে আজ যারা 'শান্তিবাদী, বলে নিজেদের 
পরিচয় দেয় তারা আসলে কতোটা শান্তিকামী? 
এই প্রশ্নটি বারবার উত্থাপন করা যায়। 
বিভিন্নভাবে উত্থাপন করা যায় । যুক্তরাষ্ট্রের একটি 
অন্যতম প্রভাবশালী টিভি মিডিয়া এনবিসি । 
এদের মালিকরা প্রধান ব্যবসায়ী হিসেবে অস্ত্র 
প্রস্তুতকারী | মিডিয়া তাদের কাছে একটি ঢাল 
মাত্র । আমার খুব হাসি পায়, যখন দেখি সেই 
এনবিসি চ্যানেলেই শাস্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে মার্কিনি 
বুদ্ধিজীবীরা কথামালার ফুলঝুরি ছড়াচ্ছেন। যারা 
অস্ত্র ব্যবসাকেই মুখ্য হিসেবে ধারণ করে, তারা 
বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আসলে কতোটা আন্তরিক? 
যুদ্ধ না চললে অস্ত্র বিক্রি হবে কিভাবে? এমনি 
একটি গোলকর্ধাধায় চলছে আমাদের গোলাকার 
পৃথিবী । আমরা দেখছি অনেক কিছুই । কিন্তু 
কিছুই বলতে পারছি না । কোনো প্রতিবাদ করতে 
পারছি না। 

মানুষ চন্দ্র বিজয় করেছে। কিন্তু বিশ্বে শান্তি 
প্রতিষ্ঠায় খুব একটা অগ্রণী ভূমিকা রাখতে 
পেরেছে- তা বলা যাবে না। এর প্রধান কারণ 
হচ্ছে, বিশ্বে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দাপট | এই 
দাপট দেখাতে গিয়ে চরম স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছে 
বৃহৎ শক্তিগুলো । মনে পড়ছে বুশ প্রশাসন ইরাক 
আক্রমণ করার আগে নিউইয়র্ক টাইমস-এ জুডিথ 
মিলার নামের একজন সাংবাদিক ধারাবাহিক 
প্রতিবেদন লিখেন । সে প্রতিবেদনে তিনি বারবার 
বলার চেষ্টা করেন ইরাকে মারাত্মক পরমাণু অস্ত্ 
রয়েছে। সে যুদ্ধ এখনো চলছে । কিন্তু ইরাকের 
কোথাও মারাঅবক পরমাণু অস্ত্রের কোনো অস্তিত্ব 
যুক্তরাষ্ট্র পেয়েছে কি? না, পায়নি । তা হলে এই 
যুদ্ধ কি খুব অপরিহার্য ছিল? 

বিশ্বে বিজ্ঞানের জয় হচ্ছে । আর পরাজিত হচ্ছে 
মানবতা । অথচ বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হয়েছিল 
মানুষের জন্য, মানুষের দ্বারা ৷ মানবতা, শান্তি ও 
সৌহার্দ্যের বিজয় সুনিশ্চিত করা না গেলে, কিছুই 
মানুষের উপকারে আসবে না । 


লেখক : কবি, সাংবাদিক 
97977116)01-5077 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


ইসলামে পরিবেশের ওপর বিশেষ গুরত্ব দেয়া 
হয়েছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ সবচেয়ে 


জনকল্যাণমূলক কাজ হিসেবে কৃষিকাজ তথা 


প।রি।বে।শ।প্র।তি।বে।শ 


উদ্যান, ফল এবং গবাদিপশুর খাদ্য, তা 


ফলবান বৃক্ষরোপণ ও শস্যবীজ বপনের প্রত্যক্ষ 


তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে, তাই ইসলামে 
বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার দিকনির্দেশনা প্রদান করা 
হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে বৃক্ষরোপণ একটি 
অত্যাবশ্যকীয় কাজ । পৃথিবীতে সুস্থভাবে বেঁচে 
থাকার জন্য মানুষ যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করে 


তোমাদের ও তোমাদের গবাদিপশুর ভোগের 


ইঙ্গিত ও দিকনির্দেশনা রয়েছে । বস্তুত পৃথিবীর 
বুকে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও 
পণ্যদ্রব্যের বন্দোবস্ত করা রাষ্ট্রের যেমন কর্তব্য, 
তেমনি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে নাগরিকদের 
জন্যও অবশ্যকর্তব্য । নাগরিকদের জীবনযাপনের 


থাকে বৃক্ষরোপণ তার মধ্যে সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ । 
গাছপালা ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকার উপায় 
নেই। গাছ থেকে পাওয়া অক্সিজেন মানুষের 


জন্য অন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা 
অপরিহার্য । মানুষের মৌলিক চাহিদার যে 


জন্য ।”* অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, “তারা কি লক্ষ্য 
করে না, আমি উর ভূমির ওপর পানি প্রবাহিত 
করে তার সাহায্য উদগত করি শস্য, যা থেকে 
তাদের গবাদিপশু এবং তারা নিজেরা আহার গ্রহণ 
করে?”? 

আবহমানকাল ধরে বৃক্ষরাজি মানুষের জীবন- 
জীবিকার উপাদান জুগিয়ে আসছে । পরম 


প্রাথমিক প্রয়োজন তার একটি বিরাট অং. 


জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য । আলাহ রাববুল 
আলামিন আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা 
জীবরূপে মানুষ সৃষ্টি করে ভূ-পৃষ্ঠের প্রয়োজনীয় 
জীবনোপকরণ হিসেবে ফলবান বৃক্ষরাজি ও 
সবুজ-শ্যামল দ্বারা একে সুশোভিত ও 


বৃক্ষজাত সামগ্রী যেমন ফলমূল, কাঠ প্রভৃতি 
থেকে আসছে । সাধারণত মানুষ ফলমূল কাঠ ও 
ওষুধের উপকরণ পেতে পারে বৃক্ষরোপণ করে । 


করুণাময় আল্লাহ তা'আলা মানুষের জীবিকার 
স্বার্থে তাদের আহার-বিহার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য 
বিধানের প্রতি দৃষ্টি রেখে এবং আরণ্যক প্রকৃতির 
মধ্যে সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করার জন্য 


আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যতগুলো নিয়ামত দান 


খখ্য বৃক্ষ সৃজন করেছেন । এই মর্মে কুরআনে 


করেছেন তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হচ্ছে 


সৌন্দর্যমপ্তিত করেছেন । আবার গাছপালার দ্বারা 
ভূ-মগ্তল ও পরিবেশ-প্রকৃতির ভারসাম্যও সংরক্ষণ 


বৃক্ষরাজি । অসংখ্য গাছপালা যেমন প্রাকৃতিক 


ইরশাদ হয়েছে, “তিনিই লতা ও বৃক্ষ উদ্যানসমূহ 
সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর গাছ, বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট 


ভারসাম্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতীক, তেমনি 


করা হয়েছে । এই মর্মে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ 


তা মানবজাতির অশেষ কল্যাণ ও শান্তির 


তা*আলা ইরশাদ করেছেন, “আমি ভূমিকে বিস্তৃত 
করেছি ও তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং 
তাতে নয়নাভিরাম সর্বপ্রকার উত্ভিদ উদগত 
করেছি । আর আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় 
ৃষ্টিবর্ষণ করি এবং এর দ্বারা উদ্যান ও পরিপন্ক 
শস্যরাজি উদগত করি ।”* 

ইসলাম সার্বজনীন বাস্তবমুখী পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা 
হওয়ার কারণে মানবজীবনের সব দিক ও 
কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। 
মানুষের সব অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে 


নিদর্শন | আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য গাছ 
অথবা গাছের বীজ সৃষ্টি করেছেন । মানুষ সেই 
বীজ বপন করে চারা গাছ উৎপাদন করে । সে 
ক্ষেত্রেও আল্লাহর রহমত ছাড়া কিছু হয় না। 

সৃষ্টিকুলের জীবন-জীবিকা ও বৃহত্তর কল্যাণের 


খাদ্যশস্য, জলপাই ও দ্রাক্ষা বাগিচা সৃষ্টি 
করেছেন | এরা একে অন্যের সদৃশ ও বিসদৃশও | 
যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার 
করবে, আর ফসল তুলবার দিনে তার দেয় প্রদান 
করবে এবং অপচয় করবে না 1৮ 

ইসলামে বৃক্ষরোপণ ও ফসল ফলানোকে সবিশেষ 
সওয়াবের কাজ হিসেবে সাদকায়ে জারিয়া বা 


জন্য গাছপালা, বৃক্ষলতা এবং ফল-ফসলের 
প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য । যাবতীয় বৃক্ষরাজি 
মানুষ ও পশুপাখির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে । আর 
সৃষ্টিজীবনের খাদ্যের যে বিশেষ প্রয়োজন তার 
প্রধান উপকরণ হচ্ছে ফলবান বৃক্ষের বিভিন্ন 


প্রদান করা হয়েছে সঠিক দিকদর্শন | তাই আল- 
1হর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে বাচার তাগিদে 
ইসলাম মানুষের জন্য জীবিকা উপার্জনের বিভিন্ন 


ফলমূল ও লতাপাতা । মহান আল্লাহর সৃষ্টি 
বৃক্ষরাজি যে কত বড় নিয়ামত পবিত্র কুর'আনের 
একাধিক আয়াত থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায় । 


ব্যবস্থা আবশ্যক করে দিয়েছে । পবিত্র কুরআনে 
ঘোষণা করা হয়েছে, “যখন নামায শেষ হয়ে যায় 
তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং 
আলাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করবে ।”২ 

ইসলামে হালাল জীবিকা উপার্জন ও 


জুলাই'১০ 


অবিরত দানরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 
কোনো ব্যক্তি যদি একটি বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা 
করেন, তাহলে ওই গাছটি যতদিন বেঁচে থাকবে 
এবং মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্ত যতদিন তার ফল 
বা উপকার ভোগ করতে থাকবে ততদিন ওই 
ব্যক্তির আমলনামায় সওয়াব লেখা হতে থাকবে । 
এমনকি গাছ রোপণকারী যদি মারা যান, 
তাহলেও তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হতে 


আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, “মানুষ তার 
খাদ্যের প্রতি রক্ষা করুক! আমিই প্রচুর বারিবর্ষণ 
করি, অতঃপর আমি ভূমিকে প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত 
করি এবং তাতে উৎপন্ন করি শস্য, দ্রাক্ষা, 
শাকসবজি, জলপাই, খেজুর, বহু বৃক্ষবিশিষ্ট 


থাকবে যতদিন গাছটি বেঁচে থাকবে | কোন মানুষ 
যদি এ বৃক্ষ হতে কোন উপকার বা ফল ভোগ 
নাও করে, তাহলেও সংশ্লিষ্ট বৃক্ষরোপণকারীর 
আমলনামায় সওয়াব লেখা হতে থাকবে । নবী 
করীম সা. ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো মানুষ 


[| আত্তার্তহীদ ২৭ 


মৃত্যুবরণ করে তার সমস্ত আমলের দরজা বন্ধ 
হয়ে যায়, শুধু তিনটি ব্যতীত । আর তা হচ্ছে, ১. 
যদি সে কোনো সাদকায়ে জারিয়া রেখে যায়, ২. 
অথবা এমন জ্ঞান রেখে যায় যা দ্বারা মানুষ 
উপকৃত হয়, ৩. অথবা কোনো সৎ সন্তান রেখে 
যায়, যে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে । 
এই তিনটি ভালো কাজের ফল সে পেতে থাকে । 
সাদকায়ে জারিয়ার জন্য ফলবান বৃক্ষই বেশি 
উপকারী । ইসলামী মুল্যবোধে উদ্ুদ্ধ হয়ে 
আমাদেরকে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যায় মনোযোগী 
হতে হবে । অবশ্য আমরা প্রত্যেকে যদি দশটি 
করে বনজ, দশটি করে ফলজ ও দশটি করে 
ও্ষধি গাছের চারা রোপণ করি তাহলে আমাদের 
দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বা সমৃদ্ধি 
অর্জন, খাদ্য পুষ্টির চাহিদা এবং চিকিৎসার জন্য 
ওষুধ তৈরিতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে । 
তাই পরিবেশ রক্ষায় এবং মানুষের বেঁচে থাকার 
জন্যই পৃথিবীকে গাছে গাছে ভরিয়ে দিতে হবে । 
রাসূলুল্লাহ সা. ঘোষণা করেছেন, যখন কোনো 
মুসলমান একটি ফলবান বৃক্ষের চারা রোপণ 
করে, আর তাতে ফল আসার পর সে নিজে 
অথবা অন্য কোনো মানুষ তা থেকে যা ভক্ষণ 
করে তা তার জন্য সাদকা (দানস্বরূপ), যা চুরি 
হয়, যা কিছু (খোসা, আঁটি ইত্যাদি) গৃহপালিত 
পশু খাবে এবং বিভিন্ন পাখ-পাখালি যা খাবে 
সবগুলো তার জন্য সাদকা ।১ 

ইসলামী বিধান অনুযায়ী সৃষ্টির প্রাণীকুলের প্রতি 


মানবজাতির দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে এবং সব 


পশুপাখির প্রয়োজন মেটানো ও তাদের খাদ্য 
উপকরণ জোগান দিয়ে উপকার করলে মানুষ 
মহাপুরস্কারে ভূষিত হবে এবং পরিশ্রম করে 
বৃক্ষরোপণ বা শস্যবীজ বপন ও তার উৎপাদিত 
ফলমূল, খাদ্যশস্য প্রভৃতি আহার জোগান দিয়ে 
পশুপাখির প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের জন্য তার 
সমতুল্য পুণ্য লাভ করবে । বৃক্ষরাজি সর্বদা আল্প- 
1হকে সিজদারত থাকে এবং তারা তাসবিহ পাঠ 
করতে থাকে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
“তুমি কি দেখ না যে আল্লাহকে সিজদা করে যা 
কিছু মহাকাশ ও পৃথিবীতে রয়েছে, সূর্য, চন্দ্র, 
নক্ষত্রমগ্ডলী, পর্বতরাজী, বৃক্ষলতা, জীবজন্ত ও 
মানুষের মধ্যে অনেকে ।”* 

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সা. সৃষ্টির 
সবকিছুর ওপর সমানভাবে মায়া-মমতা প্রদর্শন 
করেছেন । গাছের প্রতি ছিল তার অফুরন্ত দরদ । 
নবী করীম সা. বলেছেন, বৃক্ষের সঙ্গে আমাদের 
আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত । অনেকের 
ধারণা, গাছের পাতা চিড়লে গাছ ব্যথা পায় না। 
আসলে তা নয়, কারণ গাছেরও জীবন আছে এবং 
পাতা ছিড়লে তারা কষ্ট পায় । আরও বিশেষভাবে 
গাছের প্রতি অত্যন্ত মায়া দেখিয়ে পরিবেশের 
ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার গুরুত্বের 
কথা উল্লেখ করে নবীজী সা. সতর্কতা অবলম্বনের 
জন্য বলেছেন, তোমরা অকারণে বৃক্ষছেদন অথবা 
কর্তন করবে না ।” একাধিক হাদীসে উল্লেখ আছে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ হাতে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা 
করেছেন । 


জীবের প্রতিই মানুষকে দয়াশীল ও সদাশয় হতে 


প্রকৃতপক্ষে আন্রাহর সৃষ্টি মৃত্তিকার অকৃপণ দান 


হবে । সুতরাং কোনো মুসলমান কর্তৃক রোপিত 
বৃক্ষ থেকে কোনো মানুষ কারও অজান্তে ফল বা 


বৃক্ষ । ভূ- বৃক্ষের উপকারিতা ও 
প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম | জীব-বৈচিত্র্য ও 


খাদ্যশস্য আহার করে জীবনধারণ করলে অথবা 


প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে বৃক্ষের কোনো বিকল্প 


তার বপনকৃত শস্যবীজ থেকে উৎপাদিত খাদ্য 
কোনো পশুপাখি বা জীবজন্ত ভক্ষণ করে ক্ষুধা 
নিবারণ করলে তার কোনো ক্ষতি হবে না বরং তা 
দান-সাদকা হিসেবে গণ্য আর জীব-জানোয়ার, 


নেই । মানুষের জীবনধারণের বিশুদ্ধ অক্সিজেন 
বাতাসে ছেড়ে দিয়ে গাছপালা আমাদের বেঁচে 
থাকতে সহায়তা করে। বৃক্ষরাজি আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনধারণ, গৃহস্থালি, আসবাবপত্র, 


দ্রহত ও নিশ্চিত কাজের এতিএনতি 


কম্পিউটার বিভাগ _____ 


গ্রাফিক্স ডিজাইন 

কম্পোজ [আরবী, উর্দু বাংলা, ইরেজী] সি 
স্ক্যানিং / সিডি রেকর্ডিং 
কালার প্রিন্ট 


রর 


যানবাহন, শিল্প-কারখানা, কৃষিকাজ, যন্ত্রপাতি, 
ওষুধ, জ্বালানি ও প্রাকৃতিক শোভাবর্ধন প্রভৃতি 
ক্ষেত্রে উপকার সাধন করে । এছাড়া বৃক্ষমালা 
ভূমি ক্ষয়রোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ, মাটির উর্বরতা 
শক্তি বৃদ্ধি, বৃক্ষসমূদ্ধ এলাকায় বৃষ্টিপাত, 
বানভাসি, ঝড়-ঝঞ্জা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস 
প্রতিরোধে মানবসমাজকে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় 
থেকে রক্ষা করে। তাই বৃক্ষরোপণের প্রতি 
অত্যধিক গুরত্বারোপ করে রাসূলুল্লাহ সা. বাণী 
প্রদান করেছেন, যদি কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার 
মুহুর্তেও তোমাদের কারও হাতে একটি চারাগাছ 
থাকে তাহলে সে যেন সেই বিপদসঙ্কুল মুহুর্তেও 
তা রোপণ করে দেয় ॥” 

ইসলাম ধর্মে বৃক্ষরোপণকে পৃণ্যলাভের অন্যতম 
এক মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ধর্মীয় 
দৃষ্টিকোণ থেকে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য 
জনগণের সামনে তুলে ধরা হলে তা ব্যাপকভাবে 
জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং বনায়নের ক্ষেত্রে 
অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে | তাই 
প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মানুষকে আহ্বান জানাই 
বৃক্ষনিধন বন্ধ করুন, গাছ লাগান ও পরিচর্যা 
করুন। বৃক্ষরোপণকে একটি সামাজিক 
আন্দোলনরূপে প্রতিষ্ঠা করে ইহকালীন কল্যাণ ও 
পারলৌকিক মুক্তি লাভে আমাদের সচেষ্ট হতে 
হবে। 


লেখক: অধ্যাপক, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 
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জাবির তত্তাবহানঃ মঈন্দ্ছান মুহান্মদ 


১৩, জি. এ. ভবন দ্বিতীয় তলা, আন্দরকিল্লা, বি 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


স্বাস্থ্য 


তামাক ব্যবহারজনিত অসুস্থতার কারণে 
ংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রতিবছর ১০ হাজার 
কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে । সমীক্ষায় দেখা 
গেছে, বাংলাদেশে যে পরিমাণ অর্থের তামাক 
ব্যবহৃত হয় তার ৬৯ শতাংশ খাদ্য ক্রয়ে ব্যয় 
হলে অপুষ্টির কারণে যেসব শিশু অকালে মারা 
যায় তার ৫০ ভাগ শিশুকে বাচানো সম্ভব । 
তামাক সংক্রান্ত আহনে ধুমপান ও তামাকজাত 
দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হলেও 
তামাকজাত দ্রব্য বাজারজাতকারীদের নিয়ন্ত্রণের 
বিষয়ে কিছু না বলায় তামাকের ব্যবহার বাড়ছে 
বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা । তাদের মতে, 
তামাক ব্যবহারের কারণে মানবদেহে যে সব 
রোগ সৃষ্টি হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ 
হৃদরোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার, ব্রেনস্ট্রোক, পায়ের 
গ্যাংগ্রিন, পাকস্থলীর আলসার, মুখের ক্যানসার, 
গলার ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার, গর্ভপাত, বিকলাজ 
শিশুর জন্ম ইত্যাদি । 
বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ২০০৫ সালে সরকার যে 
ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করেছে তা ধুমপান 
নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট নয় । কারণ চর্বণযোগ্য তামাক 
এখনো আইনের আওতায় আনা হয়নি ৷ দেশে 
তামাক চাষ ক্রমেই নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে উঠেছে । 
বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, তামাকের উৎপাদন ও 
কেনাবেচা নিয়ন্ত্রণে তিন বছর আগে আইন করা 
হলেও বাস্তবে তা কার্ধকর নয় | ফলে তামাকজাত 
দ্রব্যের ব্যবহার দিনদিন বাড়ছে । 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণায় বলা হয়, বাংলাদেশে 
বর্তমানে শুধুমাত্র তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত 
হয়ে বছরে ৫৭,০০০ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ 
করছে। প্রতিবছর তামাক ব্যবহারের ফলে দেশে 
৫৭ থেকে ৬০ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে। 
সেইসঙ্গে বছরে ৩ লাখ ৮২ হাজার মানুষ পঙ্গুত্ব 
বরণ করছে । তামাক ব্যবহারের ফলে ১২ লাখ 
মানুষ কমপক্ষে ৮টি জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে 
সমীক্ষা অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে পুরুষ বিড়ি 
ধূমপায়ীর সংখ্যা ১ কোটি ১ লক্ষ । এরমধ্যে 
দরিদ্র ধূমপায়ীরা প্রতিদিন ৭ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা 
বিডির পেছনে ব্যয় করেন যা বছরে দীড়ায় ২ 
হাজার ৯ শ' ১২ কোটি টাকা । 


চি।কি।ৎ।সা 


তামাক সেবনে বছরে ক্ষতি 


১০ হাজার কোটি টাকা 
তামাক ও নারী : 
প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ 


খাত থেকে প্রাপ্ত আয় বিবেচনা করলে নিট ক্ষতির 
পরিমাণ প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা | ইমপ্যাক্ট 


ইউনিসেফের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে ৫ 
বছরের কম বয়সী ৭২ লক্ষ শিশু অপুষ্টিতে 
ভুগছে। প্রতিদিন যে অংকের অর্থ ধূমপানের 


অব টোব্যাকো রিলেটেড ইলনেসেস ইন 
বাংলাদেশ নামে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষায় দেখা 
গেছে, বাংলাদেশে প্রতি বছর ৩৫ হাজার হেক্টর 


মাধ্যমে ধোয়া হয়ে উড়ে যাচ্ছে তা যদি মানুষের 


জমিতে তামাক চাষ হয় । এতে দেশে বছরে ৪০ 


মৌলিক চাহিদা পুরণে ব্যবহার করা হতো তাহলে 
অপুষ্টির শিকার ৭২ লক্ষ শিশুকে প্রতিদিন ১ গ্লাস 
করে দুধ খেতে দেয়া সম্ভব হতো । অথবা ১ 


হাজার টন তামাক উৎপাদন হয় । তারপরও প্রায় 
৭ হাজার টন তামাক পাতা আমদানী করা হয় । 
৪ হাজার ৬শ" টন তামাক পাতা রফতানি হয় । 


কোটি ৪৫ লক্ষ লোকের দৈনিক খাদ্য (ক্যোলরি) 
ঘাটতি পুরণ করা সম্ভব | 

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারাকাতের 
গবেষণা সমীক্ষায় দেখা গেছে, তামাকখাতে 
সরকারের বছরে রাজস্ব আয় ২ হাজার ৫শ' 
কোটি টাকা । অন্যদিকে ধূমপানের কারণে 
রোগাক্রান্ত মানুষের চিকিৎসা খরচ বছরে প্রায় ৯ 
হাজার ৫&শ' কোটি টাকা । সমীক্ষায় দেখা গেছে, 
তামাক ব্যবহারের ফলে সমাজের ক্ষতি এবং এ 


জুলাই*১০ 


তামাক গাছের কাণ্ড, শিকড় এবং অন্যান্য উচ্ছিষ্ট 

₹শ বিড়ি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। বিড়ি 
কারখানাগ্ুলোতে পুরুষের পাশাপাশি 
বিপুলসংখ্যক নারী ও শিশু শ্রমিক কাজ করে । 
অকল্পনীয় নিয়মজুরি বিড়ি শ্রমিকের জীবনকে করে 
তোলে অসহনীয় । একটি মধ্যস্বতবভোগী শ্রেণী 
বিড়ি শ্রমিকদের কষ্টার্জিত মজুরি শোষণ করে 
নেয় । বিড়ি শ্রমিকেরা প্রতি হাজার বিড়ি বানানোর 
জন্য ২১ টাকা পেয়ে থাকেন যার অর্ধেক (১০ 


॥ টাকা) সিরিয়াল মালিক নামে মধ্যস্বতভোগীরা 


নিয়ে যায় কারখানাগ্তলোতে সপ্তাহে ৪ দিন কাজ 
হয়, বাকি ৩ দিন বন্ধ । নিম্নমজুরি ছাড়াও বিড়ি 
অসহনীয় তামাকের গন্ধেভরা এসব কারখানায় 
কর্মরত শ্রমিকেরা প্রতি মুহূর্তে তাদের আমু 
স্বর্ণালী শৈশব । 
গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রায় দুই 
কোটি মানুষ ধূমপান করে এবং প্রতিবছর ২ 
হাজার ৫ শত কোটি শলাকা সিগারেট এবং প্রায় 
১০ হাজার ৮ শত কোটি শলাকা বিড়ি উৎপাদিত 
হয় । ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রতি ২৫ শলাকার 
বিড়ি প্যাকেটে দুই টাকা কর আরোপের প্রস্তাব 
করা হলেও এ প্রস্তাব বাজেটে পাশ হয়নি । 

ধূমপান বিরোধী কাজ করছেন এ রকম সংগঠন 
মানস-এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন 
চৌধুরী বলেন, বর্তমানে বিশ্বের পূর্ণবয়স্ক 
জনগোষ্ঠীর তিনভাগের একভাগ অর্থাৎ ১১১ 
কোটি লোক ধুমপায়ী। এরমধ্যে ২০ কোটি 
মহিলা । উন্নয়নশীল দেশে ধূমপায়ী শতকরা ৪৮ 
ভাগ পুরুষ আর ৭ ভাগ মহিলা । বিশ্বে প্রতি বছর 
তামাকের কারণে ৫০ লাখ লোক মারা যাচ্ছে । 
ধূমপানের কারণে ২৫ কোটি শিশু-কিশোর 
অপরিণত বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে৷ ধারণা 
করা হচ্ছে, ২০২০ সালে সারা বিশ্বে প্রতি বছর ১ 
কোটি লোক তামাক সেবনে মারা যাবে ৷ এর 
মধ্যে ৭০ লাখ মারা যাবে উন্নয়নশীল দেশে । 
তামাকের কারণে বিশ্বে এইডস, টিবি, 


প্রসৃতিমৃত্যু, যানবাহন দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা, 
নরহত্যা ও ওষুধজনিত মৃত্যুর সংখ্যা বেশি । 
তামাক ও নারী 


পৃথিবীতে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর সর্ববৃহৎ কারণ 
তামাক সেবন । তামাক সেবনের ফলে সারা 
পৃথিবীতে প্রতি ১০ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে 
একজনের মৃত্যু ঘটে । অর্থাৎ তামাক সারা 
পৃথিবীতে প্রতি বছর ৫৪ লাখ মানুষের প্রাণ কেড়ে 
নিচ্ছে । পৃথিবীর প্রায় ১০০ কোটি তামাক 
ব্যবহারকারীর মধ্যে ২০ ভাগ নারী । 

ংলাদেশের নারীদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের 
উচ্চ প্রবণতা লক্ষণীয় ৷ বাংলাদেশে ৪৩ ভাগ 
প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক সেবন করেন । অর্থাৎ 
দেশে বর্তমানে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪ 
কোটির বেশি । নারীদের মধ্যে এ হার ২৯ ভাগ 
এবং পুরুষদের মধ্যে ৫৮ ভাগ | ধোয়াবিহীন 
তামাক ব্যবহারের হার নারীদের মধ্যে অনেক 
বেশি। এ হার পুরুষদের মধ্যে ধৌয়াবিহীন 
তামাক ব্যবহারের হারের চেয়েও বেশি । নারীদের 
মধ্যে ২৮ ভাগ এবং পুরুষদের মধ্যে ২৬ ভাগ 
ধোয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন । 
ধূমপানের হার পুরুষের মধ্যে অনেক বেশি । ৪৫ 
ভাগ পুরুষ ও ১.৫ ভাগ নারী সিগারেটের মাধ্যমে 
এবং ২১ ভাগ পুরুষ ও ১.১ ভাগ নারী বিড়ির 
মাধ্যমে ধূমপান করেন । তবে পুরুষের ধূমপানের 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


ফলে নারীদের পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হওয়ার 
হার অনেক বেশি । ২০০৯ সালের তথ্য অনুসারে, 
৩০ ভাগ প্রাপ্তবয়স্ক নারী কর্মস্থলে এবং ২১ ভাগ 


ধূমপানের ফলে ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদরোগ ও 


কথা বলা যায় যে, পরোক্ষ ধূমপানের শিকার 


স্ট্রোক, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা, অন্যান্য ক্যান্সার 
এবং সন্তান জন্মদান সংক্রান্ত সমস্যা হয় । যদিও 


নারী । জনসমাগমস্থলে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার 
হচ্ছেন। অর্থাৎ ধূমপান না করেও পরোক্ষ 
ধূমপানের শিকার বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি 


নারীরা পুরুষের তুলনায় কম ধুমপান করেন, 
শিকার অধুমপায়ী নারী ও মেয়ে শিশুরা ফুসফুসের 


নারী তামাক সেবন নারীর স্বাস্থ্যের জন্য মারাআুক 
ক্ষতিকর ৷ ধোৌয়াবিহীন তামাক সেবন মুখের 


ক্যান্সার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার বর্ধিত ঝুঁকি 
বহন করছেন । 


ক্যান্সার, খাদ্যনালীর ক্যান্সার, অগ্নাশয়ের ক্যান্সার, 


নারীদের তামাকের ক্ষতি থেকে বাচানোর জন্য 


রক্তচাপ ও হৃদকম্পন বৃদ্ধির মতো মারাত্মক 
রোগের কারণ | এছাড়া নারীদের ক্ষেত্রে সন্তান 


জন্মদান সংক্রান্ত জটিলতা (যেমন কম ওজনের 
সন্তান জন্মদান) হতে পারে । প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 


নারীরা মাত্রাতিরিক্ত বৈষম্যের শিকার | তামাক 
সেবন ও পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি থেকে নারীদের 
রক্ষা করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত 
জরুরি | তামাক নিয়ন্ত্রণের স্বীকৃত উপায়গুলো 
যেমন সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, 
তামাকপণ্যের প্যাকেটে সচিত্র সতর্কবাণী এবং 
তামাকপণ্যের ওপর বেশি করে করারোপ ইত্যাদি 


পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশের অনেক নারীর 


দ্রুত পদক্ষেপ জরুরি : ধোয়াবিহীন তামাক সেবন 
ও পরোক্ষ ধূমপান বাংলাদেশের নারীদের জন্য 
অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা । যেহেতু 
পুরুষদের মধ্যে ধূমপানের হার বেশি, সেহেতু এ 


জীবন বাচানো সম্ভব | 


লবণ সম্পর্কে বিচিত্র তথ্য 


১. দেহের জন্য লবণ খুবই আবশ্যক । আপনি 
যদি খুব বেশি পানি পান করেন তাহলে তা 
সেই লবণ ধুয়ে দিয়ে প্রাণঘাতী নাতিউষ্তা 
সৃষ্টি করতে পারে । 

২. মাত্রাতিরিক্ত লবণ খাওয়া প্রাণঘাতী হতে 
পারে । দেহের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের হিসাবে 
১ গ্রাম করে লবণ খেলে মৃত্যু অনিবার্ধ। 
একসময় এভাবে লবণ খেয়ে চীনে আত্মহত্যার 
প্রবণতা ছিল । 

৩. ভাল মানের সামুদ্রিক লবণে দেহের জন্য 
উপযোগী অনেক খনিজ আছে। সর্বোত্তম 
মানের সামুদ্রিক লবণ আর্থশক ভেজা থাকে । 
৪. মধ্যযুগের লবণ এত মহার্ঘ্য ছিল যে কখনো 
কখনো এটাকে “সাদা সোনা” বলে অভিহিত 
করা হতো । লবণ পরিবহনের একটি প্রাচীন 
পথ এখনও জার্মানীতে বর্তমান । এটি 
[.01090016 স্থলপথ থেকে জার্মান বাল্টিক 

কোস্ট পর্যন্ত বিস্তৃত । 

৫. লবণ পানিরে সঙ্গে এক ধরনের বীজ মিশিয়ে 
ভারতে কালো লবণ তৈরি হয় । এই মিশ্রণটি 
বাম্পায়নের জন্য কালো লবণের পাশে রেখে 
দেয়া হয়। যখন লবণ তৈরি হয় তখন 
পাউডারের রঙ হয় গোলাপী । 

৬. ফ্রান্সের 00161:8106-এ এখনও প্রাটীনকালের 
মত করে লবণ আহরণ করা হয়। এক্ষেত্রে 
সেঁচে নেয়া হয়। এজন্য এ লবণের দাম খুব 
বেশি । এই মিহি লবণ বিশ্বজুড়ে পরিচিত এবং 
এটি খাবারে উপরি প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করা 
হয়- রান্নার কাজে কখনো নয় । 

৭. সাধারণত একটি ভুল ধারণা আছে যে, 
রোমের সৈন্যদের লবণের মাধ্যমে বেতন যো 


ধারণাটা সৃষ্টি হয়েছে সম্ভবত এ কারণে যে, 

রোমান সৈন্যরা রোমের লবণ পথগুলি পাহাড়া 
দিত | রোমের সৈন্যরা রাষ্ট্রীয় চাকুরে ছিল না 
বরং প্রাইভেট বাহিনী হিসেবে কাজ করতো | 

৮. বিমানের জ্বালানি পরিশ্রুত করার পর এর 
সঙ্গে লবণ মেশানো হয় যেন জ্বালানিতে 
সামান্যতম পানির অস্তিত্ব না থাকে । 

৯. সোডিয়াম ক্লোরাইড (লবণ) তখনই গঠিত হয় 
যখন অবস্থিত সোডিয়াম ধাতু ক্লোরিন গ্যাসের 
সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে । পাথর পরিবারের মধ্যে 
এটিই একমাত্র যা মানুষ খেয়ে থাকে । 

১০. ১৮০০ শতকে লবণের মূল্য ছিল গরুর 

ংসের মুল্যের চারগুণ ৷ মানুষ ও গবাদি 
পশুকে বাচিয়ে রাখার জন্য লবণ ছিল 
অত্যাবশ্যক । 

১১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত লবণের ৬% 
ব্যবহৃত হয় খাদ্যে, ১৭% ব্যবহৃত হয় 
শীতকালে রাস্তা ও আন্ত: রাজ্যের হাইওয়ে 
বরফমুক্ত করার জন্য | 
১২. ১৭ শতক পর্যন্ত ক্যারিবিয়া থেকে উত্তর 
আমেরিকায় চলাচলকারী মালবাহী জাহাজে 
লবণ ছিল প্রধান কার্গো । অন্যদিকে উত্তর 
আমেরিকা থেকে ক্যারিবিয়ার বহন করে আনা 
হতো 9৪81 009৫-যা আখ চাষীদের খাওয়ার 
জন্য ব্যবহৃত হতো । 


আপেলে স্মৃতিশক্তি কত বাড়ে 


থেকে 98181 শব্দের উৎপত্তি) দেয়া হতো । 


প্রতিদিন একটি আপেল ডাক্তার দূরে রাখে, আর 


কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত মুদ্রার মাধ্যমেই 
তাদের বেতন পরিশোধ করা হতো । ভুল 
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দুটি খেলে নিউরোলজিস্ট দূরে রাখে । নতুন 
গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে এমনই তথ্য । ফি 


প্রতিরোধেও সহায়তা কারে আপেল । 
দিনে ২ থেকে ৩ টি আপেল বা ৮ আউনস আপেল 
জুস পানেই এ উপকার মেলে । 


আসার পথগুলো আটকে 
মৃত্যু হয় তাদের । গবেষণা 
বলছে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক 


শস্য ও নানাবিধ কারণেই “কলোনি কলাপস 
ডিসঅর্ডার (সিসিডি) এ ভোগে মৌমাছিরা । 
কারেন্ট সায়েন্স জার্নালের সর্বশেষ সংখ্যাঃ 
গবেষণা ফলাফল দিয়েছেন পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির 
বিশেষজ্ঞরা । তারা বলেছেন, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি 
ইলেকট্রো পলিউশনের (বৈদ্যুতিক দুষণ) 
পরিমাণ । আর এটি মৌমাছিকে প্রভাবিত করার 
কারণ হল, এদের দেহে ম্যাগনেটাইট (প্রাকৃতিক 
চৌম্বক) থাকে । যা এরা নেভিগেশন বা পথ 
চেনার কাজে ব্যবহার করে। কিন্তু বিভিন্ন 
ইলেকট্রনিক যন্ত্র নিঃসৃত রশ্মি এ ব্যবস্থাকে 
ক্ষতিগ্রস্ত করে । মৌমাছিদের ফুল থেকে মধু নিয়ে 
্রহ করে আনার মতো প্রাকৃতিক কাজগুলোর 
ব্যাঘাত ঘটায় । শেষপর্যন্ত সৃষ্টি হয় কলোনি 
কলাপস বা বদ্ধতা। যার কারণে মৃত্যু ঘটে 


মৌমাছির | 
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হযরত ওবায়দুল হকের (রাহ.) 


আল মুজাহিদ কৰি মুহাম্মদ 
আবদুল গনি খান সাহিত্য বিশারদ 


তুমি তো চলে গেলে বন্ধু রফিকে আলার পাশে 
তোমার বিরহে মানুষ আজ দুখ সাগরে ভাসে । 
গোটা দেশের ছিলে জাতীয় মুরববী তুমি 
তব বিরহে কীদে মানুষ, কাদে বঙ্গভূমি | 
তুমি ছিলে সময়ের নিভীকি কণ্ঠস্বর 
তোমায় হারিয়ে মোদের অশ্রু সরোবর । 
খেয়া-পারের তরণী নিজে কেঁদে কেঁদে তুমি ধরার বুকে এলে 
কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের সবারে কাদায়ে তুমি চলে গেলে । 
তুমি তোমার সারাটি জীবন ধরে 

যাত্রীরা রাত্তিতে হ'তে এল খেয়া পার, গিয়েছো দীন ইসলামের সেবা করে । 

রি তৃর্যে এ গঙ্জেছে কে আবার? নিজের সব সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে 


প্রলয়েরি আহ্বান ধ্বনিল কে বিষাণে? অকুতোভয়ে তুমি সদা চলেছো এগিয়ে । 


তুমি মোদের সব নিয়ে কেড়ে 
ঝঞ্ধা ও ঘন দেয়া স্বনিল রে ঈশানে! চলে গেছো একাকী তুমি মোদের ছেড়ে । 


ওহে দীন ইসলামের বড় সিপাহশালার 

তুমি ধরার বুকে ফিরে এসো আর একবার । 
আজ তোমাকে মোদের বড়ই দরকার 

চেয়ে দেখে দীনের পরে আঘাত চলছে শতবার । 
দেশে চলছে আজ অস্ত্রের ঝনাৎকার 

তুমি এসে এর করবে প্রতিকার । 

জানি বন্ধু তুমি আসবে না আর ফিরে 

তাই তো গোটা জাতি আজ ভাসি অশ্রু নীরে । 
তুমি ছিলে এ দেশের গোটা জাতির রাহবার 
মোদের এতিম করে তুমি গিয়েছো পরপার । 


নাচে পাপ-সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ! 

মৃত্যুর মহানিশা রুদ্ধ উলঙ্গ! 

নিঃশেষ নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে, 
ত্রাসে কাপে তরণীর পাপী যত নিঃশ্বেষে! 


তমসাবৃতা ঘোর “কিয়ামত" রাত্রি, 
খেয়া-পারে আশা নাই, ডুবিল রে যাত্রী । 


টিনার নি নিরনিনী! তামাম লোভ লালসার উধ্র্বে ছিলে তুমি 
হে কত ধন-সম্পদ গিয়েছে তব পদ চুমি । 
৪8788 দীনের ব্যাপারে তুমি ছিলে আপোষহীন 
ওগো কার তরী ধায় নিউীক চিত্তে__ | তাইতো তুমি গোটা জাতির রাহবারে দীন । 
অবহেলি' জলধির ভৈরব গজ্জন / দীনের উপরে এসেছে যখন যে আঘাত 
প্রলয়ের ডঙ্কার ওষ্কার তর্জন! তুমি করেছো তার তাৎক্ষণিক প্রতিঘাত। 
তবে তা ছিল সদা পরিমার্জিত ভাষায় 
পুন্য-পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ, তাইতোই দীনের দুশমন গিয়েছে শাসায় | 
ধর্ম্েরি বর্মে-সু-রক্ষিত দিল্‌ সাফ্‌! সুদীর্ঘ তেইশটি বছর ধরে-__ 
নহে এরা শঙ্কিত ব্জ-নিপাতেও; রয়েছো আল্লাহর ঘরের হেফাজত করে । 
কাণ্ডারী আহমদ, তরী ভরা পাথেয় । যত হাদীসের দরস করেছো দান 
শিক্ষার্থীরা আকণ্ঠ সুধা করেছে পান । 
আবু বকর উস্মান উমর আলী হায়দর যা পা চি টি | 
দাড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর! তি 


কান্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা, 
দীড়ী মুখে সারি গান-__লা-শরীক আল্লাহ্‌! 


শুনতে পাবো না তব সমুধুর কণ্ঠ ঝংকার | 
শুনবো না আর মোরা তব সুমধুর বাণী 
যাতে জড়িয়ে যায় সবার তপ্ত পরানখানি । 
তুমি চলে গেছোও গো সুহৃদ যাও 

মোদের তুমি রুহানী ফয়েয দাও । 

তব আরম্ভ কাজ যেন সমাপন করতে পারি 
শিরে নত ম্নেহ-আখি মজল-দাত্রী, | আমরা যেন চলতে পারি তোমায় অনুসারি । 
গাও জোরে সারি-গান ওপারের যাত্রী । মৃত্যুহীন প্রাণ তুমি সাথে করে এনেছিলে 
মরণে তাই তুমি দান করে গেলে । 

গোটা জাতি তোমায় কত ভালবাসে 

তব তিরোধানে সব অশ্রু জলে ভাসে । 

এ আঘাত যেন মোরা সইতে পারি ধৈর্য ধরে 
এমন শক্তি প্রভু দাও মোদেরে দয়া করে । 
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“শাফায়াত'-পাল-বাধা তরণীর মাস্তল, 
'জাননাত' হ'তে ফেলে হুরী রাশ্‌ রাশ্‌ ফুল। 


বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু ও দেয়া-ভার, 
এ হ'ল পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া পার । 


এ কেমন বিবেক! 


গত ৫ মার্চ শুক্রবার এদশের এঁতিহ্যবাহী দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়ার বার্ষিক মহাসম্মেলন উপলক্ষে আমরা চার বন্ধু 
রওনা হলাম | লোকমুখে পটিয়া মাদরাসায় অনেক নামধাম শুনেছি বটে। 
কিন্তু স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য কখনো হয়নি । আজ বন্ধের দিন সুবর্ণ 
সুযোগ । তাছাড়া বাড়তি একটু মজাতো আছেই । কারণ আজ যে জামিয়ার 
বর্ষিক সম্মেলন । আজ তাহলে মনের একটি বাসনা হতে চলছে । বেশ 
স্বাচ্ছন্দ্যে মনেই আমরা ছুটে চলছি জামিয়া পানে । মনে আজ ভীষণ 


পরিণত হল । বরেণ্য ওলামায়ে কেরামের জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় মাহফিলাঙ্গন 
যেন স্বীয় উদ্যানে পরিণত হল । ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ অত্যন্ত আগ্রহভরে 
ওলামায়ে কেরামের বয়ান শুনছে । আমরা কিছুক্ষণ বয়ান শুনে মাদরাসার 
বিভিন্ন স্থানে গিয়ে মাদরাসার সুরম্য ভবনগুলো দেখতে লাগলাম | অনেক 
ঘোরাঘুরির পর আযানের সময় ঘনিভূত হতে দেখে অযু করলাম । অতঃপর 
জুমার নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মাদরাসার জামে মসজিদের দিকে পথ চলা 
শুরু করলাম । প্রচুর মুসল্লি হওয়ার দরুণ অনেকে আগে ভাগে মসজিদে 
এসে নিজ নিজ জায়গা দখল করতে লাগলো | মসজিদের গেইটে প্রচণ্ড ভিড়, 
আমরা এই ভিড়ের মধ্য দিয়েই মসজিদে ঢুকতে লাগলাম । আমার 
মোবাইলটা আগে থেকেই অপ করা ছিল। কিন্তু বন্ধু শামসুদ্দিনের 
মোবাইলটা সাইলেন্ট করা ছিল না বিধায় পকেট থেকে আবার পকেটে রেখে 
দিল। পিছন থেকে মোবাইলটা কোন দুষ্ট চোরের নজরে পড়ে গেল। 
মোবাইটাও খুব দামি ছিল । এন৭০ মডেলের মোবাইলটি দেখে দুষ্ট চোর 
আর লোভ মাসলাতে পারল না। মানুষের কুপ্রবৃত্তি যখন অন্তরে বেঁকে বসে 
তখন কি আর কোন ডর-ভয় থাকে! তখন কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে নানা 
কৌশল করতেও কসুর করে না । মুসন্ত্লীদের ভিড়ে সুযোগ পেয়ে দুষ্ট চোর 
শামসুদ্দিনের মোবাইলটা নির্লজ্জভাবে হাতিয়ে নিল। একটিবারের জন্যও 
নরাধমের হাতটি কেঁপে উঠল না । একটি বারও ভাবল না পবিত্র মসজিদের 
মধ্যে হতভাগা কত বড় জঘন্যতম নিকৃষ্ট কর্মে লিপ্ত হলো । 

আসলে এ ভণ্ডের দলেরা মসজিদ-মাহফিলে গিয়েও মানুষকে জ্বালাতন 
করতে মোটেও কুগ্ঠিত হয় না। এদের জন্য কতজন কতভাবে যে দুঃখিত 
হয় তার কোন ইয়ান্তা নেই । এরা কেমন মানুষ । চোরেরও কিছু ধর্ম থাকা 
চাই । চুরির মতো এমন জঘন্য নির্লজ্জ কর্মটা করতে ধময়ি সভা কিংবা 
মসজিদের মতো এমন পবিত্র স্থানে যেতে কিছুটা সক্কোচবোধ চোরেরও থাকা 
চাই । যাই হোক চোর কি আর ধর্মের ধার ধারে । না হয় সে চুরির মতো 
এমন নিকৃষ্ট কর্মে লিপ্ত হতে যাবেই বা কেন। মসজিদের ভেতর গিয়ে 
শামসুদ্দিন পকেটে হাত দিয়ে তো নিতান্তই হতবাক | মোবাইল কোথায়? 
এই মাত্রই তো পকেটে রাখলাম | ঘটনা আচ করতে পেরে নিতান্তই দুঃখিত 
হলো । আকস্মিক এই অনাকাজ্কিত দুর্ঘটনায় আমরা সবাই অত্যন্ত মর্মহিত 


আনন্দ । অনেক বিলম্বে হলেও মহান প্রভু আজ বাংলাদেশের অন্যতম 


হলাম । সারা দিনের নির্মল আনন্দ নিমিষেই মলিনতার কুৎসিত আবরণে 


বৃহত্তম দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভ্রমণে নিয়ে যাচ্ছেন । সে কি যে আনন্দ বলে 
বোঝানো যাবে না। প্রায় দুই তিন ঘণ্টা বাস রিক্সা ভ্রমণের পর এক সময় 
আমাদের সেই কাজ্কিত জামিয়ায় গিয়ে পৌছলাম । জামিয়ার প্রধান ফটক 
দিয়ে ঢুকতেই মনটা আনন্দে নেচে উঠল । চতুর্দিকে বিশাল বিশাল ভবন 
সগর্বে বুকটান করে দাড়িয়ে আছে। হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমানের 
মিলনমেলায় মাদরাসা ময়দান ও আশপাশের এলাকাটা যেন জনসমুদ্রে 


ছড়া-কবিতা 


নিষ্প্রভ হয়ে গেল। পরিশেষে সবাইকে বলব এই সমস্ত ধূর্ত প্রতারকদের 
থেকে সবাই সচেতন থাকবেন । আল্লাহ রাববুল আলামিন আমাদের সকলকে 
এদের প্রতারণা থেকে হেফাজত করুন । আমিন । 


হোসাইন আল-মাহমুদ 
ছাত্র: জামিয়া আহলিয়া হাট হাজারী , চ্টথাম 


ওলট-পালট 


মা মুহাম্মদ তাওসিফুর রহমান পাকা আম 
মুহাম্মদ ইসমাইল ওলট-পালট দুনিয়াতে কালো জাম 
এসে দেখি ওল্টা মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম 
হাজার লোকের ভিড়ে আমি অতীত কথা মনে করলে 
মাকে ভালোবাসি । দেখা যায় ভুলটা । আনছে মামা পাকা আম, 
মায়ের দেখা পেলে আমি স্বামী যায় রান্না ঘরে তারই সাথে কালো জাম 
প্রাণ খুলে হাসি । স্ত্রী চলে অফিসে 
তিনি আবার শাসন করেন 
কালো জাম মিষ্টি 
মায়ের দেখা পেলে আমি স্বামীর মাথায় বসে । ঝারছে হঠাৎ বৃষ্টি । 
মনে মনে বলি আগের মানুষ শুনত আযান ] 
হাতে পেলাম চাদের দেশের দিয়ে মন ও কানটা 
ধূলিকণা বালি । মেয়েরা এখন আযান শুনে চি 
দেয়না মাথায় ঘোমটা । ্ 
মা আমার এত আপন আগে ছিল লম্বা দাড়ি 
নয়কো তাকে ভুলি । এখন হল চুল খোকা ঘোড়ায় চড়েছে, 
কিসের আশায় বসে আছি হোচট খেয়ে পড়েছে 
করছি এত ভুল । 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩২ 


গ্র।সথ।পরর্যা। 


প্রফেসর মাওলানা ড. আহমদ আলী বিরচিত 
“ইসলামের দৃষ্টিতে 
পোষাক পর্দা ও সাজসজ্জা” 


গ্রন্থের নাম : ইসলামের দৃষ্টিতে পোষাক, পর্দা ও সাজসজ্জা 
:ড. আহমদ আলী 


প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ২০১০ ইং 
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২২৪ 
মূল্য : ১২০ টাকা মাত্র 


মানবজাতির মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে বন্ত্র বা পোশাক অন্যতম উপাদান । 
উত্তর ভারতের '“দিগন্বর' শ্রেণীভুক্ত একটি ধমীয় সম্প্রদায় ছাড়া পৃথিবীর সব 
মানুষই পোষাক ও সাজসজ্জায় অভ্যস্ত । এমনকি পাপুয়া নিউগিনি ও 
আমাজানের গহীন বনবাদাড়ে বসবাসরত মানুষও লতা পাতা দিয়ে তাদের 
লজ্জাস্থান আবৃত করে রাখে | এটা মানবজাতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি । আদিকাল 
থেকে লজ্জাস্থান আবৃত করার পাশাপশি দেহের শোভা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বস্ত্রের 
বহুবিধ ব্যবহার লক্ষ্যণীয় । পরবরতীতে এর সাথে যোগ হয়েছে ফ্যাশন, 
রূপচর্চা ও সাজসঙ্জার উপকরণ । 
পোষাক, পর্দা ও সাজসজ্জা বিষয়ে 
ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ ও স্পষ্ট । 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক 
মাওলানা ড. আহমদ আলী একজন 
বিদগ্ধ মুহাদ্দিস, প্রথিতযশা ইসলামী 
চিন্তাবিদ, লেখক ও 
শেকড়সন্ধানী গবেষক । একগুচ্ছ 
মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থের প্রণেতা 
হিসেবে তিনি ইতোমধ্যে বিদপ্ধজনের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন । তাঁর 
দীর্ঘদিনের নিরন্তর সাধনা আর মৌলিক 
গবেষণার ফলাফল কক্ষ্যমান গ্রন্থ 
ইসলামের দৃষ্টিতে পোষাক পর্দা ও সাজসজ্জা” । কুর'আন, হাদীস, ফিক্হ ও 
আকায়েদের মৌলিক বিষয়ের উপর লেখকের সুগভীর জ্ঞান ও পান্ডিত্য 
থাকায় তিনি তার প্রণীত গ্রন্থে মৌলিক সূত্র (0115108] 9০9৮1০99) 
ব্যবহার করেছেন ৷ ফলে গ্রন্থটি ভাষা, উপস্থাপনা, তথ্য ও তত্গত দিক 
থেকে হয়েছে সমাদূত ও সময়োপযোগী । আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত ২২৪ পৃষ্ঠার 
দীর্ঘ এ পুস্তিকায় লেখক শুধু পোষাকের মূলনীতি, বস্ত্রবর্ণ, নারী-পুরুষের 
পরিচ্ছদের পার্থক্য, পর্দার শরঈ বিধান, নারী-পুরুষের সাতর, রূপচর্চা ও 
অলঙ্কারের ব্যবহার প্রভৃতি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি, সে সাথে তিনি বিদগ্ধ 
ইমামদের অভিমতও তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন অত্যন্ত নিখুত ভাবে । 
বক্ষ্যমান গ্রন্থটিতে যথেষ্ট তথ্য, তত্ব, উপাত্ত ও উদ্ধৃতি রয়েছে যা এ বিষয়ের 
সিরিয়াস পাঠক ও উচ্চতর গবেষকদের প্রচুর উপাদান ও উপকরণ 
যোগাবে | বিষয়বস্তর বোধ্যতা, আকর্ষণীয় প্রকাশভজ্গি ও উৎকর্ষের দিকে 
তাকালে বইটি একটি সাবলীল ইসলামী সাহিত্যকর্ম রূপে অভিহিত করা 
যায়। 

প্রফেসর মাওলানা ড. আহমদ আলীর ইজতেহাদী পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্যের 
সাথে সবাই একমত হবেন এমন কথা নেই। দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা, নিজস্ব 
বিশ্লেষণ ও মাসলাকী সীমাবদ্ধতা থাকতেই পারে | তবে বাংলা ভাষায় এ 


জুলাই*১০ 


ইসলামের দৃষ্টিতে 


যাবতকালে রচিত সংশিষ্ট বিষয়ের ধারা পরম্পরায় উক্ত গ্রন্থটি একটি 
অনবদ্য সংযোজন এটা দাবী করে বলা যায়। পবিত্র কুরআন, হাদীস ও 
ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থী কোন বক্তব্য বা বিষয় যদি বিজ্ঞ কোন পাঠকের 
উপলদ্ধি বা নজরে আসে তা হলে লেখককে অবহিত করা যেতে পারে 
অনায়াসে । তিনি কৃতজ্ঞ চিত্তে তা কবুল করতে প্রস্তুত, একথা গ্রন্থের 
ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করতে ভুলেননি- “আমি আমার জ্ঞানগত দৈন্য ও 
সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পুরো অবহিত । তাই এতে ভুল-ত্রুটি থাকা নিতান্তই 
স্বাভাবিক । বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের কাছে তেমন কিছু ধরা পড়লে তা আমাকে 
অবহিত করলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো ।” 
চার রঙে বিন্যস্ত গ্রন্থের মলাট নিখুঁত ও ঝকঝকে । কাগজ উন্নত, মুদ্রণ 
পরিচ্ছন, বাধাই যুৎসই । আমি গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি । 
ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


এস. মোহাম্মদ হোসেন সম্পাদিত 
“সত্যের ধবনি' 


স্মারকের নাম : "সত্যের ধবনি” 
সম্পাদক : এস. মোহাম্মদ হোসেন 
প্রকাশক : ইসলামী সম্মেলন প্রকাশনা উপ পরিষদ 
চৌমুহনী, রামু, কক্সবাজার, মোবাইল :০১৮১৯-৮৯৫২০৯ 


প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১০ 
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১১২ 
শুভেচ্ছা মূল্য : ১০০ টাকা মাত্র 


বিগত ২৪ বছর ধরে ইসলামী পরিষদের ব্যবস্থাপনায় রামুর প্রাণকেন্দ্রে 
ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে 
সাড়ম্বরে । সহীহ আকীদার প্রচার, 
ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুনের বিকাশে 
এ সম্মেলনের বিশাল অবদান রয়েছে । 
প্রতি বছর দেশের প্রথিতযশা আলিম, 
ওয়ায়েয ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ 
নির্ধারিত বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করে 
থাকেন । জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে 
অংশগ্রহণকারী শ্রোতৃমন্ডলী সম্মেলনে 
প্রদত্ত ওয়ায, নসহিত ও বয়ানে 
সার্বিকভাবে উপকৃত হন । স্থানীয় প্রবীণ 
ও বিদপ্ধ আলিমদের প্রত্যক্ষ 
সহযোগিতায় উঈমানী চেতনায় 
তেজোদ্দীপ্ত এক ঝাঁক তরুণের সম্মিলিত 
প্রয়াসের ফলশ্রতি রামু ইসলামী সম্মেলন । প্রথম দিকে সম্মেলন আয়োজনে 
যারা বিযুক্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। রামু 
ইসলামী সম্মেলন রামুর জনগণের বোধ, বিশ্বাস ও এতিহ্যের বহিঃপ্রকাশ । 
জনাব এস. মোহাম্মদ হোসেনের সম্পাদনায় ইসলামী সম্মেলনের দু'যুগ পূর্তি 
উপলক্ষে প্রকাশিত “সত্যের ধ্বনির স্মারক ২০১০, সম্মেলন ও সম্মেলনের 
সাথে সংশ্লিষ্টদের কর্মপ্রয়াস ও কীর্তির একটি অনবদ্য এতিহাসিক দলীল । এ 
স্মারকে এমন কতিপয় মনীষীর জীবনী ও অবদান সন্নিবেশিত হয়েছে, যা 
নবপ্রজন্মকে ইসলামের আদর্শ পথে অবিচল থাকার প্রেরণা যোগাবে ৷ এ 
রাখবে । বাণী, কবিতা, প্রবন্ধসহ মোট ২৩জন লেখকের নিবন্ধ স্থান 
পেয়েছে । অনেক অজানা তথ্য বেরিয়ে এসেছে স্মারক গ্রন্থের মাধ্যমে । 
স্মারকের শেষে “যে ছবি কথা বলে" শীর্ষক ফটো এলবাম সংযোজিত হওয়ায় 
সম্মেলনের খন্ডচিত্র দর্শনে পাঠক পুলকিত হবেন | প্রচ্ছদ দৃষ্টি নন্দন ও ছাপা 
উন্নত । তাড়াহুড়োর কারণে মুদ্রণজনিত কিছু প্রমাদ রয়ে গেলেও স্মারকের 
মর্যাদায় ছেদ পড়বে না । আমি “সত্যের ধ্বনি” স্মারকগ্রন্থের পাঠক প্রিয়তা 
এবং সম্পাদক এস. মোহাম্মদরে দীঘায়ু কামনা করি | 

ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 
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ফেসবুকে মহানবীর (সা.) কার্টুন প্রতিযোগিতা 
১৫০ কোটি মুসলমানকে আঘাত করেছে 

___পীর সাহেব চরমোনাই 
ইসলামী আন্দোলনের আমীর মুফতী সৈয়দ মোঃ রেজাউল করীম পীর 
সাহেব চরমোনাই সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেছেন, ইসলামী শরীয়ত হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) এর কোন ছবি আঁকা ও প্রকাশ করার অনুমতি প্রদান করে 
না। মহানবীর ব্যঙ্গ কার্টুন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বিশ্বের দেড়শ" 
কোটি মুসলমানের ধর্মীয় বিশ্বাস, আবেগ-অনুভূতিতে চরম আঘাত করা 
হয়েছে । ইসলাম ও মানবতার দুশমনরা বিশ্বব্যাপী ইসলাম-মুসলমানদের 
নিশ্চিহ্ন করতে উঠেপড়ে লেগেছে । যারা এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে 
তারা বিশ্বব্যাপী অশান্তির দাবানল জ্বালাতে চায় । পীর সাহেব চরমোনাই 
বলেন, জাতিসংঘ এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে তা হবে 
মুসলমানদের জন্য চরম দুর্ভাগ্য | তিনি অবিলম্মে এ প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে 
জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান । 


ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান 
ভাইস চেয়ারম্যান পুনর্নির্বাচিত 


ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান হিসেবে অধ্যাপক আবু 
নাসের মোহাম্মদ আবদুজ জাহের, প্রতিনিধি, 
ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ 
লিমিটেড এবং ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে 
ইউসুফ আবদুল্লাহ আল রাজী, প্রতিনিধি, 
আল রাজী কোম্পানি ফর ইন্ডাস্ট্রি এন্ড ট্রেড 
এবং  ইঞ্জিনিয়ারি মুস্তাফা আনোয়ার 
পুননির্বাচিত হয়েছেন । গত ১৯ মে ব্যাং 
বোর্ড অব ডাইরেক্টটসের এক সভায় এ 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের বোর্ড অব 
ডাইরেক্টসের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু নাসের মোহাম্মদ আবদুজ জাহের । 
এ ছাড়াও ইঞ্জিনিয়ার মোঃ ইস্কান্দর আলী খানকে চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট 
অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবু আহমেদ, ড. আব্দুল হামিদ ফুয়াদ আল খতিব, 
হাফিজুল ইসলাম মিয়া, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ দাউক খান, মোহাম্মদ নজরল 
ইসলাম ও ডা. মোঃ শফিকুর রহমানকে সদস্য করে এক্সিকিউটিভ কমিটি 
এবং মোঃ শহীদুল ইসলামকে চেয়ারম্যান, মোঃ আব্দুস সালাম, এফসিএ, 
এফসিএস ও এ টি এম আতাউর রহমানকে সদস্য করে অডিট কমিটি গঠিত 
হয় । সভায় সৌদি আরবের আল রাজী কোম্পানি অব ইন্ডাস্ট্রি এন্ড ট্রেড-এর 
প্রতিনিধি ইউসুফ আবদুল্লাহ আল রাজী, ড. আব্দুল হামিদ ফুয়াদ আল 
খতীব, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রতিনিধি ওয়াসিম আহমেদ ও 
কুয়েত আওকাফ পাবলিক ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল 
জামালাসহ দেশি-বিদেশি ডাইরেক্টরগণ উপস্থিত ছিলেন । 


জুলাই*১০ 


রচনা প্রতিযোগিতার ফল প্রকাশ 

ইসলামী ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় শরীয়াহ বোর্ড আয়োজিত ইসলামী অর্থনীতি 
ও ব্যাকিং বিষয়ক এর্থ বার্ষিক রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা 
হয়েছে । প্রতিযোগিতার ১ম গ্রুপে দাখিল, এসএসসি ও কওমী মাদরাসার 
সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয় ছিল “বাংলাদেশে ইসলামী 
ব্যাংকিংয়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ" । এতে ১ম হয়েছেন জনাব মুরাদ ইবনে 
মিজান, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা, ২য় হয়েছেন জনাব মোঃ 
মাসুদুর রহমান, মডেল মাদরাসা, সরদারপাড়া, জামালপুর এবং ৩য় হয়েছেন 
জনাব তাহমীম বিন জসিম, মাদরাসাতুল হাদীস, ৯৪, কাজী আলাউদ্দীন 
রোড, ঢাকা । 

২য় গ্রুপে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সমমানের মাদরাসা পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের 
জন্য রচনার বিষয় ছিল “প্রচলিত ক্ষুদ্র খণ £ বিকল্প ভাবনা । এ গ্রুপে ১ম 
হয়েছেন জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম, লোকপ্রশাসন বিভাগ, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় হয়েছেন জনাব মুহাম্মদ আতিক উল্লাহ কাউছার, আইন 
বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৩য় হয়েছেন জনাব ইবরাহীম সরকার, 
আইন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা । ৩য় গ্রুপে বয়স ও পেশা 
উন্যক্তদের জন্য রচনার বিষয় ছিল “বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা ও প্রতিকার £ 
ইসলামী দৃষ্টিকোণ' | এ গ্রুপে ১ম হয়েছেন জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান 
(তারিক), প্রিসিপাল অফিসার ও মুরাকিব, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ 
লিমিটেড । ২য় হয়েছেন জনাব রহমাতুল্লাহ খন্দকার, প্রিন্সিপাল অফিসার ও 
মুরাকিব, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং ৩য় হয়েছেন জনাব মুঃ 
তৌহিদুল ইসলাম, প্রবেশনারি অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ 
লিমিটেড, লোকাল অফিস । প্রত্যেক গ্রুপের ১ম, ২য় ও ৩য় বিজয়ী পাবেন 
যথাক্রমে ১৫, ১০ ও ৭ হাজার টাকার প্রাইজমানি ও সার্টিফিকেট । 


রামুর প্রবীণ আলিমে দীন 
মাওলানা আবদুল মাজেদের ইন্তেকাল 


রামু কাউয়ারখোপ ইসলামিয়া তাজবিদুল কুরআন মাদ্রাসার পরিচালক, 
বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাকুল মাদারিস) কক্সবাজার 
জেলার নির্বাহী সদস্য, প্রবীণ আলিমে দ্বীন মাওলানা আব্দুল মাজেদ (৫৫) 
গত ২৫মে মঙ্গলবার সকাল ৮.৩০টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ 
বাসভবনে ইন্তেকাল করেন- ইন্না লিলাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন | একই 
দিন বাদে আসর কাউয়ারখোপ বাজারস্থ ঈদগাহ ময়দানে হাজার হাজার 
শোকার্ত তৌহিদী জনতার অংশগ্রহণে, জোয়ারিয়ানালা মাদ্রাসার মুহাদ্দিস 
মাওলানা আব্দুল্লাহর ইমামতিতে নামাজে জানাযা শেষে কেন্দ্রীয় কবরস্থানে 
তাকে দাফন করা হয় । তিনি স্ত্রী, ৪ ছেলে, ও ছাত্র-ছাত্রীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী 
রেখে যান । এই প্রবীণ আলিমে দ্বীনের ইন্তেকালে শোক প্রকাশ করেছেন- 
স্থানীয় সংসদ সদস্য, রামু উপজেলা চেয়ারম্যান, রামু লেখক ফোরামসহ 
বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, ও পেশাজীবি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ । 
বার্তাপ্রেরক: মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 


মাওলানা ইসমাইল জিহাদীর ইন্তেকাল 

নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা ইসমাঈল জেহাদী (৫২) 
গত ৪জুন '১০ জুমাবার রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরের মুসলিমবাগে ইন্তেকাল 
করেন হন্নালিল্লাহি... রাজেউন) । তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, দু'মেয়েসহ বহু 
গুণগ্রাহী রেখে যান । €জুন "১০ তারিখ শনিবার মুসলিমবাগ বেড়িবাধে 

ংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আমিরে শরিয়ত মাওলানা আহমদ উল্লাহ 
আশরাফের ইমামতিতে প্রথম এবং কুমিল্লার মুরাদনগরে উপজেলা 
সাহিদাগোপ গ্রামে দ্বিতীয় জানাযা শেষে নিজ গ্রামে দাফন করা হয়। 
মাওলানা ইসমাঈল জেহাদী বহু দিন যাবত কিডনী জনিত অসুস্থতায় 
ভুগছিলেন । অসুস্থতার পুর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি পবিত্র কুর'আন শিক্ষার প্রসারে 
নিজেকে নিয়োজিত রাখেন । তার ইন্তেকালে মাসিক 'আত-তাওহীদ'-এর 
সম্পাদক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন গভীর শোক প্রকাশ করে তার রূহের 
মাগফিরাত ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান । 


_॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


হযরত নৃহের (আ.) নৌকার সন্ধান মিলেছে! 
চীন আর তুরস্কের গবেষকদল তুরস্কের মাউন্ট আরারাতে কাঠের তৈরি 
একটি প্রাচীন জাহাজের সন্ধান 
পেয়েছেন । তাদের দাবি হচ্ছে 
এটিই নুহ নবীর (আ.) সেই 
বিখ্যাত নৌকা, যা প্রাবন থেকে 
নবীর অনুসারীদের বাচিয়েছিলো | 
হংকং ভিত্তিক একটি গবেষণা 


আরারাতে সন্ধান পেয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি কাঠের জাহাজের | ওই অধ্গলটি 


সম্প্রতি পূর্ব তুরস্কের মাউন্ট 


সমুদ্বপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৪,৭০০ ফুট উ উচুতে বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাপ্ত 
কাঠামোর অভ্যন্তরীণ গঠন এবং কার্বনটেস্টের মাধ্যমে তারা নিশ্চিত হয়েছেন 
এর বয়স প্রায় ৪,৮০০ বছর | নোয়াস আর্ক মিনিস্ট্রজের একজন মুখপাত্র 
ইয়াং উইং চেং-এর বরাতে সংবাদ মাধ্যমটি জানিয়েছে, বিভিন্ন পরীক্ষা ও 
তথ্যের ভিত্তিতে গবেষকরা ৯৯.৯ ভাগ নিশ্চিত যে এটা হযরত নূহের (আ.) 
সেই জাহাজেরই ধ্বংসাবশেষ | এঁ মুখপাত্র আরো জানিয়েছেন যে, 
ধবংসাবশেষের মধ্যে তারা কিছু অক্ষত দেয়াল এবং শেলফ এর সন্ধানও 
পেয়েছেন । ধারণা করা হচ্ছে, সেই মহাপ্রাবনের সময় এখানেই রাখা 
হয়েছিলো বিভিন্ন প্রজাতির সব প্রাণী এবং উদ্ভিদ । 


ভারতের প্রথম উন্মুক্ত নারী কারাগার 
বিস্তীর্ণ কৃষি ক্ষেতে কাজ করতে পারবেন বন্দিনীরা, 


পাবেন পারিশ্রমিক, সাজাও কমবে অর্ধেক 
জেল বা কারাগার শব্দটি উচ্চারিত হলেই এর নিরাপত্তী, অস্বাস্থ্যকর 
ূ পরিবেশ, সংকীর্ণ ঘরে বন্দিদের 
. বসবাস ইত্যাদি বিষয় চোখের 
সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু 
ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের পুনে 
শহরের কাছে নারী বন্দিদের জন্য 
যেরাবড়া কেন্দ্রীয় কারাগারের 
একটি অংশ নতুন করে সাজানো 
ক হচ্ছে যেখানে বন্দিরা বিস্তীর্ণ 
জন্য তাদের পারিশ্রমিক দেয়া হবে । এমনকি তাদের শাস্তির মেয়াদও অর্ধেক 
কমিয়ে দেয়া হবে । তবে যে সকল নারী বন্দি ইতোমধ্যে কয়েক বছর সাজা 
ভোগ করেছেন এবং ভাল আচরণের অধিকারী কেবল তাদেরই উনুক্ত 
কারাগারে স্থানান্তর করা হবে । এই স্থাপনা শুধু দোষী সাব্যস্ত বন্দিদের জন্য, 
বিচারাধীন বন্দিদের জন্য নয় । 
সাজানো কাজ শেষ হলে এটি হবে ভারতের প্রথম উন্যুক্ত নারী কারাগার । 
পুরুষদের জন্য এমন উন্মুক্ত কারাগার ভারতে ১৯৫০ সালের পর থেকেই 
আছে । সরকারি কর্মকর্তারা জানান, যেরাবড়া কেন্দ্রীয় কারাগারের এ অংশে 
৫০ জন নারী বন্দির থাকার ব্যবস্থা আছে। এর জন্য তারা ইতোমধ্যে 
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অধিকাংশ বন্দি নির্বাচন করেছেন । বন্দিদের মধ্যে এই উন্মুক্ত কারাগারে 
প্রবেশের আগ্রহ অত্যধিক । আইজি (প্রিজন) উর্ধ্বব কাম্বলি জানান, নির্বাচিত 
নারী বন্দিরা দিনে মাঠে কাজ করবেন এবং সন্ধ্যায় তাদের ব্যারাকে ফিরিয়ে 
নেয়া হবে । কৃষি কর্মকর্তারা তাদের প্রশিক্ষণ দেবেন। বন্দিরা কাজের 
বিনিময়ে অর্থ পাবেন এবং অবশিষ্ট শাস্তিও অর্ধেক কমিয়ে দেয়া হবে । 
উনুক্ত কারাগারে নারী বন্দিরা নির্মল বাতাসে শ্বাস নিতে পারবেন, ছোটাছুটি 
করতে পারবেন । তারা ব্যারাকের বাইরে যেতে পারবেন মাঠে কৃষি কাজ 
করতে পারবেন। 


উন্নয়নে ৮ কোটি রূপী বরাদ্দ 


বিহার রাজ্যের মন্ত্রী পরিষদ সম্প্রতি বিশিষ্ট মুক্তি যোদ্ধা মাওলানা মাযহারুল 
] 


উন্নয়নে ৮ কোটি ৩২ লাখ বরূপী 
বরাদ্দ দিয়েছে। মুখ্য মন্ত্রী শ্রী 
নিতিশ কুমারের সভাপতিত্বে 
অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পরিষদের এক 
অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব 
ভবন নির্মাণের জন্য এক খন্ড 
জমিও প্রদান করা হয়। বিহার 
সরকার ১৯৮৮ সালে পাটনা 
শহরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি 
প্রস্তর স্থাপন করেন বেইলী 
রোডের কাচা বাড়ীতে । ২০০৬ 
সালে একাডেমিক কার্যক্রম এবং 
২০০৮ সালে বিভিন্ন বিভাগের 
ক্লাশ শুরু হয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সুপরিসর ক্যাম্পাস না থাকায় এত 
দিন যে সমস্যা ছিল তা বর্তমানে অনেকাংশে লাঘব হয়ে যাবে । 
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ব্রাসেলসে বসবাসকারী ২২ বছর বয়সী 
সালমা ছয় সপ্তাহ আগে থেকে মুখমপণ্তলসহ 
আপাদমস্তক ঢাকা বোরকা পরা শুরু 
করেন । সেই থেকে অজস্র লোকের ভেগচি 
আর উপহাস সহ্য করতে হচ্ছে তাকে । 
লোকজন তাকে ঠাট্টা করে ভূত বলে ডাকা 
শুরু করে। স্থান বিশেষে প্রায়ই নিজের 
পরিচয় প্রমাণ করতে মুখাবরণ খুলতে বাধ্য 
হচ্ছেন তিনি । বেলজিয়াম ধর্মপরিচয়ের 
_. চিহ্ন প্রকাশ্যে বহন করার বিরোধী হলেও 
পাগড়ী ও দাড়ি নিয়ে শিখদের চলা ফেরা 
ল্রতে কিন কোন বাধা দেয়া হচ্ছে না। পশ্চিম ইউরোপের দেড় কোটি 
মুসলমান বেশ অস্বস্তিতে আছেন । খ্রিস্টান বা ধর্মনিরপেক্ষ এতিহ্যের সঙ্গে 
কোন রকম বিরোধে না জড়িয়েও নিজ দেশে মুসলমানরা যে রকম পোশাক 
ও চলাফেরায় অভ্যস্ত, তার জন্য সেখানে তারা বিদ্বেষের শিকার হচ্ছেন । 
পুরো ইউরোপ মুসলমানদের বিশেষ পোশাক বোরকার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি 
প্রকাশ করা শুরু করেছে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সরকারগুলোও বোরকা 
নিষিদ্ধে আইন পাস করা শুরু করেছে । ২৯ এপ্রিল বেলজিয়ামের পার্লামেন্টে 
জনসমক্ষে পুরো মুখ ঢাকা বোরকা পরা নিষিদ্ধ করে আইন পাস করা হয় । 
ইউরোপের জনগণ ও সরকার মানবাধিকার ও ধমীয়ি স্বাধীনতার কথা মুখে 
বললেও বাস্তবে তারা সাম্প্রদায়িক ও ইসলামের প্রতি বিদিষ্ট । মাত্র কিছু দিন 
আগে বোরকা পরা নিয়ে সৃষ্ট বিরোধের কারণে মারওয়া শারবিনী নামক 
মিশরীয় বংশোদ্ভুত এক ডাক্তারকে একজন ইহুদী ঘাতক প্রকাশ্য আদালতে 


ছুরিকাঘাত করে শহীদ করে দেয় । 
_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


প্রশাসনিক ভবন, মাওলানা মাযহারুল 
হক বিশ্ববিদ্যালয় 


ফেসবুকে প্রকাশিত হযরত মুহাম্মদের 

(সা.) ব্যঙ্গ ছবি সরিয়ে নেয়া হয়েছে 
সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ফেসবুকের যে পৃষ্ঠা নিয়ে বাংলাদেশ 
পাকিস্তানসহ সারা দুনিয়ায় জুড়ে 
আন্দোলন ও বিক্ষোভ হয়েছে শেষ 


15020001€ 


হওয়ার অভিযোগে ৮০০ ওয়েব 
পেজ বন্ধ করে দিয়েছে পাকিস্তান । দেশটির সরকার ইসলামের হযরত 
যুহাম্মদকে (সা.) ব্যঙ্গ করে ছবি প্রকাশ করে ফেসবুক ও ইউটিউব আগেই 
বন্ধ করে দেয়। এক ফেসবুক ব্যহারকারী “এ রিওয়ার্ড ড্র মোহাম্মদ ডে 
নামে পেজ খুলে ইসলামের নবী মুহাম্মদের (সা.) ব্যঙ্গ চিত্র আকার 
প্রতিযোগিতা আহ্বান করে । এতে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানজুড়ে বিক্ষোভ 
প্রতিবাদ ও মার্কিন পতাকা পোড়ানো হয় । কারণ আমেরিকার এক মহিলা 
ব্যজচিত্রকরই ছিলেন ফেসবুকের ওই বিতর্কিত প্রতিযোগিতা আহ্বানের মূল 
উৎসাহদাতা | ফেসবুক" গত ২৯ মে বাংলাদেশে বন্ধ করে দেয়া হলেও পরে 
আবার খুলে দেয়া হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের 
একজন পরিচালক বলেছেন, যেসব বিষয়ে আপত্তি রয়েছে তা নিষ্পত্তি 
হওয়ার পর এটি সবার জন্য ফের উন্মুক্ত করে দেয়া হয় । এর আগে মাসের 
শুরুর দিকে পাকিস্তান সরকার সে দেশে “ফেসবুক' নিষিদ্ধ ঘোষণা করে । 
বিশ্বের প্রায় ৪০ কোটি লোক ফেসবুকে তাদের আযাকাউন্ট খুলেছেন । এর 
পরই জানা যায়, ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কে অশালীন 
প্রচারণার কথা । ফেসবুকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দেবী মা কালীর ছবির ওপর 
প্রধানমন্ত্রীর ছবি পেস্ট করে প্রচার করা হয় বলে জানা যায় । বাংলাদেশের 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিরোধীদলীয় নেতা খালেদা জিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন 
নেতিবাচক প্রচারণা চালানো হচ্ছিল এতে । 


ইসলামী ফেসবুক চালু করেছে পাকিস্তান! 

ইসলাম ধর্মের অবমাননার জিনানিলিনাগির যোগাযোগের সবচে জনপ্রিয় 
আতর ওয়েবসাইট ফেসবুক বন্ধ করে 
দিয়েছিল পাকিস্তান। এতে 
ফেসবুক ব্যবহারকারীরা বিপদে 
জজ. পড়ে যায়। যারা ফেসবুকে অভ্যস্ত 
ছিলেন তাদের মধ্যে ক্ষোভের 
সঞ্ার হলে পাকিস্তানসহ গোটা 
ইসলামী বিশ্বকে সামাজিক যোগাযোগের আওতায় আনতে পাকিস্তানে চালু 
করা হয়েছে একটি বিকল্প ফেসবুক | এর নাম দেয়া হয়েছে মিল্লাত ফেসবুক 
ড/5/৬%.10111916809001.00 । ফেসবুকে একটি গ্রুপ হযরত 
মোহাম্মদের (সা.) ব্যঙ্গাত্রক ছবি নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করায় 
আদালতের নির্দেশে চলতি মাসে ফেসবুক বন্ধ করে দিয়েছিল পাকিস্তান । 
পাকিস্তানের ডন পত্রিকা জানায়, লাহোরের ছয় প্রযুক্তিবিদ একত্র হয়ে 
ফেসবুকের পাকিস্তানি ভার্সন তৈরি করেছে । ইতোমধ্যে ৫ হাজার 
ব্যবহারকারী এতে ত্যাকাউন্টও খুলেছেন । এর উদ্ভাবকরা বলছেন, 
ফেসবুকের সব বৈশিষ্ট্য মিল্লাত ফেসবুকে যোগ করা হবে । বিশ্বের ১৫০ 
কোটি মুসলিম জনগোষ্ঠী মিল্লাত ফেসবুকে আকৃষ্ট হবে বলে তাদের ধারণা | 
তারা বলেছেন, ইসলাম ধর্মের বাইরে অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও এতে যোগ 

দিতে পারবে | ফেসবুকের বর্তমান ব্যবহারকারী প্রায় ৫০ কোটি । 


পরমাণু বিজ্ঞানী ড. কাদির খানের মুক্তি লাভ 
পাকিস্তানের বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ড. আব্দুল কাদির খানকে মুক্তি দিয়েছে 
লাহোর হাই কোর্ট । এমন কি তার চলাফেরার উপর সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে 
নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে আদালত | ড. খানের চলাফেরার উপর বিধিনিষেধ 
জারি করা হলে তিনি উচ্চ আদালতে আপিল করেন । আদালতের শুনানি 
তার পক্ষে যায় । কাদির খানের আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদ আলী জাফর 


জুলাই*১০ 


বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে “এনেক্স এ নামে একটি ভুল নথির কারণে 
এতোদিন ড. খানের চলাফেরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ ছিল । কিন্তু এ সব 
কিছুর অবসান ঘটিয়েছে আদালত । তিনি এখন সম্পূর্ণ মুক্ত একজন মানুষ । 


কুরআন ছুঁয়ে শপথ নিয়েছেন রওশন আরা 

যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে হাউস অব কমন্সে পবিত্র কোর'আন 
ছুঁয়ে শপথ নেন ৩৫ বছর বয়সী রওশনারা আলী । তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি 
হাউস অব কমন্সের সদস্য নির্বাচিত হলেন | তিনি লেবার পার্টির মনোনয়নে 
নির্বাচিত হন । শপথ নেয়ার পর রওশনারা বলেন, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাঙালি 
কমিউনিটির প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে আমি গর্বিত । পূর্ব লন্ডনের বেথনাল 
গ্রিন আ্যান্ড বো আসন থেকে নির্বাচন করে ২১ হাজার ৭৮৪ ভোট পান 
রোশনারা | নিকটতম প্রতিদ্ন্বীর চেয়ে ১১ হাজার ৫৭৪ বেশি ভোট পেয়ে 
তিনি নির্বাচিত হন | রওশনারার জন্ম ১৯৭৫ সালে সিলেটে । মাত্র ৭ বছর 
বয়সে মা-বাবার সঙ্গে চলে যান লন্ডনে । বাংলাদেশে তার পৈতৃক নিবাস 
সিলেটের বিশ্বনাথের বুরকি গ্রামে ৷ রওশনারা রাজনীতি, অর্থনীতি ও দর্শন 
পড়েছেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে | ১৭ বছর বয়স থেকে রোশনারা 
লেবার পার্টির রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয় । ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত 
প্রাক্তন এমপি উনা কিং-এর হয়ে পার্লামেন্টারি আ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে হাউস 
অব কমন্সে দায়িত্ব পালন করেন তিনি । তিনি টাওয়ার হ্যামলেটসের সামার 
ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । 


আফগানিস্তানে চলতি বছর 
২শ" ন্যাটো সেনার প্রাণহানি 


আফগানিস্তানে চলতি বছরে এ পর্যন্ত তালিবানদের হাতে ন্যাটো সেনাদের 
বা প্রাণহানির খ্যা ২শ'তে 
২ দীড়িয়েছে। ন্যাটোর একটি 
আঘাতে দুই ইতালিয় সেনা 
নিহত ও অপর দু'জন আহত 
হয়েছে। ইতালির পররাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয় এ কথা জানিয়েছে। 
্ - এতে আফগানিস্তানের ইতালিয় 
কন্টিনজেন্টের এক মুখপাত্র টেলিভিশনে দেয়া সাক্ষাতকারে বলেন, 
তুর্কেমেনিস্তানের সীমান্ত সংলগ্ন বালা মারগাব শহরের প্রায় ২৫ কিলোমিটার 
দক্ষিণে এ হামলা চালানো হয় । এদিকে, আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে গত 
১৪ মে বোমা হামলায় আহত হওয়ার পর এক সেনার এবং বিদ্রোহী হামলায় 
আরো এক সেনার মৃত্যু ঘটে । 


আলবেনীয় মুসলমানদের গণকবর 

১৯৯৮-৯৯ সালে তি দাঙ্গায় সার্বিয়ান খিষ্টানদের হাতে রা সভাবে 

ট্ ক্প নিহত আলবেনীয় মুসলমানদের একটি 
গণকবর গত মে মাসে আবিস্কৃত 
হয়েছে। বেলগথেভড থেকে ১০৮ 
কিলোমিটার দুরে রুডনিকা নামক 
এলাকায় অবস্থিত এ গণকবর হতে 
২৫০ জন আলবেনীয মুসলমানদের হাড় 
গোড় উদ্ধার করা হয়। ডি.এন.এ 
পরীক্ষার মাধ্যমে লাশ স্বজনদের 
হস্তান্তর করা হলে কবরস্থানে নতুনভাবে 
তাদের দাফন করা হয়। লাশ দাফনের সময় স্বজনদের কানায় পরিবেশ 
ভারী হয়ে উঠে । ২০০১ সাল হতে এ পর্যন্ত ৬টি গণকবর আবিষ্কৃত হয়েছে। 
সার্বিয়ান খ্রিস্টানরা হাজার হাজার মুসলমানদের ভিটা বাড়ী থেকে উচ্ছেদ 
করে দেয় এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নৃশংস কায়দায় হত্যা করে লাশ মাটি 
চাপা দেয় । 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, আত-তাওহীদ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


বেইন ওয়ান: কথায় কথায় উত্তার 


১. বদর যুদ্ধের প্রথম শহীদ কে? ... .. 


২. সরকার হবে সামাজিক, সিদ্ধান্ত হবে পরামর্শ-ভিত্তিক আর আর আবহ! 


হবে অঁপুজিবাদী'___বক্তব্যটি কার? . রর 
৩. যে প্রাসাদে নামাযরত অবস্থায় নবাব  পিরাুদৌলাকে হত্যা করা তার 
নাম কী?.. 


৪. ব্রিটিশ আমলে সেক্যুপার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তক কে?................. ২ 


৫. 79৩8 59৪ বা মৃত গলে আবহ কিবলাহ ইত 154442 


৬. ওজন কমানোর জন্য কোন কালটি (গরম/শীত) সহায়ক? ... ... ... 


ন. 'নারীরা বোরকা পরলেই জেল'__কোন দেশের পার্লামেন্টে এমন আইন 
ব্রেইন টু: শব্দের মারপ্যাচ 
পলিথক কায়ীলজ 
0] |] | ₹ 2 |] | 
কোশ্ববিষ লদ্যাবিয় 


জনভীতিটিতা 


টিম রা প্রায় সকল খেলোয়াড় খিস্টান | মুসলিম অনেক চ দেশ ও তাদের 


পক্ষাবলম্বন মুসলিম জাতিসত্ত্বার প্রতি অবজ্ঞা নয় কি! 


এপ্রিল”১০ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. (ক) নামায, (খ) যিকর, (গ) কুরআন তিলাওয়াত, ২. 
সাদকায়ে জারিয়া, ৩. মালদ্বীপ ১৯৬৫, সিঙ্গাপুর ১৯৬৫, ক্রুনাই ১৯৮৪, ৪. সুরা 
আন-নিসা, ৫. ২৮%, ৬. ৫৭ হাজার, ৭. ২৪৮১ । 

শব্দের মারপ্যাচ: আত-তাওহীদ 


বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় 


জুলাই'১০ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের উত্তর জুন*১০ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে নির্ধারিত 
বাক্সে বসিয়ে ফেলুন | এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে দিয়ে তৈরি করুন 


? আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী 


শের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ করুন । 
. দুটি ইভেন্ট যৌথভাবে বিজয়ীরাই শুধু পুরস্কার পেয়ে থাকেন । তাদের মধ্যে 
তিনজন পাবেন যথাক্রমে- 


: ৭০.০০ ১ ও একমাসের পত্রিকা ফি 


২য় পুরস্কার: মোবাইলে লোড : ৫০.০০ ৯ ও একমাসের পত্রিকা ফি 


৩য় পুরস্কার: মোবাইলে লোড : ৩০.০০ ৯ ও একমাসের পত্রিকা ফ্রি 


আর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম পত্রিকায় নাম ছাপানো হয় । প্রতিযোগিতায় অংশ 
নিতে এ পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠা কেটে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল আ্যাদ্রেস (নাম, 
বাড়ি/রুম, প্রযত্রে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা), 
নিজ/নিকটাত্রীয়ের মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করতে হবে । ফটোকপি কিংবা পুরো 
অর্ধ পৃষ্ঠা থেকে ছোট এবং ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না । 


; ২. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত 
?  উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য 

; ৩. মোবাইলে লোড প্রেরণের মাধ্যমেই পুরস্কারের টাকা পাঠানো হয় । টাকা প্রেরিত 
; হবে ২৫ তারিখের মধ্যে । সময় মতো টাকা না পৌছলে [০7010 লিখে 
বিভাগীয় পরিচালকের সেল নাম্বারে এসএমএস করা যেতে পারে । 


মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 


১. মুহাম্মদ জাহেদ হুসাইন (মোবাইল: ০১৮২৩-১৫২৫৭৩) 

২. মুসাম্মত লতিফা সুলতানা (মোবাইল: ০১৮১২-৬৯৯৬৯৫) 
ছাত্রী: নিদানিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, উখিয়া, কক্সবাজার 

৩. মুহাম্মদ কলিম উল্লাহ (মোবাইল: ০১৮২২-১৬৮৫৬২) 
জামাআতে দুয়াম, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ছাড়াও আরও যারা সঠিক উত্তর পাঠিয়েছেন: 


2 88 মুহাম্মদ মাহবুব 
? জাকিয়া সুলতানা, মুসাম্মত মাশুকা কাওসার, 'মুসাম্মত মাহফুজা কাওসার, মুহাম্মদ 
খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সত্ত্বেও নির্বিচারে খিস্টানদের £ 


জান্নাত, মুহাম্মদ ইবনে তালিব উল্লাহ, মুহাম্মদ শরিয়তুন্লাহ, মুহাম্মদ আরিফুল 


সাকিব আল-হাসান, (১৮, টিন ১০ কেএম 


জান্নত; 


£ মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, মুহাম্মদ আমিন, মুহাম্মদ রিফাত, এমএ আজিজ, মুহাম্মদ 
) প্রমুখ । 


7) আত্তার্তহীদ ৩৭ 
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. কওষী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছার-শিক্ষকদের অত্যত 


ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি" এ. . অনার্সে ভর্তির ৬ রো 
3.3. 1৬].13.4১./5.৬.3.4৯. রর 
1,113, 0710015), 2895 & 1,17৬. [3./৯. (10110019) &৮ 1৬1./৮, 17121151191) 110918016 ্‌ 
1)1010108, & ৬.১. 10 1101819 9০16706 13. (77019) &1৬]./১. 10 15181710 9000163 ৃ 
13170 (7১893) 1170 , 
_ ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


চট্টগ্রাম 


বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট । 


ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 
কক্সবাজার 


আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | 
: ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


0 আত্তর্ত 


এভারেস্ট পর্বতের নানা অজানা বিষয় 

স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বাচে না। আবার স্বপ্নবাজ মানুষের স্বপ্নের কোনো শেষ 
নেই । কারো স্বপ্ন সাতার কেটে সাগর পাড়ি দেয়া, কারো স্বপ্ন দু'পায়ে হেটে 
বিশ্ব দেখা । কারো কারো স্বপ্ন আরও বেশি । সেই স্বপ্ন পাহাড় চূড়ায় দীড়িয়ে 


মেঘের জলকণা গায়ে মেখে আকাশ ছোয়ার! 

পৃথিবী জুড়ে পাহাড়ের কোনো শেষ নেই । কিন্তু কোন পাহাড়ের চূড়ায় 
দীড়িয়ে আকাশ ছোয়া যাবে, সেটা জানা ছিল না কারোরই । তাতে কী, স্বপ্ন 
যখন আছে তখন সেই পাহাড় চুড়োর খবর একদিন ঠিকই জানা যাবে | হ্যা, 
বহু বছর পরে হলেও একদিন সেই পাহাড় চুড়োর খবর ঠিকই জানা গেল । 
পৃথিবীর নানান দেশের পাহাড়-পর্বতের খোজ-খবর রাখতেন স্যার জর্জ 
এভারেস্ট নামের এক ব্রিটিশ নাগরিক । তিনি ছিলেন ভারতের বিটিশ 
সার্ভেয়ার জেনারেল | ১৮৫২ সালের কথা । জর্জ এভারেস্ট বললেন, নেপাল 
ও তিববতকে দুই পাশে রেখে মাথা উচু করে দাড়িয়ে থাকা পাহাড়টিই 
পৃথিবীর সবচেয়ে উচু পাহাড়! সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তার উচ্চতা ২৯ হাজার 
ফুটেরও বেশি (সাড়ে ৫ মাইলের মতো)! তিনি এর নাম দেন “চুড়ো ১৫ । 
পাহাড় নিয়ে যারা খোঁজ-খবর রাখেন তাদের কাছে বহুদিন এটা “চুড়ো ১৫ 
নামেই পরিচিত ছিল | দশ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৬২ সালে জর্জ এভারেস্টের 
সম্মানে “চুড়ো ১৫"র নাম রাখা হয় মাউন্ট এভারেস্ট । সবচেয়ে উচু পাহাড় 
হিসেবে “মাউন্ট এভারেস্ট' নাম পাওয়ার আগে নেপালিরা এই পাহাড়টির 
নাম দিয়েছিল “সাগরমাথা' (আকাশের দেবী)। নেপালিদের কাছে এটা 
এখনো সাগরমাথা নামেই পরিচিত । আকাশ ছুঁয়ে দাড়িয়ে থাকা বিশাল 
পাহাড়টিকে তিব্বতিরা ডাকত চোমোলুংমা নামে । তিব্বতি ভাষায় 
চোমোলুংমা মানে হলো মহাবিশ্বের দেবী মা। বিশ্ববাসী পাহাড়টিকে মাউন্ট 
এভারেস্ট হিসেবে ডাকলেও তিব্বতিরা ওকে এখনো চোমোলুংমা নামেই 
ডাকে । 

পাহাড় থেকে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো যাদের নেশা তাদেরকে বলা হয় 
পর্বতারোহী | এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো ওদের কাছে 


জুলাই*১০ 


পাড়া বেড়ানোর মতো ব্যাপার! এক পাহাড় জয় করা হলেই ওরা তাই ছুটে 
যায় আরেক পাহাড়ে । সকল কষ্ট আর প্রতিকূলতাকে মনের জোরে দূরে 
ঠেলে জয় করে চলে পাহাড়ের পর পাহাড় । এ রকমই এক পর্বতারোহীর 
নাম এডমন্ড হিলারি । বাড়ি তার নিউজিল্যান্ড । এ-কান ও-কান হয়ে তার 
কাছে একদিন খবর যায়, এই পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের নাম এখন 
মাউন্ট এভারেস্ট । অমনি তার স্বপ্ন পেয়ে বসে, যে করে হোক আকাশসমান 
এই পাহাড়ের চুড়োয় তাকে একদিন উঠতেই হবে! ইচ্ছে পূরণের কথা 
জানাতেই সাথী হিসেবে পেয়ে যান আরেক পর্বতারোহী তেনজিং নরগেকে | 
বাড়ি তার এভারেস্টের দেশ নেপালেই | অদম্য সাহসী এই দুই পর্বতারোহী 
১৯৫৩ সালের ২৯ মে পৃথিবীর প্রথম মানুষ হিসেবে পা রাখেন এভারেস্টের 
চুড়োয় । সেই শুরু । এরপর হিলারি এবং নরগের পথ অনুসরণ করে 
এভারেস্টের চূড়োয় পা রেখেছে ৪ শ"র বেশি পর্বতারোহী । এই তালিকায় 
নাম লেখাতে পেরেছে বাংলাদেশও | বাংলাদেশের সেই বীর পর্বতারোহীর 
নাম মুসা ইব্রাহীম । পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থানে ২৩ মে তিনি বাংলাদেশের লাল- 
সবুজের পতাকা উড়িয়ে এসেছেন । 


এভারেস্টের পুরো তথ্য 

০০ মাউন্ট এভারেস্ট কোনো আলাদা পাহাড় নয় ৷ এটা বিশাল আকারের 
হিমালয় পর্বতমালার একটি উচু শিখর বা শৃজ । 

০০ হিমালয় পর্বতমালার জন্ম প্রায় ৬ কোটি বছর আগে । 

০০ ভূ-তাত্ত্বিক কারণে প্রতি বছর ২ ইঞ্চি করে বাড়ে এভারেস্টের উচ্চতা! 

০০ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা প্রায় ২৯ হাজার ৩৫ ফুট বা 
সাড়ে পাচ মাইলের মতো । 

০০ ভারতের বিটিশ সার্ভেয়ার জেনারেল স্যার জর্জ এভারেস্টের নামে 
পর্বতটির নামকরণ করা হয়েছে । কারণ এভারেস্টের অবস্থান তিনিই 
প্রথম নির্ণয় করেন এবং উচ্চতা মাপেন । 

০০ নেপালি ভাষায় মাউন্ট এভারেস্টের নাম সাগরমাথা বা আকাশের দেবী । 

০০ তিববতি ভাষায় বলা হয় চোমোলুংমা বা মহাবিশ্বের দেবী মা। 

০০ ২৭ ডিগ্রি ৫৯ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৬ ডিগ্রি ৫৬ মিনিট পূর্ব 
দ্রাঘিমাংশে এর অবস্থান । 

০০ ১৯৫৩ সালের ২৯ মে নিউজিল্যান্ডের স্যার এডমন্ড হিলারি এবং 
নেপালের তেনজিং নরগে সর্বপ্রথম এভারেস্ট চুড়োয় পা রাখেন । 

০০ সর্বপ্রথম একা এভারেস্ট জয় করেন ইতালির পর্বতারোহী রেইনহোল্ড 
মেসনার, ২০ আগস্ট, ১৯৮০ সালে । 

০০ শীতকালে সর্বপ্রথম এভারেস্টের চুড়োয় ওঠেন পোল্যান্ডের পর্বতারোহী 
লেসজেক চিচি ও ক্রিস্টোফ উইলিস্কি ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০ সালে । 


০০ এভারেস্ট চুড়োয় পা রাখা প্রথম 
আমেরিকানের নাম জেমস হোয়াইটেকার । তিনি ১৯৬৩ সালের ১ মে 
এভারেস্টচুড়োয় মার্কিন পতাকা ওড়ান। 


০০ প্রথম নারী হিসেবে এভারেস্ট-শৃঙ্গ জয় করেন জাপানের জুনকো তাবেই, 
১৯৭৫ সালের ১৬ মে। তিনি চুড়োয় উঠেছিলেন সাউথকোল এলাকা 
দিয়ে । 

০০ এভারেস্ট চুড়োয় পা রাখা প্রথম আমেরিকান নারীর নাম স্টেসি 
আযালিসন । তিনি ১৯৮৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা হয়ে 


চুড়োয় ওঠেন । 
_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


০০ উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় পাশ দিয়ে এভারেস্টের চুড়োয় ওঠা প্রথম 
নারীর নাম ক্যাথি ওদোদ । তার বাড়ি দক্ষিণ আফ্রিকায় | দক্ষিণ পাশ 
দিয়ে চুড়োয় ওঠেন ১৯৯৬ সালের ২৫ মে এবং উত্তর পাশ দিয়ে চূড়োয় 
ওঠেন ১৯৯৯ সালের ২৫ মে । 

০০ দক্ষিণ পাশ দিয়ে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে চুড়োয় ওঠা পর্বতারোহীর নাম 
বাবু চেরি শেরপা । ২০০০ সালের ২১ মে মাত্র ১৬ ঘন্টা ৫৬ মিনিটে 
চুড়োয় ওঠেন এই নেপালি । 

০০ উত্তর পাশ দিয়ে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে চুড়োয় ওঠা পর্বতারোহীর নাম 
হ্যান্স কামারল্যান্ডার ৷ ১৯৯৬ সালের ২৪ মে ১৬ ঘন্টা ৪৫ মিনিট সময় 
নিয়ে তিনি বেস ক্যাম্প থেকে চুড়োয় ওঠেন । 

০০ সব পাশ দিয়েই চুড়োয় ওঠা পর্বতারোহীর নাম কুসাঙ শেরপা । বর্তমানে 
তিনি হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের প্রশিক্ষক হিসেবে 
কর্মরত । 


বেস ক্যাম্পে । 

০০ সবচেয়ে বেশি সময় চুড়োয় অবস্থানের রেকর্ড নেপালের চিরি শেরপার | 
তিনি সাড়ে ২১ ঘণ্টা সেখানে অবস্থান করেন । 

০০ এভারেস্টের চুড়োয় পা রাখতে গিয়ে ২০০৯ সালের শেষ ভাগ পর্যন্ত 
২১৬ জন অভিযাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন । 

০০ এভারেস্ট চুড়োর সবচেয়ে বিপজ্জনক এলাকার নাম খুম্ব আইস ফল। 
এই এলাকায় এখন পর্যন্ত ১৯ জন পর্বতারোহী প্রাণ হারিয়েছেন । 

০০ এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অভিযাত্রীদল এভারেস্ট জয়ে গেছে চীন থেকে । 
১৯৭৫ সালে ৪১০ জনের একটি অভিযাত্রীদল ওই অভিযানে অংশ 
নেন। 


কিশোর পর্বতারোহী 


শুধু বড়োরা কেন, স্বপ্ন এবং চেষ্টা থাকলে ছোটরাও অসাধ্য সাধন করে 


০০ ৮ মে, ১৯৭৮ সালে পর্বতারোহী রেইনহোল্ড মেসনার ও পিটার 
হ্যাবেলার অক্সিজেন ছাড়াই এভারেস্টের চূড়ায় ওঠেন! 


ফেলতে পারে । সবচেয়ে কম বয়সে এভারেস্টের চুড়োয় পা রেখে বিশ্বকে 
তাক লাগিয়ে সেটাই প্রমাণ করেছিল নেপালের তেম্বা শেরি নামের এক 


০০ ২০০১ সালের ২৫ মে সবচেয়ে বেশি বয়সে এভারেস্টের চূড়ায় ওঠেন 
নেপালের শেরম্যান বুল (৬৪) । 


কিশোর । তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর | এবার আরও তাক লাগার 
পালা । কারণ ২২ মে শনিবার তেম্বা শেরির রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড 


০০ সবচেয়ে কম বয়সে এভারেস্ট জয়ের রেকর্ড গড়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের জর্ডান 
রোমেরো (১৩) ২২ মে ২০১০। 


গড়েছে এক মার্কিন কিশোর | নাম তার জর্ডান রোমেরো | বয়স তেম্বা 
শেরির চেয়ে আরও কম । মাত্র ১৩ বছর । একই দিনে এভারেস্ট জয়ী 


০০ সবচেয়ে বেশিবার এভারেস্টের চুড়োয় আরোহণের রেকর্ড নেপালের 


সবচেয়ে কম বয়সী ভারতীয় হিসেবে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়েছে 


আপা শেরপার । ২২ মে ২০১০ তিনি ২০ বারের মতো এভারেস্টের 
চূড়োয় পা রাখেন । 


আরেক কিশোর অর্জুন বাজপেয়ি । রোমেরোর কথায় ফিরে আসা যাক । 
পর্বতারোহী হিসেবে রোমেরোর বয়স খুব কম হলেও রেকর্ডের পাল্লা কিন্তু 


০০ প্রথম এভারেস্টের চূড়ায় দু'বার ওঠার কৃতিত্ব নেপালের নওয়াং গোমুর । 
০০ প্রথম বাঙালি হিসেবে এভারেস্ট-শৃঙ্গ জয় করেন দেবাশীষ বিশ্বাস ও 


অনেক ভারী | 
এশিয়া মহাদেশের এভারেস্ট জয়ের আগে পাচ পাচটি মহাদেশের সর্বোচ্চ 


বসন্ত সিংহ রায় । দেবাশীষের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা 
জেলায় আর বসন্ত সিংহের বাড়ি নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে । 


পাহাড়চুড়োয় পা রাখা হয়ে গেছে তার! পর্বতারোহী হিসেবে পাহাড়চুড়ো 
জয়ের শুরু তার নয় বছর বয়স থেকে! ২০০৬ সালের ২২ জুলাই প্রথম জয় 


০০ প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে এভারেস্টের চুড়োয় লাল-সবুজের পতাকা 
উড়িয়েছেন মুসা ইবাহীম । ২৩ মে ২০১০ । 


করেছে আফিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ পাহাড়চুড়ো মাউন্ট কিলিমানজারো | 
পরের বছরের এপ্রিলে জয় করেছে অস্ট্রেলিয়ার কোশিউসকো, ১১ জুলাই 


০০ সবচেয়ে দ্রুতগতিতে এভারেস্ট-শৃঙ্গে ওঠার রেকর্ড অস্ট্রিয়ার 
পর্বতারোহী ক্রিস্টিয়ান স্ট্যানগলের | তিনি ২০০৭ সালে বেস ক্যাম্প 


ইউরোপের এল্ব্রাস এবং ৩০ ডিসেম্বর দক্ষিণ আমেরিকার আযাকনকাণগুয়া । 
২০০৮ সালের ১৮ জুন উত্তর আমেরিকার ডিনালি এবং ২০০৯ সালের ১ 


থেকে মাত্র ১৬ ঘন্টা ৪২ মিনিটে পর্বত চুড়োয় পৌছেন । অক্সিজেন 
ছাড়াই তিনি চুড়োয় পৌছেন। 


সেপ্টেম্বর জয় করেছে ওশেনিয়ার কার্সটেনজ | এ বছরের ডিসেম্বরে নামবে 


ত্যান্টার্কটিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ পাহাড়চছুড়ো ভিনসন ম্যাসিফ জয়ের 


০০ সবচেয়ে দ্রুতগতিতে চুড়ো থেকে নেমে আসার রেকর্ড ফ্রান্সের জ্য মার্ক 
বোয়াভিনের | তিনি প্যারাগ্নাইডিং করে মাত্র ১১ মিনিটে নেমে আসেন 


মিশনে । 


গ্রন্থনায়: আরিফ হাসান 


বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনকে একত্রিত করে ল্যাবর্যাটরিতে এক গ্রাস গানি বানাতে ১৫ কোটি টাকা খরচ হয়। 
আল্লাহ তাআলার এ নেয়ামতকে আম্ররা অপচয় করছি। আখেরাতে প্রতি ফোটা পানির হিসাব দিতে হবে। 


মাথা মাসেহ করার সময় টেপ বন্ধ রেখে পানি অপচয় রোধ করি । 
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ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 
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7 প্রধাশ সম্পাদক ___ প্রফেসর ড. খালেদ আবদুল্লাহ 
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০১৮১৯-৩২২৭৮২ ___ প্রফেসর ড. মুমতাজুল বুখারী 
সম্পাদক মাহে রামাযান: ইউ টা ১২ 
ড. আফ মখালিদ হৌসেন মুহাম্মদ রেজাউল রর 
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আজকাল পত্রপত্রিকা খুললেই যে বিষয়টি চোখে 


রঃ 


সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে অসুস্থতা ও অস্থিরতা । যৌতুক 
প্রথা অমানবিক ও জঘন্য অপরাধ | বিয়ের মতো 
অবশ্য কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে যেন পুরুষের কোন 
দায় নেই! শুধু নারীকেই এর বিনিময়ে অর্থ দিতে 
হয়- এর চেয়ে খারাপ প্রথা আর কি হতে পারে? 
এটি একটি সামাজিক অবিচার তথা নির্যাতন । 
যৌতুক প্রথা একটি পরিবারকে ধবংস করে দিতে 
পারে । শুধু তাই নয়, এ কারণে কত তাজা প্রাণ 
অকালে ঝরে পড়ছে তার _হিসাব করা দুরূহ 
ব্যাপার । কাজেই নারী যাতে নিগৃহীত-নিপীড়িত না 
হয়, সেজন্য যৌতুক প্রথা অবিলম্বে বন্ধ করা 
প্রয়োজন । এজন্য সরকার ও জনসাধারণের সমন্বিত 
উদ্যোগ আবশ্যক । সরকার ইতিমধ্যে 
যৌতুকবিরোধী কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে৷ সবার 
মনে রাখা প্রয়োজন, শুধু আইন প্রয়োগে এ প্রথা দূর 
করা সম্ভব নয়। সমাজ থেকে অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর 
করে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে সমাজের 
সর্বস্তরে । তাহলে এ হীন প্রথা উচ্ছেদ করা সম্ভব । 
মোঃ জাহিদ হাসান 
সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা 


তাহলে কি আমরা 


ফল খাবোনা? 
সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে 
মৌসুমি ফল 
পেঁপে, 


কলা, 


পাকানো হচ্ছে তার একটি সচিত্র প্রতিবেদন 
দেখানো হয়েছে । বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ 
ব্যবহার করে পাকানো ফল ও ফরমালিন মিশ্রিত 
পানি ব্যবহার করে পচনরোধক ফল খাওয়ার 
ফলে মানব স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন । এদিকে 
বাজারে আসতে শুরু করেছে মৌসুমি ফল আম । 


আগস্ট'১০ 


সারা বাজার খুঁজলে রাসায়নিকমুক্ত একটি আমও 
পাওয়া যাবে না। যে আম ৪8/৫ দিন পর 
স্বাভাবিকভাবেই পাকবে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে 


পরিস্থিতি তৈরি করছে। ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে 
বেশি সংঘর্ষ হয়েছে জগনাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 


পাকিয়ে এবং আমের গায়ে রং হওয়ার জন্য 
কার্বাইডসহ বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে 
বাজারজাত করা হয়। আমরা যারা ভোক্তা 
খাচ্ছি । জানা যায়, বর্তমানে দেশের প্রায় এক 
কোটি কিডনি রোগী রয়েছে। লিবার, কিডনি 


রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ, যা 
কখনোই ছাত্রদের কাছ থেকে জাতি আশা 
করেনি । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মাঝে মাঝেই বন্ধ 
থাকছে দীর্ঘদিন ধরে । ফলে শিক্ষা র 
শিক্ষা কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে 


বিকল ও ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন 
বাড়ছে যার প্রধান কারণ বিষাক্ত রাসায়নিক 
মিশ্রিত ফলমূল ও ভেজাল খাবার । আমাদের প্রশ্ন 


সাধারণ ছাত্রদের পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। 
ছাত্ররাজনীতি দেশের জন্য কি মঙ্গল বয়ে আনছে, 
নাকি অমঙ্গল! আজ ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে 


এ মহাবিপর্যয় থেকে মানুষকে রক্ষা করার মতো 


মারামারি, হানাহানি, সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে । 


কি কেউ নেই? এ বিষয়ে সিংগাপুরের একজন 
চিকিৎসক মন্তব্য করেন, সিংগাপুর ও ব্যাংককে 
যে পরিমাণ বিদেশি রোগী আসে তার ৬০% 


বর্তমান ছাত্রদের '৯০-এর গণআন্দোলন থেকে 
ইতিবাচক শিক্ষা নেয়া উচিত । এজন্য আমাদের 
দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে অবশ্যই 


ংলাদেশি । বাংলাদেশি রোগীদের রোগের প্রধান 
কারণ ভেজাল খাদ্য ৷ পরিশেষে স্রো-পয়জন দিয়ে 


উদারতার পরিচয় দিতে হবে। এ ব্যাপারে 
সরকারের কাছে আবেদন, লেজুড়বৃত্তির ছাত্র 


মানুষ মারার এ অপকৌশল বন্ধ করার জন্য 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । 


এম এ ওয়াদুদ 
৪৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা 


দক্ষিণ চট্টলার সাতকানিয়াস্থ ছমদর পাড়া | 
পৌর এলাকার আবুল বশর ছিদ্দিকীর ছেলে | 
ফয়জুল্লাহ মুরাদ জন্মের ৩ বছর পর 
দু'চোখের দৃষ্টি হারিয়ে অন্ধ হয়ে গেছে । সে 
অন্য শিশুর মত চোখে দেখতে ও 
লেখাপড়ার করে বড় হতে চায় । 
চিকিতৎসকগণ জানিয়েছেন তার দু*চোখের 
অপারেশন করা হলে সে দৃষ্টি ফিরে পেতে 
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ব্যয়ভার বহন করা তার গরীব, অসহায় ও 
অসুস্থ পিতার পক্ষে সন্তব নয় ৷ তাই দেশের 
হৃদয়বান ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের কাছে 


মোঃ ওবাইদুল্লাহ 
চলতি হিসাব নং ৮৯৫৬-৩ 
পুবালী ব্যাংক লিঃ, 
সাতকানিয়া শাখা, চট্টগ্রাম । 
২. মোবাইল: ০১৮১১-৬১ ২৪ ৯১ ./ 
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রাজনীতি বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 
মোঃ হাসনাইন রেজা 
শহীদ সোহরাওয়াদী কলেজ, ঢাকা 
আসুন ধূমপানের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করি 


প্রকাশ্য ধূমপান বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান 
সামাজিক 


সুন্দরভাবে বেঁচে 
থাকার | তাহলে কেন একজন ধুমপায়ী নিজেকে 
শেষ করার পাশাপাশি অন্যদের মৃত্যুর দিকে নিয়ে 
যাবে? প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ । কিন্তু নিষেধাজ্ঞা 
কে মানে? আমরা কি জানি, বাংলাদেশে প্রতিবছর 
ধূমপানের পেছনে ব্যয় হয় ৮ হাজার কোটি 
টাকা? আর ধূমপানজনিত রোগের চিকিৎসার 
পেছনে খরচ আরো কয়েকগুণ বেশি । জানা 
গেছে, বাংলাদেশে বছরে ২ লাখ লোক ক্যান্সারে 
মৃত্যুবরণ করে এবং লক্ষণীয় বিষয় হলো বছরে ২ 
লাখ লোক নতুন করে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় । ৩০ 
শতাংশ ক্যানসারের একক কারণ হচ্ছে এই 
ধূমপান । সবচেয়ে বড় কথা, একজন ধূমপায়ী শুধু 
নিজের ক্ষতি করে না পাশেরজনেরও ক্ষতি সাধন 
করে | একটি সিগারেট জীবন থেকে ১৫ মিনিটের 
আয়ু কমায় এবং সে হিসাবে কেউ যদি দিনে এক 
প্যাকেট সিগারেট খায় তাহলে জীবন থেকে আয়ু 
৫/৭ বছর কমে যাবে । আর অর্থের অপচয় তো 
আছেই । এক জরিপে দেখা গেছে, শতকরা ৯৫ 
ভাগ মাদকসেবী প্রথমে ধূমপান শুরু করে। 
সিগারেটে নিকোটিন আছে । সব ধরনের নেশার 
তুলনায় নিকোটিনের নেশার প্রকোপ অত্যন্ত 
১৮ ধূমপানের নেশা 
ছাড়া সহজ নয় । অতএব, আজ থেকে ধূমপান 
বাদ দিন, পাশের জনকেও'বাদ দিতে বলুন এবং 
এর অপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করুন । 
এস এম নাজমুল হক ইমন 
সান্তাহার চা-বাগান), বগুড়া 


॥ আত্তান্তহীদ ২ 


জাগস্ট'১০ 


রামাযানুল মুবারক: তাকওয়া ও সংযমের বার্তাবাহক 


তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি ও সংযমের দৃঢ় পয়গাম নিয়ে কালের আবর্তে আমাদের মাঝে এসেছে পবিত্র মাহে 
রামাযান । রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তাবাহক মাহে রামাযান | এ পবিত্র মাসে বাংলাদেশসহ 
সারা পথিবীর দেড় শত কোটি মুসলমান খোদাভীতি অর্জন ও অশেষ রহমতের অমিয় ধারায় সিক্ত 
হওয়ার জন্য ইবাদত ও সিয়াম সাধনায় ব্রতী হন । পবিত্র কুর“আনে বলা হয়েছে, 
[৬] ক) নেও ৩ 45 ও (এ ডিও এ 9 ৫৯ 
“হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের 
পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো ।' [আল-বাকারা; ২:১৮৩] 
রোযা এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত যার মাধ্যমে মানুষ দৈহিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভ করতে 
পারে । এক মাসের সিয়াম সাধনার ফলে মানব মনের পাশব প্রবৃত্তি অবদমিত হয় এবং রূহ ও বিবেকের 
শক্তি শাণিত হয় । এক কথায়, রামাযান মানুষের মধ্যে মানবিকতাবোধের উন্মেষ ঘটায় | মহানবী (সা.) 
বলেন, 
“যখন রামাযান মাস শুরু হয়, মহান আল্লাহ জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে দেন, জাহান্নামের দরজা সমূহ 
বন্ধ করে দেন এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করে রাখেন ।” যার কারণে ইবাদত, যিকির, কৃচ্ছতা সাধন ও 
আল্লাহর একনিষ্ঠ আনুগত্যের স্বগ্ীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয় ৷ কেবল মাত্র পানাহার ও পাপাচার ত্যাগ করলেই 
রোযা পালন হয় না । সে সাথে সর্বপ্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ হতে বিরত থাকতে হবে এবং অন্তরকে 
করতে হবে পরিচ্ছন, তবেই রোযা মুমিনের জীবনে নিয়ে আসবে অফুরন্ত রহমত ও বরকত । এ প্রসঙ্গে 
মহানবী (সা.) বলেন, “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোযা রাখে সে যেন কোন রকম অশ্লীলতা ও হৈ 
হুল্নোড় না করে । কেউ যদি তাকে গালাগাল করে বা তার সাথে ঝগড়া করে সে যেন বলে, আমি 
রোযাদার' । [বুখারী ও মুসলিম] রোযা ধৈর্য, সংযম, আত্মত্যাগ ও মানবিক সহানুভূতির জন্ম দেয় । 
মহানবীর (সা.) ভাষায় “সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্যের মাস মাহে রামাযান ।' [বায়হাকী] কেননা ধনী ও 
বিত্তশালীগণ সারা দিন রোযা রেখে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জটর জ্বালার দহন-বেদনা বুঝতে 
সক্ষম হন, ফলে তাদের মধ্যে সমাজের বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের প্রতি সহমর্মিতার 
অনুভূতি জাগ্রত হয় । পবিত্র কুর“আনে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 
[19:১9 :3৮৮০0959-45৬150035৯ 
ধনীদের সম্পদে রয়েছে গরীব ও দরিদ্র মানুষের হক ৷” [আয-যারিয়াত; ৫১:১৯] 
মানব জাতির হিদায়তের জন্য মহান আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল-কুর'আন নাযিল করেছেন 
রামাযান মাসে । এক কথায় রামাযান আসমানী গ্রন্থ নাযিলের মাস | আসামানী গ্রন্থ 
নাযিলের বার্ষিকী ৷ এ মাসে নতুন চেতনায় নতুন আঙ্গিকে পবিত্র কুর'আনের তিলাওয়াত, 
অর্থ অনুধাবন ও তাফসীর অধ্যয়ন একান্ত জরুরী | কারণ কুর“আন চর্চার মাধ্যমে মানুষ 
সত্য-মিথ্যা ও হক-বাতিলের পার্থক্য নিরপন করতে সক্ষম হবে । এ প্রসঙ্গে মহান 


আল্লাহ বলেন, 
'রামাযান মাসে মানুষের পথপ্রদর্শক এবং সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী রূপে আল-কুর “আন নাযিল হয়েছে । 
সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে ।' (আল-বাকারা; 
২:১৮৫] পবিত্র রামাযান মাসের শেষ দশ দিনের বিশেষত: বে-জোড় রাত সমূহে সৌভাগ্য রজনী বা 
লাইলাতুল কদর রয়েছে । যে রাতের ইবাদত-বন্দেগী হাজার রাতের ইবাদতের চাইতেও উত্তম ও 
মাহাতনপূর্ণ । [আল-কদর; ৯৭:১-৫] রামাযান মাসে ধৈর্য, শৃংখলা, সংযম ও সহমর্মিতার যে চর্চা হয় তা 
বছরের বাকী ১১ মাসকেও প্রভাবিত করলে সামাজিক জীবনধারায় সৃষ্টি হবে ছন্দ এবং নেমে আসবে 
ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে স্বর্গীয় প্রশান্তির ফন্তুধারা ৷ তাই রহমত, বরকত ও সংযমের মাস রামাযানকে 
স্বাগত জানাই আহলান সাহলান মাহে রমযান । মহানবী (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের 
আশায় রামাযানের রোযা রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তার বিগত জীবনের সব পাপ ক্ষমা করে দিবেন ।' 
রোযা এমন একটি তাৎপর্যপুর্ণ ইবাদত যার মাধ্যমে মানুষ দৈহিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভ করতে 
পারে । রামাযান মাস আসলে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসাত্রগী মওজুদ করে বাজারে 
কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করে অত্যধিক মুনাফা লাভের আশায় । এটা অত্যন্ত গহিত ও অন্যায় কাজ । 
মহানবী সো.) বলেন, “মওজুদদার অভিশপ্ত । রামাযান মাসের পবিত্রতা রক্ষার খাতিরে মওজুদদারি, 
মুনাফাখোরি, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও সন্ত্রাস পরিহার করা অত্যন্ত জরুরি | রামাযান মাসে দরিদ্র ও 
অভাবপ্রস্থ মানুষের কল্যাণের অর্থ ব্যয় করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ | মহানবী (সা.) বলেন, “হে আয়েশা! 
অভাবপ্রস্থ মানুষতে ফেরত দিও না। একটি খেজুরকে টুকরো টুকরো করে হলেও দান কর । দরিদ্র 
মানুষকে ভালবাস এবং কাছে টান । কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তোমাকে কাছে টানবেন | আল্লাহ 
পাক আমাদের সবাইকে রামাযানের হক ও পবিত্রতা যথাযথভাবে পালনের তাওফীক দান করুন । 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


॥ আত্তান্তহীদ ৩ 


রে 


পি 2.১ ৮৮৮ ্ গন ০৮ ০২ 
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[185:5,51] ₹5$:89 
অর্থ: “রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন যা 
মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর 
ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী 1” 
পবিত্র রমযান মাস প্রতি বছর আসে । রজব ও শাবান মাসদ্ধয় থেকে আমরা 
রমযানের জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুনি । রমযানের আবেদন ও আহ্বান, তাৎপর্য 
ও বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা ও বাতি দিকে মুসলমানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
মাস | এ মাসটিকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ওহী এবং আসমানি কিতাব নাযিল 
করার জন্য নিবাঁচিত করেছেন । রমযানের বিশেষ একরাতে লওহে মাহফুয 
থেকে পৃথিবীর আকাশে কুরআনকে অবতীর্ণ করা হয়। রমযান আসে 
মানুষের দেহ ও আত্মার মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করার লক্ষ্য নিয়ে । পুরো 
এগার মাসে জাগতিক বিষয়ে ব্যস্ত থাকায় আমরা রুহানি সফরে অনেক 
পিছিয়ে পড়ি । রমযান আসে দেহের খাবার হাস করে রুহানি খোরাকের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করার এক মহৎ কর্মসূচি হাতে নিয়ে । পুরো একমাস সিয়াম 
সাধনা করে দেহ ও আত্মার এক ভারসাম্যের বিন্দুতে উপনীত হয় । ফলে 
আমরা ঈদুল ফিতরের মাধ্যমে তার উৎসব উদ্যাপন করি । 
পবিত্র রমযান মাস মুমিনের রুহানি জীবনে বসন্ত কালের ন্যায় ৷ আল্লাহর 
নৈকট্য লাভের এক সুবর্ণ সুযোগ । মুক্তির সোপান | ইবাদত-বন্দেগিতে 
প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনার সময় | নতুন করে পথ চলার জন্য উদ্যম ও 
প্রেরণা অর্জনের এক মুবারক মাস | রমযান মুসলিম ও ইসলামি ইতিহাসে 
উম্মাহর বড় বড় বিজয় ও অর্জনের মাস | জিহাদ ও বীরত্বের মাস । 

এ মাস আমাদের পূর্ব পুরুষ ও মনীষীগণ যেভাবে অতিবাহিত করেছেন তা 
রীতিমতো বিম্ময়কর | যেহেতু এ মাসের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে আল্লাহ 
পাক কুরআন অবতীর্ণ করার কথা বলেছেন । তাই এ মাস কুরআনের মাস। 
আল্লাহর নেককার বান্দাগণ তিন দিন, সাতদিন বা দশ দিনে কুরআন খতম 
করেন । ইমাম শাফেয়ী (রাহ.) হাদিস পাঠ বন্ধ করে দিয়ে রমযানে শুধু 
কুরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত থাকতেন । 

হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসুল (সা.) জিবরাইল আমিনকে 
কুরআন পাঠ করে শোনাতেন এবং তিনি শুনতেন । আর রমযানের প্রতি 
রজনীতে জিবরাইল তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন । এ মাসে জাহান্নামের 
ফটকগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় । জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় । 
শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। অতঃপর একজন ফেরেশতা ডাক দিয়ে 
বলেন, হে সৎকর্ম প্রয়াসী ব্যক্তিগণ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর । হে অপকর্ম 
করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা বিরত থাক | তাই এ মাসে সব ধরণের সৎ কাজের 
পরিমাণ ও ব্যয়কৃত সময় বেশি হওয়া চায় | বিশেষ করে আল্লাহর পথে ব্যয় 
করা, অভাবীদের সাহায্য করা, অসহায় নিঃস্ব ব্যক্তিদের পাশে দীড়ানো, 
অনাহারে ও অর্ধাহারে থাকা লোকদের খাবার যোগানো, দুঃখ-দুদশগ্রিস্থ 
লোকদের মুখে হাসি ফোটানো ইত্যাদি কাজগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি 
রাখে । বুখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে যে, নবী আকরাম (সা.) 
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পৃথিবীর সবচেয়ে দানশীল মানব | আর রমযান মাসে তার দানের গতি ও 
ক্ষিপ্রতা বেশি ছিল। 
সমাজের বিত্তবান ও স্বচ্ছল ব্যক্তিদের দায়িত্ব এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি। 
অন্ততপক্ষে এ মাসে হলেও আল্লাহর দেয়া প্রাচুর্য থেকে জীবনযুদ্ধে পরাজিত 
ও দারিদ্রের প্রবল আঘাতে জর্জরিত লোকদেরকে দান করে মায়া-মমতা ও 
মানবতাবোধের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক । তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও করুণা 
প্রদর্শন করলেই আল্লাহ পাক আমাদের রহমত তথা দয়া-অনুগ্রহের আচরণ 
করবেন । হযরত রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 

৮৮1৩ ১০৩5৮৯১331১ 
“পৃথিবীতে (ভূপৃষ্ঠে) যারা আছে তাদেরকে দয়া কর, আসমানে যিনি আছেন 
তিনি তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করবেন ।” 
কতিপয় বিত্তশালী এমন আছেন যাদের অন্তরে মায়া-মমতার স্থান নেই । 
দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্থদের করুণ অবস্থা তাদের অনুভূতিতে কোনো প্রকার নাড়া 
দেয় না। অনেকটা অনুভূতিহীন জড় পদার্থের মতো । নিপীড়িত-অসুস্থদের 
আর্তনাদ, গরিব-মিসকিনের ফরিয়াদ তার কর্ণকৃহরে পৌছে না। তাদের 
জেনে রাখা উচিৎ যে, আল্লাহ অত্যন্ত পরাক্রমশালী । বিশ্বজাহানের মালিক ও 
প্রভু । তিনি নিমিষে দৃশ্যপট বদলে দিতে পারেন । আজকে যাকে শাসিয়ে 
ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম, কালকে তার অবস্থানে আমাকে ভিক্ষার ঝুলি 
নিয়ে ঘুরতে হতে পারে । রমযান কেয়ামুল লায়ল তথা রাত্রি-জাগরণের 
মাস । বিনিদ্র রাত কাটাবার মাস | তারাবিহ ও তাহাজ্জুদের নামাযের মাধ্যমে 
তা পালন করা হয়। আর এভাবে রমযান অতিবাহিত করতে পারলে 
সফলতা মুমিনের কদম চুম্বন করে | আল্লাহর নবী (সা.) ইরশাদ করেন, 
“যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান রেখে এবং তার প্রতিদানের আশায় রমযানে 
রাত্রি জাগরণ করে তার জীবনের পূর্বকার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া 
হয় ।” 
আরেকটি বিষয়ের প্রতি আমাদের বিশেষ যত্ববান হওয়া উচিৎ । তা হল 
লায়লাতুল কদর প্রাপ্তি । সহিহ আল-বুখারির রেওয়ায়াত অনুসারে রমযানের 
শেষ দশকে শবে কদর অন্বেষণ করতে হবে । মুসলিম শরিফের একটি 
হাদিসে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তোমরা শেষ দশকের বে-জোড় 
রাত্রিগুলোতে শবে কদর তালাশ কর ৷ এ রাতের নামে আল্লাহ পাক একটি 
সুরা নাযিল করেছেন । হাদিস শরিফে আছে, হযরত রাসুল (সা.) একবার 
বনি ইসরাইলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন । সে এক 
হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে মশগুল থাকে এবং কখনও অস্ত্র সংবরণ 
করেনি | মুসলিমরা এ কথা শুনে বিম্মিত হলে এবং নিজেদের সাওয়াবের 
পরিমাণ নিয়ে উদ্দিগ্ন হলে এ সুরা কদর অবতীর্ণ হয় । আল্লাহ পাক বলেন, 
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“আমি একে (কুরআনকে) নাধিল করেছি কদরের রাত্রিতে | লায়লাতুল কদর 
সম্পর্কে আপনি জানেন? লায়লাতুল কদর এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।* 
শবে কদরের এ তাৎপর্য তার বিশেষ কোনো অংশে সীমিত নয়, বরং গোটা 
রাতজুড়ে কাছে থাকে এবং ফজরের উদয় পর্যন্ত তা বিস্তৃত । 
আল্লাহ পাক আমাদেরকে মাহে রমযানের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করে 
রমযানের রোযা পালন, কুরআন তেলাওয়াত, রাত্রি জাগরণ ও আল্লাহর পথে 
ব্যয় করার তাওফিক দান করুন । আমিন । 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম 
অহকারী সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, প্রধান সম্পাদক, বালাগশ শরক 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা; ২:১৮৫ 


২ তিরমিযি, আস-সুনান, ২৩:১৬ (২০৪৯) 
ও বুখারি, আস-সহিহ, ২:২৭ (৩৭); মুসলিম, আস-সহিহ, ৭:২৫ (১৮১৫) 


+ আল-কুরআন, সুরা আল-কদর; ৯৭:১-৩ 
_) আত্তার্তহীদ ৪ 
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তরজমা: হযরত আবু হুরায়রা রো.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসুল (স.) 
ইরশাদ করেন, নিশ্চয় তোমাদের প্রভু বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ভালো 
কাজের বদলা দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত দান করেন । আর রোযা আমার জন্য 
আমি রোযার বদলা প্রদান করবো । রোযা দোযখের একটি ঢাল স্বরূপ | রোযাদারের 
মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মেশকের চেয়ে বেশি খোশবুদার ৷ যদি 
তোমাদের কারো সাথে কোনো মুর্খ ব্যক্তি রোযাবস্থায় মুর্খ আচরণ করতে চায় সে 
যেন বলে আমি রোযাদার । [সুনানে তিরমিযি পৃ. ১৫০] 

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: বলা বাহুল্য মাহে রমযানের রোযা ইসলামি শরিয়তের অন্যতম 
রুকুন। রোযার জাগতিক ও পরকালীন উপকারিতা ও তার অনন্য স্বকীয়তা 
অনস্বীকার্য । রোযা এমন এক গুরুত্পূর্ণ ইবাদত যাতে নাম-যশের কোনো অবকাশ 
নেই । বরং রোযাই ইখলাস ও নিষ্ঠা চ্গ করার সুবর্ণ সুযোগ । এর দ্বারা প্রকাশ্য ও 
গোপনীয় সকল গুনাহ থেকে বিমুখ থাকা যায়। উল্লিখিত হাদিসে রাসুল (সা.) 
রোযার উপকারিতা, বৈশিষ্ট্য ও সব্বাধিক ফযিলতের কথা উন্লেখ করেছেন । বলার 
অপেক্ষা রাখে না, ইসলামের অন্যান্য ফরয আমলের বিনিময় আল্লাহ তা'আলা নিজে 
প্রদান করেন না। কিন্তু রোযার প্রতিদান তিনি নিজেই প্রদান করেন । ইমাম গাযালি 
(রাহ.) ইয়াহইয়াউল উলুমে এ মহৎ ফযিলতের দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন । এক. 
রোযা আল্লাহ তা'আলার দুশমনের ওপর বড় চাপ সৃষ্টি করে ও প্রভাব বিস্তার করে । 
কেননা পানাহার দ্বারা যে প্রবৃত্তি শক্তিশালী হয় তা দমন হয় এবং নিয়ন্ত্রণ রাখা যায় 
উপবাস থাকার মাধ্যমে | হযরত রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, "শয়তান আদম- 
সন্তানের শিরা-উপশিরায় বিচরণ করে । আর শয়তানের পথ রুদ্ধ হয় ক্ষুধার 
মাধ্যমে । হযরত রাসুল (সা.) মা হযরত আয়শা (রা.) ইরশাদ করেন, 'জান্নাতের 
দরজা সর্বদা ঠুকা দাও ।' তিনি প্রশ্ন করলেন, কোন জিনিস দ্বারা? হযরত রাসুল 
(সা.) বললেন, ক্ষুধা দ্বারা অতএব প্রমাণিত হয়, রোযা বিশেষত মানবশক্র 
শয়তানের শিকড় উপড়ে ফেলে । তার পথ রুদ্ধ করে ও সংকোচিত করে | এ কারণে 
রোযার নিসবত আল্লাহ তা'আলার দিকে করা হয়েছে । যেহেতু এর দ্বারা আল্লাহর 
শক্র শয়তান দমনে আন্মাহর সাহায্য হাসিল হয় । বান্দা আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার 
শর্ত হলো আল্লাহর সাহায্য করা । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, “তোমারা যদি 


আগস্ট'১০ 


আল্লাহর সাহায্য কর তবে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের হকের 
ওপর অবিচল রাখবেন 1 


4১: ০58: 65211): 864-এর অর্থ ঢাল । এ বাক্যের দুটি মর্ম হতে পারে । এক. 


রোযা মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে । দুই. রোযা ঢালের ন্যায় রোযাদারকে 
পাপাচার থেকে রক্ষা করে । সকল পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বেঁচে থাকা সিয়ামের আসল 
উদ্দেশ্য | মুসলিমবিশ্বের বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ প্রসিদ্ধ ইসলামি চিন্তাবিদ জাস্টিস আল্লামা 
তকি ওসমানি বলেন, মাহে রমযান মুসলিম জাতির ভাগ্যে নির্ধরিণ করার পেছনে 
মহান রাব্বুল ইযযতের আসল অভিপ্রায় হলো দীর্ঘ ১১ মাস আদম-সন্তান যেহেতু 
স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়, অসলতার আবরণে দিল আবৃত হয়ে যায় । ইসলামি 
বিধিবিধান মেনে চলার এবং আল্লাহর ইবাদত করার মানসিকতা লোপ পায়। 
অরণ্যের পশু আর লোকালয়ের মানুষে কোনো প্রভেদ থাকে না। সিয়াম সাধনার 
মাধ্যমে তাদের পাশবিকতা দমন করতে সক্ষম হবে । অসলতার আবরণ দৃরিভূত 
করে আন্রাহর পূর্ণ আনুগত্যশীল হবে। দীর্ঘ সময়ের সংঘটিত সকল গুনাহের 
মাগফিরাত কামনা করবে । সৎ ও আদর্শবান মানুষের কাতারে শামিল হবে ।১ 
আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম (রাহ.) তার জগত-বিখ্যাত গ্রন্থ যাদুল মা'আদে সিয়ামের 
উদ্দেশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন, সিয়ামের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তার 
পাশবিক ইচ্ছা ও জৈবিক অভ্যাস থেকে মুক্ত করা এবং জৈবিক চাহিদাসমূহের মধ্যে 
সুস্থতা ও স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠা করা । সিয়াম সাধনার মাধ্যমেই মানুষ আত্মশুদ্ধি ও 
পবিত্রতা অর্জন করে । ক্ষুধা-পিপাসার কারণে জাগ্ৰত হয় । হযরত আবু হুরায়রা 
(রা.) থেকে বর্ণিত, হাদিসে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি রোযা রেখে 
মিথ্যা কথা ও সে মুতাবিক আমল পরিত্যাগ করে না তার পানাহার ছেড়ে দেওয়ার 
প্রতি আল্লাহ তা'আলার কোনো প্রয়োজন নেই । অথাৎ আল্লাহর নিকট তার রোযা 
কবুল হবে না ১ 

হযতর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসুল (সা.) ইরশাদ 
করেন, 'অনেক রোযাদার ক্ষুধা ও পিপাসা ব্যতীত তার কিছুই হাসিল হয় না” 
হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসুল (সা.) বলেন, রোযাদার ব্যক্তিকে 
পাচ প্রকারের বস্তু ইফতার করায়: মিথ্যা, গিবত, চোগলকারী, মিথ্যা কসম ও 
বেগানা মহিলার প্রতি র দৃষ্টি নিক্ষেপ । এ হাদিসের আলোকে অভিজ্ঞ 
ওলামায়ে কেরাম রোযাকে তিনভাগে ভাগ করেছেন । এক. সাধারণ মানুষের রোযা 
হলো স্ত্রী সহবাস ও পানাহার থেকে বিরত থাকা । দুই. বিশেষ ব্যক্তিবর্গের 
রোযা-__ইন্দ্িয়সমূহকে তার চাহিদামুক্ত করা এবং অবৈধ স্বাদ গ্রহণ থেকে বিমুখ 
রাখা বরং এমন বৈধ কাজে মগ্ন থাকতেও বিরত রাখা যা প্রবৃত্তির দমন ও নিয়ন্ত্রণের 
জন্য প্রতিবন্ধক হয় । আর এটাই রোযার আসল উদ্দেশ্য । তিন. অধিক বিশিষ্ট 
লোকদের রোযা___আল্লাহ ছাড়া সকল বস্ত থেকে বিমুখ থাকা এবং গায়রুল্লাহর 
প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা ও আল্লাহ ছাড়া কোনো জিনিসের সাথে সম্পর্ক না রাখা ॥ 
।-201/৮$ ৩১৮৩০; নিশ্চয় রোযাদারদের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের 


চেয়ে বেশি খুশবুদার ৷ এ বাক্যে আল্লাহর নৈকিট্য ও রোযাদারের ওপর তার সন্তুষ্টির 
শহিদের রক্তের ন্যায় রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ মেশকের চেয়ে বেশি খৃশবুদার হবে । 
মা নিশ্চয় আমি রোযাদার | অর্থৎ কোনো মুর্খ ব্যক্তি রোযাদারের সাথে 


অসদাচরণ করতে চাইলে রোযাদার মুখে এ বাক্যটা উচ্চারণ করবে । যাতে সে 
ঝগড়া থেকে বিরত থাকে । অথবা এ মর্মও হতে পারে যে, রোযাদার মনে মনে চিন্তা 
করবে আমি রোযাদার তাই অজ্ঞ লোকের ওপর ক্ষুদ্ধ হওয়া, প্রলাপ বকা এবং তাকে 
গালি দেওয়া আমার জন্যে জায়েয হবে না। মিশকাত শরিফের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার 
আল্লামা তাবি (রাহ.) বলেন, যদি ফরয রোযা রাখে তখন মুখে বলবে, আমি 
রোযাদার । আর যদি নফল রোযা রাখে তখন নিজেকে রোযাদার মনে করে ঝগড়া 
থেকে বিরত থাকবে | মুখে উচ্চারণ করবে না। যেন রিয়ার অবকাশ না থাকে । 
কেননা নফল ইবাদত অপরকে জানালে রিয়ার সম্ভাবনা থাকে ৷ বছরের চাকা ঘুরে 
আমাদের মাঝে যথারীতি মাহে রমযান আগমন করে । 

উল্লিখিত হাদিস মুতাবিক আমরা কি সিয়াম সাধনা লালন করতে সক্ষম হই? 
সিয়ামের উদ্দেশ্য আমাদের বাস্তব জীবনে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে । 

আসুন! সিয়াম পালনসহ ইসলামের সকল বিধি-বিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে 
আনুষ্ঠানিকতা ও সামাজিক প্রথা পরিহার করে হযরত রাসুলের (সা.) অনুপম আদর্শ 
অনুসরণ করার প্রত্যয় গ্রহণ করি । আল্লাহ আমাদের সুমতি দান করুন । 


লেখকঃ শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চ্টথাম 


আল্লামা তকি ওসমানি, ইসলাহি খুতবাত, খ. ১ 
তিরমিযি, আস-সুনান, পৃ. ১৫০ 

নাসায় 

লুম'আত, ও ইয়াহইয়াউ উলুম উদ্দিন 


১ 
২ 
৩ 
৪ 


 আত্তান্তহীদ ৫ 


তোমারা চাদ দেখে রোযা রাখ এবং চাদ দেখে রোযা ছাড়ো । -মিশকাত 
ক্যালিগ্রাফি: ইলিয়াস হুসাইন 


ইসলামের বুনিয়াদ পাচটি জিনিসের উপর | এর 


মধ্যে একটি রামাযানের সিয়াম । আরবী সিয়াম 
শব্দের যথার্থ ভাব প্রকাশক শব্দ বাংলা ভাষায় 
নেই । যদিও কেউ কৃচ্ছসাধনা ও উপবাস প্রভৃতি 
শব্দ দ্বারা সিয়ামের ভাব প্রকাশ করেন । সিয়ামের 
প্রতিশব্দ হিসেবে ফারসী ভাষাতে রোযা শব্দটি 
ব্যবহৃত হয়, যদিও তা সিয়ামের সঠিক ভাব 
প্রকাশক শব্দ নয় । রোযা শব্দ দ্বারা সিয়ামের 
প্রকৃত ভাব প্রকাশ পাক বা না পাক, বাংলার 
মুসলিমগণ রোযা শব্দটি দ্বারা সিয়ামই বোঝে | 
কিন্ত সিয়াম বললে বেশীরভাগ লোকই বুঝতে 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


রোযার এতিহাসিক প্রেক্ষাপট 


অধ্যাপক মাওলানা আইনুল বারী 


আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) বর্ণনা করেন, যির 
ইবনে হুবাইশ (রা.) বলেন, একদা আমি 
রাসূলুল্লাহর (স.) বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদকে রো.) আইয়্যামে বীয (চান্দ্র মাসের 
১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখকে আইয়্যামে বী বলে) 
সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আদম (আ.)-কে একটি 
ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন । কিন্তু আদম 
(আ.) সেই ফল খেয়ে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় 
নেমে আসতে বাধ্য হন। সে সময় তার দেহের 
রং কালো হয়ে যায় । ফলে তার এ দুর্দশা দেখে 


পারেন না । তাই সিয়ামের বদলে রোযা শব্দটিই 


ফেরেশতাগণ কেঁদে কেঁদে আল্লাহর নিকট 


এখানে ব্যবহার করছি । আরবী সিয়াম শব্দের 
শাব্দিক অর্থ বিরত হওয়া এবং শরীয়তের 
শর্তসাপেক্ষে বিশেষ বিষয় হতে নির্দিষ্ট সময়ে 
বিশেষভাবে বিরত থাকা ১ 

রোযা কবে থেকে চালু হয়েছিল তার বিশদ 
বিবরণ পাওয়া খুবই মুশকিল । এ সম্পর্কে 
কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: [| 


৪৫৫০০ ও এ জে ৫ 
€5১5 এ 5৬81এদ 
[183:5,511] 
“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয 
করা হল যেমন তোমাদের পূর্বেকার লোকেদের 
ওপর ফরয করা হয়েছিল ৷" 
এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, মুহাম্মদ (স.)-এর 
পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও রোযা ফরয ছিল । 


আদমের (আ.) রোযা 
আদম (আ.) যখন নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার পর 


ফরিয়াদ করলেন, হে আল্লাহ! আদম তোমার প্রিয় 
সৃষ্টি! তুমি তাকে জান্নাতে স্থান দিয়েছিলে, 
আমাদের দ্বারা তাকে সিজদাও করালে, আর 
একটি মাত্র ভুলের জন্য তার গায়ের রং কালো 
করে দিলে? তাদের জবাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা আদমের (আ.) কাছে এ ওহী পাঠালেন, 
তুমি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা 
রাখ । আদম (আ.) তা-ই করলেন । ফলে তার 
দেহের রং আবার উজ্জ্বল হল। এ জন্যই এ 
তিনটি দিনকে আইয়্যামে বীয বা উজ্জ্বল দিন 
বলে । ইবনে আব্বাস রো.) বলেন, রাসুলুল্লাহ 
(স.) ঘরে ও সফরে আইয়্যামে বীযে কখনো 
সিয়াম না করে থাকতেন না ।? 


নুহের (আ.) রোযা 
আদমের (আ.) পর নৃহকে (আ.) দ্বিতীয় আদম 
বলা হয়। তীর যুগেও সিয়াম ছিল। কারণ, 
রাসুলুল্লাহ সে.) বলেন, নূহ (আ.) ১ শাওয়াল ও 
১০ জিলহজ ছাড়া সারা বছর রোযা রাখতেন | 

মুআয ইবন মাসউদ, ইবনে আব্বাস, আতা, 
কাতাদাহ ও যাহ্হাক (রা.) থেকে বর্ণিত, নুহের 


তাওবাহ করেছিলেন তখন ৩০ দিন পর্যন্ত তার 
তাওবাহ কবুল হয়নি ৷ ৩০ দিন পর তার তাওবাহ 
কবুল হয় । তারপর তার সন্তানদের উপরে ৩০টি 
রোযা ফরয করে দেয়া হয় ॥ 

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম রোযা কে 
রেখেছিলেন. এ ব্যাপারে প্রখ্যাত সাধক শায়খ 


আগস্ট'১০ 


(আ.) যুগ থেকে প্রত্যেক মাসে তিনটি করে 
সিয়াম ছিল । পরিশেষে রামাযানের এক মাস 
সিয়ামের দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তা 
রহিত করে দেন ।" ইবনে কাসীরের (রহ.) এ 
বর্ণনা প্রমাণ করে যে, নুহের (আ.) যুগ থেকে 
মুহাম্মদের (স.) যুগ পর্যন্ত রমাযানের সিয়াম 


ফরয হবার আগে কমপক্ষে তিনটি করে সিয়াম 
ফরয ছিল । 


ইব্রাহীম (আ.) ও বিভিন্ন জাতির রোযা 

নুহের (আ.) পরে নামকরা নবী ছিলেন ইবরাহীম 
(আ.)। তার যুগে ৩০টি সিয়াম ছিল বলে কেউ 
কেউ লিখেছেন । ইব্রাহীমের (আ.) কিছু পরের 
যুগ বৈদিক যুগ । ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বেদের 
অনুসারী ভারতের হিন্দুদের মধ্যেও ব্রত অর্থাৎ 
উপবাস ছিল । প্রত্যেক হিন্দী মাসের ১১ তারিখে 
ব্রা্ষণদের ওপর “একাদশীর"' উপবাস রয়েছে । এ 
হিসেবে তাদের উপবাস ২৪টি হয় । কোন কোন 
ব্রাহ্মণ কার্তিক মাসে প্রত্যেক সোমবারে উপবাস 
করেন । কখনো হিন্দু যোগীরা ৪০দিন পানাহার 
ত্যাগ করে চল্লিশে ব্রত পালন করেন । 

হযরত মুসার (আ.) রোযা ইবরাহীমের পর 
কিতাবধারী প্রসিদ্ধ নবী মুসা (আ.) তার যুগেও 
সিয়াম ছিল | ইবনে আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ আ.) মদীনায় (হিজরত করে) এসে 
ইয়াহুদীদেরকে আশুরার দিনে (মুহাররম মাসের 
১০ তারিখে) রোযা অবস্থায় পেলেন । তাই তিনি 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আজকে তোমরা 
কিসের রোযা করছো? তারা বলল, এটা সেই 
মহান দিন যেদিনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা মুসা (আ.) ও তার কওমকে মুক্ত 
করেছিলেন এবং ফির"আউন ও তার জাতিকে 
নীল দরিয়ায় ডুবিয়ে মেরেছিলেন। ফলে 
শুকরিয়াস্বরূপ মুসা (আ.) এদিনে রোযা 
রেখেছিলেন । তাই আমরা আজকে ওই রোযা 
করছি ।” 

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তওরাতে আছে, মুসা (আ.) 
তুর পাহাড়ে ৪০ দিন পানাহার না করে 
কাটিয়েছিলেন। তাই ইয়াহুদীরা সাধারণভাবে 
মুসার (আ.) অনুসরণে ৪০টি সিয়াম রাখা ভালো 
মনে করতো । কিন্তু এর মধ্যে ৪০তম দিনটিতে 
তাদের উপর রোযা রাখা ফরয ছিল। যা 
ইহুদিদের ৭ম মাস তিসরিনের ১০ম তারিখে 


॥ আত্তান্তহীদ ৬ 


পড়তো | এ জন্য সেই দিনটিকে আশুরা বা ১০ম 


অন্যমতে, হাফিয ইবনে হাজর আসকালানী 


দিন বলা হয়। এ আশুরার দিনে মুসা (আ.) 
তাওরাতের ১০টি বিধান পেয়েছিলেন । এ 
কারণেই তাওরাতে এদিনের রোযার অত্যন্ত 
তাগিদ এসেছে । এছাড়াও ইয়াহুদী সহীফাতে 
অন্যান্য রোযারও স্পষ্ট হুকুম রয়েছে 


দাউদের (আ.) রোযা 

মুসার (আ.) পর কিতাবধারী বিখ্যাত নবী ছিলেন 
দাউদ (আ.)। তার যুগেও রোযার প্রচলন ছিল । 
আন্নাহর রাসুল (সা.) বলেন: আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তাআলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় রোযা 
দাউদের (আ.) রোযা । তিনি একদিন রোযা 
রাখতেন এবং একদিন বিনা রোযায় থাকতেন | 
অর্থাৎ দাউদ (আ.) অর্ধেক বছর রোযা রাখতেন 
এবং অর্ধেক বছর বিনা রোযা থাকতেন । 


ঈসার (আ.) রোযা 
দাউদের (আ.) পর কিতাবধারী বিশিষ্ট নবী হলেন 
ঈসা (আ.)। তার যুগে এবং তার জন্মের আগেও 
রোযার প্রমাণ পাওয়া যায় । কুরআনে আছে, ঈসা 
(আ.) এর যখন জন্ম হয় তখন লোকেরা তার মা 
মারইয়ামকে তার জন্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি 
বলেন, , 
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[26:: 
“আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে মানতের রোযা রেখেছি 
সুতরাং আজকে আমি কোন মানুষের সাথে 
মোটেই কথা বলব না ।"”* 
এ আয়াতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈসা (আ.) ও 
তার উম্মাত (অনুসারী সম্প্রদায়) রোযা রাখতেন 
ঈসা (আ.) জঙ্গলে ৪০ দিন সিয়াম রেখেছিলেন 
একদিন ঈসাকে (আ.) তার অনুসারীরা জিজ্ঞেস 
করেন যে, আমরা অপবিত্র আত্মাকে কি করে বের 
করব? জবাবে তিনি বলেন, তা দু'আ ও রোযা 
ছাড়া অন্য কোন উপায়ে বের হতে পারে না ।৯ 


ঈসার (আ.) পর শেষ নবী মুহাম্মদের (স.) যুগ । 
তার নবী হবার পূর্বে আরবের মুশরিকদের মধ্যেও 
সিয়ামের প্রচলন ছিল । যেমন উম্মুল মু'মিনীন 
হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আশুরার দিনে 
কুরাইশরা জাহেলী যুগে রোযা রাখতো এবং 
রাসুলুল্লাহ সে.) জাহেলী যুগে এ রোযা রাখতেন । 
অতঃপর যখন তিনি মদীনায় আসেন তখনও এ 
রোযা নিজে রাখেন এবং সাহাবীদেরকে রোযা 
রাখার হুকুম দেন । পরিশেষে রামাযানের সিয়াম 
যখন ফরয হয় তখন তিনি আশুরার রোযা ছেড়ে 
দেন 1১৩ 

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, ইসলামের পূর্বে 
জাহেলী যুগেও আরবদের মধ্যে রোযার প্রচলন 
ছিল । জাহেলী যুগে মক্কার কাফিরদের রোযা রাখা 
সম্পর্কে দু'টি মত পাওয়া যায় । প্রথম মতে 
আশুরার দিনে কা'বা গৃহে নতুন গিলাফ চড়ানো 
হত । তাই তারা এঁদিনে রোযা রাখতো 1৯ 


আগস্ট'১০ 


(রহ.) বলেন, একদিন এ রোযার ব্যাপারে হযরত 
ইকরামাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 
জাহেলী যুগে কুরাইশরা একবার কোন পাপ 
করে । অতঃপর তাদের কাছে এ পাপটা খুব বড় 
মনে হয় । তখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা 
আশুরার রোযা রাখ তাহলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
হয়ে যাবে ৮৫ যা হোক নবী মুহাম্মম-এর আগে 
অন্যান্য নবীর উম্মাতের উপরে রামাযানের সিয়াম 
ফরয হওয়ার পাশাপাশি আমাদের উপরও 
রমাযানের একমাস সিয়াম ফরয করা হয়েছে । 
আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন:[] 


[185:51 2 রথ (5৪১৫৯ 
“তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ (রামাযান) মাস 
পাবে সে যেন অবশ্যই সিয়াম পালন করে ।”* 


ইসলামী সিয়াম 

দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে এ আয়াত নাধিল হয় 
এবং তার পরের মাস রামাযান থেকে উম্মাতে 
মুহাম্মদীর ফরয সিয়াম চালু হয় । ইবনে জারীর 
বর্ণনা করেছেন, যখন এই সিয়ামের নির্দেশ প্রথম 
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“সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ 
করা হয়েছে, তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং 
তোমরা তাদের পরিচ্ছদ | আল্লাহ জানেন যে, 
তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে । 
অত:পর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হলেন 
এবং অপরাধ ক্ষমা করলেন । সুতরাং এখন 
তোমরা তাদের সাথে উপগত হও এবং আল্লাহ যা 
তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা 
কর 1১৮ 
ফলে মাগরিবের পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত 
রামাযানের রাতে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস 
তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হল । এ জন্য 
সাহাবীরা খুব খুশি হলেন 1৯ 
সারকথা এই যে, আদম (আ.) থেকে ঈসা (আ.) 
পর্যন্ত সমস্ত উম্মাতের জন্য সিয়ামের নির্দেশ ছিল 
সেই নির্দেশই উম্মতে মুহাম্মাদীকে দেয়া হয়েছে । 
সেই সাথে এ উম্মতের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু 


চালু হয় তখন আমাদের সিয়ামের নির্দেশ 


ওয়া তা'আলা বিশেষ মেহেরবানী করে আগের 


খিষ্টানদের মতই ছিল 1৮ বুখারী, আবু দাউদ ও 
নাসাঈ প্রভৃতিতে বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে 
বর্ণিত আছে যে, মাগরিব বাদ ইফতার করার পর 
পানাহার ও স্ত্রী সহবাস এশা পর্যন্ত জায়েয ছিল । 
যদি কেউ তারও আগে ঘুমিয়ে পড়তো তাহলে 
তার উপর খাওয়া-দাওয়া ও স্ত্রী সহবাস হারাম 
হয়ে যেত। সে ঘুম থেকে উঠে আর পানাহার 
করতে পারত না । এ রাত ও পরের দিন না খেয়ে 
সিয়াম অবস্থায় কাটিয়ে মাগরিবের সময় তার 
জন্য পানাহার হালাল হত । এমন পরিস্থিতিতে 
কায়স ইবনে সিরমা আনসারী (রা.) একবার 
সিয়াম অবস্থায় দিন ভর চাষের কাজ করে 
সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফেরেন । অত:পর বিবিকে 
কি? তিনি বললেন, না। তবে আমি যাই এবং 
কিছু খুজে আনি । তার বিবি গেলেন ৷ এদিকে 
তার চোখ লেগে যায়। ফলে তিনি ঘুমিয়ে 
পড়েন । অতঃপর বিবি এসে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় 
দেখে আফসোস করতে লাগলেন । এভাবে সারা 
রাত ও পরের দিন না খেয়ে থাকা যায় কি? তাই 
পরের দিন দুপুর বেলায় তিনি বেহুশ হয়ে 
পড়লেন । রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এ খবর 
দেয়া হল। এদিকে এ ঘটনা ঘটল আবার 
অন্যদিকে ওমর (রা.) এক রাতে ঘুমাবার পরও 
স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেন । অতঃপর 
তিনি রাসুলুল্লাহর (স.) কাছে এসে দুঃখ ও 
আক্ষেপ করে নিজের ভুলের কথা শোনালেন । 
ফলে সুরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াত নাযিল হল । 
সেখানে আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন: , 
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উম্মাতদের সিয়ামের তুলনায় নির্দেশ সহজ করে 
দিয়েছেন । তথাপি এ উম্মত যদি রামাযান মাস 
পেয়ে নিজের পাপ ক্ষমা করিয়ে ধন্য না হতে 
পারে তাহলে তাদের চেয়ে দুর্ভাগা আর কে 
আছে? আল্লাহ রাববুল আলামীন আমাদের সিয়াম 
তাওফীক দিন | আমীন । 


লেখক : শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক 


তথ্যসূত্র: 

* ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ১০২ 

২ আল-কুরআন আল-করিম, সুরা আল-বাকারা; 
২:১৮৩ 
ও ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ১০২-১০৩ 
 গুনইয়াতুন তালেবীন বাংলা অনুবাদ, খ. ১, পৃ. ৩০৭ 
€ নাসায়ী; মিশকাত, পৃ. ১৮০ 

৬ ইবনে মাজাহ, পৃ. ১২৪ 

* তাফসীর ইবনে কাসীর, খ. ১, পৃ. ২১৪ 

” বুখারী; মুসলিম; মিশকাত, পৃ. ১৮০ 

৯ সীরাতুন নবী, খ. ৫, পৃ. ২৮৬ 

১ নাসায়ী, খ. ১, পৃ. ২৫০; বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত, পৃ. ১৭৯ 

১ সুরা মারইয়াম : ২৬ 

: মথি ৭-৬৬; সীরাতুন নবী খ. &, পৃ. ২৮৭-২৮৮ 
১» মুসলিম, নী ১৫৯২; তিরমিযী, ৭৫৩; 

আবু দাউদ, ২৪৪২; ইবনে মাজাহ, ১৭৩৩ 

» মুসনাদ আহমদ, খ. ৬, পৃ. ২৪৪ 


+* তাফসীর ইবনে কাসীর, খ. ১, পৃ. ২১৫ 


[) আত্তার্তহীদ 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


রামাযান: সাহারী ও ইফতারের তাৎপর্য 


প্রফেসর ড. খালেদ আবদুল্নাহ 


আল্লাহ রাববুল আলামীন দয়া ও করুনার আধার । 
তিনি কখনই চান না তার কোন বান্দাকে শাস্তি 


করবে ২ সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথেই ইফতার 
সেরে নিতে হবে। ইহুদীরা ইফতার বিলম্বে 


দিতে | বরং তিনি সবসময় চান তার বান্দাদেরকে 
পাপমুক্ত করে জান্নাত লাভের উপযুক্ত করে গড়ে 
তুলতে । সে জন্য তিনি ক্ষমা লাভের অবাধ 


করতো । আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, আমার 
নিকট সবচেয়ে প্রিয় সেই বান্দা যে ইফতার সঠিক 
সময়ে করে । সমস্ত নবীদেরও স্বভাব ছিল 


সুযোগ দিয়েছেন প্রতি বছর রামাযানুল 
মোবারকের মাধ্যমে । এর মধ্যে ইফতার ও 
সাহারী অন্যতম অবদান । নিয়ে এ বিষয়ে 
ইফতার 

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, কেউ যদি রামাযান মাসে 
কোনো রোযাদারকে ইফতার করায় তাহলে এ 


ইফতারে দেরী না করা ।* এ হাদীসগ্ডলো প্রমাণ 
করে যে, ইফতারের নির্দিষ্ট সময় থেকে দেরী করা 
মোটেই উচিত নয়। যদি কেউ ইচ্ছা করে 
ইফতারে দেরী করে তাহলে সে রাসুলুল্লাহ (স.) 
এর নির্দেশ অনুযায়ী কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে 
এবং আল্লাহর নিকট অপ্রিয় হয়ে যাবে । সুতরাং 


সূর্যাস্তের পরপরই নবী (সা.) মাগরিবের সালাত 
আদায় করতেন | এ সম্পর্কে রাফে ইবনে খাদীজ 
(রা.) বলেন আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাথে 
মাগরিবের সালাত পড়তাম | তারপর আমরা কেউ 
তীর ছুঁড়লে সেই তীর পড়ার জায়গাটা দেখতে 
পেতাম ।* এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, নবী সো.) 
মাগরিবের সালাত আদায় করার পরও আলো 
থাকতো । একটু অন্ধকার হোক বলে তিনি 
মোটেই দেরী করতেন না । আনাস (রো.) বলেন, 
নবী (সা.) মাগরিবের সালাতের আগেই ইফতার 
করতেন ।' অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ইফতার না করা পর্যন্ত মাগরিবের সালাত পড়তেন 
না। যদিও তার ইফতার এক ঢোক পানি দিয়েও 
হতো ।” এ হাদীস দুটি প্রমাণ করে যে, 
মাগরিবের সালাত পড়ার আগে ইফতার করতে 
হবে । রাসুল (সা.) বলেন, আমার উম্মত ততক্ষণ 
আমার সুন্নাত ও নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে 
যতক্ষণ তারা ইফতারের জন্য তারকা উদয়ের 
অপেক্ষা করবে না 

রাসুলুল্লাহ সো.) বলেন, রামাযানের প্রত্যেক রাতে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বহু জাহান্নামীকে 
মুক্তি দেন ।১” অন্য হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, 
জাহান্নাম থেকে মুক্তি বিশেষ করে ইফতারের 
সময় হয়| রোযাদারের দু'আ সম্পর্কে নবী 
(সা.) বলেন, সিয়াম পালনকারীর দু'আ ফেরত 
দেয়া হয় না।১ অন্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, 
বিশেষ করে ইফতারের সময় তা রদ হয় না; 
ইফতারের সময়ে দু'আ খুব তাড়াতাড়ি কবুল 
হয়| 

উল্লিখিত হাদীসগুলো আমাদের শিক্ষা দেয় যে, 
ইফতারের সামগ্রী সাজাতে অথবা আজে বাজে 
গল্পগুজবে সময় নষ্ট না করে ইফতারের ১০/১৫ 
মিনিট আগে ইফতারের খাদ্য দ্রব্য নিয়ে বসা 
এবং দু'আ তাসবীহ পাঠে রত হওয়া দরকার | এ 
সময় আল্লাহ তায়ালা যেহেতু প্রতিদিন অসংখ্য 
জাহান্নামীকে মুক্তি দেন। সে কারণে প্রার্থনারত 
রোযাদারগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যেতে 
পারেন । হাদীসে খেজুর ও পানি দিয়ে ইফতার 
শুরু করার কথা বলা হয়েছে । খেজুরে বরকত 


এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত । 


ইফতার করানোটা তার গুনাহ থেকে মুক্তি ও 
জাহান্নাম থেকে রেহাইনপ্রাপ্তির কারণ হবে এবং 
সে একটি রোযার সওয়াব পাবে অথচ রোযা 
পালনকারীর নেকী মোটেই কমানো হবে না। 
সাহাবীরা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) 
আমাদের এমন সংস্থান নেই যা দিয়ে আমরা 
কাউকে ইফতার করাতে পারি? তিনি (সা.) 
বলেন, আল্লাহ তাকেও এই সওয়াব দেবেন, যে 
ব্যক্তি কোনো রোযা পালনকারীকে এক চুমুক দুধ 
অথবা একটা খেজুর কিংবা এক চুমুক পানি 
দিয়েও ইফতার করাবে । আর যে ব্যক্তি কোন 
রোযাদারকে পরিতৃপ্তি সহকারে খাওয়াবে আল্লাহ 
তাকে আমার “হাউযে কাওসার” থেকে এমন 
ভাবে পানি পান করাবেন যার ফলে, সে জান্নাতে 
না পৌছানো পর্যন্ত আর তৃষ্ণার্ত হবে না 

আল্লাহর রাসুল (সে.) বলেন, লোকেরা ততক্ষণ 
কল্যাণে থাকবে যতক্ষণ তারা ইফতার জলদি 


আগস্ট'১০ 


আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফ (রা.) বলেন, 
একবার আমরা (রামাযানে) আল্লাহর রসূল (সা.) 
এর সাথে সফরে ছিলাম তেখন তিনি রোযা 


আছে আর পানি হচ্ছে পবিত্র । এ ব্যাপারে ইবনে 
কাইয়্েম (রহ.) বলেন, খালি পেট মিষ্টি জিনিস 
পছন্দ করে এবং এর দ্বারা তা শক্তি সঞ্চয় করে । 
বিশেষ করে দৃষ্টি শক্তি এর দ্বারা সবল হয় । তাই 


অবস্থায় ছিলেন) অতঃপর (সূর্য অস্তমিত হওয়ার 
পর) তিনি একজন সাহাবীকে বললেন, নামো 
এবং আমার জন্য ছাতু গুলে দাও । সাহাবী (সূর্য 
অস্তমিত হওয়ার পর) লালিমা দেখে বলল, হে 
আল্লাহর রাসূল (সো.) এ যে সূর্য (দেখা যায়) 


খেজুর দিয়ে ইফতার শুরু করতে বলা হয়েছে। 
পানির ব্যাপার হলো রোজা রাখার ফলে পেটের 
মধ্যে শুক্বতা সৃষ্টি হয়। পানি দ্বারা তা সতেজ 
হয় । এ জন্য একজন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত রোযাদার 
ব্যক্তির উচিত খেজুর ও পানি দিয়ে ইফতার করা, 


তিনি (তার কথায় কান না দিয়ে) আবার বললেন, 
তুমি নামো এবং আমার জন্য ছাতু গোলো। 
এভাবে তিন বার বললেন । অতঃপর তিনি 
(বেলাল রা.) নামলেন এবং রাসূলুল্লাহ সো.) এর 
জন্য ছাতু গুললেন। তিনি তা পান করলেন। 
তারপর তিনি পূর্ব দিকে ইশারা করে বললেন, 
যখন তোমরা দেখবে যে, রাত এ দিক থেকে 


তারপর খাওয়া শুরু করা | কারণ খেজুর ও পানি 
হৃদয়কে সুস্থ রাখার ব্যাপারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করে | 

সাহারী 

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা দিনে শুয়ে 
রাতের সালাতের জন্যে এবং সাহারী খেয়ে দিনে 
রোযা রাখার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ কর । নবী (সা.) 


আসছে তখন বুঝবে সিয়াম পালনকরীর 
ইফতারের সময় হয়ে গেছে 1 


আরো বলেন- তোমরা সাহারী খাও, যদিও তা 
এক ঢোক পানি হয়; অথবা একটা খেজুর হয় 
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কিংবা কিশমিশের দানা হয় । কারণ, যারা সাহারী খায় তাদের ওপর 
আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য মাগফিরাত 
কামনা করে। রাসুল (সা.) তার সাহাবীদেরকে সাহরী না ছাড়ার পরামর্শ 
দিয়েছেন ।১ 


সামুরাহ ইবনে জুনদুৰব রো.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, বেলালের 
আযান তোমাদেরকে সাহারী খেতে কখনই যেন বাধা না দেয় ইবনে ওমর 
(রা.) এর বর্ণনায় নবী (স.) বলেন, বেলাল রাতে (সাহারী খাবার) আযান 
দেয় । তাই তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত খাও এবং পান কর যতক্ষণ ইবনে উম্মে 
মাকতুমের (ফজরের) আযান শুনতে না পাও ।১ 

উক্ত হাদীস দশটি প্রমাণ করে যে, রামাযান মাসে সাহারী খাবার উদ্দেশে 
সাধারণ জনগণকে জাগাবার জন্য রাসুলের (সা.) জামানায় সাহারীর আযান 
দেয়া হতো । আজও পবিত্র কা'বাতে এবং মদীনার মসজিদে নববীতে বার 
মাসই তাহাজ্জুদ এবং সাহারীর আযান দেয়া হয় । 

যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহর (সা.) সাথে সাহারী 
খেতাম, তারপরে সালাতে দাঁড়াতাম । কেউ যায়েদকে জিজ্ঞেস করলেন, 
সাহারী ও ফজরের নামাযের মধ্যে কত সময়ের পার্থক্য থাকতো? তিনি 
বলেন, ৫০টি আয়াত পড়ার সময় পরিমাণ | সাধারণত ৫০টি মধ্যম শ্রেণীর 
আয়াত পড়তে ১৫/২০ মিনিট সময় লাগে । তাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর 
রাসুল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম ফজরের নামাযের মাত্র ১৫/২০ মিনিট 
আগে সাহারী খাওয়া শেষ করতেন । অতএব আমাদেরও উচিত রাসুলুল্লাহ 
(সা.) এর সুন্নত পালনার্থে ফজরের সালাতের ১৫/২০ মিনিট আগে সাহারী 
খাওয়া শেষ করা । দেরী করে সাহারী খাওয়ার ব্যাপারে নবী (সা.) বলেনঃ 
নবুওতের ৭০ ভাগের এক ভাগ হলো দেরীতে সাহারী খাওয়া এবং ইফতারে 
জলদি করা । ইফতারের নির্দিষ্ট সময় হলে ইচ্ছা করে বিলম্ব না করা ॥ সমস্ত 
নবীদেরই আদর্শ ছিল ইফতারে তাড়াতাড়ি এবং সাহারীতে দেরী করা 1 

এ জন্যই আমাদের প্রিয় নবী (সা.) সাহারীর খাবারকে বরকতময় প্রভাতী 
খাবার নামে অভিহিত করেছেন ।* কিন্তু আমাদের যেসব ভাইয়েরা রাত 
দেড়টা, ইটা ও আড়াইটায় সাহারী খান তারা শুধু সাহারী খান এবং যারা 
ইফতারের নির্দিষ্ট সময় হওয়ার পরও অন্ধকার ও তারকা উদয়ের জন্য 
অপেক্ষা করেন তারা সুন্নাতের খেয়াল করেন না। প্রত্যেক মুসলমান ভাইয়ের 
এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন । 

প্রত্যেক রোযাদারের জন্য রোযার নিয়ত করা জরুরী; নিয়ত ছাড়া হয় না।" 
যারা রোজা রাখতে চায় তারা যেন ফজরের আগে অবশ্যই নিয়ত করে 
নেয় । যে সব সিয়াম পালনকারীরা সাহারী খেতে উঠেন তারা তো রোযা 
রাখার নিয়তেই ঘুম থেকে উঠেন এবং রোযার নিয়ত করেই সাহারী খান । 
কিন্ত ফজরের আযানের আগে যদি কারো ঘুম না ভাঙ্গে, ফলে তার সাহারী 
খাওয়া না হয় তাহলে সে ঘুম ভাঙ্গার পরই রোযার নিয়ত করে নেবেন । 
আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, 
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“আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে 
স্পষ্ট হয়” অর্থাৎ সুবহে সাদিকের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ।” 


লেখক : নির্বাহী পরিচালক, সেলফ ফাউন্ডেশন, ঢাকা 
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সুরা বাকারা : ১৮৭ 


1 


পবিত্র রমজীন মাসের ছুটির সময়কে কাজে 
2 


আপনার সেই যাব্রাকে আরো তরান্বিত করতে 
সহ ৯ ধর বট ৫১ 11 5০010161011 -এর 


হলে সু এসে, 


জজ অফিস ম্যানেজম্যান্ট কোর্স ।আরবী/বাংলা/ইংরেজী টাইপসহা 
জর গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স 

জ্জ কম্পিউটার হার্ডওয়্যার হি 

আস মোবাইল কোর্স ইরা, 
জজ ইংরেজী ভাবা শিক্ষা শিখানো হবে। 
জজ ইন্টারনেট/ই-মেইল 


রমজান মাসের ছুটিতে শিখবেন অনেকে. , 
আপনিও শিখুন... 


জর) ৫৪ হট 8ধ৬ কেন? 


£ কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান । 

7 দক্ষ প্রশিক্ষক ছারা প্রশিক্ষণ । 

র নিজস্ব জেনারেটরের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা । 
পল বিশাল পরিসরের নিরিবিলি একাডেমিক ক্যাম্পাস। 


% নির্দিষ্ট সময়ে কোর্স সুম্পন্ন না হলে অতিরিক্ত । এরা রে 


ক্লাসের মাধ্যমে কোর্স সম্পাদন । পু আন৯৬৯৪১, 
বি স্পিএ 


সর ২ ধর ৫8৪) 88€-৬ 


10154 91219/7/05, জামেয়া কম্পিউটার, আব্দুল হামিদ সড়ক, 
শুলকবহর, পার্টলাইশ, চট্টথাম। 


1115 91251917103, 303 /€1%, 19/75/9517, 31011710017 81700110115, ০1716500179. 


যেকোন তথ্যের জন্য, _ 01811504273 
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নিশ্চয় আমি এটি (আল-কুরআন) নাযিল করেছি মহিমান্বিত রাতে । 
_সুরা আল-কদর, ৯৭:১ 
ক্যালিগ্রাফি: আরিফুর রহমান 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


প্রফেসর ড. মুমতাজুল বুখারী 


তারাবীহ, সাহারী, ইফতার ও ইতিকাফের পর 
রামাযানের পঞ্চম অবদান লায়লাতুল কদর বা 
মর্ধাদার রাত্রি। মহানবী (সা.) এ রাতটিকে 
খোজার জন্যই একবার একমাস ইতিকাফ 
করেন । বিখ্যাত সাহাবী আবু সাইদ খুদরী (রা.) 
বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ (সা.) রামাযানের 


উত্তম । এ সুসংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও 
সাহাবাযে কেরাম খুব খুশি হন ২ অন্য বর্ণনায় 
আছে, একদিন নবী (সা.)-কে স্বপ্নে পূর্বেকার 
লোকেদের আয়ু দেখানো হলো । তখন তিনি 
বুঝলেন যে, তার উম্মতের আয়ু খুবই কম। 
সুতরাং তারা সারা জীবন কাজ করলেও ওদের 


প্রথম দশকে ইতিকাফ করেন । তারপর তিনি 


আমলের নিকটেও পৌছতে পারবে না। তখন 


দ্বিতীয় দশকেও ইতিকাফ করেন । তারপর তাবু 


আল্লাহ তায়ালা তাকে লায়লাতুল কদর দান 


থেকে মুখটা বের করে বলেন আমি লায়লাতুল 


করেন যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম | 


কদর খোঁজার জন্যই রামাযানে প্রথম ও দ্বিতীয় 


কথিত আছে, সুলাইমান (আ.) এবং যুলকারনাইন 


দশকে ইতিকাফ করলাম । তারপর আমাকে বলা 


পাচশ' মাস ধরে রাজত্ব করেন । তাদের সেসব 


হলো যে, ওই রাত শেষ দশকে আছে । অতএব 


আমালগুলোকে আল্লাহ তায়ালা কদরে উম্মতে 


তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আরো ইতিকাফ করতে 
পছন্দ করে সে যেনো আবার ইতিকাফ করে । 
ফলে সাহাবীরা তার সাথে আবার ইতিকাফ 
করলেন ১ এ হাদীস দ্বারা একটা প্রশ্ন ওঠে যে, 
লায়লাতুল কদরের এমন কী মাহাত্ম্য আছে, যার 
জন্য প্রিয় নবী (সা.) ও তীর সাহাবীগণ সুদীর্ঘ 
একটি মাস নিজেদেরকে মসজিদে আবদ্ধ রেখে 
সারা দুনিয়াকে ভুলে গিয়ে সে নির্ধারিত রাতে 
কিসের খোজে ডুবে থাকলেন? তার উত্তর এই: 
বিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা ইবনে আবী 
হাতিম (েহ.) বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সো.) 
বনী ইসরাইলের চারজন সাধকের কথা বললেন, 
তারা সুদীর্ঘ আশি বছর ধরে এমনভাবে আল্লাহর 
ইবাদাত করেছেন যে, এ সময় চোখের পলক 
মারার মত সময়ও তারা আল্লাহর না-ফরমানি 
করেন নি। তারা হলেন আইয়ুব, যাকারিয়া, 
হিযকীল ইবনে আঁজুয ও ইউশা' ইবনে নুন । 
কথাগুলো শুনে সাহাবায়ে কেরাম খুবই 
আশ্চর্যান্বিত হলেন । ফলে নবী (সা.)-এর নিকট 
জিবরাঈল (আ.) এলেন এবং বললেন, আপনার 
উম্মত সেই সাধকের আশি বছরের ইবাদতের 
কথা শুনে বিস্ময়ে বিমুঢু হচ্ছেঃ তাই আল্লাহ 
তায়ালা এর চেয়েও উত্তম ইবাদত আপনাদের 
জন্য নাযিল করেছেন । তা হলো সুরা আল- 
কদর । যাতে বলা হয়েছে যে, লায়লাতুল কদরে 
মাত্র একটি রাতের ইবাদত এক হাজার অর্থাৎ 
তিরাশি বছর চার মাসের ইবাদাতের চেয়েও 


আগস্ট'১০ 


মুহাম্মদীর জন্য রেখে দিয়েছেন । 
আরবি দাল-বর্ণে জযম দিলে ৮4 শব্দের অর্থ হয় 


সম্মান ও মর্যাদা । যেমন আল্লাহ রাববুল 
“আলামীন নিজেই বলেন: 
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৮ 11555 ৩৯ 
[74:21] 
“তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মযাদা বোঝেনি। 
নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, মহাপরাক্রমশীল | 
তাই আবু বকর অররাক বলেন এ রাতে মর্যাদা পূর্ণ 
গ্রন্থ আল কুরআন, মর্যাদাবান ফেরেশতা 
জিবরাইলের (আ.) দ্বারা মর্যাদাশীল উম্মতের 
(উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার) ওপর নাযিল হয়েছে । সে 
জন্য এ রাতটির নাম লায়লাতুল কদর বা মর্যাদার 
রাত রাখা হয়েছে। 
আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির 
পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টি জগতের তাকদীর 
ভাগ্যলিপি লিখে রেখেছেন ১ 
তাছাড়া সুরা দুখানের ৪র্থ আয়াতে আল্লাহ রাববুল 
আলামীন বলেন, কুরআন নাযিলের বরকতময় 
রাতে প্রত্যেক গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া 
হয় । এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রো.) থেকে 
বর্ণিত আছে যে, এ বছর থেকে আগামী বছর 
পর্যন্ত বৃষ্টি ও রুজী এবং আয়ু ও মৃত্যুর পরিমাণ 
যতটা হবে তা এই লায়লাতুল কদরের রাতে 
নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ পঞ্াশ হাজার বছর 
আগে লওহে মাহফুযে যে ভাগ্যলিপি লেখা আছে 


তা থেকে উক্ত বিষয়গুলো এ রাতে ফেরেশতাদের 
লিপিবদ্ধ করিয়ে দেয়া হয়। সে জন্য এ রাতকে 
লায়লাতুল কদর বা ভাগ্য নির্ধারণের রাত বলা 
হয় ।' যেসব ফেরেশতাদেরকে উক্ত বিষয়গুলো 
লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব দেয় হয় ইবনে আব্বাসের 
(রা.) উক্তি মোতাবেক তারা হলেন চারজন 
ইসরাফীল, মীকাঈল, জিবরাঈল ও আযরাঈল 
(আ.)।৮ 

এ আয়াতের ভিত্তিতে আরবী ভাষাবিদ্যার মহারথী 
আল্লামা খলীল বলেন, লায়লাতুল কদরের রাতে 
অগণিত ফেরেশতা আকাশ থেকে নামার ফলে 
জমীন সংকীর্ণ হয়ে যায়। তাই ওই রাতকে 
লায়লাতুল কদর বা জমীন সংকীর্ণ হবার রাত বলা 
হয় » 


লায়লাতুল কদর কখন হতে পারে? 

লায়লাতুল কদর রামাযানে হয় এবং রামাযানের 
শেষ দশকে হয় । শেষ দশকের ব্যাখ্যায় আর 
একটু বিশ্লেষণ করে মহানবী (সা.) বলেন, 
তোমরা শেষ দশকের বিজোড় রাতে তা খুঁজে 
বেড়াও 1১ বিজোড় রাতেরও ব্যাখ্যায় মহানবী 
(সা) বলেন, লায়লাতুল কদর রামাযানের শেষ 
দশকের বিজোড় রাতে-একুশে রাত, কিংবা 
তেইশে রাত অথবা পঁচিশে রাত নতুবা সাতাশে 
রাত কিংবা উনত্রিশে রাত, যে ব্যক্তি ওই রাত 
ইবাদাতে কাটাবে তার আগেকার সব গুনাহ মাফ 
করে দেয়া হবে ৯ 

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে একবার লায়লাতুল 
কদর একুশে রাতে হয়েছিল ১ আবদুল্লাহ ইবনে 
উনায়েসের (রা.) বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, 
একবার নবী (সা.) এর যুগে লায়লাতুল কদর 
তেইশের রাতে হয়েছিল * ইবনে আব্বাস (রা) 
রামাযানের তেইশের রাতে নিজ পরিবারের ওপর 
পানি ছিটিয়ে দিতেন এবং তাদেরকে ওই রাতে 
জাগাতেন । আর এক সাহাবী আবু যর (রা.) 
রামাযানের তেইশের রাতে কাপড় ধুয়ে খুশবু 
লাগিয়ে পরতেন, তারপর এ রাতে নামাযে 
দীড়াতেন ।৯ 

ইবনে আববাস (ো.) বলেন, একদা রামাযানে 
আমাকে স্বপ্নে বলা হল যে, আজকের রাত 


7) আত্তার্তহীদ ১০ 


বদরের রাত। তখন আমি তন্দ্রানু অবস্থায় 
দীড়ালাম ৷ অত:পর রাসুলুল্লাহ (সা.) এর তাবুর 
সাথে সেঁটে গেলাম । তারপর আমি নবী (সা.) 
এর নিকটে এলাম । তখন তিনি নামায 


যিকিরের মাধ্যমে কাটানো উচিত ।৯ আয়েশা 
(রা.) বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর 
রসুল (সা.) আমি যদি জানতে পারি যে, কোন্‌ 
রাতটা কদরের তাহলে ওই রাতে আমি কী দু'আ 


পড়ছিলেন। এরপর আমি এ রাতটার ব্যাপারে 
খোজ খবর নিয়ে জানলাম যে, ওটা ছিল তেইশের 
রাত ৫ 
উক্ত হাদীসগুলোতে বর্ণিত তিনটি বাস্তব ঘটনা 
প্রমাণ করে যে, রামাযানের একটিমাত্র নির্দিষ্ট রাত 
সাতাশের রাতে লায়লাতুল কদর অনুষ্ঠিত হয় 
না। বরং তা কখনো একুশে, কখনো তেইশ, 
কখনো পচিশে, কখনো সাতাশে আবার কখনো 
উনত্রিশের রাতে হয়ে থাকে ৷ এ জন্য এক সাহাবী 
আবু কিলাবা বলেন, লায়লাতুল কদর রামাযানের 
শেষ দশকের বিজোড় রাতে পরিবর্তিত হতে 
থাকে ৬ 
কুরআন ও হাদীস বিশ্লেষণ করলে এ রাতের 
যেসব বিশেষ গুণ ও চিহু পাওয়া যায় তা হল 
এই: “এ রাতে কুর'আন অবতীর্ণের সূচনা হয় শু] 
€০2538 6 ৫ 9৫ গু ও এরি ও৯ 
[3:50] 
“আমি এটা অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রাতে, 
আমি তো সতর্ককারী ১৮ 
“এ রাতে আল্লাহ রাববুল “আলামীনের বিশেষ 
নির্দেশে অগণিত ফেরেশতা ও রূহুল আমীন 
জিবরাইল (আ.) অবতরণ করেন এবং ফজর 
উদয় হওয়া পর্যন্ত এ রাতের প্রত্যেক বিষয় 
শান্তিময় হয় ।”৯ 
ফেরেশতা এই রাতে অবতরণ করে ।১ অন্য 
বর্ণনায় আছে, আকাশের তারা যত তার চেয়েও 
বেশি ফেরেশতা অবতরণ করে 1১১ উম্মুল মুমেনীন 
আয়শা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) রামাযানের 
শেষ দশকে সময়ের তুলনায় অধিকতর ইবাদত ও 
সাধ্য-সাধনা করতেন ।৯ 
তিনি কেবল একা নন, বরং পরিবারবর্গকেও এ 
ইবাদাতে শামিল করতেন | যেমন আয়শা (রা.) 
বলেন, যখন রামাযানের শেষ দশক আসতো 
তখন তিনি নিজে রাত জাগতেন এবং 
পরিবারবর্গকেও জাগাতেন ।২ হযরত আলী (রা.) 
বর্ণিত হাদীসে আছে যে, সে সময় নবী (স.) তার 
স্ত্রীদের নিকট থেকেও আলাদা থাকতেন এবং 
বিছানাপত্র গুটিয়ে রাখতেন আর এভাবে ভোর 
করে দিতেন । অর্থাৎ এশা থেকে সাহারী পর্যস্ত 
ইবাদাত করতেন 1৯ 
যয়নাব বিনতে উম্মে সালমা রো.) বলেন, 
রামাযানের যখন দশদিন বাকি থাকতো তখন 
নবীর সে.) পরিবারের যে কেউ সালাতে দীড়াতে 
সক্ষম হতো তাকে তিনি সালাতে না দীড় করিয়ে 
ছাড়তেন না ।২৫ বায়হাকীর বর্ণনা দ্বারা জানা যায় 
যে, দাড়িয়ে ও বসে যিকিররত মু'মিন বান্দাকে এ 
রাতে জিবরাঈল (আ.) সালাম দেন এবং 
ফেরেশতারা মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করেন । সুতরাং লায়লাতুল কদরের রাতগুলো 
নামায, কুর'আন তেলাওয়াত ও আল্লাহর বিভিন্ন 


আগস্ট'১০ 


বলব? তিনি বললেন, এ দুআ বলবে, 
টায় 


(৩6 ২০6 2 ৫৫ ৮ ২ 4451 76131 
“হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাময় ৷ তুমি ক্ষমা করা 
ভালোবাসো । অতএব, আমাকে ক্ষমা করো 1 
অন্য বর্ণনায় মা আয়শা (রা.) বলেন, আমি যদি 
জানতে পারতাম যে, কোন রাতটি কদর তাহলে 


আমার বেশিরভাগ দু'আ হতো: 25011 750 
22003 “আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা 
কামনা করছি ।*৮ কা'ব (রো.) বলেন, লায়লাতুল 
কদরে যে ব্যক্তি তিনবার 28।1511 বলবে 
প্রথমবার বলার জন্য আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে 
দেবেন। দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি তাকে 
জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন এবং 
তৃতীয়বারের জন্য তাকে জান্নাতে প্রবেশ 
করাবেন ।৯ সুতরাং কদরের রাতে উক্ত 


দু'আগুলো অধিকমাত্রায় পড়া উচিত । আল্লাহ 
তায়ালা আমাদের তাওফীক দান করুন । 


লেখক : গবেষক ও প্রাবন্ধিক 


তথ্যসূত্র 

১ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৭০; মিশকাত, পৃ. ১৮২ 
মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, খ. ৪, পৃ. ২৪৮ 

২ তাফসীর ইবনে কাসীর, খ. ৪, পৃ. ৫৩১; তাফসীর 
দুররে মনসুর, খ. ৬, পৃ. ৩৭১ 

* মুআত্তা মালিক, পৃ. ৯৯; তাফসীর ফাতহুল কাদীর, 
খ. ৫, পৃ. ৪৭২; তাফসীর কাবীর, খ. ৮, পৃ. ৪৪৪ 

* পৃবেক্তি আফসীরে কাবীরের টীকায় মুদ্রিত তাফসীরে 
আবুস সউদ, পৃ. ৫০২ 

« আল-কুরআন আল-করিম, সুরা আল-হজ্জ; ২২:৭৪ 

৬ মুসলিম, মিশকাত, পৃ. ১৯ 

* তাফসীরে কাবীর, খ. ৮, পৃ. ৪৪৩ 

* তাফসীরে কুরতুবী, মা'আরিফুল কুরআন, খ. ৮, 
পৃ৭৯১-৭৯২ 

৯ তাফসীর ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৪৭২ 

১? বুখারী, পৃ. ২৭১; মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৭০; 
মিশকাত, পৃ. ১৮২; তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৯৮ 
ইবনে মাজাহ, পৃ. ১২৭ 

* মুসনাদে আহমদ; ইবনে জারির মুহাম্মদ ইবনে 
নাসর; বায়হাকী; ইবনে মারদুওয়াহি; দুররে মনসুর, 
খ. ৬, পৃ. ৩৭২ 

১২ বুখারী, পৃ. ২৭১+ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৭০; 
মিশকাত, পৃ. ১৮২; আবু দাউদ, খ. ১, পৃ. ১৬৯ 

** মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৭০; কিয়ামুল লায়ল, পৃ. ১০৭ 

৯ কিয়ামুল লাইল, পৃ. ১০৭ 

৯ মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, খ. ৩, পৃ.৭৫; 
মুসানাদে আহমাদ; তাবারানী, আল-মুজাম আল- 
কাবীর; মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ৩. পৃ. ১৭৬ 

১* মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, খ. ৪, পৃ. ২৫২ 

** আল-কুরআন আল-করিম, সুরা আল-কদর; ৯৭:১, 

সুরা আদ-দুখান; ৪৪:৩ 


১৮ আল-কুরআন আল-করিম, সুরা আদ-দুখান; ৪৪:৩ 

১ আল-কুরআন আল-করিম, সুরা আল-কদর; ৯৭:৪- 
৫ 

২০ ইবনে খুযায়মা, খ. ৩, পৃ. ৩৩২; ফাতহুল বারী, খ. 
৪, পৃ. ২৬০৫ 

২ কিয়ামুল লায়ল, পৃ. ১০৮ 

২৯ মুসলিম, খ. ১, পৃ.৩৭২; তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৯৮ 
ইবনে মাজাহ, পৃ. ১২৭; মিশকাত, পৃ. ১৮২ 

১ বুখারী, পৃ. ২৭১১ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৭২ 
২ বায়হাকী, খ. ৪, পৃ. ৩১৪; আবু ইয়ালাং মাজমাউয 
যাওয়ায়িদ, খ. ৩, পৃ. ১৪৪ 

২৫ তিরমিযী; ফাতহুল বারী, খ. ৪; পৃ. ২৬৯ 

২৬ বায়হাকী; শুআবুল ঈমান; মিশকাত, পৃ. ১৮৮ 

২৭ আহমাদ; ইবনে মাজাহ; তিরমিযী; মিশকাত, পৃ. 
১৮২; কিয়ামুল লায়ল, পৃ. ১০৮; নাসায়ী; বায়হাকী 

২ মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা; দুররে মানসুর, খ. ৬, 
পৃ. ৩৭৭ 

২৯ তাফসীর ইবনে কাসীর, খ. ৪, পৃ. ৫৩৬; তাফসীরে 
কাবীর, খ. ৮, পৃ. ৪8৪৬ 
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আল্লামা মুফতি 
হাফেয আহমদুল্সাহ (দা. বা.) 
কর্তৃক পরিমার্জিত 


মুহাম্মদ রেজাউল করিম সিদ্দিকী 


ইসলাম ধর্মের পঞ্চম স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 
রোযা । নামাযের পরেই আল্লাহ তা'আলা 


রামাযানের রোযা: সুবহে সাদিক থেকে সৃযস্ত 


পর্যন্ত নিয়ত-সহকারে ইচ্ছাকৃতভাবে পান, আহার 

ও যৌনতৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলা 

হয়। প্রত্যেক আকেল, বালেগ ও সুস্থ নর-নারীর 

ওপর রামাযানের রোযা রাখা ফরয ।২ 

রোযার নিয়তের মাসায়েল: 

রামাযানের রোযার জন্য নিয়ত করা ফরয । 
নিয়ত ব্যতীত সারাদিন পানাহার ও যৌনতৃপ্তি 
থেকে বিরত থাকলেও রোযা হবে না। 

মুখে নিয়ত করা জরুরি নয় । অন্তরে নিয়ত 


মুসলমানদের প্রতি যে ইবাদত ফরয করেছেন, 
তা মাহে রামাযানের রোযা । দ্বিতীয় হিজরী সনে 
উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর রামাযান মাসের রোযা 
ফরয করা হয়। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যত 
শরিয়ত নাধিল হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই রোযা 
পালনের বিধি-ব্যবস্থা ছিল | হযরত আদম (আ.) 
থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) পর্যন্ত নবী-রাসুলগণই সকলেই রোযা 
পালন করেছেন । আল্লামা ইমাম উদ্দিন ইবনে 
কসির (রোহ.) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে 
তিনদিন রোযা ফরয রাখার বিধান ছিল । পরে 
রামাযানের রোযা ফরয হলে তা রহিত হয়ে 
যায় ।১ 

তথা করণীয় ও বর্জনীয় কি কি বিষয় রয়েছে 
যেসব সম্পর্কে আলোকপাত করা হল: 


আগস্ট'১০ 


করলেই যথেষ্ট হবে ৷ তবে মুখে নিয়ত করা 
উত্তম । 

৪ মুখে নিয়ত করলেও আরবিতে হওয়া জরুরি 
নয়। যে কোনো ভাষায় নিয়ত করা যায় । 
নিয়ত এভাবে করা যায়: “আমি আজ রামাযান 
মাসের রোযা রাখার নিয়ত করলাম ।' 

€ সূর্য স্থির হওয়ার দেড় ঘন্টা পূর্বে পর্যন্ত 
রামাযানের রোযার নিয়ত করা দুরস্ত আছে। 
তবে রাতেই নিয়ত করে নেওয়া উত্তম ১ 

৬ রামাযান মাসে অন্য যে কোনো প্রকার রোযা 
বা কাযা রোযার নিয়ত করলেও রামাযানের 
রোযাই আদায় হবে_ অন্য যে রোযার নিয়ত 
করবে সেটা আদায় হবে না । 

৪ রাতে নিয়ত করার পরও সুবহে সাদিকের পূর্ব 
পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস জায়েয । 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


সাহরির মাসায়িল: 

৪ সাহরি খাওয়া জরুরি নয় । তবে সাহরি খাওয়া 
সুন্নত, অনেক ফযিলতের আমল । নিদ্রার 
কারণে সাহরি খেতে না পারলেও রোযা রাখতে 
হবে । সাহরি না খেতে পারায় রোযা না রাখা 
অত্যন্ত পাপ। 

 সাহরির সময় আছে বা নেই-এ নিয়ে সন্দেহ 
হলে সাহরি না-খাওয়া উচিৎ । এরূপ সময়ে 
খেলে রোযা কাযা করা ভালো । আর যদি পরে 
নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তখন সাহরির 
সময় ছিল না, তাহলে কাযা করা ওয়াজিব । 

 সাহরির সময় আছে মনে করে পানাহার করল 
অথচ পরে জানা গেল যে, তখন সাহরির সময় 
ছিল না, তাহলে রোযা হবে না । তবে সারাদিন 
তাকে রোযাদারের ন্যায় থাকতে হবে এবং 
রামাযানের পর ওই দিনের রোযা কাযা করতে 
হবে। 

বিলম্বে সাহরি খাওয়া উত্তম | আগে খাওয়া 
হয়ে গেলেও শেষ সময় নাগাদ কিছু চা-পানি 
ইত্যাদি করতে থাকলেও বিলম্বে সাহরি করার 
ফযিলত অর্জিত হবে । 

১.সূর্য অন্তমিত হওয়ার পর বিলম্ম না করে 
তাড়াতাড়ি ইফতার করা মুস্তাহাব । বিলম্বে 
ইফতার করা মাকরুহ । 

২.মেঘের দিনে কিছু দেরি করে ইফতার করা 
ভালো । মেঘের দিনে রোযাদার ব্যক্তির অন্তরে 

সূর্য অস্ত গিয়েছে বলে সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত 

সবর করা ভালো । শুধু ঘড়ি বা আযানের ওপর 
নির্ভর করা ভালো নয়, কারণ তাতে ভুলও হতে 
পারে । 

৩.সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকা পর্যন্ত 

ইফতার করা দুরন্ত নেই। 

৪.সবচেয়ে উত্তম হল খোরমার দ্বারা ইফতার 
করা, নতুবা কোনো মিষ্টি জিনিস দ্বারা নতুবা 
পানি দ্বারা । 

৫.লবণ দ্বারা ইফতার শুরু করা উত্তম-এই 
আকিদা ভুল । 

৬.পশ্চিম দিকে প্লেনে সফর শুরু করার কারণে 
যদি দিন লম্বা হয়ে যায় তাহলে সুবহে সাদিক 
থেকে নিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সুযাস্তি ঘটলে 
সূযস্তি পর্যন্ত ইফতার বিলম্ব করতে হবে, আর 
২৪ ঘন্টার মধ্যেও সুযুস্তি না ঘটলে ২৪ ঘণ্টা 
পূর্ণ হওয়ার সামান্য কিছু পূর্বে ইফতার করে 
নেবে | 

৭.পূর্বদিকে প্লেনে সফর করলে যখনই সৃযস্তি 
হবে তখনই ইফতার করবে । 

যেসব কারণে রোযা ভাঙ্গে না এবং মাকরুহও 

হয় নাঃ 

১.মিসওয়া করা | যেকোনো সময়ে হোক | কীচা 
হোক বা শুক্ক ৷ 

২.শরীর বা মাথা বা দাড়ি-গোপে তেল লাগানো । 

৩.চোখে সুরমা লাগানো বা কোনো ওষধ 
দেওয়া | 

৪.খুশবু লাগানো বা তার স্বাণ নেওয়া । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১২ 


৫.ভুলে কিছু পান করা বা আহার করা বাস্ত্রী 
সভ্তোগ করা । 

৬.গরম বা পিপাসার কারণে গোসল করা বা 
বারবার কুলি করা । 

৭.অনিচ্ছাবশত গলার মধ্যে ধোয়া, ধুলোবালি বা 
মাছি ইত্যাদি প্রবেশ করা । 

৮.কানে পানি প্রবেশ করা বা অনিচ্ছাবশত চলে 
যাওয়ার কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না। তবে 
ইচ্ছাকৃতভাবে দিলে সতর্কতা হল সে রোযা 
কাযা করে নেওয়া | 

৯.অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হওয়া । ইচ্ছাকৃতভাবে 
অল্প বমি করলে মাকরুহ হয় না। তবে এরূপ 
করা ঠিক নয়। 

১০. স্বপ্নদোষ হওয়া । 

১১. মুখে থুথু আসলে গিলে ফেলা । 

১২. যেকোনো ধরনের ইনজেকশন বা টীকা 
লাগানো । তবে রোযার কষ্ট যেন বোধ না 
হয়-এ উদ্দেশ্যে শক্তির ইনজেকশন বা 
স্যালাইন লাগানো ঠিক নয় |? 

১৩. রোযা অবস্থায় দাত উঠালে এবং রক্ত পেটে 
না গেলে। 

১৪. পাইরিয়া রোগের কারণে যে সামান্য রক্ত 
সব সময় বের হতে থাকে এবং গলার মধ্যে 
যায় তার কারণে | 

১৫. সাপ ইত্যাদি দংশন করলে । 

১৬. পান খাওয়ার পর ভালোভাবে কুলি করা 
সত্তেও যদি থুথুতে লালভাব থেকে যায় । 

১৭. রোযা অবস্থায় শরীর থেকে ইনজেকশনের 
সাহায্য রক্ত বের করলে রোযা ভাঙ্গে না এবং 
এতে রোযা রাখার শক্তি চলে যাওয়ার মতো 
দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা না থাকলে মাকরুহও 
হয়না ।১ 

যেসব কারণে রোযা ভাঙ্গে না, তবে মাকরুহ 

হয়ে যায়: 

১.বিনা প্রয়োজনে কোনো জিনিস চিবানো । 

২.তরকারি ইত্যাদির লবণ চেখে ফেলে দেওয়া । 
তবে কোনো চাকরের মুনিব বা কোনো নারীর 
স্বামী বদ মেজাযী হলে জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়ে 
লবণ পরীক্ষা তা ফেলে দিলে এতটুকুর 
অবকাশ আছে। 

৩.কোনো ধরনের মাজন, কয়লা, গুল বা 


১১. নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে না-এরূপ মনে 
হওয়া সত্বেও স্ত্রীকে চুম্বন করা ও আলিঙ্গন 
করা । নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণের আস্থা থাকলে 


১৯. কেউ রোযার নিয়তই যদি না করে তাহলেও 
শুধু কাযা ওয়াজিব হয় । 
২০. স্ত্রীর বেহুশ থাকা অবস্থায় কিংবা বে-খবর 


ক্ষতি নেই । তবে যুবকদের এমন অবস্থায় স্ত্রীর 
ঠোট মুখে নেওয়া সববিস্থায় মাকরুহ । 

১২. নিজের মুখ দিয়ে চিবিয়ে কোন বস্ত শিশুর 
মুখে দেওয়া । তবে অনন্যোপায় অবস্থায় এরূপ 
করলে অসুবিধা নেই । 

১৩. পায়খানার রাস্তা পানি দ্বারা এত বেশি ধোয়া 
যে, ভেতরে পানি পৌছে যাওয়ার সন্দেহ হয় 
এরূপ করা মাকরুহ ৷ আর প্রকৃত পক্ষে পানি 
পৌছে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় । 

১৪. ঠোটে লিপিস্টিক লাগালে যদি মুখের ভেতর 
চলে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে তা মাকরুহ । 

যেসব কারণে রোযা ভেঙে যায় এবং শুধু কাযা 

ওয়াজিব হয়: 

১.কানে বা নাকে ওষধ দিলে । 

২.ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে বা অল্প 
বমি আসার পর তা গিলে ফেললে । 

৩.কুলি করার সময় অনিচ্ছাবশত কণ্ঠনালিতে 
পানি চলে গেলে । 

৪-্ত্রী বা কোনো নারীকে শুধু স্পর্শ বা চুম্বন করার 
কারণেই বীর্যপাত হয়ে গেলে । 

৫.এমন কোনো জিনিস খেলে যা সাধারণত 
খাওয়া হয় না। যেমন- কাঠ, লোহা, কাগজ, 
পাথর, মাটি, কয়লা ইত্যাদি । 

৬.আগরবাতি প্রভৃতির ধোয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নাকে 
বা গলার ভেতর পৌছালে । 

৭.ভুলে পানাহার করার পর রোযা ভেঙে গেছে 
মনে করে আবার ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু 
পানাহার করলে । 

৮.রাত আছে মনে করে সুবহে সাদিকের পরে 
সাহরি খেলে । 

৯.ইফতারের সময় হয়নি; দিন রয়ে গেছে অথচ 
সময় হয়ে গেছে-এই মনে করে ইফতার 
করলে । 

১০. দুপুরের পরে রোযার নিয়ত করলে । 

১১. দাত দিয়ে রক্ত বের হলে তা যদি থুথুর 
চেয়ে পরিমাণে বেশি হয় এবং কণ্ঠনালির নিচে 
চলে যায়। 

১২. কেউ জোরপূর্বক রোযাদারের মুখে কোনো 
কিছু দিলে এবং তা কণ্ঠনালিতে পৌছে গেলে । 


টুথপেস্ট ব্যবহার করা মাকরুহ । আর এর 
কোনো কিছু সামান্য পরিমাণও গলার মধ্যে 
চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে | 


১৩. দীতে কোনো খাদ্য-টুকরা আটক ছিল এবং 
সুবহে সাদিকেরে পর তা যদি পেটে চলে যায় 
তবে সে টুকরা চনাবুটের চেয়ে ছোট হলে 


৪.গোসল ফরয-এ অবস্থায় সারা দিন 
অতিবাহিত করা । 

৫.কোনো রোগীর জন্য নিজের রক্ত দেওয়া ।৯ 

৬.গিবত করা, চোগলখুরি করা, অনর্থক কথাবার্তা 
বলা, মিথ্যা বল। 

৭.ঝগড়া-ফাসাদ করা, গালিগালাজ করা । 

৮.ক্ষুধা বা পিপাসার কারণে অস্থিতরতা প্রকাশ । 

৯.মুখে অধিক পরিমাণ থুথু একত্র করে গিলে 
ফেলা । 

১০. দাতে চনা বুটের চেয়ে ছোট বস্ত আটকে 
থাকলে তা বের করে মুখের ভেতর থাকা 
অবস্থায় গিলে ফেলা । 


আগস্ট'১০ 


রোযা ভেঙে যায় না, তবে এরপ করা 
মাকরুহ ৷ কিন্তু মুখ থেকে বের করার পর 
গিলে ফেললে, তা যতই ছোট হোক না কেন 
রোযা কাযা করতে হবে । 
১৪. হস্তমৈথুন করলে যদি বীর্যপাত হয় । 
১৫. পেশাবের রাস্তায় বা স্ত্রীর যৌনিতে কোনো 
ওষধ প্রবেশ করালে । 
১৬. পানি বা তেল দ্বারা ভেজা আঙ্গুল যৌনিতে 
বা পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করালে । 
১৭. মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে গেলে এবং এ 
অবস্থায় সুবহে সাদিক হয়ে গেলে । 
১৮. নসি গ্রহণ করলে বা কানে তেল ঢাললে । 


ঘুমন্ত অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা হলে 
ওই স্ত্রীর ওপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে । 

২১. রামাযান ব্যতীত অন্য নফল রোযা ভঙ্গ হলে 
শুধু কাযা ওয়াজিব হয় । 

২২. এক দেশে রোযা শুরু করার পর অন্য দেশে 
চলে গেলে সেখানে যদি নিজের দেশের 
তুলনায় আগে ঈদ হয়ে যায় তাহলে নিজের 
দেশে হিসেবে ৩০ রোযা থেকে যে কয়টা 
রোযা বাদ গিয়েছে, তার কাযা করতে হবে । 
আর যদি সেখানে গিয়ে রোযা এক দু'টো বেড়ে 
যায় তাহলে তা রাখতে হবে ।৯ 

২৩. এন্ডোসকপিও ইনহেলার ব্যবহার করলে 
রোযা ভেঙে যাবে । তবে এসব রোগী যদি 
ইনকেশনের মাধ্যমে দিনের বেলায় রোগ দমন 
করতে পারে তাদের জন্য ইনহেলার জায়েয 
হবে না। নতুবা রোযাকালীন ইনহেলার 
ব্যবহার করবে এবং রোযাও পালন করতে 
থাকবে । পরে সুস্থতা ফিরে এলে সেসব 
রোযার কাযা আদায় করবে 1১ 

যেসব কারণে রোযা ভেঙে যায় এবং কাযা- 

কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হয়: 

১.রোযার নিয়ত (োতে) 
ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে । 

২.রোযার নিয়ত করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী 
সম্তোগ করলে । স্ত্রীর ওপরও কাযা-কাফফারা 
উভয়টা ওয়াজিব হবে । 

৩.রোযা অবস্থায় কোনো বৈধ কাজ করলে 
যেমন- স্ত্রীকে চুম্বন দিল কিংবা মাথায় তেল 
দিল, তা সত্তেও সে মনে করল যে, রোযা নষ্ট 
হয়ে গিয়েছে; আর তাই পরে ইচ্ছাকৃতভাবে 
পানাহার ইত্যাদি করল, তাহলেও কাযা- 
কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে |১ 

যেসব কারণে রোযা শুরু করার পর তা ভেঙে 

ফেলার অনুমতি রয়েছে: 

১.যদি এমন পিপাসা বা ক্ষুধা লাগে যাতে প্রাণের 
আশঙ্কা দেখা দেয়। 

২.যদি এমন কোনো রোগ বা অবস্থা দেখা দেয় 
যে, ওষধপত্র গ্রহণ না করলে জীবনের আশা 
ত্যাগ করতে হয় । 

৩.গর্ভবতী স্ত্রীলোকের যদি এমন অবস্থা হয় যে, 
নিজের বা সন্তানের প্রাণনাশের আশঙ্কা হয় । 

৪.বেহুশ বা পাগল হয়ে গেল । উল্লেখ্য যে, এসব 
অবস্থায় যে রোযা ছেড়ে দেওয়া হবে পরে তা 
কাযা করে নিতে হবে । 

৫.এমন ব্যক্তি যে অন্যকে দিয়ে কাজ করাতে 
পারে বা জীবিকা অর্জনের জন্য অন্য কোনো 
কাজ করতে পারে, তা সত্তেও সে টাকার 
লোভে রৌদ্রে গিয়ে কাজ করল এবং এ কারণে 
অনুরূপ পিপাসায় আক্রান্ত হল, তাহলে তার 
জন্যে রোযা ছাড়ার অনুমতি নেই ।৯ 

৬ রামাযানের রোযা কাযা হয়ে গেলে রামাযানের 
পর যথা শিগগিরই কাযা করে নিতে হবে । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


করার পর 


বিনা কারণে কাযা রোযা রাখতে দেরি করা 
গুনাহ । 

৪ কাযা রোযার জন্যে সুবহে সাদিকের পূর্বেই 
হবে না। সুবহে সাদিকের পর নিয়ত করলে 
সে রোযা নফল হয়ে যাবে । 

৬ ঘটনাক্রমে একাধিক রামাযানের কাযা রোযা 
একত্রিত হয়ে গেলে নির্দিষ্ট করে নিয়ত করতে 
হবে যে, আজ অমুক বছরের রোযা আদায় 
করছি। 

যে কয়টি রোযা কাযা হয়েছে তা একাধারে 
রাখা মুস্তাহাব ৷ বিভিন্ন সময়ে রাখাও দুরস্ত 
আছে। 

৪ কাযা শেষ করার পূর্বেই নতুন রামাযান এসে 
গেলে তখন ওই রামাযানের রোযাই রাখতে 
হবে । কাযা পরে আদায় করে নিতে হবে । 

৪ একটি রোযার কাফফারা ৬০টি রোযা কোযা 
বাদে) এই ৬০টি রোযা একাধারে রাখতে 
হবে । মাঝখানে ছুটে গেলে আবার পুনরায় পূর্ণ 
৬০টি একাধারে রাখতে হবে । 

 কাফফারার রোযা এমন দিন থেকে শুরু করবে 

যেন মাঝখানে কোনো নিষিদ্ধ দিন এসে না 

যায় । উল্লেখ্য যে পাচ দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ 
বা হারাম তা হল: দুই ঈদের দিন এবং ঈদুল 
আযহার পরের তিন দিন । কাফফারার রোযা 
রাখার মধ্যে হায়েষের দিন (নিফাসের নয়) 
এসে গেলে যে কয়দিন সে হায়যের কারণে 

বিরতি যাবে তাতে অসুবিধে নেই । এই ৬০ 

দিনের মধ্যে নিফাস বা রামাযানের মাস এসে 

যাওয়ার কারণে বিরতি হলেও কাফফারা 
আদায় হবে না। 

কাযা রোযার ন্যায় কাফফারার রোযার নিয়তও 

সুবহে সাদিকের পূর্বে হওয়া জরুরি । 

একই রামাযানের একাধিক রোযা ছুটে গেলে 

কাফফারা একটাই ওয়াজিব হবে । কাফফারা 

হিসেবে বিরতিহীনভাবে ৬০ দিন রোযা রাখার 


যার যিম্মায় কাষা রোযা রয়ে গেছে, জীবদ্দশায় 
আদায় হয়নি, মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসগণ তার 


মসজিদের বাইরে যাওয়া যায় । যেমন-_ সে 
মসজিদে জুমুআর জামায়াত না হলে জুমুআর 


রোযার ফিদিয়া আদায় করবে। মৃত ব্যক্তি 
ওসিয়ত করে গিয়ে থাকলে তার পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকে নিয়ম অনুযায়ী 
এই ফিদিয়া আদায় করা হবে । আর ওসিয়ত না 
করে থাকলেও যদি ওয়ারিসগণ নিজেদের মাল 


নামাযের জন্যে জামে মসজিদে যাওয়া, ফরয 
বা সুন্নত গোসলের জন্যে বের হওয়া ইত্যাদি । 
যেমন-_ পেশাব-পায়খানার জন্যে বের হওয়া । 
খাদ্য খাবার এনে দেওয়ার লোক না থাকলে 
খাওয়ার আনার জন্যে বের হওয়া । মসজিদের 


থেকে ফিদিয়া আদায় করে দেন তবুও আশা করা 
যায় আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করবেন এবং মৃত 
ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন । 

অতি বৃদ্ধ রোযা রাখতে না পারলে অথবা কোনো 
ধবংসকারী বা দীর্ঘ মেয়াদি রোগ হলে এবং সুস্থ 
হওয়ার কোনো আশা না থাকলে আর রোযা 
রাখলে ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকলে এমন লোকের 
জন্য প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে ফিদিয়া আদায় 
করার অনুমতি আছে । তবে এরপ বৃদ্ধ বা এরূপ 
রোগী পুনরায় কখনও রোযা রাখার শক্তি পেলে 
তাদেরকে কাযা করতে হবে এবং যে ফিদিয়া দান 
করেছিল তার সাওয়াব পৃথকভাবে সে পাবে । 
ইতিকাফের মাসায়িল: 

ইতিকাফ অর্থ স্থির তাকা, অবস্থান করা । 
পরিভাষায় জাগতিক কার্যকলাপ ও পরিবার- 
পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাওয়াবের নিয়তে 
মসজিদে বা ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা ও 
স্থির থাকাকে ইতিকাফ বলে । 

রামাযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করা সুন্নতে 
মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া অর্থাৎ বড় গ্রাম বা শহরের 
প্রত্যেকটা মহাল্লা এবং ছোট গ্রামের পূর্ণ বসতিতে 
কেউ কেউ ইতিকাফ করলে সকলেই দায়িতৃমুক্ত 
হয়ে যাবে । আর কেউই না করলে সকলেই সুন্নত 
তরকের জন্য দায়ী হবে । 

রামাযানের ২০ তারিখ সৃর্যার্তের পূর্বে থেকে ঈদুল 


সময় | 

ইতিকাফের জন্য তিনটি শর্ত: 

১.এমন মসজিদে ইতিকাফ হতে হবে যেখানে 
নামাযের জামায়াত হয় । জুমুআর জামায়াত 
হোক বা না হোক-এ শর্ত পুরুষের ইতিকাফের 


সামর্থ্য না থাকলে পূর্ণ খোরাক খেতে পারে 
এমন ৬০জন মিসকিনকে (অথবা এক জনকে 
৬০ দিন) দু'বেলা পরিতৃপ্তির সাথে খাওয়াতে 
হবে অথবা সাদকায়ে ফিতরের যে পরিমাণ গম 
বা তার মূল্য দেওয়া হয় প্রত্যেককে সে 
পরিমাণ দিতে হবে । গম ইত্যাদি বা মূল্য 
দেওয়ার ক্ষেত্রে একজনকে ৬০ দিনেরটা এক 
দিনেই দিলে কাফফারা আদায় হবে না । তাতে 
মাত্র একদিনের কাফফারা ধরা হবে । 

৪ ৬০ দিন খাওয়ানোর বা মুল্য দেওয়ার মাঝে 
২/১ দিন বিরতি পড়লে ক্ষতি নেই । 


ক্ষেত্রে ৷ মহিলাগণ ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে ইতিকাফ 
করবে । 

২.ইতিকাফের নিয়ত করতে হবে । 

৩.হায়িস-নিফাস শুরু হলে ইতিকাফ ছেড়ে 
দেবে। 

সেসব কারণে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যায় এবং 

কাযা করতে হয়: 

১.স্ত্রী সহবাস করলে, চায় বীর্যপাত হোক বা না 
হোক, ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে হোক। 
সহবাসের আনুষঙ্গিক কাজ যেমন- চুম্বন, 
রা ইত্যাদির কারণে ডে হলে 


ফিদিয়া অর্থ মুক্তিপণ, বদলা । রোযা রাখতে না 


ইত্যাদির কারণে বীর্যপাত না নু ইতিকাফ 


পারলে বা কাযা আদায় করতে না পারলে যে তার 


বাতিল হয় না, তবে ইতিকাফের অবস্থায় তা 


বদলা দিতে হয় তাকে ফিদিয়া বলে । প্রতিটা 


করা হারাম । 


রোযার পরিবর্তে সাদকায়ে ফিতর (ফিতরা) 
পরিমাণ পণ্য বা তার মূল্য দান করাই হল এক 
রোযার ফিদিয়া 1? 


আগস্ট'১০ 


২.ইতিকাফের স্থান থেকে শরিয়ত-সম্মত 
প্রয়োজন বা স্বাভাবিক প্রয়োজন ছাড়া বের হয়ে 
যাওয়া । শরিয়ত-সম্মত প্রয়োজন হলে 


ভেতর ওযুর পানির ব্যবস্থা না থাকলে এবং 
পানি দেওয়ার জন্য কেউ না থাকলে ওযুর 
পানির জন্য বাইরে যাওয়া যায় । যে কাজের 
জন্য বাইরে যাওয়া হবে সে কাজ সমাপ্ত করার 
পর সত্তর ফিরে আসবে বিনা প্রয়োজনে কারো 
সাথে কথা বলবে না। 
পরিশেষে বলা যায় যে, রোযা মানব জীবনের 
পরকালীন মুক্তির অন্যতম সোপান ৷ হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর (ো.) থেকে বর্ণিত, 
হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, “রোযা 
এবং কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য 
সুপারিশ করবে ” রোযার গুরুত্ব ও উপকারিতা 
সম্পর্কে হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী 
থানবী (রাহ.) বলেন, “রোযা দ্বারা পাশবিক শক্তি 
অবদমিত ও রুহানি শক্তি বৃদ্ধি পায়। অন্তরে 
তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি হয় । স্বভাবে নম্রতা ও বিনয় 
সৃষ্টি হয়, দূরদর্শিতা প্রসারিত হয়, নুরানি শক্তি 
সৃষ্টি হয়, মানুষ ফিরিশতা চরিত্রের কাছাকাছি 


পৌছতে পারে, ভ্রাতৃত্ববোধ, মমত্ববোধ এবং 
পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, এটি আল্লাহর 


প্রতি গভীর রহমতের নিদর্শন । রোযা মানুষকে 
শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং দেহের 
সুস্থতা বৃদ্ধি করে। সুতরাং ব্যক্তিগত ও 
পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়া একটি সমাজ 
কোনো বিকল্প নেই । আর এতেই পার্থিব সৌন্দর্য 
ও পরকালীন মুক্তি গভীরভাবে নিহিত । 


লেখক: প্রভাষক, আশেকানে আউলিয়া ডিগ্রি কলেজ 
চগ্রাম 


তথ্যসূত্র: 
১ ফতোয়ায়ে শামী, ২:৯২ 
২ ফতোয়ায়ে শামী 


তোমাদের ওপর পারিনা নানার ২:১৮৩ 


ক্যালিগ্রাফি: ইলিয়াস হুসাইন 


পবিত্র দীন ইসলামে রোযা এবং তারাবিহের তাৎপর্য 
ও গুরুত্ব অপরিসীম | দিনের বেলায় সিয়াম সাধনা 
আর রাতের বেলায় কিয়াম সাধনা মাহে রামাযানের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । রোযা এবং তারাবিহ দ্বারা আল্মাহ 


অতঃপর যখন চতুর্থ রাতের পালা আসে তখন পুরো 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


এতিহাসিক তাৎপর্ষের 


মুফতি মুহাম্মদ ওসমান আল-হাসান 


হাদিসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কানযুল উম্মালে আছে, হযরত 


মসজিদ লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় । মুসল্লিদের 
খ্যাধিক্যের কারণে মসজিদ যেন ছোট হয়ে 
পড়ে। কিন্তু এ রাতে প্রিয়নবী (সা.) মসজিদে 


উবাই ইবনে কা*আব (রোা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, 
হযরত ওমর (রা.) একদিন তাকে আদেশ করেন, 
তিনি যেন রামাযান রজনীতে মানুষদের সাথে নিয়ে 


তা'আলার পক্ষ থেকে বিগত জীবনের যাবতীয় 
পাপাচারসমূহ মোচন করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে । যারা 


তাশরিফ আনয়ন করননি ৷ পরদিন ফজরের নামায 
আদায়ের পর তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের প্রশংসা 


একমাত্র রাববুল আলামিনকে রাজি-খুশি করার 


করেন। অতঃপর উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে 


নিমিত্তে রোযা এবং তারাবিহ আদায় করবে পাক 
পরওয়ারদিগারের রহমত ও মাগফিরাতের দুয়ার 


লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন, তোমরা যে (গত রাতে) 


তারাবিহ আদায় করেন এবং বলেন, দিনের বেলায় 
তো লোকেরা রোযা পালন করে কিন্তু রাতে তারা 
(তারাবিহে) যথাযথভাবে কির'আত পড়তে জানে 
না। যদি আপনি তাদেরকে (তারাবিহে) কুরআন 


এখানে এসেছিলে তা আমার অজানা নয়, তবে 


শোনান তবে তা উত্তম হবে । এর জবাবে হযরত 


তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে | হযরত আবু হুরায়রা 


আমার ভয় হচ্ছিল যে, যদি এ নামায (তারাবিহ) 


(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলে করিম 
(সা.) রামাযান শরিফে তারাবিহের প্রতি উৎসাহ 
প্রদান করতেন । তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি 


তোমাদের ওপর ফরয করে দেওয়া হয় তখন 


উবাই বলেন, হে আমিরুল মুমিনিন! পূর্বে তো এ 
ধরনের প্রথা ছিল না। হযরত ওমর (রো.) বললেন, 


তোমরা তা আদায় করতে সক্ষম হবে না । অতঃপর 


তাতো আমার জানা আছে, তবে এটি একটি উত্তম 


প্রিয় রাসুল (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন 


রামাযান রজনীতে ঈমানসহ ও পুণ্যের আশায় 


আর তারাবিহের প্রথা এভাবে রয়ে গেল ।5 


তারাবিহের নামায আদায় করবে তার পূর্ববর্তী 
পামসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে ১ 
অপর এক বর্ণনায় রাসুলে করিম (সা.) ইরশাদ 


উপর্যুক্ত হাদিস দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, 


কাজ । অতঃপর হযরত উবাই সবাইকে নিয়ে বিশ 
রাকাআত তারাবিহ পড়ালেন ।৫ 
হাদিসের বিশুদ্ধ কিতাব সুনানে আবি দাউদ শরিফে 


রাসুলে করিম (সো.) সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মাত্র 


বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর সবাইকে উবাই ইবনে 


তিন দিন জামায়াতের সাথে তারাবিহ আদায় 


কা'আবের ইমামতিতে একত্রিত করে দেন, হযরত 


করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদের ওপর 


করেন । এরপর তিনি জামায়াতের সাথে স্বতন্ত্রভাবে 


(দিনের বেলায়) রামাযানের রোযাকে ফরয 


তারাবিহ আদায় পরিত্যাগ করেন, যাতে এ নামায 


উবাই তাদের নিয়ে বিশ রাকাআতের তারাবিহ 
পড়াতেন ।* 


করেছেন, আর আমি তোমাদের জন্য (রজনীতে) 


উম্মতের ওপর ফরয হয়ে না দীড়ায় । তবে তিনি 


তারাবিহকে সুন্নতরূপে ঘোষণা দিলাম । যে ব্যক্তি 
ঈমান ও সাওয়াবের আশায় রামাযান দিবসে রোযা 
আর রাতে তারাবিহের নামায আদায় করবে সে 
পাপ-পঙ্চিলতা থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে 
যেমন্‌ সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে (পাপমুক্ত) ভূমিষ্ঠ 
হয় ।২ 


তারাবিহের প্রতি মানুষকে উদ্ধু করেন এবং এ 


প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত ইয়াষিদ ইবনে রোমান থেকে 


নামাযকে উম্মতের জন্য সুননতরূপে ঘোষণা করে 
যান । হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমরের 
(রা.) শাসনামলে প্রারম্ভিক যুগ পর্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে 


বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমরের (রা.) যুগে 
লোকেরা বিশ রাকাআত তারাবিহ আদায় 
করতেন |" 


ইমাম বায়হাকি (রাহ.) আস-সুনান আল-কুবরার 


ধারাবাহিকতার সাথে তারাবিহের প্রচলিত প্রথা চালু 


অপর একটি বর্ণনা মতে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, 


ছিল না । সাহাবায়ে কেরাম তখন নিজ নিজ দায়িতে 


হযরত ওসমানের (রা.) আমলেও লোকেরা পরম 


রাসুলে করিমের (সা.) যুগে তারাবিহঃ হযরত 


পৃথক পৃথকভাবে তারাবিহের নামায আদায় 


আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসুলে করিম 
(সা.) মাহে রামাযানের মধ্য রজনীতে আপন গৃহ 
থেকে বের হয়ে মসজিদ গমন করেন । মসজিদে 


করতেন । 
হযরত ওমরের (রা.) আমলে তারাবিহ: হযরত 
ওমরের (রা.) শাসনামলে একদিন তিনি রামাযানের 


গুরুত্বের সাথে বিশ রাকা'আত তারাবিহ আদায় 
করতেন |” 

আবু আবদির রহমান সালমি (রাহ.) বলেন, হযরত 
আলী (রা.) কুরআনের হাফিযদের ডেকে এনে 


তিনি নামায (তারাবিহ) পড়া আরম্ভ করলেন। 


রজনীতে লোকেরা কেউ একাকী বিচ্ছিন্নভাবে 


নির্দেশ দেন, তারা যেন লোকদেরকে নিয়ে বিশ 


সাহাবীগণও তার পেছনে একই নামায আদায় 
করলেন । অতঃপর সকাল বেলায় গত রাতের নামায 


তারাবিহ আদায় করছেন, আবার কেউ জামায়াতের 
সাথে আদায় করছেন । তখন হযরত ওমর (রা.) 


সম্পর্কে তারা পরম্পর আলোচনা করেন। দ্বিতীয় 


বললেন, আমার মতে সবাইকে এক ইমামের 


রাকা'আত তারাবিহ পড়ান ।৯ 
বিশ রাকা'আত তারাবিহের ওপর সাহাবায়ে 


রাতেও প্রিয়নবী (সা.) নামায (তারাবিহ) 
আদায়কালে লোকেরা তার পেছনে নামাযের 


পেছনে এঁক্যবদ্ধ করে দিলে উত্তম হবে । অতঃপর 


উপস্থিতিতে হযরত ওমর (রা.) যখন উবাই ইবনে 


তিনি এ কাজের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন এবং হযরত 


কা'আবকে জামায়াতের সাথে বিশ রাকাআত 


ইকতিদা করলেন | তবে প্রথম রাতের চেয়ে দ্বিতীয় 


উবাই ইবনে কা'আবকে ইমাম বানিয়ে সবাইকে 


রাতে মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায় । ভোর বেলায় 
তাদের মাঝে সে নামায নিয়ে আলোচনা হয়। 
তৃতীয় রাতেও একই পদ্ধতিতে রাসুলে করিম (সা.) 
ও সাহাবাগণ তারাবিহের নামায আদায় করনে । 
পূর্বের চেয়ে এ রাতে অসংখ্য মুসল্ির সমাগম ঘটে । 


আগস্ট'১০ 


তার পেছনে জড়ো করে দেন। অতঃপর দ্বিতীয় 


তারাবিহ আদায়ে আদেশ প্রদান করেন তখন 
সাহাবাদের মধ্যে কেউ হযরত ওমরের সাথে 


রাতে হযরত ওমর (রা.) মসজিদে তাশরিফ আনয়ন 
করলে সবাইকে সংঘবদ্ধভাবে এক ইমামের পেছনে 


বিরোধিতা বা দ্বিমত পোষণ করেননি; বরং সকলেই 
হযরত ওমরের সে প্রথাকে সমর্থন করে 


নামা আদায় করতে দেখে বললেন, এ নতুন 
পদ্ধতি কতই না উত্তম ॥ 


নিয়মিতভাবে তারা বিশ রাকা'আত তারাবিহ আদায় 
করেন । মুহাদ্দিস আল্লামা আলী কারী (রাহ.) বলেন, 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


বিশ রাকাআত তারাবিহের ওপর সাহাবাগণ 
এঁক্যবদ্ধ 1৮ 


তা মসজিদে জামায়াতের সাথে আদায় করা সুন্নতে 


আর মুকতাদিগণ আমিন-আমিন বলে থাকেন। 


যুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া । কিছু সংখ্যক মানুষ 


ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রাহ.) বলেন, নির্ভরযোগ্য 


তারাহিবের জামায়াত আদায় করলে অন্যদের পক্ষ 


সুত্র মতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত উবাই 


অনেকে এটাকে নামাযের জন্য একান্ত আবশ্যক 
মনে করেন। কিন্ত নির্দিষ্ট এ প্রথা শরিয়তের 


থেকে তা যথেষ্ট হবে । আর যদি সকলেই মসজিদ 


রামাযান রজনীতে সাহাবা ও তাবেয়ীনকে বিশ 


দলিলাদি দ্বারা প্রমাণিত নয়। কারণ শরিয়ত 


ত্যাগ করে অথবা জামায়াত ছাড়াই তারাবিহ আদায় 


রাকা'আত তারাবিহ এবং তিন রাকা'আত বিতর 


মুসল্িদেরকে প্রতি চার রাকা'আতের পর যেকোনো 


করে তাহলে সকলেই মসজিদ ও জামায়াত ত্যাগ 


পড়াতেন । এজন্যই অধিকাংশ ইমামগণ বিশ 
রাকা'আত তারাবিহকেই সুন্নত বলেছেন । কারণ 


করার দরুণ গুনাহগার হবে 1৯৮ 
কুরআন দেখে তেলাওয়াত করা: সৌদি আরবসহ 


হযরত উবাই তারাবিহের সে বিশ রাকা'আত 


তসবিহ, তাহলিল, যিকর-আযকার, দরুদ শরিফ 
পাঠ ইত্যাদি বিষয়ে ইখতিয়ার দিয়েছে । এক্ষেত্রে 
নির্দিষ্ট কোনো কাজকে জরুরি মনে করা বা তার 


মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে দেখা যায়, ইমাম সাহেব 


প্রতি কাউকে বাধ্য করা শরিয়তের আলোকে উচিৎ 


জর-আনসার সাহাবার  উপস্থিতিতেই 
পড়িয়েছেন, কিন্তু কেউ তা অস্বীকার করেননি । 


কুরআন হাতে নিয়ে দেখে কুরআন শরিফ 
তেলাওয়াত করে তারাবিহের ইমামতি করেন। 


নয় । 
তারাবিহের বিশেষ দু'আটি প্রসঙ্গে: প্রতি চার 


নফে ইবনে আবি শায়বার এক বর্ণনা অনুযায়ী 


আমাদের হানাফি মাযহাব অনুসারে এভাবে দেখে 


রাকা'আতের পর মুসল্িদের মুখে একটি দু'আ 


স্বয়ং রাসুলে করিম (সা.) থেকেও প্রমাণিত যে, 


তেলাওয়াত করে নামাযের ইমামতি করলে নামায 


তিনি মাহে রামাযানে বিশ রাকাআত তারাবিহ 
আদায় করেছেন ।৯২ 
সনদসূত্রে যদিও এ হাদিসকে কেউ কেউ দুর্বল 


শোনা যায় । মূলত এ দু'আটি নির্ভরযোগ্য সনদ 


নষ্ট হয়ে যাবে । এমন ইমামের পেছনে হানাফিদের 
নামায শুদ্ধ হবে না|” 


দ্বারা বর্ণিত হয়নি ৷ অবশ্যই আল্লামা শামি (রাহ.) 
ফতোয়ায়ে শামি কিতাবে সনদসূত্র ছাড়াই দু'আটি 


তারাবিহের বিনিময় গ্রহণ করা প্রসঙ্গে: বিনিময়ের 


উন্নেখ করেছেন । চার রাকা'আতের পর এটাকে 


বলেছেন তবে সাহাবায়ে কেরামের একমত্যের দরুন 
এ হাদিস নিশ্চয়ই সহিহ হাদিসসমূহের সমপর্যাঁয়ে 


ওপর তারাবিহের নামাযে কুরআন শোনানো না- 
জায়েয ।৯ 


পৌছে । সাহাবা-তাবেয়ীনের এক্যই হাদিসটি সহিহ 
হওয়ার প্রমাণ বহন করে। হাদিস শাস্ত্রের 
পারদশীদের মাঝে এ কথাটা স্বীকৃত ও প্রমাণসিদ্ধ । 


তাই বিনিময় গ্রহণ করে না এমন হাফিষের পেছনে 


আবশ্যক মনে করা ঠিক হবে না। এর পরিবর্তে 
অন্য দু'আও পড়া যাবে । 
কুরআন খতমের সময় মিষ্টি বিতরণ: তারাবিহের 


তারাবিহের নামায পড়া উচিৎ । যদি এমন হাফিয 


খতমে কুরআনের রজনীতে মিষ্টি-শিরনি ইত্যাদি 


পাওয়া না যায় তাহলে হাফিয সাহেবকে রামাযান 


বিতরণ দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মসজিদের আদব 


মাসের জন্য সহকারী ইমাম নিযুক্ত করবে । দুয়েক 


বির 


মতামত: প্রসিদ্ধ ইমামদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা 
(রাহ.), ইমাম শাফেয়ী (রাহ.), ইমাম আহমদ 
ইবনে হাম্বল (রাহ.) এবং ইমামে মালিক 
(রাহ.)-এক উক্তি মতে- বিশ রাকা'আত তারাবিহ 
সুন্নতে মুআক্কাদা হওয়ার মত পোষণ করেন ১5 


ওয়াক্ত নামাযের দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করে উক্ত 
হাফিয সাহেবকে ইমামতির বিনিময়ে কিছু দেওয়া 
ঘ 


তারাবিহের রাকা'আত নিয়ে মতবিরোধ হলে: 
তারাবিহের রাকা'আত নিয়ে মুসল্িদের মাঝে 


উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে ৪ 


মতবিরোধ হয়ে গেল। কেউ বলে আঠারো 


হয় যে, হযরত ওমরের (রা.) আমল থেকে 


প্রতি যুগে উম্মতের শীর্ষ মুহাদ্দিস ও এত 
২০ রাকাআত তারাবিহের ওপর এঁকমত্য পোষণ 


রাকা'আত, কেউ বলে বিশ রাকা'আত | এ ক্ষেত্রে 
ইমাম সাহেবের রায় চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। 
র যদি ইমাম মুকতাদি উভয়ে সন্দেহে পতিত হয় 


করেন। হযরত ওমরের (রা.) চালুকৃত সেই 
নিয়মেই মুসলিমরা আজ অবধি অতীব গুরুত্বের 
সাথে তারাবিহ আদায় করে আসছেন । এটাইতো 


তাহলে একা একা দু'রাকা'আত পড়ে নেব। 
জামায়াতের সাথে নয় ৯২ 
দ্বিতীয় রাকা'আতে ভুলে দীড়িয়ে গেলে: যা 


ইজমায়ে উম্মাতের জ্বলন্ত উদাহরণ । 


সাম্প্রতিককালে যারা আট রাকা'আত তারাবিহ 


দি 
তারাবিহের দ্বিতীয় রাকা'আতে না বসে ভুলে দাঁড়িয়ে 
যায় তাহলে যতক্ষণ তৃতীয় রাকা'আতের সিজদা না 


নিয়ে বিশেষ প্রচারণায় নেমেছেন তারা উম্মতের 
এঁক্যকে বিনষ্ট করার প্রয়াসে লিপ্ত নয় কি? 


তারাবিহের কতিপয় আহকাম তারাবিহের 


করবে বসে যাবে এবং সিজদা সাহু আদায়ের 
মাধ্যমে নামায সমাপ্ত করবে । আর যদি ইমাম 
তৃতীয় রাকা'আতের সিজদা করে ফেলে তাহলে 


নামাযে নিয়ত প্রসঙ্গ: অন্যান্য নামাযের মতো 
এভাবে নিয়ত করবে যে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে 
তারাবিহের দু'রাকা'আত সুন্নতে মুয়াক্কাদা আদায় 
করছি । তবে এক নিয়তে বিশ রাকা'আতও আদায় 
করা যাবে 1৯ 


তার সাথে আরও এক রাকা'আত যোগ করবে এবং 
সিজদা সাহু আদায় করবে | তবে চার রাকা*আতের 
মধ্যে শুধু শেষের দু'রাকা'আতই তারাবিহের মধ্যে 
গণ্য হবে । প্রথম দু'রাকা'আত গণ্য হবে না, তা 
নফল হয়ে যাবে । প্রথম দু'রাকা'আতের তেলাওয়াত 


তারাবিহে ইমাম প্রসঙ্গ: নির্ভরযোগ্য উক্তি অনুযায়ী 
ফরয কিংবা নফল নামাযে নাবালেগ েপ্রাপ্ত বয়স্ক) 


পুনরায় আদায় করতে হবে 1২৩ 
তারাবিহের রুকুর অপেক্ষায় থাকা: তারাবিহের 


শিশুদের পেছনে প্রাপ্ত বয়স্কদের ইকতিদা শুদ্ধ হবে 
না।৯ 


নামায চলাকালীন অনেক লোককে দেখা যায় 
মসজিদের এক পার্খে রুকুর অপেক্ষায় বসে থাকে । 


এক মুষ্টির কম যারা দীড়ি ছেটে ফেলেন, তেমন 


অতঃপর ইমাম যাখন রুকুতে যাওয়ার উপক্রম হয 


হাফিযের ইকতিদায় তারাবিহ আদায় করা মকরুহে 


তখন তারা নামাযের শরিক হয় । শরিয়ত মতে এটা 


পরিত্যাজ্য । বিশেষ করে মিষ্টি বিতরণের জন্য 
মুসল্িদের কাছ থেকে চাপ সৃষ্টি করে চাদা 
কালেকশন করা আরও বেশি দূষণীয় ৷ এভাবে উক্ত 
রাতে মসজিদে জীকজমকের সাথে অতিরিক্ত 
লাইটের ব্যবস্থা করাও অপচয়ের দরুন শরিয়ত- 
সম্মত নয় ।২৫ 


লেখক: উত্তাযুল হাদিস, জামিয়া দারুল উলুম 


১ মুসলিম, আস-সহিহ, ২:২৫৯; বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, 
৩:১৭৬; ইবনে খুযায়মা, আস-সহিহ, ৩:৩৬ 

২ নাসায়ী, আস-সুনান, ১:১২৩, ইবনে খুযায়মা, আস-সহিহ, 
৩:৩৩৫ 

৩ বুখারি, আস-সহিহ, ১:২৬৯; মুসলিম, আস-সহিহ, 
১:২৫৯; বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৩:১৭৬ 

৪ বুখারি, আস-সহিহ, ১:২৬৯ 

€ হিন্দি, কনযুল উম্মাল, ৮:৪০৯ 

৬ আবু দাউদ, আস-সুনান, ১:২০২ 

+ বায়হাকি, আস-সুনান আল-কুবরা, ২:৪৯৬ 

* বায়হাকি, আস-সুনান আল-কুবরা, ২:৪৯৬ দ্রষ্টব্য 

৯ বায়হাকি, আস-সুনান আল-কুবরা, ২:৪৯৬; ইবনে আবি 
শায়বা, ২:৩৯৩ 

ই মোল্লা আলী কারী, মিরকাতুল মাসাবিহ, ৩:১৯৪ 

১১ ইবনে তায়মিয়া, মজমুয়া ফতোয়া, ১৩:১১২ 

৯২ ইবনে আবি শায়বা, আল- মুসারিফ, ২:৩৪৯ 

১ ইবনে রুশদ আল-কুরতুবি, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, 


*৬ আহস নুল ফতোয়া, ৩:৫১৮ 


করুহ । মূলত এর দ্বারা তারাবিহের প্রতি অবজ্ঞ 


ইশার নামায পড়েনি এমন হাফিযের পেছনে 


প্রদর্শন প্রকাশ পায় । আবার এটা মুনাফিকদের 


তারাবিহ শুদ্ধ হবে না। দু'চার রাকাআত তারাবিহ 


সাদৃশ্যও বটে । যা অবশ্যই বর্জনীয় ও নিন্দনীয় 


আদায়ের পর জানা গেল যে, হাফিয সাহেব ইশার 


সুতরাং রুকুর অপেক্ষায় না থেকে তাকবিরে 


নামায আদায় করেনি তাহলে মুসল্লিদের সে নামায 
পুনরায় আদায় করে নিতে হবে 1১? 
তারাবিহে কুরআন খতম প্রসঙ্গে: নিজে পড়ে হোক 


তাহরিমার সাথে সাথে নামাযে শরিক হয়ে যাওয় 
উচিৎ ।২৪ 
প্রতি চার রাকা'আতের পর হাত তুলে দু'আ করা: 


কিংবা শ্রবণ করে হোক তারাবিহের নামায এক 


চি 


অনেক মসজিদে দেখা যায় প্রতি চার রাকা*'আতের 


সম্পূর্ণ কুরআন খতম করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা । আর 


আগস্ট'১০ 


পর ইমাম সাহেব উচ্চঃস্বরে হাত তুলে দু'আ করেন 


»* বাদায়িউস সানায়ি, ১:৬৪৪ 
৯ আদ-দুররুল মুখতার, ১:৪০৮; ফতোয়ায়ে আলমগিরি, 


; ফতোয়ায়ে আলমগিরি, ১:৫৩ 

, ৫:৪৭ দ্রষ্টব্য 

টং কিফায়াতুল মুফতি; ফতোয়ায়ে রহিমিয়া, ১:৩৪৯ দ্রষ্টব্য 

২ ফতোয়ার হিম ১৩৫৫ 

২০ কাষীখান, ১:১১৩; ফতোয়ায়ে আলমগিরি, ১:১১৮ 

২ ফতোয়ায়ে আলমগিরি, ১/১১৯; ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, 


১৪:৩৮৯ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


গণভবন: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় 


রাজনীতি নিয়েতো নিয়মিত লিখি ৷ রাজনীতির 
পাঠকেরা আপত্তি করবেন কি? বিষয়টি মানবিক 
আবেদনের । আমার মনেও তা গভীর মানবিক 
আবেদন সৃষ্টি করায় বিষয়টি নিয়ে লিখতে চাচ্ছি। 
বিষয় একটি নয় দু'টি । ঢাকার নিমতলি 
অগ্নিকাণ্ডে স্বজনহারা সর্বহারা তিনকন্যা রুনা, 
রত্বা ও আসমার বিয়ে হলো গত ৯ জুন গণভবনে 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে | তিনি তিনটি 
মেয়েরই মা হয়ে কন্যাদান করে তার মাতৃহৃদয়ের 
অসীম মমতার পরিচয় দিলেন | তিনি নিজেই ওই 
মেয়েদের বলেছেন, “তোমরা একরাতে সব স্বজন 
হারিয়েছে । আমিও একরাতে সব স্বজন 


আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী 


নিয়ে আসা হয়। হাসিনা তাকে বুকে জড়িয়ে 


মেয়ে অলুক্ষণে বা অপয়া ৷ তাকে নিয়ে ঘর- 


ধরেন এবং ওইদিনই রমিজাকে হাসপাতালে ভর্তি 
করা হয় । তাছাড়া শেখ হাসিনা তার নামে কেনা 
জমিটি রমিজা খাতুনকে ফিরিয়ে দেওয়াসহ সেই 


ংসার করা চলে না । তাকে কেউ বিয়ে করতে 
চায় না। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে এই 
কুসংস্কারের শিকার হয়েছে বহু নির্দোষ নারী । বহু 


জমিতে একটি বাড়ি তৈরি ও গরু-ছাগল-হাস 


শতাব্দির প্রাচীন এই কুসংস্কারটি এখনো আমাদের 


মুরগি পালনের ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দিয়েছেন । 
রমিজা খাতুন যতোদিন বেঁচে থাকবেন ততোদিন 
প্রধানমন্ত্রীর কার্ধালয় ও বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন থেকে 
তিনি ভাতা পাবেন । 


মতো দেশগুলোতে প্রচলিত আছে এবং এই 
কুসংস্কারটি যে মিথ্যা তা বার বার প্রমাণিত হওয়া 
সত্বেও দেশ ও সমাজের অনগ্রসর অংশগুলো 
এখনো এই কুসংস্কার আঁকড়ে আছে। 


এ সম্পর্কিত বিস্তারিত খবর জাতীয় 


রুনা, রত্রা ও আসমা এই কুসংস্কারের শিকার 


দৈনিকগুলোতেই বেরিয়েছে। সুতরাং তার 


হতে পারতো । প্রধানমন্ত্রীর সময়োচিত মানবিক 


পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন । নিমতলির অগ্নিকাণ্ড 
হয়েছে ৩রা জুন তারিখে । এই অগ্নিকাণ্ডে অসংখ্য 


হারিয়েছিলাম | তোমাদের দুঃখ আমি ছাড়া আর 
কে বুঝবে? 


হস্তক্ষেপে তা হয়নি । মেয়ে তিনটির দ্রুত বিয়ে 
দেওয়ার কাজটি সম্পন্ন করে তিনি যেমন দেশের 


নর-নারী-শিশু প্রাণ হারিয়েছেন । এই অগ্নিকাণ্ডে 
দু'বোন তার বাবা-মাসহ নিকট আত্মীয়দের হারায় 


আরেকটি ঘটনা গফরগাওয়ের রিক্সা-ভ্যান চালক 


মানুষের প্রশংসা অর্জন করেছেন, তেমনি তিন 
মেয়ের নির্ধারিত বর যথাক্রমে জামিল, সুমন ও 


আর আসমা হারায় তার মা, নানি ও পরিবারের 


বঙ্গবন্ধুর অন্ধভক্ত প্রয়াত হাসমত আলীর দুস্থ স্ত্রী 
রমিজা খাতুনকে খুঁজে এনে প্রধানমন্ত্রী শেখ 


আরেক সদস্যকে ৷ তারা শুধু স্বজনহারা হননি, 


আলমগীর প্রচলিত কুসংস্কারে বিশ্বাস না করে এই 
বিয়েতে অটল থেকে যে সংক্কারযুক্ত মানবিক 


সর্বস্বহারাও হয়েছেন । ৩রা জুন অগ্নিকাণ্ডের দিনই 


চেতনার প্রমাণ দিয়েছে, সেজন্যে তারাও 


হাসিনা কর্তৃক তার সব দায়িত্ব গ্রহণ । বঙ্গবন্ধু 


রুনার বাগদানের দিন আর ২২ জুন তার বোন 


মারা যাওয়ার পর হাসমত আলী তার তিলে তিলে 


রত্বার বিয়ের দিন ধার্য ছিল । অগ্নিকাণ্ডের পরদিন 


জমানো টাকা দিয়ে নিজের গ্রামে শেখ হাসিনার 
নামে একখন্ড জমি কেনেন এবং বলেন “শেখ 
হাসিনা আমার মেয়ে | মেয়েটা এখন এতিম । 
তার জন্য জমি কিনে রাখলাম |” এর বছরখানেক 


শুক্রবার ছিলো আসমার বিয়ে হওয়ার কথা । 
ভয়াবহ আর আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে সব ব্যবস্থাই 


দেশবাসীর অভিনন্দন লাভের যোগ্য ৷ এই বিয়ে 
সুখের হোক, তিন নব দম্পতি সারা জীবন সুখে 
শান্তিতে ঘরকন্না করুক এটাই এখন আমাদের 
একমাত্র কামনা । 


লগ্তভণ্ড হয়ে যায় । এই তিনটি মেয়ে এতই 


এই তিন কন্যার দুর্ভাগ্যের কথা জেনে শেখ 


অসহায় হয়ে পড়েছিল যে, বিয়ে ও ঘরসংসার 


পরই গুরুতর অসুস্থ হয়ে টাকার অভাবে ভালো 
চিকিৎসা না পেয়ে হাসমত আলী মারা যান | তবু 
সেই জমি তিনি বেচতে দেননি । তার স্ত্রী রমিজা 
খাতুন এখন ঢাকায় ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ 
করেন। 

একটি জাতীয় দৈনিকে এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন 
বের হলে প্রধানমন্ত্রীর নজরে তা পড়ে এবং 
রমিজা খাতুনকে খোঁজ করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে 


আগস্ট'১০ 


করা দূরের কথা, তাদের মাথা গৌজার ঠাই নিয়ে 
সমস্যা দেখা দিয়েছিল । 

অগ্নিকাণ্ডের মাত্র ছয় দিনের মাথায় শেখ হাসিনা 
তাদের মা হয়ে গণভবনে বিরাট আয়োজনের 
মধ্যে তাদের বিয়ে না দিলে এই বিয়ে নিয়েও 


হাসিনা বলেছিলেন, “আমার তিন মেয়ের বিয়ে 
দেব । একজন মা হিসেবে কন্যাদের বিদায় দিতে 
গিয়ে যা যা করার দরকার, আমি তার সবই 
করেছি” সত্যই তিনি তো করেছেন । গণভবনে 
যথাসম্ভব আড়ম্বরের মধ্যে শুধু তিন মেয়েকে বিয়ে 
দেওয়া নয়, তাদের যৌতুক, গয়নাগাটি, 


সমস্যা দেখা দিতে পারতো । আমাদের দেশে 
একটা কুসংস্কার আছে, বিয়ের সময় কোনো 
দুর্ঘটনা ঘটলে বা আত্মীয়-স্বজন মারা গেলে সেই 


আসবাবপত্র সবকিছুর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। 
তিন মেয়ের এক বর বেকার ছিলো । তাকেও 
বেসিক ব্যাংকে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া 


7) আত্তার্তহীদ ১৭ 


হয়েছে । প্রধানমন্ত্রী এই বিয়েতে কোনো উপহার 


ধরনের হৃদয় ছিলো শেরেবাংলা ফজলুল 


ংবেদনশীলতা থাকতো এবং তার প্রকাশ ঘটতো 


বা গিফ্ট দেওয়ার ব্যবস্থা রাখেননি ৷ বলেছেন, 


হকেরও | তিনি যখন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী, 


তাহলে উপমহাদেশের রাজনীতির বিতর্কিত 


তিন মেয়ের জন্য সকলে দোয়া করুন এবং যারা 


তখন আচার্য প্রফুল্ন চন্দ্র রায় ডেকে সাবধান করে 


চেহারাটাই পাল্টে যেতো বলে আমার মনে হয় । 


উপহার দিতে চান, তারা বেগুনবাড়ি ও নিমতলির 


দিয়ে বলেছিলেন, “ফজলুল হক, তুমি মায়ের 


দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর 


হৃদয় নিয়ে দেশ শীসন করছো । এর কিন্তু খারাপ 


শুধু রাজনীতিতে নয়, যুদ্ধ ক্ষেত্রেও দেখেছি 
রক্তপাত, ধ্বংসকাণ্ডের মধ্যেও যুদ্ধরত সৈন্যদের 


ত্রাণ তহবিলে সেই অর্থ দান করতে পারেন । 


দিকও আছে ।” হক সাহেব তার সতর্কবাণীতে 


প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সংসদ সদস্যরা তাদের 


কান দেননি । 


ভেতর মানবতার শ্বেত পদ্ম ফুটে উঠতে | সম্রাট 
আকবরের সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ বাংলার 


একদিনের বেতন প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন । 
ঢাকায় শেখ হাসিনা একটি বিরল ঘটনা অবশ্যই 


বঙ্গবন্ধুরও এই কোমল হৃদয়ের বু কথা আমি 


বার ভুঁইয়াদের অন্যতম ইশা খার সঙ্গে যুদ্ধ 


জানি । তার একটি ছোট উদাহরণ আমি দেবো । 
১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র 


ঘটালেন । তবে তা অভূতপূর্ব ঘটনা নয় । অনেক 


থাকাকালে ওই বছর ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে 


সময় অনেক রাজনীতিক, তাদের চরিত্রের 


রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করতে গিয়ে আমরা ঢাকার 


সংবেদনশীল এবং মানবিক দিকটিও উদঘাটন 
করেন এবং যখন করেন তখন রাজনীতি আর 
কঠোর একটা নিয়মরীতি বলে মনে হয় না । মনে 
হয় তার মধ্যেও একটা মমতা ও কোমলতার 
সমন্বয় আছে । যখনই কোনো রাজনীতিকের 
চরিত্রে এই সমন্যয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখনই 
তিনি কেবল রাজনীতিক নন, জনদরদী 
রাজনীতিক বলে পরিচিত হন | দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রন 
দাশ, শেরেবাংলা ফজলুল হক এবং বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিবুর রহমানের চরিত্রে এই জনদরদী মানবিক 
দিকটাই ছিলো প্রধান । ফলে গণমানুষের প্রগাঢ় 
ভালোবাসায় তারা আপ্ুত হয়েছিলেন । 
আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি 
জনসনকে সকলেই কাঠখোষ্টা মায়া-মমতাহীন 
মানুষ বলে জানতেন । প্রেসিডেন্ট থাকাকালে এই 
জনসন একবার এসেছিলেন পাকিস্তান সফরে । 
একদিন রাজধানীর রাজপথ মোটরযোগে অতিক্রম 
করাকালে তিনি এক উট চালককে দেখতে পান । 
জনসনের উটের পিঠে চড়ার খুব শখ হয় | তখন 
উট চালক বশিরকে ডেকে এনে মার্কিন 
প্রেসিডেন্টকে উটের পিঠে চড়িয়ে একটু ঘুরিয়ে 
আনার কথা বলা হয় । বশির প্রেসিডেন্টকে উটের 
পিঠে সওয়ার হয়ে কিছুক্ষণের জন্য শহর ঘুরে 
দেখার ব্যবস্থা করে । 

এই স্বল্প সময়েই বশিরের সঙ্গে মার্কিন 
প্রেসিডেন্টের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। তিনি তাকে 
প্রচুর পারিতোষিক তখনই দেন এবং ওয়াশিংটনে 
জন্য তার গেস্ট হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন । 
বশির মার্কিন প্রেসিডেন্টের অতিথি হয়ে 


বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজের প্রায় দেড়শোর 
মতো ছাত্র-ছাত্রী গ্রেফতার হই এবং ঢাকা সেন্ট্রাল 
জেলে আমাদের রাখা হয়। (বর্তমান অর্থমন্ত্রী 
আবুল মাল আব্দুল মুহিত, সাবেক সচিব 
মোকাম্মেল হক, সাবেক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান, 
সাবেক ছাত্রনেতা প্রয়াত এমএ আউয়াল, আব্দুল 
মোমেন তালুকদার, ইব্রাহিম তাহা প্রমুখ আমাদের 
সঙ্গে ছিলেন) । 

বঙ্গবন্ধুও এই সময় ঢাকা জেলেই অন্য এক ভবনে 
বন্দি ছিলেন৷ তত্কালীন পূর্ব পাকিস্তানে তখন 
চলছে গভর্নরের শাসন এবং গভর্নর ছিলেন মেজর 
জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা। রাষ্ট্রভাষা দিবসে 
আমাদের গ্রেফতার হওয়ার কথা বঙ্গবন্ধু জানতে 
পারেন এবং আমাদের খোজ-খবর নিতে থাকেন । 
আমরা যারা একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রেফতার 
হয়েছিলাম, তাদের মধ্যে ছিলো স্কুলের পঞ্চম 
শ্রেণীর একটি বালক । জেলের নিকৃষ্ট মানের এবং 
নামমাত্র খাবারে তার ক্ষুধা নিবৃত্ত হতো না। সে 
খিদের জ্বালায় কাদতো | 


করতে এসে যখন তার হাতের তরবারি ভেঙে 
গিয়েছিলো এবং তার নিহত হওয়া ছিলো 
অনিবার্ষ, তখন ইশা খা তার হাতে নিজের কোষ 
থেকে তলোয়ার তুলে দিয়ে বলেছিলেন, 
“মহারাজ, আত্মরক্ষা করুন । আমি নিরম্ত্র শক্রর 
গায়ে আঘাত করি না । 

পর্গশের দশকের গোড়ায় নাচোলের নারী নেত্রী 
ইলা মিত্রকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নূরুল 
আমিন সরকারের পুলিশ গ্রেফতার করে যখন 
নির্মম নির্যাতন দ্বারা মৃতপ্রায় করে ফেলে, তখন 
তার জীবন রক্ষার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ 
হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিলো । শ'য়ে শ*য়ে 
ছাত্র-ছাত্রী সাধারণ মানুষ হাসপাতালে ভিড় 
করেছিল ইলা মিত্রের জন্য নিজ দেহের রক্ত 
দানের জন্য । এই সময় ঢাকার এক উচ্চপদস্থ 
পুলিশ অফিসার সিভিল ড্রেসে রক্ত দানেচ্ছকদের 
লাইনে এসে দীড়িয়েছিলেন ইলা মিত্রের জন্য রক্ত 
দানে অংশ নিতে | হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে নিত্য 
মানবিক চেতনা ও সংবেদনশীলতার এই সব 
ছোট-বড় ফুল ফোটে বলেই সম্ভবত: পৃথিবী 
এখনো মানুষের জন্য বাসযোগ্য আছে । 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তিনি রুনা, 
রত্বা, আসমার বিয়েতে কাউকে আমন্ত্রণ 
জানাননি । তবু বিশিষ্ট ও সাধারণ নাগরিকেরাও 


বঙ্গবন্ধুর কাছে এই খবরও গেলো ৷ এই খবর 
জানার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বত্রিশ নম্বর থেকে রোজ 
বেগম মুজিবের হাতে রান্না করা খাবার ভর্তি যে 
টিফিন কেরিয়ারটি জেলে আসতো, সেটি 
আমাদের সেলে ওই ছেলের জন্য পাঠিয়ে 
দিতেন । কিছুদিন পর আমাদের আর জেলের 
খাবার খেতে হয়নি । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন 
ছাত্রাবাস-ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ হল, ঢাকা 
হল থেকে সকল বন্দি ছাত্রের জন্যই দু'বেলা 
খাবার পাঠানো শুরু হয়। জেলের অত্যন্ত 


ওয়াশিংটন ঘুরে আসার পর আর উট চালক 
হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতো কিনা তা আমার 


নিয়মানের অখাদ্য খাওয়া থেকে আমরা রক্ষা 
পাই । কিন্তু তারপরও ব্বন্ধুর জন্য খাবার ভর্তি 


জানা নেই । এই ঘটনা মার্কিন মিডিয়াতেও নিষ্ঠুর 


ওই টিফিন কেরিয়ারটি ওই ছেলের কাছে 


হৃদয়ের মানুষ বলে বর্ণিত জনসনের চরিত্রের 
আরেকটা দিক তুলে ধরেছিলো । 
শেখ হাসিনা দীর্ঘকাল ধরে রাজনীতিতে জড়িত 


আসতো । বঙ্গবন্ধু ততোদিন জেলের খাবার 
খেয়েছেন । 
এই পিতার কন্যা শেখ হাসিনা । ভয়াবহ 


থাকলেও তার মধ্যে যে একটি মায়ের মন লুকিয়ে 
আছে এ খবর অনেকেই জানেন | এই মনটি তিনি 
পেয়েছেন পারিবারিক এঁতিহ্য থেকে । বিশেষ 


অগ্নিকাণ্ডে পিতামাতাহারা তিন সর্বস্ব হারানো 
মেয়ে রুনা, রত্রা, আসমার বিয়ে ও পুনর্বাসনের 
দায়িত্ব তিনি নিজের কাধে নেবেন এবং বঙ্গবন্ধুর 


করে তার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 


অন্ধভক্তের বিধবা ও ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণকারী দুস্থ 


কাছ থেকে | রাজনীতিতে যিনি ছিলেন কঠোর 


স্ত্রীর সব দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তাতে আর 


এবং আপসহীন, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন 
অত্যন্ত ক্ষমাশীল, কোমল হৃদয়ের মানুষ | এই 


আগস্ট'১০ 


বিস্মিত হওয়ার কী আছে । আমাদের দেশের 
ছোট-বড় নেতাদের চরিত্রে যদি এই মানবিক 


এসে ভিড় করেছেন গণভবনের বিয়ের অনুষ্ঠানে । 
বিরোধী দলের নেত্রী খালেদা জিয়াও এই 
অনুষ্ঠানে বর-কনেকে আশীর্বাদ করার জন্য তার 
সহকর্মীদেরসহ চলে আসতে পারতেন | দেখাতে 
পারতেন, তার চরিত্রের মহত্ব ও মানবতার 
দিকটিও | তাহলে বাংলাদেশের রাজনীতি এক 
নতুন গতিপথ পেতো । আমন্ত্রণ লাভের জন্য তার 
অপেক্ষা করার দরকার ছিলো না। কারণ, এই 
অনুষ্ঠান গণভবনের | মানবতার ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে 
তার এই ভবনে আসার অধিকার সর্বজনস্বীকৃত । 
আজ তিন কন্যার ব্যাপারে শেখ হাসিনা যে 
দায়িতৃটি পালন করেছেন, বেগম জিয়া প্রধানমন্ত্রী 
পদে থাকলে এই দায়িত্টি তাকেই হয়তো পালন 
করতে হতো । 

রাজনীতি অবশ্যই রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু মানবতার স্থান এই 
রাজনীতির অনেক উধ্র্বে । এই মানবতার ডাকেও 
কি আমাদের রাজনীতির নেতা-নেত্রীরা বছরে 
একবার হলেও পরস্পরের মুখ দেখাদেখি ও 
পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারেন না? 


লেখক : লন্ডন প্রবাসী প্রখ্যাত 
সাংবাদিক ও কলামিস্ট 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 
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শরীয়াহ বোর্ড সেত্রেটারিয়েট, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড 
পরিমার্জন: আল্লামা মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ 


যাকাত কী? 

যাকাত ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহের মধ্যে 
অন্যতম ইবাদত । প্রত্যেক মুসলমানদের যেমন 
যাকাত ফরয হওয়ার বিষয় সম্পর্কে বিশ্বাস 
করতে হবে, ঠিক তেমনিভাবে যার ওপর যাকাত 
ফরয তাকে তা নিয়মিত পরিশোধও করতে হবে । 
রাখা যেমন ফরয, অনুরূপভাবে যাকাত ফরয 
হওয়ার উপযুক্ত নিসাব পরিমাণ মালের অধিকারী 
মুসলমানের জন্য যাকাত প্রদান করাও ফরয । 
ইসলামের বুনিয়াদী বিধানসমূহের মধ্যে যাকাত 
অন্যতম একটি বিধান । পবিত্র কুর'আনের বহু 
হুকুম দেয়া হয়েছে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
“তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর 
এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর ।* প্রিয় নবী 
রাসুলুল্লাহ সো.) ইরশাদ করেন, “তোমরা 
আল্লাহর ইবাদত কর । তার সাথে কাউকে শরীক 
করো না। নামায কায়েম কর । যাকাত প্রদান কর 
এবং রোযা রাখ 1২ 


যাদের ওপর যাকাত ফরয 
প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন সকল মুসলিম নর- 


যাকাত প্রদান না করে টাকা খরচ করে ফেলে, 
তাহলেও তার পূর্বের যাকাত দিতে হবে। 
নাবালেগ ও পাগলের ওপর যাকাত ফরয নয়। 
কারণ তাদের ওপর শরীয়তের বিধান আরোপিত 
নয়। তবে যদি কোন মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তি 
নিসাবের মালিক হওয়ার সময় এবং বছর পরিপূর্ণ 
হওয়ার সময় সুস্থ থাকে, কিন্তু মধ্যবর্তী সময় মস্তি 
ক্ক বিকৃতির শিকার হয় তাহলেও তাকে যাকাত 
প্রদান করতে হবে । 


মৌলিক প্রয়োজন 

মৌলিক ও নিত্য প্রয়োজনীয় সম্পদের যাকাত হয় 
না। এসব সম্পদ বলতে বোঝায়, বসবাসের ঘর, 
পেশাগত সামগ্রী, কারখানার যন্ত্রপাতি, 


যোগাযোগের বাহন, ঘরের আসবাবপত্র, 
তৈজসপত্র, খাদ্যদ্রব্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, 
গৃহস্থালীর সামগ্রী ইত্যাদি । 

যাকাতের নিসাব 


রূপা ৫৯৫ গ্রাম (৫২.৫০ ভরি) কিংবা স্বর্ণ ৮৫ 


শুধু নিসাব পরিমাণের ওপর বছর অতিবাহিত 
হওয়া শর্ত । এতএব, বছরের শুরুতে শুধু নিসাব 
পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকলেও বছরের শেষে যদি 
সম্পদের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে এঁ বেশি 
পরিমাণের ওপর যাকাত প্রদান করতে হবে । 
বছরের যে কোন অংশে অধিক সম্পদ যোগ হলে 
তা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। 
যাকাত ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে মূল নিসাবের ওপর 
বৎসর অতিক্রম করা শর্ত। যাকাত, যাকাতুল 
ফিতর, কুরবানী এবং হজ এসকল শরীয়তের 
বিধান সম্পদের মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত । 


যাকাত বহির্ভূত সম্পদ 

জমি, বাড়ী-ঘর, দালান, দোকানঘর, কারখানা, 
মূলধন যন্ত্রপাতি, কলকজা, যন্ত্রাংশ, কাজের যন্ত্র, 
হাতিয়া, অফিসের আসবাপত্র ও জরঙ্জাম, 
যানবাহনের গাড়ী, নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ, বিমান, 
ইত্যাদি, যানবাহন বা চলাচলের অথবা 
চাষাবাদের পশু, ব্যবহারিক গাড়ী, ব্যবহারিক 
কাপড়-চোপড়, ঘরের আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি, 


গ্রাম (৭.৫০) অথবা স্বর্ণ বা রূপা যে কোন 
একটির নিসাবের মুল্য পরিমাণ টাকা-পয়সা বা 
ব্যবসায়িক সামগ্রীকে যাকাতের নিসাব বলে । 
কোন ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর যদি 


নারীর ওপর যাকাত প্রদান করা ফরয । কোন 
ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর 
চাদের হিসাবে পরিপূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে 


নিসাব পরিমাণ মাল তার মালিকানায় থাকে এবং 
চন্দ্র মাসের নিসাব এক বছর তার মালিকানায় 
স্থায়ী থাকে তাহলে তার ওপর এ মাল থেকে 


তার ওপর পূর্ববর্তী বছরের যাকাত প্রদান করা 


চল্িশ ভাগের এক ভাগ যাকাত রূপে প্রদান করা 


ফরয । অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি যাকাতের 
নিসাবের মালিক হওয়ার পাশাপাশি ঝণগ্স্ত হয়, 
তবে খণ বাদ দিয়ে নিসাব পরিমাণ মালের 
মালিক হলে তার ওপর যাকাত ফরয হয়। 
যাকাত ফরয হওয়ার পর, যদি কোন ব্যক্তি 


জুলাই*১০ 


ফরয | মনে রাখতে হবে, বছরের শুরু ও শেষে 
এ হিসাব বিদ্যমান থাকা জরুরী । বছরের 
মাঝখানে এ নিসাব পূর্ণ না থাকলেও যাকাত 
প্রদান করতে হবে । সম্পদের প্রত্যেকটি অং 

ওপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়, বরং 


নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহার্য সামগ্রী, গৃহ-পালিত 
পাখি, হাস-মুরগী ইত্যাদির যাকাত হয় না। খণ 
পরিশোধের জন্য জমাকৃত টাকার ওপরও যাকাত 
ফরয নয় । 


যে সকল সম্পদের যাকাত ফরয 

(১) স্বর্ণ-রূপা (২) নগদ অর্থ (৩) বানিজ্যিক পণ্য 
(৪) মাঠে বিচরণকারী গবাদি পশু (৫) উশর 
আরোপিত ফসল (৬) হাউজিং ব্যবসার জমি, 
প্ুট, ভবন, এপার্টমেন্ট ইত্যাদির ব্যবসার সম্পদ 
হিসাবে যাকাত হবে । মান্নাত, কাফ্ফারা, স্ত্রীর 
মহরের জমাকৃত টাকা, হজ্ব ও কুরবানীর জন্য 
জমাকৃত টাকার উপরেও বছর শেষে যথানিয়মে 


যাকাত দিতে হবে । 
_।॥ আত্তান্তহীদ ১৯ 


স্বর্ণ ও রূপার যাকাত 

যদি কারো নিকট ৮৫ গ্রাম (৭.৫০ভরি) স্বর্ণ বা 
৫৯৫ গ্রাম (৫২.৫০ভরি) রূপা থাকে, তাহলে 
তার ওপর যাকাত ফরয । স্বর্ণ-রূপা চাকা হোক 
বা অলংকার, ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত, স্বর্ণ বা 
রৌপ্য নির্মিত যে কোন বস্তু, সর্বাবস্থায় স্বর্ণ-রূপার 
যাকাত ফরয । হীরা/ডায়মন্ড, হোয়াইট গোল্ড, 
প্লাটিনাম প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু যদি সম্পদ হিসাবে 
বা টাকা আটকানোর উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়, 
তাহলে বাজার মূল্য হিসাবে তার যাকাত দিতে 
হবে । অলংকারসহ সকল প্রকার স্বর্ণ-রূপার 
যাকাত দিতে হবে । হাদীসে বর্ণিত আছে, 
একবার দু'জন মহিলা রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট 
আসল, তাদের দু'জনের হাতে স্বর্ণের কংকণ 
ছিল | তখন নবী করীম সা. তাদেরকে জিজ্ঞেস 
করলেন, “তোমরা তোমাদের অলংকারের যাকাত 
দাও কি?' তারা বললো, “না ।" তখন নবী (সা.) 
বললেন, “তোমরা কি পছন্দ করবে যে, আল্লাহ 


বিল্ডিং, মেশিনারিজ ইত্যাদির (ফিক্সড এসেট) 
বিপরীতে, আর ৪২ ভাগ কোম্পানীর নগদ অর্থ, 
কীচামাল ও তৈরী মালের (কারেন্ট এসেট) 
বিপরীতে, তাহলে যাকাতের হিসাব করার সময় 
শেয়ারের বাজার দর অর্থাৎ ১০০ টাকার ৫৮ভাগ 
বাদ যাবে । কেননা সেটা এমন অর্থ-সম্পদের 
বিপরীতে যার ওপর যাকাত আসে না | অবশিষ্ট 
৪২ ভাগের ওপর যাকাত আসবে | এরূপ ক্ষেত্রে 
শেয়ারের যাকাত হিসাব করার সময় শেয়ার 
প্রদানকারী কোম্পানীর নিকট থেকে প্রতি 
শেয়ারের বিপরীতে উক্ত কোম্পানীর মোট নীট 
সম্পদের মধ্যে যাকাত যোগ্য সম্পদের শতকরা 
হার জেনে নিয়ে যাকাত প্রদান করতে হবে | যদি 


মালের সাথে দেয়া যায়, আবার সম্মিলিতভাবেও 
শুধু যৌথ মালিকানার মাল থেকে যাকাত 
পরিশোধ করা যায় । 


খণ ও যাকাত 

খণদাতার ওপর যাকাত কে) আদায়যোগ্য 
খণের ওপর খণদাতাকে যাকাত দিতে হবে । 
(খ) আদায় অযোগ্য বা আদায় হবার ব্যাপারে 
সন্দেহ থাকলে সে খণ যাকাতের হিসাবে আসবে 
না। যদি কখনও উক্ত খণের টাকা আদায় হয়, 
তবে কেবল মাত্র এক বৎসরের জন্য উহার 
যাকাত দিতে হবে । 

খণ গ্রহীতার ওপর যাকাত : কে) খণ গ্রহীতার 


শেয়ার হোল্ডারের পক্ষে কোম্পানীর হিসাব জানা 
সম্ভব না হয়, তবে শেয়ার হতে উপার্জিত মোট 
বার্ষিক আয় বা লভ্যাংশের ওপর ২.৫% হারে 
যাকাত প্রদীন করতে হবে । 


ব ণ জ্যক সম্পদের যাকাত 


তা'আলা তোমাদেরকে আগুনের দু'টি বালা 


ব্যবসার নিয়তে ক্রয়কৃত, উৎপাদিত বা 


পরিয়ে দিবেন? তারা দু'জন বলল, না। তখন 


প্রক্রিয়াধীন, কীচামাল ও প্যাকিং সামগ্রী, 


নবী (সা.) বললেন, “তাহলে তোমরা এ স্বর্ণের 
যাকাত প্রদান কর |” 


নগদ অর্থের যাকাত 

নগদ অর্থ, টাকা-পয়সা, ব্যাংকে জমা, পোষ্টাল 
সেভিংস, বৈদেশিক মুদ্রা নগদ, এফসি একাউন্ট, 
টিসি, ওয়েজ আর্নার বন্ড), কোম্পাণীর শেয়ার, 
মিউচুয়াল ফান্ড, বন্ড, ডিবেধ্ধর, সঞ্চয়পত্র, 
জমাকৃত মালামাল (রাখী মাল), প্রাইজবন্ড, বীমা 
পলিসি (জমাকৃত কিস্তি), কো-অপারেটিভ বা 
সমিতির শেয়ার বা জমা, পোষ্টাল সেভিংস 
সার্টিফিকেট, ডিপোজিট পেনশন স্বীম কিংবা 
নিরাপত্তা মূলক তহবিলে জমাকৃত অর্থের যাকাত 
প্রতি বছর যথা নিয়মে প্রদান করা জরুরী 
অনুরূপভাবে চাকুরীজীবির প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিজ 
বেতন থেকে জমা করা অংশের জমাকৃত অর্থের 
যাকাত ও প্রদান করতে হবে । কর্তৃপক্ষের অংশ 
কেবল মাত্র হাতে পেলে যাকাত হিসাবে আসবে 
পেনশনের টাকাও হাতে পেলে যাকাত হিসাবে 
আসবে । 


শেয়ার 

যার হচ্ছে কোম্পানীর মুলধনের ওপর 
মালিকানার অংশদারীত্বের অধিকার | শেয়ারের 
ক্ষেত্রে যারা লভ্যাংশ অর্জন করার উদ্দেশ্য নয়, 
বরং শেয়ার ক্রয় করেছেন শেয়ার বেচা-কেনা 


আমদানী-রপ্তানী পণ্য ও মজুত মালামালকে 
ব্যবসার পণ্য বলে। ব্যবসার পণ্যের ওপর 
সর্বসম্মতভাবে যাকাত ফরয | এমনকি ব্যবসা বা 
পরবর্তীতে বিক্রি করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে 
ক্রয়কৃত জমি, দালান অথবা যে কোন বস্তু বা 
মালামালের মূল্যের ওপরও বাজারদর হিসাবে 
যাকাত প্রদীন করতে হবে । 

হাউজিং ব্যবসার জমি, প্লট, ভবন, এপার্টমেন্ট 


খণের টাকা মোট যাকাত যোগ্য সম্পদ থেকে 
বাদ যাবে । কিন্তু যদি খণগ্রহীতার মৌলিক 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থাবর সম্পদ (যেমন: 
যানবাহন, গাড়ী ও আসবাবপত্র ইত্যাদি) থাকে 
যদ্বারা এরূপ খণ পরিশোধ করতে সক্ষম, তবে 
উক্ত ধণ যাকাত যোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে 
না । (খ) স্থাবর সম্পদের ওপর কিস্তি ভিত্তিক খণ 
(যেমন: হাউজিং লোন ইত্যাদি) যাকাতযোগ্য 
সম্পদ থেকে বাদ যাবে না । তবে বার্ষিক কিস্তির 
টাকা অপরিশোধিত থাকলে তা যাকাতযোগ্য 
সম্পদ থেকে বাদ যাবে। (গ) ব্যবসায় 
বিনিয়োগের জন্য খণ নেওয়া হলে উক্ত খণের 
টাকা যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে । কিন্তু 
যদি খণগ্রহীতার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত 


ইত্যাদি ব্যবসার সম্পদ হিসাবে যাকাত প্রদান 
করতে হবে । বিক্রির উদ্দেশ্যে খামারে পালিত 
মৎস্য, হাস-মুরগী, গরু-ছাগল ইত্যাদি এবং 
খামারে উৎপাদিত দুধ, ডিম, ফুটানো বাচ্চা, 
মাছের রেণু-পোনা ইত্যাদির ব্যবসার সম্পদ 
হিসাবে যাকাত প্রদান করতে হবে । বিক্রির 
উদ্দেশ্যে নার্সারীর বীজ, চারা, কলম ইত্যাদির 
ব্যবসার সম্পদ হিসাবে যাকাত প্রদান করতে 
হবে । ভাড়ায় নিয়োজিত ঘর-বাড়ী, দালান-কোঠা 
ইত্যাদির বার্ষিক ভাড়া বাবদ উপার্জিত নীট 
আয়ের ওপর যাকাত প্রদান করতে হবে । ব্যবসার 
দেনা, যেমন বাকীতে মালামাল বা কীচামাল ক্রয় 
করলে কিংবা বেতন মজুরী, ভাড়া, বিদ্যুৎ-গ্যাস 
বিল, কর ইত্যাদি পরিশোধিত না থাকলে উক্ত 
পরিমাণ অর্থ যাকাত যোগ্য সম্পদ থেকে বাদ 
যাবে । অন্যদিকে বাকী বিক্রির পাওনা, মালামাল 
বা কাচামাল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে অগ্রিম প্রদান, এলসি 


করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে, তারা শেয়ারের 


মার্জিন ও আনুষঙ্গিক খরচ, ফেরতযোগ্য 


বাজার দর ধরে যাকাত হিসাব করবেন । আর 
লভ্যাংশ অর্জন করার দরের যে অংশ যাকাত 
যোগ্য অর্থ সম্পদের বিপরীতে আছে, তার ওপর 
যাকাত আসবে, অবশিষ্ট অংশের ওপর যাকাত 
আসবে না । উদাহরণ স্বরূপ, শেয়ারের বাজার দর 
১০০ টাকা, তার মধ্যে ৫৮ভাগ কোম্পানীর 
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জামানত, ভাড়ার বিপরীতে অগ্রিম ইত্যাদি 
যাকাতের হিসাবে আনতে হবে । বিক্রয়কারী 
মূল্যের ওপর এবং উৎপাদনকারী তাহার 
উৎপাদিত মালামালের উৎপাদন খরচ মূল্যের 
ওপর যাকাত হিসাব করবে । যৌথ মালিকানার 
মালের যাকাত ব্যক্তিগতভাবে বা নিজের অন্যান্য 


স্থাবর সম্পদ থাকে তবে উক্ত খণ যাকাতযোগ্য 
সম্পদ থেকে বাদ যাবে না। (ঘ) শিল্প- 
বিনিয়োগের ক্ষেত্রে খণের টাকা যাকাতযোগ্য 
সম্পদ থেকে বাদ যাবে । তবে যদি খণগ্রহীতার 
মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থাবর সম্পদ থেকে 
উক্ত খণ পরিশোধ করা যায়, তবে যাকাতযোগ্য 
সম্পদ থেকে উক্ত খণ বাদ যাবে না । (ও) যদি 
অতিরিক্ত স্থাবর সম্পদের মূল্য খণের পরিমাণের 
চেয়ে কম হয়, তবে খণের পরিমাণ থেকে তাহা 
বাদ দিয়ে বাকি খণের টাকা যাকাতযোগ্য সম্পদ 
থেকে বাদ যাবে । মুলতবি খণের বেলায় শুরু 
খাণের বার্ষিক অপরিশোধিত কিস্তি যাকাতযোগ্য 
সম্পদ থেকে বাদ যাবে । 


পশুর যাকাত 

উটের সর্বনিম্ন নিসাব পাঁচটি, গরু-মহিষের ত্রিশটি 
এবং ছাগল-ভেড়ার চল্লিশটি । তবে এ ধরনের 
পশু বছরের অধিকাংশ সময় মুক্তভাবে বিচরণ 
করে খাদ্য গ্রহণ করলেই এসব পশুর ওপর 
যাকাত ধার্য হবে। ফার্মে পালিত দুধ 
উৎপাদনকারী পশু ইত্যাদির ওপর যাকাত ফরয 
নয় । আর যদি স্বয়ং গরু, ছাগল, মাছ, মুরগীই 
বিক্রির উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে এই ক্ষেত্রে ব্যবসার 
পণ্য হিসাবে বাজার মুল্যের ওপর যাকাত প্রদান 


করতে হবে । 
[| আত্তার্তহীদ ২০ 


যাকাতুল ফিতর (ফিতরা) 

ঈদুল ফিতরের দিন সূর্যোদয়ের সময় যার নিকট 
যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে 
তার ওপর ফিতরা ওয়াজিব । পূর্ণ বছর নিসাব 
পরিমাণ মালের মালিক থাকার দরকার নেই । 
যাকাতের ক্ষেত্রে ঘরের আসবাবপত্র হিসাব হয় 
না। কিন্তু ফিতরার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় 
আসবাবপত্র ব্যতীত অন্যান্য সৌখিন দ্রব্যাদি, 
অতিরিক্ত ঘর (খালি বা ভাড়ায় ব্যবহৃত) ইত্যাদি 
এসব সম্পদ গণ্য হবে । ফিতরা নিজের পক্ষ 
থেকে এবং পিতা হলে নিজের নাবালেগ সন্ত 
নদের পক্ষ থেকে দেওয়া ওয়াজিব । আর 
পরিবারে ভরণ-পোষণে নির্ভরশীল বালেগ সন্তান, 
স্ত্রী ও মাতা-পিতা, চাকর-চাকরাণীর ফিতরা 
দেওয়া গৃহকর্তার দায়িত্ব । 

যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ নিসফে সা তথা ১ 
কেজি ৭৫০ গ্রাম বা পৌনে দুই কেজি গম কিংবা 
আটা অথবা সে পরিমাণ অন্য জিনিস যেমন- 
চাল-ডাল ইত্যাদি দিতে চাইলে পারবে । 
দেয়া যাবে । 


যাকাত প্রদানের খাত 

আল্লাহ তায়ালা বলেন, “যাকাত তো কেবল নিঃস্ব, 
অভাবপ্রস্ত ও তৎসংশ্িষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের 
চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির 
জন্য, খণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও 
মুসাফিরের জন্য ।* 

অসহায় এতিম, গরীব, মিসকীন, আশ্রয়হীন, 
গরীব, বাস্তহারা, দরিদ্র শিক্ষার্থী প্রভৃতি দুঃখী 
জনগোষ্ঠী যাকাতের প্রকৃত হকদার | এদের মধ্যে 
গরীব আত্রীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী অধিক 
হকদার | তাদেরকে যাকাত দিলে দ্বিগুণ সাওয়াব 
যাবে । কর্মট গরীবদেরকে আত্ম-কর্মসংস্থানে 
সহায়তা করে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য যাকাতের 
অর্থ ব্যয় করা যায় । যেসব গরিব ছাত্র-ছাত্রী দীনি 
শিক্ষা অজর্নে এবং যে গরিব শিক্ষক দীনি শিক্ষা 
বিস্তারে নিয়োজিত তাদেরকে যাকাত দিলেও 
দবিগুণ সাওয়াব পাওয়া যাবে । যথার্থ কারণে খণ- 
গ্রস্ত এবং খণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়লে 
তাদের খণ মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ দিয়ে 
সাহায্য করা যায়। সফরকারী যদি আর্থিক 
অসুবিধায় পতিত হয়, তবে তাকে যাকাতের অর্থ 
দিয়ে সাহায্য করা যায়, যদিও তার বাড়ীর অবস্থা 
ভালো হয় ৷ নও-মুসলিমকে পুনর্বাসনের জন্য 
যাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা যায় । যাকাত 
এমন লোককেই দিতে হবে, যারা যাকাত নিতে 
পারে। 


যাদের যাকাত দেয়া যাবে না 

ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত খাওয়া বা ধনী ব্যক্তিকে 
যাকাত দেওয়া জায়েয নয় । আপন দরিদ্র পিতা- 
মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী তথা উর্ধ্বস্থ সকল 
নারী-পুরুষ অনুরূপ পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনি ও 
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অধস্তন সকল নারী-পুরুষ এবং স্বামী স্ত্রীকে 


যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে উহা উত্তপ্ত করা হবে 


যাকাত প্রদান করা জায়েয নেই । যাকাত বহির্ভূত 
সম্পদের দ্বারা তাদের ভরণ-পোষণ করা 
ওয়াজিব | অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ সা. এর 
প্রকৃত বংশধরদের সম্মান ও মর্যাদার কারণে 
যাকাতের অর্থ দ্বারা সাহায্য করা জায়েয নয় । 
একমাত্র দানের অর্থ দ্বারাই তাদের খেদমত করা 
জরুরী | মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি 
নির্মাণের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা নিষেধ । 
সাধারণ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করাও জায়েয নয় । 
তবে আশ্রয় কেন্দ্রে দুরবস্থা সম্পন্ন আশ্রয় প্রার্থীদের 
ব্যক্তি মালিকানাধীন ঘর-বাড়ী নির্মাণ করে দেয়া 
জায়েয । মনে রাখতে হবে যাকাত পরিশোধ 
হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া 
শর্ত । সুতরাং যাকাতের অর্থে মৃত ব্যক্তির দাফন- 
কাফনের ব্যবস্থা করাও জায়েয নয় । যাকাত 
দেওয়া যেমন শরীয়তের বিধান, অনুরূপ যাকাত 
পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকেই যাকাত দেওয়া 
শরীয়তের বিধান | সঠিক পাত্রে যাকাত প্রদান না 
করলে যাকাত পরিশোধ হবে না। 


যাকাত হিসাব করার পদ্ধতি 

সম্পদের প্রকৃতি অনুযায়ী যাকাতের হার ভিন্ন ভিন্ন 
হবে: স্বর্ণ, রৌপ্য, নগদ টাকা, ব্যবসায়িক 
মালামাল, আয়, লভ্যাংশ ইত্যাদির ওপর ২.৫% 
যাকাত হিসাব করতে হবে অর্থাৎ শতকরা ২.৫ 
টাকা । 

স্বণ বা রূপার নিসাবের ভিত্তিতে প্রতি চন্দ্র বছরে 
(৩৫৪দিন) নিজের পূর্ণ মালের যাকাত হিসাব 
করে প্রথমে মাল থেকে যাকাতের অংশ (অর্থাৎ 
পূর্ণ মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা 
আড়াই ভাগ, অর্থাৎ ২.৫%) পৃথক করে নিতে 
হবে। যদি সৌর বৎসর (৩৬৫দিন) ভিত্তিতে 
যাকাত হিসাব করা হয়, তবে যাকাতের হার হবে 
২.৫৭৭% | যাকাতের অংশ পৃথক করার সময় বা 
প্রদান করার সময় অবশ্যই নিয়ত করতে হবে । 
নচেৎ যাকাত আদায় হবে না। 

স্বর্ণের বাজার দর যদি প্রতি গ্রাম ১৪৬৪/- টাকা 
হয়, তা হলে ৮৫ গ্রামের মূল্য হয় ১,২৪,৪৪০/- 
টাকা, যার ওপর যাকাত হবে ২.৫% হিসাবে _ 
৩.১১১.০০ টাকা ৷ আর রূপার প্রতি গ্রাম ৪৭/- 
টাকা হলে ৫৯৫ গ্রামের মূল্য হয় ২৭,৯৬৫/- 
টাকা, যার ওপর যাকাত হবে ২.৫% হিসাবে _ 
৬৯৯/১৩ টাকা । অতএব, নিসাব পরিমাণ অর্থ 
সম্পদের মালিক প্রত্যেক মুসলমানকে বছরান্তে 
যাকাত প্রদান করতে হবে । যাকাত কোন প্রকার 
দয়া বা অনুগ্রহ নয় । সর্বপ্রকার লৌকিকতা, যশ- 
খ্যাতি ও পার্থিব স্বার্থের উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হয়ে 
একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির 
উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান করতে হবে । 

যাকাত আদায় না করার পরিণাম 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য 
পুর্জীভূত করে এবং উহা আল্লাহর পথে ব্যয় করে 
না, তাদেরকে মর্মন্ত্দ শাস্তির সংবাদ দাও । 


এবং উহা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শদেশ ও 
পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে । সেদিন বলা হবে 
ইহাই উহা যাহা তোমরা নিজেদের জন্য পু্জীভূত 
করতে । সুতরাং তোমরা যাহা পুঞ্জীভূত করেছিলে 
তাহা আস্বাদন কর 1” 

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তিকে আল্লাহ 
সম্পদ দান করেছেন অথচ সে তার যাকাত প্রদান 
করে না, তাকে কিয়ামতের দিন টাকপড়া 
গোলাকৃতি দু'টি চিহ্‌ বিশিষ্ট বিষধর সাপ গলায় 
বেড়ি আকারে পরানো হবে । অতঃপর সেটি তার 
দুই চিবুকান্তি ধারণপূর্বক বলবে, আমি তোমার 
কুক্ষিগত সম্পদ " এরপর নবী করিম (সা.) 
আল্লাহর এ আয়াত তিলাওয়াত করেন, “যারা 
আন্রাহ প্রদত্ত সম্পদে কৃপণতা করে তারা যেন এ 
ধারণা না করে যে, এটা তাদের জন্য কল্যাণকর । 
বরং এটা তাদের জন্য অকল্যাণকর ৷ অচিরেই 
কিয়ামতের দিন কার্পণ্য প্রদর্শনকৃত সম্পদ বেড়ী 
আকারে তাদের গলায় পরানো হবে ।* [এই 
হাদসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন] 


যাকাতের কল্যাণ 

ইসলামের ৫টি স্তম্ভের মধ্যে যাকাত অর্থনৈতিক 
স্তম্ত। ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা সমাজের দারিদ্র্য ও 
দুঃখ-কষ্ট দূর করা এবং মানবতার কল্যাণ সাধন 
করা । ধনীদের সম্পদে গরীব ও বঞ্চিতের হক 
রয়েছে। সঠিক হিসাব করে নিয়মিত যাকাত 
প্রদান করার ফলে ধনীর সম্পদের ওপর গরীবের 
হক পরিশোধ হয় ফলে সম্পদ পরিশুদ্ধ ও 
হিফাযত হয়, যাকাতদাতার মনকে লোভ থেকে 
পবিত্র করে এবং দান ও ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত 
হতে সাহায্য করে । যাকাত প্রদানকারীর জন্য 
রয়েছে মহান আল্লাহর নিকট হতে অগুণিত পার্থিব 
ও পারলৌকিক কল্যাণ । 

যাকাতের উপকারভোগী সমাজের দুঃখী-দরিদ্র 
জনগোষ্ঠী । যাকাতের অর্থে সমাজের দরিদ্র 
জনগোষ্ঠীর অভাব পুরণে সহায়তা করার 
পাশাপাশি অর্থনৈতিক বৈষম্য হাস পায় এবং 
সমাজে ধনী-দরিদ্রদের মধ্যে পারস্পরিক 
সহযোগিতা ও সহানুভূতির গুণাবলি বৃদ্ধি পায় । 
“যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎ কাজ করেছে, 
নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত প্রদান 
করেছে, তাদের জন্য পুরস্কার, তাদের 
পালনকর্তার কাছে রয়েছে । তাদের কোন ভয় 
নাই এবং তারা দুগ্ঘখত হবে না |" 


তথ্যসূত্রঃ 
১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা; ২:৪৩ 
২ বুখারী শরীফ 
* তিরিমিযী 

+ আল-কুরআন, সুরা আত-তওবা; ৯:৬০ 

৫ আল-কুরআন, সুরা আত-তওবা; ৯:৩৪-৩৫ 
১ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান; ৩:১৮০ 
* আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা; ২:২৭৭ 


॥ তত্তার্তহীদ ২১ 


আ.।ভ্ত।জাঁ।তি।ক 


আসিফ রশীদ 


আমার রুশ ভাষা শিক্ষা ক্লাসের প্রথম শিক্ষক 
ছিলেন চলপন আলিয়েভা- একজন কিরঘিজ 
নারী | এইচএসসি পরীক্ষা শেষে ধানমপ্তি সাত 
নম্বর সড়কে সোভিয়েত সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে রুশ 
ভাষা শিখতে যেতাম নিয়মিত । সোভিয়েত 
সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধান 
কাদের আলিয়েভ । জাতিতে তিনিও কিরঘিজ- 
ওই শিক্ষকেরই স্বামী। ক্লাস শেষে আমরা 
শিক্ষার্থীরা অডিটরিয়ামে ঢুকে যেতাম । জানি না 
তারা এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন । 

রুশ ভাষা ক্লাসেই প্রথম জানতে পারি সোভিয়েত 
প্রজাতন্ত্র মুসলিম অধ্যুষিত কিরঘিজিয়া (বর্তমানে 
স্বাধীন রাষ্ট্র কিরঘিজস্তান) সম্পর্কে । মধ্য এশিয়ার 
কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান আর 
কিরঘিজিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশে পরিণত 
হওয়ার পর এ অঞ্চলে ব্যাপক পরিবর্তন আসে । 
এদের মধ্যে কিরঘিজিয়া ছিল সবচেয়ে 
পশ্চাৎপদ । এক সময় এ অঞ্চলের মানুষ ছিল 
মূলত যাযাবর শ্রেণীর | কিরঘিজরা ছিল এক অর্থে 
উপজাতি | তাদের নিজস্ব কোন বর্ণমালা ছিল না। 
ছিল না অক্ষরজ্ঞান। সোভিয়েত অধীনে আসার 
পর তাদের জন্য নিজস্ব বর্ণমালা তৈরি করা হয় । 
মানুষ প্রায় শতভাগ শিক্ষিত হয়ে ওঠে । ছিল না 
কেবল ধর্ম চর্চা ও আত্মনিয়ন্্রণের অধিকার । 
সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর অন্যান্য 
প্রজাতন্ত্রের মতো তারাও স্বাধীনতার স্বাদ পায় । 
গণতন্ত্রেরে নামে প্রতিষ্ঠিত হয় নিজস্ব 
শাসনব্যবস্থা । তাতেও রয়ে যায় নানা গলদ । 
কিছুদিন পরপর তাই বিভিন্ন সমস্যা মাথাচাড়া 
দিয়ে ওঠে | এখন যেমনটা ঘটছে । 
কিরঘিজস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় দুটি শহর ওশ ও 
জালালাবাদে জুন মাসে জাতিগত সহিংসতায় 
অন্তত দু'হাজার লোকের নিহত হওয়ার খবরটি 
কোনভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই । 
এটা পুরোদস্তুর গণহত্যা ৷ লুটপাট, অগ্নিসংযোগ 
ও ধর্ষণের খবরও রয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে 
বসনিয়া, সোমালিয়া ও রুয়ান্ডার মতো এক্ষেত্রেও 
দ্রুত পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে আন্তর্জাতিক 


কিরঘিজস্তানের মানাস ঘাটিতে আমেরিকার বিমান বহর € 


করেছে। 
কিরঘিজস্তানে এর আগে এমন সহিংসতা দেখা 
দিয়েছিল ১৯৯০ সালে, যখন প্রজাতন্ত্রপগ্ুলো একে 
একে স্বাধীন রাক্ট্রে পরিণত হচ্ছিল । সে সময়ও 


সহিংসতার বীজ সুপ্ত 
থেকে গেছে, যদিও সোভিয়েত আমলে তা 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি ক্ষমতা ও 


অর্থনীতির কলকাঠি মূলত কেন্দ্র হাতে থাকায় । 


সহিংসতার ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণাঞ্চলের 
উজবেকিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকায় । সেখানে 
উজবেক জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য থাকা একটি যৌথ 
খামারের বিশাল জমি স্থানীয় কিরঘিজরা জোর 
করে দখলে নেয়ার পর সংঘর্ষের সুত্রপাত হয় । 
তিন সপ্তাহ ধরে চলা সে সহিংসতায় এক 
হাজারের মতো লোক প্রাণ হারায় । তখনও 
নিহতদের বেশিরভাগ ছিল উজবেক । 

কিরঘিজস্তানে জাতিগত সহিংসতার কারণ অনেক 
সময় রাজনৈতিক হলেও নেপথ্যে অর্থনীতিরও 
রয়েছে বড় ভূমিকা । দেশটির জনসংখ্যার মাত্র 
১৫ শতাংশ উজবেক । কিন্তু অধিকাংশ ব্যবসা- 
বাণিজ্য তাদের নিয়ন্ত্রণে । এটা তাদের 
নিরাপত্তাহীনতার একটি বড় কারণ | এ পরিস্থিতি 
সৃষ্টির জন্য সাবেক সোভিয়েত নেতা জোসেফ 
স্টালিনকে দায়ী করা হয়। তার আমলে 
উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরঘিজিয়া- এ তিন 
প্রজাতন্ত্রের সীমানা এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় 
যাতে তারা কখনও শক্তিশালী মুসলিম জাতিসত্তীায় 
পরিণত হয়ে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে 


সম্প্রদায় । ইতোমধ্যে চার লাখেরও বেশি মানুষ 
বাস্তুচ্যুত হয়েছে এ সহিংসতায় । নিহতদের 


কেন্দ্রের জন্য কোনভাবে হুমকি সৃষ্টি করতে না 
পারে । তাই উজবেকিস্তান কেবলই উজবেকদের, 


বেশিরভাগই উজবেক জাতিগোষ্ঠীর | স্থানীয় 


তাজিকিস্তান তাজিকদের এবং কিরঘিজিয়া 


কিরঘিজদের হামলায় বহু উজবেক সীমানা 
পেরিয়ে উজবেকিস্তানে পালিয়ে যেতে সক্ষম 
হলেও পরে অনেকের পক্ষেই তা আর সম্ভব 
হয়নি। তাতে বাধা দিয়েছে উজবেকিস্তান 


আগস্ট'১০ 


কিরঘিজদের আবাসস্থল হয়ে উঠতে পারেনি 
কখনও | কিরঘিজস্তানের ওশ শহরে যেমন 
উজবেকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তেমনি উজবেকিস্তানের 
সমরখন্দ ও বোখারার ৯০ শতাংশ মানুষ 


স্বাধীনতা লাভের পর এর প্রকাশ ঘটতে থাকে । 
এর সঙ্গে যুক্ত হয় বৃহৎ শক্তিদের “গ্রেট গেইম? । 
রাশিয়ার প্রভাব বলয়ের এসব দেশের কৌশলগত 
গুরুত্ব ও প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের 
নজর পড়ে এদিকে । এক্ষেত্রে তারা দেশপ্তলোর 
সদ্য প্রতিষ্ঠিত “গণতন্ত্রের সুযোগ কাজে লাগিয়ে 
সরকারগুলোর সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা চালায় 
বিভিন্ন প্রলোভনসহ । কিরঘিজস্তানের সদ্য 
ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট কুরমানবেগ বাকিয়েভ 
এমন এক প্রলোভনে পা দিয়ে রাশিয়াকে দেয়া 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে গুরুতৃপূর্ণ মানাস সামরিক 
বিমান ঘাটি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইজারা দিয়ে বসেন । 
স্বভাবতই রাশিয়া এটা সুনজরে দেখেনি । 
জনমনেও পড়ে এর বিরূপ প্রভাব । 

কুরমানবেগ ক্ষমতায় এসেছিলেন ২০০৫ সালের 
“টিউলিপ বিপ্রবে" প্রেসিডেন্ট আসকার আকায়েভ 
ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর । দ্রুত প্রমাণ হয় দেশ 
পরিচালনায় তিনি ব্যর্থ । আসকার আকায়েভ 
সোভিয়েত আমলের শাসক হলেও কিরঘিজস্তানে 
মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে মুক্ত অর্থনীতি প্রবর্তন 
করেছিলেন । তার আমলে সমাজে তুলনামূলক 
কম দমননীতি প্রয়োগ হয়েছে । সে তুলনায় 
কুরমানবেগকে স্বেরশাসক বলা যায়। জনগণ 
অল্পদিনেই এটা বুঝতে পারে । 

কুরমানবেগ গত এপ্রিলে গণঅভ্যুর্থানে ক্ষমতাচ্যুত 
হয়ে এখন বেলারুসে নির্বাসিত । সেখানে বসেই 
তিনি তার সমর্থকদের দিয়ে দেশে বিশৃঙ্খল 
পরিস্থিতি সৃষ্টি করে পাল্টা-অভ্যুর্থানের মাধ্যমে 


0 আত্তান্তহীদ ২২ 


ক্ষমতায় ফিরে আসার চেষ্টা করছেন এবং বর্তমান 
সহিংসতায় তার ভূমিকা আছে, এমনটি মনে 
করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে । ওশ ও জালালাবাদ 
শহরের কিরঘিজরা সাধারণভাবে ক্ষমতাচ্যুত 
প্রেসিডেন্ট কুরমানবেগ বাকিয়েভের সমর্থক । 
তারা রোজা ওতুনবায়েভার নেতৃত্বাধীন অন্তর্ব্তী 
সরকারের বিরোধিতা করছে । ওতুনবায়েভা 
একজন মধ্যপন্থী রাজনীতিক এবং দক্ষিণাঞ্চলের 
উজবেকরা সাধারণভাবে তাকে সমর্থন দিচ্ছে । 

মজার ব্যাপার হল, কিরঘিজস্তানের উজবেকরা 
ওতুনবায়েভাকে সমর্থন করলেও গণতন্ত্র ও নতুন 
নির্বাচনের প্রতি তার অঙ্গীকারকে উজবেকিস্তানের 
একনায়ক প্রেসিডেন্ট ইসলাম করিমভ নিজের 
জন্য বিপজ্জনক হিসেবে দেখছেন। 
কিরঘিজস্তানের তুলনামূলক রাজনীতি সচেতন 
উজবেকরা ওশ শহর থেকে দলে দলে 


ক।ম।পি।টা।র। |টি।প।স 


কমপিউটারের ভাষা সম্পর্কে এক বাক্যে একটা 
কথা বলি; যেমন- অনেকে বলে, মোল্লার দৌড় 
মসজিদ পর্যন্ত । তেমনি আরবিতে আমাদের দৌড় 
€০। পর্যস্ত-বাংলাতে কিউ পর্যন্ত । 


উজবেকিস্তানে প্রবেশ করুক, এটি তিনি চান না 
একই কারণে । 

এ পরিস্থিতিতে ওতুনবায়েভা তাকিয়ে ছিলেন 
রাশিয়ার দিকে | তিনি ওশ ও জালালাবাদ শহর 
এবং আশপাশের গ্রামগ্লোয় সৈন্য পাঠানোর জন্য 
মস্কোর প্রতি অনুরোধ জানিয়েছিলেন । কিন্তু 
ক্রেমলিন থেকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সাড়া মেলেনি । 


আরবি-উরদু লেখার জন্য 
পাক-ভারত-বাংলাদেশের সবাধিক জনপ্রিয় এবং 
একমাত্র প্রোগ্রাম হচ্ছে 8৬ । আর বাংলা লেখার 
জন্য সর্বপ্রথম এবং এ-পর্যন্ত জনপ্রিয় সফটওয়্যার 
হচ্ছে বি্। এ-দুটি সফটওয়্যার নিজ নিজ 
জায়গায় অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও প্রোগ্রাম দুটি 
আঞ্চলিক, আন্তজাতিক নয় | একটি পাকিস্তানের 


এর কারণ সম্ভবত রুশ সৈন্যরা যাতে 
কিরঘিজস্তানের সহিংসতায় জড়িয়ে না পড়ে, 


উরদু লিখতে পারবেন সে বিষয়ে । এটি একদম 
সহজ কাজ: 
১.আপনার একটি 1101090% ৬/1170095 -এর 


সিডি থাকতে হবে । 

২.সিডিটি রমে প্রবেশ করান । 

৩. তারপর যান ১৪10০090001 
[811011২9511791] 800 1-81100856 
01900173 


৪.তারপরের কাজ নিজের ছবির মতো করে 
করুন: 


35০01 10127810886 001075 


95970910751 টাটলারদা 
া ১ 


11595 
5. 


[11792105510 50170158 3010. 271101110191151005055 0070 
নাত) 


[00991105510 659. 8987187005055 
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অন্যটি বাংলাদেশের । কমপিউটারের লেখার জন্য 


মস্কো সে ব্যাপারে সতর্ক ৷ রাশিয়া ওতুনবায়েভা 
সরকারকে অর্থনৈতিক ও কুটনৈতিক সহায়তা 
দিলেও দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জড়াতে 
চায় না। মস্কো চায় দক্ষিণাঞ্চলে আইনশৃংখলা 
প্রতিষ্ঠায় সেখানে একটি বহুপক্ষীয় শান্তিরক্ষী 
বাহিনীর ভূমিকা । এমন একটি বাহিনী 
ইতোমধ্যেই গড়ে তোলা হয়েছে কালেকটিভ 
সিকিউরিটি ট্রিটি অরগানাইজেশনের (সিএসটি ও) 
অধীনে | রাশিয়া, উজবেকিস্তান, কিরঘিজস্তান, 
কাজাখস্তান, তাজিকিস্তান, আরমেনিয়া ও 
বেলারুসকে নিয়ে এ সংস্থা গড়ে তোলা হয় 
২০০২ সালে । সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান পরিচালনা 
এবং আন্তঃরাষ্ট্র অপরাধ দমনে গত বছর 
সিএসটিও একটি র্যাপিড রিআযাকশন ফোর্স গড়ে 


তোলে । মক্ষোই ছিল এর উদ্যোক্তা । 
কিরঘিজস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এ বাহিনীকেই 
কাজে লাগাতে চায় রাশিয়া । 


পক্ষে একটি বড় যুক্তি হল- ভবিষ্যতে সহিংসতা 
বন্ধে সেখানে একটি নিরপেক্ষ বাহিনীর উপস্থিতি 
প্রয়োজন | সাম্প্রতিক ঘটনায় বোঝা গেছে, 


তাকে বলে 0906 | 0০০96 দু'ধরনের: ১. 
4৯১০7] 00906 (100611081) 96817091-0 
0906 101 11010111086101 11091011915) । 
এটি একটি আঞ্চলিক 00909 । ২. [00100906 
(0001%০58] 09০) বা সার্বজনীন কোড । 
এটি আন্তজাতিক কোড । আর আলোচ্য ু৬॥ ও 
ব্ি্র হলো উপরোক্ত £১১০]] 09৫০ভুক্ত। 
[0010006 নয় | [001090০9-এর সুবিধা হচ্ছে, 
এটি সারাবিশ্বের সকল কমপিউটার পড়তে 
পারবে । 099816-%৪810909-সহ সকল 
ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন পড়তে পারবে | কাজেই 
বর্তমানের যেকোনো প্রোগ্রামার তাদের যাবতীয় 
সফটওয়্যার বানাচ্ছে 0010005 9591010-এ | 
যাতে সরা বিশ্বের সব অঞ্চলের সব মানুষ ব্যবহার 
করতে পারে । ইংরেজি শুরুতে [77109০ভুক্ত 
হলেও আরবি-উরদু-বাংলা [0010909ভূক্ত 
হতে বেশ দেরি হয়। কিন্তু এখন সব ভাষাই 
[0010099ভূক্ত হয়েগিয়েছে। এ-অবস্থায় 
কোনো সচেতন ব্যক্তিই 7010100906 ছাড়া 
কমপিউটার কল্পনা করতে পারে না। তবে 
আমাদের বিশেষত বাংলাদেশের কমপিউটার 


ংসতা রোধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দিকে 


ইউজার ওলামার অধিকাংশই এ-বিষয়ে সচতেন 


তাকিয়ে থেকে লাভ নেই । তাদের নির্লিপ্ততাই 
বলে দেয়- সোমালিয়া, বসনিয়া ও রুয়ান্ডার 


রয়েছেন বলেই মনে হয় না। এতে করে তারা 
কমপিউটার দ্বারা ১০০% সুফল থেকে বঞ্চিত । 


গণহত্যা থেকে কিছুই শেখেনি বিশ্ব । এ অবস্থায় 
আঞ্চলিক শক্তি রাশিয়াকেই পালন করতে হবে 
মধ্য এশিয়ায় শান্তি স্থাপনে মধ্যস্থৃতাকারীর 
ভূমিকা । 


লেখক : সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক 


7511-7-25/1246)/4/190-207 


আগস্ট'১০ 


আমার ধারণ মতে এক ৪6৬ ছাড়া আর কোনো 
আরবি-উরদু সফটওয়্যারই 4১90]] 096ভূক্ত 
নয় বরং [01710096ভুক্ত। অতএব এখানে 
আমারা কমপিউটার ব্যবহার করে সুফল পাচ্ছি 
শতকারা ১% | 

এখুন চলুন! দেখা যাক কিভাবে আপনি আপনার 
কমপিউটারে [07100905 9%91917-এ আরবি- 
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প্রথম চিত্রে ঠিক মার্ক দিয়ে /10015 + 01 

করুন-_কমপিউটার 1951811] ঘনেবে । দ্বিতীয় 

ও তৃতীয় চিত্রের /4010 (12850), (98001 

/১18)018) বা উরদু, বাংলাসহ অন্য ভাষাও 
সিলেক্ট করতে পারবেন । 

্স্থনা: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 

11001191110 98016)591100-0011) 

081] £01-17811): 01819-353896 


0) আত্তান্তহীদ ২৩ 


ভারতীয় মুসলমানদের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে 
ভাষা সমস্যা ৷ উর্দু ভাষা হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন 
ধর্ম, সংস্কৃতি ও শ্রেণীর মিলনের ফলে সৃষ্ট একটি 
নতুন ভাষা । উর্দু ভাষার মূলে ও নির্মাণশৈলীতে 
সংস্কৃতি, আরবি, ফার্সি ও তুর্কির বিশেষ প্রভাব 
বিদ্যমান । ভারতে ব্রিটিশ শাসনামলে 
বিপুলসংখ্যক ইংরেজি শব্দ উর্দু সাহিত্য 
পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে ৷ ফলে উর্দু ভাষা 
সত্যিকার অর্থে ভারতীয় জাতীয়তার প্রতীক ও 
সাধারণ মানুষের ভাব প্রকাশের শ্রেষ্টতম 
মাধ্যমরূপে স্বীকৃতি পায়। ভারতের বিভিন্ন 
জাতিগোষ্ঠী মিলে উর্দুকে বুদ্ধিবৃত্তি, সংস্কৃতি, 
কবিতা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও ভাবের আদান 
প্রদানের শক্তিশালী বাহন হিসেবে গড়ে তুলেন। 
উত্তর প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, হায়দারাবাদ, দিল্লি 
এবং তার সন্নিহিত অঞ্ঝলের অধিবাসীদের উর্দু 
হচ্ছে মাতৃভাষা । কিছু ইংরেজি সংবাদপত্রকে বাদ 
দিলে সবচেয়ে বহুপঠিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় 
উর্দু ভাষায় । 

ইংরেজির পর উর্দু ছিল ভারতের দ্বিতীয় সরকারি 
ভাষা । আদালত, সরকারি অফিস ও শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে উর্দুর বিচরণ ছিল জোরালো ও সচ্ছন্দ । 
উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার 
গ্যান্থনী ম্যাকডোনান্ড (91. /4১00110109 
1০০৭০017910) হিন্দীকে আদালতের ভাষারূপে 
ঘোষণা দিয়ে দু'ভাষার এবং হিন্দু ও মুসলমানদের 
মধ্যে শক্রতার বীজ বপন করেন । ১৯৪৭ সালে 
দেশ বিভক্তির পর ভারতীয় ইউনিয়নের সংবিধানে 
৩৪৩ ধারায় বলা হয়: 

10790910019] 181750856 ০0 019 
[00010105 91791] 09171100111 [)9৮91798]1 
50110. 

“দেবনাগরী হরফে হিন্দিই হবে ভারত ইউনিয়নের 
সরকারি ভাষা । 

এছাড়া সংবিধানের ৩৪৫ ধারায় দেশের আরো 
১৪টি ভাষাকে ভারতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি 
দেয়া হয় ৷ এসব ভাষায় যারা কথা বলেন তাদের 
দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সন্তান-সন্ততিদের নিজেদের 
ভাষায় শিক্ষা প্রদান করবে । এক্ষেত্রে সব ধরণের 


আগস্ট'১০ 


মূল : সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদভী 
ভাষান্তর : ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


সুযোগ-সুবিধে সরকার প্রদান করবে । এক্ষেত্রে 


শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালতে উর্দু 


ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা রয়েছে তিনি যে কোন 
রাজ্য কর্তৃপক্ষকে সে রাজ্যের জনগোষ্ঠীর ভাষার 
ভিত্তিতে যে কোন ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে 
স্বীকৃতি দেয়ার নির্দেশ দিতে পারেন । সংবিধানের 
৩৪৭ ধারায় বলা হয়েছে: 

017 ৪. 091018170 191176 10800 01 0191 
9০181%7 009 1১193106106 109, 11 116 13 
58103960079 ৪ 30103910091] 
11090016101 07 016 19019196101) ০01 & 
9086 09916 016 059 01 8175 181100856 
91901001705 10910) [0 109 19092101960 0% 
0181 9186০, 01901 0181 30101) 181190900 
81181] 8150 0৪ 01001019115 19090501990. 
00109091100 076 90806 01 8109 1091 
01019091001 001) 10011)0936 ৪3 110 10195 
319901%. 

“যে কোন রাজ্যের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য 
অংশ যদি চান যে, তীরা সে ভাষা ব্যবহার 
করবেন যে ভাষায় তারা কথা বলেন এবং রাজ্য 
সরকারও সে ভাষাকে স্বীকৃতি প্রদান করুক; 
রাষ্ট্রপতি যদি এতে সন্তুষ্ট হন তাহলে দাবির 
পরিপ্রেক্ষিতে সে ভাষাকে পুরো রাজ্যের জন্য 
অথবা রাজ্যের কোন অংশ বিশেষের সরকারি 
ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজ্য কর্তৃপক্ষকে 
নির্দেশ দিতে পারেন ।' 

কিন্ত সংবিধানের উপরিউক্ত গ্যারান্টি সত্বেও উর্দুর 
জন্ম ও বিকাশভূমি উত্তর প্রদেশ ও দিল্লি হতে 
উ্দূকে নির্বাসস দেয়া হয়। শিক্ষাব্যবস্থায় 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরেও উর্দুর অস্তিত্বকে 
বরদাশত করা হয়নি । শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রমের 
স্তরে হিন্দিকে শিক্ষার মাধ্যম বানানো হয় । উত্তর 
প্রদেশ সরকারের পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্তের ফলে 


ব্যবহারের ওপর অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি 
হয়েছে। সৃষ্ট এ পরিস্থিতি উর্দু ভাষী জনগোষ্ঠীকে 
দারুনভাবে হতাশ ও বিস্মিত করে দেয় । উর্দুর 
প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মুসলমানদের 
মধ্যে ক্ষোভ ও বেদনার সৃষ্টি হয়। কারণ উর্দুর 
মর্যাদা ও ব্যবহার হাস পেলে কেবল মুসলমানদের 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষতি হবে না বরং তাদের 
আকিদা ও মাযহাবের ভবিষ্যতকে প্রশ্ন সাপেক্ষ 
করে তুলবে । কারণ উর্দু ভাষাই ভারতীয় 
মুসলমানদের সংস্কাত ও সভ্যতার একমাএ 
যোগাযোগ মাধ্যম । উর্দু ভাষায় রয়েছে 
মুসলমানদের প্রায় সব ধমীয়ি সাহিত্য । উর্দু ভাষার 
বর্ণমালা আরবি বর্ণমালার কাছাকাছি হওয়ার 
কারণে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত সহজতর হয় । 
উর্দু ভাষা হতে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ মুসলমানগণ 
জাতীয়তা, সংস্কৃতি, সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য, ধমীয়ি 
এতিহ্য হারিয়ে ফেলে আত্মপরিচয়হীন জাতিতে 
পরিণত হয়ে পড়বে । এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
উর্দু ভাষীগণ সরকারি দৃষ্টিভ্গির বিরুদ্ধে ব্যাপক 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে ফলে কেন্দ্রীয় 
সরকার দিল্লিতে ১৯৪৯ সালে প্রাদেশিক 
শিক্ষামন্ত্রীদের এক সম্মেলনে আহবান করেন । 
উক্ত সম্মেলনে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম সংক্রান্ত 
নিমে ক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়: 
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“মাধ্যমিক মৌলিক স্তরে শিশুদের শিক্ষা ও 
পরীক্ষার মাধ্যম অবশ্যই মাতৃভাষায় হওয়া চাই । 
যেখানে রান্ত্রীয় ও রাজ্যের ভাষা হতে মাতৃভাষা 
ভিন্ন হবে সেখানে মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের জন্য 
কমপক্ষে একজন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে তবে 
শর্ত থাকে যে, সংশিষ্ট বিদ্যালয়ে ন্যুনপক্ষে ৪০ 
জন অথবা ক্লাসে ১০জন উক্ত ভাষাভাষী ছাত্র- 
ছাত্রী থাকতে হবে । শিক্ষার্থীর মাতা-পিতা ও 
অভিভাবক যে ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষণা 
দিবেন সেটাই হবে উক্ত শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা ।' 
দুর্ভাগ্যজনকভাবে উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত কেবল 
ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। উত্তর 
প্রদেশের সরকারি ও পৌর বিদ্যালয়গুলোতে 
হিন্দিকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেয়া হয়। প্রাথমিক 
ও মাধ্যমিক পর্যায়ে কেবল হিন্দিই পরীক্ষার 
মাধ্যম হিসেবে অব্যাহত থাকে । উর্দু শিক্ষা প্রায় 
বন্ধ করে দেয়া হয়। যেসব শিশুদের মাতৃভাষা 
উর্দু তারাও প্রাথমিক পর্যায়ে উর্দু ভাষা শিক্ষার 
সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়ে পড়ে । মুসলমান ও 
উদ্দুভাবী জনগণ ১৯৪৯ সালে দিল্লিতে গৃহীত 
সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের সন্তানদের 
স্কুলে উর্দু শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের 
নিকট বারংবার আবেদন-নিবেদন করতে 
থাকেন । একমাত্র লক্ষৌতেই ১০ হাজার মাতা- 
পিতা ও অভিভাবক রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এ 
ব্যাপারে লিখিত আবেদন জানান কিন্তু প্রতিশ্রুতি 
সত্তেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কোন মনোযোগ প্রদান 
করেননি । 

সব প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পর উর্দু ভাষী জনগণ 
সংবিধানের ৩৪৭ ধারার আশ্রয় নিয়ে প্রজাতন্ত্রের 
রাষ্ট্রপতির সমীপে একটি স্মারকলিপি প্রদানের 
সিদ্ধান্ত নেন । উদ্দু উন্নয়ন সমিতির (আঙ্ুমান-ই- 
তারাৰী-ই-উর্দু) উদ্যোগে স্বেচ্ছায় ও শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে প্রায় ২০ লাখ ৫০ হাজার বয়স্ক মানুষের 
এবং ২০ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয় 
স্মারক লিপিতে । আঙ্জরমানে-ই-তারাক্কী-ই-উর্দূর 
সভাপতি, বিহারের প্রাক্তন গভর্নর ও আলীগড় 
মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর 
ড. জাকির হোসেনের নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলিম উভয় 
সম্প্রদায়ের জননেতা ও শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে 
একটি প্রতিনিধি দল গঠন করা হয়। ১৯৫৪ 
সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি উত্তর প্রদেশের আঞ্চলিক 
ভাষা হিসেবে উর্দুকে স্বীকৃতি দেয়ার দাবী জানিয়ে 
স্মারকলিপিটি রাষ্ট্রপতিকে প্রদান করা হয়। 
স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয় যে (ক) যেসব 
ছাত্র-ছাত্রীর মাতৃভাষা উর্দু তাদের প্রাথমিক স্তরে 
উর্দু ভাষায় শিক্ষা প্রদানের সুবিধে প্রদান করা 
হোক | (খ) যেসব স্কুলে ৪০জন বা ক্লাসে ১০জন 
উর্দূভাষী শিক্ষার্থী রয়েছে তাদের জন্য উর্দু শিক্ষক 


আগস্ট'১০ 


নিয়োগ দেয়া হোক । (গ) তাদের অফিস ও 


উদ্দেশ্য ছিল উর্দুভাষী মানুষের ক্ষোভ যাচাই, 


আদালতে উর্দু ভাষায় লিখিত আবেদন ও আর্জি 
বিবেচনা গ্রহণ করা হোক | ঘঘে) সরকারের সব 
নির্দেশনাবলি, নোটিফিকেশন, গেজেট, বিল, 


সরকারের নির্দেশ কেন বাস্তবায়িত হয়নি তা 
খতিয়ে দেখা এবং এ ব্যাপারে যুৎসই সুপারিশ 
পেশ করা । কিন্তু আফসোসের বিষয় কমিটি 


₹বাদ বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য প্রকাশনা উর্দু ভাষায় 


কর্তৃক সরকারের নিকট দাখিলকৃত রিপোর্ট অত্যন্ত 


করা হোক । (ঙ) আগের রেওয়াজ মতো উর্দু 


হতাশাব্যঞ্জক | উর্দুভাধী জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ ও 


ভাষায় রচিত ব্যতিক্রমধর্মী গদ্য ও পদ্য 
সাহিত্যের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ঘোষণা করা 
হোক | চে) সরকারি গণণগ্রস্থাগার, একাডেমি, 
সেমিনার লাইব্রেরী ও পাঠকক্ষের জন্য উর্দু ভাষায় 
রচিত গ্রন্থসমূহ ক্রয় করা হোক । (ছ) সরকারি 
দফতরসমূহে পুনরায় উর্দূকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে 
মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদান করা হোক । 

বার সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলে পাঁচ জন ছিলেন 
হিন্দু বিশেষজ্ঞ । রাষ্ট্রপতি প্রতিনিধি দলকে উষ্ণ 
অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং তাদের বক্তব্য 
মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন এবং দাবিগুলোর 
প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন । ব্যাস এতুটুকু । 
যথা পূর্বং তথা পরং। স্মারকলিপির আলোকে 
এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি যাতে 
উর্দূভাষীদের স্বস্তি মেলে এবং তাদের ভবিষ্যৎ 
বিপনন হবার হাত থেকে মুক্তি পায় । শিক্ষাবিভাগ 
পূর্বেকার মত উর্দূর সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ 
অব্যাহত রাখে । উর্দু ভাষাভাষী অঞ্চলের শিশুরা 
আগের মতোই মাতৃভাষার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের 
সুযোগ হতে বঞ্চিত রয়ে গেলো । যার ফলে নব 
প্রজন্মের শিশুরা ক্রমশ প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি, 
আকীদা, মাযহাব ও পূর্ববর্তী যুগের বৃযুর্দের 
সাথে তাদের সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে । অবস্থা এমন 
দাড়িয়েছে যে, নব প্রজন্ম নিজেদের ধর্মীয় ও 
সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে শত যোজন দূরে চলে 
যায় । শত প্রচেষ্টা চালিয়েও তাদের নিজেদের 
তাহযীৰ ও তামাদ্দুনের সাথে পরিচিত করানো 
সম্ভব হচ্ছে না । কারণ নতুন ও পুরনোর মাঝে যে 
সেতুবন্ধন ছিল তা ভেঙে গেছে । 

১৯৬১ সালের আগস্ট মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 
কেন্দ্রীয় সরকারে উদ্যোগে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের 
মৃখ্যমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে বহুল আলোচিত 
“তিন ভাষার ফন্ুলা' (17755 1,811501856 
[0000019) উদ্ভাবন করা হয় । ফরুলা অনুযায়ী 
মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হিন্দি, ইংরেজি ও 
একটি ভারতীয় ভাষা শিখতে হবে । আশা করা 
হয়েছিল উর্দুভাষী শিক্ষার্থীগণ মাধ্যমিক পর্যায়ে 
মাতৃভাষার শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে কিন্তু উত্তর 
প্রদেশ কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতমূলক নীতি ও 
উর্দুভাষী শিক্ষার্থীদের আশার গুড়ে বালি ছিটিয়ে 
দেয়। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দেন কেন্দ্রের এ সিদ্ধান্ত 
তাদের জন্য প্রযোজ্য নয় বরং এটা দক্ষিণ 
ভারতের ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । এ ব্যাখ্যা 
মাধ্যমিক পর্যায়ে উর্দু ভাষার শিক্ষা গ্রহণেচ্ছু 
শিক্ষার্থীদের অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঠেলে দেয় । 
উর্দূকে সমাজ জীবন থেকে নির্বাসিত করার এটা 
কর্তৃপক্ষীয় উদ্যোগ-একথা নির্ধিধায় বলা চলে । 
১৯৬১ সালে পুনরায় উত্তর প্রদেশ সরকারের 
উদ্যোগে আচার্য জে. বি. ক্রিপালিনীর নেতৃত্বে 
একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গঠনের 


দুঃখের ব্যাপারটি আদৌ বিবেচনায় না নিয়ে তদন্ত 
কমিটি উল্টো মুসলমানদের মাকতাব, ইসলামিক 
স্কুল ও ধময়ি আরবি-ফার্সি মাদরাসা নিয়ে উদ্বেগ 
প্রকাশ করেন | কমিটির সুপারিশ যদি গ্রহণ করা 
হতো তাহলে উর্দুর অবস্থান আরো দুর্বলতর হয়ে 
পড়তো এবং ক্রমান্বয়ে উর্দু তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
হারিয়ে ফেলতো | মুসলমানদের শিক্ষা সংস্কৃতির 
উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত ক্রিপালিনি কমিটির 
সুপারিশমালা বাস্তবায়িত হলে শত বছর ধরে 
প্রচলিত ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ বন্ধ হয়ে 
যেত। 
উর্দু ভাষার প্রতি সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভি 
ভারতীয় মুসলমানদের উভয় সঙ্কটে নিপতিত করে 
দেয় এবং তারা এক বিস্ময়কর নৈতিক 
অবিশ্বাসের শিকার হন । নিজ মাতৃভূমিতে তীরা 
ব্যক্তিত্ৃহীন হয়ে পড়ার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন । 
এতদসন্ত্ব্ও ভারতের মুসলমানদের হতাশ হয়ে 
হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকার কোন যৌক্তিক 
কারণ নেই। রাজনৈতিক সচেতনতা 
মুসলমানদেরকে ভারতের বৃহত্তর শক্তিবূপে 
প্রতিষ্ঠিত করে দেবে এবং বিদ্যমান সমস্যার 
একটি ন্যায়ানুগ ও সম্মানজনক সমাধানে আসতে 
একান্ত ভাবে বাধ্য ৷ বিজ্ঞ জনমত মুসলমান ও 
উর্দূভাষী জনগোষ্ঠীর ভাষাবিদ্যা ও সাংস্কৃতিক 
আকাজ্ষাকে বাস্তবরূপ দানের প্রজ্ঞা শিগগির 
উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন | ভারতে বসবাসরত 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির লালনে 
আস্থা ও প্রত্যাশার একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি 
জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির অপরিহার্য পূর্বশর্ত । 
খ্যালঘুদের মনে এমন আস্থার জন্ম দিতে হবে 
যে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও বঞ্চনার দিন ফুরিয়ে 
গেছে; স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে এবং কোন ভাষা, 
হোক সেটা হিন্দি, কোনক্রমেই যেন অন্য ভাষার 
উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে না দীড়ায় । 
ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ক্গ্রেস যখন সম্মিলিতভাবে 
স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু করেন এবং ভারতের 
বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ধময়ি, সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণের গ্যারান্টি প্রদান 
করেন তখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণ কাধে 
কীধ মিলিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ে লিপ্ত হন শুধু 
একটি আশা বুকে নিয়ে তাহলো আকীদা, ধর্ম ও 
সভ্যতা সংস্কৃতির অধিকার যা ইংরেজ শাসনামলে 
জনগণ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল । স্বাধীনতা 
অর্জনের পর তা তারা পুনরায় ফিরে পাবেন । 
মেধা ও প্রয়োজন অনুসারে তারা নিজেদের 
উত্তরাধিকার এতিহ্য ও লালিত আদর্শকে বিকশিত 
করার ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করবেন । 
এটাই ছিল তাদের প্রত্যাশা । 


অনুবাদক: সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, উট্গ্রাম 


0 তাত্তার্তহীদ ২৫ 


রোযা কি এবং কার ওপর ফরয? 


মুশাররাফ মামুন 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম 
সমস্যা: রোযা কাকে বলে এবং রোযা কার ওপর 
ফরয জানতে চাই । 
সমাধান: সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সুযস্তি 
পর্যন্ত রোযার নিয়তে সকল প্রকার খাদ্য-পানীয় ও 
যৌনসম্পর্ক থেকে বিরত থাকাকে শরিয়তের 
পরিভাষায় রোযা বলে। না বালক ও পাগল 
ব্যতীত প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর 
রমযান শরিফের রোযা ফরয | বিনা কারণে রোযা 
ছেড়ে দেওয়া জায়েয নয় । 

[ফতোয়ায়ে আলমগিরি, খ. ১] 


রোযার নিয়ত মুখে বলা আবশ্যক কিনা? 
তুহফা তাসনিম 

চট্টগ্রাম কলেজ, উট্টগ্রাম 

সমস্যা: রোযার নিয়ত মুখে বলা আবশ্যক কিনা? 
রোযার নিয়ত কিভাবে করতে হয়ঃ 

সমাধান: রোযার নিয়ত মুখে বলা আবশ্যক নয় । 
তাই যদি কেউ প্রথম থেকে এ ধ্যান-ধারণা করে 
যে, আজ আমার রোযা অথবা কেউ যদি মুখে 
বলে থাকে হে আল্লাহ! কাল আমি রোযা রাখব 
অথবা যদি আরবিতে বসে 4৮ +৮১% অর্থাৎ 
আমি আগামীকাল রোযা রাখার নিয়ত করলাম, 
এইভাবে নিয়ত করলে রোযা হয়ে যাবে । 


[ফতোয়ায়ে আলমগিরি] 
রোযা সহিহ হওয়ার শতা্বিলি 
শারমিন সোহেল 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 


সমস্যা: রোযা সহিহ হওয়ার জন্য কোনো শর্ত 
আছে কি না? 

সমাধান: রোযা সহিহ হওয়ার জন্য ২টি শর্ত 
আছে, (ক) রোযার নিয়ত করতে হবে । খে) 
মহিলাদের হায়েয ও নিফাস থেকে পবিত্র থাকতে 
হবে। [ফতোয়ায়ে আলমগিরি] 


যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না 
ইঞ্জিনিয়ার আবদুল আলিম 

সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা 

সমস্যা: কি কি কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না জানতে 
চাই । 


আগস্ট'১০ 


সমাধান: যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় নাতা 

নিম্নে দেয়া হল: 

১. রোযাদার ভুলক্রমে পানাহার বা স্ত্রী সহবাস 
করলে রোযা ভঙ্গ হবেনা । 

২.রোযার দিনে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে 
গোসলের ওয়াজিব হলেও রোযা ভঙ্গ হবে না । 

৩.গলার ভেতরে মশা বা মাছি, ধোয়া, ধূলো-বালি 
ঢুকে পড়লে রোযা ভঙ্গ হবে না। 

৪.দাতের ফাকে চনাবুটের চেয়েও ছোট কোনো 
বন্ত আটকে থাকলে এবং তা গিলে ফেললে 
রোযা ভঙ্গ হবেনা । 

৫.থু থু যে পরিমাণ হোক না কেন তা গিলে 
ফেললে রোযা ভঙ্গ হয় না। 

৬. অনিচ্ছাকৃত বমি হলে রোযা ভঙ্গ হয় না। 

৭.নাকের শ্রেম্মা নাক দ্বারা জোরে টান দেয়ার 
কারণে গলার ভেতর ঢুকে গেলেও রোযা ভঙ্গ 
হয় না। 

৮.রোযাদার দিনের বেলায় চোখে সুরমা লাগালে, 
গায়ে তেল মর্দন করলে আতর বা কোনো 
সুগন্ধির ঘ্রাণ নিলে রোযা ভঙ্গ হয় না। 

৯.রাতে গোসলের হাজত হয়েছিল কিন্তু গোসল 
না করে রোযা রেখেছে । এ অবস্থায় সারা দিন 
গোসল না করলেও রোযা ভঙ্গ হবে না। তবে 
এরূপ করা বড় গুনাহ । 

১০. অল্প বমি এসে আবার নিজে নিজে গলার 
ভেতর চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হবেনা । 


সমাধান: রমযান মাসে রোযা রাখার পর ওষর 
ব্যতীত স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করলে ওই রোযার কাযা ও 
কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হয় । মলদ্বার বা 
যোনিদ্বার দিয়ে যৌনচারিতায় লিপ্ত হলে অথবা স্ত্রী 
সহবাস করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে, উভয়ের 
কাযা ও কাফ্ফারা দিতে হবে । ইচ্ছাকৃতভাবে 
খাদ্য বা ওষধ গ্রহণ করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে 
এবং কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে । 
যেসব গাছের পাতা সাধারণত ভক্ষণ করা হয়, তা 
ভক্ষণ করলে, কাযা ও কাফ্ফারা উভয় ওয়াজিব 
হবে। [ফতোয়ায়ে আলমগিরি] 


জোহরুল ইসলাম 

মুডুমালা, রাজশাহী 

সমস্যা: কি কি কারণে রমযান শরিফের রোযা 
ভঙ্গ করা জায়েয জানালে কৃতজ্ঞ হব । 
সমাধান: রোযা রেখে হঠাৎ যদি এমন কোনো 
রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যে, কিছু দাওয়া-পানি 
না খেলে জীবনের আশঙ্কা হতে পারে বা রোগ 
অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে সংকট সৃষ্টি হতে পারে এরূপ 
অবস্থায় রোযা ভগ করে ওষধ সেবন করা জায়েয 
আছে । যেমন- হঠাৎ পেটে এমন বেদনা ওঠল 
যে, একেবারে অস্থির হয়ে পড়ল অথবা সাপে 
দংশন করল যে, ওষধ না খেলে জীবনের আশা 
ত্যাগ করতে হয় অথবা এমন পিপাসা হল যে, 
প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায় । এরূপ অবস্থায় রোযা ভঙ্গ 
করে পানি পান করা জায়েয ৷ রোযাদার গর্ভবর্তী 


১১. কোনো মহিলার প্রতি কামভাবের দৃষ্টিতে 
তাকানোর ফলে বীর্যপাত ঘটলে রোযা ভঙ্গ 
হবেনা। 

১২. চোখের দু'এক ফোটা পানি গলার ভেতর 
ঢুকলে অথবা শরীরের ঘাম মুখে প্রবেশ করলে 
রোযা ভঙ্গ হবে না। 

১৩. স্ত্রী চুমো বা আলিঙ্গন করলে রোযা ভঙ্গ হবে 
না যদি সম্ভোগ বা বীর্যপাতের আশঙ্কা না 
থাকে । 


সমস্যা: কি কি কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় এবং 
কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয় জানতে 
চাই। 


মহিলার যদি নিজের বা সন্তানের প্রাণনাশের 
আশঙ্কা থাকে তখনও রোযা ভঙ্গ করা জায়েয । 
কষ্টসাধ্য কোনো কাজের কারণে কাতর হয়ে যদি 
ক্ষুতপিপাসায় প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দেয় 
তখনও রোযা ভঙ্গ করা জায়েয । 

[ফতোয়ায়ে আলমগিরি, খ. ২] 


রক্ত ও ডুস গ্রহণ 

আবুল মঞ্জুর 

রামু, কক্সবাজার 

সমস্যা: রোযা অবস্থায় ইনজেকশন, রক্ত ও ডুস 
গ্রহণ করা যাবে কিনা? বিস্তারিত জানালে খুশি 
হব। 

সমাধান: রোযাদার গোস্তে অথবা রগে 
ইনজেকশন করলে এবং স্যালাইন, গ্ুকোজ 
ইনজেকশন বা ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরের 
রক্ত প্রবেশ করালে রোযা ভঙ্গ হবে না। কেননা 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


মুখ, নাক, কান, প্রশ্বাব এবং বাহ্যদ্বার ছাড়া অন্য 
কোনো উপায়ে দেহভ্যন্তরে কোনো কিছু প্রবেশ 
করালে রোযা ভঙ্গ হয় না । তবে মুখ, নাক, কান, 
প্রশ্রাব ও বাহ্যদ্বার ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প 
উপায়ে সরাসরি পাকস্থলী বা মস্তিস্কে কোনো কিছু 
প্রবেশ করানো হয় তখন রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। 
এ রকম পায়খানার রাস্তা দিয়ে ডুস গ্রহণ করলে 
রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে । [জদিদ ফিকহি মাসায়িল] 


রোযা অবস্থায় মাজন বা 

টুথপেস্ট ব্যবহার করলে 

হাবিয়া মুশফিকা সবিয়া 

সমস্যা: রোযা অবস্থায় দিনের বেলায় কয়লা, 
গুলের মাজন, টুথপেস্ট, পাউডার ইত্যাদি দ্বারা 
দাত মাজা মাকরুহ | এগুলোর কিছু অংশ যদি 
গলার ভেতর চলে যায় তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে 
যাবে । তবে রোযা অবস্থায় শুকনা বা তাজা ডাল 
দ্বারা মিসওয়াক জায়েয । এতে কোনো ক্ষতি 
নেই। [জদিদ ফিকহি মাসায়িল] 


রোযা অবস্থায় রক্তদান বা রক্ত পরীক্ষার 
জন্য শরীর থেকে রক্ত বের করা 

খলিলুর রহমান সাজ্জাদ 

সমস্যা: রোযা অবস্থায় রক্ত দান বা রক্ত পরীক্ষার 
জন্য শরীর থেকে রক্ত বের করা হলে রোযা ভঙ্গ 
হবে কি না? 

সমাধান: রক্ত পরীক্ষা বা রক্ত দানের উদ্দেশ্যে 
কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনে শরীর থেকে রক্ত 
বের করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। এমনকি রোযা 


ভঙ্গ হবে কি না জানালে কৃতজ্ঞ হব । 
সমাধান: মুখ-গহবর, নাক ও কানের অভ্যন্তর 
ভাগ, প্রশ্রীব ও বাহ্য ইন্্রিয়ের অভ্যন্তরে মস্তিষ্ক ও 
পাকস্থলী ছাড়া শরীরের যে কোনো স্থানে 
অপারেশন করলে এবং ওষধ বা অন্য কিছু প্রবেশ 
করানো হলে রোযা ভঙ্গ হবে না। এমনকি মুখ- 
গহবর, নাক ও কানের অভ্যন্তর ভাগ, প্রশ্রাব ও 
বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে মস্তিষ্ক ও পাকস্থলীর 
যেকোনো স্থানে অপারেশন করে কোনো অহ 
কেটে ফেলে দেওয়া হলেও রোযা ভঙ্গ হবে না। 
তবে এসব অঙ্গে অপারেশনের পর ওষধ বা অন্য 
কিছু প্রবেশ করানো হলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে । 
[ফতোয়ায়ে আলমগিরি, জদিদ ফিকহি মাসায়িল] 


যেসব কারণে রমযানের 

রোযা না রাখা জায়েয 

শামিম সিদ্দিকী 

সমস্যা: কি কি কারণে রমযান শরিফের রোযা না 
রাখা জায়েয জানালে কৃতার্থ হব । 

সমাধান: সাধ্যাতীত কোনো কাজের দায়িত্ব 
আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি আরোপ করেন 
না । এটাই তার নিয়ম | কাজেই মাযুর লোকদের 
জন্য রমযান মাসে রোযা না রেখে পরবর্তী সময় 
রোযা রাখার অনুমতি রয়েছে । তাই মারাত্মক 
অসুস্থ ব্যক্তি, মুসাফির, গর্ভবতাঁ ও দুগ্ধ পোষ্য 
মহিলা এবং অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তির জন্য রমযান 


ঞ ব্যাংক ভড্রাফট/মানি অডরি/সরাসরি নগদ টাকা প্রদানের মাধ্যমে 


মাসের রোযা না রাখা জায়েয । 

১. যেমন কোনো ব্যক্তি যদি এমন রোগাক্রান্ত হয় 
যে, যদি সে রোযা রাখে তার জীবন বিনাশের 
আশঙ্কা বা রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা 
থাকে তার জন্য রোযা না রাখা জায়েয । তবে এ 
ব্যাপারে একজন অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারকে সাক্ষ্য 
দিতে হবে । 

২.গর্ভবর্তী ও দুগ্ধ পোষ্য মহিলা রোযা রাখলে 
তার সন্তানের মারাত্বক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে 
সে মহিলার জন্য রোযা না রাখা জায়িয | 
৩.মুসাফির ব্যক্তি যদি রোযা রাখে তাতে তার 
ক্ষতিসাধন এবং সমস্যা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকলে সে 
মুসাফিরের জন্য রমযান শরিফের রোযা না রাখা 
জায়েয । অবশ্যই পরে সে কাযা করে দেবে। 
অতি বার্ধক্যের কারণে যদি কোনো ব্যক্তির রোযা 
রাখা ভীষণ কষ্ট হয় তখন ওই ব্যক্তির রোযা না 
রাখা জায়িয । তবে রোযার বদলে তিনি ফিদিয়া 
দেবেন। 


[ফতোয়ায়ে আলমগিরি] 


এস. মুহাম্মদ হুসাইন 
রামু, কক্সবাজার 
সমস্যাঃ কোন কোন সময়ে বা কোন কোন দিনে 
রোযা রাখা জায়েয নেই জানালে কৃতজ্ঞ হব | 
সমাধান: দু'ঈদের দুদিন এবং ঈদুল আযহার 
পর তিনদিন মোট ৫দিন রোযা রাখা জায়েয 
নেই। এ ছাড়াও মহিলাদের হায়েয-নিফাস 
অবস্থায় রোযা রাখা জায়েয নেই । 

[ফতোয়ায়ে আলমগিরি] 


এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি 


গু সর্বনিম পাচ কপির এজেন্সি দেওয়া হয় । 


প্র 


তি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য, ৫০ কপিতে ২ এবং ১০০ 
কপিতে ৫টি সৌজন্য দেওয়া হয় । 


অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিতে পাঠানো হয় । কোনো কারণে 


অবস্থায় প্রয়োজনবোধে শিঙ্গা লাগানো জায়িয । 
[ফতোয়ায়ে আলমগিরি, জদিদ ফিকহি মাসায়িল] 

সংযোজন 

উবায়দুল করিম 

বিশ্বনাথ, সিলেট ঞ প্রতি কপি পত্রিকার মূল্য ১২.০০ (বার) টাকা মাত্র । 

সমস্যা: রোযা অবস্থায় 

দাত সংযোজন বা গ্রাহক হওয়া যায় । 

ওষধ ব্যবহার করলে ছু কমপক্ষে ছয় মাসের জন্য গ্রাহক হতে হয় । 

রোযা ভঙ্গ হবে কি না? ঞ গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হয় । 

সমাধান: রোযা ঞ্ দেশে বার্ষিক গ্রাহক চাদা ২০০.০০ (দুইশত) টাকা । 

অবস্থায় বিশেষ ঞ দেশের বাইরে গ্রাহক চাদা নিম্নরূপ: 

প্রয়োজনে দাত 


উত্তোলন বা নতুন দাত 
সংযোজন করলে রোযা 


৯৪৪795071])61078 178 21)7-0290--- 


ভিপি ফেরত আসলে নতুনভাবে যোগাযোগ করে এজেন্সি 
নবায়ন না করলে পত্রিকা 


হয় না। 


এ-ফোর 


মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 
গজ ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । 


লেখা আহ্বান 
সাইজের পূর্ণ কাগজের উভয় পাশে মার্জিনসহ এক 


০ না পৃষ্ঠায় কম্পিউটার কম্পোজ/টাইপ/স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখে পাঠাতে 


ভঙ্গ হবে না। 


হবে অথবা ই-মেইল করা যেতে পারে। 


মানোততীর্ণ/গবেষণাধর্মী লেখার জন্য সম্মানী প্রদান করা হয়। 
অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। 


10019, 18105121), 111370 11750 

প্রয়োজনে ওষুধ 13107121, 5091 
ব্যবহার করাও জায়িয | 94 0১0, 2থথ, 
হা! তবে যদি রক্ত বা 0109), 11910, 1120, ]101700 
ওষুধ (থুথুর পরিমাণ বা ঢ0ভা010 4১012115027, 
এর চেয়ে বেশি) পেটে 900. 49181) 001107105. 
প্রবেশ করে এবং গলার [70:00৩20 4 /১1180 00076312200 
ভেতর ওবধের 
অনুভূত তে ্ 1010) /0061108, 12550 
রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে । 03018118. 111800 

[আহসানুল ফতোয়া, খ. 

৪] 

আগস্ট'১০ 


লেখায় যেকোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন/সংযোজন-বিয়োজনের 


১০,০০০ ৯ 
৩,০০০ ৮ 
২১০০০ ৯৮ 
১,৫০০ ৯ 


[| আত্তার্তহীদ ২৭ 


এই রামাযান 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


রহমত বরকত মাগফেরাত 

এই মাহে রমযানে 

আলোকিত দীন এলা নবীন সুরের গানে 
সুমধুর সেই সুরের বাণী 
অরষ্টার রহম জানি 

সব মহিমা এ আল্লাহর 
মহিমাময় ভরে আছে এই রামাযান 

কি মধুর সুবহে সাদিকের আযান 
সেহরি সে মধ্যরাতের পর 

আনন্দ হিল্লোল প্রতিটি ঘরে ঘরে 


বেহেশতি সওগাত ৬ ৩ 


তারাবির জামাত ঙ 
ফেরেশতারাও হয় মুমিনের সাথে জামাতে শামিল 
জেগে ওঠে হাফেধি সুরে মুদ্ট সকল দিল 
কি মধুর এ খোদায়ি কালাম 

এই রামাযান যেন এক দারুস সালাম 


খোদায়ি রহমত প্রতিদিন প্রতিক্ষণে এই রমযানে টি 


সবে হও ভাই সওমে শামিল 

শান্তিতে ভরে যাবে তব অশান্ত দিল 
প্রতিক্ষণে যেন বেজে ওঠে বেহেশতি আযান 
বেহেশতের চাবি আমাদেরি হাতে মহামহিম কুরআন 
দৈন্য পাতে খাবার দাও এই রমযানে 

এইতো আদেশ তোমাদেরি জন্য খোদায়ি পয়গাম 
নবীজির ফরমান 

সেই নয় আমারি উম্মত যে পেট ভরে খাবে একা 
প্রতিবেশী পাবে না কোন অন্নের দেখা 

হাসি ফুটাও দুঃখী মুখে রমযানের সবক 

আজি দিকে দিকে এ বেহেশতি সুর 

এই মাসে হবে বেহেশত তোমাদেরই মঞ্জুর 
এলো সে মহামহিম রামাযান 

জাগো মুমিন মুসলমান 

দাও যাকাত দাও এই রমযানে 

জান্নাতি আমেজ নেচে উঠবে তোমাদের প্রাণে 
আলোকিত হবে তোমাদের দুইকাল 

মুছে যাবে পার্থিব জগ্জাল । 


আগস্ট'১০ 


রামাযান 


জহুরুল ইসলাম 


আকাশ জেগেছে আজ 
চেয়ে দেখো 

খুশির বাতা নিয়ে 
উদয় হয়েছে আহা 
দ্বিতীয়বার চাদ । 
হৃদয় উদ্বেল হলো 
আনন্দের মুষ্ছনায় । 
জীবন-সরণি ধরে 
একে একে 

এই আসা এই যাওয়া 
বছর বছর কতো 
মিষ্টি সমধুর । 
আকাশ তো ঝিলিমিলি 
গেয়ে যায় বুলবুল 
জেগে ওঠে 

পরিপূর্ণ সিয়ামের প্রাণ । 


রামাযানর আহ্বান 
সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম 


দিগন্তে আজি উঠিয়াছে দেখ ওই নও হেলাল 
জীবন সাগরে জোয়ার আসিবে তাই তুল পাল 
না তুলিলে পাল, না ধরিলে হাল যাবে ডুবে তরি 
তাই তুল পাল ধর এসে হাল ছুটে আস তড়ি । 


ওই যে হেলাল দেখা যায় দূরে মিটিমিটি জ্বলে 
উঠিয়াছে বহু অমনি করিয়া তোর আয়ুস্কালে । 
জীবনের পাপ মুছিয়া ফেলিতে ডাকিয়াছে তোরে 
তবু যে তোমার ঘুম ভাঙেনি ঘুমিয়েছ ঘোরে । 


ভাবিয়াছ তুমি এমনি করিয়া যাবে তোর দিন 
হায় আফসোস! তুমিই অধম আজি অতি দীন । 
একে একে সবে গিয়াছে চলিয়া ভুলেছে তোমায় 
জীবন সন্ধ্যা নামিবে যে আসি এই অবেলায় । 


গ্রাপ-তাপ-সব মুছিবারে দিতে উঠেছে হেলাল 
য হাতিয়ার মুক্তির তরে বেহেশতি ঢাল । 
বেতাল বারে বারে কেন পিছু পানে চাও 
র দুয়ার খোলা হবে আজি হাসি মুখে ধাও । 


৯ ওই ঢাল যদি সাথী হয় আজি ভয় নেই তোর 


পাপের বদলে পুণ্যে ভরিবে কাটিবেই ঘোর | 
ওই নও হেলাল উঠিছে আবার ডাকিছে তোমায় 
আয় ফিরে আয় ভুলিয়া অতীত আজিকে এথায় । 


জীবন ভরিয়া শত শত দিন করিয়াছে পাপ 

দেখে নাই প্রভু? তবু তুমি আজ করিবে না তাপ । 
মুসলিম মরে জনম নিয়েছ এই বুঝি কাজ 
ঈমানের কথা ভুলিয়া গিয়াছ নাহি করে লাজ । 


জান কোন চাদ এ কোন হেলাল আসে বারে বারে 
মুক্তির মাস মাহে রামাযান ডাকে আনিবার । 

মুক্তি চাও তো-__ ফিরে আয় ত্বরা হও আগুয়ান 
শোন কান পেতে শোন রমযানের ওই আহ্বান | 


আহার-বিহার জাগিয়া আজিতে থাক তুই রোযা 
একটি রোযাই পারে যে মুছিতে পাপেরই বোঝা । 
রোযা রেখে আজ তওবা করিয়া কর ফরিয়াদ 
আল্লাহ তোর হইবে সহায় করিবে ইয়াদ । 


সারা জীবনের পাপ মুছে গেছে মুছে গেছে গ্লানী 
পতিতা কুকুরে দিয়েছিল বলে এক ঢোক পানি । 
আজো বারে বার ক্ষমিবার তরে ডাকে সে আবার 
সারা দাও আজি আহ্বানে ওই ডাকে খোদার । 


খোদার আমার পাবে নারে ক্ষমা নিশ্চিত জেনো 
বাঁচিতে চাহিলে রোযার বদলে জান্নাত কিনো । 
জান্নাতেরই পরম সুখেতে কাটাইবে দিন 

মেনে নাও আজি হৃদয় তোমার আল্লাহর দীন | 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


ইসলামের প্রতিটি ইবাদতেই রয়েছে কিছু সুক্ষ জ্ঞান | যারা ইবাদত করার 


সাথে সেই সুক্ষ জ্ঞান লাভ করে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে 
তারাই ইবাদতের স্বার্থকতার চুড়ায় পৌছতে পারে । তাদের জন্য রয়েছে 
আল্লাহর সন্তুষ্টি, আখিরাতে মুক্তি ও দুনিয়ার শান্তি । ইসলামি ইবাতদের 
অন্যতম হলো রোযা ৷ রোযা আত্মসংশোধনের ব্যাপারে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা 
রাখে । একজন রোযাদার কি করে এবং কোন কাজ থেকে বিরত থাকে 
সেদিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় রোযা কতটা গুরুত্পূর্ণ । রোযার আভিধানিক 
অর্থ নেমে যাওয়া, বিরত থাকা । শরিয়তের পরিভাষায় রোযা বলা হয় নির্দিষ্ট 
সময়ে নিয়ত-সহকারে পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকা | রোযা 
শুধু আল্লাহকে ভয় করার কথা বলে। যেমন- মানুষ যখন রোযা 
রাখে-সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকে । যদি 
আল্লাহর ভয় অন্তরে না থাকে তাহলে চুপে চুপে খাওয়া মানুষের জন্য কোনো 
ব্যাপার না। রুদ্ধদ্বার অথবা পানির নিচে ডুব দিয়ে এক ঢোক পানি পান 
করলে কার দেখার সাধ্য আছে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া । রোযা বলে একমাত্র 
আল্লাহকেই ভয় করো । কেননা আল্লাহ তা'আলা সবকিছু দেখেন এবং 
শোনেন । রোযা নেক আমলের প্রতিদান শুধু আল্লাহর কাছ থেকে নেওয়ার 
কথা বলে । যেমন- মানুষ চক্ষু-লজ্জায় রোযা রাখে না। কারণ চক্ষু-লজ্জায় 
রোযা রাখতে হয় না। সবার সামনে না খেলেই তো হল । যারা রোযা রাখে 
শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যেই রাখে । রোযা বান্দা এবং মওলার 
মধ্যে গোপন এক সম্পর্ক । বান্দা রোযা আছে কি-নেই মাওলা ছাড়া কেউ 
জানেন না। কিন্তু অন্য আমল এমনটি নয় । একমাত্র রোযা দ্বারাই খাটি 
বান্দার পরিচয় পাওয়া যায় । সেই জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “রোযার 
প্রতিদান আমি নিজ হাতে দেব ।' 

হালাল রুষি যদি না মিলে তাহলে না-খেয়েই থাকতে হবে । কেননা রোযার 
মাধ্যমে না খেয়ে থাকার অভ্যাস করা যায় । আর রোযা থেকেও যদি হারাম 
উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা ইফতার করা হয়-এ সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা 
(রা.) বলেন, অনেক রোযাদার আছে যাদের রোযার বিনিময়ে অনাহারে 
থাকা ছাড়া আর কিছুই হয় না। [ইবনে মাজাহ] কেননা সারা দিন রোযা 
রেখে যে সাওয়াব কামাই করল তার থেকে বেশি গুনাহ হয়ে গেল ইফতারের 
সময় হারাম টাকা দিয়ে ইফতার করে । ফলে সারা দিন অনাহারে থাকা ছাড়া 
আর কিছুই মিলল না । হালাল রুঘি এত বড় জিনিস যে, দু'আ কবুল হওয়ার 
জন্য প্রাথমিক শর্ত । হালাল রুযি ভক্ষণ না করলে দু'আ বিফলে যেতে 
বাধ্য । অনেক বিপদগ্রস্ত আকাশের দিকে হাত ইঠিয়ে করুণ কণ্ঠে প্রার্থনা 
করে । কিন্তু পানাহার ও বেশভুষা সবকিছু না-জায়েয অর্থের তাই তা অগ্রাহ্য 
হয়ে যায় । আজ আমাদের দু'আ কবুল না-হওয়ার বড় কারণ এটাই । আর 
হারাম রুষি দিয়ে গঠিত শরীর জাহান্নামেরই উপযুক্ত । [বুখারি] রোযা বলে 
হালাল উপায়ে অর্জিত অর্থে সংসার চালানোর জন্য যথেষ্ট না হলে প্রয়োজনে 


আগস্ট'১০ 


তিন বেলার স্থালে দুই বেলা খাবারের, ভরপেটের স্থলে আধপেটে খাবারের, 
দামি কাপড়ের পরিবর্তে মোট কাপড় পরার | রোযাদারকে কামস্পহা থেকে 
দুরে থাকতে হয় । এ বিরত থাকা থেকে রোযাদারকে রোযা বলে নিজের 
পরিবার-পরিজনের মনোরঞ্জন ধময়ি সীমারেখা মেনে চলতে হবে । স্ত্রীর 
মনোরঞ্জন আর ছেলে-মেয়ের আবদার পূরণে হারামের আশ্রয় নেয়া যাবে 
না । কুরআন-হাদিসের নির্দেশ অমান্য করা যাবে না । 
রোযাদারের জন্য গিবত, মিথ্যা, চোগলখুরি, বাজে কথা, কটু বাক্য ইত্যাদি 
থেকে জিহ্বাকে সংযত রাখা অত্যন্ত জরুরি । হুযুর (সা.) ইরশাদ করেন, 
রোযা মানুষের জন্য ঢাল-স্বরূপ ৷ যতক্ষণ তা কেড়ে ফেলা হয় না হয়। 
[নাসায়ী] ঢাল অর্থাৎ ঢাল দ্বারা মানুষ যেভাবে আত্মরক্ষা করে ঠিক তদ্রুপ 
রোযা দ্বারা মানুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায় । জনৈক সাহাবী হুযুরকে 
(সা.) জিজ্ঞাসা করেন, রোযা কিভাবে কেড়ে ফেলা হয়? হুযুর (সা.) উত্তর 
দেন, মিথ্যা এবং গিবত দ্বারা । অথচ রোযার দিনে আমরা সময় কাটানোর 
জন্য ওইসব পন্থাই অবলম্বন করে থাকি | গিবত দ্বারা সকল নেক আমল 
ধবংস হয়ে যা । আর মিথ্যুক এর ওপর আল্লাহর লা*নত বর্ষিত হয় । সে জন্য 
রোযা বলে, গিবত, মিথ্যা ইত্যাদি থেকে সর্বদা বিরত থাকতে হবে । যে 
ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশা নিয়ে রোযা রাখে তার বিগত দিনের 
গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় । [আল-হাদিস] 
রমযান মাস নিজেকে চেনার, জানার, বোঝার এবং নিজের দীনি অবস্থান 
ংহত করার মাস । আমরা রোযা রাখার সাথে সাথে আল্লাহর রহমত ও 
দয়া কামনা করে কুরআন-হাদিসের আলোকে চলতে সচেষ্ট হলে পরহেযগার 
মুত্তাকি হওয়া সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ । আল্লাহ আমাদের তওফিক দান 
করুন। 


মুহাম্মদ ওয়াহেদ রউফ 


চরি্রই উন্নতির সোপান 


সৎ চরিত্র মানব-জাতিকে উচ্চ আসনে বসায় । অসৎ চরিত্র অধঃপতনে নিয়ে 
যায় । তাই সৎ চরিত্র ও সৎ সাহসই মানুষের ম্যাদা ও উন্নতির মূল । আর 
অসৎ চরিত্র অকল্যাণের প্রশস্ত পথ । কেননা নবীগণকে (আ.) আল্লাহ পবিত্র 
বংশে, সৎ চরিত্র ও সৎ সাহস দিয়েই স্ব স্ব জাতির প্রতি প্রেরণ করেছেন । 
ফলে তাদের প্রত্যেকেই জাতির জন্য উত্তম নমুনা ও সৎ পথ প্রদর্শক 
এজন্য পূর্ববর্তী নবীগণের (আ.) আদর্শ ও আখলাক থেকে শিক্ষা ও নসিহত 
গ্রহণ করার জন্য আমাদেরকে বলা হয়েছে: “নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাদের 
(নবীগণের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে । [আল-মুমতাহিনা: ৬] “নিশ্চয় 
তোমাদের জন্য ইবরাহিমের (আ.) মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে । [আল- 
মুমতাহিনা: ৪] আমাদের নবী রাহমাতুল্লিল আলামিনের শানে বলা হয়েছে, “ 
হে নবী! নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী ।” [আল-কলম: ৪] “নিশ্চয় 
তোমাদের জন্য রাসুলে পাকের (সা.) মধ্যে উত্তম আদর্শ ও নমুনা রয়েছে ।' 
[আল-আহ্যাব: ২১] 

আখলাকে হাসনা বা সৎ চরিত্র বলতে আল্লাহপাকের সমস্ত আদেশ ও 
নিষেধকে মেনে চলা এবং রাসুলে পাক (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের 
অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায় আর অসৎ চরিত্র যেমন- নামায না 
পড়া, রোযা না রাখা, হজ না করা, যাকাত আদায় না করা, চুরি করা, 
ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, মদপান করা, 
হিরোইন সেবন, গিবত করা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা, ডাকাতি করা, 
পরের মালে আত্মসাৎ করা, ঘুষ লেদেন, সুদ খাওয়া, সুদের সাক্ষী হওয়া, 
পদরি খেলাফ করা, অন্যায়-অবিচার করা, মা-বাবার নাফরমানি করা, 
অন্যায় হত্যা করা, যুলুম করা এবং আমানতের খেয়ানত করা ইত্যাদি । এক 
কথায় আল্লাহপাকের অসন্তুষ্টি ও নারাধির কাজ করাকেই চরিত্রহীন ও 
আদর্শহীন বলে । 

তাই আসুন! আমরা সবাই সৎ চরিত্রবান হই এবং আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভ 
করি । আমিন । 


কাওসার আহমদ নুমান) 
ছার: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চথাম 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৯ 


হল 


দাও সাড়া দাও মাগো 
মুহাম্মদ মিসবাহ উদ্দিন 


দাও সাড়া দাও মাগো তুমি 

কোথায় গেলে চলে 

সন্ধি ছিল তোমার সাথে 

পাশে থাকবো বলে । 
রাত চলে যায় ঘুম আসে না 
তোমার খোকার চোখে 
তুমি থাকলে থাকতাম আজি 
মাগো তোমার বুকে । 

চোখের পলক খোল মাগো 

ডাকছে তোমার খোকা 

কেন তুমি চলে গেলে 

বানিয়ে আমায় বোকা । 
গভীর রাতে স্বপ্ন দেখি 
আসলে তুমি ফিরে 
খোকা বলে কোলে তুমি 
নিলে আদর করে । 

আজকে তুমি চলে গেলে 

আমায় একা ফেলে 

বল এবার কাকে আমি 

ডাকব মাগো বলে। 


আধুনিক মডেল 
মুহাম্মদ শাহিনুল ইসলাম 


আধুনিক মডেল এল দুনিয়ায় 

রিকসাওয়ালা মোবাইল টিপায় । 
উভয় বেলা পান্তা ভাত খায় 
দিন-রাত সিনেমায় যায় । 


শার্ট, প্যান্ট পরে 
সিগারেট ধরে । 
হাতে দিয়ে ঘড়ি 
দেখায় বাবুগিরি । 


বউকে পাঠায় ভিক্ষায় 

সে যায় সিনেমায় । 
নেশায় ধরলে মদ খায় 
ক্ষুধার জ্বালায় বউ পিটায় । 

ঘরে করে মারামারি | 
ছেলে-মেয়ের কান্নায় 


পাড়া-পড়শির ঘুম ভেঙে যায় । 


তুবু মডেল নাহি ছাড়ে । 


আগস্ট'১০ 


সুদ 
মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম 


শক্তি সাহস বল 

সব জায়গাতে বাড়ছে কেবল 
সংগঠন আর দল । 
সুদের টাকা খাওয়া যেমন 
সবাই জানি হারাম 

জেনে শুনে খাচ্ছি তবু 
পাচ্ছি খুবই আরাম । 
কালো টাকা পকেট ভরে 
নিজেকে গুণী মানি 
দিনে দিনে মানুষগুলোর 
হচ্ছে ঈমানহানি | 


আবেদীন জনী 


চুল ছড়িয়ে আকাশ জুড়ে 
হাওয়ার সাথে ওদের আছে 
কী যে গভীর সখ্য- 
এদিক-ওদিক ছোটাছুটি 
খাচ্ছে ওরা লুটোপুটি 
গুড়-ম গুড়-ম খুনসুটিতে 
কাপছে নীলের বক্ষ । 
মেঘপরীদের কালো চুল 
চুলের শোভা বিজলীফুল 
কোন আনন্দে কিসের নেশায় 
সাজছে এমন করে? 

ছুঁতে বুঝি মাটির মন 


আষাট়ী ছড়া 
শামসুল হক দিশারী 


মনটা যেনো আজকে ভোরে 
অন্য রকম চমক খেলো, 
একটু তাড়া দু'পাশ দিয়ে 
মুচকি হেসে হাওয়া গেলো । 
রবির আলো ভিন্ন ভাবে 
বাদল গানে পড়লো গায়ে, 
আলো ছায়ার পরশ মাখা 
হাসি ফোটায় ডাইনে-বায়ে । 
এবং দেখি দশ দিগন্তে 
হরেক রঙে বিষ্টি শুরু, 
কাতার বেঁধে সাজ করেছে 
খণ্ড মেঘে আকাশ পুরো | 
সবার ভেতর এমনি সাড়া 
কারণ আয়াট় দিচ্ছে নাড়া । 


হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
মুহাম্মদ জাবেদ হুসাইন 


ভুবন যখন ঢাকা ছিল 
ছেলে হলে লালন-পালন 
মেয়ে হলে কবরে । 
তিনশ ষাটটি মানত খোদা 
ন্যাংটা হয়ে করত পুজা, 
বুঝত না কেড রাসুল-খোদা 
চিনত না তা নামায-রোযা | 
ঠিক সেক্ষণে এলেন ভবে 
মুহাম্মদ রাসুল (সা.) 
তার আগমন আনলো ডেকে 
শান্তি-সুখের রোল । 
রইল না আর অন্ধকার 
অজ্ঞতা যত 
হল সবাই নামায-রোযা 
কুরআন পড়ায় রত । 


জীকালো এই আয়োজন 
বিষ্টি হয়ে রিমঝিমাঝিম 
তাই তো পড়ে ঝরে । 


তবুও বরণ করতে হয় 
বুঝে দুটো চোখ, 

তারপরে যে নতুন প্রভাত 
আসবে ভবে, দূর হবে রাত 
ঘুচে সকল শোক । 


[কৌতুক 

পিতা ও পুত্রের মধ্যে কথোপকথন 
পিতা: আদিলং তুই অযু না-করেই ফজরের 
নামায পড়লি? 

পুত্র: আব্বু! শীতে পানি এতোই ঠাণ্ডা হয়ে 
গিয়েছিল যে, যেন বরফ জমে যাওয়ার মতো 
অবস্থা । তাই তায়াম্মুম করেই নামায পড়েছি । 


সংখহে: মুহাম্মদ নিশাত 
ছা: আস-সাফ আদর্শ শিক্ষা নিকেতন 


যৌতুক বিরোধী আন্দোলন 

যায়েদ: দোস্ত আমি মে মাস থেকে যৌতুকের 
বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবো | 

তালহা: কেনরে! এপ্রিল থেকে হয় না? 
যায়েদ: নারে! এপ্রিলে যে আমার বিয়ে! 


সংগ্রহে: ইবরাহিম আনোয়ারী 
ছার: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম 


)॥ আত্তান্তহীদ ৩০ 


| আল_জামি় আল হল পটিয়া বর্তমান বিশ্বের অন্যতম এবং | 

€লাদেশের বহুমুখী বৃহত্তম ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র। ১৯৩৮ ইতরেজি| 
| সনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এ যাবৎ এই জামিয়া মুসলিম-সমাজে পবিত্র] 
| কুরআন-হাদিসের আলো বিস্তার, ইসলামি তাহযিব-তামাদ্দুনের | 


বিগত ২৪ জুলাই ২০১০-১১ শাবান ১৪৩১ শনিবার বাংলাদেশের 


| ব্যাপক প্রচার এবং পরিবেশক কুসংস্কারমুক্ত করার পদক্ষেপ নিয়ে | 


বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় অবস্থিত শত শত কেন্দ্রে হাজার হাজার ছাত্র 
ইত্তিহাদুল মাদারিস আল-আরাবিয়া তথা কওমী মাদরাসা 
শিক্ষাবোর্ডের তত্বাবধানে বিভিন্ন বিভাগে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ২৯ 
জুলাই ২০১০-১৬ শাবান ১৪৩১ বৃহস্পতিবার কঠোর শৃঙ্খলার মধ্য 
দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন হয়। দেশের বিভিন্ন মাদরাসা থেকে 


| জাতির দিক-নির্দেশনার দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছে । এই | 
| জামিয়ার ধর্মীয় শিক্ষাদানের সাথে সাথে ছাত্রবৃন্দকে কর্মঠ করে | 
| তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন হস্তশিল্প ও কারিগরি বিদ্যার প্রশিক্ষণের | 
নাহার হয দতি বারন ভানিযা রর রা 
॥ লাভ করে বিরাট সংখ্যক মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, মুফতি, মুবাল্লিগ, ; 


মনোনীত শিক্ষকবৃন্দ পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে পরিদর্শক ও তর্্বীবধায়ক 


| ইসলামি চিন্তাবিদ ও আরবি সাহিত্যিক, কারী ও হাফিয দেশ ও। 


হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । রামাযানের শেষ নাগাদ উক্ত 
বিভাগসমূহের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার আশা করা যাচ্ছে। 
ইত্তিহাদুল মাদারিস আল-আরাবিয়ার সভাপতি আল্লামা মুফতি আবদুল 
হালিম বুখারী (দা. বা.) বিভিন্ন কেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন । 


গত ১১ শাবান ১৪৩১ হিজরি-২৪ জুলাই ২০১০ ইংরেজি শুরু হয়ে 
সপ্তাহব্যাপী আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩০-১৪৩১ 
হিজরি শিক্ষাবর্ষের সকল শ্রেণী ও বিভাগের বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত 
হয়েছে । এতে শিক্ষকদের কঠোর তত্বাবধানে হাজার হাজার ছাত্র 
অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে অংশ গ্রহণ করে । উল্লেখ্য ১৫ রমযানের পর 
ফলাফল ঘোষণার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পুরোদমে কাজ চলছে । 


পটিয়া, উট্গ্রাম । ফোন: ০৩১-৭২২৩৪৮ 


বিজ্ঞপ্তি 
১৪৩১-৩২ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম শুরু 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩১-১৪৩২ 
হিজরি শিক্ষাবর্ষ আগামী ৬ শাওয়াল ১৪৩১ থেকে আরন্ত 
হবে । উক্ত তারিখ থেকে জামিয়ার সকল বিভাগ ও 
শ্রেণীতে ভর্তি-কার্যক্রম শুরু হবে । ভর্তিচ্ছু সকল ছাত্র- 
অভিভাবককে যোগাযোগ করার আহ্বান করা যাচ্ছে । 


শিক্ষাবিভাগ 


আগস্ট'১০ 


॥ জাতির ব্যাপক দীনি খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন । আল-জামিয়ায় ! 
| প্রাথমিক স্তর থেকে ফিকাহ, আরবি সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য শীর্ষক ৷ 
, উচ্চ পায়ের বহুমুখী শিক্ষাবিভাগ রয়েছে, যা জামিয়ারই বৈশিষ্ট্য । | 
এতে শিক্ষার্থীদের সাহিত্য, নাহ-সফর, ফরায়েষ, তাজবিদ, হিফয | 
| ও হস্তশিল্পের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় । | 
ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নও-মুসলিমও রয়েছে। সমস্ত | 
| ছাত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষাদান এবং বাসস্থান, বিদ্যুৎ ও পানি | 
| সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় । তদুপরি সকলের যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক | 
| আল-জামিয়া থেকে প্রদান করা হয় । ২,৫০০ জনের মতো ছাত্রকে | 
| জামিয়া থেকে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় এবং নও- | 
| মুসলিমসহ বিপুলসংখ্যক ছাত্রের পোশাক ও চিকিৎসা তথা না 
প্রকার ভরণ- -পোষণের দায়িত্ব এই জামিয়া বহন করে । 
| জামিয়া সাদকা তহবিল থেকে দরিদ্র ছাত্রদের তরণ-োষণ ইত্যাদি! 
| এবং চদা তহবিল থেকে শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন, নিমণি। 
| ্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করা হয় । এ যাবৎ জামিয়া, মুসলিম ভাই-| 
, বোনদের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমেই ক্রমোন্নতি ও বিশেষ । 
1 অগ্রগতির পথে রয়েছে। | 
| অতএব মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি একান্ত আবেদন যে, আপনারা | 
| এই এতিহ্যবাহী ইসলামি শিক্ষা নিকেতনের জন্য দু'আয়ে খায়র ও | 
সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা দানে তাওহিদ ও রিসালতের অমীয় | 
| বাণী প্রচার-প্রসার ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে জামিয়ার শক্তি বৃদ্ধি | 
| করবেন । আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের সহায় হোন । ৰ 
ৰ 


| 
| | 
| | 
| মহাপরিচালক ৰ 
| | 
| | 


“অতো সাহায্য দেন না যে এতো বেশি ছড়ি 
ঘবুরাবেন' ___মতিয়া চৌধুরী 
বিশ্বব্যাংকের কঠোর সমালোচনা করে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী সংসদে 
বলেন, কথা বলার সময় লাগাম টেনে 
কথা বলবেন । অতো সাহায্য দেন না 
যে, এতো ছড়ি ঘোরাবেন । বাজেট 
নিয়ে বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তাদের মন্তব্যের 
কঠোর সমালোচনা করে মতিয়া চৌধুরী 
বলেন, কেন আপনারা অযোগ্যতাকে 
৭৭ উৎসাহিত করছেন? কার স্বার্থ আপনারা 
রন রজা15 
বিশ্বব্যাংককে উদ্দেশ্য করে আরো বলেন, হেদায়েত করা একটু কমান। 
মাঝে মাঝে কাগজে দেখি আপনারাই দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছেন । কৃষিমন্ত্রী প্রস্ত 
1বিত বাজেট সম্পর্কে বলেন, গরিবের দিকে নজর রেখে বিভিন্ন পদক্ষেপ 
নিয়ে আমরা দারিদ্র্যের বলয় থেকে বেরিয়ে আসবো । 


চলে গেলেন আইনুদ্দিন আল আজাদ 

গত ১৮ জুন শুক্রবার সিলেট থেকে অনুষ্ঠান শেষে রাজশাহী প্রত্যাবর্তনের 
রা পথে নাটোরের লালপুরে এক মারাত্মক সড়ক 
দুর্ঘটনার শিকার হয়ে ড্রাইভারসহ ইন্তেকাল করেন 
*. ইসলামি সংগীত শিল্পী আইনুদ্দিন আল আজাদ । 
“ তার মৃত্যুতে ইসলামী সংস্কৃতির অঙ্গনে অপ্ুরণীয় 
ক্ষতি হয়ে গেল। ১৯৭৭ সালের ১৪ মার্চ 
ঝিনাইদহ শহরের হাজারাতলা নামের এক 
অজপাড়ার্গায়ে জন্মেছিলেন তিনি । এ পর্যন্ত তার 
| ২৭টি একক ক্যাসেট বের হয়েছে । খ্যাতিমান এ 
দু শিল্পীর শিক্ষা জীবন শুরু ঝিনাইদহ শহরের 
_ কাষ্টসাগরা দাখিল মাদরাসা থেকে । এখান থেকেই 
দাখিল. আলিম, ফাজিল দিয়ে চলে যান ছারছিনা আলিয়া মাদরাসায় । 
কামিল পাস করেন ঢাকা আলিয়া হতে | এরপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
ধলা সাহিত্যে অনার্স করে ছাত্র জীবনের ইতি টানেন আইনুদ্দিন আল 
আজাদ । ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন “কলরব* নামের শিশু-কিশোর 
ংস্কৃতিক সংগঠন । সারাদেশে প্রায় ৫ হাজার শিক্ষার্থী যুক্ত হয় তার 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে । রাজনৈতিকভাবে আইনুদ্দিন আল-আজাদ ইসলামী 
আন্দোলন বাংলাদেশের সঙ্গে জড়িত ছিলেন । ছাত্রজীবনে তিনি ইসলামী 
শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ছিলেন । আধ্যাত্মিক 
রাহবার ছিলেন চরমানোইয়ের পীর হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল 
করীম (রেহ.) । পারিবারিকভাবে আইনুদ্দিন আল আজাদ ছিলেন মেয়ে রুহি 
(৬) ও ছেলে গালীবের (৩) বাবা । বাবা, মা, স্ত্রী, চার বোনসহ আট ভাই 
রেখে গেছেন । মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল মাত্র বত্রিশ । 


আগস্ট'১০ 


চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার হয়ে 


মিয়ানমার পর্যন্ত রেলপথ হচ্ছে 

পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের 
যোগাযোগ বৃদ্ধির পরিকল্পনা নিয়েছে 
সরকার | এর অংশ হিসেবে চট্টগ্রামের 
পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন মিটারগেজ রেলপথ 
নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ 
প্রকল্পের মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে 
এক হাজার ৮৫২ কোটি টাকা । আগামী 
মাস থেকে শুরু হয়ে ২০১৪ সালের জুন মাসে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে । 
প্রকল্পের আওতায় ১২৮ কিলোমিটার নতুন উর স্থাপন, ২৬ 
কিলোমিটার লুপ লাইনসহ ১৫৪ কিলোমিটার নতুন মিটারগেজ রেলওয়ে 
লাইন নির্মাণ করা হবে । সাতকানিয়া, লোহাগাড়া চকরিয়া, দুলাহাজরা, 
রামু, ঈদগাহ, কক্সবাজার, উখিয়া মোট নয়টি নতুন স্টেশন নির্মাণ করা 
হবে । এছাড়া ৪৭টি ব্রিজ, ১৪৯টি কনক্রিট বক্স কালভার্ট, ৫২টি কনক্রিট 
পাইপ কালভার্ট নির্মাণ করা হবে । প্রস্তাবিত ট্রা্স এশিয়ান রেলওয়ে 
করিডোরে প্রবেশের সুবিধা প্রদান করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য । চীন 
সরকার হতে অর্থায়নের ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাবে বলে সর্থ 
সুত্রে জানা গেছে। 


বৈদ্যুতিক স্ট্যানগান পেল পুলিশ 
বিশৃংখলাকারীদের তাৎক্ষণিকভাবে 
কাবু করতে বাংলাদেশ পুলিশ 
বাহিনীতে যুক্ত হয়েছে ইলেক্টনিক 
(বৈদ্যুতিক) স্ট্যানগান ডিভাইস | এ 

শ্িষ্ট ব্যক্তি মুহূর্তের মধ্যেই কাবু 
হয়ে যাবে | ইউরোপ ও আমেরিকার 
বিভিনন দেশে দুর্ধর্ষ অপরাধীকে 
তাৎক্ষণিকভাবে দমাতে এ স্ট্যানগান 
ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে 
প্রাথমিকভাবে এরকম দু'শত অস্ত্র 
আনা হয়েছে । শাহজালাল বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক 
মানে উন্নীত করার অংশ হিসেবেই এ অস্ত্রের প্রথম চালানটি সেখানে দেয়া 
হচ্ছে । বিমানবন্দরে কর্মরত নারী কমান্ডোদের এ স্ট্যানগান দেয়া হবে | এ 
ডিভাইসটি শরীরে স্পর্শ করে বোতাম চাপ দেয়া মাত্রই বৈদ্যুতিক শক লেগে 
মুহূর্তের মধ্যে দুর্বল হয়ে পড়বেন । স্ট্যানগান ব্যবহারের ফলে কিছুক্ষণের 
জন্য তড়িৎ শক্তি শরীরের যাবতীয় অঙ্গ নিষ্ক্রিয় করে ফেলে ও মস্তিস্ক কোন 
প্রকার নির্দেশনা দিতে অপরাগতা জানায় । তবে এর ফলে মারাত্মক কোন 
শারীরিক ক্ষতি হয়না । কোট অথবা লেদার জ্যাকেটের ওপরেও স্ট্যানগানটি 
কার্ধকর । 


১০৪৮ জন নাগরিক বন্দি 
তে এক হাজার ৪৮ জন বিদেশী নাগরিক বন্দি 
আছেন । এরমধ্যে ৩শ' ৪৯ জন 


ভারতীয়, ২১ জন পাকিস্তানী, ৬শ” ৬৬ 
॥ জন মিয়ানমারের, ৩ জন তাঞ্জানিয়ার, 
১৬ জন নেপালের ও এক জন 
নী জাপানের নাগরিক | ১০২ জন ভারতীয় 
নাগরিকের বিচার চলছে । ৭৭ জনের 
সাজার নেহার এখনো হলি টনের জার নি়াদিহওার 
পরও দেশে ফিরতে পারছেন না । বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে ১৪৯ জন 
ভারতীয় নাগরিকের সাজার মেয়াদ শেষ হলেও দেশে ফিরতে পারছে না। 
এরমধ্যে যশোর কেন্দীয় কারাগারে ৫৫ জন, সাতক্ষীরা কারাগারে ১১ জন ও 


চুয়াডাঙ্গা কারাগারে ১৩ জন রয়েছেন । 
)॥ আত্তান্তহীদ ৩২ 


দেবে না সৌদি আরব 
ইরানে বিমান হামলা চালানোর জন্য ইসরায়েলকে আকাশ পথে করিডোর 
সপ দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে 
৯ সৌদি আরব । শুধু সৌদি আরব নয় 
ইরানে হামলার জন্য কোন পারস্য 
উপসাগরীয় দেশ সহায়তা করবে না। 
এমনকি ইরানের পরমাণু কর্মসূচি এ 
অঞ্চলের জন্য হুমকি হলেও তা করবে 
না বলে বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন । শুধু 
ইসরায়েলকে নয় বিশ্বের কোন দেশকে ইরানে হামলার জন্য সহযোগিতা 
করা হবে না বলে জানান, কিং সৌদ ইউনিভার্সিটি এর ড. আব্দুল আজিজ 
হামাদ | তিনি বলেন, আমরা ইরান বিষয়ে সব সময় শান্তিপূর্ণ সমাধানের 
কথা বলে আসছি । এ বিষয়ে দুবাইভিত্তিক ইনস্টিটিউট ফর নিয়ার-ইস্ট এন্ড 
গালফ মিলিটারি এনালাইসিস এর মহাপরিচালক রিয়াদ খাওয়াজি বলেন, 
এটা যুক্তরাষ্ট ও ইরানের মধ্যকার মনস্তাত্বিক লড়াই । ইরানের চারটি পরমাণু 
স্থাপনায় হামলার মতো ক্ষমতা ইসরায়েলের রয়েছে । এর আগে লন্ডনভিত্তিক 
দ্য টাইমস পত্রিকায় সৌদি আরবের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে দেশটি 
ইসরায়েলকে ইরানে হামলা চালাতে সহায়তা দেবে । 


কখনোই সৈন্য পাঠাবে না 


রাশিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী সের্গেই ইভানভ বলেন, রাশিয়া পরিবহন, গোয়েন্দা 
ও লজিস্টিক সাপোর্টসহ 
আইএসএএফকে বিভিন্ন ধরনের 
সহযোগিতা প্রদান করছে। কিন্তু তিনি 
প্র আফগানিস্তানে পুনরায় সৈন্য পাঠানোর 
(818 সম্ভাবনা নাকচ করে দেন । সিঙ্গাপুরে 

শপ আঞ্চলিক নিরাপত্তাবিষযয়ক সম্মেলনে 
প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি বলেন, রাশিয়া 
স্কেলে শে কেন 
পাঠানো হবে না আশা করি তা আপনারা বুঝতে পারছেন । প্রশ্নটি যুক্তরাষ্ট্রকে 
জিজ্ঞেস করার মতো যে তারা ভিয়েতনামে সৈন্য পাঠাবে কিনা । উল্লেখ্য, 
সোভিয়েত বাহিনী ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তান দখলে 
রাখে । এ সময়ে ১৩ হাজারেরও বেশি সোভিয়েত সৈন্য তালেবানদের হাতে 
প্রাণ হারায় । সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পেছনেও এ আগ্রাসনের 
ভূমিকা রয়েছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন । ইতিহাস সাক্ষী আফগানিস্তান 
চিরকাল বিদেশী আগ্ৰাসীদের জন্য মরণফীদ হিসেবে বিচেত হয়ে আসছে । 
আফগান জাতিকে কেউ পরাজিত করতে পারেনি । 


ডা. জাকির নায়েকের ব্রিটেন প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা 
ভারতীয় ধর্মপ্রচারক ও তুলনামূলক ধর্মতত্বের গবেষক ডা. জাকির নায়েককে 
ব্রিটেন প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে । 8৪ বছর বয়সী জাকির 
নায়েক সাধারণত টেলিভিশনে ধরমীয়ি প্রচারণা চালান এবং ইসলামের বিরুদ্ধে 
ভিন্ন মতাবলম্বীদের অভিযোগের যৌক্তিক জবাব দিয়ে থাকেন । তার লন্ডন 
এবং উত্তর ইব্ল্যান্ডে কয়েকটি বক্তৃতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার কথা ছিল। 


আগস্ট'১০ 


কিন্ত নতুন বিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তেরেসা মে 
টেলিগ্রাকে জানান, আমি জাকির 
নায়েককে বৃটেনে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা 
জারি করেছি । তিনি বলেন, ভিনদেশীদের 
+ রিট অধিকার নয় । আমরা এমন কোন ব্যক্তিকে 
০০6 5.2... বৃটেনে আসার সুযোগ দিতে পারি না যা 
পু দেশটির জন্য ক্ষতিকর | ডা. জাকির 
্ নায়েককে বিটেন প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ 
করার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সচেতন মানুষ 
ক্ষুদ্ধ হয়েছেন । তারা মনে করেন, ব্িটিশ সরকার ইসলামের অগ্রযাত্রায় ভীত 
হয়ে পড়ছে । ডা. জাকির নায়েকের কোন বক্তব্য যদি তাদের অপছন্দ হয় 
তাহলে তারা অনুরূপ সেমিনার করে তাদের নিজস্ব মন্তব্য তুলে ধরতে 
ছা মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা প্রদান গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির 
পরিপন্থী ৷ 


আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে নিযুক্ত বিশেষ মার্কিন 
দূত রিচার্ড হল্কুক পাকিস্তানকে ইরানের সঙ্গে 
করে দিয়ে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি আইন 
প্রণয়নের প্রস্তুতি নিচ্ছে যা এ প্রকল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত 
করতে পারে । সম্প্রতি পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
+ শীহ মেহমুদ কোরেশির সঙ্গে যৌথভাবে 
ংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, 
“'আইনটির বিষয়ে কোনো কিছু জানার আগে এ 

টা রি প্রকলের ব্যাপারে অতিরিক্ত কোনো প্রতিশ্রুতি না 
দেয়ার জন্য য আমরা বা পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিয়েছি ।' ইরানের জ্বালানি 
সেক্টরে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হলে পাকিস্তানি কোম্পানিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত 
হতে পারে । সম্প্রতি ইরান ও পাকিস্তান একটি রপ্তানি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে । 
চুক্তিতে ইরান ২০১৪ সাল থেকে তার পুবাঞ্চলীয় প্রতিবেশী পাকিস্তানের 
কাছে প্রাকৃতিক গ্যাস বিক্রির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে । ইতোমধ্যে ইরান 
দক্ষিণাঞ্চলীয় আসালুয়েচ থেকে ইরানশাহর পর্যন্ত ৯০৭ কিলোমিটার দীর্ঘ 
পাইপলাইন নির্মাণ করেছে। ৭৬০ কোটি ডলারের এ পাইপলাইন দিয়ে 
ইরানের বৃহত্তম সাউথ পারস ফিল্ড থেকে গ্যাস রপ্তানি করা হবে। 
প্রাথমিকভাবে ইরান, পাকিস্তান ও ভারতকে এ পাইপলাইনে যুক্ত করার 
পরিকল্পনা ছিল । 


আফগানিস্তানে স্থাপিত হচ্ছে প্রথম রেলপথ 
প্রথমবারের মতো রেল লাইন স্থাপনের মাধ্যমে একটি বৈপ্রবিক প্রকল্পের 
ও কাজ শুরু করেছে আফগানিস্তান । এই 
প্রকল্প দারিদ্র পীড়িত, যুদ্ধ বিধ্বস্ত, ভূ- 
বেষ্ঠিত দেশটিকে পুনরুজ্জীবিত করে 
, “সিক্ক রোড” বাণিজ্য কেন্দ্র ৪৮ 


হু 


এ প্রতিষ্ঠিত 


উদরেরিভীনিন জীন দলটি 
উত্তরাঞ্চলের  উষর মরুভূমিতে 


প্রথমবারের মত রেলপথ স্থাপনের লক্ষ্যে শ্রমিকরা কাজ শুরু করেছে । এশীয় 
উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) রেলপথ নির্মাণের জন্য ১৬ কোটি ৫০ লাখ ডলার 
অনুদান প্রদান করেছে। প্রথম ধাপে উজবেকিস্তানের সীমান্তের সঙ্গে 
আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় শহর মাজার-ই-শরীফের সংযোগের জন্য ৭৫ 
কিলোমিটার রেল পথ নির্মাণ করা হবে । এই রেলপথ সাবেক সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থান এবং অন্যান্য স্থানের সঙ্গে সংযোগ সাধন করবে । 
উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রেল কর্পোরেশন এই রেল পথের 
নির্মাণ কাজ আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করবে । এই রেল পথটি 


)॥ আত্তার্তহীদ ৩৩ 


যোগাযোগের মাধ্যমে বাণিজ্য ক্ষেত্রে সুবিধা বৃদ্ধি এবং আফগানিস্তানের সঙ্গে 
আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দরগুলোর সংযোগ স্থাপন করবে । এই প্রকল্পের মাধ্যমে 
এশিয়া থেকে ইউরোপ পর্যন্ত আফগানিস্থানের কৃষি পণ্য, বস্ত্র ও প্রাকৃতিক 
সম্পদ রফতানীর বাজার উন্মুক্ত হবে । আগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তান, চীন, 
তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও ইরানের সীমান্ত রয়েছে। 


ইকবাল মাদ্রাজ হাইকোর্টের 


প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত 

তামিলনাড়ু সরকার সম্প্রতি এম. ওয়াই ইকবালকে মাদ্রাজ হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করে। 
গভর্ণরের উপস্থিতিতে তিনি 
আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নেন। তিনি 
২০০০ সাল হতে ঝাড়খন্ড হাইকোর্টে 
সিনিয়র বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব 
পালন করেন । ১৯৭৫ সালে রীচি জেলা 
জজ আদালতে এডভোকেট হিসেবে 
আইন পেশা শুরু করেন । ১৯৯০ সালে পাটনা হাইকোর্টে রাচি বেঞ্চে 
সরকারী কৌশলী হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৯৬ সালে তিনি পাটনা হাইকোর্টে 
বিচারপতি হিসেবে যোগদান করেন । 


মহাকাশে গোয়েন্দা উপগ্রহ পাঠিয়েছে ইসরাঈল 
ইসরাঈল মহাকাশে সম্প্রতি একটি সেনা গোয়েন্দা উপগ্রহ পাঠিয়েছে । এটি 
ইরানের পরমাণু কর্মসূচি পর্যবেক্ষণে 
সহায়তা করবে ৷ ইসরাঈলের প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দ্য ওফেক ৯' 
উপগ্রহটি তেল আবিবের দক্ষিণাঞ্চলীয় 
বিমান ঘাটি পালমাসিম থেকে মহাশুন্যে 
উৎক্ষেপণ করা হয়েছে । এটি ইতোমধ্যে 
মহাশুন্যে থাকা ইসরাঈলের অপর তিন 
উপগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হবে । উপগ্রহটিতে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ক্যামেরা রয়েছে, 
যার মাধ্যমে ইসরাঈল পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে ইরানের পরমাণু স 

কর্মকান্ডের ওপর নিবিড় পর্যবেক্ষণ রাখতে সক্ষম হবে । ইসরাঈলও বিশ্বাস 
করে ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচির আড়ালে পরমাণু অস্ত্র তৈরির 
চেষ্টা চালাচ্ছে । অবশ্য এ অভিযোগ বরাবরই ইরান অস্বীকার করে যাচ্ছে। 
ধারণা করা হয়, মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈলই পারমাণবিক শক্তিধর একমাত্র রাষ্ট্রী ৷ 


এশিয়ায় হেরোইনের সর্বোচ্চ ভোক্তা দেশ ভারত 
এশিয়ায় ভারত হচ্ছে সর্বোচ্চ হেরোইন ভোক্তা দেশ এবং তারা দেশের 
. চাহিদার সমপরিমাণ পপি নিজস্বভাবে 
উৎপাদন করে থাকে বলে ধারণা করা 
হচ্ছে । হেরোইন তৈরির প্রধান কাচামাল 
হচ্ছে পপি। জাতিসংঘ মাদক ও 
অপরাধ বিষয়ক দফতরের 
(ইউএনওডিসি) সর্বশেষ প্রতিবেদনে এ 
কথা বলা হয়। হেরোইনে রূপান্তর না 


আফগানিস্তানে ১লাখ কোটি 


বিপুল খনিজসম্পদের ওপর দীড়িয়ে আছে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ আফগানিস্তান ৷ 
সন্ধান পাওয়া লোহা, তামা, নিকেল ও সোনা, 
কপারসহ বিপুল খনিজসম্পদের কারণে দরিদ্র 
দেশটি বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশে পরিণত হতে 
॥ পারে । প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলারের কপার এবং 
লিথিয়ামসহ বিভিন্ন খনিজ ধাতুর এ বিশাল 
ভান্ডারের সন্ধান পেয়েছে আমেরিকা ৷ 
নিউইয়র্ক টাইমস জানায়, দেশটির পাকিস্তান 
সীমান্তসহ দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে এ খনিজ সম্পদ 
ছড়িয়ে রয়েছে। এ অঞ্চলে তালেবান জঙ্গিরা 


| 


পযইলাটো বার ওপর হামলা চালায় । পেন্টাগনের কর্মকর্তারা জানান, 


বিপুল এ খনিজসম্পদের ফলে দেশটি বিশ্বের অন্যতম খনি কেন্দ্রে পরিণত 
হতে পারে, যা আফগান অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে । আমেরিকান 
সেন্ট্রাল কমান্ডের প্রধান জেনারেল ডেভিড প্ট্রাউস নিউইয়র্ক টাইমসকে 
জানান, আবিষ্কৃত খনিজ পদার্থের মধ্যে কপার, লিথিয়াম, লোহা, সোনা, 
নিওবিয়াম এবং কোবাল্ট রয়েছে। এ খনিজ ভান্ডার যুদ্ধবিধ্বস্ত 
আফগানিস্তানকে খনিজপদার্থ রপ্তানিতে বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে নিয়ে যেতে 
পারে । প্নট্রাউস বলেন, লোহা এবং কপারের মজুদ এত বেশি যে, তা 
আফগানিস্তানকে বিশ্বে অন্যতম উৎপাদনকারীতে পরিণত করবে । তিনি 
বলেন, এ সন্তাব্য মজুদ বিস্ময়কর । প্রতিবেদনে বলা হয়, আফগানিস্তানে 
সন্তাব্য লিথিয়ামের মজুদের পরিমাণ বলিভিয়ার সমান | বলিভিয়ায় বিশ্বের 
সবচেয়ে বেশি লিথিয়াম মজুদ আছে। লিথিয়াম প্রধানত রিচার্জেবল 
ব্যাটারিতে ব্যবহার হয় । এ ধরনের ব্যাটারি মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ 
কম্পিউটার, ইলেকন্রিক কারসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিকস যন্ত্রাংশে ব্যবহার করা 
হয় । প্রতিবেদনে বলা হয়, আফগানিস্তানে কোনো খনিজ শিল্প-কারখানা 
নেই । তাই প্রাপ্ত সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করতে দেশটির কয়েক দশক লেগে 


যাবে। 
যুক্তরান্ত্রের রেকর্ড পরিমাণ খণ 


ইতিহাসে এই প্রথম ১৩ ট্রিলিয়ন বা ১৩ লক্ষ কোটি ডলারেরও বেশি খণণ্রস্ত 
হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র । সরকারি সূত্র মতে, 
অর্থনৈতিক মন্দা কাটানোর জন্য 
সরকারের নতুন নতুন পদক্ষেপের মধ্যে 
গত ১লা জুনে খণের পরিমাণ 
দাড়িয়েছে রেকর্ড ১৩,০ 
৫০,৮২৬,৪৬০,৮৮৬ দশমিক ১৯৭ 
ডলারে । গত দশ বছরে খণ দ্বিগ্ুণেরও 
বেশি বেড়েছে এবং বর্তমানে এ পরিমাণ 
বার্ষিক জিডিপির ৯০ শতাংশের নিচে 
রয়েছে। এ খণ সঙ্কটের কারণে 
সরকারের ব্যয় এবং ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের একে অপরের ওপর 
এর দায় চাপানো নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক অঙ্গন । 
প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা রিপাবলিকানদের দোষারোপ করে বলেছেন, তারা 


নাকি যা নাহার এ টি 


আমাকে ক্রমবর্ধমান স্বল্প-মেয়াদী ঘাটতি বাজেটের মধ্যে রেখে গেছে যা 


মধ্যে ইরান ৪২ শতাংশ, আফগানিস্তান ৭ শতাংশ, পাকিস্তান ৭ শতাং্‌ 
ভারত ৬ শতাংশ ও রাশিয়া ৫ শতাংশ আফিম ব্যবহার করে থাকে । ২০৮ 
সালে ভারতে ১৭ মেট্রিক টন হেরোইন ব্যবহৃত হয় ৷ ভারতে বর্তমানে 
বার্ষিক প্রায় ৬৫-৭০ মেদ্রিক টন হেরোইন ব্যবহৃত হচ্ছে । ভারতে ব্যবহৃত 
আফিম আফগানিস্তান থেকে আসছে না বরং তারা নিজস্বভাবে এগুলো 
উৎপাদন করছে । উলেখ্য, আফগানিস্তান সর্বোচ্চ আফিম উৎপাদনকারী 
দেশ । ২০০৮ সালে আফগানিস্তানের প্রায় ২ হাজার ৭শ* মেট্রিক টন আফিম 
থেকে ৩৮০ মেট্রিক টন হেরোইন উৎপাদন করে বিশ্বব্যাপী সরবরাহ করা 
হয়। 


আগস্ট'১০ 


দীর্ঘ-মেয়াদী খণের কারণ হয়ে দীড়িয়েছে। এপ্রিল পর্যন্ত টানা ১৯ মাস 
বাজেট ঘাটতির দুর্ভোগ পোহায় মার্কিন সরকার । প্রেসিডেন্ট জর্জ ডরিউ 
বুশের ৮ বছরের শাসনামলে যুক্তরাষ্ট্রে খণ বেড়েছে ৪ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন 
ডলার । আর বারাক ওবামা ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতা নেয়ার পর 
থেকে খণ বেড়েছে প্রায় ২ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলার । প্রেসিডেন্ট ওবামা 
ক্ষমতায় আসার পর থেকে সরকারি ব্যয় বাড়ানোর কারণে খণ বেড়েছে বলে 
অভিযোগ করেছে রিপাবলিকানরা । 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, আত-তাওহীদ 
সূত্র: ইন্টারনেট 


0) আত্তান্তহীদ ৩৪ 


[বিভাগীয় পরিচালক: শামীম আরা বেগম বি. কম অনার্স), এম. কম ব্যেবস্থাপনা) 


গুদামঘর, প্রথমতলা থেকে ষষ্ঠ তলা ভবন বা ইমারত | মেজেনাইন ফ্লোর বা 
ব্যালকুনি। এই হল আটতলা । কিন্তু সাধারণ ব্যবহৃত হচ্ছে ৬ তলা । 
তি যে জায়গা বায়তুল মোকাররম মসজিদের ব্যবহার করে থাকে, তা 

হলো পুরুষদের নামাজের জায়গা ১ম তলা ২৬,৫১৭ বর্গফুট ৷ মেজেনাইন 
ফ্লোর ১৮৪০ বর্গফুট । দ্বিতীয় তলার আয়তন ১০,৬৬০ বর্ণফুট | তৃতীয় 
তলার আয়তন ১০,৭২৩ বর্গফুট । চতুর্থ তলার আয়তন ৭৩৭০ বরফুট, 
পঞ্চম তলার আয়তন ৬,৯২৫ বর্গফুট এবং ষষ্ঠ তলার আয়তন ৭৪৩৮ 
বর্গফুট ৷ জুমআ-ঈদ উপলক্ষে নামাজ পড়া হয় বাড়তি ৩৯,৮৯৯ বর্গফুট । 
মহিলাদের নামাজের জায়গা ৬,৩৮২ বর্গফুট | পুরুষদের ওজুখানার জন্য 
ব্যবহৃত হয় ৬,৪২৫ বর্গফুট | মহিলাদের ওজুখানার জন্য ব্যবহৃত হয় ৮৮০ 
বর্গফুট ৷ সব মিলিয়ে মুসল্লিরা বায়তুল মোকাররম মসজিদের ১ লাখ ২৫ 
হাজার ৬২ বর্গফুট এলাকা ব্যবহার করে। র প্রবেশ পথটি রাস্তা 
হতে ৯৯ ফুট উচুতে । ১৯৬৩ সালে বায়তুল মোকাররম মসজিদের প্রথম 
পর্বের নির্মাণ কাজ শেষ হয় । ঢাকা নগরীর মুসল্লিরা দেশের সর্বাপেক্ষা বড় 
মসজিদের নামাজ পড়ার আগ্রহে ছিল । অবশেষে ১৯৬৩ সালের ২৫ 
জানুয়ারি শুক্রবার বায়তুল মোকাররম মসজিদে প্রথম জুমআর নামাজ আদায় 
করা হয় ৷ আর তারাবীহ নামাজও হয় ২৬ জানুয়ারি শনিবার ১৯৬৩ সালে | 
বায়তুল মোকাররম মসজিদের প্রথম খতিব ছিলেন মাওলানা আবদুর রহামন 
বেখুদ রেহ.) | তিনি ১৯৬৩ সালে এই খতিব হন। এরপরে 


ঢাকাকে বলা হয় মসজিদের শহর | এই শহরের প্রত্যেকটি এলাকায় 


খতিব হন মাওলানা কারী উসমান মাদানী (রহ.)। তিনি এ মসজিদের খতিব 


দৃষ্টিনন্দন মসজিদ পরিদৃষ্ট হয় । আজানের সুমধুর সুরে মুখরিত হয় প্রত্যেক 
নামাজের ওয়াক্তে। এর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশের তৌহিদী জনতার 
হৃদয়ের ম্পন্দন ও জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম । প্রতিদিন এখানে 
দূর-দুরান্ত থেকে আগত অসংখ্য মুসল্লির সমাগম ঘটে । কৌতুলি দর্শকেরা 
মসজিদটির ঙলক লয়নে দীর্ঘ অয টেকে বেল লেকে ও 
উঠিয়ে নিয়ে যায় । কেননা বায়তুল মোকাররম মসজিদের স্থাপত্য সৌন্দর্য 
সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ভিন্নপ । আজ মসজিদটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা 
হলো: 


ছিলেন (১৯৬৩-১৯৬৪) মাত্র এক বছর | পরবর্তী খতিব ছিলেন মুফতী 
সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (রহ.)। তিনি ১৯৬৪-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত 
দায়িত্ব পালন করেন। এরপর এ মসজিদের খতিব হন মুফতী মাওলানা 
মুইজ (রহ.)। তিনি দায়িত্ব পালন করেন ১৯৭৪-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত। 
এরপরে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দায়িত্ব পালন করেন খতিব মাওলানা 
উবায়দুল হক (রহ.)। তিনি ছিলেন দেশবরেণ্য আলেম | তিনি খতিব 
হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৮৪-২০০৯ সাল পর্যন্ত । তারপর ২৪ বছর 
যিনি এখানে ইমামের দায়িত্ব পালন করেছিলেন সেই মুফতি মাওলানা 


১৯৫৯ সালের কথা । বাংলাদেশ তখন স্বাধীন হয়নি । এ ভূ-খণ্ডুটি তখন 


নুরুদ্দীন এক বছর ভারপ্রাপ্ত খতিবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন । বর্তমানে 


পাকিস্তানের অংশ। যা পূর্বপাকিস্তান হিসেবে পরিচিত । এখানে তখন 


বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের দায়িতে রয়েছেন ঢাকা 


শামরিক শাসন । বিখ্যাত শিল্পপতি হাজী আবদুল লতিফ বাওয়ানী | তিনি 
বাওয়ানী জুটমিলস গ্রুপের মালিক | হাজী আবদুল লতিফ বাওয়ানী পূর্ব 


সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়ার সাবেক প্রিন্সিপাল প্রফেসর মাওলানা মোঃ 
সালাহউদ্দিন । তিনি ৫ জানুয়ারি ২০০৯ সালে এ মসজিদের খতিব নিযুক্ত 


পাকিস্তান শামরিক শাসক মেজর জেনারেল ওমরাও খানের নিকট বায়তুল 
মোকাররম মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন । ওমরাও খান মসজিদ 
নির্মাণের ব্যাপারে সরকারের সক্রিয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন। মসজিদ 
নির্মাণের জন্য ফান্ড সংগ্রহের ব্যাপারে একটি সভা হয়। ঢাকায় আব্দুল 
লতিফ বাওয়ানীর বাড়িতে ২৭ এপ্রিল, ১৯৫৯ সালে সভাটি অনুষ্ঠিত হয় । 


হন। বায়তুল মোকাররম মসজিদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 
স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন ৷ 
সরকারি বেতন স্কেল, পদমর্যাদা, পদবিন্যাস ইত্যাদি মসজিদের খেদমতে 
নিয়োজিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও সমান । বায়তুল মোকাররম মসজিদের 
বিভিন্ন পদে যারা নিয়োজিত আছেন তারা হলেন: খতিব ১ জন, ইমাম ৩ 


বায়তুল মোকাররম মসজিদ নির্মাণের এ সভায় উপস্থিত ছিলেন শিল্পপতি 
জি. এ.মাদানী, হাজী আব্দুল লতিফ বাওয়ানী, এম. এইচ. আদমজী, এস. 
সাত্তার, মুহাম্মদ সাদিক, এ. জেড. এন. রেজাই করিম, ইয়াহিয়া আহমদ 


জন, মুয়াজ্জিন ২ জন, খাদেম ২০ জন, মাইক অপারেটর ১ জন, গার্ড ৫ 
জন | ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এই 
মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে । বিশ্বের বিখ্যাত মসজিদগুলোর একটি 


বাওয়ানী ও মেজর জেনারেল ওমরাও খান । সভায় মসজিদ নির্মাণের 
ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । আজ যে জায়গায় বায়তুল 
মোকাররম মসজিদ-সেখানে ছিল বিশাল পল্টন পুকুর | পুকুর ভরাট করে 
মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয় । প্রথম থেকেই বায়তুল মোকাররম মসজিদ 
সরকার নিয়ন্ত্রণ করে আসছে । পুকুর ভরাট হলে ১৯৬০ সালের ২৭ 
জানুয়ারি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান 
মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন । বায়তুল মা মসজিদের ডিজাইন 
করেন প্রকৌশলী আবুল হোসেন থারিয়ানী | প্রকৌশলী মঈনুল হোসেন 
বায়তুল মোকাররম মসজিদের নির্মাণ কাজের তদারকি করেন । বায়তুল 
মোকাররম মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্যে ৮.৩০ একর জমি বরাদ্দ দেয় সরকার । 
মসজিদের আয়তন ৬০ হাজার বর্গফুট । বাইরে থেকে দেখলে বায়তুল 
মোকাররম মসজিদকে “কাবার মডেলের মতো মনে হবে । বায়তুল 
মোকাররম মসজিদটি প্রধানত ৮ তলা । নীচতলায় বিপণী বিতান ও 


আগস্ট'১০ 


ঢাকা বায়তুল মোকাররম মসজিদ | ১৯৮৩ সালে মসজিদের দ্বিতীয় দফার 
সম্প্রসারণ কাজে হাত নেয়া হয়। বর্তমানে মসজিদের দক্ষিণ পাশে মিনার 
নির্মাণ করা হয়েছে । দক্ষিণ পাশে নামাজের উপযোগী করে বিশাল মুসাল্লা 
তৈরি করা হয়েছে । দক্ষিণে নতুন উচু তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে । বায়তুল 
মোকাররম মসজিদ বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পের অনন্য দৃষ্টান্ত । 


সহায়ক গ্রন্থ: 

০০ ঢাকা নগরীর মসজিদ নিদেরশিকা- মো: আব্দুর রশিদ 

০০ বাংলাদেশে মুসলিম পুরাকীর্তি ড. টসয়দ মাহমুদুল হাসান 

০০ বায়তুল মোকাররম- মো: আ: আউয়াল 

০০ 1)4004 176 ৫ 214950০_ 97. ১724 49/71/0041 110507 


০০ খত 


বেইন ওয়ান: কথায় কথায় উত্তার 


১. সবচেয়ে বেশি বয়সী এভারেস্ট-জয়ী কে? 


২. যুক্তরাজ্যের পালামেন্টের প্রথম নিবাঁচিত বাঙ্গালী মেম্বার কে? 


৩. ৬/1০-এর রিপোর্ট-অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে তামাক-জনিত রোগের 
কারণে মৃত্যুর সংখ্যা কত? 


25555 
৫. ন্যাটো কয়টি দেশ নিয়ে গঠিত হয়? 


যথীদ্বিঅ রিক্টোভিয়া 
"7 »_ |] 2] | 
০০] | | | 


7 
মন্তব্য: || | | একটি আট হাত-পা বিশিষ্ট প্রাণী । এর 


ভবিষৎ গণনা করার ক্ষমতা সম্পর্কে শরিয়তের কোনো ভিত্তি নেই । অনুমান 
অনেক ক্ষেত্রে সত্যি হয়েও থাকে । মহান রাববুল আলামিনই একমাত্র 
আলিমুল গায়ব | আসমান-জমিনের সবকিছুই তার ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে । 


এপ্রিল'১০ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. হযরত মাহযাউল আকী (রা.), ২. হযরত শাহ ওলী 
উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাহ.), ৩. নিমকহারামি দেউড়ি, ৪. লর্ড মেকলে, ৫. 
৬এএ ০০-বাহরুল মাইয়িত, ৬. গরমকাল, ৭. বেলজিয়াম । 


শব্দের মারপ্যাচ: বিশ্বকাপ 


আগস্ট”১০ 


উত্তার পাঠানোর নিয়মাবলি 


বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 

বিধায় জুলাই'১০ সংখ্যার সবকটি প্রশ্নের উত্তর জুন'১০ সংখ্যা থেকে খুঁজে 

নিতে পারেন অনায়াসে । 

ব্েইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 

নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 

দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন। 

১. দুটি ইভেন্ট যৌথভাবে বিজয়ীরাই শুধু পুরস্কার পেয়ে থাকেন । তাদের 
মধ্যে তিনজন পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার আর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম 
পত্রিকায় নাম ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পূরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন ৷ ফটোকপি কিংবা পুরো অর্ধ 
পৃষ্ঠা থেকে ছোট হলে উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না । 

৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে ৷ তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল ত্যাদ্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্্রে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 


ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না । 
উত্তর পাঠানোর ঠিকানা: 


মাসিক আত্-তাওহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, ট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 


জুলাই'১০ বিজয়ীগণ: 
১. মাহবুবুল মান্নান (মাহবুব) (মোবাইল: ০১৮২৪-৮৯৮৩৫৫) 


২. মুহাম্মদ ফরহাদ চৌধুরী (মোবাইল: ০১৮২৬-৫৫৬৬৯৫) 

ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
৩. তাহমিনা আকতার 

ছাত্রী: ফয়যুল বারি ফোযিল) সিনিয়র মাদরাসা, শাহমিরপুর, পটিয়া, চট্টগ্রাম 
এ ছাড়াও আরও যারা সঠিক উত্তর পাঁগিয়েছেন: 
মুসাম্মত তৈয়্যবাতুন নিসা, আসমা খাতুন, মুহা. মনসুরুল ইসলাম, মুসাম্মত 
মাহমুদা, মুহা. এনায়েত উল্লাহ, ইশিতা চৌধুরী, শফিউল কামাল, আইয়াস, 
মুহা. মামুনুর রশীদ, মাও. লিসানুল হক লসসান, মুহা. আজিজুল হক আল- 
আযাদ, মাও. আবদুল কাদের জিহাদী, মুহা. সাকিব আল-হাসান, মুহা. 
আলমগির, মুহা. ইয়াসিন ইবনে মাওলানা হাফেয কাসেম, মুহা. ইবনে মাও. 
তালেব উল্লাহ্‌, মাও. ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাও. তালেব উল্লাহ, মাওলানা 
হিজবুল্লাহ ইবনে মাও. তালেব উল্লাহ, মাহফুযা কাওসার, মুহা. রফিকুল্লাহ, 
হাফেয মুহা. ইলিয়াস, হাফেয নুরুল ইসলাম, জাকিয়া সুলতানা, জাহেদ 
হুসাইন, শেখ আজিজুল বারী হেলাল, মুহা. এনামুল হাসান, নঈমুল হাসান, 
আবদুল্লাহ, মুহা. হুমায়ূন কবির, মুহা. সানা উল্লাহ, হাফেয আবদুল্লাহ, 
মাশুকা কাওসার মুন্নি, নাজিয়া সুলতানা, লতিফা সুলতানান, মাহবুবে ইলাহী, 
মুহা. সাইফুল্লাহ, ইহসান মাহমুদ, মাহমুদুল্লাহ সুলতানী, মুহা. আবু নঈম, 
আশেকে ইলাহী, আনিকা আক্তার রুম্পা, মুহা. জিয়াউল হক, মুহা. ওসমান, 
নাসরিন আকতার আরজু, উম্মে সালমা আরজু, মুহা. মিজানুর রহমান, মুহা. 
ওমর ফারুক, রিয়াজুল হক, আজিজুল হক, মুহা. হেফাজতুল্লাহ, মুহা. 
ফরিদুদ্দীন, মুহা. সফিউল্লাহ প্রমুখ | 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শফিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 
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দি কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্রশিক্ষকদের অত্যত সল্প ু 
| পট হারা হাতি এ. ১ তবে ্‌ র্‌ 
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_ ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
নে চট্টগ্রাম | | রর | 
] বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম | রি 4০২০ 
ৃ ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ হে 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | সা 
1 : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


আগস্ট'১০-___0 আত্তার্ডহীদ ৩৭ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়ার ১৪৩০-৩১ হিজরী শিক্ষাবর্ষের 
দাওরায়ে হাদীস মোস্টার্স সমমান) ছাত্রদের বিদায় উপলক্ষ্যে 


৩১০০ এড ফাটি মল 
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বিদায়ী কিছু কথা কিছু ব্যথা 


বাংলাদেশ-হিমালয়ান উপমহাদেশের এক অনিন্দ্য সুন্দর ব-্্ীপ। তার দক্ষিণপূর্ব সাগরের তট ঘেঁষে বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের 
অবস্থান । যুগের আবর্তনে এতে গড়ে উঠেছে ইসলামি তাহজিব-তামাদ্দুনের অসংখ্য গম্বুজ-মিনারা । প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অযুত ধর্মীয় 
শিক্ষানিকেতন ও দীক্ষাগীঠ । আল-জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া এর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ইলম চর্চরি প্রাণকেন্দ্র । পৌনে এক শতাব্দী ধরে ছড়াচ্ছে 
ওহির অমল কিরণ | এই জামেয়ায় প্রস্ফুটিত হয়েছে অগণিত মেধার প্রসূন । হয়েছে অদম্য সম্ভাবনার দুরন্ত স্কুরণ । এতদঞ্চলে তাই- এই 
বিদ্যাকুঞ্জের কদর কিংবদ্তিতুল্য ৷ বিদ্ধ সমাজে তার আদর অতি অমূল্য ৷ যেন কবি তার সকাশে বলেছেন, 


০১1747৫৮৫44) ৩ // ০৫ $2 ৬5 ০ 
তোমার শিখর শুকতারার সাথে আলাপে মগ্ন/তুমি মৃত্তিকায়, অথচ বসবাস নিভৃত আকাশ-সংলগ্ন । 
এই স্বপ্নীল শাল্মলি শামিয়ানায় আমরা জড়ো হয়েছিলাম একরাশ বর্ণিল প্রত্যাশা ঘিরে । নবুয়তি মৌচাকের এই মৌতাতে আমরা ভ্রাতৃত্বের 


বাধনে হয়ে পড়েছিলাম যেন একই নীড়ে । আজ বিদায়ের করুণ বাঁশি হৃদয়ের সেতারে বিরহের বেদনা-বিধুর সুর তুলেছে । প্রাণের 
পাটাতনে ইকবালের পঙক্তি ধারাই শুধু কল্লোলিত হচ্ছে, 


০৫ ্ ৮৮ 28 ০4৮৫ (৮ ১ চর 714৫ /9 ৬৫ 2 ৮ 
//৮ ৫0154 উন ৮ ১০১৭-৮14০১০%৭ 


মনে পড়ে আমাদের অতীতের আভাষ/বাগানের বসন্ত, সকলের সেই উল্লাস 
হৃদয় রিক্ত হয়, বিদ্ধ হয় দুখের কাঁটা/যখন ভাসে মুকুলের হাসিতে শিশির ফৌটা । 

হে সোনাঝরা মহল! আজ আমরা চলে যাবো তোমার কোমল উঠোন ছেড়ে; দেখো, বিদায় তোমার পেলব সঙ্গ নিচ্ছে কেড়ে । এই তো সে 
দিন তোমার ঘাসে ঘাসে ছিল আমাদের আনন্দঘন প্রদক্ষিণ | ডালে ডালে ছিল আমাদের মিষ্ট-কুজন । অতীতে হাল খাতায় দেখি- আমরা 
বড্ড দুর্ব্যবহার করেছি তোমার মমতার প্রতি | বড়ো ক্ষত করেছি তোমার এতিহ্যের প্রতি | কঠিন ক্ষতি করেছি তোমার সম্মানে ৷ করযুগলে 
অশ্রুর ভাষাতে আজ আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি । আমাদের তামানা তুমি বরাবরের মতো আমাদের প্রতি মাধুরিমা-নয়নে মিষ্টি হাসি দেবে । 
হে তারাভরা আকাশ! ভুবনকে আলোকিত করে মাত্র একটা সূর্য । আমাদের সৌভাগ্য-আমরা পেয়েছিলাম সূর্ষের চেয়ে প্রখর রশ্মির অজস্র 
ইলমি সরোজ | আমাদের দুর্ভাগ্য-আমরা তাদের যথার্থ শ্রদ্ধা-প্রদর্শন করি নি | যথাযথ আলোক-ধারা আহরণ করি নি । তবু আমাদের যতো 
পরাগ-সুষমা তা- তাদের অনুদান | আমাদের তাবৎ দাগ-কালিমা নিজেদের দোষের প্রতিমান । তাঁরা সর্বক্ষণ আগলে রেখেছেন বুকেরনরোম 
জমিনে আদর্শ জনকের মতো । বিশ্বাস করি, আমাদের ব্যর্থতাগ্তলো এবং জীবনের সব ধুলো তারা ক্ষমার সুন্দর আবরণে ঢেকে দেবেন । 
আমরা আশা করি, তাদের দোয়া-মমতা আমাদের উদ্দেশ্যে সমগ্র জনম শ্রাবণের বারির মতো বিতরিত হবে । আর আমাদের অনুভবের 
গভীরে তাদের প্রতি ভালোবাসার শ্রদ্ধা পুষ্পভাজের ঘ্রাণের মতো আজীবন ওতপ্রোতভাবে জড়ানো থাকবে | কৰি কতোই না সুন্দর 
বলেছেন, 


6০/05/2৮02 ০৫ শত ৯5 (00| 490 45 ০ 

তোমাদের আত্মার খোশবু আসতেই থাকবে/আমাদের হৃদয় তোমাদের শ্রীতি সতত আকঁবে 
হে স্রাণে নড়া কুঁড়ি! এই অমৃত বাগে আমরা কিছুকাল ছিলাম তোমাদের পাশে পাশে । কতো ঝড়ো শীতে ছিলাম একসাথে । দুখের আগুনে, 
সুখের ফাগুনে ছিলেম সবাই কাছে কাছে । কখনও কারও ভূলে, অকারণ কোনো হুলে যদি ব্যথা পেয়ে থাকো অগ্রজ হিসেবে ভুলে যেও । 
তোমাদের সীমাবদ্ধতাহেতু কোনো কষ্ট পেলে আমরা তা মুছে ফেলেছি অনৃজের হেঁয়ালি ভেবে | আমরা চলে যাবো, একদিন তোমরাও চলে 
যাবে । তাই প্রহরগুলো রঙিন করো কীর্তির রঙে; কৃতির রেখায় । আমাদের মতো খতুরাজকে হেলায় ব্যয় করো না। যতো পারো 
পুষ্পসংগ্রহে মেতে উঠো । অভিজ্ঞান থেকে বলা- সময়ের এই স্রোতের সব হাসি-কান্না ভেসে যাবে শেউলার মতো শুধু ইলম ও আমল 
ছাড়া ৷ তাই সেগুলোতে মনোনিবেশ করাটাই সবিশেষ শ্রেয় ৷ কবি “কাইফি'র চরণ দিয়ে যতি টানছি, 


০ব-/৮৫49198/2৮15% সর 92641506801 
পতিত পাতাদের সালাম নাও, হে বাগানবাসী/আমরা রোদনে বিভোর, তোমরা যাও হাসি । 


মোবারকবাদসহ 
২০০৯/১০-এর দাওরায়ে হাদীস 
সমাপনী বর্ষের ছাত্রবৃন্দ | 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া ১৪৩০-৩১ হিজরী শিক্ষাবর্ষের 
দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স সমমান) সমাপনকারী ছাত্রদের তালিকা 


মাও. গিয়াস উদ্দীন আজিজী 
পিতা: নূরুল ইসলাম সাহেব 

গ্রাম: আফাজ উদ্দীন সিকদার বাড়ি 
কঘর: চৌমহনী লেমশীখালী 


মাও. মুহাম্মদ খাইরুল বশর 
পিতা: ছাবের আহমদ 

এরাম: সরদারপাড়া 

কঘর: মাতার বাড়ি 


মাও. হা. ফোরকান আহমদ 
পিতা: আবদুল হাকিম 

গ্রাম: আলমদারপাড়া 
ডাকঘর: অলির হাট 


না: কুতুবদিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল ০১৮১৫৬৩৮০৩১ 


না: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৭২৭৭৯৯০৯০ 


না: পটিয়া, জেলা: উট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৬৭৩৯৯৬৮১১ 


মাও. হাফেয মুহাম্মদ ইয়াছিন 
পিতা: মৃত মাও. মাহবুব উল্লাহ্‌ 
গ্রাম: দরবেশ কাটা 

ডাকঘর: মকরুলাবাদ 

না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১১৩৯২৪৬৭ 


মাও. মুহাহম্মদ উসামা (কবির) 
পিতা: কবির আহমদ 

গ্রাম: উত্তর লম্বরী 
ডাকঘর: মিঠা পানির ছড়া 


মাও. মুহা. জাকারিয়া সিকদার 
পিতা: মাও. সিরাজুল হক 

গ্রাম: দক্ষিণ সাইরার ডেইল 
ডাকঘর: মাতার বাড়ি 


মাও. হাফেয মরগুবুল হোছাইন 
পিতা: মাও. ক্বারী আইয়ুব 

গ্রাম: পুকুরিয়া 

কঘর: পুকুরিয়া চৌমুহনী 


না: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৪১১১২১৮ 


না: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৩৬৭৩৮৯৬ 


না: বাঁশখালী, জেলা: উট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৫৯১৮৮২৪ 


মাও. মুহাম্মদ মিছবাহ উদ্দীন 
পিতা: মাও. আবদুল মোমেন 
গ্রাম: রখ 

ডাকঘর: ডুলাহাজারা 

না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১১৮০৬০৯৩ 


মাও. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ হামীদ 
পিতা: মৃত নূরুল হামীদ 
গ্রাম: নিদানীয়া, ডাকঘর: ইনানী 


মাও. হাফেয নূরুল আমিন 
পিতা: মুহা. কলিম উল্লাহ 
গ্রাম: ডূমখালী, ডাকঘর: মালুম ঘাট 


মাও. মুহাম্মদ জুলকর নাইন 
পিতা: মাও. মুহাম্মদ মূসা 
গ্রাম: পুকুরিয়া, ডাকঘর: পুকুরিয়া 


থানা: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮৩০০৭১২৫৬ 


থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৪-৯১০৮০৬ 


থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল:০১৮১৩-৮৯৮৩১৯ 


থানা: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২৫-১১৫০৯৭ 


মাও. সুহান্মদ ওসমান গনী 
পিতা: মুহা. আবদুর রহীম 

গ্রাম + ডাকঘর: পশ্চিম কধুরখীল 
থানা: বোয়ালখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১১-৫৯৮৩১৩ 


মাও. মোস্তফা কামাল আজিজী 
পিতা: মাও. মুফতি শাহ আলম 
গ্রাম/ডাকঘর: ইনানী 


মাও. মুহা. এনায়েত উল্লাহ 
পিতা: মাও. ওবাইদুল হক 
গ্রাম: বলিপাড়া, ডাকঘর: বাগান বাজার 


থানা: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২২-৯১২৯৩২ 


থানা: ভূজপুর, জেলা: উট্গ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৫-০০৯০৫১ 


মাও. ফরহাদ উদ্দীন চৌধুরী 

পিতা: মুহা. আবদুল হানান চৌধুরী 
গ্রাম: পীর খাইন, ডাকঘর: পীরখাইন 
থানা: আনোয়ারা, জেলা: উ্গ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২৬-৫৫৬৬৯৫ 


জেলা: চট্টগ্রাম 


মাও. হাফেয ফরিদুল আলম 
পিতা: রশিদ আহমদ 

গ্রাম: পশ্চিম হলদিয়া পালং 
ডাকঘর: মরিচ্যা 


না: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২২-৯১২৯৩৫ 


ডাকঘর: বাংলা বাজার 
না: বাঁশখালী, জেলা: উ্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১১-৯২৬৫৮৭ 


জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৮-৮৮০০২৭ 


না: আনোয়ারা, জেলা: উ্রগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৫-৫৩৪২৭২ 


মাও. মুহাম্মদ ওসমান গনী মাও. মিছবাহ উদ্দীন মাও. মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম মাও. ওমর ফারুক 

পিতা: সুলতান আহমদ এ পিতা: সিরাজুল ইসলাম পিতা: নূরুল মোস্তফা 
গ্রাম+ডাকঘর-: পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা গ্রাম: মাইজপাড়া গ্রাম: আজিমপুর গ্রাম: রোফন্দীপূর 

থানা: সাতকানিয় কঘর: ডুলাহাজারা বাজার ডাকঘর: নিউ মার্কেট ডাকঘর: আজমপুর 

জেলা: চট্টগ্রাম না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার না: লালবাগ না: মিরশ্বরাই, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৮-৮৬১১৩৯ মোবাইল: ০১৮১৯-০৩৮৪৫৫ জেলা: ঢাকা মোবাইল: ০১৮১৫-৪৮৭৭৭১ 
মাও. মুহাম্মদ ঈসা মাও. মুহাম্মদ আতিক উল্লাহ মাও. মুহাম্মদ আরিফ মাও. মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 
পিতা: মাও. আমিনুল হক (রহ.) পিতা: মাও. মুফতি আবদুর রহমান | পিতা: যুবাইর আহমদ সাওগর পিতা: খালেদ হুসাইন 

গ্রাম: গন্ডামারা, ডাকঘর: বড়ঘোনা ] গ্রাম: ইনানী, ডাকঘর: ইনানী গ্রাম: আশিয়া গ্রাম: আমবাড়িয়া 

থানা: বাঁশখালী থানা: উখিয়া ডাকঘর: বাংলাবাজার কঘর: আমবাড়িয়া 

জেলা: চট্টগ্রাম জেলা: কক্সবাজার থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: দিঘলীয়া 

মোবাইল: ০১৮১৫-৭২৩৭৭৭ মোবাইল: ০১৮২২-৮৪৮৬৬৫ মোবাইল: ০১৮২৭-৬২৯১০১ জেলা: খুলনা 

মাও. মুহাম্মদ আলী হোছাইন মাও. মোহাম্মদ উল্লাহ মাও. নূর মোহাম্মদ মাও. মুহা. হেলাল উদ্দীন 
পিতা: আমিনুল হক পিতা: মৃত কবির আহমদ পিতা: আবদুল হাকীম পিতা: আবুল বশর 

গ্রাম: বাহার চরা, ডাকঘর: ইলশা ] গ্রাম: ভিংরোল, কমর আলীর বাড়ি ] গ্রাম: পাগলির বিল গ্রাম: মৌলভীপাড়া 

থানা বাঁশখালী ডাকঘর: চত্তার হাট ডাকঘর: মরিচ্যা বাজার ডাকঘর: ফাঁসিয়াখালী 


নাঃ উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৫০৯০৫৪১ 


না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৩-৩৮৬৫৩৫ 


থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭৬৭৪২৮ 


জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২২২৩১৮৪০ 


না: হিজলা, জেলা: বরিশাল 
মোবাইল: ০১৭৩৬০৩৯১৮৯ 


মাও. মুহাম্মদ শীহেদুল ইসলাম মাও. মুহাম্মদ রেজীউল করিম মাও. মুহা. মোস্তাফিজুর রহমান মাও. মুহা. আবদুল কাদের 
পিতা: মুহা. হোসাইন জমাদার পিতা: নুর মোহাম্মদ পিতা: আবদুল মান্নান ফকির পিতা: আলহাঙ্ দুলামিয়া (রহ.) 
গ্রাম: দক্ষিণ রাজানগর গ্রাম: প্রেমাশিয়া, ডাকঘর: রায়ছটা ] গ্রাম: ছোট লক্ষিপুর গ্রাম: রামপুর উমখালী 
(ইউনুচপাড়া), ডাকঘর: রাজাভ্বন | থানা: বাঁশখালী ডাকঘর: মেমানিয়া কঘর: শাহার বিল 


না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৬১৫০৪৪৮ 


ই-মেইল: 0018120106)99100.00) 


মোবাইল: ০১৮২৭-৬২৯৯৫৫ 


মোবাইল: ০১৯১৭৫৬৪৯৪১ 


মাও. মুহাম্মদ ফোরকান খান মাও. মুহা. হোসাইন তাফাজ্জুল মাও. মুহাম্মদ মাসউদ মাও. মুহাম্মদ জয়নাল আবদিন 
পিতা: নুরুল আনওয়ার খান পিতা: মাও. তাফাজ্জুলুর রহমান পিতা: সিরাজুল ইসলাম পিতা: মৃত বদিউল আলম 

গ্রাম: উত্তর চাতরী, ডাকঘর: বৈরাগ গ্রাম: চরকেলার্ক গ্রাম: লস্তিমানিকা, ডাকঘর: মেঘনা ] গ্রাম: পাগলির বিল 

থানা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম ডাকঘর: জন্নাতা বাজার থানা: মেঘনা ডাকঘর: ডুলাহাজারা 

মোবাইল: ০১৮১৮-৪৪১৮৩০ না: চরজব্বার, জেলা: নোয়াখালী : জেলা: কুমিল্লা না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 


মোবাইল: ০১৮২৩৮১০৭৪৫ 


আগস্ট'১০ 


॥ আত্তার্তহীদ ৪০ 


মাও. মুহাম্মদ হাবীব উল্লাহ মাও. মুহাম্মদ রহিম উল্লাহ মাও. মুহা. জমির উদ্দীন মাও. হা. আজিজুল হক মোস্তাক 
পিতা: নূরুল আমিন পিতা: হাফেয ফজলুল করিম পিতা: নুরুল আবছার মেম্বার পিতা: মাও. মুস্তাক আহমদ 

গ্রাম: সরফ ভাটা গ্রাম: ডিগলিয়া পালং গ্রাম: পূর্ব সাহেবপুর গ্রাম: পশ্চিম হলদিয়া পালং 
ডাকঘর: সরফভাটা ডাকঘর: রতনা পালং ডাকঘর: আজমপুর ডাকঘর: মরিচ্যা বাজার 

থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: উখিয়া না: মিরসরাই, জেলা: উট্টগ্রাম না: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৫২৪৩২৫০ জেলা: কক্সবাজার মোবাইল: ০১৮২৩-৯৫৭০৮৬ মোবাইল: ০১৮১৩-৯৬৮৭৬৬ 


মাও. মুহাম্মদ সরওয়ার কামাল 
পিতা: মুহাফেয কালু 

গ্রাম: দক্ষিণ সবজীবনপাড়া 
কঘর: বার বাকিয়া বাজার 


মাও. মিছবাহ উদ্দীন নোমান 


পিতা: মৃত আবদুচ্ছালাম সাহেব 
গ্রাম: মাঝেরপাড়া লেমশীখালী 
ডাকঘর: চৌমুহনী 


না: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২০-১৩৩৪৯৩ 


থানা: কুতুবদিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১২-৮৩৮৮৪০ 


মুজাফৃফরাবাদ 
না: চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৭-২৭৩০৪০ 


মাও. মুহা আনোয়ার হোছাইন 
পিতা: আহমদ হোছাইন 

গ্রাম: চরম্বা জান মোহাম্মদ পাড়া 

ডাকঘর: চরস্বা 

থানা: লোহাগাড়া, জেলা: উ্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৪-২৭১৫৪৫ 


মাও. মুহাম্মদ ইকবাল মাও. হাফেয মুহা. জাফর আলম | মীও. মুহাম্মদ ছৈয়দ করিম মাও. মুহাম্মদ আবদুর রহিম 
পিতা: ইবরাহীম সিকদার পিতা: মন্জুর আলম পিতা: মুহা. আবদুচছালাম পিতা: আবদুল করিম 
গ্রাম: হাছিমার কাটা (সিকদার গ্রাম: মধ্যম কোণাখালী গ্রাম: মধ্যম উমখালী, ডাকঘর: রামু গ্রাম: অফিসপাড়া 

ডি), ডাকঘর: কৈয়ার বিল মৌলভীপাড়া, ডাকঘর: ঢেমুশিয়া থানা: রামু ডাকঘর: কালারমারছড়া 

না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার জেলা: কক্সবাজার থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 


মোবাইল: ০১৮১৮-৮৫৪২৩২ 


মোবাইল: ০১৮২৪-৮২৯৫৯৫ 


মোবাইল: ০১৮১১-২৮৩০৩৭ 


মাও. হাফেয জিয়াউর রহমান 


পিতা: মাও. সুলতান আহমদ পিতা: মুজাফফর আহমদ পিতা: হাজী এজলাস মিয়া চস এম ইবরাহীম 
গ্রাম: দরবেশ কাটা গ্রাম: কালোয়ারপাড়া গ্রাম: জিরি, ডাকঘর: জিরি তি 
টি মকরুলাবাদ কঘর: চরম্বা বাংলাবাজার থানা: পটিয়া তর কক্সবাজার সদর 
1: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার না: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম জেলা: চট্টগ্রাম + জেলা: কক্সবাজার 

টি ০১৮১৫-৫৫৭২০১ মোবাইল: ০১৮১৪৯৬৩২১১ মোবাইল: ০১৮১৬-৬০৮৬৩৮ মোবাইল: ০১১৯০-৭১৫৭৮৯ 
মাও. মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান মাও. মুহাম্মদ নুর আহমদ মাও. মুহাম্মদ জমির উদ্দীন মাও. মুহা. দেলোয়ার হোছাইন 
পিতা: হাজী শফিউল আলম পিতা: মুহাম্মদ আলী (রহ.) নানী ইউছুফ (রহ.) পিতা: নুরুল কাদের 
গ্রাম: নাইক্যংদিয়া পোকখালী গ্রাম: মধ্যম সরল পশ্চিম পুকুরিয়া গ্রাম: ছনুয়া খুদুকখালী 

কঘর: ঈদগাহ বাজার ডাকঘর: সরল বাজার ই পুকুরিয়া ডাকঘর: ছনুয়া বাজার 
থানা +জেলা: কক্সবাজার না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 


মোবাইল: ০১৮১৮-০৯২৬৯২ 


মোবাইল: ০১৮২০-২৭৩০১০ 


দিবার, 


: ০১৮২৪-৫০৮২১৭ 


মাও. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ 

পিতা: মাস্টার জাফর আহমদ 

গ্রাম: কৈখাইন, ডাকঘর: পরৈকোড়া 
থানা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১২-৬৫৪৮৩৮ 


মাও. মুহাম্মদ মমতাজুম করিম 
পিতা: মাও. মুহা. আবদুল হালিম 
গ্রাম: তেওয়ারীখিল, ডাকঘর: পদুয়া 
থানা: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল:০১৮১৮-৪৫১৪৩৫ 


মীও. হাফেয আবদুল আলীম 


মাও. মুহাম্মদ আশহাদুর রহমান 


পিতা: জালাল আহমদ সাওদাগর 
গ্রাম: ঝিমংখালী, ডাকঘর: নয়াপাড়া 


পিতা: মোজাম্মেল হক 
গ্রাম: বহদ্দার কাটা, ডাকঘর: বিএম চর 


থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২২-২৪০৭৩২ 


থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২২-৩২৬৬১১ 


মি রাহা তাহহালা। মাও. মুহাম্মদ ছাদেকুল ইসলাম | মাও. মুহাম্মদ কামরুল হাসান মাও. মুহাম্মদ বাশির আহমদ 
পিতা: মির কাসেম পিতা: আবু তাহের পিতা: মাস্টার আবুল কাশেম পিতা: আবু তাহের 

গ্রাম: জাগিরা ঘোনা গ্রাম: বাগমারা, ডাকঘর: কাথরিয়া গ্রাম: নলদিয়া, ডাকঘর: বরুমচড়া ] গ্রাম: আফাজ উদ্দীন সিকদার বাড়ি 
ডাকঘর: বড় মহেশখালী থানা: বাঁশখালী থানা: আনোয়ারা ডাকঘর: চৌমহনী লেমশীখালী 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার জেলা: চট্টগ্রাম জেলা: চট্টগ্রাম থানা: কুতুবদিয়া, জেলা: কক্সবাজার 


মোবাইল: ০১৮২২-৯৩৯৭৪০ 


মোবাইল: ০১৮১২-৫১০৭৯৭ 


মোবাইল:০১৮৩০১৪১৮৪৯ 


মোবাইল: ০১৯১২-৭০৯৭৩৮ 


মাও. মুহাম্মদ আলী মীও. হাফেষ এমরানুল মাও. মুহাম্মদ লোকমান সিরাজী | মীও. মুহাম্মদ ওমর ফারুক 
পিতা: মাও. শীওকত আলী পিতা: আলমগীর চৌধুরী পিতা: মুহা. মোক্তার হোসাইন পিতা: মাও. নেছার আহমদ 
গ্রাম: লম্বাবিল, ডাকঘর: হোয়াইকং | গ্রাম: বৈলচড়ী গ্রাম: ব্রজবালা নেধুরপাড়া গ্রাম: সরফভাটা 

থানা: টেকনাফ কঘর: বৈলছড়ী কে. বি. বাজার ডাকঘর: তালগাছী ডাকঘর: সরফভাটা 

জেলা: কক্সবাজার থানা: বাঁশখলী, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: শাহজাদপুর, জেলা: সিরাজগঞ্জ থানা: রা্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৩-৬৯১৫২৯ মোবাইল: ০১৮২৩-৯০৭৪৩৩ মোবাইল: ০১৭২৬-৩০১১৬৬ মোবাইল: ০১৮২৫-৩৮৪৯৬৯ 
মাও. আবদুল হান্নান মাও. মুহাম্মদ আতিক উল্লাহ মাও. মুহাম্মদ ইউশী মীও. বেলালুদ্দীন 

পিতা: মাও. রিয়াজ উদ্দীন পিতা: মাও. আবু তাহের পিতা: মুফতি নুরুল ইসলাম পিতা: সৈয়দ আমিন 


গ্রাম: দক্ষিণ ফতেখাঁর কুল 


ডাকঘর + থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১২-৭০০০৫১ 


থানা: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২২-৩৪০৪৪০ 


গ্রাম+ডাকঘর: শাহ পরীর দ্বীপ 


গ্রাম: খরনা, ডাকঘর: মুজাফ্ফরাবাদ 


থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৩-২৪১৫৪৫ 


থানা: পটিয়া, জেলা: উট্গ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৩-৬৭০৭৭৩ 


মাও. মুহা. আমিনুল ইসলাম মাও. শর আল-আজীজী মাও. মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন মাও. রমিজুল ইসলাম (কুতুবী) 
পিতা: রহমত আলী পিতা: আহমদ ছাফা সওদাগর পিতা: মনিরুল ইসলাম পিতা: ছাবের আহমদ সাহেব 
গ্রাম: দক্ষিন মাইজপাড়া গ্রাম: খিরাম, ডাকঘর: খিরাম গ্রাম: প্রেমাশিয়া, ডাকঘর: রায়ছটা গ্রাম: দক্ষিণ ধুরুং, ধূরুং কাঁচা 
ডাকঘর: ঈদগাহ থানা: ফটিকছড়ি থানা: বাঁশখালী ডাকঘর: ধুরুং বাজার 

না + জেলা: কক্সবাজার জেলা: চট্টগ্রাম জেলা: চট্টগ্রাম থানা; কুতুবদিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৫৫৮৪৫২৩৩৭ মোবাইল:০১৮১৩৯৪২৫০৯ মোবাইল: ০১৮৩০০৯৪০১০ : ০১৮১৪-৩০৮৮৪ ৭ 
মীও. মুহা. হাফেয আবুল বশর মীও. মুহাম্মদ সফিউল্লাহ মীও. মুহাম্মদ ইসকান্দর মীও. মুহাম্মদ আবদুশ শীকুর 
পিতা: হাজী জলিল আমহদ পিতা: মাও. শাহা আলম পিতা: আলম কুদ্দুস পিতা: মোহাম্মদ নবী (রহ.) 


গ্রাম: ইনানী, ডাকঘর: ইনানী 


গ্রাম + ডাকঘর: পোকখালী 


থানা: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৫-৪৮৩৪ ২০ 


থানা + জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২২২৪২৫০২ 


গ্রাম: পশ্চিম চাম্বল, ডাকঘর: বাংলা বাজার 
থানা: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১২৬৯৯৭৩২ 


গ্রাম: ঘোনারপাড়া, ডাকঘর: রাজার কুল 
থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৪৪৪৬৪২৯ 


আগস্ট'১০ 


_) আত্তার্তহীদ ৪১ 


মাও. হাফেয মুহা. জামাল উদ্দিন 


মাও. মুহাম্মদ এরশাদুলহক 


পিতা: মৃত আবুল কাশেম মেম্বার 


গ্রাম: মুরাদাবাদ, ডাকঘর: মুজাফ্ফারাবাদ 
থানা: চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১২৬৮৫৩৯২ 


পিতা: নূর আহমদ 


মাও. সুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ সাকী 
পিতা: মাও. ছেয়দ আহমদ 


গ্রাম: মধ্য পোকখালী, ডাকঘর: ঈদগাহ 
বাজার, থানা + জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৬-ট১৩১৪৮২ 


গ্রাম: দ্বীপ চরতী, ডাকঘর: দূরদূরী 
থানা: সাতকানিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৪৮৭২২৭৪ 


মাও. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সিরাজী 
পিতা: মৃত শাহজাহান আলী 
গ্রাম: নলছিয়া, ডাকঘর: রায়গঞ্জ 
থানা: রায়গঞ্জ, জেলা: সিরাজগঞ্জ 
মোবাইল: ০১৮১৪-৭৩০২০৭ 


মাও. মুহাম্মদ সাহাদাত হোছাইন 
পিতা: মুহা. মোখলেছুর রহমান 
গ্রাম: চরবৈশাখী, ডাকঘর: থানার হাট 


মাও. মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন 
পিতা: মাহবুবুর রহমান 
গ্রাম: পদুয়া মীরপাড়া, ডাকঘর: পদুয়া 


থানা: সুবর্ণচর, জেলা: নোয়াখালী 
মোবাইল: ০১৮২১-৭১২৮২২ 


থানা: লোহাগাড়া, জেলা: উ্গ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২৪-৯৯২৬১৪ 


মাও. মুহাম্মদ ইদীরিস 

পিতা: ফয়েজ আহমদ 

গ্রাম: নলদিয়া, ডাকঘর: বরুমচড়া 
থানা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২৪৯৯৪৮৮৫ 


মাও. মুহাম্মদ শোয়াইব রশীদ 
পিতা: রশীদ আহমদ 

গ্রাম: বাঁশকাটা, ডাকঘর: নাপিতখালী 
থানা + জেলা: কক্সবাজার 

মোবাইল: ০১৭৪০-৫৭৭১১৮ 


মোবাইল:০১৮২৩-৬৯১৭২৩ 


মোবাইল: ০১৭১৪-২৬৭২০৬ 


মোবাইল: ০১৮২১-৫৩৫৫৭৭ 


মাও. মুহাম্মদ মনছুরুল হক মাও. মুহাম্মদ মনসুরুল হক মাও. মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন মাও. মাহমুদুল হাসান শফিক 
পিতা: আবুল বশর (রহ.) পিতা: মাস্টার শফিউল আলম পিতা: মুহা. সামশুল আলম পিতা: আলহাজ্ব শফিক উল্লাহ 
গ্রাম: নলদিয়া, ডাকঘর: বরুমচড়া : গ্রাম: শাহামীরপুর গ্রাম: কালাগাজীরপাড়া গ্রাম: দক্ষিণপাড়া 

থানা: আনোয়ারা ডাকঘর: ফাজিল খারহাট ডাকঘর: হোয়ানক টাইম বাজার কঘর: শাহপরীর দ্বীপ 

জেলা: চট্টগ্রাম থানা: কর্ণফুলী, জেলা: উট্টগ্রাম থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সসবাজার না: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৩-১৩২০১০ মোবাইল: ০১১৯৫-১৪৪৪৪৩ মোবাইল: ০১৮১৩-৫৩০৫০১ মোবাইল: ০১৮১৬-০০০৮১০ 
মাও. মুহাম্মদ ত মাও. মুহাম্মদ আলা উদ্দীন মাও. মুহাম্মদ এমরানুল হক মাও. মুহাম্মদ আরিফ উল্লাহ 
পিতা: মাও. নাছির উদ্দীন পিতা: করিম উল্লাহ পিতা: মুহা. আবদুল্লাহ পিতা: আবুল ফজল 

গ্রাম: মুসীর ডেইল গ্রাম: মুহাম্মদপুর গ্রাম: সুখবিলাশ গ্রাম: মহিষ কুম 

ডাকঘর: বড় মহেশখালী কঘর: বালুয়া চৌমুহনী বাজার কঘর: উত্তর পদুয়া ডাকঘর: কাউয়ার খোপ 

থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার থানা: ফেনী, জেলা: ফেনী থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম না: রামু, জেলা: কক্সবাজার 


মোবাইল: ০১৮১৫-৪৪০২৪৮ 


মাও. মুহাম্মদ জাহেদুল্লাহ 
পিতা: মাও. আবদুল মালেক সও. 
বাসা: ৮১ নতুন 

ডাকঘর: রাজাখালী 

না: বাকলিয়া, জেলা: উ্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৯-৬৮৭১৪৮ 


মাও. মুহা. মিজানুল হক আজিজী 
পিতা: মাও. ছফিরুল হক (রহ.) 
গ্রাম: পশ্চিম বৈলগাঁও মওলতী বাড়ি 
ডাকঘর: বানীগ্রাম বাজার 

নাঃ বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭১৪৪৫৬ 


মাও. মুহাম্মদ আবদুল আলীম 
পিতা: আবুল বশর 

গ্রাম: কালারপাড়া 

ডাকঘর: সিকদারপাড়া 


মাও. মুহাম্মদ আবরারুল হক 
পিতা: মাও. তৈয়ব সাহেব 

গ্রাম: ডিসি রোড পশ্চিম বাকলিয়া 
ডাকঘর: চকবাজার 


না: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৮-০৩৭১০৬ 


নাঃ বাকলিয়া, জেলা: টট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৬-৮১৩৮৭৭ 


মোবাইল: ০১৮২০-১৩২৩১৫ 


তি ০১৮১৪-৩১৭৩৫২ 


টিসি ০১৮১২-৬৯৯৫০৮ 


মাও. মুহাম্মদ হাবিবুর বহমান মাও. মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দীন মাও. মুহাম্মদ জমির উদ্দীন মাও. মুহাম্মদ হিজবুল্লাহ 
পিতা: আবু ছৈয়দ পিতা: আবুল কালাম (রহ.) পিতা: সুলতান আহমদ পিতা: মাও. তালেবুল্লাহ 
গ্রাম: খাগরিয়া গনিপাড়া গ্রাম: দক্ষিণ ওয়াহেদপুর গ্রাম: মানিকপুর গ্রাম: রামপুর উমখালী 
ডাকঘর: ভোর বাজার ডাকঘর: বারৈয়া ঢালা ঠা মানিকপুর বাজার ডাকঘর: সাহারবিল 
না: সাতকানিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম না: মিরশ্বরাই, জেলা: চট্টগ্রাম [: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 


মোবাইল: ০১১৯৮-০৯৭৩৫৪ 


মাও. মুহাম্মদ এমদাদুল হক 
পিতা: সুলতান আহমদ 

গ্রাম: বালুখালী 

ডাকঘর: দাতমারা 

থানা: ভুজপুর, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল; ০১৮২৩-৫২৮৭৭৭ 


মাও. মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন 
পিতা: রফিক উদ্দীন 

গ্রাম: খাগরিয়া, মাইজপাড়া 
কঘর: খাগরিয়া, ভোরবাজার 
না: সাতকানিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২৫-০১২৩৬৮ 


মাও. মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম 


মাও. মুহাম্মদ শফিউল আলম 


পিতা: হাজী মাও. আলী হোছাইন 
গ্রাম: ধলারপাড়া 

ডাকঘর: সিকদারপাড়া 

না: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৯-৬১৩৬১৯ 


পিতা: কালো মিয়া (রহ.) 

এাম: মুরাদাবাদ 

ডাকঘর: মুজাফ্ফরা বাদ 

না: চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৯-৮৯৬৬৮৫ 


পিতা: মাও. ইমাম হোছাইন 
গ্রাম: রংগীখালী হীলা, ডাকঘর: হীলা 


রায়হানুল হক 
পিতা: সিরাজুল হক চৌধুরী 
ট চন্দনাইশ, ডাকঘর: পূর্ব জোয়ারা 


থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২০-০১৮৭৭৭১ 


: চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম 
রে ॥ ইল: ০১৮১৫-৯১৮০৬২ 


পিতা: মাও. ওবাইদুর রহমান 
গ্রাম: আমতলিয়াপাড়া, ডাকঘর: রামু 


মাও. মুহাম্মদ ইদিস মীও. মুহাম্মদ হুররুমুল ইসলাম মাও. মুহাম্মদ ইসমাইল মাও. মুহাম্মদ মিছবাহুল ইসলাম 
পিতা: আবুল কালাম পিতা: শেখুল ইসলাম পিতা: আবদুর রহিম পিতা: মুফতি জুবাইর 

গ্রাম: সুখবিলাস গ্রাম: মধ্যম পোকখালী গ্রাম: নয়াপাড়া রাজার কুল গ্রাম: উত্তর ধুমবায়াই 

ডাকঘর: উত্তর পদুয়া ডাকঘর: ঈদগাহ বাজার ডাকঘর: রাজার কুল ডাকঘর: আফতাব বিবিরহাট 
থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম না + জেলা: কক্সবাজার না: রামু , জেলা: কক্সবাজার থানা + জেলা: ফেনী 

মোবাইল: ০১৮২৭-৬২৯৯৫৪ মোবাইল: ০১৮২৩-৫৩৫৬০১ মোবাইল: ০১৮২৪-৮৫৭০৬১ মোবাইল: ০১৯১৫৫৩৮৪৭৮ 
মাও. মুহাম্মদ আরিফ উল্লহ মাও. মুহাম্মদ হাফেয জোবাইর মাও. হাফেয ইবরাহীম খালিল মাও. মুহা. রাকিবুল হাসান 
পিতা: মাও. লোকমান পিতা: মাও.আহমদ হোছাইসন পিতা: আজিজুল হক পিতা মো: আবদুর রব 
গ্রাম + ডাকঘর: গোরক ঘাটা হাজী মকবুল আলী রোড় চাক্তাই গ্রাম: দরবেশ কাটা গ্রাম: বসন্তপুর, ডাকঘর: গল্লাই 
থানা: মহেশখালী ডাকঘর: সদর ডাকঘর: মকবুল আবাদ থানা: চান্দিনা 

জেলা: কক্সবাজার না: বাকলিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার জেলা: কুমিল্লা 

মোবাইল: ০১৮২০-৯৮৩৪২৭ মোবাইল: ০১৮১৩-৩২৮৬৮৭ মোবাইল:০১৮১২-৬৯৯৯৮৬ মোবাইল: ০১৯১৭-৫৬৪৯৪১ 
মাও. মুহাম্মদ মনোয়ার হোসাইন | মাও. মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দীন মাও. মুহাম্মদ আলতাফ হোসাইন | মীও. মুহাম্মদ ছাদেক 

পিতা: শাহাদাত উল্লাহ পিতা: মৃত নুরুল কবির পিতা: ডা. ইজহার হোসাইন (রহ.) ; পিতা: গাজী আবদুল জলিল 
গ্রাম + ডকঘর: মধুগ্রাম গ্রাম: দিগর পানখালী গ্রাম + ডাকঘর: গ্রাম: শেয়ানপাড়া 

থানা: ছাগলনাইয়া কঘর: চিরিংগা পৌর এলাকা থানা: পটিয়া ডাকঘর: পটিয়া 

জেলা: ফেনী নাঃ চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার জেলা: চট্টগ্রাম থানা: পটিয়া, জেলা: টট্টগ্রাম 
মোবাইল:০১৮১৮-৯০৯২১৪ মোবাইল: ০১৮২৪-৪২৩৫৮৭ মোবাইল: ০১৮৩০-০৪১৭৮৪ মোবাইল: ০১৮১১৬১৫৪৬৭ 
মাও. মুহাম্মদ ইউনুস মাও. হাফেয মাও. হাফেয এরফান (আরিফ) মাও. মুহাম্মদ মাহমুদুল করিম 


পিতা: আবদু শুকুর 
গ্রাম: করলিয়া মুরা, ডাকঘর: ঈদগড় 


থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮৩০-০৩৩৪১২ 


বাজার, থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৭১৫-৭২৯৭৯৬ 


আগস্ট'১০ 


॥ আত্তার্তহীদ ৪২ 


মোবাইল: ০১৮২২-৫১৯১৫৩ 


মোবাইল: ০১৮২৭-৬২৯৮৯৫ 


মোবাইল: ০১৮২২-৮৫৪৬৩৩ 


মাও. মুহাম্মদ তাহের মাও. নাজমূল হাছান (ফরহাদ) মাও. আবদুর রহমান (ছিদ্বীকী) মাও. মুহাম্মদ মাহমুদুল করিম 
পিতা: এখলাছুর রহমান পিতা: মাও. জালাল আহমদ পিতা: মাও. ছিদ্বীক আহমদ পিতা: আবদুল মন্নান 

গ্রাম: দক্ষিণ বাইশারী গ্রাম: সিকদারপাড়া গ্রাম: সরল গ্রাম: রাজঘাটা 

ডাকঘর: বাইশারী বাজার ডাকঘর: গোরকঘাটা ডাকঘর: সরল বাজার ডাকঘর: নতুন বাজার মাতার বাড়ি 
থানা: নাইক্ষ্যংছড়ী, জেলা: বান্দরবান থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার না: বাঁশখালী. জেলা: চট্টগ্রাম থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৩-১৩৯৪০৩ মোবাইল: ০১৮১৫-৮৮৫৭১৫ মোবাইল: ০১৭১৬-২৮৫৯০৪ মোবাইল: ০১৮১২-৩৬২৫৪৬ 
মাও. মুহাম্মদ ইউসুফ মাও. মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন মাও. মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম মাও. মুহাম্মদ রিয়াজ উদ্দীন 
পিতা: আবদুলছালাম পিতা: নুরুল মোস্তফা পিতা: হোসেনুজ্জামান পিতা: মৃত শফিউল আলম 
গ্রাম: হরনা গ্রাম: পূর্ব বালিয়াদী গ্রাম: ফলাহারিয়া পাহাড়তলী মা: রোড় €৫নং ওয়ার্ড 
ডাকঘর: মুজাফফরাবাদ কঘর: বালিয়াদী ডাকঘর: উত্তর পদুয়া পৌর এলাকা কক্সবাজার 

থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম না: মীরসরাই, জেলা: উট্টগ্রাম থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: উ্টগ্রাম থানা + জেলা: কক্সবাজার 


মোবাইল: ০১৮১২-৬১০০৪০ 


মোবাইল: ০১৮১৫-৬৪৫৫২৮ 


মোবাইল: ০১৭৩১-৫৮৯৭২৫ 


মাও. মুহাম্মদ ইলিয়াছ মাও. মুহাম্মদ ওমর ফারুক মাও. হাফেয মোয়াজ্জম চৌধুরী মাও. মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন 
পিতা: মাও. মুজাফ্ফর হোসেন পিতা: আবদুর রশিদ পিতা: হাজী আ: হান্নান চৌধুরী পিতা: মোঃ হোছাইন (মাতবর) 
গ্রাম: মাহাতা মৌলবী বাড়ি গ্রাম: ছোট মহেশখালী গ্রাম + ডাকঘর: জলসুখা গ্রাম: চৌকিদারপাড়া 
ডাকঘর: পরৈকোড়া ডাকঘর: গোরক ঘাটা থানা: আজমিরী গঞ্জ ডাকঘর: রাজার কুল 

না: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার জেলা: হবিগঞ্জ না: রামু, জেলা: কক্সবাজার 


মোবাইল: ০১৮১১-৮১৮২৪৬ 


মোবাইল: ০১৮১৪- ১৬৫৯০২ 


মোবাইল: ০১৮২৪-৮৫৫৬৯২ 


কঘর: [মর হু 
না: চৌহালী, জেলা: সিরাজগঞ্জ 
মোবাইল: ০১৭২৯-১৭১৩৬৮ 


মীও. মুহা. জিয়াউল করিম জিয়া 
পিতা: মাও. ইউসুফ আলী 

গ্রাম: মারাক্ষা ঘোনা 

ডাকঘর: কালার মারছড়া 

থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৬৩২৩৬ 


মাও. আবদুল্লাহ আল-মামুন 
পিতা: শাহাজান খান 

গ্রাম: দক্ষিণ লেমুয়া (সোনাতলা) 
ডাকঘর: খাজুরা 

না: বরগুনা, জেলা: বরিশাল 
মোবাইল: ০১৮২৪- ৮০৫৩১৯ 


মীও. মুহাম্মদ আবদুর রহমান 
পিতা: হারুন সাওদাগর 


থানা: সাতকানিয়া, জেলা: উট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২২-৭৩৮৫২৬ 


গ্রাম: পূর্ব ডলু, ডাকঘর: আমিলাইশ 


মীও. হাফেয রিদুয়ানুল হক 
পিতা: মাওলানা: জালাল আহমদ 
গ্রাম: ইউনুছখালী, ডাক: কালারমারছড়া 


মাও. সালেহ মোস্তফা 
পিতা: মৃত মাও. নুরুল হক 
গ্রাম: বরইতলী, ডাক: শান্তিবাজার 


মাও. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ 
পিতা: মুহা, দুধু মিয়া 
গ্রাম: চালি তাতলী, ডাক: মিন্নাত আলীহাট 


থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৭৩৪-৮৭১৯৫৬ 


থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৪-৪৭৮৭২৪ 


থানা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮৩০-০৮৪৯৪৭ 


মোবাইল: ০১৮২১-৪৫৯১২৩ 


মোবাইল: ০১৮২৬-১১৩২২৭ 


মোবাইল: ০১৮১৩-৯৪৬০৯৩ 


মাও. হাফেয শহীদুল্লাহ মাও. মুহাম্মদ ইবরাহীম মাও. হাফেয মুজ্জাম্মেলূল হক মাও. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ 
পিতা: আয়ুব আলী পিতা: হাফেয হোছাইন আহমদ পিতা: মরহুম খাইরুল্লাহ পিতা: মাও. ওবাইদুল হক 
গ্রাম: দক্ষিণ ফতেখাঁর কুল গ্রাম: ডুমুরিয়া রুদুরা গ্রাম: মধ্যম সুতুরিয়া গ্রাম: ডলুবানিয়া 
ডাকঘর: রামু কঘর: আনোয়ারা ডাকঘর: ধলঘাটা ডাকঘর: ডুলাহাজারা 
না: রামু, জেলা: কক্সবাজার না: আনোয়ারা, জেলা:চট্টথ্রাম থানা: মহেশখালী না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 

মোবাইল: ০১৮১৮-০৩৬৭৩০ মোবাইল: ০১৮১৬-৬০৮৬৫৪ মোবাইল: ০১৮১৫-৩৪২৭৮৩ মোবাইল: ০১৮১৬-৭৩৭১৭২ 
মাও. মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম মাও. মুহাম্মদ তারেক হোসাইন মাও. মুহাম্মদ হাসান মীও. মুহাম্মদ শফিউল কামাল 
পিতা: ফেরদৌস আলম পিতা: ছলেহ আহমদ পিতা: মাও. নুরুল ইসলাম পিতা: কামাল উদ্দিন 
গ্রাম: পশ্চিম চিববাড়ী গ্রাম: ফুলবাগিছা গ্রাম: খরনা গ্রাম: মাছুয়াখালী উত্তরপাড়া 
ডাকঘর: পদুয়া ডাকঘর: রাজাভুবন ডাকঘর: মুজাফ্ফরাবাদ ডাকঘর: ঈদগাও 

না: সাতকানিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম না + জেলা: কক্সবাজার 


মোবাইল: ০১১৯৮-১৬৫০১৬ 


মোবাইল: ০১৭৩৭-৭৪৫৯৯১ 


মোবাইল: ০১৮১২-৮১৪১৭৫ 


মোবাইল: ০১৮১১-৮১৮১৮০ 


মাও. মুহাম্মদ আইয়ুব মাও. মুহাম্মদ মুহিব উল্লাহ মাও. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম মাও. মুহাম্মদ মোক্তাদর মাওলা 
পিতা: মাও. ইউছুফ পিতা: মাও. আহমদুর রহমান পিতা: মাও. মাহমুদুল হক পিতা: হাজী রফিকুল মাওলা 
গ্রাম + ডাকঘর: হিলা গ্রাম: দক্ষিণ চাম্বল গ্রাম: আইর মঈল রক % ১, রোড 7 ৪, লাইন 7 ১৩ 
থানা: টেকনাফ ডাকঘর: চাম্বল বাজার ডাকঘর: বটতলী ডাকঘর: হালিশহর 

জেলা: কক্সবাজার না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম না: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম না: হালিশহর, জেলা: চট্টগ্রাম 


মোবাইল: ০১১৯৫-০৬৬৬১৬ 


মাও. হাফেয মুহা. ইমাম উদ্দীন 
পিতা: হাজী মনছুর আলী 

গ্রাম: উত্তর কুতুব দিয়াপাড়া 
ডাকঘর: কক্সবাজার 

না + জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৭-২৮৩৮৯০ 


মাও. মুহা. আনোয়ারুল আজীম 
পিতা: কদরুজ্জীমান 

গ্রাম: কাটাখালী 

ডাকঘর: হারবাং বাজার 


মাও. মুহাম্মদ হাফেজ উদ্দীন 


নাঃ চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৯২০-৫৫০১৩৬ 


পিতা: মাহাম্মদ আলী পিতা: রফিকুর 

গ্রাম: খন্দার বিল পূর্বপাড়া গ্রাম: ধর্মপুর 

ডাকঘর: মাতার বাড়ি নতুন বাজার কঘর: ধর্মপুর-ভায়া-ফাজিলপুর 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার থানা + জেলা: ফেনী 


মোবাইল: ০১৮২৩-১৫৩১৫১ 


মোবাইল: ০১৮১২৬৪৮৮০০ 


মীও. এস. এম. মামুন 

পিতা: হাফেয আবদুল হক (রহ.) 
গ্রাম + ডাকঘর: চকারনাই 

থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৯১৮-০২৬২১১ 


মীও. মুহাম্মদ ফারুখে আযম 
ভি আহমদ কবীর 


মাও. মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন 
পিতা: আবদুশুক্কুর 
গ্রাম: দুধকুমড়া, ডাকঘর: বোয়ালিয়া 


থানা: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৪-১৪৫২৮৩ 


থানা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৮-৮৪৯৪৭ 


মহ হাত 
পিতা: আলী আকবর 


গ্রাম: রাতার কুল, ডাকঘর: বানিগ্রাম 
থানা: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৫-১৪৫৩৪৯ 


থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২২-৯৭২৪০৭ 


বজার, থানা: দক্ষিণ সুরমা, জেলা: সিলেট 
: ০১৭১৫-৩৯৬৬৮৫ 


মীও. মুহাম্মদ ইসলাম মীও. হাফেয মনজুর আহমদ মাও. হাফেয মাহবুবুল আলম মাও. মুহাম্মদ শাহজাহান 
পিতা: আবদুর রহিম পিতা: মাও. মুহিউল ইসলাম বুরহান পিতা: মৃত মোশাররফ আলী পিতা: মুহা. হযরত আলী 
গ্রাম + ডাকঘর: হীলা গ্রাম: হরিনাথপুর, ডাক: রোংগা হাজীগঞ্জ গ্রাম: পূর্ব ডিগলিয়া পালং, ডাক: চাকবৈটা ] গ্রাম: ধলাই, ডাকঘর: লতা 


বাজার, থানা: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৭-৬৪৬৫৯৯ 


থানা: পাইকগাছা, জেলা: খুলনা 
মোবাইল: ০১৬৭৩-৩৫০৬৭৬ 


আগস্ট'১০ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪৩ 


পিতা: মাও. গোলাম মুস্তাফা 
গ্রাম: ইলাইগঞ্জ, ডাক: গোলাপগঞ্জ 
থানা: গোলাপগঞ্জ, জেলা: সিলেট 
মোবাইল: ০১৭২৫-৪৭৩১১৭ 


মীও. হাফেয মুহা. রাফি আহমেদ 


মাও. মুহাম্মদ নাজমুল 

পিতা: মুহা. পোয়া 
গ্রাম: পাঙ্গাশিয়া, ডাক: কলম বাজার 
থানা: সিংড়া, জেলা: নাটোর 
মোবাইল: ০১৭২৩-৭৪৫২৫২ 


মাও. মুহাম্মদ আবিদুর রহমান 


মাও. মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন 


পিতা: মোহাফেয সিদ্দিকুর রহমান 
গ্রাম: গজারিয়া, ডাকঘর: পাঘাচং 
থানা + জেলা: বি-বাড়িয়া 
মোবাইল: ০১৭৪৬-৬৫৯২০১ 


পিতা: মুহা. জিন্নাত আলী 

গ্রাম: ছাতিয়াইন, ডাক: বুধল বাজার 
থানা + জেলা: বি-বাড়িয়া 
মোবাইল: ০১৭৩২-৯৭৯১৩৫ 


থানা: চরফ্যাশন, জেলা: ভোলা 
মোবাইল: ০১৭৪৬-২৮৩৩৯৫ 


মাও. মুহাম্মদ এরশীদ আলী 
পিতা: মো: ইসলাম উদ্দীন 
গ্রাম: মালিডাংগা, ডাক: বালিখাঁ বাজার 


ডাকঘর + থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৫-৩৭৬৭৩৯ 


থানা: ফুলপুর, জেলা: মোমেনশাহী 
মোবাইল: ০১৭১০-৩৫৪৯৯৫ 


মাও. মুহাম্মদ শেখ আহমদ 
পিতা: আমিনুল হক (রহ.) 

গ্রাম: ইশ্বরখাইন, ডাকঘর: ঘলঘাট 
থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২৪-৭৭৭২৫৫ 


মীও. হাফেয আবদুল লতিফ 
পিতা: মোঃ মাহতাব উদ্দীন 


গ্রাম: খানাবাড়ি, ডাকঘর: শেওটগাড়ী 


মাও. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম 
পিতা: মোহাফেযামিন 
গ্রাম: ধুমধমিয়, ডাকঘর: টেকনাফ 


থানা: ডোমার, জেলা: নীলফামারী 
মোবাইল: ০১৭২৯-৭৫৯৬৫৭ 


থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৯২৮-৮১৯৯১৫ 


মাও. মুহাম্মদ ছরওয়ার কামাল 

পিতা: জয়নুল 

গ্রাম: ভরিন্যার চর, ডাক: কৈয়ার বিল 
থানা: চকারয়, জেলা: কক্সবাজার 

মোবাইল: ০১৯৩৭-২১৫৬৬৫ 


মাও. মুহাম্মদ জাহেদ উল্লাহ 
পিতা: মুফতি মুজাফ্ফর আহমাদ 
গ্রাম: মিয়াজিরপাড়া, ডাক: বড় মহেশখালী 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 

: ০১৮২৪-৪ ৭৭৭৬৮ 


মোবাইল: ০১৭১৬-৯০৮১৭৫ 


মোবাইল: ০১৭৪৫-০৯৩৪৫০ 


মাও. মুহাম্মদ ছৈয়দুল আমিন মাও. মুহা. মাহফুজ আলী হয়রত | মাও. মুহাম্মদ জুবাইর মাও. মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ 
পিতা: জাহেদ হোছাইন পিতা: আলী বিন আনার আলী পিতা: মাও. আবদুল হক রেহ.) পিতা:জানাব কাজী মুহাম্মদ আলী 
গ্রাম: শিয়াপাড়া গ্রাম: আরাজিশিকরপুর গ্রাম + ডাকঘর: বরুমচড়া গ্রাম: মধ্যম উমখালী 
ডাকঘর: ঈদগাহ বাজার কঘর: ধাক্কামারা থানা: আনোয়ারা কঘর: খরুলিয়া বাজার 

না+ জেলা: কক্সবাজার থানা + জেলা: পঞ্চগড় জেলা: চট্টগ্রাম না: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৫৫৬-৫৩৮৫৮১ মোবাইল: ০১৭২৫-৫৪৩২৮৩ মোবাইল: ০১৮১৯-৬৫০৭৪২ মোবাইল: ০১৮১৫-৯২৪৯৫৫ 
মাও. মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন মাও. মুহাম্মদ কামাল হুসাইন মাও. মুহাম্মদ ইলিয়াছ মাও. আবুল হোসাইন আজিজী 
পিতা: বেলাল হোসাইন পিতা: মৃত আবদুচ্ছামাদ পিতা: মাও. সোলাইমান সাহেব পিতা: মৃত আজিজুর রহমান 
গ্রাম: পূর্ব বালিয়াদী গ্রাম: চতুল, ডাকঘর: বোয়ালমারী | গ্রাম: উত্তর চাঁচড়া গ্রাম: উমর নগর 

কঘর: বালিয়াদী থানা: বোয়ালমারী ডাকঘর: খাঁসের হাট ডাকঘর: নদিয়ার চাঁদঘাট 

না: মিরসরাই, জেলা: চট্টগ্রাম জেলা: ফরাদপুর না: তজুমদ্দীন, জেলা: ভোলা থানা: বোয়ালমারী, জেলা: ফরিদপুর 


মোবাইল: ০১৯২৪-৬৮৪৮১৪ 


কঘর: দায়েম ছাতি বাজার 


মীও. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ জুবাইর 
পিতা: আবদুল করিম 

৭নং ওয়ার্ড সাতকানিয়া পৌরসভা 
ডাকঘর: সাত 


না: নাঙ্গলকোট, জেলা: কুমিল্লা 
মোবাইল: ০১৭৩২-৯৮৫৪৪৯ 


না: সাতকানিয়া, জেলা: উট্গ্রাম 
মোবাইল: ০১৯২১-৯০৭৫৯৮ 


মাও. মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন 
পিতা: কবির আহমদ 

গ্রাম: খোজাখালী 
কঘর: কৈয়ারবীল 


না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৫-৭০৬৫৫০ 


1: ডোমার, জেলা: নীলফামারী 
শেমিহি ০১৯৩০- ০৮৪৯৮০ 


মাও. মুহাম্মদ আখতার কামাল 


মাও. মুহাম্মদ আমির হোসাইন 


মাও. মুহাম্মদ আরিফুর রহমান 


মোবাইল: ০১৮১৭-৭৫৮৩৮০ 


মোবাইল: ০১৮১৪-৩৩৭৮১৬ 


মোবাইল: ০১৮১৪-২৪৯১৩২ 


পিতা: আবদুলগণী পিতা: মৃত ফয়েজ আহমদ পিতা: মাও. আবুল কাশেম পিতা: মুহা. মুজিবুল হক 
গ্রাম: পালংখালী পূর্বপাড়া গ্রাম: চরশরত গ্রাম: ধুমসাদ্দা গ্রাম: হোসেনপুর 
ডাকঘর: ডাকঘর: মঘাদিয়া ডাকঘর: আপ্তাব বিবির হাট ডাকঘর: আশ্রাফপুর 

না: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার না: মিরসরাই, জেলা: চট্টগ্রাম থানা + জেলা: ফেনী না: শাহরাস্তি, জেলা: চাঁদপুর 
মোবাইল: ০১৮১১-৮২১০৬৮ তি ০১৮১১-৫৩১৮৩ মোবাইল: ০১৮১৭-২৪৭২৮১ মোবাইল: ০১৫৫৮-৩৮২০৮৮ 
মাও. হাফেয কামাল হোছাইন মাও. হাফেয মনিরুল আলম মাও. হাফেয আজিজুর রহমান মাও. মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম 
পিতা: আলী আহমদ পিতা: ওমর আলী পিতাঃ জালাল আহমদ পিতা: মৃত ইদরিছ আলম 
গ্রাম: কলঘর বাজার গ্রাম: কলঘর বাজার গ্রাম: পশ্চিম দারিয়ার দীঘি গ্রাম: চন্দ্রঘোনা হাজীপাড়া 
ডাকঘর: রামু ডাকঘর: রামু ডাকঘর: রাবেতা ডাকঘর: খোন্দাকারপাড়া 

না: রামু, জেলা: কক্সবাজার না: রামু, জেলা: কক্সবাজার না: রামু, জেলা: কক্সবাজার থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 


মোবাইল: ০১৮১২-৬৮৩৫৭৭ 


মাও. মুহা আলা উদ্দীন কবির 
গ্রাম: দক্ষিণ ভরা মুহুরী 
ডাকঘর: চিরিংগা সি. সি. 


না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৩-৮২৩৭১৬ 


থানাঃমহেশখালী, জেলা; কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১১-৩২৩৩৩৯ 


মোবাইল: ০১৮১১- ৫৯৩০২৩ 


থানা: নাইক্ষ্যংছড়ি, জেলা: বান্দরবান 
মোবাইল: ০১৮১২-৭০৯৫৮৭ 


থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১২-৬৯৯৯৯১ 


থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১২-৪৩২৮২৯ 


মাও. মুহা. ওবাইদুল্লাহ মাও. মুহাম্মদ আবদুচ্ছবুর মাও. মিজানুর রহমান (হেলালী) ) 

পিতা: নুরুল কুদ্দুস সাহেব পিতা: না পিতা: বদর উদ্দীন মিয়াজী) পিতা: নূরুল ইসলাম 

গ্রাম + ডাকঘর: সরফভাটা গ্রাম: গ্রাম: হংশ মিয়াজিরপাড়া গ্রাম + ডাকাঘর: পূর্ব কালাউজান 
থানা: রাঙ্গুনীয়া ডাকঘর: নী বাজার ডাকঘর: মাতার বাড়ি (জয়নগর) 

জেলা: চট্টগ্রাম না: বাঁশখালী, জেলা: উট্টগ্রাম থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার থানা: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল:০১৮২০-০১১৩২৯ মোবাইল: ০১৮১৩-৭১৬৫৪৪ মোবাইল: ০১৯১৩-৪১৩৪৪৮ মোবাইল: ০১৮২৪-৯৩৩৬২৮ 
মাও. মুহাম্মদ আতাউল্লাহ মাও. মুহাম্মদ খালেদ হোছাইন মাও. হাফেয দেলোয়ার হোছাইন ] মীও. হাফেয মুহা. আরেফ উল্লাহ 
পিতা: মাও. কাজী আলী আকবর পিতা: ফয়েজ উদ্দীন পিতা: মুহা. আবুল হোছাইন পিতা: মাও. আবদুল হাকিম 

গ্রাম: চাকঢালা চেয়্যারম্যান বাড়ি গ্রাম: সিকদারপাড়া গ্রাম: দক্ষিণ চাকমার কুল, কলঘর গ্রাম: উত্তর চাকমার কুল নয়াপাড়া 
ডাকঘর: চাকঢালা বাজার ডাকঘর: মাতার বাড়ি বাজার, ডাকঘর: রামু রা 


: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
মারল ০১৮১২-৬০৯১২২ 


আগস্ট'১০ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪৪ 


মোবাইল: ০১৮১৪-১৮১১২৮ 


মোবাইল: ০১৮১৭-৩৫০৩২৫ 


মোবাইল: ০১৮১৩-২৯৪৬৭২ 


মাও. মুহাম্মদ মমতাজ হাকিম মাও. মুহাম্মদ আবদুর রহিম মাও. মুহা. জিয়াউল হক কুতুবী | মাও. মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 
পিতা: আবদুল হাকিম পতা: মোহাম্মদ ছৈয়দ পিতা: ছৈয়দ আহমদ পিতা: মাও. মুহাম্মদ শরীফ 
গ্রাম: বারহছড়া (জালালাবাদ) গ্রাম: ঝাপুয়া গ্রাম: মদনমিয়াজিরপাড়া উত্তর ধুরুং | গ্রাম: পুর্ব গন্ডমারা 
টা ঈদগাঁও বাজার ডাকঘর: কালারমার ছড়া ডাকঘর: ধুরুংবাজার কঘর: বড়ঘোনা 

[+ জেলা: কক্সবাজার থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার  : থানা: কুতুবদিয়া, জেলা: কক্সবাজার না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 


মোবাইল: ০১৮৩০-১৪ ০০৬৮ 


মাও. মুহাম্মদ জুবাইরুল আলম 
পিতা: শামসুল আলম 

গ্রাম: উত্তর হেনের নামা চৈরভাংগা 
ডাকঘর: পেকুয়া 


মাও. রন হারার 
পিতা: মাও. শামসুল 
গ্রাম: মিজি 


থানা: কুতুবাদয়া, জেলা: কক্সবাজার 


না: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৯২৫-৬৩৪৮৯ 


:০১৮১৬-২৯৪৬২ 


মাও. ইবরাহীম জাবের কুতুবী 


মাও. মুহাম্মদ মুকাররম কুতুবী 


পিতা: মৃত জাবের আহম্মদ (রহ.) 
গ্রাম: দক্ষিণ ধুরুং ধুরুং কাচা 
: ধুরুৎ বাজার 


থানা: যী জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৪-৩০৮৮৪৭ 


পিতা: মৃত মাও. বশির আহম্মদ 
গ্রাম:উত্তর ধুরুং (ফোটারপাড়া) 


থানা: না জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৭৫৮৯৪ 


মাও. মুহাম্মদ হাববুর রহমান 
পিতা: মাও. আবদুস সালাম 
গ্রাম: পালা কাটা 

ডাকঘর: ইদগাহ 

না + জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৭-৬২৯৮৯৮ 


মাও. মুহাম্মদ বেলাল উদ্দিন 
পিতা: আবু আহম্মদ 


না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
নন ০১৮২৪-৬৪০৭৭৩ 


নৌ ০১৮১৬- ৬১৬৩০২ 


মীও. মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন 
পিতা: আবদুল জলিল 

গ্রাম: বরইতলী 

ডাকঘর: কাথরিয়া 

না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১১-৮৭১৫০৬ 


মোবাইল: ০১৮২৪-৯৬১৩০১ 


মোবাইল: ০১৮১১-১০৬৯৬৩ 


মোবাইল: ০১৮২৪-২১৪৩৪৯ 


মাও. মুহাম্মদ নূরুল আজিম মাও. ই মাও. জামাল উদ্দীন (সরফী) মাও. মুহাম্মদ সোলাইমান 
পিতা: কবির আহমদ পিতা: ফরিদ পিতা: মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক পিতা: রবিউল আলম 

গ্রাম: হারপাড়া মমদুনাঘাট) গ্রাম: পশ্চিম রি ঘোনাপাড়া | গ্রাম: সরফভাটা গ্রাম: পূর্বকোদালা জামছড়ি 
ডাকঘর: উরকিরচর কঘর: বৈলছড়ি কে. বি. বাজার কঘর: সরফভাটা ক্ষেত্র বাজার কঘর: রাইখালী বাজার 
থানা: রাউজান, জেলা: চট্টগ্রাম নাঃ বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 


মোবাইল: ০১৮১৫-৮৬৪৭৪৮ 


মাও. হাফেয মুহাম্মদ হোছাইন 


মাও. মুহাস বেলায়েত হোছাইন 


পিতা: মাও. মুহা. আবদুল লতিফ 
গ্রাম + ডাকঘর: পাটানদন্ডী 
থানা: চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম 


পিতা: মৃত মুহা. ফজজুল হক 
গ্রাম: বামলেন্ড, ডাকঘর: ভূষণছড়া 
থানা: বরকল 


মাও. গিয়াস উদ্দিন আজিজী 


মাও. মুহাম্মদ আরশদ হোছাইন 


পিতা: শামসুল আলম সাওদাগর 


গ্রাম: ভাদালীয়া, ডাক: হারুন বাজার 
থানা: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 


পিতা: মাওলানা ইউনুছ 
গ্রাম: খুদুকখালী, ডাক: ছনুয়া বাজার 
থানা: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 


মোবাইল: ০১৮২৫-১৪ ৭২১৬ 


মোবাইল: ০১৮১২-০৪৬৬৮৫ 


মোবাইল: ০১৮১১-২৭৫৫৭১ 


মোবাইল: ০১৮১৮-৮৮৪৭৪১ জেলা: রাঙ্গামাটি মোবাইল: ০১৮১৪-৪৫৩৫৭৬ মোবাইল: ০১৮১৮-২৮৫৯৫২ 
মাও. মুহাম্মদ মুনির মাও. মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন মাও. মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন মাও. হাফেয জসিম উদ্দীন 
পিতা: আবদুশ শরীফ পিতা: আমিনুর রহমান পিতা: ইবরাহীম (রহ.) পিতা: ছেয়দ কামাল 

গ্রাম: পূর্বকোদালা সন্দীপপাড়া গ্রাম: কোদালা গ্রাম: চন্দ্রঘোনা ছুফিপাড়া গ্রাম: তেতৈয়া 

ডাকঘর: রাইখালী বাজার ডাকঘর: কোদালা বাজার ডাকঘর: খন্দকারপাড়া ডাকঘর: খোরুশকুল 

থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: ট্রাম থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম না + জেলা: কক্সবাজার 


মোবাইল: ০১৮২৫-২৫২৬৮৭ 


মাও. মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ 
পিতা: আবদুর রশীদ 

গ্রাম: ভালুঞ্জা 

ডাকঘর: কলিতলা হাট 

থানা: শিবগঞ্জ, জেলা: বগুড়া 

মোবাইল: ০১৭৩৭-১২৯৩০৩ 


মাও. মুহাম্মদ আসাদ উল্লাহ 
পিতা: আবদুর রহমান 

গ্রাম: গন্ডামারা 

ডাকঘর: বড়ঘোনা 

না: বাঁশখালী, জেলা: উট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১১-৮৩০৩৫০ 


মাও. হাফেয ফয়জুল্লাহ 
পিতা: হোসাইন আহমদ 
গ্রাম: মাছুয়াখালী কাহাতিয়াপাড়া 


মাও. জাহাঙ্গীর আলাম 
পিতা: সুলতান আহমদ রহ.) 
গ্রাম: পূর্বকোদালা, সন্দীপপাড়া 


কঘর: ধলির ছড়া রশীদ নগর 
না: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১১-৫৯৬৪২৬ 


কঘর: রাইখালী 
থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১১-৯০৮৩১৫ 


মীও. জমির উদ্দীন মাহমুদ 
পিতা: হাজী মাহমুদুল হক 

গ্রাম: দক্ষিণ মগনামা, শুদ্দাখালীপাড়া 
কঘর: সিকদার বাড়ি মগনামা 


মাও. মুহা, জসিম উদ্দীন খোকী) 
পিতা: আলী আহমদ 

গ্রাম: দ্বীপ চরতী, ডাকঘর: দুরদুরী 
থানা: সাতকানিয়া 


মাও. মুহাম্মদ বুরহান উদ্দীন 
পিতা: মাও. হোসাইন আহমদ 
গ্রাম: ঝাপুয়া 

ডাকঘর: কালামার ছড়া 


মাও. মুহাম্মদ এহসান 

পিতা: আনোয়ার হোসাইন 

গ্রাম: ধলঘাট 

ডাকঘর: সুতরিয়া বাজার ধলঘাট 


গ্রাম: কালির ছড়া, ডাক: ধলির ছড়া 
থানা + জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৫-৪৫৮৯৭০ 


গ্রাম: কালির ছড়া, ডাকঘর: ঈদগাহ 
থানা + জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৪-১৮১২৯৫ 


গ্রাম: ঝাপুয়া, ডাক: কালারমারছড়া 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৭১৩-৭৯৮৫৫৪ 


না: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার জেলা: চট্টগ্রাম থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৩-৪৩৮২৭২ মোবাইল: ০১৮১৪-১৫৮৪৯৬ মোবাইল: ০১৮২২-৬৫৭২৭৭ মোবাইল: ০১৮২২-২৪৩১৩৬ 
মীও. হাফেয আবদুল্লাহ মাও. মুহাম্মদ আহমদশফী মাও. মুহাম্মদ হানিফ মাও. মুহাম্মদ কেফায়ত উল্লাহ 
পিতা: হাবিবুল্লাহ পিতা: হামিদ পিতা: মাও. মহিববুল্লাহ পিতা: হাফেয মাও. আবদুল জলিল 


গ্রাম: পশ্চিম চাম্বল, ডাক: চাম্বল বাজার 
থানা: বাশখালী, জেলা: চট্রাগ্রাম 
মোবাইল: ০১৭৩১-৮৩১৫৩০ 


থানা: বাঁশখালী, জেলা: উট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৬-৪৩৭৪৯০ 


থানা: ছাগলনাইয়া, জেলা: ফেনী 
মোবাইল: ০১৭১০-৮৪ ৭৬০৪ 


থানা: বাঁশখালী, জেলা: গ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২০-৯৮৩২৫১ 


মাও. মুহাম্মদ শহীদ খাঁন মাও. মুহাম্মদ ইবরাহীম মাও. মুহা- ওমর ফারুক নোমান মাও. মাহমুদুল হাসান 
পিতা:মকতোল হোছাইন পিতা: মাও. আহমদ কবির পিতা: মাও. নজির আহমদ পিতা: মাও. মুনিরুল হক খলিলী 
গ্রাম: সিকদারপাড়া গ্রাম: টু গ্রাম: রাজারবিল নয়াপাড়া গ্রাম + ডাকঘর: বাণীগ্রাম 

থানা: রামু, জেলা: কক্স বাজার ডাকঘর: হাজী বাজার ডাকঘর: ফার্সিয়াখালী থানা: বাঁশখালী 

মোবাইল: ০১৮১৩৮০৩৩১৬ না: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার জেলা: চট্টগ্রাম 

ইমেইল: গ1011010810)1100.00) মোবাইল: ০১৮৩০-১৬০৬৫৩ মোবাইল: ০১৮২২-১৮৫৭৩৮ মোবাইল: ০১৮১৫-৯২৭০৭২ 
মাও. মুহাম্মদ মুদ্দাচ্চিরুল হক মাও. মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম মাও. আরিফুল মুস্তফা আতিক মাও. এনামুল হক 

পিতা: আবদুচ্ছবুর পিতা: বাদশা মিয়া পিতা: মাও. এনামূল হক (রহ.) পিতা: জাকের হোসাইন 

গ্রাম: প্রেমাশিয়া, ডাকঘর: রায়ছটা ] গ্রাম: পূর্বঘোপাল, ডাক: মহারাজগঞ্জ | গ্রাম: প্রেমাশীয়া, ডাকঘর: র গ্রাম + ডাকঘর: চুন্নাপাড়া 


থানা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৭-৪৫৪৫৯৮ 


আগস্ট'১০ 


7) আত্তার্তহীদ ৪৫ 


মাও. মোফাচ্ছেল আহমদ হেলালী মাও. হাবিবুর রহমান মাও. আবদুর রহিম মাও. মুহাম্মদ আবদুল মাজিদ 
পিতা: হাজী বক্তার আহমদ পিতা: মাও. রিদুয়ান সাহেব পিতা: ইয়াকুব মিয়া পিতা: বেদার আহমদ 

গ্রাম: সরদারপাড়া গ্রাম: বাহার ছড়া গ্রাম: কালোয়ারপাড়া গ্রাম পশ্চিম চেচুরিয়া হুজুরপাড়া 
ডাকঘর: মাতার বাড়ি কঘর: ছাবারাং ডাকঘর: বাংলাবাজার কঘর: বৈলছড়ি কে. বি. বাজার 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজর নাঃ টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার না: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 


মোবাইল: ০১৭২৫-০৪৩৬৬৮ 


মোবাইল: ০১৮১৮-০৯৬১৬৬ 


মোবাইল: ০১৮২৩-৩৭৮২২৮ 


মেলা ০১৮২৪-৮০৩১৬৬ 


মাও. মুহাম্মদ আজিজুল হক মাও. মুহাম্মদ মিজানুর রহমান মাও. মুহাম্মদ তকী মীও. মুহাম্মদ ইয়াছিন 
পিতা: নুরুল আলম পিতা: হারুন রশীদ পিতা: মাও. দীন মুহাম্মদ পিতা: মাও. ইদরিস 

গ্রাম: দক্ষিণ চাটরা মৌলভীপাড়া গ্রাম: পুর্ব দোহাজারী গ্রাম: মালুমঘাট পূর্ব ভূমখালী গ্রাম: পুকুরিয়া 

ডাকঘর: ছনহরা ডাকঘর: দোহাজারী সা কঘর: পুকুরিয়া চৌমুহনী 
থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম না: চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম 1: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার নাঃ বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 


মোবাইল: ০১৮১৭-২৩৩৪৯২ 


মোবাইল: ০১৮১৪-১২১৯৫০ 


মে ০১৬৭২-৯৩৫৬৪২ 


্ রর ইল: ০১৮৩০-০৫৭০৬৩ 


মাও. মুহাম্মদ ছাদেক হোসাইন 


মাও. হাফেয তাওহীদুল ইসলাম 


মাও. মুহাম্মদ আবু ওসমান 


মাও. মুহাম্মদ রুহুল আমিন 


পিতা: জনবা নুরুল আমিন পিতা: নুরুল ইসলাম (রহ.) পিতা: আমির আহমদ পিতা: মরহুম কাঞ্চন মিয়া 
গ্রাম: উত্তর কালিয়াইশ গ্রাম: পূর্ব চন্দনাইশ চৌধুরীপাড়া গ্রাম: পূর্ব এলাহাবাদ গ্রাম: হরিণ খাইন 

কঘর: মৌলভীর দোকান ডাকঘর: গাছ বাড়িয় টা মোজাফফরাবাদ ডাকঘর: বুধপুরা 

না: সাতকানিয়া, জেলা: উট্গ্রাম নাঃ চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম 1: চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: পটিয়া, জেলা: উট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১১৯৯-১৯২৫১০ মোবাইল: ০১৮১৫-৬৬৩৭৫৩ সি ০১৮১১-১৪৫০৪৩ মোবাইল: ০১৮১৪-০৪৬৩৪৮ 
মাও. মুহাম্মদ মুফিজুর রহমান মাও. মুহাম্মদ হোসাইন আহমদ ] মীও. মুহাম্মদ মীও. নাজিম উদ্দীন আনোয়ারী 
পিতা: হাজী আবদুল আলীম পিতা: মফজল আহমদ পিতা: জিয়াউল হোসাইন পিতা: মুহাম্মদ ছৈয়দ 
গ্রাম: মোরাদাবাদ মাইজপাড়া গ্রাম: উদপুকুরীয়া গ্রাম: কোদালা গ্রাম + ডাকঘর: বরুমচড়া 
পা মোজাফফরাবাদ ডাকঘর: দোহাজারী ডাকঘর: কোদালা বাজার থানা: আনোয়ারা 

: চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম না: চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম জেলা: চট্টগ্রাম 
মমি ০১৮৩০-১৩৯৯৪১ মোবাইল: ০১৬৭০-৩৬০৭০৮ মোবাইল: ০১৮১৫-৬১৯৯৪১ মোবাইল: ০১৮১৩-০৮৭৬৮১ 
মাও. মুহাম্মদ আবু তাহের মাও. মুহাম্মদ আবু ছিন্দীক মাও. মুহাম্মদ মুহসিন মাও. হাফেয বেলাল হোসাইন 
পিতা: আবদুর রহিম পিতা: আবদুচ্ছবুর পিতা: শেখ মনিরুজ্জমান পিতা: ফজলুলহক নাসির 
গ্রাম: আজিয়া গ্রাম: পূর্ব শীলকুপ গ্রাম: দহাকুলা গ্রাম: চরসামাইয়া 
টি তালমা ডাকঘর: মনকিচর ডাকঘর: এল্লারচর ডাকঘর: খেয়াঘাট 
1: নগরকান্দা, জেলা: ফরিদপুর না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: সাতক্ষীরা থানা + জেলা: ভোলা 

মোহ ০১৬৭২-১৬৫৭৪৪ মিহি ০১৮১৩-২২২১৯১ জেলা: সাতক্ষীরা মোবাইল: ০১৯৩৭-১৮৮৩২৬ 
মাও. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান মাও. মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন মাও. গিয়াস উদ্দীন আজম মাও. এস্তেফাজুর রহমান 
পিতা: আবদুল্লাহ পিতা: রাজা মিয়া পিতা মাও. গোলাম হোসাইন পিতা: এজলাস মিয়া 
গ্রাম: কানাইমাদারী নিদাগিরপাড়া গ্রাম: পূর্ব চাম্বল গ্রাম: কালাগাজীরপাড়া গ্রাম: হংশমিয়াজীরপাড়া 
ডাকঘর: পাটান্দন্তী ডাকঘর: চাম্বল বাজার ডাকঘর: হোয়ানগ ডাকঘর: মাতারবাড়ি 

না: চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 


মোবাইল: ০১৮১৬-০৮৯৩১৫ 


মোবাইল: ০১৮১৩-২২২১৯১ 


মোবাইল: ০১৮১২-৩৭৬২৪৩ 


মোবাইল: ০১৯২১-০৬১৬১৪ 


মীও. শফিউল আলম 

পিতা: কবির আহমদ (রহ.) 

গ্রাম: চালিয়াতলী, ডাক: কালারমার ছড়া 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২০-২২৬২৪৯ 


মোবাইল: ০১৮১২-৩৩৮৪২৯ 


মাও. মুহাম্মদ আববাস উদ্দীন 
পিতা: বদিউল আলম 


গ্রাম: দক্ষিণ চাম্বল 


ডাকঘর: চাম্ধল বাজার 


না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 


মাও. মুহাম্মদ শওকত উসমান 
পিতা: আমির হামজা 

গ্রাম: কুতুবপাড়া, ডাক: বারবাকিয়া 
থানা: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১১-১৮৫৩৪৩ 


মাও. বার (ইছলাহী) | মাও. মুহাম্মদ মান্নান মাও. সুহাম্মদ ঈসমাইল জিহাদী ও. 

পিতা: আছহাব মিয়া পিতা: মাও. আবু পিতা: মৃত মাও. খলিলুর রহমান পিতা: মাও. মাসুম চৌধুরী 

গ্রাম: রাহাত আলীগাড়া গ্রাম: পশ্চিম গন্ডামারা গ্রাম: দক্ষিণ হায়দা রনাশী গ্রাম: তেমুহানী 

ডাকঘর: পদুয়া ডাকঘর: বড় ঘোনা টি ডুলাহাজারা ডাকঘর: কেরানীহাট 

থানা লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 1: লামা, জেলা: বান্দরবান থানা: সাতকানীয়া 

মোবাইল: ০১৮১১-৯৩৮১৩১ মোবাইল: ০১৮২১-৮৪০৯০৫ সবাই ০১৭১৫-৯০৭৫১৫ জেলা: উট্টগ্রাম 

মীও,. মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম মাও. আবদুল গফুর মীও. মুহাম্মদ সুলাইমান মীও. মুহাম্মদ তৈয়ব 

পিতা: নুরুল আবছার তালুকদার পিতা: 1: আবদুল কুদ্দুস পিতা: আবু তাহের সাহেব পিতা: মাও. নুরুল ইসলাম 
গ্রাম:পুব চাম্বল, ডাক: চাষ্ল বাজার ] গ্রাম: ছুফিপাড়া, ডাক: খন্দকরপাড়া গ্রাম: দ. পরুয়াপাড়া, ডাক: চুন্নাপাড়া | গ্রাম: পূর্ব বৈলছড়ি, ডাক: কে. বি.বাজার 
থানা: বাশখালী থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: বার্শখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
জেলা: চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৮১৯-৭২৫৫৮৭ মোবাইল: ০১৮১৩-২৩৩২৬৯ মোবাইল:০১৮২২৩১৮৬৩৪ 
মাও. ইলিয়াছ ফারুকী মাও. মুহাম্মদ জাকের হুছাইন মাও. এম. আজিজুল হক মাও. নুরুল কাদের 

পিতা: মাও. ফারুক পিতা: আবদুল আলিম (রহ.) পিতা: মাও. শহিদুল্লাহ সাহেব পিতা: আমির হোছাইন 

গ্রাম: জাহানপুর গ্রাম: পশ্চিম গাটিয়া ডেঙ্গা গ্রাম: চরখাগরিয়া মহাজনপাড়া গ্রাম: বহনদ্দারকাটা পুচ্ছালিয়াপাড়া 
ডাকঘর: ফতহেপুর ডাকঘর: ঘোলারঘাট ডাকঘর: ভোরবাজার ডাকঘর: বি. এম. চর 

থানা: ফটিকছড়ি না: সাতকানিয়া, জেলা: উট্গ্রাম না: সাতকানিয়া, জেলা: উট্গ্রাম না: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
জেলা: চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৮২৪-৯৫৩৯০৩ মোবাইল: ০১৮১৫-৩৫৭৯৭০ মোবাইল: ০১৮২৫-৭৫৪৪৩৮ 


গ্রাম: খুদুকখালী, ডাকঘর: ছনুয়া 
থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৬৭০-৪১৬৯০৭ 


মাও. মুহাম্মদ হাছান 

পিতা: মুহাম্মদ নুরুল হাকিম 

গ্রাম: হিলাচিয়া, ডাকঘর: শোভনদন্তী 
থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৩-২৫৪৮৭৫ 


মাও. হা. মুজিব উল্লাহ আমীন 
গ্রাম: বড়ডেইল, ডাকঘর: জাহাজপুর 


মাও. ইকবালুর রহমান 
পিতা: হাজী নুরুন্নবী সওদাগর 
গ্রাম: পাহাড়ীয়াখালী, ডাক: বারবাকিয়া 


থা 


না: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 


মোবাইল: ০১৮৩০-০৭২৩৪৯ 


থানা: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১১-৫৩৭৭৯৪ 


আগস্ট'১০ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


মাও. মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাও. মুহাম্মদ ইমরানুল হক মাও. মুহাম্মদ আবদুলাহ মাও. মুহা. তারিফ উল্লাহ কুতুবী 
পিতা: মাও. রশিদ আহমদ পিতা: আজিজুর রহমান অন: পন মুহাম্মদ আলী পিতা: মাও. আবু বকর সিদীক 
গ্রাম: রাজুয়ার ঘোনা গ্রাম: সাইরার ডেইল গ্রাম: সতরুদ্দীন পেয়ারাকাটা 
ডাকঘর: হোয়ানক ডাকঘর: মাতার বাড়ি ডাকঘর ডাকঘর: লেমশীখালী 


থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৪-৮৫৫৬৯২ 


থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৭১৩-৬০৯০৮৩ 


+ নি কক্সবাজার 
মোরাহিন ০১৮১৫-৬৩৭৫০১ 


থানা: কুতুবদীয়া, জেলা: কক্সবাজার 
£ ০১৮৩০-০৪ ০৭২১ 


মাও. মুহাম্মদ শোয়াইব 
পিতা: মুহা. দেলোয়ার হুসাইন 
গ্রাম রা বরইতলী 


থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৪-১৪৫২৬১ 


মাও. উসমান ফরহাদ 
চিত? মৃত চি রহমান 


থানা: লোহাগাড়া, জেলা: টম 
মোবাইল: ০১৮১১-৩৫৮৮০৫ 


মাও. মুহাম্মদ মোরশেদুল হক 
পিতা: মৃত মাও. আহমদ কবির 
গ্রাম: আমিরাবাদ, ডাক: মাস্টারহাট 
থানা: লোহাগাড়া, জেলা: উ্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১২-৭৯২৮৭৮ 


মাও. মুহাম্মদ মুফিজুর রহমান 
পিতা: মুহাম্মদ আমিনুল্লাহ 

গ্রাম: উত্তর করল ঢাংগা 

ডাকঘর: সারওয়াতলী 

না: বোয়ালখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৩-৯৭৯৩৪৯ 


মাও. মুহাম্মদ নুরুল আমিন 
পিতা: রবেআলী 

গ্রাম: দুধকুমড়া 

টির বোয়ালিয়া 

1: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম 
টিক ০১৮১১- ৬৭২৬৪৭ 


1: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম 
টি ০১৬৭৪ -৩৬৮২২০ 


মাও. আনা মাও. মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন মাও. মুহাম্মদ রফিক মাও. মুহাম্মদ আবু তৈয়ব 
পিতা: আবদুল আযিয পতা: নুরআহমদ পিতা: সইয়দ আকবর পিতা: মাও. আতাউর রহমান 
গ্রাম: শাহপরীর দ্বীপ গ্রাম: হালোকিয়া পালং গ্রাম: ধোনাপাড়া গ্রাম: বরইতলি 
ডাকঘর: সাবরাং কঘর: মরিচ্যা বাজার কঘর: কক্সবাজার ডাকঘর: বরইতলি 

না: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার না: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজরা না + জেলা: কক্সবাজার থানা: চকরিয়া 
মোবাইল: ০১৮১৮-০৮৭২১১ মোবাইল: ০১৮১৫-১৫৩৯৫৫ মোবাইল: ০১৮২২-৫৩৭৯৯৭ জেলা: কক্সবাজর 
মাও. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন মাও. মুহাম্মদ মাও. মুহাম্মদ সাজেদুর রহমীন মাও. ওয়াহিদুল ইসলাম (মেহেদী) 
পিতা: মুজাফ্ফর আহমদ পিতা: হাজী আবদুল মালেক (মাস্টার) ; পিতা: মৃত সফিউল আহমদ পতা: ছাবের আহমদ 
গ্রাম + ডাকঘর: চরম্বা গ্রাম: পোরকরা (বড় গ্রাম: রাজানগর (ইউনৃচপাড়া) গ্রাম: মৌলভীপাড়া 
থানা: লোহাগাড়া ডাকঘর: পোরকরা ডাকঘর: রাজাভুবন ডাকঘর: পেকুয়া বাজার 
জেলা: চট্টগ্রাম থানা: সোনাইমুড়ী, জেলা: নোয়াখালী রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম না: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৫-৫৬৩০৮৮ মোবাইল: ০১৭২৭-৯০৫৯৩৫ মোবাইল: ০১৮১৬-৩৫১৯১৮ মোবাইল: ০১৮১৪-৭৭৭০৫৪ 
মীও. মুহাম্মদ উবাইদুলাহ মাও. মুহাম্মদ ইসলাম মাও. হাফেয রফিকুল ইসলাম মাও. মুহাম্মদ মুসাদ্দিকুর রহমান 
পিতা: মাও. কারী সৈয়দ আলম পিতা: হাসান আহমদ ভূইয়া পিতা: হাজী গুলাম রববান পিতা: হাফেয সিদ্দিকুর রহমান 
গ্রাম: মধ্যম গ্রাম: দোলতপুর গ্রাম: পূর্ব বড়ঘোনা গ্রাম: হাট কড়ই 
ডাকঘর: পেকুয়া ডাকঘর: দশঘরিয়া বাজার ডাকঘর: পশ্চিম বড়ঘোনা কঘর: হাট কড়ই বাজার 

না: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার না: চাটখিল, জেলা: নোয়াখালী না: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: নন্দীগ্রাম, জেলা: বগুড়া 


মোবাইল: ০১৮২৫-২৬৪৬৬২ 


মোবাইল: ০১৭১৫-৬৪ ০৮২৯ 


মোবাইল: ০১৮১৬-০৬১০৬৭ 


মোবাইল: ০১৭৩৯-৬২৪৯১২ 


ডি, ডাকঘর: পাল্লা বাজার 


মাও. সুহী. জসিম উদ্দীন মাহমুদ 
পিতা: শরীফ জমান 
গ্রাম: বড় ডেইল 

ডাকঘর: জাহাজপুরা 


না: চাটখিল, জেলা: নোয়াখালী 
মোবাইল: ০১৭১৫-০৭১১৭৬ 


না: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৩-১৫৩২০২ 


মাও. মুহাম্মদ আতিকুর রহমান 
পিতা: মৃত. আঞ্কাছ 
গ্রাম: পাথালিয়া 
ডাকঘর: মিজনিগর 
না: আশুালয়া, জেলা: ঢাকা 


মাও. মুহাম্মদ হাসান মাহমুদ 
পিতা: হাফেয মুহা. ইউসুফ 
ডাকঘর: ছুম্াপাড়া 

না: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৭-২২২৬৭৬ 


মীও. মুহাম্মদ জোবাইরুল আলম ] মীও. মুহাম্মদ নাঈম হাসান মাও. সাঈদুল মুস্তফা মাও. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম 
পিতা: ফরিদুল আলম পিতা: মুফতি আবুল হাসান পিতা: শরাফতুল্লাহ পিতা: হাফিজ উল্লাহ 
গ্রাম: উত্তর পরুয়াপাড়া গ্রাম: হরিণারায়নপুর গ্রাম + ডাকঘর: দুলহাজারা গ্রাম: তারাগঞ্জ 
ডাকঘর: চূন্নাপাড়া ডাকঘর: মাইজদী কোট থানা: চকরিয়া ডাকঘর: হরিগঞ্জ বাজার 
না: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম না: সদর, জেলা: নোয়াখালী জেলা: কক্সবাজার না: লাল মোহন, জেলা: ভোলা 


মোবাইল: ০১৮১২-২২৬৭৬ 


মোবাইল: ০১৭৩৬-৬৪১০০০ 


মোবাইল: ০১৭৩৯-৪১৫৬৭৩ 


মাও. মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ মাও. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম মাও, মুহম্মদ আজিভুর রহমান মাও. মুহাম্মদ আবদুল মুনাইম 
পিতা: ফয়েজ আহমদ সিকদার পিতা: নাজীর আহমদ পিতা: মৃত আবদুল মোতালেব পিতা: মোহাম্মদ হুছাইন 

গ্রাম: পূর্ব বড়ঘোনা গ্রাম: দমদ মিয়া, ডাকঘর: হীলা গ্রাম: খরনা গ্রাম: খরলিয়া মুরা 

ডাকঘর: পশ্চিম বড়ঘোনা থানা: টেকনাফ ডাকঘর: মোজাফ্ফরাবাদ ডাকঘর: ঈদগড় বাজার 

থানা: বাঁশখালী জেলা: কক্সবাজার থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম না: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
জেলা: চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৭৫১-৭৪০৬২৩ মোবাইল: ০১৮১৭-৭৮৪২১৩ মোবাইল: ০১৮৩০-১০৭৫৪৩ 
মাও. মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন মাও. মুহাম্মদ ইবরাহীম মাও. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম মাও. হাফেয মুহাম্মদ মুজিবুল্াহ 
পিতা: রবিউল হক পিতা: রফিক আহমদ পিতা: নুর বশর পিতা: আহমদ ছোবহান 


গ্রাম: উত্তর কুহুমা, ডাক: শান্তির বাজার 


গ্রাম: পুর্ব বৈলগাঁও, ডাক: বানীগ্রাম 


থানা: ছাগল নাইয়া, জেলা: ফেনী 
মোবাইল: ০১৮১২-৯৮৯৮৪৭ 


থানা: বাঁশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৬-১০৯০৭৮ 


গ্রাম + ডাকঘর: মিঠা পানির চড়া 


গ্রাম: দরবেশকাটা, ডাক: মকবুল আবাদ 


থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১১-৬৩১৭২০ 


থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১১-৫০৫০৩৭ 


মাও. মুহাম্মদ শওকত ওসমান 
পিত: আবুল কাশেম 
কঘর: কালারমার ছড়া 


মাও. মুহাম্মদ বোরহান উদ্দীন 
পিতা: মাও. আবুল কাশেম 
গ্রাম: সুতাবাদী, ডাকঘর: বরইতলী 


না: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৪-৩৮৯৮৯৬ 


থানা: লামা, জেলা: বান্দরবান 
মোবাইল: ০১৮২১-৯২৮৪১৬ 


গ্রাম: করলিয়া মুরা, ডাক: বাইশারী 


মীও. রুকন ইন্আম 
পিতা: মাও. মুফতি ইন্আমুল হক 
গ্রাম: মওলভীপাড়া, ডাক: ফাঁসিয়াখালী 


থানা: নাইক্ষ্যংছড়ী, জেলা: বান্দর বান 
মোবাইল: ০১৮২৭-৭০৪৩৯২ 


থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২০-৫০১০৯৫ 
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থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২২-৫১৪৪ ৭৩ 


চৌফলদন্তী, থানা + জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮৩০১৪৫২৫০ 


থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৭৪১-৪৭২১০৬ 


মাও. সুহান্মদ নিয়ামত উল্লাহ মাও. সুহা- এহসানুল হক হাবীৰ | মীও. মুহাম্মদ আইয়ুব মাও. মিজানুর রহমান 
পিতা: মনির আহমদ পিতা: আবদুল মান্নান পিতা: ইদরিস পিতা: নুর আহমদ 
গ্রাম: পানখালী, ডাকঘর: হিলা গ্রাম: প. চৌধুরী কোনাপাড়া, ডাক: গ্রাম: জালিয়াপাড়া, ডাক: টেকনাফ | ডাকঘর: রাবেতা 


থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১২১০০৫৮৪ 


মীও. মুহাম্মদ ইমাম হুছাইন 
পিতা: আহসানুল্লাহ 

গ্রাম: নয়নপুর, ডাকঘর: প্রতাপপুর 
থানা: দাগুনভূক্রী, জেলা: ফেনী 
মোবাইল: ০১৮১২-৫৬৭৯৫৭ 


মাও. মিছবাহুল হক 


মাও. মুহাম্মদ আবু জর 


পিতা: মাও. এস. এম.ওবাইদুল্লাহ 
গ্রাম: হাবিলাসদ্বীপ, ডাক: চরকানাই 
থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৯২৫-৫২৫১৪৩ 


পিতা: আবদুছ ছমদ 

গ্রাম: দ. জানারগুনা, ডাক: লিংক রোড় 
থানা + জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৭২৭৪৪৩৫ 


মাও. হাফেয মুহা. জমির উদ্দীন 
পিতা: মুহাম্মদ জহির আহমেদ 

গ্রাম: খিলাছাদেক, ডাক: খেয়ার বিল 
থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৮-০২৫৩৫১ 


মাও. মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম 
গ্রাম: রাজঘাটা, ডাকঘর: পদুয়া 


মাও. মুহাম্মদ শাইদুল ইসলাম 
পিতা: মুহাম্মদ ফেরদাউস মিয়া 
গ্রাম: রাজঘাটা, ডাকঘর: পদুয়া 


মাও. মুহাম্মদ নাজমুস সাঁকিব 
পিতা: আবদুল লতিফ 
গ্রাম :জালাশীপাড়া, ডাকঘর: পঞ্চগড় 


মোবাইল:০১৮১১-১৮০০৮৪ 


গ্রাম: তেলীপাড়া, ডাক: ঈদগাহ 
থানা + জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৩-১৪৫৮১০ 


গ্রাম: ডিগলিয়া পালং, ডাক: উখিয়া 
থানা: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১১-৫৪১৩৫২ 


থানা: লোহাগাড়া, জেলা: উ্টগ্রাম থানা: লোহাগাড়া, জেলা: উট্টগ্রাম থানা + জেলা: পঞ্চগড় 

মোবাইল: ০১৮১৪-৯৫৮৩৪৭ মোবাইল: ০১৮১৩-৯৫৮৩৪ ৭ মোবাইল:০১৭৪৬-৭৯৩১০১ জেলা: চট্টগ্রাম 

মাও. মুহাম্মদ মশিয়তুল্লাহ মাও. মুহাম্মদ শফিউল্লাহ মাও. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম মাও. মুহাম্মদ জিয়াউদ্দীন 
পিতা: মুহাম্মদ ইসমাইল পিতা: আবুবকর পিতা: শহর পিতা: মাও. জালাল আহমদ 


গ্রাম: সিকদারপাড়া, ডাক: গোরকঘাটা 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৫-৮৮৫৭১৫ 


মাও. মুহা. আনোয়ার হোসেন 
পিতা: মাও. আবদুল্লাহ (নছীম) 
গ্রাম: উত্তর বৈলতলী, ডাক: বৈলতলী 
থানা: চন্দনাইশ, জেলা: উ্গ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৫-৯৫৭৫৫৪ 


মাও. মুহাম্মদ নুর হাফেজ 

পিতা: নুর বশর 

গ্রাম: দমদ মিয়া, ডাকঘর: টেকনাপ 
থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১২-৬৮৭২৮০ 


মীও. ছৈয়দ জাফর আহমদ 
পিতা: মুহাম্মদ শামসু মিয়া 


গ্রাম: পূর্ব ছদাহা, ডাক: ছদাহা পকিরহাট 
থানা: সাতকানিয়া, জেলা: উ্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৯-৯৫৩২৪০ 


মাও. মুহাম্মদ তাহের 

পিতা: মাও. সুলতান আহমদ 

গ্রাম: মামুনপাড়া, ডাকঘর: খুরুশকুল 
থানা + জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১১৯৫-১৭৯৩৫৭ 


মাও. শামশুল আলম 
পিতা: মুহাম্মদ আলী 
গ্রাম: কলাতলী, ডাকঘর: কক্সবাজার 
থানা + জেলা: কক্সবাজার 

মোবাইল: ০১৮১৩-৯৪৬৪১৭ 


মাও. মুহাম্মদ শওকত আলী 
পিতা: জাফর আহমদ 

গ্রাম: সরফভাটা, ডাক: ক্ষেত্র বাজার 
থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১১-৩৪৫৩৩৯ 


লি ৮ -৮7--৯৮ 


/তুতকলর 7৩০7 


ববিক্ভান্সী এর্তগক্রন আ্ড্রণী বিত্ভান্পী 8 
এাফিজ্ ভিজ্ঞীইবন ৯ €পাষ্ট্রীর / বকর্ালেত্ডার / ভিনফিকেলট 
ভিভিট্োল স্লাহন্য কভিজিটিৎ কার্ড / বিয়ের কার্ড 


কতস্পপীজ্ঞ [আরবী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী] 
সক্ষতানিৎ / সিভি ০রকর্ভিৎ 


৪ ০১৫৪৩ 

পে ররস্ত উত্তাপ 
£8719181 1701750) 0179151719517)251977. 05017715055. & 71170179 
11500179201 2 10758596595 3533 0383 2০252 


নিত নিভরতায় আর উদসিহ সবল ইং 
পুস্তক এবৎ যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 
যোগাযোগ কবুন। 


757নাইি আইল্পু্টিলল আনুহ/শ্্হছ 
১২০, ভি, এএ- অলান্ন ছি ভীক্ি ৩০7. আন্দককিজ্রা ৮উঞআস্ম 


$৬40০510-46- উঠ ০৩: ৬০4১৩ ০ ০৬০ 
মঃক্লব্লা নিলি তিনি বলেন, নবী (সা.) রজব মাস আসলে এ-দু'আ করতেন: 


(0৬5) 17073 2586 50300893280) 


কিউ পরত 


আল্লাহুম্মা বা-রিক্‌ লানা- ফী রাজাবা ওয়া শা'বানা ওয়া বাল্লিগৃনা- লানা- ফী রামাযা-না 
“হে আল্লাহ! রজব ও শা*বানে বরকত দান করো এবং রামাযান পর্যন্ত পৌছে দাও ।' 


[ইমাম বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, ২৩:১৮ (৩৫৩৪)] 


09 :01818-572101 ১১47 | হা আওয়াল মধ 


6- টি 20) 


“লি দৃ লা | |) [ঃ চরতস্রজাজা 


47 4 টা : ন । 
টি! ১৮ লা মুল রণ | ঈ ন্‌ রা ্া | 
প্র ফা শা এ ৯7 ১ 
১2০১০ শন এ ক তা 
৯ উল হও হাসা 2০৮1]1 055 0-8লা 


আত্তান্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


-_______ প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 


পৃষ্ঠপোষক 
আল্লামা নূরুল ইসলাম কদীম 


77... প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 


সম্পাদক 

ড. আফ মখালিদ হোসেন 
০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 

[:-101911: 011019110092)2111911.0011) 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 


12710811: 00810 10810291002)581)009-০010 


সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 
ড//৮7-91181098111081190010] 


_-___77 ব্যবস্থাপনায় 
ফোন ও ফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: বার টাকা মাত্র 
ঠ]-] ৬1707) 


47710771111) 17০01477101 107 15197711  7252701 270 
171277) 211775 17111511620 2) 441-4097710 :41-15127711৫, 
17917)79, 07771192972, 17971 14729217762 0০07117127-41- 
১077111 1447151 (270 /19097), 160, 4/7027171107, 
07111972972-409090, 19772127251. 

15771271- 2111019950717106)/7/109.007 


নিয়মিত প্রকাশনার & 0 বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭8, ৪০ তম বর্ষ, 
৮ম সংখ্যা, রামাযান-শীওয়াল, ১৪৩১ হিজরি-সেপ্টেম্বর ২০১০ উঈঁসায়ি 


সম্পাদকীয় 

শীর্ষ বিষয় 

পবিত্র ঈদুল ফিতরের আনন্দ-বৈভব 
___অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম 
ঈদুল ফিতর: শিক্ষা ও তাৎপর্য 
__ড. আন ম রইছ উদ্দীন 
সমকালীন 

যবীহুল্লাহ হযরতইসমাঈল (আ.) 
হযরত ইসহাক (আ.) নয় 

___ মুফতি ফজলুল হক আমিনী 
পশ্চিমা দেশগুলোতে ইসলামের আগ্রহ বাড়ছে যে কারণে 
ভাষা_সাহিত্য 

ইকবালের কাব্যে কুরআনী আয়াত 
চিন্তা ও শব্দের কান্তিময় মানিকজোড় 


__ মূল: মুফতী হারেস আবদুর রহীম ফারুকী 

অনুবাদ: হা. মীম আতীকুল্লাহ 

আন্তজাতিক 

স্লেবরেনিসায় মুসলিম গণহত্যার ১৫ বছর পূর্তি: 

খিস্টীয় ক্রুসেডের প্রতিশোধে মুসলিম উম্মাহকে নতুন কৌশল 
গ্রহণ করতে হবে, এটা সময়ের দাৰি 


__ড. আফ মখালিদ হোসেন 


নিয়মিত বিভাগ 

পাঠকের অভিমত [ ০২ 

দরসে কুরআন [॥ ০৪ | দরসে হাদীস [॥ ০৫ 
সমস্যা ও সমধান [এ ২৭ । স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [এ ৩০ 
কবিতার পাতা [ ৩১ | নওল হাতের কলম [ ৩২ 
গ্রন্থপর্যলোচনা [2] ৩৪ 

স্বদেশ-বাতা [] ৩৫ | বিশ্ববিচিত্রা 0 ৩৬ 
জানা-অজানা [2 ৩৮ | ডিজিটাল ব্রেইন [ ৩৯ 


[] 


১০ 


১২ 


১৩ 


১৯ 


২৩ 


গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা, 


ক্যাসারের মতো ভয়াবহ রোগেরও ওষুধ তৈরি 
সম্ভব হয়েছে । একজন হিসেবে 
আমি জানি, উত্তিদ কারো ক্ষতি তো করেই না 
বরং উপকার করে। উদ্িদ হচ্ছে প্রকৃতির দান 

আর প্রকৃতি কখনো কাউকে খারাপ বা ভুল 
জিনিস দেয় না। প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা যে 


হবে । অভিভাবকদের হতে হবে সচেতন । তাদের 
সন্তানদের নৈতিক শিক্ষা ও উন্নত চরিত্র গঠনের 
ওপর জোর দিতে হবে । 

পরিশেষে আমাদের প্রত্যাশা- দেশ ও জাতির 
স্বার্থে ছাত্ররা শিক্ষাঙ্গনে নেতিবাচক রাজনীতি 
পরিহার করে সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে 


সমস্ত জিনিস পেয়ে থাকি তা হয় সব সময় 
নির্ভেজাল । 

ফাতেমা নার্গিস 

উত্তরা, ঢাকা 


নৈতিক অবক্ষয় ও 
শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস 


ডি 
৮ শক্তি | তারা 
্ জাতির ভবিষ্যৎ 
ধারক-বাহক ৷ 
কিন্তু যুব সমাজ 
যদি পথভ্রষ্ট হয় 
এবং অসামাজিক 
ও ধ্বংসাত্মক 
কাজে জড়িয়ে পড়ে তা হলে সে জাতি কখনো 
উন্নতি করতে পারে না। আমাদের ছাত্রসমাজ 


তিন হাজার বছর 
আগে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার যুগেও বিভিন্ন উদ্ভিদ 


করলে দেখা যায়, , বিসটূর্ব 


ফলপ্রসূ ভেষজ হিসেবে ব্যবহৃত হতো । খ্রিস্টপূর্ব 
১৫৫০ বছর আগে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার যুগে 
মানুষের ভেষজ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ছিল অত্যন্ত উন্নত ৷ 
মৃত মানুষের মমি তৈরি ও সংরক্ষণ এর সুস্পষ্ট 
প্রমাণ বহন করে । সুপ্রাচীন বেবিলনীয় ও মিশরীয় 


আজ লেখাপড়ার চেয়ে শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির 
নামে সন্ত্রাসী কার্ধকলাপে বেশি আসক্ত । তাদের 
অনেকেরই পরিচয় এখন বখাটে ছাত্র হিসাবে । 
রাস্তাঘাটে এবং মোবাইলে তারা স্কুলগামী ও 
কলেজগামী ছাত্রীদের বিভিন্নভাবে উত্ত্যক্ত করে 
থাকে । ঘরে-বাইরে সর্বত্রই নারীরা এখন 
নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে । পথন্রষ্ট যুবসমাজের 
হাত থেকে তাদের নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করতে 


সভ্যতার যুগে যেসব ওঁষধি উদ্ভিদ ব্যবহৃত হতো 
ভেড়েগার তেল, ঘৃতকুমারী, পেয়াজ, রসুন, 
ডালিম, ডালিমের ছাল, তিসির তেল, সরিষা, 


সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এখনই । 
ছাত্র যার অভিধা, অধ্যয়ন হলো তার তপস্যা । 
ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দরভাবে গড়তে হলে 
অধ্যয়নের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করাই 


ধুতুরা পাতা ও বিচি ইত্যাদি-এগুলো বর্তমান 
যুগেও প্রায় একইভাবে বিভিন্ন রোগ উপশমে 


ছাত্রসামাজের প্রধান কাজ । কিন্তু বর্তমানে 
ছাত্রসমাজের নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে । অধ্যয়নের 


ব্যবহৃত হয়ে থাকে । বর্তমান যুগ আযালোপ্যাথির 
যুগ হলেও ভেষজ বা হারাবাল ওষুধ এর 


চেয়ে বিভিন্ন অসামাজিক কাজ এবং তথাকথিত 
রাজনীতির প্রতি বেশি আসক্ত হয়ে পড়েছে 


অনেকখানিই দখল করে আছে । আধুনিককালের 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নতুন নতুন আবিষ্কার ভেষজ 
সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর করেছে এবং এসব 
ওষুধের ক্তিকতা ও কার্যকারিতার 
সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে । ফলে পৃথিবীব্যাপী ভেষজ 
ওষুধের এক জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ওঁষধি 
উদ্ভিদের চাষাবাদে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার 


আজকের ছাব্রসমাজ | বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
একটা হাতিয়ার হয়ে পড়েছে তারা। 
নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা এবং দেশের প্রতি 
দায়িত্ববোধ যেখানে ছাত্রদের কাছে কাক্কিত 
সেখালোতার বিপরীজাচিরহদেখায়াে বেছি 
ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের খবর । অনেক 


এবং ভেষজের গুণগত মান বৃদ্ধিকল্পে ব্যবহৃত 
বিভিনন আধুনিক পদ্ধতির বদৌলতে বর্তমানে 
বহুসংখ্যক অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভেষজ ওষুধ তৈরির 
কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 


মেধাবী ছাত্র অকালে প্রাণ হারাচ্ছে প্রতিপক্ষ বা 
নিজ সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে । 
বিগত বেশ কিছুদিন ধরে ছাত্র নামধারী 


তুলবে । সেইসঙ্গে ছাত্রীরা যাতে ক্যাম্পাসে 
স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে পড়াশোনা করতে পারে এবং 
নিরাপদে বাসায় ফিরতে পারে সে নিশ্চয়তা বিধান 


করতে হবে । 
এম এ হামিদ খান 

সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি 

ধনবাড়ী কলেজ, টাঙ্গাইল 


যৌতু কের নির্যাত তন বন্ধ করুন 
নি 
্ ছাড়া মেয়ে বিয়ে 
অসম্ভব । যৌতুক 
দিতে না পারলে 
ভালো ছেলে 
র্ ”" পাওয়া যায় না। 
চাকরিজীবী তো অবশ্যই নয়। মেয়ের বাবা যদি 
দরিদ্র হয়, যদি দেনা-পাওনা বিয়েতে বাকি থাকে, 
তখনই নির্যাতিত হয় নারী । শ্বশুরবাড়ির লোকজন 
ও স্বামীর অত্যাচার সংসার হয়ে উঠে জাহান্নাম । 
প্রশ্ন, এভাবে আর কতদিন চলবে? যারা মেয়ে 
হয়ে জন্মেছে, কি পাপ করেছে তারা? আইন 
থাকলেও টাকার জন্য ও প্রভাবে সঠিক আইনে 
বিচার পাওয়া যায় না। দরিদ্র মেয়ের মা-বাবার 
প্রতি এ নির্যাতন আর কতদিন চলবে, কবে তা 
বন্ধ হবে? কে জানে? যৌতুক লোভীদের বিরুদ্ধে 
কঠোর কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি 
আবেদন জানাই । 
সুনামগঞ্জ জেলা সদর 


বর্তমানে এখানে 
স্পন্সরশিপ ট্রাসফার বন্ধ থাকার কারণে হাজার 
হাজার বাংলাদেশী অবৈধ হয়ে যাচ্ছে, না হয় 
দেশে চলে যাচ্ছে। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স 


ভুক্তভোগীরাই জানেন। 


বখাটেদের অপতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে । এদের 


হারবাল ওষুধের তেমন কোনো পার্শ্প্রতিক্রিয়া 
নেই । এটি ধীরে ধীরে রোগ উপশম করে এবং 


দেশের চাকাকে সচল রাখছে- একথা সর্বোচ্চ 


অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বেশ কয়েকজন ছাত্রী 
আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। রাস্তাঘাটে 


নীতিনির্ধারক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ 
সবাই স্বীকার করেন । অথচ প্রবাসী শ্রমিকদের 


দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে 
জীবনীশক্তি বাড়ায় । এই ওষুধ সম্পূর্ণভাবে 
প্রাকৃতিক এবং এতে বিদ্যমান বিভিন্ন উপাদানই 
রোগ নিরাময়ে কার্যকর ৷ এতে বিভিন্ন ধরনের 
জটিল রোগ নিরাময় করা সম্ভব | জারুল পাতা, 


উত্তক্তকরণ, অশালীনভাষায় প্রেমের প্রস্তাব, 
মোবাইলের মাধ্যমে বিরক্তি, নগ্ন ছবিসহ ম্যাসেজ 
প্রেরণ আজ একশ্রেণীর ছাত্রের প্রধান কাজ । 
মেয়েরা কোনো প্রতিবাদ করতে গেলে প্রাণে 


মেথি, জামবীজ, তেলাকুচা, তুলসি, নিম ইত্যাদি 
গাছ থেকে ও অন্য অনেক রোগের 
ওষুধ তৈরি করা হয়। নয়নতারা গাছ থেকে 


সেপ্টেম্বর*১০ 


মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়। কিন্তু এ অবস্থা 
আর কতদিন চলবে? ছাত্রীদের শিক্ষাজীবনের 
নিরাপত্তা এবং সকল নারীর সর্বাঙ্গিন নিরাপত্তা 
বিধানের জন্য সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে 


কল্যাণে তেমন কিছুই করা হচ্ছে না। বাংলাদেশ 
সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, ট্রাসফার 
চালু করার জন্য সৌদি কর্তৃপক্ষকে চাপ দিন । 
উল্লেখ্য, শুধু বাংলাদেশীদের ট্রা্সফারই এখানে 
বন্ধ আছে। আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি 
গুরুত্সহ বিবেচনা করবেন । 

হাসি নুরুল ইলা 


॥ আত্তান্তহীদ ২ 


ঈদ মুবারক আস-সালাম 


“ও মন রমজানের এ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ 
তুই আপনারে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাগিদ, 
তোর সোনা দানা বালা খানা সব রাহে লিল্লাহ্‌ 
দে যাকাত মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙ্গীইতে নিদ । 


চি 
৮7৭ 114৮2 


জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের দরদী কণ্ঠে ধ্বনিত ঈদুল ফিতরের এটাই সারবত্তা ও মর্মভাষ্য । 
মুসলমানদের অনন্য সাধারণ জাতীয় উৎসব পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর সমাগত । ঈদ মানে খৃশী, ঈদ মানে 
আনন্দ । মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার মাধ্যমে যারা রামাযানকে অতিবাহিত করেছে ঈদ তাদের জন্য । এক 
মাস সংযম সাধনার মাধ্যমে মুমিনগণ আত্মশুদ্ধির যে প্রচেষ্টা চালান, ঈদুল ফিতর তারই পূর্ণতার 
সুসংবাদ । ইন্দ্িয়বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ, কলুষ, অন্যায়, মিথ্যা, অনাচার থেকে পরিশুদ্ধ হৃদয়বৃত্তির পথে 
প্রত্যাবর্তনের সাধনার পর আসে ঈদ | মানব জীবনকে ন্যায়, সত্য, মানবিকতা আর ভ্রাতৃত্ববোধের অর্থে 
প্রবাহিত করাই ঈদের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য । মহানবী (সা.) বলেন, 


৫ 645 1555 দি 9 এর 21) 
“প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব আনন্দ-উৎসব রয়েছে, আমাদের আনন্দ-উৎ্সব হচ্ছে এই ঈদ” [বুখারী ১খ, পৃ. 
৩২৪] । 
গু এ দিন আনন্দ-উৎসবে ধনী-দরিদ্র, ছোটবড় সকলে মিলে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার দিন । এ দিনে 
সামর্থ্যবান ব্যক্তিগণ দুস্থ, অভাবগ্রস্থ ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে থাকেন ফিতরা | ফেতরার উদ্দেশ্য 
হল দারিদ্র্যের কারণে যাতে কেউ আনন্দ হতে বঞ্চিত না হয়, তার নিশ্চয়তা বিধান | উৎসবের সাথে 
সম্পদ বন্টনকে সমন্বিত করে দেওয়ায় ঈদ হয়ে উঠেছে আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ও 
মহীয়ান । হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওমর (রা.) বলেন, 


৩০96 05 ৮০550845867 ঞ। 4৮50 ০0 870 -৮৯৯৮০৪ 
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১০৭১০০৬৪৪9৪ 
'রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলমান কৃতদাস, আযাদ পুরুষ-নারী, ছোট-বড় সকলের উপর 
সাদাকায়ে ফিত্র এক সাআ খেজুর বা যব নির্ধারণ করেছেন এবং মানুষ ঈদগাহে রওনা 
হবার পূর্বে আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন । সাদাকায়ে ফিত্র হচ্ছে অনর্থক কথা ও অশ্নীল ব্যবহার 
হতে রোযাকে পবিত্র করার এবং গরীবদের (মুখে) অন্ন দেয়ার জন্য [মিশকাত আল মাসাবীহ, পৃ. ৪০৮-৯, হাদীস নং 
১৮১৫, ১৮১৮] । 
এমন একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবারের ঈদুল ফিতর আমরা উদযাপন করছি যখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
অঙ্গনে গভীর সংকট ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে । মায়ানমার, আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, পাকিস্তান, 
চেচনিয়া, মিন্দানাও, কাশ্মিরসহ বিভিন্ন মুসলিম জনপদ পরাশক্তির অস্ত্রের থাবায় ছিন্নভিন্ন ও ক্ষতবিক্ষত । 
নিরাপত্তাহীনতার ছারপ্রান্তে উপনীত মুসলমানদের জীবন, সম্পদ ও মর্যাদা । ঈদুল ফিতরের আনন্দের 
মুহূর্তে এসব দুর্দশাগ্রস্ত মযলুম মানুষের কথা যেন আমরা ভুলে না বসি । পৃথিবী আজ জাতি-ধর্ম, ধনী- 
নির্ধন, সবল-দুর্বল- নানাবিধ বিভক্তি ও সংঘাতে সংকটাপন্ন । এই সংকটকাল উত্তরণের জন্য সহিষ্কুতা, 
মৈত্রী, ভ্রাতৃত্র্র প্রসারের ক্ষেত্রে ঈদুল ফিতরের মৈত্রীচেতনা বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে । 
আসুন! পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরকে সামনে রেখে মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে বিশ্ব মানবের সুখ-শান্তি, 
সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনায় কায়মনোবাক্যে মুনাজাত করি । কামনা করি হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি এবং 
জুলুম হতে মুক্তি পাক সব মানুষ; ইসলামের সুমহান আদর্শ সকল পাপ দগ্ধ চিত্তকে আলোকিত করুক; 
অবসান ঘটুক আমাদের দেশ ও সমাজের সকল অস্থিরতা ও অসঙ্গতির । সন্ত্রাসের বিভীষিকা দূরীভত 
হয়ে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন দৃঢ়তর হোক | একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে উঠুক 
আমাদের প্রিয় জন্ম্ভমি, আমাদের বাংলাদেশ । সকলের জীবনে সুনিশ্চিত হোক শান্তি ও সমৃদ্ধি । হাসি- 


খুশি ও আনন্দে ভরে উঠুক প্রতিটি প্রাণ ৷ সবাইকে পবিত্র ঈদের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা, ঈদ মুবারক আস 
সালাম । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
-__7777 ল্য 0 আত্তার্তহীদ ৩ 
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অর্থ: মৃত্যু প্স্ত তোমার প্রতিপালকের ইবাদত 


আমরা সবাই জানি, মানুষকে আল্লাহর ইবাদত 
করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ইবাদত বলতে 
তার ব্যাপক অর্থেই বুঝতে হবে | যেসব কাজ বা 
কথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রাসুলের (সা.) 


আমাদের নাগালে সারা বছর থাকে । প্রতিদিন 
পাচ ওয়াক্ত নামায, জুমার নামায ও রজনীর শেষ 
তৃতীয়াংশ আমরা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে কাজে 


[আল-কুরআন, ১৫:৯৯] রী 


রামাযানের পরেই শাওয়াল মাস | এ-মাসে ছয়টি 
রোযা রাখলে পুরো বছর রোযা রাখার সাওয়াব 
পাওয়া যায়। আল্লাহর রাসুল (সো.) ইরশাদ 


লাগাতে পারি । আমরা যে-মহান উর ইবাদত 


দেয়া পথে পরিচালিত হবে তাই ইবাদত । মানুষ 
প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত 
আল্লাহপাকের ইবাদতের হুকুম পালন করতে বাধ্য 
ও আদেশপ্রাপ্ত । 

ইবাদতের জন্য পুরো জীবনটা ব্যাপৃত হবে তা 
ইসলামের প্রত্যাশা হলেও আমাদের দুর্বলতা, 
সীমাবদ্ধতা ও পারিপার্িক কারণে তা অনেকটা 
হয়ে ওঠে না । তাই আল্লাহ পাক তার অপরিসীম 


করে আসছি রব হিসেবে তিনি রামাযানেরও রব, 
শাওয়াল ও শা'বানেরও রব । 

পবিত্র রামাযান মাসে আমাদের সিয়াম ও কিয়াম 
আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়েছে কিনা তা 
রামাযানোত্তর আমাদের আচরণে প্রতিফলিত 
হবে । আমল কবুল বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সুস্পষ্ট 
কিছু লক্ষণ আছে। রামাযানের পরে আমল- 
আখলাক, আচার-আচরণ ও কথায়-কাজে অবস্থার 


দয়া ও অশেষ মেহেরবানিতে আমাদের জন্য দিন, 
সপ্তাহ ও বছরের আবর্তনে কিছু সময়, মুহূর্ত বা 
মাসকে এমন বিশেষ উপলক্ষ হিসেবে ঘোষণা 


উন্নতি না-হলে রামাযান মাসে তার ব্যর্থতা 
প্রমাণিত হবে । আল্লাহর নবী (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, রামাযান মাস পাওয়ার পরও যে তার 


করেছেন, যা যথাযথ কাজে লাগাতে পারলে 


জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও গুনাহের মাগফিরাত 


আল্লাহর সানিধ্য অর্জন ও নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে 


নিশ্চিত করতে পারে নি সে মহাকল্যাণ থেকে 


বড় সফলতা পাওয়া যায় । আমরা অনেক দূর 
এগিয়ে যেতে পারবো । 


বঞ্চিত হলো । 
রামাযানের আমল ও ইবাদতের ক্ষেত্রে যারা 


সে সব উপলক্ষসমূহের মধ্যে পবিত্র রামাযান মাস 
মুমিনের জন্য এক বিশাল ও সুবর্ণ সুযোগ | পুরো 


অবহেলা ও উদাসীনতা দেখায় তাদের ব্যাপারে 
বিশর আল-হাফি বলেন, “নিকৃষ্ট সম্প্রদায় তারা 


রামাযানকে কেন্দ্র করে মুমিনের জন্য আলাদা 
আয়োজন রাখা হয়েছে। রাত ও দিনকে 


যারা আল্লাহপাককে রামাযান মাস ছাড়া চেনে না। 
রামাযান শেষ হলেই নতুন মাসের প্রথম দিন 


ঈমানদীপ্ত কর্মসূচি দ্বারা সাজানো হয়েছে। প্রকৃত 


আমরা ঈদুল ফিতর নামক ঈদটি বেশ ঘটা করে 


ঈমানদার এ মাসের অপেক্ষায় প্রহর গুনতে 


উদ্যাপন করি । আসলে যে ঈদ পালন করা 


থাকে | রামাযানের চাদ পশ্চিম দিগন্তে উদ্ভতীসিত 
হওয়ার পর থেকেই আমালে সালেহা তথা সৎ 


তাদের জন্য সমীচীন যারা রামাযান মাসে সিয়াম- 
সাধনা, কিয়ামুল লায়ল, কুরআন তিলাওয়াত, 


কর্মগুলোর পরিমাণ ও মাত্রাবৃদ্ধিতে তার সর্বশক্তি 
নিয়োগ করে । কিন্তু একটি বিষয় যা আমাদের 


দান-খয়রাত ও নানা প্রকার আমলে সালিহ তথা 
সৎ কাজের মাধ্যমে রহমতপ্রাপ্তি, মাগফিরাত 


দৃষ্টিগোচর হয় তা হলো রামাযানে শেষ হওয়ার 


অর্জন ও মুক্তি লাভের মতো লক্ষ্যগ্তলো হাসিল 


পর ইবাদতের ব্যাপারে আমাদের উদ্যম ও 


করতে সক্ষম হয়েছে। 


আগ্রহে যথেষ্ট ভাটা পড়ে । মসজিদে আর সে 
উপস্থিতি থাকে না । জামা'আত-সহকারে নামাযে 
আর সেই সমাগম নেই । হযরত হাসান বসরি 
(রাহ.) বলেন, আল্লাহপাক মুমিনের আমালের 


আল্লাহপাক মুসলিমদের জন্য দুটি ঈদের ব্যবস্থা 
রেখেছেন । দু'টি মহান সাধনা ও ত্যাগের পর 
তার বিধান রাখা হয়েছে। ঈদুল ফিতর 


১০০০ 9৮559 6৩০ ৬5) :$ রড 4 
৫১৯1 (৩৫ ঠএ রি 
“আবি আইয়ুব আল-আনসারি রাযি আল্লাহু আনহু 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল 
সান্নাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
“যে রামাযান মাস রোযা রাখে, অতঃপর শাওয়াল 
মাসে ছয়টি রোযা রাখে সে পুরো বছরের রোযার 
ন্যায় সাওয়াব পাবে 1” 
এর কারণ হচ্ছে ইসলামে প্রত্যেক হাসনা তথা 
সৎ কর্মের দশটি সাওয়াবের বিধান আছে । ৩০টি 
রোযার বিনিময় ৩০০ দিনের সমপরিমাণ রোযার 
সাওয়াব পেলে বাকি ৬টি রোযার বিনিময়ে ৬০ 
দিনের রোযার সাওয়াব লাভ করবে । 
৪ ৮১৩ 55 2 লা গজ ৯ 


। ০০৪ ১ ৫ 
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“যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে 

এবং যে, একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান 

শাস্তিই পাবে । বস্তুত তাদের প্রতি যুলুম করা হবে 
না।” 


চউগ্রামঃ 
সহকারী সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, প্রধান সম্পাদক, 
বালাওশ শরক । 


১» মুসলিম, আস-সহিহ, ১৪:৩৯ (২৮১৫) 


রামাযানের দীর্ঘ সিয়াম-সাধনার পর আসে । আর 


জন্য মৃত্যু ছাড়া কোনো মেয়াদ নির্ধারণ করেন 
নি।' এ-মর্মে তিনি সুরা আল-হিজরের এ- 
আয়াতটি পড়েন । 


ঈদুল আযহা হজ্বের পরে আসে । দ্টি ঈদকে 
সেই প্রেক্ষাপটে নিতে হবে । নিছক ঈদের নাম 
দিয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেওয়া রোযা 


রামাযান অতিবাহিত হয়ে গেলেও আমাদের 


পালন ও কুরবানি দেওয়ার বিষয়ে আমাদের 


বুঝতে হবে প্রতিদিন ও সপ্তাহে বিভিন্ন উপলক্ষে 
সেপ্টেম্বর”১০ 


অজ্ঞতার পরিচয় ফুটে ওঠে । 


২ আল-কুরআন, সুরা আল-আন"আম; ৬:১৬০ 


দ।র।সে। |হা।দী।স 


০2 
দে কিল 
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7:05; 


হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


তরজমা: হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু 
বাকরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু 
বাকরা তার ছেলের কাছে চিঠি লিখেছেন তেখন 
তিনি সিজিস্তানে ছিলেন) যে, তুমি দু'ব্যক্তির 
মাঝে রাগান্বিত-অবস্থায় বিচার করবে না। 
কেননা আমি রাসুলকে (সা.) বলতে শুনেছি, 
কোন বিচারক যেন দু'ব্যক্তি তথা বাদী-বিবাদীর 
মাঝে ক্রুদ্ধ-অবস্থায় বিচার না করে [সহিহ আল- 
বুখারি, খ. ২, পৃ. ১০৬০] । 

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃং সামাজিক আচার-আচরণ ও 
মেলামেশা, মানব-জীবনের অতিগুরুত্রপূর্ণ বিষয় । 
ন্যায়-বিচার সামাজিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও 
শৃঙ্খলার সোপান । ন্যায়-বিচারের মাধ্যমেই 
সমাজবদ্ধ জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা 
হয় । যে-দেশে ও সমাজে মযলুম মানুষ ন্যায়- 
বিচার থেকে বঞ্চিত হয় সেখানে আল্লাহর আযাব 
ও আসমানি গযব অবশ্যই নাযিল হয়। তাই 
ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়-বিচার যেমন গুরুতৃপূর্ণ 
বিষয় তেমনি বিচারক ও প্রশাসনযস্ত্রের মূল 
উপাদান । শিরোনামে উল্লিখিত হাদিসে রাসুল 
(সা.) বিচারক ও ন্যায় বিচারের গুরুত্বারোপ 
রাগান্বিত অবস্থায় যেন কোন রায় বা ফায়সালা 
পেশ না করে। কারণ ক্রুদ্ধ-অবস্থায় মানুষের 
অবস্থা স্বাভাবিক থাকে না। মেজায ঠিক থাকে 
না। ফলে সঠিক রায় ও ন্যায়-বিচার তার পক্ষে 
আদৌ সম্ভব নয়। যে কোন দেশের আদালতই 
নিপীড়িত, বঞ্চিত ও দুর্বল শ্রেণীর সর্বশেষ 
আশ্রয়স্থল । সবল ও শক্তিশালী লোক তো সদা 
তৎপর থাকে দুর্বলের ওপর অত্যাচার ও যুলুম 
করার জন্যে । জায়গা জমি জবর দখল ও সম্পদ 
লুট করার জন্যে বরাবরই সক্রিয় থাকে | বিচারক 
যদি ন্যায়-পরায়ণ ও নিরপেক্ষ না হয় তখন 
যালিমের যুলুম বাড়তেই থাকে এবং দুর্বল শ্রেণী 
অসহায় ও শোষণের শিকার হয়ে মানবেতর 
জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয় । উল্লেখ্য ইসলামি 
শরিয়তের দৃষ্টিতে রাজনীতির ইমরাত দ:টি ত্তস্তের 
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ওপর প্রতিষ্ঠিত ৷ একটি হচ্ছে যোগ্য ব্যক্তির হাতে 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণ এবং অপরটি হচ্ছে ন্যায় ও 
ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ।১ 

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রোহ.) বলেন, আল্লাহর 
দীনের উদ্দেশ্য হলো, জনগণের মাঝে ইনসাফ 
কায়েম করা এবং জনগণকে ইনসাফের ওপর 
প্রতিষ্ঠা রাখা ১ তাই ন্যায়-বিচারের সবেত্তিম 
আদর্শ পুরুষ রাসুলকে (সা.) মহান রাব্বুল 
আলামিন নির্দেশ করে বলেন, বলুন! আল্লাহ যে 
কিতাব নাধিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস 
স্থাপন করেছি । আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়- 
বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি 1 

অপর এক আয়াতে তিনি আরও বলেন, আর 
যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার মিমাংসা 
করতে আরন্তে করো, তখন ইনসাফের সাথে 
বিচার মিমাংসা কর । এ ছাড়া আরও কতিপয় 
আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার 
জন্যে তাকিদ দিয়েছেন । বিচারক কখনো মনগড়া 
বিচার করতে পারে না। সরকারের চাপে বা 
অর্থের মোহে প্রভাবিত হতে পারে না 

তাইতো ইমাম বুখারি (রাহ.) তরজুমাতুল বাব 
তথা হাদিসের অধ্যায় বিন্যাস করেছেন এভাবে 
যে, মানুষ কখন বিচারকের যোগ্য হবে? অর্থার্থ যে 
ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না, মানুষকে 
ভয় করে না এবং পারিতোষিক গ্রহণ করে না 
তখন বিচারকের উপযুক্ত হয় । এ-ব্যাপারে আল্লাহ 


পু ৩ ০৪ 


“হে দাউদ! আমি তোমাকে জমিনে আমার 
প্রতিনিধি-রূপে পাঠিয়েছি । সুতরাং তুমি মানুষের 
মাঝে হক বরং ইনসাফের সাথে ফায়সালা করো 
এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। কেননা 
তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে, 
নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় 
তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি । এ কারণে যে 
তারা হিসাব-দিবসকে ভুল গিয়েছিল 1 

অপর এক আয়াতে তিনি আরও বলেন, 
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নিশ্চয় আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে 
হিদায়াত ও আলো রয়েছে। এর মাধ্যমে 
ইয়াহুদীদের জন্য পায়সালা প্রদান করতো অনুগত 
নবীগণ, রাববানী ধর্মবিদগণ | কেননা তাদেরকে 
এ খোদায়ী গ্রন্থের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা 
ছিলেন এর সাক্ষী । অতএব তোমরা মানুষকে ভয় 
করো না এবং আমাকে ভয় করো এবং আমার 
আয়াতসমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করো না। 
যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে- 


পযলোচনাপর্বক ইসলামি আইন _বিশেষজ্ঞগণ 
বিচারক হওয়ার ৮টি শর্ত বর্ণনা করেছেন । তা 
হলো ১. ঈমান, ২. বয়প্রাপ্তি, ৩. বুদ্ধি, ৪. স্বাধীন, 
৫. পুরুষ হওয়া, ৬. ন্যায়-নিষ্ঠা ও সততা, ৭. 
ইসলামি আইনে পারদর্শিতা এবং ৮. শারীরিক 
সুস্থতা । 

৬ষ্ঠ শর্ত সম্পর্কে তথা ন্যায়-নিষ্ঠা ও সততার 
বিশ্লেষণে অধিকাংশ আইন বিশেষজ্ঞ ইমামগণ 
বলেন, ফাসিক ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা 
জায়েয নেই এবং তার রায় কার্যকর হবে না। 
হানাফি ইমামগণের অভিমত হলো, ফাসিক 


তা'আলা সে সকল বিচারককে বিচার দিবসে 


ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা না-জায়েয । তবে 


অবশ্যই শাস্তি প্রদান করবেন যারা বিচার করে 


তার রায় অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে । যদি তার 


মনগড়া এবং মানুষের (সরকার বা উপরস্থ 
কর্মকতটি চাপ ও অর্থের লোভে | এই উক্তি করে 
তিনি নিম্ন লিখিত কতিপয় আয়াত তিলাওয়াত 
করলেন যেখানে আল্লাহ তা*আলা ন্যায়-বিচার 
করার নির্দেশে করেছেন। আল্লাহ তা'আলা 
পাতে (আ.) উদ্দেশ্য করে বলেন, 
৩০৯৪3 5৪এএ 8335৬৯ 
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ফায়সালা কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার পরিপন্থী না 


হয়। 
লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চউাম 


১ আল্লামা ইবনে তায়মিয়া, আস-সিয়াসাত আশ- 
শরিয়া, পৃ. ৭ 

২ আল্লামা ইবনুল কাইয়িম, আ'্লামুল মুকিইন, খ. ৩, 
পৃ ৫ 

* আল-কুরআন, সুরা আশ-শুরা; ৪২:১৫ 

+ আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা; ৪:৫৮ 

৫ আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা; ৪:৫৮ 

* আল-কুরআন, সুরা সুয়াদ; ৩৮:২৬ 

+ আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা; ৫:৪৪ 
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অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম 


পবিত্র ঈদুল ফিত্র প্রতি বছর ফিরে ফিরে আসে 
এক অনন্য-বৈভব বিলাতে | মুসলিম বিশ্বে 
প্রধানত দু'টো ঈদ পালিত হয় যার একটি ঈদুল 
ফিত্র অন্যটি ঈদুল আযহা । (ঈদুল ফিত্র 
পালিত হয় ১ শাওয়াল আর ঈদুল আযহা পালিত 
হয় ১০ জিলহজ) । পবিত্র ঈদুল ফিত্র আসে 
রমাদানের এক মাস সিয়াম পালনের দ্বারা সায়িম 
বা রোযাদার যে পরিচ্ছন্নতার ও পবিত্রতার 
সৌকর্ষ দ্বারা অভিষিক্ত হন, যে আত্মশুদ্ধি, 
আত্মসংযম, উদারতা, বদান্যতা, মহান্ভবতা 
এবং মানবতার গুণ দ্বারা উদ্ভাসিত হন সেগুলোর 
গতিধারার প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখার শপথ গ্রহণের দিন 
হিসাবে । এদিনে যে আনন্দধারা প্রবাহিত হয় তা 
অফুরন্ত পুণ্যদ্বারা পরিপূর্ণ ৷ ঈদুল ফিত্রের অর্থ 
যেমন সিয়াম ভাঙার আনন্দ-উৎসব তেমনি এর 
অর্থ ফিত্রা প্রদানের আনন্দ-উৎসব | কামাচার, 
পানাহার, পাপাচার, মিথ্যাচার থেকে বিরত থেকে 
রামাযানের এক মাস সম্পূর্ণ দিবাভাগে অর্থাৎ 
সুবিহ সাদিকের পূর্বক্ষণ থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত 
সায়িম বা রোযাদার আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন 
তা তার জীবন চেতনায় বয়ে আনে পরিশীলিত 
অনুভূতি | সিয়াম বিধান দিয়ে আল্লাহ্‌ জান্লা শানুহু 
ইরশাদ করেন: 
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“তোমাদেরকে সিয়াম বিধান দেয়া হলো, যেমন 
বিধান দেয়া হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববতীদেরকে 
যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো 1” 

তাকওয়া হচ্ছে ক্ষতিকর জিনিস থেকে আত্মরক্ষা, 
ভীতিপ্রদ জিনিস থেকে নিজেকে বাঁচানো । 
তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে মানুষ জীবন চলার 
পথের প্রতিটা পদক্ষেপে সাবধানতা অবলম্বন 
পারে । তাকওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও 
নৈকট্য লাভ করা যায় । পৃথিবী পাপ-পক্কিলতার 
কাটা থেকে নিজেকে রক্ষা করাটাই হচ্ছে 


'আল্লাহ মহান, আল্লাহ্‌ মহান, আল্লাহ ছাড়া 
কোনো ইলাহ্‌ নেই, আল্লাহ মহান আল্লাহ্‌ মহান 
এবং যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই জন্য ৷ 
ঈদুল ফিত্রের দিবসের সুচনা হয় অভাবী, নিঃস্ব, 
গরীব-দু:খীদের মধ্যে শরী“আত নির্ধারিত হারে 
ফিত্রা প্রদানের মাধ্যমে । এটাও এক ধরনের 
যাকাত, তবে যাকাত দেয়াটা ফরয আর ফিত্রা 
হচ্ছে ওয়াজিব | হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস 
রাদিআল্লাহু তা” আলা আন্হু থেকে বিরতি আছে 
যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া 
সাল্লাম সাদাকাতুল ফিত্র (ফিত্রা) এ জন্য 
ওয়াজিব করেছেন যাতে সায়িমগণ সিয়ামের 
ক্রুটি-বিচ্যতি থেকে পবিত্র হতে পারে এবং 
দরিদ্রজনদের জন্যও খাবার-দাবারের ব্যবস্থা হয়ে 
যাবে। 


ঈদ শব্দটির শব্দমূল ১১০-এর অর্থ এমন উৎসব 


ফিরে ফিরে আসে, পুনরানুষ্ঠিত হয়, রীতি হিসাবে 
গণ্য হয় প্রভৃতি । প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ 
মুস্তাফা আহমদ মুজতবা সান্রান্লাহু 'আলায়হি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন: 


2.1755-08 ০৫ সত € 
(৩০৪ 1723 ৭৩৪1৬ ০০৪ ০) 


প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব আনন্দ-উৎ্সব রয়েছে, 
আমাদের আনন্দ-উৎসব হচ্ছে এই ঈদ 
ঈদ প্রতি বছর চান্দ্র বর্ষপঞ্ভী অনুযায়ী নির্দিষ্ট 
মাসের নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট রীতিতে ফিরে আসে 
এক অনন্য আনন্দ-বৈভব বিলাতে । প্রথম ঈদুল 
ফিত্র পালিত হয় মদীনা মনওয়ারায় হিজরী ২ 
সনের ১ শাওয়াল শুক্রবার মুতাবিক ৬২৪ 
খিষ্টাব্দের ৩১ মার্চ । হযরত আনাস রাদিআল্লাহু 
তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে 
যে, হযরত রাসূলুল্রাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া 
সাল্লাম* মদীনায় এসে দেখতে পান যে, এখানকার 
অধিবাসীর বছরে দু'টো দিন ত্রীড়া-কৌতুক ও 
আনন্দ-উৎসব করে । তিনি তাদের কাছে জানতে 
চাইলেন: এ দ'টো দিন কিসের জন্য? তারা 
বললেন: অন্ধকার যুগে (আইয়ামে জাহিলিয়াতে) 
আমরা খেলাধুলা ও আনন্দ-উৎসব পালন 


তাকওয়া ৷ তাকওয়াই হচ্ছে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ 
পাথেয় । কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে: 


০৫:51 21555প ৫৮৯4152০155 54 51516 2৫1৮ 
০ ০515১9)55 আপ ০৩ ০৪1৬৩ 


[1৭৬:5০5]] স্ব 5520 মিনি 
“তোমরা উত্তম কাজের মধ্যে যেগুলো করো তা 
আল্লাহ জানেন আর তোমরা পাথেয়র ব্যবস্থা 
করবে, উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া ।”২ 
রামাযান শেষে ঈদুল ফিত্র এসে সেই 
তাকওয়াকে বাকী এগারোটা মাস যাতে বহাল 
রাখা যায় তারই স্পন্দন ঘটায় অফুরন্ত আনন্দ- 


করতাম | তাদের একথা শুনে হযরত রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, 
এপ ০১10১642152 তা ২৪ 0) 
-4291 (55 
'আল্লাহ তাআলা তোমাদের এ দু*দিনের বিনিময়ে 
অন্য দু'টো উত্তম দিন দান করেছেন আর তা 
হচ্ছে ঈদুল আয্হা এবং ঈদুল ফিত্র 1” 
মদীনার অধিবাসীগণ পূর্বকালে যে দু'টো আনন্দ- 
উৎসব পালন করতো তা ছিলো পারস্যের দুটো 
দিনের অনুকরণে যার একটির নাম নওরোজ 


বৈভবের স্ফুরণ ঘটিয়ে । এদিন আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠতু 
বার বার ঘোষিত হয়: 


০০৫5১ । ৮ ০55 1০4৬ ০৫1৫) ৮2525 ০৮ 2458 
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যাকে তারা বলতো নায়মূক, অন্যটির নাম মেহের 
জান । 

ঈদুল ফিত্র বা সিয়াম ভাঙার আনন্দ-উৎসব 
এমন এক পরিচ্ছন্ন আনন্দানুভূতি জাগ্রত করে যা 
মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত করে এবং আল্লাহ্‌র 


॥ আত্তান্তহীদ ৬ 


রিযামন্দী ও কুরব্ত লাভের পথপরিক্রমায় চলতে 
উদ্বুদ্ধ করে । ঈদুল ফিত্রের দুই রাক'আত 
ওয়াজিব সালাত ছয় তকবীরের সাথে কাতারবদ্ধ 
হয়ে ইমামের পিছনে দীড়িয়ে আদায় করতে হয় । 
এ সালাতের জন্য আযান দিতে হয় না। ঈদের 
সালাত যেমন ওয়াজিব, সালাত শেষে ইমাম 
সাহেব যে খুতবা দেন তা শোনাও ওয়াজিব আর 
ফিত্রা দেয়াও ওয়াজিব | 

এখানে উল্লেখ্য যে, ঈদুল ফিত্রে হকুল্লাহ্‌ বা 
আল্লাহ্‌র হক আদায়ের পাশাপাশি হন্ুল ইবাদ বা 
বান্দার হক আদায়ের বিধান সমানভাবে 
বাস্তবায়িত হয়। ধনী-দরিদ্র, আমীর-ফকীর, 
সাদা-কালো, উদ্ু-নীচু সব শ্রেণীর মানুষ মিলে 
একই আনন্দ-অনুভবে, একই খুশীর জোয়ারে 
এক মহা এক্যের মিলন মোহনায় এসে মিলিত 
হবার এক অন্যন্য ব্যবস্থা এই পবিত্র ঈদুল 
ফিত্র । ঈদুল ফিত্রের প্রতিটি অনুশাসনে 
ইবাদতের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তাছাড়াও 
এদিনে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে সত্যনিষ্ঠ জীবন 
যাপনের তাকীদ এবং মানবতার বিজয় বারতা । 
এদিন যেমন আনন্দ করবার তেমনি আনন্দ 
বিলাবার | 

ঈদুল ফিত্রের সঙ্গে বিজয়ের এক মহা যোগসূত্র 
রয়েছে। রামাযানুল মুবারকে সিয়াম পালনের 
মাধ্যমে সায়িম বা রোযাদার রীতিমতো নফসের 
সাথে যুদ্ধ করে। যে মানুষ নফ্সকে পরাভূত 
করতে পারে অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, 
মদ, মাৎসর্য-এই ষড় রিপুকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে 
আনতে পারে সেই কেবল প্রকৃত মানবিক গুণের 
অধিকারী হতে পারে । রামাযান মাসে সিয়াম 
পালন করার মাধ্যমে সেই গুণ অর্জন করা সম্ভব 
হয়, এবং অনন্য বিজয়ানুভূতি লাভ করা যায় । 
ঈদুল ফিতরে অর্থাৎ সিয়াম ভাঙ্গার এই আনন্দ- 
উৎসবে বিজয়ের অনন্য সৌকর্ষ শোভা বিচ্ছুরিত 
হয়। প্রথম মাহে রামাযানে যে বছর সিয়াম 
পালিত হয় সেই ২ হিজরী সনের ১৭ রামাযান 
মুতাবিক ৬২৪ খিষ্টাবন্দের ১৭ মার্চ ইসলামের 
ইতিহাসের প্রথম সশস্ত্র যুদ্ধ গায়ওয়ায়ে বদ্রে 
ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ভীন হয়েছিলো । 
প্রথম ঈদুল ফিতরে সেই বিজয় আনন্দ 
সিয়ামভাঙার আনন্দ-উৎসবে স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত 
হয়েছিলো । অন্যদিকে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে রামাযান 
মাসে মক্কা বিজয়ের ৮/৯ দিন পরে মক্কা 
মুকাররমায় সর্বপ্রথম ঈদুল ফিত্র উদ্যাপিত 
হয়েছিলো । তাতেও বিজয় আনন্দ যুক্ত ছিলো । 
প্রকৃত রোযাদারের জন্য ঈদুল ফিত্র জান্নাতি 
সুখের নমুনা । 

মাহে রামাযান শেষে আসে ঈদুল ফিত্র । এই 
ঈদ কেবল পার্থিব আনন্দই প্রদান করে না, বরং 
এ ঈদ দুনিয়া ও আখিরাতের সামগ্রিক কল্যাণের 
দিকনির্দেশনা প্রদান করে। মানুষ পৃথিবীতে 
আসার বহুপূর্বে আল্লাহ্‌ জাল্লা শানুহু সমগ্র মানব 
জাতির রূহ সৃষ্টি করে, সেই রূহের জগৎ বা 
আলমে আরওয়াহতে সব মানুষের রূহের কাছ 


থেকে শপথ গ্রহণ করেছিলেন এই বলে: এ. ৯ 
[17299 ৫; আমি কি তোমাদের রৰ্‌ 


সেপ্টেম্বর*১০ 


নই? সব আত্মাই একযোগে বলেছিলো: হাঁ 
আপনিই আমাদের রব ।১ এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ 
মানব রূহের পৃথিবীতে বিশেষ আকৃতির দৈহিক 
কাঠামোয় অবস্থান নিয়ে মাতৃগর্ভ রূপী জাহাজে 
করে পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটে । সে পৃথিবীতে 
আসে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসাবে, 
আল্লাহ্র কাছে সে আলমে আরওয়াহতে যে 
অঙ্গীকার করেছিলো পৃথিবীতে এসে তা রক্ষা 
করার মধ্যেই মানব জীবনে সার্থকতা নিহিত 
রয়েছে । ঈদুল ফিত্র যেনো সেই অঙ্গীকারের 
কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আল্লাহু আকবর 
উচ্চারণের মধ্যদিয়ে | 

ঈদের আনন্দ সবার আনন্দ । এ আনন্দ প্রাচ্য 
ভরা, এ আনন্দ বরকতময় । ঈদ মুবারক | জাতীয় 
কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় বলি: পথে 
পথে আজি হীকিব, বন্ধু/ঈদ মোবারক! 
আস্সালাম! 


লেখক : সাবেক পরিচালক, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৩ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৯৭ 
* বুখারি, আস-সহিহ, ১:৩২৪ (৯৫২) 

+ দারু কুতুনি, আস-সুনান, ৭:১ (১৭৫৬) 

৫ আবু দাউদ, আস-সুনান, ২:২৪৭ (১১৩৬) 
« আল-কুরআন, সুরা আল-আরাফ, ৭:১৭২ 


৬ শাওয়াল ১৪৩১ হিজরী 
১৬ সেপ্টেম্বর ২০১০ 


খতিব, টট্টগ্রাম জেলা পুলিশ লাইন জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম 


পরিচালক 


উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) হিফজুল কুরআন বালিকা একাডেমী 
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 
8755059-718010,85 -91511575251557)515155401 05541 5918. 254 
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ক্যাপ্টেন মুবারক ভবন, হাউজ % ৩৬৯, আগ্রাবাদ এক্সেস রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম-৪১০০, 
বাংলাদেশ । ফোন : ০১৮১১-২০৮০২০ (সকাল ১১ টার পর) ০১৫৫৪-৩১৭৪ ৭১ 


 আত্তান্তহীদ ৭ 


এ পৃথিবীর নিয়মে দেখা যায় কোনো কিছু অর্জন 
বা লাভ করতে হলে পরিশ্রম ও কষ্ট করতে হয় । 


আর কষ্টের পর কাজ্কিত বস্ত বা উদ্দেশ্য হাসিল 
হলে আনন্দের সীমা থাকে না। কাভিফিত লক্ষ্য 
অর্জনকারী ভুলে যায় তার কঠোর পরিশ্রমের 
কষ্টকে । বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের জীবনে বছরে 
তেমনি দ:টি আনন্দ আসে । ঈদুল ফিতর ও ঈদুল 
আযহা | আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) 
বলেছেন, 


62৪ 1555 ০42৪ 9 52091) 
প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব আনন্দ-উৎসব রয়েছে, 
আমাদের আনন্দ-উৎ্সব হচ্ছে এই ঈদ |” 
ঈদ অর্থ আনন্দ । এখন প্রশ্ন হলো এই আনন্দ 


শর্য। |বি।ষ।য় 


শিক্ষা ও তাৎপর্য 


ড. আন ম রইছ উদ্দিন 


এখন যে সিয়াম সাধনার ফল এতো বড় আনন্দ 
সে সাধনা সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলা দরকার । 


ক্রোধ ও জেদ সংবরণ করতে না পারলে রোজা 
হয় না, উপবাস হতে পারে, সিয়াম হয় না। 


বন্তত সিয়াম সাধনার মুল বিষয় হলো মানুষের 


একজন চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, ছাত্র, 


নফসানী শক্তি বা পাশবিক শক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ 
লাভ করে রূহানী শক্তি বা মানবিক বা আধ্যাত্মিক 


শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, শাসক যে কোন স্তরের বা 
পর্যায়ের লোকই হোক না কেন, তিনি নিষ্ঠা ও 


শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার সাধনা | তাই ঈদুল 
ফিতরের আনন্দ হলো নফসানী শক্তির ওপর 
রূহানী শক্তির বিজয়ের আনন্দ ৷ উদাহরণস্বরূপ 
বলা যেতে পারে, মানুষমাত্রই ভুল বা অন্যায় 
করাটা স্বাভাবিক | সিয়াম সাধনা হলো সে ভুল বা 


সততার সাথে তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন না 
করলে তিনি হলেন নফসানী বা পাশবিক শক্তিতে 
পরিচালিত । তার উপবাস, উপবাস হতে পারে 
রোজা বা সিয়াম সাধনা হবে না। তাই তিনি 
জোর করে চাইলেও বা অধিক দামের সুন্দর 


মন্দ কাজগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখা । আর 
এটা মানুষের নিজের স্বার্থে এ কারণে যে, 
পৃথিবীর সকল মানুষ সর্বক্ষণ যদি সিজদায় পড়ে 


দামের সুন্দর বেশ ধারণ করলেও ঈদের আনন্দ 
তার মনে আসবে না এবং কোন মতেই সে ব্যক্তি 
মনের প্রশান্তি লাভ করবে না। অপরদিকে যে 


থাকে বা শুধু পুণ্যের কাজ করতে থাকে তাতে 


কেন বা কি কাজি্ষিত লক্ষ্য অর্জনের আনন্দ? 
আমরা জানি, একজন মুমিনের জীবনে প্রতি বছর 


আল্লাহর কোন লাভ নেই আবার সর্বক্ষণ যদি 


ব্যক্তি পাশবিক শক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে 
সক্ষম হয়েছেন তার জীবন পরিচালিত হয় রূহের 


তারা পাপের কাজে লিপ্ত থাকে তাতেও তার কোন 


শক্তিতে এবং দৈহিক ও পাশবিক শক্তি থাকে সদা 


ঈদুল ফিতর আসে রামাযান মাসের এক কঠোর 


ক্ষতি নেই। লাভ-ক্ষতি যা তা মানুষেরই ৷ ছুরি 


সাধনার পর | এ সাধনা মহান দয়ালু দাতা আল্লাহ 


তরমুজের ওপর পড়লে তরমুজ কেটে যায় আবার 


রাববুল আলামীনের রহমত ও দয়া লাভ করার 
সাধনা । এ সাধনা আমাদের জীবনের সকল 
অন্যায়-অপরাধের মাগফিরাত বা ক্ষমা লাভের 
সাধনা | এ সাধনা পৃথিবীর সব রকম যন্ত্রণা তথা 
চিরন্তন জীবনে দোযখের অগ্নিশিখা থেকে নাজাত 
বা নিষ্কৃতি লাভের সাধনা । সফলতার সাথে এ 
সাধনা পূর্ণ করার পর মুমিনের জীবনে পরিবর্তন 
আসে, মনে আসে প্রশান্তি, যথাযথভাবে সিয়াম 
সাধনা পূর্ণ করার কারণে । আর এর বহিঃপ্রকাশ 
ঘটে আনন্দরূপে | তাই দেখা যায়, মহানবী (স.) 
ঈদুল ফিতরের আনন্দের পূর্বে সিয়াম সাধনার 
দুটি আনন্দের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 
5 ৫৩৮89660009 

টো 
সিয়াম সাধনকারী, রোজাদারের দুটি আনন্দ আছে 
একটি হলো প্রতিদিনের সিয়াম সাধনার মধ্যে 
উপবাস্বত পালন করে নির্ধারিত সময়ে ইফতার 
গ্রহণ করার সময়, আর অপার আনন্দ হলো 
সিয়ামের সফল সাধনার চূড়ান্ত প্রতিদান মহান 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সাক্ষাৎ বা 
নৈকট্য লাভের আনন্দ 


সেপ্টেম্বর*১০ 


তরমুজ ছুরির ওপর পড়লেও তরমুজই কেটে 


তার নিয়ন্ত্রণে । স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্য 
যেহেতু পাশবিক শক্তি রয়েছে তাই এর ওপর 
নিয়ন্ত্রণ লাভ করে মানবিক বা রূহানী শক্তিতে 


যায় । ছুরির কোন লাভ-ক্ষতি এতে নেই | লাভ- 
ক্ষতি যা হয় তা তরমুজেরই হয়ে থাকে । পৃথিবীর 
মানুষ আল্লাহ ও তার রাসুলের নির্দেশানুযায়ী 


বলীয়ান হওয়ার জন্যেই সিয়াম সাধনা । আর এই 
সাধনা বা অনুশীলন অভ্যাসে পরিণত হওয়ার 
মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধতা আসে । এসব কিছুর 


জীবন পরিচালনা করলে তারাই উপকৃত হয়, 
তাদের সমাজেই শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করে আর 
তা না মানলে মানুষের জীবনে নেমে আসে 
অশান্তি ও যন্ত্রণা । আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, 


জন্যে যে বিষয়টি সর্বাধিক প্রয়োজন তা হলো 
জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে সচেতনতা | কারণ মানুষ 
সাধারণত সম্পদ, ক্ষমতা ও যৌন তাড়নার 
কারণেই পাশবিক শক্তির শিকার হয়ে থাকে । 


সিয়াম সাধনা হলো নফসানী শক্তিকে পরাভূত 


তাই যখন তার মধ্যে এই চেতনাবোধ বা উপলব্ধি 


করে রূহানী শক্তিতে বলীয়ান হওয়া । যেমন 


শক্তি আসে যে তার পার্থিব ক্ষণস্থায়ী সম্পদ, 


নফসানী বা পাশবিক শক্তির কারণে সমাজজীবনে 
মানুষের জীবন, সম্পদ ও সন্ত্রমের নিরাপত্তার 
অভাব দেখা দেয়, মানুষ লিপ্ত হয় মিথ্যাচার ও 
পাপাচারে । পাশবিক শক্তির কারণেই একে 
অপরের জীবনের ওপর আঘাত করে, উৎকোচ, 
ভেজাল, সম্পদ হরণ, হিংসা, নিন্দা, 
পরশ্রীকাতরতা, লোভ, ঝগড়া-বিবাদ এমনকি মা- 


ক্ষমতা ও যৌবন তাকে ছেড়ে চলে যাবে একদিন 
এবং তার এই সম্পদ, ক্ষমতা ও যৌবনের যদি 
সে সদ্যবহার করে থাকে তাহলে সমাজের 
মানুষের কাছে সে যেমন হয় সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় 
তেমনি মহান ত্রষ্টা আল্লাহ রাববুল আলামীনের 
কাছেও হয় পুরস্কৃত । অপরদিকে কোন ব্যক্তি যদি 
সম্পদ, ক্ষমতা ও যৌবনের অপব্যবহার করে 


বোনদের সন্ভ্রমের নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। 
সিয়াম সাধনাই হলো এসব পাশবিক দোষ বা 


তাহলে সমাজের কাছে সে যেমন ঘৃণিত ও 
নিন্দিত হয় তেমনি আল্লাহর কাছেও তার সৃষ্টির 


কুপ্রবৃত্তিগ্ুলো থেকে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার 
সাধনা । ক্রোধ ও জেদ সব মানুষের মধ্যেই 
আছে । ক্রোধ ও জেদের বশবর্তী হয়ে একে 


ক্ষতি সাধন করার জন্যে সে হয় শাস্তিপ্রাপ্ত । 
বস্তুত জীবন-মরণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে জীবনের 
সদ্যবহার করার পরীক্ষার জন্যেই আল্লাহ 


অপরকে খুন পর্যন্ত করে ফেলে । অপরদিকে 


তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন । আল্লাহ বলেন, 


॥ আত্তান্তহীদ ৮ 


০৪৮৫ 6৯715 পানি ₹৩০৭ ৫ রি নু 
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“তিনি (আল্লাহ) মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যেন । 
তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন যে তোমাদের । 


মধ্যে কে অধিকতর সংকার্যকারী 1” 


আর মানব জীবনের এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার | 
জন্যেই সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া ; 
জীবন বিধানকে মানব জীবনে বাস্তবায়নের : 
অনুশীলন করা হয় এবং এ অনুশীলন সঠিকভাবে : 
সম্পন্ন করার কারণেই উদযাপন করা হয় ঈদুল । 
ফিতরের আনন্দ । এই দিনে একজন মু'মিন | 


যেমন আনন্দিত হয় তেমনি অনিচছাকৃত ভুলত্রান্তি 


৬ 67019 (11650 53365) 
৭২ 11301055401 013015) 
861709| (]17019) 

81 100 


5110%% 06 13170113506 1021 


ও অন্যায় অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে 7 


রাহমানুর রাহীম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের : 
দরবারে ৷ সামাজিক জীবনে সকল ভেদাভেদ, 
হিংসা, নিন্দা ও শত্রুতা ভুলে গিয়ে আল্লাহর বান্দা | 
তারই কাছে প্রার্থনা করে । আর অপরাধ স্বীকার 
করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'আলার দয়া 


হলে তিনি সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিতে । 


পারেন । আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ | 
(স.)-কে উদ্দেশ করে বলেন, 


1553 6৮2451854 2 ৮৬৪৯ 
ঞ ররর” । রি ্ 

ক ও এ কউ ৯ এ আ কত ৬ 

[53:০0 ক চাটনি 


“ বল, “হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের উপর : 


বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আলাহর রহমত থেকে 


নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আলাহ সকল পাপ! 


ক্ষমা করে দেবেন । নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম | 
দয়ালু |” 

আসুন ঈদুল ফিতরের এই আনন্দের দিন বিগত 
সকল অপরাধের জন্যে অনুতপ্ত হই । আজ এটাই 


আমাদের শপথ হোক যে আমরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে : 


দায়িত্ব, সততা ও নিষ্ঠার সাথে সঠিকভাবে পালন 
করবো না। আমরা মানুষকে ভালোবাসতে 
শিখবো এবং সৃষ্টি প্রেমের মাধ্যমে আষ্টা প্রেম 
অর্জন করার জন্যে সর্বক্ষণ সচেষ্ট থাকবো । 

মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন আমাদের সকলকে । 
সিয়াম-সাধনার মাধ্যমে অর্জিত প্রশিক্ষণ বাকি : 
এগারো মাস বাস্তব জীবনে রূপান্তিত করে পার্থিব : 


শান্তি, সমৃদ্ধি ও চিরন্তন জীবনে মহাশান্তি লাভ ! 


করার শক্তিদান করুন এবং আমাদের মধ্যে 


পারস্পরিক সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও মমতার | 


গুণদান করে ঈদুল ফিতরের আনন্দ চিরস্থায়ী | 


করার শক্তিদান করুন । 


লেখক : প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 


১ বুখারি, আস-সহিহ, ১:৩২৪ (৯৫২) 

২ নাসায়ি, আস-সুনান, পৃ. ৪৩৯, হাদীস: ২২২৪ 
* আল-কুরআন, সুরা আল-মুলক, ৬৭:২ 

+ আল-কুরআন, সুরা আল-মুলক, ৩৯:৫৩ 


সেপ্টেম্বর*১০ 


| 6€৬। ও ন্টিষ্ ছাড়া আরবি-উরদু এবং বাংলা 
| লেখার জন্য আপনার কমপিউটারে যে- 
| 1[.01760986 7৪০০টা 9০1) করা থাকতে হয় 
| তা 10581] করতে পারেন 991৯6007001 
| [78101-1২9510108] 800 1,80700856 
01901079177 17508]] 1195 101 001000)10% 
50110) 8100 1151-60-11 18106579593 
1 (70100175 0)91)-এর টিকমার্ক (৮) দিয়ে 
ৃ £5021901-্রক্রিয়ার মাধ্যমে । এজন্য 
| আপনার কাছে 1৬1101950% ৬/17005-এর 
। সিডি থাকতে হবে । যদি আপনার কাছে তা না- 
| থাকে তাহলে 110)://0101010101910-00117/ 
। 0০/11980/19015/10-911015 2-0-0.০১০ 
| থেকে 1050101119%_2.0-.0. 

: ],810851856 [10ঠ1-]টি [)05111080-পূর্বক 
00917 করে 110509]] 001001)16%. 9011005-এ 
: 0110 করে 70211টি [115191] করেও 
। আরবি-উরদু ও বাংলায় [0710006-এর সুবিধা 
| পেতে পারেন । অবশ্য এ-]/০৪17টির দরুণ 
| পৃথিবীর যেকোনো ভাষায় [0010096-এর 


| সুবিধা পাবেন। তবে কোনো বিশেষ ভাষায় 
| ভালো 7১01:0010781106 পেতে চান তার জন্য 
| ১৪7৯০900০01 7১81761-1২68191081 8170 
ৰ 181050859  0910100- £১৮৪100০ 
ৰ 1.8115785০ 01 [1010-0019006 

1 10:0218105ভূক্ত উর 4১910 1795 চেপে 
। কাজ্কিত ভাষা 991906101পূর্বক 4১01%01৫ 
| করুন-__কমপিউটার 19$1৪াণর্বনবে । এরপর 
। ১6৪1৯60০01001 17১81101-1২9510178] 8170 
11810500959 00100918119 0886 
, [)919119...96100851)90160 11000 
: 181190950ভুক্ত 9৩৫ 4১০০ 1০৮ চেপে একই 
: ভাষা 991606101ংপূর্বক 4১10150 করুন । 
। অতঃপর পুনরায় ১৪1৯৫০০০001 
। 1১81191-1২951919] 1:817570950 
| 0001909-২০৪1008] 00000179৯ 
| 918008105 8170 .10110789 এবং 
| 1.09০৪8110ভুক্ত ১৮ 4৩০ 756৮ চেপে পূর্বের 
| ভাষা 961901101পূর্ক £১01509 
. করুন-__আপনি কাজিফিত ভাষায় পুরোপুরি 


| 
: 17১91101177811০9 পাবেন । 
| 


8170 


ক।ম।পি।টা।র। |টি।প।স 


ও আরবি-উরদু ইউনিকোড (777)100909) 


১৪1৮0010001 178791-1২9510909] ৪110 
18100889  019010107$ 1817809০ 
[)9(9115...৯১901095/040৭ 10001 
181059889১11000 181050959:ভুক্ত 
4১910 75% চেপে ভাষা এবং 155%009810 
195001/11৬1)ভূক্ত উর. 4১০10 79৮ চেপে 
15১09810180 নিবচিনপূর্বক £১1001- 
01 করলে নির্দিষ্ট ভাষার 17০৮১০৪এ-এর 
সুবিধা পাবেন। অবশ্য উরদুর জনপ্রিয় 
[1010০110 75599০810 এবং বাংলার জনপ্রিয় 
বিন 19590810 সেখানে পাবেন না । উরদুর 
[170179110 1০50০81টি 
11000://%%ত/55-018100-015/1)09550109805/19 


09112811017/195098109/01২7714১ 0700. 
[17079010109 ৮1.1.511) থেকে 


[)০0%7110980 করে নিতে পারেন ৷ আর বাংলার 
জনপ্রিয় কিউ 7659০9810 ঠিক [0010006- 
এর জন্য এখনও তৈরি হয় নি। তবে উনিজয় 
নামে প্রায় তার কাছাকাছি একটি 16509০9810 


[.2901 পাবেন [1769176এ | এটি 
[)০0৮/010980 করতে পারেন 
11000://0057110980-1101105-10811918- 
(5101116- 


905/819.৮79105.00101/0101105.181 থেকে । 
এ ছাড়া 70101099 বাংলার জন্য রয়েছে স্বতন্ত্র 
একটি ফি 301/919 | এটি 19051109980 
করতে পারেন 1000:// 
301%58199.10101810110-00117/81-0/9910) 
81015599810 4-5-1-056 থেকে । 
অবশ্য দির বায়ানো ২০১০ ঠিক 
বিউটি 75১0৪10-এর সুবিধা পাবেন। 
আরবি-বাংলা-ইংরেজি-উরদু লিখতে 1[9951601- 
এর সর্বডানে অবস্থিত 1.910571859 71-এ 
0110 করে অথবা 9101$781 1[6চদ্ধয় 
একসাথে চেপে করে ভাষা পরিবর্তন করা যায় । 
4১৪0]] 0০০০-এর ন্যায় [971009০-এরও 
রয়েছে পৃথক [010 । বাংলা 07100999 1010 
পাবনে 1000://55755.011010101019)0. 
00117/9210919-001069.101111-এ আর উরদু 
[00100996 01 পাবেন 


1100)://01000-08/6100101019.০6-এ | 
ফারসি-উরদুর ক্ষেত্রে ০:৮৮-এর একটা এতিহ্য 


রয়েছে। ভ€৬॥ ছাড়া [0010916-এ সেটি 
এতোদিন সম্ভব হয়নি ৷ উপধুক্ত 1001গুলোয় 


উরদু [071009৫6-এ ০:৫৮-এর সুবিধাও 
পাবেন । 

হ্যা। উরদু এবং বাংলা [7010016 সুবিধাটি 
1116617191-এর ক্ষেত্রে বেশি সুবিধাজনক । 
ইংরেজির পাশাপা বাংলা বা উরদু [00100946-এ 
লিখেও 0০9০819 ইত্যাদিতে যেকোনো কিছু 

খুঁজে নিতে পারেন খুব সহজেই । 
গ্রন্থনা: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
15-10811:100181)10 9801706)5810909-90] 
0811 70117910: 01819-353896 


| আত্তার্তহীদ 


!যিবীহুল্লাহ হযরত ইসহাক (আ.) নন বরং হযরত 
ইসমাঈল (আ.), কারণ কুরবানির সময় হযরত 
ইসহাকের (আ.) জন্মই হয়নি' শীর্ষক একটি 
গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ তৈরি করেছেন প্রখ্যাত আলিম 
ও রাজনীতিক মুফাতি ফজলুল হক আমিনী । সেই 
সঙ্গে পৰি কুরআনের বিশুদ্ধতাকে চ্যালেঞ্জকারী 
শ্রী দেব নারায়ণ মহেশ্বরকে ঠেফতার 
করে দৃষ্টান্তমূলক শাত্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি 
উল্লেখ্য যে, হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিদ্ঘয় 
গত ৬ আগষ্ট উদ্দেশ্য প্রণোদিত উক্ত রিট মামলা 
খারিজ করে দেন এবং দেব নারায়ণ মহেশ্বরকে 
পাচ হাজার টাকা জরিমানা করেন । যেহেতু 
আদালতে রিটের মাধ্যমে কুরবানির বিষয়াটি নিয়ে 
তর্ক সৃষ্টির একটি হীন চেষ্টা করা হয়েছে, তাই এ 
বিষয়ে বিশ্লেষণ ও প্রমাণসয়দ্ধ সে প্রবন্ধটির 
নির্বাচিত অংশ টৈনিক “আমার দেশের সৌজন্যে 
আত-তাওহীদের পাঠকদের খিদমতে পেশ করা 
হলো ।_ সম্পাদক] 


“হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে একজন 
সৎপুত্র দান করুন ৷ আমি তাকে এক সহনশীল 
পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম । অতঃপর সে যখন 


৪ যবীহুল্াহ হযরত ইসমাঈল (আ.) 
॥ হযরত ইসহাক (আ.) নয় 


এ মুফতি ফজলুল হক আমিনী 


স।ম।কা।লী।ন 


জবাই হয়েছেন, তিনি হলেন হযরত ইসমাঈল 
(আ.)। অথচ আহলে কিতাব তথা ইনুদি- 


বসবাস তখন বিবি সারার সঙ্গে সিরিয়ায় ছিল । 
হযরত সারার তখনও কোন সন্তান ছিল না । তবে 


খ্রিস্টানদের অভিমত হলো, তিনি হলেন হযরত 


হযরত হাজেরা (আ.) এবং হযরত ইসমাঈলের 
(আ.) সংবাদ নেয়ার জন্য ইবরাহিম (আ.) 
সিরিয়া থেকে প্রায়ই মক্কা মুকাররমায় আসতেন । 


ইসহাক (আ.)। টি ইসলাম ও 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে হযরত 
রা উদহ্িব 


তার আসা-যাওয়ার বাহন ছিল বোরাক | তাদের 


হয়। যেন এ ফযীলত হযরত ইসমাঈল (আ.) 


দেখে ফিরে যেতেন । সকালে আসতেন, সন্ধ্যায় 


পেতে না পারেন, সে হীনউদ্দেশ্যেই তারা এ 
অভিমতটি লালন করে । কিন্তু তারা যাই বলুক, 


ফিরে যেতেন ।২ 
কিছু দিন পর হযরত ইসমাঈল (আ.) বড় 


পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো এবং হাদিসের 


হলেন । চলাফেরা করতে শুরু করলেন, তখন 


বর্ণনা অনুসারে একথাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় 


আল্লাহ তায়ালা স্বপ্নের মাধ্যমে হযরত 


যে, যবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। 


ইবরাহিমকে (আ.) এই নির্দেশ দিলেন, “তুমি 


হযরত ইসহাক (আ.) নন । এটাই হলো আহলে 
সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মাসলাক । আর এটাই 


তোমার প্রিয় পুত্রকে আমার নামে কুরবানি কর । 
এই নির্দেশের লক্ষ্য ছিল, হযরত ইবরাহিমের 


বিশুদ্ধতম মত যে, কুরবানি সম্পর্কিত যাবতীয় 
ঘটনা হযরত ইসমাঈল (আ.)কে আবর্তন করে 


(আ.) মহব্বত ও ভালোবাসার পরীক্ষা নেয়া । 
সুতরাং হযরত ইবরাহিম (আ.) মনেপ্রাণে এই 


ঘটেছিল | কেননা, এই ঘটনা হযরত ইবরাহিমের 


হুকুম বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন । 


€আ.) ইরাক থেকে সিরিয়ায় হিজরতের পরের 


এসব ঘটনা হযরত ইসহাকের (আ.) জন্মের 


ঘটনা, যা মক্কায় সংঘটিত হয়েছিল । সিরিয়ায় তা 
সংঘটিত হয়নি । কোনো কোনো আলিমের যে 


অনেক আগে সংঘটিত হয়েছিল । তাই এ কথা 
পরিক্ষার হয়ে যায় যে, আয়াতে “আমি তাকে 


অভিমত রয়েছে যে, যবীহুল্নাহ হযরত ইসহাক 


সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম' এর দ্বারা 


(আ.) ছিলেন, তাদের এই মতের ভিত্তি হলো, 


পিতার সঙ্গে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত 
হলো, তখন ইবরাহিম তাকে বলল, বস! আমি 
স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জবাই করছি। 
চিন্তা কর এখন তুমি কি করবে । সে বলল, পিতা 
! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন । 
আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে ধের্যশীল 
পাবেন। যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য 
প্রকাশ করল এবং ইবরাহিম তাকে জবাই করার 
জন্য শায়িত করল, তখন আমি তাকে ডেকে 
বললাম, হে ইবরাহিম! তুমি তো স্বগ্রকে সত্যে 
পরিণত করে দেখালে । আমি এভাবেই 
সকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি | নিশ্চয়ই এটা 
এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা । আমি তার পরিবর্তে দিলাম 
জবাই করার জন্য মহান জন্তু । আমি তার জন্য এ 
বিষয়টি পরবর্তীদের মাঝে রেখে দিয়েছি যে, 
ইবরাহিমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। 
এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে 
থাকি । সে ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের একজন 
এবং আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছি ইসহাকের । 
সে সতকর্মীদের মধ্যে একজন নবী | তাকে এবং 
ইসহাককে আমি বরকত দান করেছি । তাদের 
ংশধরদের মাঝে কতক সৎকর্মী এবং কতক 
নিজেদের উপর স্পষ্ট যুলুমকারী ।* 
পবিত্র কুরআনের সুরা সাফফাতের ১০০-১১৩ 
আয়াতগুলোতে একজন নেককার পুত্রের জন্য 
হজরত ইবরাহিমের (আ.) দোয়া পরবর্তীতে যে 
সন্তান জন্গ্রহণ করলেন তাকে আল্লাহর রাহে 
কুরবানির জন্য পেশ করা সম্পর্কিত ঘটনা 
আলোচিত হয়েছে । জমহুর সাহাবা, তাবেয়ীন ও 
উলামাদের অভিমত অনুযায়ী যিনি আল্লাহর নামে 


সেপ্টেম্বর*১০ 


ইনুদি-খিস্টান আলিমদের বক্তব্য, যা তাওরাত 


হযরত ইসমাঈলকে (আ.) বোঝানো হয়েছে । 
সঙ্গে সঙ্গে যবীহুল্লাহর দ্বারাও এই সহনশীল 


থেকে সংগৃহীত । যবীহুল্লাহ হযরত ইসমাঈল 
(আ.) হওয়ার সপক্ষে কয়েকটি প্রমাণ: 
এক. হজরত ইবরাহিম (আ.) যখন ইরাক থেকে 


পুত্রকেই বুঝানো হয়েছে । 
দুই. মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারীমে 
“সহনশীল পুত্র'র সুসংবাদ, তার কুরবানি ও তার 


সিরিয়ায় হিজরত করে পবিত্র ভূমিতে আসেন, 
তখন একাকিত্ব দূর করা ও প্রেম-ভালোবাসার 


ত্যাগের আলোচনার পর হযরত ইসহাকের (আ.) 
বাদ দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন: “এবং 


জন্যই একজন সৎপুত্রের কামনা করে দোয়া 


আমি তাকে ইসহাক-এর সুসংবাদ দিলাম" এটা 


করেন এবং আল্লাহর দরবারে আবেদন করেন “হে 
আল্লাহ! আমাকে একজন সৎপুত্র দান করুন । যে 


দ্বিতীয় সুসংবাদ, যা প্রথম সুসংবাদের দীর্ঘদিন 
পর দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় সুসংবাদটি হরফে 


আপনার নেক বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হবে, আপনার 
আনুগত্য করবে, দীনের খেদমতে আমাকে 


আতফ (সংযুক্তি অক্ষর) যার অর্থ “এবং এর 
মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। যা পূর্ববর্তী সুসং 
“এবং আমি তাকে সহনশীল পুত্রের সুসং 


পাত্র হবে এবং আমার পর আমার স্থলাভিষিক্ত 


দিলাম । এর বাক্যের উপর 'আতফ' (সংযুক্ত) 


হবে । তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে একজন 
সহনশীল পুত্র দান করলেন । যেমন আল্লাহপাক 


করা হয়েছে । এতে বুঝা যায়, প্রথম ঘটনা ও 
ংবাদ এবং দ্বিতীয় ঘটনা ও সুসংবাদ সম্পূর্ণ 


এরশাদ করেছেন : তাকে একজন 
সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম 1 এই দোয়া 


ভিন্ন ও বিপরীত ঘটনা । কারণ, আতফ 
বৈপরীত্যের অর্থ প্রকাশ করে । প্রথম সুসংবাদটি 


এবং সুসংবাদ প্রাপ্তির পর হযরত হাজেরার (আ.) 
গর্ভে হযরত ইসমাঈল (আ.) জন্মগ্রহণ করেন । 
জন্মের কিছু দিন পর হযরত ইবরাহিম (আ.) 
আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে হযরত ইসমাঈল (আ.) 
এবং তার সম্মানিত মাতা হজযরত হাজেরাকে 


ছিল হযরত ইসমাঈল (আ.) সম্পর্কিত । দ্বিতীয় 


₹বাদটি ছিল হযরত ইসহাক (আ.) সম্পর্কিত । 
যা কুরবানি সম্পর্কিত ঘটনাবলীর অনেক পরে 
সংঘটিত হয়েছে । 


হযরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর নির্দেশ পালনে 


(আ.) তরুলতাবিহীন নির্জন বালুকাময় ধুধু প্রান্ত 


যখন প্রস্তুত হয়ে গেলেন, পরীক্ষায় পরিপূর্ণভাবে 


রে অর্থাৎ মক্কার পবিত্র ভূমিতে রেখে আসেন । 


তিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন তখন আল্লাহ তায়ালা 


আর এ ব্যাপারে মুসলমান এবং ইহুদি-খবস্টান 
কারও দ্বিমত নেই যে, হযরত ইসমাঈল (আ.) 


দিয়া স্বরূপ দুম্বা পাঠিয়ে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন 
এবং অপর একজন পুত্রের সুসংবাদ প্রদান 


ছিলেন ইবরাহিমের (আ.) প্রথম এবং একমাত্র 
পুত্র । তখন হযরত ইবরাহিমের (আ.) বয়স ছিল 


করলেন । অর্থাৎ হযরত ইসহাক (আ.)এর জন্মের 
সুসংবাদ দিলেন । এই আয়াতে দ:টি সুসংবাদের 


৮৬ বছর । হযরত ইসহাক (আ.) তখনও 
জন্মগ্রহণ করেননি ৷ হযরত ইবরাহিমের (আ.) 


আলোচনা হয়েছে । একজন পুত্রের সুসংবাদ তো 
হযরত ইবরাহিমের (আ.) প্রার্থনা ও আবেদনের 


7) আত্তার্তহীদ ১০ 


পর দেয়া হয়েছে । আর দ্বিতীয় পুত্রের সুস€্‌ 


কুরবানির নির্দেশ হয়েছিল। আর হযরত 


প্রার্থনা ও আবেদন ছাড়াই বিভিন্ন সময়ে প্রদান 
করা হয়েছে। প্রথমেই আল্লাহ তায়ালা বড় ও 
একমাত্র পুত্রের আলোচনা করেছেন, তারপর তার 
ভাই ইসহাক (আ.)এর সুসংবাদের 
আলোচনা করেছেন । দ্বিতীয় সুসংবাদটিকে প্রথম 
সুসংবাদের উপর আতফ (সংযুক্ত) করা হয়েছে । 
প্রমাণ হলো যে, এই দ্বিতীয় সুসংবাদটি প্রথমটি 
থেকে ভিন্ন ও পৃথক ঘটনা । আর হযরত 
ইসমাঈল (আ.) হযরত ইসহাক (আ.)এর চেয়ে 
প্রায় ১৪ বছরের বড় ছিলেন । 
তিন. আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত ইসহাকের 
(আ.) জন্মের সুসংবাদ দিয়েছেন, তখন সঙ্গে 
সঙ্গে একথাও এরশাদ করেছেন, “তিনি নবী 
হবেন । তাতে এটাই প্রমাণ হয় যে, তিনি 
যবীহুল্নাহ ছিলেন না। কারণ যখন হযরত 
ইবরাহিম (আ.)কে এ কথা বলে দেয়া হলো যে, 
ইসহাক নবী হবেন, তাহলে তখন তো পরীক্ষার 
জন্য তাকে কুরবানি করার আদেশটি অর্থহীন হয়ে 
যায় । সেই সুসংবাদের সঙ্গে এ কথাও উল্লেখ 
রয়েছে যে, হযরত ইসহাকের (আ.) সন্তান হবে 
যার নাম হবে ইয়াকুব" । ইসহাক (আ.) ওই 
বয়স পর্যন্ত উপনীত হবেন, যে বয়সে তার সন্তান 
হবে । এই অবস্থায় যদি কুরবানি করার হুকুম 
হতো, তাহলে তিনি নবুওয়াত লাভ করতেন না । 
তার বিবাহ হতো না । সন্তান হওয়ার তো প্রশ্নই 
ওঠে না। তদুপরি “আমি তাকে ইসহাকের 
সুসংবাদ দিয়েছি' ৷ হযরত ইসহাক (আ.)এর এ 
সুসংবাদকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা 
একথাই প্রমাণ করে যে, এ ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও 
রহ ৷ প্রথম ঘটনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক 


চার. রে সন্তানের কুরবানির হুকুম দেয়া হয়েছে 
তা তার বয়স প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে দেয়া হয়েছে। 
কারণ কুরআনে কারিমের আয়াতে এ কথা 
পরিষ্কার বলা হয়েছে সেই ছেলে যখন চলাফেরা 
করার উপযুক্ত হলো তখন তাকে কুরবানি করার 
হুকুম হলো । আর এটা বালেগ হওয়ার অনেক 
পূর্বে হয়ে থাকে । হযরত ইসহাক (আ.)এর 
সুসংবাদের মধ্যে “এবং তিনি সৎকর্মীদের মধ্যে 
একজন নবী” ছাড়াও “এবং তার হেযরত ইসহাক) 
পর একজন নবী হবে, যার নাম হবে ইয়াকুব 1 
বলা হয়েছে । যার সুস্পষ্ট অর্থ হলো, ইসহাক 
বালেগ হবেন এবং সন্তানের পিতা হবেন । যদি 
তাকে কুরবানি করার হুকুম হতো, তাহলে তার 
মৃত্যু সুনিশ্চিত হতো । আর এটা একেবারেই 
অযৌক্তিক যে, সন্তান দানের পূর্বেই তাকে 
কুরবানি করা হবে ৷ আর সাধারণত ৪০ বছর পূর্ণ 
হওয়ার পরই নবুওয়াত প্রাপ্তি ঘটে । 

পাঁচ. মুসলমান এবং আহলে কিতাব তথা ইহুদি- 
খিস্টান সবার একমত্য এবং তাওরাতের দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে, হযরত (আ.) 
“একমাত্র পুত্রকে" কুরবানি করার আদেশশপ্রাপ্ত 
হয়েছিলেন । তাওরাতের পুরাতন সংস্করণগ্লোতে 
“ওয়াহিদ অর্থাৎ একমাত্র শব্দ ব্যবহার করা 
হয়েছে। আর ইহুদি-খিস্টানদের এ ব্যাপারে 
একমত্য হলো যে, একমাত্র পুত্র বলতে হযরত 
ইসমাঈলকে (আ.) বোঝানো হয়েছে । ইসহাককে 
(আ.) নয় । কেননা, ইসহাক (আ.) কুরবানির 
ঘটনার পরে জনুগ্রহণ করেন । তিনি একমাত্র সন্ত 
নন ছিলেন না। পরীক্ষার জন্য একমাত্র পুত্রের 


সেপ্টেম্বর*১০ 


ইসমাঈল (আ.) থাকা অবস্থায় ইসহাক (আ.) 
কীভাবে একমাত্র পুত্র হতে পারেন? একমাত্র সন্ত 
নন বলতে তো তাকেই বুঝায় যখন দ্বিতীয় কোন 
সন্তান না থাকে । আর তা কেবল ইসমাঈলের 
(আ.) বেলায়ই হতে পারে । কারণ কুরবানির 
সময় তিনি ছাড়া অন্য কোন সন্তান ছিল না। 

ছয়, তাছাড়া এ ঘটনা মক্কায় সংঘটিত হয়েছে 
এবং তার স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো মক্কায় ও 
মীনায় হওয়া এবং দীর্ঘদিন ধরে দুম্বার শিং 
কাবাগ্নহে ঝুলে থাকা একথাই প্রমাণ করে যে, 
যায় ঘটনা মক সংবটিত হয়েছে।লিরয়ার 


হা শা'বী (রহ.) বলেন, আমি ফিদিয়ার দুম্বার 
সিং দুটি কাবাগ্বহে ঝুলতে দেখেছি । ইসমাঈল 
(আ.) শিশুকাল থেকেই মক্কায় থাকতেন । আর 
হযরত ইসহাক (আ.) সিরিয়ার কেনান শহরে 
থাকতেন । কেনান হজ বা কুরবানির স্থান 
কোনটাই নয় ৷ অথচ মীনা কুরবানির স্থান । মক্কা 
মুকাররমা হজের স্থান। আর হযরত ইবরাহিম 
(আ.) ও ইসমাঈলের (আ.) স্মৃতির স্মারক 
হিসেবেই হজ, কুরবানি, সাফা-মারওয়াতে সায়ী, 
কংকর নিক্ষেপ ইত্যাদি কাজগুলো আজ পর্যন্ত 
ইসমাঈলের (আ.) বংশধরদের মাঝে চালু আছে। 
আর হজ ও কুরবানি ইসলাম ধর্মের একটি 
রুততপূর্ণ নিদর্শন । যা হযরত ইবরাহিমের (আ.) 
সময় থেকে আজ পর্যন্ত মক্কায় এবং মিনায় 
পালিত হয়ে আসছে। 
সাত. হযরত আসমুঈ রহ. বলেন, আমি একবার 
হযরত আবু ইমরান ইবনে আ'লার (রহ.) কাছে 
জিজ্ঞেস করেছিলাম “যবীহ' কে ছিলেন? তখন 
তিনি আমাকে বলেছিলেন, আসমুঈ! তোমার বুদ্ধি 
কি হারিয়ে যাচ্ছে? এই প্রশ্ন করার প্রয়োজন কেন 
হল? হযরত ইসহাক (আ.) মক্কায় কি কোন দিন 
ছিলেন? সেখানে তো হযরত ইসমাঈল (আ.) 
ছিলেন । জবাই এবং কুরবানির ঘটনা তো মক্কায় 
ত হয়েছিল । আর হযরত ইসমাইলই (আ.) 
তো পিতাকে কাবা ঘর নির্মাণে সাহায্য 
করেছিলেন ॥ 
আট. হজরত আমীর মুয়াবিয়া (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, একবার এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহর (সা.) 
খিদমতে হাজির হয়ে বলল, “হে দু র 
সন্তান” আল্লাহ আপনাকে যা দান করেছেন, তা 
থেকে আমাকে কিছু দান করেন । হুজুর তা শুনে 
মুচকি হাসলেন । 
হযরত মুআবিয়া রাযি. যখন পরবর্তী সময়ে কোন 
মজলিসে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন উপস্থিত 
একজন জিজ্ঞেস করল, হে আমিরুল মুমিনীন! 
দু'জন যবীহ কে? তখন তিনি বললেন, একজন 
তো হযরত ইসমাঈল (আ.) দ্বিতীয় জন হলেন 
হুজুরের সম্মানিত পিতা আবদুল্লাহ ৷ ঘটনা হলো, 
আবদুল মুত্তালিব যখন যমযম কূপ খনন করার 
হুকুম করলেন, তখন আল্লাহর কাছে এই মানত 
করলেন যে, যদি আল্লাহ এই কাজ সহজ করে 
দেন, তাহলে আমার একজন পুত্রকে আল্লাহর 
নামে কুরবানি করে দেব । 
নয়. একইভাবে একটি মারফু হাদিসে এই 
বর্ণনাও এসেছে যে, হুজুর (সা.) ইরশাদ 
করেছেন: “আমি দুই যবীহের সন্তান 1” 


শেষ কথা 

উপরিউক্ত আলোচনায় এটাই প্রমাণিত হলো এবং 
পবিত্র কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনায় একথা সুস্পষ্ট 
হয়ে গেল যে, যবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসমাইল 
(আ.) | জমহুর সাহাবা ও তাবেয়িনদের অভিমত 
এটাই ৷ আর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোন কোন 
আলিমের যে অভিমত পাওয়া যায়, যবীহুল্লাহ 
ছিলেন হযরত ইসহাক (আ.). তা প্রকৃতপক্ষে 
কা'ব আল আহবার থেকে বর্ণিত । তার থেকে 
শুনেই কোন কোন সাহাবি ও তাবেয়ি তা বর্ণনা 
করেছেন । অথবা তার ভিত্তি ও সুত্র হলো, আহলে 
কিতাব তথা ইহুদি-নাসারাদের সহীফাগুলো । 
এগুলোর উপর ভিত্তি করে কুরআনে কারীমের 
সুস্পষ্ট ও যাহেরী অর্থকে পরিবর্তন করা কোন 
অবস্থাতেই জায়েয হবে না ।? 

হাফেয ইবনে কাইয়ুম রেহ.) তার কিতাব "যাদুল 
মাআদ'-এ বর্ণনা করেন যে, বিশুদ্ধতম মত এটাই 
যে, যবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। 
জমহুর সাহাবা ও তাবেয়িনদের অভিমতও 
এটাই । আর হযরত ইসহাককে (আ.) যবীনুল্লাহ 
বলার অভিমতটি বিশটি কারণে অসার প্রমাণিত 
হয়। 

উপরিউক্ত দলিল প্রমাণ ও আলোচনার দ্বারা 
একথাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনে 
স্পষ্টভাবে যদিও যবীহুল্লাহ হিসেবে কারও নাম 
উল্লেখ করা হয়নি । কিন্তু কুরআনের পরিষ্কার 
বর্ণনা পদ্ধতি ও ধারাবাহিক বর্ণনা ধারা এ কথাই 
স্বচ্ছ ও স্পষ্ট করে দেয় যে, যবীহুল্লাহ হযরত 
ইসমাঈল (আ.) ছিলেন । হযরত ইসহাক (আ.) 
নন । একথা সুস্পষ্ট, সুপ্রমাণিত | 

পরিশেষে ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত মনীষী 
মুফতি আযম মুফতি মুহাম্মদ শফীর রেহ.) 
“মা'রিফুল কুরআন” থেকে আল্লামা ইবনে 
কাসীরের উদ্ধৃতিতে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। 
যার সারমর্ম হলো । 

আল্লামা ইবনে কাসীর বর্ণনা করেন যে, হযরত 
ওমর ইবনে আবদুল আযীযের (রহ.) শাসনামলে 
একজন ইহুদি আলিম মুসলমান হয়ে গেলেন । 
হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. একবার 
তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত ইবরাহিমের 
(আ.) এর উপর কোন ছেলেকে কুরবানি করার 
নির্দেশ হয়েছিল? তখন তিনি বললেন, হে 
আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহর কসম! তিনি ছিলেন 
ইসমাঈল (আ.)। ইহুদিরা এ সত্য ভালো করেই 
জানে । কিন্তু তারা আরবদের প্রতি হিংসা ও 
বিদ্বেষপ্রসৃত এ সত্যকে গোপন করে । 


লেখক: প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদিস 


১ আল-কুরআন, সুরা আস-সাফফাত; ৩৭:১০০-১১৩ 

২ ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১:১৫৯ 
১৫:১০০ 

৪ ইবনে হাইয়ান আল-উনদুলুসি, আল-বাহর আল- 
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পশ্চিমা দেশগুলোতে 
ইসলামের আগ্রহ যে 
কারণে বাড়ছে 


ডা. জাকির নায়েক 


পশ্চিমারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে কারণ তাদের 
সমস্যাগুলোর সমাধান ইসলামে আছে । পশ্চিমের 
পৃথিবী, বিশেষ করে তাদের সমাজ, মনোযোগ 
দেয় শারীরিক শান্তির দিকে | তাদের মনোযোগ 
শারীরিক শান্তি আর সুখের দিকে | পৃথিবীর বহু 
ধর্ম আছে, আর অনেক ধর্মই শুধু মনোযোগ দেয় 
আত্মার উন্নতির দিকে ৷ আত্মিক উন্নতি । তবে 
আলহামদুলিল্লাহ, ইসলাম হল সেই ধর্ম যে ধর্মে 
দ'টিই আছে । ইসলাম ধর্ম শারীরিক সুখ-শান্তির 
পাশাপাশি আমাদের আত্মার উন্নতির দিকেও 
মনোযোগ দেয় । দুটিই গুরুত্বপূর্ণ, শারীরিক সুখ- 
শান্তি আর আত্মার উন্নতি । ইসলাম শব্দটা 
এসেছে, “সালাম” থেকে | যার অর্থ শান্তি" ৷ যার 
আরো একটি অর্থ হল নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ 
সুবাহানা ওয়া তায়ালার কাছে সমর্পণ করা । এক 
কথায় ইসলাম অর্থ “নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ 
সুবাহানা ওয়া তায়ালার কাছে সমর্পণ করে শান্তি 
অর্জন করা ।' পবিত্র কুরআন হল আল্লাহ সুবাহানা 
ওয়া তায়ালার শেষ আসমানী কিতাব । আর 
নাযিল হয়েছিল সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স.)-এর 
উপর | পবিত্র কুরআন হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে 
বাস্তবমুখী গ্রন্থ । কুরআন মানবতার পক্ষে একটি 
ঘোষণা । কুরআন দয়া ও জ্ঞানের এক ফোয়ারা । 
অমনোযোগীদের প্রতি একটি সতর্কবাণী । 
বিপথগামীদের পথ প্রদর্শক । সন্দেহবাদীদের 
জন্য নিশ্চয়তা | নিপীড়িতদের সান্ত্বনার বাণী আর 
হতাশাগ্রস্তদের আশার আলো । আসুন এবার 
আলোচনা করি যে কেন পশ্চিমারা ইসলাম ধর্ম 


সেপ্টেম্বর*১০ 


গ্রহণ করছে। একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো 
পশ্চিমের মানুষেরা মুক্তমনের অধিকারী | তাদের 


বলছি । আরেকটা কারণ হলো পশ্চিমারা বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তিতে অনেক উন্নত । আর ত্যালবার্ট 


মন আবদ্ধ না। তারা মুক্তমনা । আর তারা 
রক্ষণশীলও নয় | পৃথিবীর অনেক দেশে যেমনটা 
আছে । আর এই কারণেই মানুষ আমাকে প্রশ্ন 
করে যে আল্লাহর রহমতে আমি পৃথিবীর অনেক 
দেশ ভ্রমণ করেছি । এইসব বক্তৃতায় লোকজনের 
প্রতিক্রিয়া কিঃ আমি তাদের বলি যে আমাদের 
কাজ হলো আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা বাণী 
পৌছে দেয়া ৷ তিনিই হেদায়েত করেন । আল্লাহ 
পবিত্র কুরআনে সূরা গাশিয়াহের ২১নং আয়াতে 
বলেছেন, 
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“অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন 
উপদেশদীতা মাত্র ।”১ 

তারপরেও বলি যে পশ্চিম ও প্রাচ্যের সমাজের 
মধ্য অনেক পার্থক্য আছে । আর মনে করুন যদি 
এমন হয় যে একজন অমুসলিম প্রাচ্যের পৃথিবীর, 
বিশেষ করে আমি যেখান থেকে এসেছি অর্থাৎ 
ইন্ডিয়ার । যদি একজন ইন্ডিয়ান অমুসলিম 
ইসলাম গ্রহণ করে, এটা পশ্চিমের পৃথিবীতে 
পঞ্থাশ জন অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণের সমান 
হবে । তার মানে এই না যে একজন ইন্ডিয়ান 
অনেক উপরে । একজন পশ্চিমার চেয়ে পঞ্চাশ 
গুণ উপরে, এ রকম না । আমি যেটা বলতে চাচ্ছি 
সমাজ হলো রক্ষণশীল, সংকীর্ণ মনের । একজন 
মানুষ ইসলামের শিক্ষাকে পছন্দ করলেও তার 
পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করা খুবই কঠিন। তার 
অনেকগুলো সমস্যা রয়েছে । যদিও সে ইসলাম 
পছন্দ করে, সে সমাজকে ভয় পায় । সমাজ 
তাকে বয়কট করতে পারে । তার অর্থনৈতিক 
সমস্যা হতে পারে । তার জীবন বিপন্ন হতে 
পারে । সে সামাজিক সমস্যায় পড়তে পারে । 
আর যদিও কেউ ইসলামকে পছন্দ করে, 
ইন্ডিয়াতে তার পক্ষে খুব কঠিন ইসলাম গ্রহণ 
করা । এজন্য তারাই দায়ী থাকবে আমি এ 
সম্পর্কে আগেও বলেছি যে, মধ্যপ্রাচ্যে এবং 
অন্যান্য দেশেও পশ্চিমারা আমার বক্তৃতা 
শুনেছেন। কয়েকটা লেকচারের পর 
আলহামদুলিল্লাহ, তারা ইসলামকে এতোই পছন্দ 
করেছে যে তখনই ইসলাম গ্রহণ করেছে । তবে 
বোম্বেতে কিন্তু এমনটা হয়নি ৷ সেখানে লেকচার 
দেয়ার পর, বছরের পর বছর । এর কারণ কিন্তু 
দাওয়াতদানকারী নয় ৷ এর কারণ আল্লাহ সুবহানা 
ওয়া তায়ালা তাকে হেদায়েত করেন, তাকে সাহস 
দেন । প্রথম কারণটা আমি বলব, পশ্চিমারা 
অনেক বেশি মুক্তমনের | কারণ একই ফ্যামিলিতে 
বাবা হতে পারেন খিষ্টান এবং তিনি কিছু মনে 
করেন না যদি তার সন্তানেরা ইসলাম গ্রহণ করে । 
তারা এক ছাদের নিচেই বসবাস করতে পারে । 
ইন্ডিয়াতে কিন্তু এমনটা হয় না। ইন্ডিয়াতে 
এমনটা আপনি খুঁজেই পাবেন না যে বাবা এক 
ধর্ম পালন করেন আর সন্তানেরা আরেক ধর্ম 
পালন করে । এমন কোন পরিবার পাবেন না। 
এজন্য বলছি যে পশ্চিমারা অনেক মুক্তমনের | 
তারা রক্ষণশীল নয় । যখন আমাদের আলোচ্য 
বিষয় হচ্ছে ধর্ম । যেখানে আমরা ধর্ম নিয়ে কথা 


আইনস্টাইনের মতে, তিনি বলেছেন যে, ধর্ম 
ছাড়া বিজ্ঞান হলো পঙ্গু এবং বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম 
হলো অন্ধ আর পশ্চিমারা মনে করে বিজ্ঞান 
হলো কোন কিছুকে বিচার করার মানদণ্ড । 
সবচেয়ে বড় মানদণ্ড হলো বিজ্ঞান। আর 
আলহামদুলিল্লাহ, পবিত্র কুরআন অনেক জায়গায় 
বিজ্ঞানের কথা বলেছে । যদিও কুরআন সায়েন্সের 
উপর কোন গ্রন্থ না। সায়েন্স অর্থাৎ বিজ্ঞান । 
কুরআনে রয়েছে “সাইন” অর্থাৎ চিহ্ন । আর ছয় 
হাজারেরও বেশি সাইন বা আয়াত রয়েছে 
কোরআনে | যার মধ্যে হাজারেরও বেশি আয়াত 
বলছে বিজ্ঞানের কথা । আপনারা যারা আমার 
লেকচার শুনেছেন, যার বিষয় ছিল, “কুরআন ও 
আধুনিক বিজ্ঞান: মানানসই নাকি বেমানান" 
অথবা “কোরআন ও বিজ্ঞানের বিরোধ ও 
নিষ্পত্তি । সেখানে প্রমাণ করেছিলাম যে, কুরআন 
বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক এগিয়ে । তাহলে 
পশ্চিমাদের মানদণ্ড ব্যবহার করে আমরা প্রমাণ 
করতে পারি যে, আমাদের মানদন্ড অর্থাৎ কুরআন 
বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক এগিয়ে । তারা আজ যা 
বলছে, সেটাই কুরআন বলেছে ১৪০০ বছর 
আগে । তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এখন অনেক 
উন্নত । আর আমরা যদি তাদের সাথে কথা বলি 
হিক্মা দিয়ে, আলহামদুলিল্লাহ, তারা বুঝবে যে 
কুরআন বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক এগিয়ে ৷ তাদের 
মধ্যে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করবে । তৃতীয়ত 
পশ্চিমের মানুষেরা যুক্তি দিয়ে বুঝতে চায় ৷ তারা 
বিনা বাক্যে কোন কিছু মানতে চায় না। তারা 
কোনকিছু মেনে নেবে । তারা এমন একটা জাতি 
যারা কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না । বেশিরভাগই, 
তাদের ভেতরে কোন অন্ধবিশ্বাসও নেই । আর 
ঠিক এই কথাই বলছে পবিত্র কোরআন । পবিত্র 
কুরআনে সুরা নাহলের ১২৫নং আয়াতে 
“দাওয়াহর" ব্যাপারে বলা হচ্ছে, 
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পা পে 
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তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর 
উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম 
পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর । নিশ্চয় একমাত্র 
তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট 
হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল 
করেই জানেন 

বিশ্বাস করুক ।” আর আলহামদুলিল্লাহ, পশ্চিমের 
অনেক লোকই বুঝে-শুনে কাজ করে এবং তারা 
প্রশ্ন করে থাকে । সঠিক জবাব পেলে সেটা মেনে 
নেয়। আজ সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার যে, 
পাচ্ছেন । যে কারণে তারা মুসলমান হয়ে শান্তিময় 
জীবন-যাপন করছেন । 


গ্রন্থনা: মাও. জাকির হোসাইন আজাদী 


* আল-কুরআন, সুরা আল-গাশিয়া; ৮৮:২১ 
২ আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল; ৫২:১২৫ 
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চিন্তা ও শব্দের কান্তিময় মানিকজোড় 


0১॥ 

ইকবাল তর কীর্তি ও কর্মবুল জীবনে মোট 
এগারটি কাব্যপগ্রস্থ রচনা করেছেন: সাতটি 
ফার্সীতে, চারটি উর্দুতে | তার ফার্সী কাব্যগ্রন্থ 
যথাক্রমে : আসরারে খুদি (স্বকীয়তার রহস্য) 
১৯১৫, রুমুষে বেখুদি (আত্মলোপের রহস্য) 
১৯১৮, পয়ামে মশরিক (প্রাচ্যের বাণী) ১৯২২, 
যবূরে আজম (আজমের যবুর) ১৯২৭, 
জাবিদনামা (অমরলিপি) ১৯৩২, গস চেহ বায়দ 
কর্দ (পরে কী করা উচিত) ১৯৩৬ ও মৃত্যুর পর 
প্রকাশিত আরমাগানে হিজায (হিজাষের উপহার) 
১৯৩৮ । আর উর্দু কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে : বাংগে 
দেরা (ঘণ্টাধবনি) ১৯২৪, বালে জিবরীল 
(জিবরাইলের ডানা) ১৯৩৫, যরবে কালীম 
(মূসার যষ্ঠির আঘাত) ১৯৩৬ ও মৃত্যযোত্তর 
প্রকাশিত আরমাগানে হিজায উর্দু ১৯৩৮। 
এগারটি কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে তিনি পনের হাজার 
চরণ উপহার দিয়েছেন বিশ্ববাসীকে : নয় হাজার 
ফাসীতে, আয় ছয় হাজার উর্দূতে । 

কুরআন মজীদের সঙ্গে ইকবালের সম্পর্ক ছিল 
শ্রদ্ধাশান্ত ও মমতাগভীর । আবহমান কাল থেকে 
মুসলিম জাতি যেমন কুরআনকে একমাত্র 
জীবনবিধান ও সব সমস্যার সমাধান বলে বিশ্বাস 
করে আসছে, তেমনি ইকবালও তা দৃঢুচিত্তে 
বিশ্বাস করতেন এবং তিনি নিজের জীবনে, কাব্যে 
ও দর্শনে তা বাস্তবায়ন করে দেখানোর আপ্রাণ 
চেষ্টা করেছেন । কুরআনকে তিনি অসাধারণ 
ইজ্জত করতেন । ইকবালগবেষকদের মতে, 
বিশেষ করে সৈয়দ সুলাইমান নাদভী ও সৈয়দ 
আবুল হাসান আলী নাদভীর মতে ইকবালের 


সেপ্টেম্বর*১০ 


মুহাম্মাদ হাবীবুল্সাহ 


কুরআন-ইহতিরাম ও কুরআন-তেলাওয়াতের 


“যতদিন না তোমার অন্তরে নাধিল হয় পবিত্র 


“কাইফিয়াত' ছিল অন্যরকম । আর এই অনন্য 
অবস্থা সৃষ্টির পেছনে কাজ করেছে কৈশোরে 
নিজের পিতার একটি নিষ্ঠাপূর্ণ নসিহত | পিতা 
তাকে নসীহত করেছিলেন, প্রিয় ছেলে! তুমি 
এমনভাবে কুরআন তেলাওয়াত কর, যেন কুরআন 
তোমার ওপর নাযিল হচ্ছে । তাই তিনি ঘরে- 
বাইরে, পথে-প্রবাসে কুরআন মজীদ সঙ্গে 
রাখতেন এবং পূর্ণ আগ্রহ ও উদ্যম নিয়ে তা 
তেলাওয়াত করতেন এবং গভীর অভিনিবেশ 


সহকারে অধ্যয়ন করতেন । 
ধারণা ও মতাদর্শিক দৃষ্টিভজি নিয়ে শুধু নাতিদীর্ঘ 


প্রবন্ধ নয়, বিশাল বিশাল গ্রন্থও রচিত হতে 
পারে। কারণ, এই প্রসঙগটি প্রান্তরবিস্তৃত ও 
দশদিগন্তাভিসারী । ইকবালের লালন-পালন 
হয়েছে একটি খাটি ধর্মীয় পরিবেশে ৷ তার পিতা 
শেখ নুরদদদীনের মুমিন ও সুফীসুলভ জীবনাদর্শের 
প্রভাব এবং নিজের শিক্ষক মাওলানা মীর 
আশৈশব তার জীবনে-মননে উৎ্কীর্ণ হতে শুরু 
করে । পিতা-শিক্ষকের যৌথ দীক্ষার দীপ্তিতে তার 
হৃদয়ে জ্বলে ওঠেছিল কুরআন-শরদ্ধার এক আশ্চর্য 
বাতিঘর । ফলে তিনি কৈশোর থেকেই এমনভাবে 
কুরআন তেলাওয়াত করতেন, যেন তা তার ওপর 
নাধিল হচ্ছে । এবং পরবর্তী জীবনে কুরআন 
সম্পর্কে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেছিলেন, 


5০59282588৪ 
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কুরআন / রাজি হোন বা কাশৃশীফ, কেউ দিতে 
পারবে না কোনো সমাধান ।' 
কুরআনকে শ্রদ্ধা করার অর্থ কী? এ বিষয়ে 
ইকবালের একটি অভিমত খুবই লক্ষণীয় । তিনি 
মনে করেন, কুরআন হলো চিন্তা ও কর্মের 
কিতাব । আজ শ্রদ্ধার রসম' তথা নামসর্বস্থ শ্রদ্ধা 
আমাদেরকে কুরআন করীম থেকে অনেক দূরে 
সরিয়ে রেখেছে । কুরআনকে উচু সেক্ষে রাখতে 
রাখতে এখন ধীরে ধীরে তাকে বিস্মরণের সেন্ছে 
উঠিয়ে রাখতে শুরু করেছি। এ-মর্মে তিনি 
মুসলমানদের অভিযোগ করে বলেন, 
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'ব্রাক্ণরা নিজেদের তাক সাজিয়েছে প্রতিমা 
দিয়ে। হে মুসলমান! তুমিও তো কুরআনকে 
ফেলে রেখেছ তাকের উপর 1” 
এখানে দিগন্ত-দৃষ্টিময় চিন্তার আহ্বান রয়েছে যে, 
কুরআনকেও মুসলমানরা ব্রাহ্ণদের মতো 
দিকে ঠেলে দিয়ে । আজ কুরআনকে তারা সুন্দর- 
সুদর্শন কাপুড়ে কভার দিয়ে বড় “সম্মান*র সঙ্গে 
উচু জায়গায় ওঠিয়ে রেখেছে এবং তার দাওয়াত 
ও পয়গামকে নিজেদের বাস্তব জীবন থেকে 
ঝেঁটিয়ে বের করে দিয়েছে । আমাদের সমাজে 
বিদ্যমান তথাকথিত “কুরআন-শ্রদ্ধার রসম"র 
ওপর নিজের হদয়গ্রাসী ব্যথা প্রকাশ করে বলেন, 


[| আত্তান্তহীদ্‌ ১৩ 
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“হে মুসলমান! তুমি এখন সূফী ও মোল্লার সন্ীর্ণ 
দৃষ্টি ও বক্র-তীর্যক মনোভঙ্গির প্রতারণা-জালে 
ফেঁসে গিয়েছ। তাই তুমি কুরআনের জ্ঞান ও 
প্রজ্ঞান থেকে জীবনের পয়গাম ও পাথেয়, 
জীবনচলার কলা ও শৃঙ্খলা খোজে পাচ্ছ না। 
কুরআনের আয়াতের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক বলতে 
এখন শুধু এতটুকু যে, সুরা ইয়াসিন পড়া হয় 
কারো মৃত্যুযন্ত্রণা লাঘব করার জন্য 1" 

মুসলিম জাতির শোচনীয় অধঃপতনের চিন্তাদীপ্ত 
পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, তাদের 
অধঃপতনের একমাত্র কারণ হলো কুরআনের 
বিধান ও নির্দেশনা মান্য করার ক্ষেত্রে 
অপরিণামদর্শী অবহেলা ও ওদাসীনতা । আমাদের 
পূর্বসুরিগণ জীবনে, মননে; _ আন্দোলনে 
কুরআনকে সর্বপ্রথম স্থান দিয়েছিলেন এবং 
কুরআনের নির্দেশনা মোতাবেক জীবন পরিচালনা 
করেছিলেন; তাই তারা নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার 
ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ও মাননীয় ছিলেন। কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, আজকের মুসলমান অপরিপকৃ 
বোধশক্তি, ইসলামি আত্মসম্মানের অভাব ও 
কুরআনী নির্দেশনার প্রতি চরম ওঁদাসীন্যের 
কারণে লাঞ্চিত হচ্ছে পদে-পদে, তলিয়ে যাচ্ছে 
বঞ্চনার অতল বালুচরে । তাই মুসলমানদের এই 
করুণ পরিস্থিতি তার কণ্ঠ চিরে বের করেছে, 
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“তারা দুনিয়ায় পূজ্য ছিল যে পৃত ইসলাম হৃদয়ে 


তুচ্ছ আজিকে হইয়াছ তুমি মহান কুরআনে বিদায় 
করি । 
র্‌ [__মনিরউদ্দীন ইউসুফ] 
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“মুমিনকে কিসরা-কায়সারের শাসক করেছিল যে 
কুরআন / সে কি আজ দুনিয়া ছেড়ে ভিক্ষাবৃত্তির 
করে শিক্ষাদান? 
ইকবালগবেষকদের মধ্যে উপমহাদেশের প্রফেসর 
আবদুল হক, প্রফেসর ইউসুফ সলীম চিশতী, মীর 


ইউসুফ কারযাভী ও ড. আয়েষ আল-করনীসহ 


যেভাবে তিনি কুরআনের শব্দ, বাক্য ও অনুবাক্য 


সকলেই জোর দিয়ে বলেছেন যে, ইকবালের 
কাব্য মানেই কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা ও 
বিশ্লেষণ । শেষ জীবনে ইকবালের চিন্তাধারায় 
কুরআনের প্রভাব এতই প্রকট হয়েছে ওঠেছিল 
যে, কুরআনের বাইরে কোনো কিছু ভাবাও তিনি 
সহ্য করতেন না। নিরেট তাসাউফের বিষয় 
হোক, বা প্রেম-বিবেকের দ্বন্দের কথা, খুদির দর্শন 


হোক বা বে-খুদির রহস্য, মানুষের 
ক্রমবিবর্তনমূলক ইতিহাস হোক অথবা 
বিশ্বামানবের গতি-দুর্গতির কাহিনি, মোটকথা, 


সবকিছুতে তিনি কুরআন থেকেই নীতি ও 
নিদের্শনা গ্রহণের প্রতি আকৃষ্ট থাকতেন | এ 
কথাটি স্পষ্ট করে বলা হলো এ জন্য যে, 
পশ্চিমাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইকবালগবেষক ও 
ইকবালসমালোচকদের অনেকে শুরু থেকে 
পরিকল্পনা করে আসছেন যে, ইকবালের 
চিন্তাধারায় কুরআনের উপাদান ও প্রভাবকে 
দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হবে । কারণ, তারা মনে 
করেন, কবিতায় বা অন্যান্য সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মে 
ধর্মীয় গ্রন্থের ছায়া পড়লে তা খপ্তিত ও ফেকাসে 
হয়ে যায়; তা আর উজ্ভ্বল ও সর্বজনীন থাকে না । 
অথচ তারা কি বেমালুম ভুলে গেছেন, বিশ্বের বড় 
রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন, কালী দাস, নজরুল প্রমুখ 
নিজেদের কাব্যকর্মে স্বধর্মের গ্রন্থের আলোচনা 
করেছেন প্রভূত পরিমাণে । তবুও তো তাদের 
আন্তর্জাতিকতা ও কাব্য-মর্ধাদার প্রাসাদে কোনো 
ফাটল ধরে নি। 

ইকবালের চিন্তাধারায় কুরআনের উপাদান 
কতটুকু, তা বুঝার জন্য তার জীবনে রচিত 
কাব্যগ্রন্থসমূহ জরিপ করা দরকার | গবেষকরা 
বলেছেন, তার সাতটি ফারসী কাব্যগ্রন্থে “কুরআন? 
শব্দটি একশ" চার বার ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার 
চারটি উর্দূ কাব্যগ্রন্থ ঘেটে দেখা গেছে, সেখানে 
'কুরআন' শব্দটি বিশ বার ব্যবহৃত হয়েছে। 
এছাড়া উর্দূ কাব্যগ্রন্থগুলোতে “কিতাব' শব্দটি প্রায় 
দশ জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে “কিতাব' 
শব্দ থেকে উদ্দেশ্য কুরআন | উপরন্তু কুরআন 
মজীদের অপরাপর পরিভাষাও প্রচুর পরিমাণে 
তার কাব্যে ও বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 


পুরে দিয়েছেন, তাতে তার কুরআনী চিন্তার সঙ্গে 
কুরআনী শব্দের এক আশ্চর্য সাযুজ্যিক সৌন্দর্য 
ফুটে ওঠেছে। এ যেন কবিচিন্তার সঙ্গে 
কাব্যশব্দের এক আশ্চর্য কান্তিময় মানিকজোড় | 
আমরা লেখ্যমান প্রবন্ধে সেসব কবিতার অনুবাদ 
ও সামান্য ব্যাখ্যা পেশ করছি, যেগ্তলোর কোনো 
না কোনো পঙক্তিতে কুরআনে পুরো আয়াত, 
আয়াতাংশ বা বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। ইকবালের 
কবিতার ভাষা উর্দূ-ফার্সী হওয়ার কারণে কবিতার 
পঙক্তিতে সরাসরি কুরআনের আয়াত, আয়াতাং 

ও বাক্য পুরে দেওয়া সহজ হয়েছে । আয়াতের 
মানানসই ও যুৎসই ব্যবহার তার কাব্যশরীরে এক 
আশ্চর্য সৌন্দর্য বর্ধন করেছে, যা উর্দূ-ফার্সীর 
পপ্তিতরা অবশ্যি বুঝতে পারবেন এবং তা 
অকুগ্ঠচিত্তে স্বীকারও করবেন | 


২৪ 

এখন আমরা সেসব কবিতার অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত 
ব্যাখ্যা দিচ্ছি, যেগুলোতে সরাসরি কুরআনের 
আয়াতাংশ ব্যবহৃত হয়েছে । যেসব কবিতার 
অনুবাদ বাংলায় পাওয়া গেছে, তা আমি তুলে 
দিয়েছি । আর যেগুলোর অনুবাদ পাওয়া যায় নি, 
সেগুলোর অনুবাদ নিজে করতে বাধ্য হয়েছি । 
কিছু কবিতায় একাধিক অনুবাদ দেওয়া হয়েছে, 
যেন পাঠকদের মধ্যে যারা কাব্যরসিক, তারা 
একটু অন্যরকম তৃপ্তি পান। যেসব কবিতার 
পূর্বকৃত বাংলা অনুবাদ আমার কাছে মূলের সঙ্গে 
অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়েছে, তাতে আমি নিজের 
পক্ষ থেকে আরেকটি অনুবাদ দিতে বাধ্য হয়েছি । 
আমার অনুবাদ যথাযথ ও কাব্যময় হয়েছে বলে 
দাবি করার দুঃসাহস আমার নেই; তবে মূলের 
সঙ্গে মিল ও বিশ্বস্ততা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি । 
অন্যজনকৃত অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি ব্রাকেটে 
অনুবাদকের নাম নিদের্শ করেছি, আর ফুটনোটে 
উৎস নির্দেশ করেছি । 


6১) 
১১ 251 ৫ ৮ ১ 3 নু 
১ 5 ৮৪ চিরে ))$ি 28 


প্রেমের জগতে প্রাণ দেওয়া তো ছেলেখেলার 


নুযূল (অবতরণ), নাযিল (অবতীর্ণ), কিতাব 


চেয়ে বেশি কিছু নয় / প্রেমিককে দেখার আশা 


(মহাগ্রন্থ), কেরাত, কারী, মুমিন, মুসলিম, 
মুনাফেক, মুজাহেদ, জেহাদ, জানাত, জাহামাম, 
খাইর (ভোলো), শর (মন্দ), রূহুল্লাহ (আল্লাহর 
আদেশ), ইলাহ (উপাস্য), আব্দ (বান্দা), মাবুদ 


ওয়ালীউল্লাহ, ড. সাবের হুসাইন কলুরভী, 


(পৃজ্য), জিন ও ইনস্‌ (মানুষ) ইত্যাদি শব্দ ও 


ইকবালের সুযোগ্য পুত্র জাস্টিস জাবেদ ইকবাল, 
সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদভী, সৈয়দ রাবে 
হাসান নাদতী, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ এবং 


পরিভাষা, অসংখ্য স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত 
হয়েছে, এবং এগুলি তার কবিতার সঙ্গে 
এমনভাবে মানিয়ে নিয়েছে, যেমন গোলাপ গাছে 
গোলাপের ফুল ও মুকুল । 


আরববিশ্বের ড. নজীব কীলানী, তাহা হুসাইন, 


তার কথায় ও কবিতায়, কালামে ও পয়গামে, 


শাইখ আলী তান্তাভী, আবদুল ওহ্হাৰ আজ্জাম, 
সৈয়দ কুতুব, মাহমুদ আকাদ, ড. আলী শা'লান 
আচ্ছাভী, শাইখুল আযহার আল-মুরাগী, ড. 


সেপ্টেম্বর*১০ 


এমনকি তীর শব্দ-বাক্যের কোষে কোষে কুরআনী 
চিন্তার চিত্র তো ফুটে ওঠেছেই; উপরন্ত তার 
কবিতার ছত্রে-চরণে ও পঙক্তিতে-পঙক্তিতে 


করা তো হৃদয়-কাহিনির শিরোনাম হয় । 
এখানে 3৯ শব্দটি সুরা আল-আ'রাফের 


১৪৩ নং আয়াত থেকে চয়ন করা হয়েছে । পুরো 
আয়াত হলো, 

৩48 23 ০5123 0851 ২ দত 
এ 9 ১৫9 35 ৮ 4৫ এ 274 
এল/২ 5354 4655, 
6 রা রঃ 52 ০ 53 2 
€5525201 এ 9 ০ এ 


৬৬ 


২১৮২ ২৬২ ১ 


টি 


রর? যা পট 666০৮ 
[14391] 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


অর্থ : “তারপর মুসা যখন আমার প্রতিএুত সময় 
অনুযায়ী এসে হাযির হলেন এবং তাঁর সাথে তার 
প্রভূ কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, হে 
আমার প্রভূ, তুমি আমাকে দেখা দাও, যেন আমি 
তোমাকে দেখতে পাই । তিনি বললেন, তুমি 
আমাকে কস্িনকালেও দেখতে পাবে না, তবে 
তুমি পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক, সেটি যদি 
স্বস্থানে দীড়িয়ে থাকে তবে তুমিও আমাকে 
দেখতে পাবে । তারপর যখন তার প্রভূ পাহাড়ের 
উপর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, সেটিকে 
বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মুসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে 
গেলেন । অতঃপর যখন তার জ্ঞান ফিরে এল; 
বললেন, হে প্রভু! তোমার সত্তা পবিত্র, তোমার 
দরবারে আমি তওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম 
বিশ্বাস স্থাপন করছি । 
কবি বলতে চান, মুসা যেমন আল্লাহকে দেখার 
জন্য পরমাকাঙ্খা ব্যক্ত করেছেন, তেমনিভাবে 
প্রত্যেক প্রেমিক (মুমিন) নিজের প্রিয় (আল্লাহ)-র 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করাকে জীবনের শীর্ষলক্ষ্য মনে 
করে । ফলে প্রেমের পথে নিজের প্রাণ বিলিয়ে 
দেওয়াকে সে কোনো কঠিন কাজ মনে করে না; 
বরং মনে করে সহজ ছেলেখেলা । 


(২) 
2425 ভি তর ৮ শর (0০৮ 
& 23555 ৯4/4৮ 
“ভীষণ রুদ্র ভয়েতে কাহার প্রতিমার দল কম্পমান 


/ ধুলায় লুটায়ে করেছে ঘোষণা তৌহীদ-বাণী 
দীপ্তপ্রাণ ৷ 


[__মনিরউদ্দীন ইউসুফ] 
“কাদের ভয়ে মূর্তিগ্ুলো থরথরিয়ে কাপত সব / 
মুখ থুবড়ে বলত চুপে হু আল্লাহু আহাদ" রব ।" 
[__গোলাম মোস্তফা] 
এখানে হ4- 58 5 উ৯আয়াতাংশটি সূরায়ে 
ইখলাছের ১ নং আয়াত থেকে উদ্ধৃত । পুরো 
আয়াত এই, 


[1১০১1 ক 03৯ 
অর্থ : “বলুন, তিনি আল্লাহ্‌, এক ।' 
আয়াতে তাওহীদের বাণী উচ্চারিত হয়েছে 
সোচ্চারভাবে | এ-পঙ্ক্তি কবির বিখ্যাত কবিতা 
“শেকওয়া'র অন্তর্ভুক্ত । তিনি আল্লাহর কাছে 
অভিযোগ করে বলেন, হে আল্লাহ! আজ 
আমাদের ওপর কেন এত বিচিত্র বিপদের পাথর 
বর্ষণ? পৃথিবীর বুকে কাদের ভয়ে মূর্তিগ্ুলো 
থরথর করে কেঁপে ওঠত? পৃথিবীর মূর্তিরা পর্যন্ত 
কাদের দাপটে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে তাওহীদের 
বাণী ঘোষণা করত? একমাত্র আমাদের (মানে 
মুসলিম জাতির) ভয়েই তো। 

(৩) ০ 
রী ৮65 2/ হি 151 ছি 
6) 9253460575৯ ০), 

“কিয়াম তক দেখিবে জগৎ এ নাম-দৃশ্য 
জ্যোতির্ময় / মুহম্মদের স্মরণ-মহিমা পুর্ণ হইবে_ 
সে নিশ্চয় । 


সেপ্টেম্বর*১০ 


[__ গোলাম মোস্তফা] 
“এ-মহা দৃশ্য দেখিবার তরে উৎসুক ধরা চাহিয়া 
রয় / খোদ যার নাম ঘোষিল উচ্চে মানুষ তাহার 
গাহিছে জয় 1 


[__মনিরউদ্দীন ইউসুফ] 
এটি সূরা আশৃ-শরহ-র চতুর্থ আয়াত | পুরো 
আয়াত হলো, 

[4:38 কব 75১ $05533 
'আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ 


অর্থ : 
করেছি 
এটি কবির বিখ্যাত কবিতা 'জওয়াবে শেকওয়া 
(অভিযোগের উত্তর)'র ৩৪ নং চরণ । এ চরণের 
উপরের দুই চরণ হলো এ রকম, 


4০/০৮/৫০১০ 
০৫৪১৭2৮০৮০2 
4 ০৫০৫ 497 ৪৪ 4 ৩ 
নর ৬৮ ০৫ 4 ০৫৮ 2 চে 


সবুজের প্রান্তরে; 
মরুদ্যানে, সাগরে, 
তরঙ্গের ক্রোড়ে; ঝড়ে- 
জলোচ্ছ্বাসে, সুদূর চীন 
শহরে; মরক্কোর গহন 
জঙ্গলে; মোটকথা 
সবখানে আপনার নাম 

রত। এমনকি 
মুমিনদের হৃদয়ের 


গোপনতম স্থানে আপনার নাম সমাসীন ও 
সমুজ্বল। সুতরাং পৃথিবীর সকল জাতি-গোষ্ঠী 
কেয়ামত পর্যন্ত আপনার মান-মর্ধাদার উচু স্থান 
দেখতেই থাকবে । কারণ, স্বয়ং আল্লাহ আপনার 
নাম ও মান উচু করে দিয়েছেন । 
(৪) 
€9১: 101৯21785৫৮ 
৬১৮০৫০৮781৮ 
“ইন্নাল মুলুক" বাণী শোন তার রহস্য গভীর, 
রাজত্ব মায়ার খেলা যত সব শাসক জাতির ।' 
[__মনিরউদ্দীন ইউসুফ] 
'আমি কি বলব তোমাকে 'ইন্নাল মুলুক'র রহস্য 


বাণী? / রাজত্ব শাসক জাতির জন্য শক্ত জাদুর 
কাঠি 1] 


্4520191৯ শব্দটি সূরায়ে নামাল-এর ৩৪ নং 
আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে । পুরো আয়াত 
হলো, 


5১৫ প1955 4 এ 2 ০৪৯ 
€528 4065 ধর এ ৮512 
[34:91 


অর্থ : সে বলল, রাজা-বাদশারা যখন কোনো 
জনপদে প্রবেশ করেন, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে 
দেন এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে 
অপদস্থ করেন | তারা এরূপই করবেন । 


পঙ্ক্তিটি কবির অন্যতম বিখ্যাত কবিতা “খিজরে 
রাহ' তথা পথের দিশারী শীর্ষক কবিতার “রাজত্ব 
শিরোনামের প্রথম পঙ্ক্তি। তিনি বলতে চান, 
রাজত্ব এমনই এক দাপটদুষ্ট জিনিস, যা কারো 
হাতে আসলেই সে অন্যসব ব্যক্তি ও জাতির ওপর 
সদাবিজয়ী হয়ে থাকতে চায় ৷ এবং নিজের হীন 
প্রয়াস বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দমন-নীতি ও 
দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতেও কুগ্ঠাবোধ 
করে না। যেন অন্যের ওপর অন্যায়ভাবে চেপে 
বসার জাদুকাঠি তার হাতে চিরতরের জন্য 
সমর্পিত হয়েছে । 


(৫) 

1) ১0 57/ 011) ৮ ৮ 
05৩৯0 ৩212 385 ০ / 
“যদি হও তুমি মুসলিম তবে, আশা দিয়ে দিল 
ভরে রেখ / “ওয়াদা কখনো ভাঙে না তিনি' 

চিরদিন তুমি স্মরণ রেখ ।' 

5৯ ৩232১৯ এ-বাক্যটি সূরায়ে আলে 
ইমরান-র ৯ নং আয়াত থেকে গৃহীত | এ-সূরা 
ছাড়াও কুরআন মজীদের আরো তিন স্থানে এ- 
বাক্যটি রয়েছে । পুরো আয়াত হলো, 
318158430৮9 55 6) ৯ 


[9:৩০ ০ 94৯] ৩42 


অর্থ : “হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি মানুষকে 
একদিন অবশ্যই সমবেত করবে: এতে কোনোই 
সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তার ওয়াদা ভ 
করেন না।' 

কবি বলেন, হে মুসলমান! যদি তুমি সত্যিকারের 
মুসলমান হও, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্তির 
প্রত্যাশা দিয়ে অন্তরকে ভরে রেখ । সে-আয়াত 
মনে রেখ, যেখানে আল্লাহ পাক ঘোষণা 
দিয়েছেন, তিনি কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। 
যদি মুসলমান দৃঢ়ভাবে ঈমান আনে এবং 
আমলের মাধ্যমে তাকে বাস্তবায়ন করে দেখায়, 
তা হলে আল্লাহ পাক তাদেরকে পৃথিবীতে 
“খেলাফত" তেথা সম্মান ও রাজত্ব) দান করবেন । 
কবি এখানে প্রতিশ্রুতি বলতে খেলাফত-দানের 
প্রতিশ্রুতি বুঝিয়েছেন, যা আল্লাহ তা'আলা এক 
আয়াতে স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন । 
আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


৬০০ 055 (ও টি ভে 5৯ 
£512558 ১০৭ 4৮ 
ন ৬2 তে 9 ৮৪৫ পি 2 8 
খু এ ৫ ১৪১ এ 35 এ 
৩546 ৩৪ এ ০ ৩৫ ড৫ 45858 

[95:১৬ ভু 3555120 


অর্থ : “তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে 
ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে ওয়াদা 
দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে 
শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববতীদেরকে 
এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, 
যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং 
তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে 
শান্তি দান করবেন । তারা আমার এবাদত করবে 
এবং আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। 
এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য ।' 


(৬) 
/ ৩ ৬৮ ৫1০০৮ এ। 
//550৩/8 হা 


“হে মুসলিম তুমি মনে রেখ সর্বদা / তিনি কখনো 
ভাঙ্গে না কোনো ওয়াদা? ।' 

উপরিউক্ত কবিতার মতো এখানেও কবি 
মুসলমানদেরকে আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ 


বিশ্বাস ও আস্থা রাখার আহ্বার জানান । 
(৭) 
৬ ৮'/৮| ৬০ £ 
54৫৬৮44৮61৯ 


“যুগশ্রেষ্ঠ বক্তার বাণী এই, মনে রেখ সর্বদা, 
সত্য-বাস্তব নিঃসন্দেহে আল্লাহর যত ওয়াদা ।'[] 
3 ঞ। 259 ৫৯-আয়াতটি কুরআন মজীদের 
দশ জায়গায় এসেছে । সেগুলো হচ্ছে, যথাক্রমে : 
ইউনুস: ৫৫, আল-কাহাফ:২১, আল-কাসাস: 
১৩, আর-রম-: ৬০, লুকমান: ৩৩, আল- 
ফাতির: ৫, আল-গাফির: ৫৫ ও ৭৭, আল- 
জাসিয়া: ৩২, আল-আহকাফ: ১৭। 

কবিতায় -/০এ।০৮-| থেকে উদ্দেশ্য ভারতের 
বিখ্যাত কবি আকবর ইলাহাবাদী (১৮৪৬- 
১৯২১) । তিনি সবসময় বলতেন, হে 
মুসলমানেরা! আল্লাহর ওয়াদা বর্ণে-বর্ণে সত্য ৷ 
এ-কথা তোমরা স্মরণ রেখ এবং এর আলোকে 
জীবন পরিচালনা কর । 


. (৮) 

2 ২৮ এ 2 ৫০১ ৬ 

€53555:512645৯৭৮০2% 
য়ার্ত এই ফেতনা কখনো টলবে না কোনো 


কৌশলে / আশু যা তোমরা চেয়েছ, এখন এসে 
গেছে পদতলে ।' 


এখানে ₹$১-5:$54138 289৯-বাক্যটি সূরায়ে 
ইউনুসের ৫ নং আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে । 


[51:25 15555 
অর্থ : “তাহলে কি আযাব সংঘটিত হয়ে যাবার 
পর এর প্রতি বিশ্বাস করবে? এখন স্বীকার 
করলে? অথচ তোমরা এরই তাকাদা করতে? 
কবি এখানে সমাজবাদ ও পুঁজিবাদ প্রসঙ্গে 
আলোচনা করেছে । “ভয়ার্ত ফেতনা” বলতে কবি 


সেপ্টেম্বর*১০ 


এখানে সমাজতন্ত্রকে বুঝিয়েছেন । কারণ, 
পুঁজিবাদীরা সমাজতন্ত্রকে একটি ভয়ার্ত ফেতনা ও 
কঠিন পরীক্ষা মনে করে। ইকবাল বলেন, 
সমাজতন্ত্র আসলে আল্লাহর একটি আযাব, যা 
তিনি পুঁজিবাদীদের ওপর নাযিল করেছেন 
তাদেরই অপকর্মের শাস্তি হিসেবে ৷ এখন যেহেতু 
পুঁজিবাদীদের আর্তচিতকারে আকাশ-পাতাল ভারী 
হয়ে ওঠেছে, তাই ইকবাল কুরআনের আয়াত 
শুনিয়ে তাদেরকে বলছেন, হে জালেমরা! আল্লাহর 
নেক বান্দারা যখন তোমাদেরকে বলতেন, 
গরিবদের রক্তচুষা বন্ধ করে দাও, তাদের 
অধিকার দিয়ে দাও; না হয় তোমাদের ওপর 
আযাব নেমে আসবে সত্তর, তখন তোমরা বলতে, 
কোথায় তোমাদের 
প্রভুর সেই আযাব? 
একটু তাড়াতাড়ি 
নাযিল করতে বল। 
এখন সমাজতন্ত্রের 
আদলে সেই 
আযাব নাধিল 
হয়েছে। তা হলে 
কেন তোমরা আজ এত অস্থির-বেকারার, কেন 
এই গগনবিদারী আর্তচিৎকার? তোমরা কি শুন নি 
ক্ষুধার্ত মজদুরের হাহাকার? সুতরাং তোমরা ভোগ 
কর সেই আযাব, যা তোমরা তাড়াহুড়া করে 
চাচ্ছিলে । এই আযাব কখনো টলবার নয়, এই 
আগুন কখনো নেভবার নয় । 


(৯) 
144 ৮৪491 ০ ভিন 


€6/-৮৫৯-32০4 বর্ণিল 
ইয়াজুজ-মাজুজের রুদ্ধ দরজা খুলে গেছে, খুলে 
গেছে / “ছুটে আসা তাদের” দেখে নেয় যেন 
মুসলিম দু'চোখ ভরে 1] 
99৮2৯ শব্দটি সূরায়ে আঘিায়ার ৯৬ নং 
আয়াত থেকে চয়ন করা হয়েছে । পুরো আয়াত 
৬৪ ৩53 ৮৮৩ (৪ এস পু এর ৯ 
[96:51 চিরে টি 
অর্থ : “যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধন 
মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক 
উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে ।' 
এ-পঙ্ক্তিদ্বয় উপযুক্ত চরণদ্বয়ের পরের প্ুক্তি | 
পঙুক্তিদ্ধয়ের সম্পর্ক উপরের প্রসঙ্গের সঙ্গে । 
অবশ্যই জানেন। কেয়ামতের পূর্ব-নিকটতম 
সময়ে তাদের বন্দীশালা খুলে দেওয়ার কথা 
কুরআনে এসেছে । এখানে ইকবাল ইয়াজুজ- 
মাজুজ বলতে রাশিয়া ও আমেরিকাকে বোঝাতে 
চেয়েছেন । তিনি বলতে চান, কুরআন মজীদে 
ইয়াজুজ-মাজুজের সৈন্যদের বদ্ধ দরজা খুলে 
দেওয়ার যে ভবিষ্যৎ্বাণী রয়েছে, সেটা আমাদের 


যুগে পূর্ণ হয়েছে । কুরআনে ৪%৫67-5৯ শব্দ 


ঘর্ষে-সংঘাতে মুখোমুখি 
হওয়া । রাশিয়া ও আমেরিকাই এ-শব্দের ব্যাখ্যা । 
এই দ্ুজাতি এখন পরস্পর আক্রমণ ও 
ংঘাতমুখি হয়ে আছে । মোটকথা, এই দু'জাতির 
মাঝে জবদস্ত যুদ্ধ হবে এবং পৃথিবী ধ্বংস হয়ে 
যাবে। 


এসেছে, যার অর্থ সং 


(১০) 
বি ১09-4900গক-০৮ 
/১৯৮/০ ৪০৪৬১১৮০৪৫৮ 
“কুরান বলছে, শ্রমের ফল মানুষের জন্য আছে" / 
ধনী কেন খায় মজুরের ঘাম, শ্রমের ফল যত 
আছে ।' 
এখানে তব ০ 31১8০৯-বাক্যটি সূরায়ে 
নাজাম-র ৩৯ নং আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে । 
পুরো আয়াত হলো, 
[39ব] সু ০০ ০৩১9৮০98528 

অর্থ : “এবং মানুষ তাই পায়, যা সে করে ৷ 


এ-কবিতাটির ব্যাখ্যা বোঝার জন্য এর পূর্বের 
কবিতাটিও বোঝা দরকার । কবিতাটি হলো, 
/৪৯১/০/-৫ব-৪৭-৮/৪ 
৮7৮৮০14৮৭0৮ 
ইকবাল কবিতাদয়ে শ্রমিক শ্রেণির সমর্থন ও 
তাদের পক্ষে কথা বলার পুরো কর্তব্য আদায় 
করে দিয়েছেন । তিনি বলেন, কারখানার মালিক 
(পুঁজিদার) তো হীনস্বভাব, অলস ও বিলাসপ্রিয় । 
কোনো কষ্টই তারা করে না। সব কাজ নেয় 
শ্রমিক থেকে, আবার শ্রমিকের মেহনতের ফলও 
তারা ভোগ করে; তাদেরকে অধিকার থেকে 
বঞ্চিত করে । অথচ কুরআন মজীদ ঘোষণা 
দিচ্ছে, মানুষ সে-জিনিসের হকদার, যার জন্য সে 
শ্রম দেয়, শরীরের ঘাম দেয়। ইকবাল 
মানবতাবাদী ও জনদরদী কবি হিসেবে মজলুম 
মজদুরদের পক্ষে জোরদারভাবে কলম চালনা 
করেছেন এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশার ওপর 
সবসময় শোক পালন করেছেন । হৃদয়ের ব্যথা 
সহ্য করতে না পেরে শেষতক তিনি আল্লাহর 
কাছে অভিযোগাত্মক প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, 

৮৮ ৪ 42৮/৮4-5 
৪৫, 934 7৮5 ৭ 
কখন ডুবিবে এই পুঁজিবাদ-স্বর্ণ তরিখানি / 

ফরিয়াদ তুলে তার আজ প্রভু, ব্রিভুবন-বাণী ।" 
[__মনিরউদ্দীন ইউসুফ] 
“পুঁজিবাদের এই দাপুটে তরি ডুববে অতলে 
কখন? / উপযুক্ত সেই প্রতিশোধের দিন গুনছে 
নিখিল ভুবন 
পাঠকদের বুঝতে বাকি থাকে যে, ইকবাল কী 
মনোবেদনা নিয়ে এসব কথা বলেছেন এবং এসব 
কবিতা রচেছেন । যেন গালিবের ভাষায়, 


4008 44 ১%/58 


“কলিজা বের করে রেখে দিয়েছে কাগজের 


উপর ॥ 
_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


(১১) 
৩৮48৮47৮৮১৮ 
2১121 এ ওর্ি4& 
“সাকী আমার মুছে দিয়েছে ভেদাভেদ পরস্পরে / 
'লা-ইলাহা'র সুরা-সুধা পান করিয়ে মোরে 
কবিতায় উদ্ধৃত $315৯-অংশটি কুরআন 
মজীদের চত্রিশ জায়গায় রয়েছে। অর্থ, আল্লাহ 
ছাড় কোনো ইলাহ ডেপাস্য) নেই । ইকবাল- 
কাব্যের বিশ্েষকগণ এই কবিতার বিশদ ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন, যা ইলমে মা'রিফাত'র সৃক্ষ্মাতিসৃক্ষ্ম 
অনুসঙ্গ ও রহস্যের সঙ্গে সম্পর্কিত । সেসব 
আলোচনা এখানে আমি সঙ্গত মনে করি না । শুধু 
এইটুকু বুঝলে হয় যে, কৰি তাওহীদের গুঢ় রহস্য 
বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমার সাকী আমাকে 
'লা-ইলাহা ইন্ত্রাহু'র শরাব পান করিয়ে আমি- 
তুমি'র ভেদাভেদ চিরতরে মুছে দিয়েছেন । 


রর রা) ্ 
$%07/ত এস এ তে 


[স্ব ১৯-৫4-4৯১১ ৯ 
“কলীমের মতো এখনো যদি অভিসার করে তুরে / 
ভয় কর না*র বাণী এখনো সেথায় বাজতে 
পারে *] 

স্ব: ৯ বাক্যটি নেওয়া হয়েছে সূরায়ে আল- 
কাসাসের ৩১ নং আয়াত থেকে | পুরো আয়াত 


28০ রর 
এ ৬ 
2 ৩৪ 


] 
লি পি 
€ 


পু 
০৮৮০৮ 
5 


চি 


£3 3 4৮০5 ভা 23৯ 
রা 91945 
[31:১০০51 ভ্ঠ 055৭ 
অর্থ : “আরও বলা হল, তুমি তোমার লাঠি 
নিক্ষেপ কর | অতঃপর যখন সে লাঠিকে সর্পের 
ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করতে দেখল, তখন সে মুখ 
ফিরিয়ে বিপরীত দিকে পালাতে লাগল এবং 
পেছন ফিরে দেখল না। হে মুসা, সামনে এস 
এবং ভয় করো না। তোমার কোন আশংকা 
নেই । 
ইকবাল আলোচ্য কবিতায় মুসার (আ.) প্রসিদ্ধ- 
এতিহাসিক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, 
যেখানে হযরত মুসাকে (আ.) আল্লাহ তা'আলা 
সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং অভয়-বাণী ও 
সান্তুনা-বাণী দিয়েছেন । এখন কারো প্রশ্ন হতে 
পারে, মুসাকে তো আল্লাহ নিজেই প্রতিশ্রুতি ও 
সান্তবনা-বাণী দিয়েছেন। ফলে তিনি একা- 
একজনই ফেরআউনের মোকাবেলা করেছেন । 
কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি তো আর মুসা হতে পারবে 
না। সুতরাং বর্তমান যুগে র র 
উত্তরসুরিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় 
কীভাবে? এ-প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেন, এ-ধারণ 
সঠিক নয়, এহেন প্রশ্ন তোলা সঙ্গত নয় | কারণ, 
আজকেও যদি কোনো মুসলমান মুসার (আ.) 
ন্যায় সাধনা করতে প্রস্তুত হয়, অর্থাৎ আল্লাহর 


০৫ 


৫৮ 


স্থাপন করতে পারে, তা হলে এখনো তুর 
পাহাড়ের গাছগাছালি থেকে “অভয়-বাণী”র 
সমীরণ বইতে পারে, বইতে পারে সাহায্যের 
স্লোতধারা | বদরের পরিবেশ সৃষ্টি হলে এখনো 
সাহায্যের জন্য আসতে পারে ফেরেশতাদের 
সৈন্যদল । কবি বলেন, 


% ০০ 00 2৪146 4 
(৯4894 -০/৯/০152 


আসমান থেকে / এখনো তোমাদের সাহায্যের 
জন্য নামতে পারেন দলে দলে ।' 


প্র (১৩) 
০0৪৮ - ০৫ ₹3১ 


৬৮ চা রঃ ৮৮০০ ক 
“দেখা দাও আমাকে' বলে যাচ্ছি আমিও তবে, 
সেটা কলীম ও তুরের আলাপের মতো নয় 
হৃদয়ের আবেগে । 
এখানে 2৫) শব্দটির উৎস প্রথম কবিতার 


মতোই | কবি মুসার (আ.) এক বিশেষ ঘটনার 
দিকে পাঠকদের নিয়ে গেছেন । মুসা (আ.) তুর 
জানিয়েছিলেন, আল্লাহ তুমি আমাকে একটু দেখা 
দাও । আল্লাহ বললেন, তুমি তো আমাকে দেখতে 
পারবে না। এই উত্তরে মুসার আগ্রহে কোনো 
ধরনের পরিবর্তন আসল না । তাই আল্লাহ নিজেই 
করুণা করে তাকে বললেন, আচ্ছা! তুমি যদি 
আমার “তাজাল্লী' (আল্লাহর সত্তাশোভন প্রখর 
জ্যোতি) বরদাশত করতে পার, তা হলে তুমি 
আমাকেও দেখতে পারবে । অতঃপর আল্লাহ পাক 
তুর পাহাড়ে নিজের তাজাল্লী ঢাললেন। পাহাড় 
ফেঁটে টুকরো টুকরো হয়ে গেল । মুসা আ. বেহুশ 


ও ৮০0৮০ ০৯৩ ১৭ (93 « ১ 62 না 


৫35 পি ৩ 35 20 ও 221 

[62:51 ক 9315 
অর্থ : “যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ও 
কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করেছে, 
তাদের জন্য রয়েছে তার সওয়াব তাদের 
পালনকর্তার কাছে । আর তাদের কোনোই ভয়- 
ভীতি নেই, তারা দুঃখিতও হবে না ।' 
এ-রোবাঈটি চেতুস্পদী)-তে কৰি দোয়ার আদলে 
একটি গুরুত্পূর্ণ বিষয়ের দিকে মুসলমানদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছেন। কবি বলছেন, হে খোদা 
ইসলামের আলোকে জীবন পরিচালনার জন্য 
আমাকে সেই আন্তরিক প্রেরণা দান কর, যা 
আমাদের পূর্বসুরিদের বৈশিষ্ট্য-প্রতীক ছিল । 
আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যাদের কোনো 
ভয় নেই, নেই কোনো আশঙ্কা ৷ বিবেক-বুদ্ধির 
বহু গলি-পথে আমি হেটেছি । ফলে আমি বুঝেছি, 
বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে কিছু হবে না, একমাত্র প্রেম 
দিয়েই সবকিছু সম্ভব । তাই আমাদেরকে প্রেম 
দান, দান কর প্রেমগভীর প্রেরণা; দান কর 
পূর্বসুরিদের উন্মাদনা | কারণ, ইসলামি জীবনের 
ভিত্তি হলো প্রেম; বিবেক-বুদ্ধি নয় । এ-প্রসঙ্গে 
তিনি অন্যত্র বলেন, 


উর 
১0 (6 ০0। 4 0 


“সমালোচনা থেকে বুদ্ধির নেই কোনো বিরতি / 
প্রেমের ওপরই স্থাপন কর সমূহ কর্মের ভিত্তি ।” 


(১৫) 
এ_১/587/% ০০৮ ১/ ০) 
১৫১৫ ৯6৮৩ -5 


হয়ে পড়ে গেলেন । জ্ঞান ফিরে আসার পর তিনি 


“মুসলমানের দিল তুমি আজ আবার জিন্দা করো / 


বুঝলেন, বান্দা যখন তার তাজাল্লী বরদাশত 
করতে পারে না, তা হলে তার দীদার কীভাবে 
বরদাশত করবে! 


(১৪) 

/ 5) ৮৮ 6 ৮9101 ৬৪ 

4€৩১586৯6/7-6০ 

০৫ ৮ ভর ০০৮ ৫ ১ 

1/ /% ৮৮ এ ৮ 4৮ 
'পূর্বসুরিদের হৃদয়ী আবেগ আমাকেও কর দান / 
চিন্তাহীন'র দলে আমাকে দান কর স্থান / 
বিবেকের জট খুলেছি জীবনে অসংখ্য-অগণিত / 
আমাকেও তাদের মাতলামি কিছু দান কর 
রহমান!" ] 
₹$১:58৯8১$৯ শব্দটি কুরআন মজীদের 
একাধিক জায়গায় রয়েছে । আমরা শুধুমাত্র একটি 


অস্তিত্ব ও সাহায্যপ্রতিশ্রুতির প্রতি অনড় আস্থা 
সেপ্টেম্বর*১০ 


আয়াত উদ্ধৃত করছি। 


“ভয় নাই' এই অভয় বাণীর বিজলি মশাল ধরো ।' 
[__ফররুখ আহমদ 
বাক্যটি চয়ন করা হয়েছে সূরায়ে নৃহের ২৬ নং 
আয়াত থেকে । পুরো আয়াত হলো, 
29৩৭ ৩৪ ৮৯১৪ ৪ ১৯০০ ৫৮৩৪০৯ 
[26:01 স্1355 
অর্থ : 'নৃহ আরও বলল: হে আমার পালনকর্তা, 
আপনি পৃথিবীতে কোনো কাফের গৃহবাসীকে 
রেহাই দিবেন না ।' 
এ-পঙ্ক্তিদ্বয় “তারেকের দোয়া" শীর্ষক কবিতার 
অন্তর্ভূক্ত । কবি আল্লাহকে আবেদন জানান, হে 
খোদা! গাজীদের অন্তরে ইসলামকে কুফরীর 
ওপর বিজয়ী করার জন্য সে-প্রেরণা দান কর, যা 
নৃহ আ.-র অন্তরে জাগরূক ছিল। ইকবাল 
উপরিউক্ত আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এ 
জন্য যে, মুমিনের সবচেয়ে বড় আশা হলো দুনিয়া 
থেকে কুফরী নিশ্চিহ্ন হয়ে ইসলাম সকল ধর্মের 
ওপর বিজয়ী হোক । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


(১৬) 
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“যাহার নৈরাশ্য ফলে পৃথিবী “পরে চঞ্চল জীবন / 
তার তরে ভাল, বল, নিরাশা কি নিরাশা-মোচন? 
[__মনিরউদ্দীন ইউসুফ: ৯১] 
“যার আশাহীনতায় ধরণীর হৃদয়ে জুলন / নিরাশ 
হওয়া না হওয়া তার জন্য ভালো কি কখন? 
[__সৈয়দ আবদুল মান্নান], 
“যার নিরাশার কারণে ভবের হৃদয়ে আগুন জ্বলে / 
আশা-নিরাশা, কোনটি তাহার ভাগ্যে ভীষণ 
শোভে? 
কবিতায় ব্যবহৃত অংশটুকু নেওয়া হয়েছে সূরায়ে 
যুমার-এর ৫৩ নং আয়াত থেকে । 


০7925 এর্দ 7518-৮১-৮১ 22 

19:53 ০8৮ 4619/৮ 2 উস 6 ঈ 
্ 

৬. ৫. ৩ ৮৪2৭ 2:০১ ১। ৮৮৩৮ ০ 

% | রত 2৯০ 2 থা ও! | গত ৩১ 


[53:৮01 হ9| টা 
অর্থ : “বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের 
উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে 
নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ 
মাফ করেন । তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।" 
কবিতায় ইবলিস সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, 
রা নিরাশার সবচেয়ে বড় প্রকাশস্থল 
ইবলিস | কারণ, সে এমন বিদ্রোহ করেছে যে, 
সে কখনো আল্লাহর কাছে ক্ষমার আশা রাখে না। 
তার চিরনিরাশার কারণে আজ আমরা পেয়েছি 
রঙ-রসের পৃথিবী, লাল-নীলের প্রকৃতি, স্বাদ- 
বিস্বাদের জগৎ, ঘটনা-দুর্ঘটনার জীবন, হিংসা- 
ভালোবাসা, বিরহ-মিলন | কারণ, ইবলিস যদি 
নিরাশ না হত এবং এই পৃথিবীতে চলে না 
আসত, তা হলে এ-পৃথিবী বসবাসের যোগ্য হয়ে 
গড়ে ওঠত না । সুতরাং তারই নিরাশার কারণে 
আমরা পেয়েছি জীবন-জগতের প্রেরণা । তাই এই 
চিরনিরাশ ব্যক্তির জন্য আশা নয়; নিরাশাই বেশি 
শুভনীয় । 


ৃ ০৭) 
৬৮ ১% চরে 0/৮৮ 8 টা 


€/ হা 141656-3৯-9 
“মুসলিম তুমি, ব্যথা নিয়ে বলি, নেই কি তোমার 
স্মরণ / আল্লাহর সাথে কাউকে ডেক না' 
কুরানের দৃপ্ত বচন? 
কবিতায় ব্যবহৃত আয়াতাংশ সুরায়ে আল- 
কাসাসের ৮৮ নং আয়াত থেকে গৃহীত | 
৬ তথ 11 56885৯ 
| 2 2823 ্াঁ ৩05 

[88:৮০] 
অর্থ : “আপনি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্যকে 
আহবান করবেন না । তিনি ব্যতীত অন্য কোনো 
উপাস্য নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছু 


সেপ্টেম্বর*১০ 


€৩১4 415 রঃ 


ধবংস হবে । বিধান তারই এবং তোমরা তারই 
কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে ।' 

কবি এখানে মুসলিম জাতিকে আল্লাহর 
তাওহীদের ওপর অটল-অবিচল থাকার জন্য দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন এবং তাওহীদসম্বলিত একটি 
আয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । 


(১৮) 
6০1 ১৪০৪ 2৯18৯ ৮88 


১৮৮ ০ 5 £৮ ৬৫ 4১ ০1 
“বাড়তি থেকে দাও" কথার ভেতর নিহিত যে গুঢ় 
বাস্তবতা / যদি হত তা প্রকাশিত আজ, বক্ষে 
বেঁধেছি আশার কথা!” 

স্ব 5 1১৯ শব্দ দ্বরা সূরায়ে আল-বাকারার ২১৯ 


নং আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে । পুরো 
তা 
০১৮০৫ 
৪0 ও ০ ০১৪ এপিএ৯ 


রা 
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৬ রখ (৫4 4 | ৩০৫ 2৭ 5 5১2 
পপ ৫4 


[21950195544 ৮ 
অর্থ : “তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করে । বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে 
রয়েছে মহাপাপ । আর মানুষের জন্যে 
উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ 
উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড় । আর তোমার 
কাছে জিজ্ঞেস করে, কী তারা ব্যয় করবে? বলে 
দাও, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে 
তাই খরচ করবে । এভাবেই আল্লাহ তোমাদের 
জন্যে নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে 
তোমরা চিন্তা করতে পার । 
এটি “সমাজতন্ত্র শিরোনামী কবিতার শেষ 
পঙ্্ক্তি । সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের আলোচনা 
করতে গিয়ে তিনি বলেন, কুরআন মজীদের 
আদেশ “তোমরা নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর 


অবশিষ্টগুলি খরচ কর" যদি বর্তমান যুগে 
বাস্তবায়িত হত, তা হলে ধনী-গরিবের 


পাহাড়প্রমাণ ব্যবধান থাকত না । সবাই আরামে- 
শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারত । ইসলাম চায় 
না, রাজ্যের সব সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ও 
খাতে জমা হোক, আর অন্যরা না খেয়ে মরুক। 
ইসলাম রক্তচুষা পুঁজিবাদ চায় না, চায় 
সাম্যশীতল সামাজিক ইনসাফ । 


(১৯) 
06১ ০% ৩৫ ০ & 56 45 
ক২02,5১৯০2০১৮৪৮% 
“তুমিই থাকবে দুনিয়াতে এখন নিঃসঙ্গ-একা 
তোমার হৃদয়ে বসে গিয়েছে লা-শরীক আল্লা ।' 


এখানে সুরায়ে আন-আমের ১৬৩ নং আয়াতের 
ইঙ্গিত | পুরো আয়াত এই, 


€৩91:20 এ এ ৩১155541253 

[163:৮০31 
অর্থ : তার কোন অংশীদার নেই । আমি তাই 
আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল । 
কবি বলছেন, তোমার হৃদয়ে যখন আল্লাহর 
একত্ববাদের খুঁটি শক্তভাবে গেড়ে বসেছে, তা 
হলে তুমি দুনিয়াতে নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে, আর এটা 
তোমাকে মেনে নিতে হবে। এটার ভেতরই 
তোমার সফলতা । 


8 4৮ 9৬৪ 
[11 এ।__01114 ৮৩] 


পাহাড়ও আছে, আছে আফগান, থাকবেও 

চিরদিন / রাজত্-শীসন সবই আল্লাহর, তিনিই 

মহা-মহীম 4৮5] বলে নিম্নের আয়াতে দিকে 

ইঙ্গিত । 

£ 95 ৬। ৩৪ ও খ এ সু১ 
[57531 ক 54920 

অর্থ : “আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না । তিনি 

সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম 

মীমাংসাকারী 1 

এবং & ৬4 বলে নিয়ের আয়াতে দিকে ি [ 


2 £ ৩৪ 02) 5 ৬১ 0৩ (4) ০ 


[26১০ 2১৫৫ 4521 রর 
অর্থ : “বলুন ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম 
শক্তির অধিকারী । তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর 
এবং যার কাছ থেকে ইচছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও ।' 
কবি বলেন, পূর্বেকার বাদশাদের শাসিত সেই 
আফগান, পহাড়-পর্বত বাকি আছে, কিন্তু তারা 
নেই। তাই একাধিপত্যের মালিক একমাত্র 
আল্লাহই । সকল রাজত্ব ও শাষনের অধিকারী 
একমাত্র তিনিই । 


লেখক: কলামিস্ট, অনুবাদক ও ফাযিল 


তি ত্র: 

১ ইকবাল কাব্যসমগ্র ফোর্সী), শাইখ গোলাম আলী 
এন্ড সন্স, লাহোর, ১৯৩৭ 

২ ইকবাল কাব্যসমগ্র ফোর্সী), শাইখ গোলাম আলী 
এন্ড সন্স, লাহোর, ১৯৩৭ 

ও ইকবালের কাব্য-সঞ্চয়, মনিরউদ্দীন ইউসুফ, বাংলা 
একাডেমী, ঢাকা, প্রে, স.) | ইসলামিক ফাউন্ডেশন, 
ঢাকা, ১৯৮২ (ছবি. স.) 

+ শিকওয়া ওয় জওয়াবে শিকওয়া, গোলাম মোস্তফা 
(অনূদিত), বিশ্ব্যসাতিহ্য-কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪ 

« ইকবালের নির্বাচিত কবিতা, ফররুখ আহমদ, 
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী, ১৯৮০ 

৬ ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা, আবদুল ওয়াহিদ 
(সম্পাদিত), আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা, ১৯৯৬ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


ঢা্জ্জাছা [থা 


নু, ০ 


| 
চ্ 
চা 


লি 


রর 


প্রত্যেক সচেতন মুসলিমের একথা জানা আছে 
যে, ঈমান আনয়নের পর সবাঁধিক গুরুত্বপূর্ণ 
জিনিস হচ্ছে ইলমে দীন* ৷ কেননা ঈমানের 


শি।ক্ষা। ।স।ং।স্কূ।তি 


০৮০ 


সনম, 


এ তা 


তাদের ছোট-ছোট কাজের ওপর অধিক সু-সং্‌ 


ইলমে দীন অর্জনের তাৎপর্য 
মূল: মুফতী হারেস আবদুর রহীম ফারুকী 


নিজেদের অবস্থান ও মর্যাদা এবং নিজেদের 


রয়েছে, তেমনিভাবে অর্পিত দায়িত্বে অবহেলায় 
রয়েছে কঠিন দুঃসংবাদ । এই যখন উলামায়ে 


দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুধাবন করতে পারেন । তারা 
যেন নিজেদের জীবনকে রাসুলের (সা.) নির্দেশনা 


মাঝে যে জিনিসসমূহ উদ্দিষ্ট, যার ওপর আমল 


কিরামের অবস্থা, তখনতো তারা পৃথিবীতে ঈর্ষার 


করার দ্বারা ঈমানে পরিপূর্ণতা আসে এবং দীনের 


অনুযায়ী ঢেলে সাজিয়ে স্বীয় হত গৌরব 


পাত্র হয়ে থাকার কথা ছিল! কিন্তু অত্যন্ত 


প্রচার-প্রসার ও রক্ষণাবেক্ষণ যার ওপর সীমাবদ্ধ, 
তা কখনও দীনি ইলম ব্যতীত অর্জিত হতে পারে 
না। এ কারণেই ইমাম বুখারী (রহ.) কিতাবুল 
ঈমানের পরপরই ইল্ম সম্পর্কিত হাদীসসমূহ 
একত্রিত করেছেন। তাঁরই অনুসরণ করে 


পরিতাপের বিষয় যে, উলামায়ে কিরামের একটি 
বিরাট অংশ আজ নিজেদের অবস্থানকে ভুলে 
গিয়ে, নিজেদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি ভ্রুক্ষেপ 
না করে, এমনকি ঘোষিত সতর্কবাণী হতে সম্পূর্ণ 
বে-খবর হয়ে এমন সব কাজে লিপ্ত যা দ্বারা গোটা 


মিশকাত শরীফের গ্রন্থকার আল্লামা বাগাভী 


উলামা সমাজ হাসির পাত্রে পরিণত হয়েছে। 


(রহ.)ও স্বীয় সংকলিত কিতাবে কিতাবুল 
ঈমানের পরে কিতাবুল ইলমকে স্থান দিয়েছেন । 


অবস্থা এমন হয়েছে যে, পৃথিবীতে যদি কোন 
জিনিস সর্বাধিক অনর্থক ও অমর্ধাদাকর মনে করা 


যেহেতু আল্লাহ তা'য়লার নিকট ইলমে দীন 


হয়, তবে তা হচ্ছে উলামা সমাজ | অথচ রাসুলে 


অধিকতর উত্তম জিনিস, সেহেতু আলিমে দীনের 
জন্যও বিশেষ স্থান ও মর্যাদা রয়েছে । এসম্পর্কে 
€৪৯৮০১ 906 0৭4 ভা এছ 0৯ 
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“যাদের ইলম আছে এবং যাদের ইলম নেই তারা 
কি উভয়ে সমান?” মূর্খ ব্যক্তি (যে দীনী ইলম 
সম্পর্কে অজ্ঞ) সে যত উচ্চ পদ-মর্যাদার 
অধিকারীই হোক না কেন, যত বেশি ইবাদত- 
বন্দেগি করুক না কেন, খাটি আলিমে দীনের 
মর্যাদা ও মাকামে পৌছা তার জন্য অসম্ভব ৷ 
আল্লাহ তায়ালা আলিমে দীনের ইজ্জত ও মর্যাদা 
বৃদ্ধি এবং তার মাগফিরাতের দু'আর জন্য গোটা 
সৃষ্টিজগতকে নিয়োজিত রেখেছেন । কিয়ামতের 
ময়দানে তাকে এমন সব পুরস্কারে ভূষিত করার 
ওয়াদা করেছেন, যা শ্রবণে ফিরিশতারা পর্যন্ত 
ঈর্ষান্বিত । 
কিন্তু যেমনিভাবে উলামায়ে কিরামের জন্য সু-উচ্চ 
সম্মান ও মর্যাদা নির্ধারিত, ঠিক তেমনিভাবে 
তাদের দায়িত্বও অত্যন্ত কঠিন । যেমনিভাবে 


সেপ্টেম্বর*১০ 


কারীম (সো.) এই উলামা সমাজকে পৃথিবীতে 
সুখ-স্বাচ্ছন্দময় জীবন-যাপনের এমন পথ প্রদর্শন 
করে ছিলেন, তার ওপর যদি তারা চলতেন 
তাহলে গোটা জগৎ আজ তাদের পদতলে আছড়ে 
পড়ত । 

রাসুলে করীম (সা.) উলামায়ে কিরামকে 
দুনিয়াবাসীর দুয়ারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ধরনা 
দেয়ার পথ দেখাননি | বরং তাদেরকে প্রভাবশালী 
ও ক্ষমতাশালীদের ন্যায় বেঁচে থাকার যোগ্যতা 
প্রদান করেন । এ কারণেই যারা রাসুল (সা.) 
প্রদর্শিত পথে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত 
করেছিলেন, তাদেরকে জগতবাসী নিজেদের 
মাথার মুকুট বানিয়ে রেখেছিল । আজও এই 
অধঃপতনের যুগেও যারা অবিচলতার সাথে রাসুল 
(সা.)-প্রদর্শিত পথে নিজেদের জীবনকে 
পরিচালিত করছেন, দুনিয়া তাদের সামনে অত্যন্ত 
বিনয়ের সাথে ধরা দিচ্ছে । আর তারা দুনিয়াকে 
অবজ্ঞা ভরে দূরে ঠেলে দিচ্ছে । বক্ষমান প্রবন্ধে 
রাসুলের (সা.) নির্দেশনামূলক কিছু বাণী 
সমিবেশিত করা হয়েছে । উদ্দেশ্য যারাই যে কোন 


পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন এবং উভয় জাহানের 
সফলতা ও কামিয়াবী অর্জন করতে পারেন । 


ইল্মে দীন অর্জনে রতদের জন্য সু-সংবাদ 
তালিবে ইলম হোক অথবা আলেমে দীন হোক, 
কিংবা দীনী কাজে ব্যস্ত যেকোন ব্যক্তিই হোক, 
যদি তিনি ইলমে দীন অর্জন এবং তার প্রচার ও 
প্রসারে নিয়োজিত থাকেন, তাহলে তার জন্য 
রাসুলের (সা.) পক্ষ থেকে রয়েছে অগনিত সু- 
ংবাদ । এক স্থানে তিনি (সা.) ইরশাদ করেন, 
কপ 00222 
মুমিনের পেট উত্তম কথা শ্রবনে কখনও পরিতৃপ্ত 
হয় না এমনকি সে জান্নাতে প্রবেশ করেও |” 
রাসুলের (সা.) এই বাণীর উদ্দেশ্য হলো যে ব্যক্তি 
স্বীয় জীবনকে ইলম অর্জনে নিয়োজিত রেখেছেন 
তার জন্য জান্নাতের সু-সংবাদ | উক্ত হাদীসের 
ওপর ভিত্তি করে বহু আউলিয়ায়ে কেরাম 
নিজেদেরকে আজীবন তালিবে ইলম বানিয়ে 
রেখেছিলেন । হাদীসে ইলম অর্জনের বিশেষ 
কোন পদ্ধতি নির্দিষ্ট নেই । সুতরাং যে ব্যক্তিই যে 
কোনভাবে আমৃত্য ইলমী কাজে ব্যস্ত থাকবেন, 
তিনি এই সু-সংবাদের ভাগী হবেন ৷ এক পর্যায়ে 
ইলমে দীন অর্জনের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে রাসূল 
(সা.) ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি ইলমে দীন 
অর্জনের জন্য ঘর হতে বের হয়, সে পুনরায় 
ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় লড়াইরত 
মুজাহিদের ন্যায়” কেননা মুজাহিদ যেমনিভাবে 
আল্লাহর দীনকে জিন্দা করার জন্য নিজের 
সবকিছুকে বিলীন করে দেয়, ঠিক তেমনিভাবে 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৯ 


তালিবে ইলম ও দীন ইসলামের পুনরুজ্জীবনের 
উদ্দেশ্যে নিজের সবকিছুকে বিলীন করে দেয় । 
সুতরাং ইরশাদে নববী (সা.) অনুসারে তালিবে 


ইলমের মাধ্যমে গুণাগুণ প্রস্ফুটিত হয় 
কে এমন আছে যার মাঝে কোন না কোন গুণাগুণ 
নেই? প্রত্যেক মানুষের মাঝেই কোন না কোন 


ইলম ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত মুজাহিদের ন্যায় 


গুণ অবশ্যই বিদ্যমান | যদি কেউ স্থীয় গুণাগ্তণে 


গণ্য হবে । একথা স্মরণযোগ্য যে, ইলম অর্জন 


ওজ্জবল্য সৃষ্টি করতে চায় তবে তার জন্য ইলমে 


শেষে ঘরে ফিরে আসার কারণে তালিবে ইলমের 


দীন অর্জন করা অত্যাবশ্যক | ইলমে দীনের 


মর্যাদা কমে না বরং তার সম্মান ও মর্যাদা আরও 
বৃদ্ধি পায় | কেননা ইলম অর্জনের পর এখন সে 
আলিমে দীন হয়েছে । আর আলিমে দীন হওয়ার 
কারণে তিনি এখন নবীদের ওয়ারিশ হয়েছেন । 
ইলমে দীন অর্জনের ফায়দা হলো, রাসুল (সা.) 
ইরশাদ করেন, (2514)86 0 (1206 ৩5) 
ইলমে দীন অর্জনের দ্বারা অতীতে কৃত গোনাহ 
মাফ হয়ে যায় ।* গোনাহ থেকে হয়ত সগীরা 
গোনাহ উদ্দেশ্য । অথবা হাদীসের মর্ম এই যে, 
ইলম অর্জনের দ্বারা তাওবার তাওফিক হয় । যার 
ফলে সকল গোনাহ দূরীভূত হয় | জানা গেল যে, 
আলিমে দীন সাওয়াব এবং অতীতে কৃত গোনাহ 
মা'ফের সনদ প্রাপ্ত হন । 


আল্লাহ তায়ালার নবী (সা.) যার সততা ও 
সত্যবাদিতা শক্র-মিত্র সকলের কাছেই 
সত্যায়িত । যার প্রতিটি কথা বাস্তব সম্মত হওয়ার 
বিশ্বাস প্রত্যেক মুসলমানের আকিদার অংশ । 

13200133412 84180 521 
'আল্লাহ তায়ালা যার মঙ্গল কামনা করেন, তাকে 
দীনের জ্ঞান প্রদান করেন ।* এই হাদীস হতে 
শুধু ১: 354-এর শ্রেষ্ঠতৃই বোঝা যায় না, 
বরং একথাও বোঝা যায় যে, এটি এমন পূর্ণাঙ্গ যা 
আল্লাহ তায়ালা যে কাউকে প্রদান করেন না। 
সুতরাং যার দীনী জ্ঞান অর্জিত হবে, সে নিজেকে 
অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করবেন এবং এই 
নি'আমতের ওপর আল্লাহ্‌ তায়ালার শুকর আদায় 
করবেন । এমনিতে কোন মানুষ একথা বলতে 
পারে না যে, তার সাথে আল্লাহ তায়ালার 
মু'আমালা কিরূপ । কিন্ত নবী করিমের (সা.) এই 
সু-সংবাদের ওপর ভিত্তি করে একজন ফকীহ পূর্ণ 
আস্থা ও নিশ্যয়তার সাথে একথা বলতে পারেন 
যে, আল্লাহ তায়ালা আমার মঙ্গলকামী । আর এর 


মাধ্যমে গুণাবলী প্রস্ষুটিত হয়। রাসুল (সা.) 
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15019) ) 
কুফরী অবস্থায় যে ব্যক্তিকে সম্মানিত মনে করা 
হত, সে যদি চায় যে ইসলামী জীবন-যাপনেও 


বসে এমন সব নির্দেশনা প্রদান করবে, যার ওপর 
আমল করে সে নিজেও পথভ্রষ্ট হবে এবং 
অপরাপর লোকদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে ৷ এ জন্য 
উলামায়ে কিরামের অস্থিত্বকে নিজেদের উন্নতি ও 
সফলতার সোপান মনে করে যতটুকু সম্ভব তাদের 
থেকে উপকৃত হতে সচেষ্ট হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির 
জন্য অত্যাবশ্যক । তাদের সাথে ভালবাসার 
সম্পর্ককে নিজেদের জন্য সৌভাগ্য মনে করা 
চাই । রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 


৮ ৩ ত্িও সক 55 
পিল 
'আল্লাহ তায়ালা ইলমে দীনকে এভাবে তুলে 


তার সম্মান ও মর্যাদা অটুট থাকুক, তাহলে তার 


নিবেন না,বরং উলামায়ে কিরামকে তুলে নেয়ার 


জন্য সর্বাধিক উপকারী ব্যবস্থাপত্র হচ্ছে সে যেন 
আহকামে শারইয়্যার আলিম হয়ে যায় ।" 


মাধ্যমে ইলমে দীন মিটে যাবে ।”* অর্থাৎ 
উলামায়ে কিরাম জীবিত এবং তাদের বক্ষ হতে 


আহকামে শরিয়্যার ইলমের দ্বারা জাহেলী যুগের 


ইলম বের করে নেয়া হবে, এমন নয় । বরং 


গুণাবলীতে এজ্বল্য আসে এবং তা সকল কাজের 
ভিত্তি হয়। উক্ত হাদীস সকল মুসলমানকে এই 
শিক্ষা দেয় যে, মুসলমানদের মান-মর্যাদা এবং 
তাদের উন্নতির মূল ধন-সম্পদ বা আভিজাত্য নয় 


আল্লাহ তায়ালা আলিমে দীনকে উঠিয়ে নিবেন 
এবং তদস্থলে অপর আলিম তৈরি হবে না। 
এমনিভাবে ইলম আপনা-আপনিই নিঃশেষ হয়ে 
যাবে । সুতরাং ইলম অবশিষ্ট থাকার জন্য প্রত্যেক 


বরং তাদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা এবং তাদের 


আলিমের কর্তব্য হচ্ছে সে যেন কোন যোগ্য 


উন্নতির সীমারেখা একমাত্র আহকামে শরিয়্যার 
ইলম অর্জন ও সেই অনুযায়ী আমলের মাঝেই 
সীমাবদ্ধ । 


ইলমে দীন ঈর্ষার বস্তু 


আলেম তৈরি করে যায় । 


আলেমে দীনের মর্যাদা 
যে আলিমে দীনের মাধ্যমে মানুষের উভয় 
জাহানের ফায়দা হয়, তার মাকাম ও মর্যাদা 


ইলমে দীন অনেক বড় নি'আমত, সুতরাং তা 


একজন আবেদের (ইবাদতকারী) চেয়েও অনেক 


অর্জনে যত ঈর্ধাই করা হোক না কেন তা অতি 


উচু । তার মাকাম ও মর্যাদার সামনে সারা রাত 


নগণ্য । রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন দু'ধরনের 
লোক নর্ষার পাত্র । প্রথম ব্যক্তি যে ধন-দৌলত 
পেয়ে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে । আর দ্বিতীয় 
ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 
“দ্বিতীয় ব্যক্তি সে, যাকে আল্লাহ তায়ালা দীনী 
ইলম দান করেছেন । অতঃপর সে প্রদত্ত ইলম 
অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং তা মানুষদেরকে 
শিক্ষা দেয় ।"* উক্ত হাদীস থেকে একথা বুঝা যায় 
যে, আল্লাহ তায়ালা যাকে দীনী ইলম দান 
করেছেন এবং সে তা অপরকে শিখাতে এবং সেই 
অনুযায়ী মীমাংসা করতে কার্পণ্য করে না, সে 
অবশ্যই ঈর্ধার পাত্র । তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়া 
এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তার মান-মর্ধাদা 


বড় প্রমাণ হচ্ছে আমাকে ১) 35 প্রদান 


করা । কিন্তু এই সু-সংবাদের পাশা-পাশি এটাও 
স্মরণ রাখা চাই যে, হযরত হাসান বসরীর (রেহ.) 
দৃষ্টিতে 2: ওই ব্যক্তি যিনি দুনিয়া বিমুখ ও 
পরকাল ভাবনায় বিভোর | যিনি সর্বদা দীনী 
কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকেন এবং স্থীয় প্রভুর 
আনুগত্যে নিয়োজিত থাকেন । যখন কেউ এ 
সকল গুণাবলী অর্জন করতে পারবেন, তখনই 
তিনি নিজেকে এই সু-সংবাদের যোগ্য মনে 
করতে পারবেন । 


সেপ্টেম্বর*১০ 


বৃদ্ধি পাওয়ার ওপর লোকেরা যত ঈর্ধাই করুক না 
কেন তা অতি নগণ্য । 


উলামায়ে কিরাম ইলম টিকে থাকার মাধ্যম 


জাগ্রত থেকে আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ যিকিরকারী 
আবেদের কোনই স্থান নেই । কেননা আলিমে 
দীন একাকী নিজেকে জাহান্নামের আগ্তন থেকে 
বাচান না, বরং অপরাপর অনেক ব্যক্তিকেও 
জাহান্নামের আগ্তন থেকে বীচিয়ে জাননাতের পথ 
ধরিয়ে দেন । রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 
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(2514 ৮5৪ 
“আলিমের মর্যাদা আবেদের ওপর এরূপ যেরূপ 
চৌদ্দ তারিখের চাদের মর্ধাদা সকল তারকার 
ওপর 1” অপর এক জায়গায় আলিমকে আবেদের 
ওপর প্রাধান্য দিতে গিয়ে বর্ণিত হয়েছে, 


এ (991 50501 045) 
“আলিমের মর্যাদা আবেদের ওপর এরূপ, যেরূপ 


তোমাদের মাঝের ছোট ব্যক্তির ওপর আমার 
মর্যাদা ।৯ উক্ত বর্ণনা থেকে একথা বোঝা যায় যে 


এটা উলামায়ে কিরামেরই বৈশিষ্ট্য যে, তাদের 


আবেদের তুলনায় আলিমের মযাদা যেখানে এত 


মাধ্যমে ইলম অস্তিত্ব লাভ করে । যখন আল্লাহ 


অধিক, সেখানে সাধারণ মানুষের তুলনায় 


তা'আলা পৃথিবী হতে উলামায়ে কিরামকে তুলে 


আলিমের মর্যাদা পরিমাপ করাও দুক্কর | সুতরাং 


নিবেন, তখন ইলমও উঠে যাবে । আর ইলম উঠে 
যাওয়ার দরুন চতুর্দিকে অন্ধকার ছেয়ে যাবে । 


আলিমে দীনের সাথে কটুকথা বলা, তাদের 
সম্পর্কে কু-ধারণা করা প্রকৃত পক্ষে রাসূল (সা.) 


থাকবে না কোন পথ প্রদর্শক । প্রত্যেক ব্যক্তি 


এর নির্দেশাবলিকে অবজ্ঞা করা এবং তা 


আপাদমস্তক নিমজ্জিত হবে ভ্রষ্টতার অতল 
গহবরে | অজ্ঞ ও মুর্খরা উলামায়ে কিরামের স্থানে 


পদদলিত করার অর্তভূক্ত । আলিমকে আবেদের 
ওপর এত অধিক প্রাধান্য দেয়ার কারণ তাই যা 


[| আত্তার্তহীদ ২০ 


পূর্বে আলোচিত হয়েছে । আলিমের উপকার 


রেখে যাওয়া দুনিয়াবি জিনিসের মালিক তাদের 


ব্যাপক । পক্ষান্তরে আবেদের উপকার তার 


সন্তানদের মধ্য থেকে কেউ হননি এবং 


নিজের সাথেই সংযুক্ত । দ্বিতীয়ত, আলিমে দীন 
শয়তানের চক্রান্ত সম্পকে অবগত হয়ে তার 
বিছানো জাল হতে নিজেও বেঁচে থাকে এবং 


সেগুলোতে উত্তরাধিকার আইনও প্রযোজ্য নয় । 
বরং সে সকল জিনিস সকল মুসলমানদের জন্য 
ওয়াকফ করে দেয়া হয়েছে । উলামা এবং 


উম্মতকেও বাঁচায় । পক্ষান্তরে আবেদ ব্যক্তি 


আধিয়াদের মাঝে সম্পর্ক এত নিকটবর্তী যে 


শয়তানের চক্রান্তের জালে জড়িয়ে যাওয়া সত্বেও 
নিজেকে ইবাদত-বন্দেগিতে নিমগ্ন মনে করে | এ 
সম্পকে রাসূল সো.) ইরশাদ করেন, 

(32 থাড 365৫ রি 55115 225 
“একজন ফকীহ হাজারো আবেদের চেয়ে 
শয়তানের ওপর অধিক শক্তিশালী 1১” সুতরাং 
সাধারণ মানুষের কর্তব্য তারা যেন আলিমদের 
সানিধ্যে থাকে, যাতে তারা আলিমের সান্িধ্যের 
বরকতে শয়তানের ধোকা হতে নিরাপদ থাকতে 
পারে । 


আলিমগণ নবীদের উত্তরসূরি 

কেউ যদি উলামায়ে কিরামের সম্মান ও পদ 
মর্যাদার পরিমাপ করতে চায়, তাহলে সে যেন এ 
কথা থেকেই তা করে যে উলামায়ে কিরাম 
আমিয়া আলাইহিমুস সালামগণের উত্তরসূরি | 
নবীগণের পরই উলামায়ে কিরামের স্থান । রাসূলে 
কারীম (সা.) এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন, 


104 তাতে পখি। ঘা গ্ভখি। 27582081) 
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“উলামায়ে কিরাম আম্বিয়ার (আ.) উত্তরসূরি 
বানান না। তারাতো শুধু আসমানি ইলমের 
উত্তরাধিকারী বানান । অতএব যে ব্যক্তি দীনী 
ইলম অর্জন করল, সে যেন পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত 
হল ১১ 
একবার হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বাজারের পাশ 
দিয়ে যাচ্ছিলেন । লোকদেরকে দেখলেন তারা 
ব্যবসা-বানিজ্যে নিমগ্ন । তখন তিনি তাদেরকে 
উদ্দেশ্য করে বললেন, “তোমরা এখানে বেচা 
কেনায় নিমগ্ন । অথচ মসজিদে হুযুরের (সা.) 
সম্পত্তি বন্টন হচ্ছে। লোকেরা তৎক্ষণাৎ 
মসজিদের দিকে দৌড় দিল । সেথায় গিয়ে দেখল 
কিছু লোক কুরআন তিলাওয়াতে রত । কেউ 
হাদীস অধ্যয়নে রত। কিছু লোক ইলমী 
আলোচনায় নিমগ্ন । আবার কেউ যিকির- 
আযকার, তাসবীহ-তাহলীল বা মুনাজাতে নিমগ্ন । 
আগত লোকেরা এ দৃশ্য অবলোকন করে হযরত 
আবু হুরায়রা (রা.) কে বললো, আপনিতো 
বলেছিলেন মসজিদে রাসূলের (সা.) সম্পত্তি বন্টন 
হচ্ছে, অথচ এখানেতো সে রকম কিছুই দেখছি 
না । আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, “যে কাজসমূহে 
এই লোকেরা লিপ্ত, সেগুলোই রাসুলের (সা.) 


রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 

লা পেস্প) 650৩ ৮০152757715 ৬ 
সু] 5852135505 1 ৩89 859০8 

“যে ব্যক্তি ইসলামের পুনরুজ্জীবনের নিমিত্তে 

ইলমে দীন অর্জনরত অবস্থায় ইন্তেকাল করল, সে 


জান্নাতে প্রবেশ করবে । তার এবং আম্দিয়া 
কেরামের মাঝে একটি মাত্র স্তর পার্থক্য ৮৯২ 


আলিমের জন্য গোটা 

জগৎ দোয়ী করতে থাকে 

গোটা জগতের সর্বাধিক প্রিয়পাত্র হচ্ছে তালিবে 

ইলম | একারণেই জগতের সকলে তার জন্য 

দোয়া করতে থাকে ৷ এমনকি ফিরিশতারা তার 

সম্মানার্থে নুরের পাখনা বিছিয়ে দেয়। রাসুল 

(সা.) ইরশাদ করেন, 

7৮41 40535 2 ৩2৮ ৬৫০ ৩৮ 
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উপর্যুক্ত হাদীস থেকে একথা বোঝা যায় যে, 


করে, তবে এই প্রকার লোকদের পরিণাম সম্পর্কে 
বহ পূর্বেই রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 

এ গে তো রি রি দর 2004 920) 
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823 ওঞ্সো চি ৫৩ 
“কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সমীপে এমন 
এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে ইলমে দীন 
অর্জন করেছিল এবং তা অপরদেরকে শিক্ষাও 
দিয়েছিল । কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতও সে 
করত । প্রথমে আল্লাহ তা'আলার দুনিয়াতে প্রদত্ত 
নেয়ামতসমূহ স্মরণ করাবেন | সে নেয়ামতসমূহ 
সম্পর্কে স্বীকারোক্তিও দেবেন ৷ অতঃপর আল্লাহ 
তাআ'লা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাকে প্রদত্ত 
নেয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায়ে আমার সন্তুষ্টির 
জন্য কি কাজ করেছ? সে বলবে, আমি ইলমে 
দীন অর্জন করেছি, অপরাপর লোকদেরকে তা 
শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার সন্তুষ্টির আশায় 
কুরআনুল করিম তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ 
তায়ালা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। মূলত তুমি 
ইলম অর্জন করেছ এই উদ্দেশ্যে যে, জগতবাসীর 
মাঝে তুমি আলিম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করবে । 
আর কুরআন এই উদ্দেশ্যে পাঠ করেছিলে যে, 
তোমার সম্পর্কে লোকেরা এই কথা বলবে, “কারী 
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ইলমে দীনের জন্য সফর করা অত্যন্ত বরকতময় 
ও পুন্য কাজ | সাথে সাথে এটাও জানা যায় যে, 
ইলমের জন্য সফর করা প্রকৃতার্থে জান্নাতের 


থাকলে অমুক তুমি) ব্যক্তিই আছে" অতএব 
তুমি যা চেয়েছিলে তা দুনিয়াতেই অর্জিত 
হয়েছে। পৃথিবীব্যাপী তোমার খ্যাতির ডঙ্কা 


পথের যাত্রী হওয়া ৷ ইলমে দীনের শিক্ষার্থী এতই 


বেজেছে। এখন এখানে তোমার জন্য কিছুই 


সম্মানিত যে, তার পায়ের নিচে ফিরিশতারা ডানা 
বিছিয়ে দেয়। ডানা বিছানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে 


নেই । অতঃপর তার ব্যপারে নির্দেশ দিবেন তাকে 
অধোমুখী করে টেনে-হিচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাও 


ফিরিশতারা তালিবে ইলমদের অত্যন্ত সম্মান করে 


এবং অধোমুখী করেই জাহান্নামে নিক্ষেপ কর 1৯ 


এবং তাদের সামনে অত্যন্ত বিনয়-নঘ্রতা প্রদর্শন 
করে । অথবা এর উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, 
ফিরিশতারা বাস্তবিকই ডানা বিছিয়ে দেয়, কিন্তু 
আমরা আমাদের এই চর্মচক্ষে তা অবলোকন 
করতে পারি না। আলিমে দীনের জন্য 
নভোমগ্ডলে ও ভূ-মগ্তলের সকল সৃষ্টি জগৎ 
এমনকি গভীর পানির মাছ পর্যন্ত মাগফিরাতের 
দোয়া করতে থাকে । কিন্তু এসকল মর্যাদা ও 
সম্মান, সকল সৌভাগ্য ও পুন্যতা এ সময় অর্জিত 
হবে, যখন তালিবে ইলম স্বীয় ইলমের হক নষ্ট না 
করবে । ইলম আহরণের সময়কালে এবং তা 
আহরণান্তে অর্পিত দায়িত্বে অবহেলা করবে না । 


ইলম অর্জনে ইখলাস অত্যাবশ্যক 
ইলমে দীন অর্জনকালে, লোকদের তা শিখানোর 
সময় এবং সেই অনুযায়ী মীমাংসাকালে, মোটকথা 


সম্পত্তি | স্মরণ রেখ রাসুলের সো.) মিরাস দুনিয়া 
নয় ॥ 

ফিদাকে রাসূলুল্লাহর (সা.) রেখে যাওয়া বাগান, 
এমনিভাবে অন্যান্য আম্িয়ায়ে কেরামের (আ.) 
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সকল ক্ষেত্রে ইখলাস অত্যাবশ্যক ৷ ইখলাস 
ব্যতীত ইলমে দীন লাভের স্থলে ক্ষতির কারণ 
হয় । যখন কোন আলিমে দীন ইলম অর্জন এবং 
তা শিক্ষা দানকে দুনিয়াবী পেশা হিসাবে গ্রহণ 


স্মরণযোগ্য যে, ইখলাসশূন্য কপট আলিম, কারী, 
আবেদ প্রমুখদের জন্য এমন ভীতিপ্রদ শাস্তিসমূহ 
রয়েছে, যার বিশ্বাস অন্তরে স্থান পেলে এদের 
মধ্য হতে কেউই কপটতার নিকটবতীও হবে না । 
এক স্থানে রাসুল (সো.) ইরশাদ করেন, 15553) 
০ “দুঃখ-কষ্টের কূপ হতে 
আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর ।' সাহাবায়ে 
কিরাম (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ 
(সা.)! দুঃখ-কষ্টের কুপ কী? রাসুল (সা.) 
প্রত্যুন্তরে বললেন, জাহান্নামে একটি পরিখা 
আছে, যা থেকে স্বয়ং দোযখও দৈনিক চারশবার 
আশ্রয় প্রার্থনা করে । সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস 
করলেন, সেখানে কাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে? 
রাসুল (সা.) ইরশাদ করলেন, 95815] 2148) 
4) 'সেই কুরআন পাঠকারী যার আ'মাল 
কপটতা মিশ্রিত 1” হাদীসের ব্যাখ্যাকার বলেন, 
কপট আবেদ, আলেম, ক্বারী সকলেই এই 
হুকুমের অন্তর্ভূক্ত । উক্ত বর্ণনা থেকে একথা 


॥ তত্তার্তহীদ ২১ 


প্রতীয়মান হয় যে, ইখলাসের শূন্যতার কারনে 


ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট করবে, তবে এই প্রকারের 


কিয়ামতের দিন নেক আমাল সমূহও কঠিন 


লোকদেরকে আল্লাহ্‌ তায়ালা জাহান্নামে নিক্ষেপ ৬ বুখারি, আস-সহিহ, ৩:১৫ (৭৩) 


আযাবে পরিণত হবে । কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নিকট ইখলাস ব্যতীত বড় থেকে বড় কাজ ও 
কুরবানী এরূপ, যেরূপ প্রাণহীন দেহ এবং 
্বাণহীন ফুল। আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, 
কুরআন ও হাদীসে মুজাহিদ, উলামা ও আল্লাহ্‌র 
রাস্তায় ব্যয়কারী ব্যক্তিদের যেই প্রশংসা অবতীর্ণ 
হয়েছে এবং তাদের জন্য যেই উচ্চ মর্যাদার 
অঙ্গিকার করা হয়েছে, এগুলো তখনই অর্জিত 
হবে, যখন তারা নিজেদের দায়িত্ব পূর্ণ ইখলাসের 
সাথে আনজাম দেবে । 


ইখলাসের মূল আল্লাহর সন্তুষ্টি 
উলামা ও তালাবাদের জন্য ইলম অর্জনের পথে 
ইখলাসকে অত্যাবশ্যক করে দেয়া হয়েছে । এর 
সার-সংক্ষেপ এই যে, এ পথে সে যা চেষ্টা ও 
প্রচেষ্টা চালাবে, তা একমাত্র আল্লাহ্‌ তায়ালার 
রাজি খুশির জন্যই করবে । ইলমে দীন অর্জন 
এবং তার প্রচারের উদ্দেশ্য দুনিয়া অর্জন হবে না । 
যদি কেউ দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষায় 
লিপ্ত থাকে, তাহলে তার জন্য রাসূলের (সা.) 
কঠোর হুশিয়ারী রয়েছে। রাসূল (সা.) ইরশাদ 
করেন, 
০১১৩৪ ৬০০৯২৪৮৪৭ এ 
“যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনকারী ইলমকে 
পার্থিব বিত্ত বৈভব অর্জনের উদ্দেশ্যে শিখেছে, 
পরকালে তার ভাগ্যে বেহেশ্তের স্রাণও জুটবে 
না।"** ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য দুনিয়া কামাই না 
হওয়া চাই । হবে হ্যা! এর দ্বারা যদি চাওয়া 
ব্যতীত দুনিয়া অর্জিত হয়, তাহলে তাতে কোন 
ক্ষতি নেই। এমনি ভাবে জীবিকা নির্বাহের 
উদ্দেশ্যে দুনিয়াবী শিক্ষা গ্রহণ করাতে কোন দোষ 
নেই। কিন্তু যে সকল বিদ্যা অর্জনে শরীয়তের 
অনুমোদন নেই, সেগুলো জীবিকা নির্বাহের 
উদ্দেশ্যে শেখাও জায়েয নেই | উদাহরণ স্বরূপ 
“গণক বিদ্যা” । 
উপর্যুক্ত আলোচনা সার কথা এই যে, ইলমে দীন 
একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই অর্জন 
করা চাই । এতে কোন ধরনের কপটতা, দুনিয়াবী 
কোন উদ্দেশ্য এবং কোন ধরনের গর্ব অহংকার 
অন্তর্ভুক্ত হতে দেয়া যাবে না। যদি কেউ স্থীয় 
মযাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করার বাসনায় ইলমে 
দীন শিখে, তবে তা হবে মারাআক অপরাধ । 
রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 
55563554015 ০ চা ৬৮) 
2121552৫1৮0 4 ০০৫ 9 ৭45॥ 
00 
“যে ব্যক্তি এ জন্য ইলমে দীন অর্জন করেছে যে, 
সে উক্ত ইলম দ্বারা আলিমে দীনদের সাথে 


মোকাবেলা করবে, অথবা মুর্খদের সাথে বিতর্কে 
উপনীত হবে, কিংবা লোকদেরকে নিজের 
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তথ্যসূত্র: 
* আল-কুরআন আল-করিম, সুরা আয-যুমার; ৩৯:৯ 
* তিরমিযি, আস-সুনান, ৩৭:২ (২৮৬০) 


করবেন 1১ * বুখারি, আস-সহিহ, ৩:৩৪ (১০০) 


৮ আবু দাউদ, আস-সুনান, ২৬:১ (৩৬৪৩) 

৯ তিরমিযি, আস-সুনান, ৩৭:১৯ (২৯০১) 

১ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, ১:৩৯ (২২৭) 
* তিরমিযি, আস-সুনান, ৩৭:১৯ (২৮৯৮) 
» আদ-দারেমি, আস-সুনান, ১:৩২ (৩৬২) 
* আবু দাউদ, আস-সুনান, ২৬:১ (৩৬৪৩) 
১৪ বুখারি, আস-সহিহ, ৩৪:৪৩ (৫০৩২) 

*« তিরমিযি, আস-সুনান, ৩২:৪৮ (২৫৫৮) 
** আবু দাউদ, আস-সুনান, ২৬:১২ (৩৬৬৬) 
»+ তিরমিযি, আস-সুনান, ৩৭:৭ (২৮৬৬) 


২ তিরমিযি, আস-সুনান, ৩৭:১৯ (২৯০২) 


+ তিরমিযি, আস-সুনান, ৩৭:১ (২৮৫৭) 
€ বুখারি, আস-সহিহ, ৬০:৮ (৩৩৫৩) 


৯২ 7১২ ১৯১২ নিত্যনতুন সংবাদ, তথ্য নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয় দৈনিক 


পত্রিকাগ্ডলো । পাঠকের কাছে একদিনেই এর প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে 

এগ ত যায়। নতুন দিন আসে, নতুন সংবাদপত্রও হাতে এসে পৌছায় । 
21752 গতদিনের পত্রিকাগ্ডলো অনেকে জমা করে রাখে বিক্রি করার জন্য । 
001011574 . কিন্তু অনেক সময় এই ফেলনা পত্রিকাগ্তলোই অতি প্রয়োজনীয় হয়ে 

২২... ওঠে | অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও চাকরির বিজ্ঞপ্তি খোজেন পুরনো 

পত্রিকায় । কিন্তু পুরনো পত্রিকা খুঁজে পাওয়া খুব সহজ নয় | এ জন্য 

নই ছেগ্ন্ আপনাকে আসতে হবে বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে । 
এছাড়া বড় বড় লাইব্রেরিগুলো থেকেও পুরনো পত্রিকা সংগ্রহ করতে পারেন | অতীতের অনেক 
ঘটনা তথ্য-প্রমাণ ও দলিল পাওয়া যায় পুরনো পত্রিকাগ্তলো থেকে । আপনি যদি ১৯৫২ কিংবা 
১৯৭১ সালের ঘটনা জানতে চান তাহলে ওই সময়ের পত্রিকাগুলো অধ্যয়ন করুন । অনেক 
এতিহাসিক গ্রন্থও রচিত হয়েছে এই পুরনো পত্রিকা থেকে তথ্য-প্রমাণ নিয়ে । ছাত্রছাত্রীরাও এ 
থেকে উপকার পেতে পারে, জানতে পারে আমাদের সঠিক ইতিহাস | এখন জানিয়ে দিচ্ছি 
কোথায় পাবেন এসব পুরনো পত্রিকা তার খবরাখবর । 
জাতীয় গ্রন্থাগার ও জাতীয় আর্কাইভ: পুরনো পত্রিকার জন্য আসতে পারেন জাতীয় গ্রন্থাগার ও 
জাতীয় আর্কাইভে | এটি ঢাকার আগারগাওয়ে জাতীয় বেতার কেন্দ্রের পাশে অবস্থিত । ১৯৫১ 
সাল থেকে এখানে সংবাদপত্র সংরক্ষিত আছে। প্রায় সব জাতীয় সংবাদপত্রই আপনি এখানে 
পাবেন। প্রয়োজনে ফটোকপিও করাতে পারেন । তবে দিনে ১০ পৃষ্ঠার বেশি নয়। এ জন্য 
আপনাকে সদস্য কার্ড করতে হবে । সরকারি ছুটির দিনগুলো বাদ দিয়ে এটি খোলা থাকে সকাল 
৯ থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত । 
কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইবেরি: কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি থেকেও পুরনো পত্রিকা সংগ্রহ করতে 
পারেন । ঢাকার শাহবাগ মোড়ে এর অবস্থান । ১৯৫০ সাল থেকে এখানে সংবাদপত্র সংরক্ষণ করা 
হয়। আপনার প্রয়োজনীয় অংশ এখান থেকে ফটোকপি করতে পারেন। 
প্রেস ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ: সবার জন্য উন্মুক্ত প্রেস ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ | এটি 
সার্কিট হাউস রোডে অবস্থিত । প্রায় সব জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা এখানে 
পাবেন । খোলা থাকে সকাল ১০টা থেকে বিকাল €টা পর্যন্ত । ফটোকপির ব্যবস্থা নেই। 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দীয় গ্রন্থাগারের একটি অংশে 
₹বাদপত্র সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৫৬ সাল থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো এখানে সংরক্ষিত 
আছে । তবে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা এটা ব্যবহার করতে পারে । সাম্প্রতিক সময়ের 
পত্রিকাগুলো এখান থেকে ফটোকপি করাতে পারেন । 
ইন্টারনেট: আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি পুরনো পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে আপনাকে সাহায্য 
করতে পারে ইন্টারনেট । প্রধান প্রধান জাতীয় পত্রিকাগডলো ইন্টারনেটে পাবেন । 
পত্রিকা অফিস: পত্রিকা অফিসগুলো থেকে খুব সহজে আপনি পুরনো পত্রিকা পাবেন । এ জন্য 
আপনি যে পত্রিকা সংগ্রহ করতে চান, সেই পত্রিকা অফিসে আসতে পারেন । ২-৩ মাসের পুরনো 
পত্রিকা হলে আপনি দ্বিগুণ দামে কিনতে পারবেন । পত্রিকা যদি হয় আরও পুরনো তাহলে দাম 
বেড়ে যাবে কয়েক গুণ । 


আ।ন্ত।জাঁ।তি।ক 


স্রেবরেনিসায় মুসলিম গণহত্যার ১৫ বছর পূর্তি: 


খিস্ীয় ক্রুসেডের প্রতিশোধে মুসলিম উম্মাহকে 
নতুন কৌশল গ্রহণ করতে হবে, এটা সময়ের দাবি 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


আজ থেকে পনের বছর আগে ১৯৯৫ খিস্টাব্দের 


ফেলে সার্ব সেনারা ৷ জাতিসংঘ হত্যাকাণ্ডটিকে 


১১ জুলাই খিস্টান সার্বরা ইতিহাসের সবচেয়ে 


“গণহত্যা” হিসেবে চিহিতত করে এবং আন্তর্জাতিক 


নিকৃষ্ট বর্বরতা চালিয়ে দখল করে নেয় বসনিয়ার 
স্েবরেনিসা ৷ আট হাজার মুসলিম নারী, পুরুষ ও 
শিশুকে ঠাণ্ডা মাথায় তারা হত্যা করে । সারায় 
সৈন্যদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদত-বরণকারী 
মুসলমানদের স্মরণে গত ১১ জুলাই স্রেবরেনিসার 
হয়ে গেল অত্যন্ত ভাব গন্তীর পরিবেশে এক 
এতিহাসিক শোক সভা । এতে অংশ গ্রহণকারী 
৬০ হাজার মানুষ ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রকাশ 
করে তীব্র ক্ষোভ ও প্রচণ্ড ঘৃণা । 

হাজারো বসনিয়ার শ্রদ্ধা-ভালবাসা আর কানার 
মধ্য দিয়ে স্রেবরেনিসা হত্যাকাণ্ডের ১৫তম 
বার্ষিকী পালিত হল । সার্বদের নির্বিচার গুলিতে 
নিহত ৭৭৫ বসনিয় মুসলমানের পরিচয় শনাক্ত 
করা হয়েছে সম্প্রতি । স্রেবরেনিসার অদূরে 
পোটোচারি কবরস্থানে দেহগুলো পুনরায় সমাহিত 
করা হয়। 

পরীক্ষার মাধ্যমে প্রায় ৭০টি স্থানে এসব 
গণকবরের সন্ধান পান। 
সেনাবাহিনীর কমান্ডার রাতোক মালডিককে এ 
হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা বলে মনে করা হয় । 
১৯৯২-১৯৯৫ সালের মধ্যে বসনিয় গৃহযুদ্ধের 
সময় কয়েক হাজার বসনিয় মুসলমান 
স্েবরেনিসায় আশ্রয় নেয় । জাতিসংঘ এলাকাটির 
নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছিল । কিন্তু ১৯৯৫ সালের 
১১ জুলাই বসনীয় সার্ব সেনাবাহিনী জাতিসংঘের 
নিরাপত্তা বলয় ভেঙে ফেলে । প্রায় আট হাজার 
মুসলমানকে হত্যা করে । হত্যার পর তড়িঘড়ি 
করে মৃতদের গণকবর দেয়া হয়। হত্যাকাণ্ডের 
ভয়াবহতা গোপন করতে পরে গণকবর থেকে 
মৃতদেহগুলো তুলে আলাদা ৭০টি স্থানে পুতে 


সেপ্টেম্বর*১০ 


বসনিয়ান সার্ব 


আদালতে এর বিচার শুরু হয় । ডিএনএ পরীক্ষার 
মাধ্যমে পরিচয় শনাক্ত করে ৩,৭৪৯ জনকে 
আগেই পোটোচারি কবরস্থানে সমাহিত করা 
হয়েছিল । বিশেষ অনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে নতুন 
দেহাবশেষগুলোকে তাদের সঙ্গী করা হলো | এ 
সময় সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস তাদিচ, তুরস্কের 
প্রধানমন্ত্রী রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান, 
মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিফা আমান, ফ্রান্সের 
পররাষ্টমন্ত্ী বার্ণার্ড কাউচনার এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূত 
0০118191011. 15081919)-এর নেতৃত্ে 
প্রেসিডেন্ট ওবামার এক প্রতিনিধিদল উ 
ছিলেন । ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত চলা বসনিয়া 
সংঘাতে প্রায় এক লাখ মানুষ নিহত হয় । গৃহহারা 
হয় ৩০ লাখ মানুষ । ১৫,২০০ মানুষ এখনো 
নিখোজ রয়েছেন । তাদের পরিবার এখনো 
তাদের সন্তান ও স্বজনদের প্রতীক্ষায় প্রহর 
গুণছেন। পূর্ব বসনিয়ায় ২৫ হাজার মুসলিম 
বালিকা ও মহিলা গণ ধর্ষণের শিকার হন । বহু 
মহিলাকে বিজলুবাক, পৌপরোজি, ফোকা বন্দি 
কেন্দ্রে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আটক রাখা হয়। 
ওখান থেকে সার্ব সৈন্য ও পুলিশ মহিলাদের 
বাছাই করে বাইরে নিয়ে যায় ধর্ষণের উদ্দেশ্যে 
নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বহু বালিকা ও 
মহিলার মৃত্যু হয়েছে । 

নিহত ও গৃহহীনদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান । 
যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে জাতিসংঘ ঘোষিত নিরাপদ 
এলাকা স্রেবরেনিসায় মাত্র পাচ দিনেই হত্যা করা 
হয় প্রায় আট হাজার মানুষকে | বাচার আশায় 
সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল কয়েক লাখ মুসলমান ৷ 
কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে 
সার্বরা তাদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালায় । দ্বিতীয় 


বিশ্বযুদ্ধের পর এটা ছিল ইউরোপের সর্ববৃহৎ 
নারকীয় ও নৃশংস গণহত্যা । সে সময় 
স্রেবরেনিসার নিরাপত্তার দায়িতে ছিল ডাচ 
সেনারা । কিন্তু ভারী অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত সার্বদের 
কাছে ডাচ সেনারা নতিস্বীকার করে । এ কারণে 
সেদিনের নিরস্ত্র মানুষকে রক্ষা করতে না পারার 
জন্য ডাচদেরও ব্যাপকভাবে অভিযুক্ত করা হয় । 
অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, পনের বছর আগে যখন 
সা্বায় বাহিনী নিরপরাধ নারী-পুরুষ-শিশুকে 
নিধন করে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের কোন 
কার্যকর ভূমিকা দেখা যায় নি । তাদেরকে দেয়া 
হয়েছিল হালকা অস্ত্র। নিরম্ত্র মুসলমানের রক্ষা 
করার জন্য তারা ছিল একেবারে শক্তিহীন । 


মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিন্দা 

স্রেবরেনিসা হত্যাকাণ্ড দিবস উপলক্ষ্যে প্রদত্ত এক 
বাণীতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেন, 
[17956 9810, 8170 1] 091199, 1781 076 
11017101017 919101910108, 483 ৪. 90811 011 
001 00119061৮9 009105016709. ৬/০1101001 
0791 10610101195 8100 116৮6 ৮710) 0০11 
91011163, 83 109175 01016]1) 816 1910 10 
1980 11616 (09085. 1]116% ৮০16 10901919 
110 90091) 69 119 10 09906 8100 1780. 
19119007016 19:0100156 ০ 
1091119110108] 10069001010, ০০ 1] 01911 
11001 02 26893010990, 065 ৮5০1০ 19 
69 19170 101 00091799195. 
1050100.1000150 11001006 ৪ নি] 
80900101116 06 076  01110795 11181 
09০001190, 011] 100101111081101 8100 
190 0181] 00036 7110 ড০1:০ 1091, 
8170 10959006101) 8110 1970101911107910 01 
01099 %170 0811190 001 0106 5611090100. 
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11015 10010095 1২৪00 1৬19010, ৮10 
11631090 ০৮৪ 076 101111755 8100 
161081175 91 18109. 1116 [01690 918663 
08115 01] ৪11 209৮611011615 (01760001916 
019]. 910175 10 100 07059 
19810017911016, 109 8119510 1110101, 8170 10 
01105 07910 60 1090109. 10 50 00109, 
7০ ৮711] 110701- 9:910191010975 ৬1001009 
8170 00111] ০0017107019] 8170 16591] 
9010110161)91069 10 9100 11001901015 101 
01117799 0109101 85৮01] 11857710006. 
“আমি বলি এবং বিশ্বাস করি যে, স্রেবরেনিসার 
ভয়ানক ভীতি আমাদের সামষ্টিক বিবেকের জন্য 
একটি কলংক । আমরা তাদের স্মৃতি, তাদের 
পরিবারের দুঃখ-দুদর্শা এবং আজ যাদের সমাহিত 
করা হচ্ছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি । তারা 
এসব মানুষ যারা শান্তিতে বাচতে চেয়েছিলেন 
এবং আন্তর্জাতিক রক্ষণাবেক্ষণের উপর নির্ভর 
করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ব্যাপক প্রয়োজনের 
মুহুর্তে তাদেরকে কেবল নিজেদের সামর্থের উপর 
নির্ভর করতে হয়েছিল । 

সংঘটিত সব অপরাধ ও হত্যাকাণ্ড বিচারের 
আওতাধীন আনতে হবে । যারা হারিয়ে গেছেন 
তাদের চিহ্নিত করে খুঁজে বের করার দায়িত্ব 
নিতে হবে । রাতকো মালাডিক যিনি হত্যাকাণ্ড 
পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন তাকেও বিচারের 
মুখোমুখি করতে হবে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সব 
সরকারের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে তাদের প্রচেষ্টা 
দিগুণ বৃদ্ধি করার জন্য যাতে দায়ী ব্যক্তিদের 
গ্রেফতারের মাধ্যমে বিচারের কাঠগড়ায় সোপর্দ 
করা যায় । এভাবেই স্রেবরেনিসার নিহতদের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করতে পারি এবং ভয়াবহ প্রকৃতির 
অপরাধ থেকে অব্যাহতি না দেয়ার নৈতিক ও 
আইনগত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারি।” 
এ হত্যাকাণ্ড দিবস উপলক্ষ্যে বিটিশ সহকারী 
প্রধানমন্ত্রী নিক ক্লেগ বলেন এ হত্যকাণ্ড পুরো 
ইউরোপের লজ্জা । এ সময় তিনি এ হত্যাকাণ্ডের 
বিচারে প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন । 


স্বাধীন কসভোর জাতীয় পতাকা 


অতীত করুণ ইতিহাস 


স্বেবরেনিসার অতীত ইতিহাস বড় করুণ ও 
মর্মন্তুদ ৷ খ্রিস্টান ইউরোপের সমর্থনপুষ্ট সাবীয় 
বাহিনী তিন বছর যাবৎ বসনিয়াকে অবরুদ্ধ করে 
রাখে ৷ বেসরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী সার্ব- 
সৈন্যরা গণধর্ষণের মাধ্যমে ৬০ হাজার মুসলিম 
মহিলার গর্ভে জন্ম দেয় খিস্টান সন্তান ৷ বসনিয়ার 
তিন চতুর্থধিশ এলাকা দখল করে নেয় সার্বরা ৷ 
ক্রুসেডের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ইতিহাসের এ- 
বর্বরতম পৈশাচিকতায় সার্বীয় আগ্রাসী বাহিনী 


সেপ্টেম্বর*১০ 


জাতিসংঘের ত্রাণবাহী কনভয়কে ছিটমহলে প্রবেশ 
করতে দেয় নি। রাজধানী সারায়েভো অসংখ্য 


ইউরোপীয় খ্রিস্টজগৎ জাতিসংঘকে হাতে নিয়ে 
যেভাবে পুতুল খেলা শুরু করে তা বিশ্বের যে 


মসজিদে ভরা । এজন্য সারায়েভোকে মিনারের 
শহর (0116 01 01 1৬1001899) নামে 
অভিহিত করা হয় । প্রতি মিনিটে নিক্ষিপ্ত মট্রি ও 
কামানের গোলার বিস্ফোরণে আযানের শব্দ 


কোন সচেতন মানুষের চোখে ধরা পড়বে । 
বহুজাতিক বাহিনীর 1995০ 96007 কি শুধু 
ইরাক দখল করার জন্য? লিবিয়ার বিরুদ্ধে বিমান 
অবরোধ, ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, 


ধ্বনিত হয় নি বহুদিন; ইগম্যান পার্বত্য এলাকার 


সুদান ও কিউবার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের 


পরিবেশ এখনো স্বজন হারানোর বেদনায় 
ভারাক্রান্ত । 

বসনিয়া-সংকট খিস্টান ইউরোপের মুসলিম- 
বিদ্বেষী চরিত্র এবং জাতিসংঘের লজ্জাজনক 
নির্লিপ্ততাকে প্রকট করে তুলে । কোন অসহায় 
মানুষকে, কোন আহত শিশুক এবং কোন ধর্ষিতা 
মহিলাকে নিরাপত্তা দিতে জাতিসং 
শোচণীয়ভাবে ব্যর্থ হয় । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, 


অভিযোগ এগুলোর মধ্যেই কি জাতিসংঘের 
তৎপরতা সীমাবদ্ধ? এই 19০90016 980081-0 
7০01105 অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বস্তত 
বসনিয়ার মুসলিমদেরকে অসম যুদ্ধের দিকে ঠেলে 
মন্টিনেগ্রো ও রাশিয়া থেকে বিপুল অস্ত্র পায় 
সীমান্ত পথে । বসনিয়া ভৌগোলিক দিক দিয়ে 
মুসলিমবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন হবার কারণে স্থল পথে 


ফ্রাস ও রাশিয়ায় পরোক্ষ মদদে সাবীয় ও 


অস্ত্র পাওয়ার তার সুযোগ নেই । এভাবে একটা 


ক্রোশীয় খিস্টানরা বসনিয়ার রক্তের হোলি খেলায় 
মাতাল হয় । আমরা একথা বলবো না যে, ওইসব 
দেশের সব মানুষ এঁতিহ্যগতভাবে মুসলিম- 
বিদ্বেষী | বরং 107০ 71179011018] 1110165 সহ 
বিভিন্ন মযাদাবান সংবাদপত্র বসনিয়ায় মানবতার 
নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সোচ্চার ছিল। 
ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের 
অতীত ভূমিকা বিতর্কিত হলেও বসনিয়ার সং. 
ইউরোপের ইন্ধনে তিনি প্রকাশ্যে ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয় 
ব্যক্ত করেন। 

জাতিসংঘ বসনিয়ার ৬টি মুসলিম অধ্যুষিত 
এলাকাকে নিরাপদ অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করে । 
এগুলো হচ্ছে পূর্ব বসনিয়ার স্রেবরেনিসা, জেপা ও 
গোরাজদে, উত্তরের তুজলা, উত্তর পশ্চিমের বিহাচ 
ও রাজধানী সারায়েভো । বিগত ১৯৯৫ সালের 
১১ জুলাই সার্ববাহিনী জাতিসংঘের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি 
দেখিয়ে স্রেবরেনিসা দখল করে নেয় বৃষ্টির মতো 
মটরি বর্ষণ করে। ৪০ হাজার মুসলিম 
আদিবাসীকে উৎখাত করা হয় স্রেবরেনিসা থেকে 
এবং আট হাজার মানুষকে জবাই করা হয় পশুর 
মতো । ২০ জুলাই সার্ব দস্যুরা জাতিসং 
শান্তিবাহিনীর নাকের ডগায় অপর নিরাপদ অঞ্চল 
জেপা দখল করে নেয়। এবার গোলার আঘাতে 
বিধ্বস্ত করে দেয় ৫০ হাজার মুসলিম-অধ্যষিত 
গোরাজদে শহর । 

স্লেবরেনিসা পতনের প্রেক্ষাপটে ১২টি ইউরোপীয় 
দেশ-কর্তৃুক অনুমোদিত বসনিয়া-সংক্রান্ত 'লন্ডন- 
ঘোষণা" মনযোগ দিয়ে বিশ্রেষণ করলে একথা 
স্পষ্টত ধরা পড়ে যে, এতেও রয়েছে শুভংকরের 
ফাক । বাহ্যত কঠোর অথচ মনভোলানো বুলির 
আগ্রাসনের সবুজ-সংকেত | লন্ডভন-ঘোষণায় বলা 
হয়েছে গোরাজদে ও সারায়েভো আক্রান্ত হলে 
সার্বদের বিরুদ্ধ ন্যাটো প্রচণ্ড বিমান হামলা 
চালাবে অথচ জাতিসংঘ ঘোষিত নিরাপদ অঞ্চল 
সেব্রেনিসা ও জেপা শক্রমুক্ত করার ক্ষেত্রে লন্ডন- 


জাতিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে বলির পাঠায় 
পরিণত করা হয়। জাতিসংঘ তার সদস্যভুক্ত 
একটি দেশে নির্মম গণহত্যা প্রতিরোধে কার্যকর 
কোন ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে আসে নি, এতে 
বিশ্ববিবেক বিম্ময়ে হতবাক । প্রমাণিত হলো 
জাতিসংঘ তার সদস্যভুক্ত দেশসমূহের 
জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা দিতে অক্ষম, অসহায় অথবা 
তার মোড়লদের ইঙ্গিতে নির্লিপ্ত, নিরব দর্শক । 
এটা রূঢ বাস্তব যে, জাতিসংঘের এ দায়িত্হীনতা 
ও রহস্যজনক নির্লিপ্ততার মোকাবেলায় ইসলামি 
সম্মেলন সংস্থা কোন দৃঢ় অথচ আস্থাসূচক ভূমিকা 
পালনে ছিল দ্বিধাগ্রস্থ । কেবল অনুরোধ", 
“আহ্বান” ও হুশিয়ারির মতো কিছু গত্বাধা শব্দ 
উচ্চারণের মধ্যে ও.আই.সির দায়বদ্ধতা ছিল 
বন্দি । মালয়েশিয়া, ইরান, জডনি, বাংলাদেশ, 
আরব-আমিরাত ছাড়া ও.আই-সিভুক্ত আরও 
৪৭টি মুসলিম দেশ বলতে গেলে বসনিয়া প্রশ্নে 
ছিল নীরব । মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের অনুভূতি 
এতই ভোৌতা হয়ে যায় যে, মট্টরি ও কামানের 
শেলের আঘাত তাকে তীক্ষ করতে পারে নি। 
মুবারকবাদ জানাই ড. মাহাথির মুহাম্মদকে যিনি 
সংকটকালে বসনিয়ার কাছে অস্ত্র বিক্রির প্রস্তাব 
দিয়েছিলেন । 

প্রেবরেনিসায় মুসলিম গণহত্যার ১৫ বছর পর 
মুসলিম উম্মাহকে নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে 
হবে যাতে অনুরূপ পৈশাচিক হত্যাকান্ডের 
পুনরাবৃত্তি না ঘটে । সব ধরণের 
জড়তা, হীনন্মন্যতা ও পাশ্চাত্য নির্ভরতা পরিত্যাগ 
করে একমাত্র পরম শক্তিমান আল্লাহ তা'আলার 
সাহায্যের ওপর নির্ভর করে সামনে এগুতে হবে; 
ভেঙে দিতে হবে আগ্রাসী শক্তির বিষদীত। 
বসনীয় সংকট ছিল মূলত মুসলিমবিশ্বের বিরুদ্ধে 
ইউরোপের অঘোষিত ক্রুসেড । ক্রুসেডারদের এই 
আগ্রাসস ইতোমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে 
আফগানিস্তানে, ইরাকে ও চেচনিয়ায় ৷ সভ্যতার 

সংঘাতে মুসলিমদের ঠিক থাকতে হবে । 
এ মুহূর্তে গ্রেবরেনিসায় শহীদদের প্রতি আমরা 


ঘোষণায় কোন ইতিবাচক বক্তব্য নেই । সুতরাং 


সশ্রদ্ধ সালাম জানাই । স্বজন হারানোর বেদনায় 


এর অর্থ দীড়ায় দখলকৃত এদুটি ছিটমহলে সার্ব- 


আচ্ছন্ন তাদের আত্মীয়দের জানাই আমাদের 


দস্যুরা পৈশাচিক উন্মত্ততা অব্যাহত রাখতে 
পারবে । বাস্তবে তাই হলো । ম্যাকিয়াভেলিয়ান 
রাজনীতির কি অদ্ভুত বাস্তবায়ন! 


সহানুভূতি । শহিদের রক্ত যে বৃথা যায় না, এটা 
এঁতিহাসিক বাস্তবতা । তাণগুতি ও ইবলিসি শক্তির 
পতনের জন্য অপেক্ষা করতে হয় । আমাদের দৃ 


_) আত্তার্তহীদ ২৪ 


প্রতীতি স্রেবরেনিসার শহীদদের রক্তরাঙ্গা পথ 
ধরে বলকান অঞ্চলে ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ 
হবে। 


গর্ত হতে উদ্ধারকৃত প্রেবরেনিসায় নিহত মানুষের নতুন কবর 


বলকানের কসাই মিলোসেভিচই 
হত্যাকাণ্ডের নায়ক 

বলকানের কসাই খ্যাত সাবেক যুগোশ্নাভ 
প্রেসিডেন্ট স্লোবোদন মিলোসেভিচই কসোভোর 
মুসলমানদের হত্যার মূল নায়ক । দীর্ঘ ১৩ 
বছরের স্বৈরশাসনের পর রক্তপাত হীন এক 
গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে 
নিক্ষিপ্ত হন। কট্টর জাতীয়তাবাদী মিলোসেভিচ 
১৯৮৭ সালে যুগোশ্নাভিয়ার প্রধান প্রজাতন্ত্র 
সার্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণের 
পরপরই তার রাজনৈতিক জীবনের পালে অনুকূল 
হাওয়া লাগতে শুরু করে । ১৯৮৯ সালে সার্বিয়ার 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর দক্ষিণাঞ্চলীয় 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট কসোভো প্রদেশের 
স্বায়ত্বশাসন কেড়ে নিয়ে ইতিহাসের নিষ্ঠুর দমন 
অভিযান পরিচালনা করেন । মেলোসেভিচের ১৩ 
বছরের শাসনকাল ছিল প্রচণ্ড দাঙ্গা, জাতিগত 
উচ্ছেদ, ধর্মঘট, গণবিক্ষোভ, গণহত্যা, স্বাধিকার 
আন্দোলনে পরিপূর্ণ । সরকার-বিরোধী যে কোন 
গণবিক্ষোভকে নির্মমভাবে দমন করার জন্য তিনি 
কঠোর ও রক্তপাত নীতি (1017 8170 1310900 
[১0110%) গ্রহণ করেন । 

নিষ্ঠুর ও নির্মম দমনাভিযান চালিয়েও পূর্ব 
ইউরোপের সর্বশেষ স্বৈরশাসক মেলোসেভিচ শেষ 
রক্ষা করতে ব্যর্থ হন । দুনিয়ার সব স্বৈরশাসকই 
ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখার জন্য নিরীহ 


করতেন স্ত্রী ম্যারি গ্যান্টোয়নেট, ফিলিপিনের 
স্বেশীসক মাকেসের রাজনীতিকে যেভাবে 
প্রভাবিত করেছিলেন ইমেলদা মাকেসি, একই 
পদ্ধতিতে যুগোশ্লাভিয়ার রাজনীতিতে ডিসাইডিং 
ফ্যাক্টর হিসেবে ভূমিকা রাখেন মেলোসেভিচের স্ত্রী 


যে ঘোষণা দিয়েছে তা তিনি আন্তজার্তিক চাপে 
মেনে নিলেও মুসলিম অধ্যুষিত কসোভোর 
স্বাধীনতার দাবিকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি 
কখনো । কসোভোর ব্যাপারে মেলোসেভিচের 
পোড়ামাটি নীতি শতাব্দীর প্রান্তসীমায় এক 


মিরা মারকোভিচ । মিরা তার মালিকানাধীন 
একাধিক সংবাদপত্র ও বেতার-কেন্দ্রের মাধ্যমে 


বেদনাবিধূর ট্র্যাজেডি হয়ে ইতিহাসে চিহ্নিত 
থাকবে । হত্যা, অগ্নি-সংযোগ, লুষ্ঠন, গণধর্ষণের 


মেলোসেভিচের শ্বেত সন্ত্রাসকে সমর্থন যুগিয়েছেন 
১৩ বছর । ম্যারি গ্যান্টোয়নেটের ছিল ৫০০ 
ব্যক্তিগত সহচারী, ইমেলদা মাকোসের ছিল ৫০০ 
জোড়া জুতা আর মিরা মারকোভিচের ছিল কোটি 


মাধ্যমে কসোভোকে মুসলিমশুন্য করার ভয়ংকর 
পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মেলোসেভিচের 
প্ররোচনায় সার্বরা দক্ষিণ বলকান অঞ্চলে হায়েনার 
মতো ঝাপিয়ে পড়ে । অবোধ শিশু থেকে 


ডলারের মিডিয়া বিজনেস | ইতিহাসের অদ্ভূত 
পুনরাবৃত্তি | কি অপূর্ব সাজুয্য । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পূর্ব ইউরোপে একদলীয় 
কমিউনিস্ট শাসন গড়ে উঠলেও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে পূর্ব জার্মানি, 
বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোশ্রোভাকিয়া ও 
রুমানিয়ায় গণঅভ্যুর্থানের সূচনা হয় এবং 
সমাজতন্ত্রের নামে একদলীয় স্বৈরশাসনের 
অবসান ঘটে | মিলোসেভিচের পতনের মধ্য দিয়ে 
পূর্ব ইউরোপের সর্বশেষ স্বৈরশাসকের বিদায় ঘণ্টা 
ধবনিত হয় । 

স্োবোদন মেলোসেভিচ হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি 
যুগোশ্রাভিয়ার উগ্র সার্ব জাতীয়তাবাদী রাজনীতির 
জন্ম দিয়ে ১৯৯২ সালে বসনিয়ার সার্বদের 
মাধ্যমে বসনিয়ার মুসলিমদের উচ্ছেদ করার 
প্রয়াস চালান । ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল 
পর্যন্ত চলে 1701010 (198175175-এর নামে 
নারকীয় মুসলিম হত্যাকাণ্ড । মেলোসেভিচ 
সার্ববাহিনী দিয়ে তিন বছর বসনিয়া 
হারজেগোভিনাকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। 
বেসরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দু'লাখ মানুষকে 
তারা নির্মমভাবে হত্যা করে এবং গণধর্ষণের 
মাধ্যমে ৬০ হাজার মুসলিম মহিলার গর্ভে জন্ম 
দেয় খ্রিস্টান সন্তান। ক্রুসেডের প্রতিশোধ 
নেওয়ার জন্য মেলোসেভিচ জাতিসংঘের ত্রাণবাহী 
কনভয়কে ছিটমহলে প্রবেশ পর্যন্ত করতে দেন 
নি । এক মিনিট পরপর নিক্ষিপ্ত মটরি ও কামানের 
গোলার আঘাতে মসজিদের শহর নামে খ্যাত 
(1116 0169 01 7৬1111818093) সারায়াভোর 


জনগণের রক্ত নিয়ে হোলি খেলেছেন, মিছিলে 
লাল ঘোড়া দাবড়িয়েছেন, বিপ্রবী জনতাকে 


মসজিদে ১৮ মাস নামাযের জামায়াত হতে পারে 
নি। 


মাটিতে পুতে ফেলেছেন কিন্ত চূড়ান্তভাবে বিক্ষুদ্ধ 


জাতিসংঘ বসনিয়ার ৬টি মুসলিম অধ্যুষিত 


জনতার রুদ্র রোষের জোয়ারে শ্বৈরশাসকদের 
ক্ষমতার দৃশ্যপট থেকে বেদনাভরা স্মৃতি নিয়ে 
বিদায় নিতে হয়েছে; মুখোমুখি দীড়াতে হয়েছে 


এলাকা স্রেবরেনিসা, জেপা, গোরাজদে, তুজলা, 
বিহাচ ও সারায়াভোতে নিরাপদ অঞ্চল ঘোষণা 
করা সত্বেও মেলোসেভিচের সার্ববাহিনী 


ফায়ারিং স্কোয়ার্ডের সামনে এবং অনেকের 
কবরের সন্ধান আজও পাওয়া যায় নি। 


জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে 
সেব্রেনিসার ৪০ হাজার মুসলিম অধিবাসীকে 


জার্মানির হিটলার, ইতালির মুসোলিনি, রাশিয়ার 
জার নিকোলাস, ফ্রান্সের শার্লিমেন, রুমানিয়ার 
চসেক্কু, চেকোস্্রোভাকিয়ার হুসাক, বুলগেরিয়ার 


উৎখাত করে এবং ১০ হাজার মানুষকে পশুর 
মতো জবাই করে । 
যুগোশ্রাভিয়ার সংবিধান কসোভোকে যে 


সিভকভ, ফিলিপাইনের মার্কোস, আফগানিস্তানের 
নজিবুল্লাহ, পাকিস্তানের খান 


স্বায়ত্বশাসনের স্টাটাস দিয়েছিল, মেলোসেভিচ 
১৯৮৯ সালে সাংবিধানিক সে মযাদা কেড়ে নিয়ে 


আইয়ুব 
স্বেরশাসকদের তালিকায় শীর্ষ স্থান পাওয়ার 
দাবিদার ৷ এসব স্বেরাচারদের নাম শুনলে আজো 
শান্তিকামী মানুষের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে রাষ্ট্রীয় 
সন্ত্রাসের বিভীষিকায় । ফ্রান্সের চতুর্দশ লুইয়ের 
রাজনৈতিক কর্মকাণ্তকে যে পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ 


সেপ্টেম্বর*১০ 


জাতিদাঙ্গী বাধিয়ে দেন । নিজ দেশের জনগণের 
বিরুদ্ধে তিনি লেলিয়ে দেন সেনাবাহিনী ও 
নিরাপত্রী-বাহিনীকে । 

খিস্টান অধ্যষিত ক্রোয়েশিয়া ও স্রোভেনিয়া 
যুগোশ্লাভ ফেডারেশন থেকে বেরিয়ে স্বাধীনতার 


অশীতিপর বৃদ্ধ পর্যন্ত তাদের হিংস্র আগ্রাসন 
থেকে রেহাই পায় নি। ভ্রাম্যমান উপগ্রহ কর্তৃক 
ধারনকৃত মধ্য পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর ইজবিসারের 
১৫০টি গণকবরের চিত্রাবলি সার্ব নৃশংসতার 
দুঃসহ স্বাক্ষর বহন করে। কসোভার ৪,২০৩ 
বর্গমাইল এলাকায় ২০ লাখ মানুষের মধ্যে ১৫ 
লাখ লোক বাস্তভিটে ও সহায়-সম্বল হারিয়ে 
পার্শ্ববর্তী আলবেনিয়া, মন্টিনেথোে ও 
মেসোডোনিয়ায় উদ্ধান্ত হিসেবে নিতে বাধ্য 
হয়েছিল । হাজার হাজার মুসলিম মা-বোনের 
ইজ্জত কেড়ে নিয়েছে অর্থডক্স খরিস্টানরা । দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পর এত বড় মানবিক বিপর্যয় পৃথিবীর 
অন্যকোন ভূখণ্ডে ঘটে নি। এ নৃশংসতার মাত্রা 
এত বেশি যে, হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংস, 
স্পেনে খ্রিস্টানদের হাতে গ্রানাডার পতন, বর্মি 
জান্তা কর্তৃক আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলিম বিতাড়ন 
ও ভারতীয় বাহিনীর হাতে কাশ্রিরি মুসলিম 
নিযতিনের সাথেও এর তুলনা হয় না । যুদ্ধাপরাধ 
ং্রান্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড শেফার স্বীকার 
করেছেন যে, কসোভোয় সার্ববাহিনীর জাতিগত 
শুদ্ধি অভিযানে এক লাখ লোক নিহত হয়েছে। 
১৯৯৯ সালে ২৩ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ 
দূত রিচার্ড হল্বক মেলোসেভিচকে হুশিয়ার করে 
দিয়ে বলেন যে, তিনি শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর না 
করলে ন্যাটোর বিমান হামলা চালানো হবে । কিন্তু 
মেলোসেভিচ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে অস্বীকৃতি জানালে 
২৩ মার্চ ন্যাটোর বিমান বহর বেলগ্রেডে বোমা 
বর্ষণ করে । ১৯৯৯ সালের ১২ জুন ন্যাটো 
নেতৃত্বাধীন শান্তিরক্ষী বাহিনী কসোভোর নিয়ন্ত্রণ 
গ্রহণ করলে দখলদার যুগোশ্নাভ বাহিনী কসোভা 
থেকে প্রত্যাহত হয় । মুসলিম উদ্বাস্তগণ নিজ ঘর- 
বাড়িতে ফেরার অনুমতি পায় । 
বিশ্ববিবেক এ গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে 
সোচ্চার হয় ৷ নোবেল শান্তি পুরস্কার-বিজয়ী এলি 
উইজেল 117০ ২০৪ ৬/০০|-এর সাথে প্রদত্ত 
এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেন যে, "12159109101 
91010800171 1৬1০1099110 19 ৪ 0110011121] 
0710959৬709 50111 09119৬০0181 01019 816 
11017-51091910 ৮5855 (9 36019 115 ৪০011010 
85911750 4১110910191] ৪19 10816, 0099 
0126 116 1791019 07 09100015 ড০ 
1159." 
অর্থাৎ “প্রেসিডেন্ট স্্োবাদন মেলোসেভিচ একজন 
যুদ্ধাপরাধী | যারা এখনো বিশ্বাস করেন যে, 
আলবেনীয়ানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তার 
কর্মকাণ্ড প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই বন্ধ করা সম্ভব 
তাদের এ ধারণা হাস্যকর, যে শতাব্দীতে আমরা 
বাস করি তার প্রকৃতি তারা ভুলতে বসেছেন ।” 


0 তাত্তার্তহীদ ২৫ 


১৯৯৯ সালের ২৭ মে জাতিসংঘের হ্যাগের 


মেলোসেভিচের দোসরদের গণহত্যা ও 


ট্রাইবুনাল মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করার জন্য 


আশা করি সার্বিয়া আমাদের প্রতি হাত বাড়িয়ে 


যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে বিচারের জন্য হেগের 


মিলোসেভিচকে অভিযুক্ত করে । কসোভোয় 


দেবে এবং আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে 


আন্তজতিক আদালতে সোপর্দ করতে আইনত 


ভয়াবহ সন্ত্রাস পরিচালনা ও জাতিগত নির্মূলের 
লক্ষ্যে গণহত্যা চালানোর জন্য 


আর কোন বাধা নেই। শুধু সদিচ্ছার অভাবই 


ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হয় । কোন আন্তজাতিক 


তাকে একমাত্র বাধা । নাৎসি বাহিনীর বর্বরতায় 
অভিযুক্তদের বিচারের জন্য নুরেমবার্ঁ 


আদালত কর্তৃক ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টকে 
যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত করার ঘটনা এটাই প্রথম । 
যুগোশ্নাভিয়ার রাজনীতিতে থেকে মিলোসেভিচ 


আন্তজতিক আদালতে হাজির করতে দুনিয়ার সব 
ইহুদি শক্তি যে লবি ও প্রচেষ্টা চালিয়েছিল আজো 
বসনিয়া ও কসভোর গণহত্যাকারীদের বিচারের 


বিদায় নিলেও মুসলিমদের দুভোগের ইতি ঘটেছে 


উদ্দেশ্যে হেগের আন্তজাতিক আদালতে হাজির 


একথা হলফ করে বলা যাবে না। কারণ 
মেলোসেভিচের স্থলাভিষিক্ত ভজিশ্লাভ কন্তনিচা 
(৬৫)ও একজন জাতীয়তাবাদী । পশ্চিমা 
₹বাদপত্র তাকে মধ্যপন্থী হিসেবে চিহিতি 
করলেও তার মধ্যে মেলোসেভিচের উগ্র 
জাতীয়তার ভূতের আসর আছে বলে মনে হয়। 
কারণ কন্তনিচা বেলগ্রেডে এক জনসভায় 
বলেছেন, "1 ৮11] 1001 119100 ০৬০1 
1৬111931510 [0 %৮৪16 01110163 (11093 
0190118] 11) 016 17806 ৪170 ] 1196 
00161 00155 60 ৮0115 8০0 01817 105 
11060933015 6.  %020919.519 
1099090 60 310:10510191] 13 30৮91121005 
9৬917095০৬০." 

অর্থাৎ “আমি আন্তজার্তিক হ্যাগের যুদ্ধাপরাধ 
বিষয়ক আন্তজাতিক আদালতের হাতে 
মেলোসেভিচকে তুলে দেব না । আমার পূর্বসুরির 
অধিক চিস্তিত । কসোভোর ওপর যুগোশ্রাভিয়ার 
সার্বভৌমত্কে সুদৃঢ় করা একান্ত প্রয়োজন ।” 
কন্তনিচার এ বক্তব্য উগ্র জাতীয়তাবাদীদের খুশি 


করলেও নর লাখ কসোভাবাসীকে ক্রোধোম্মত্ত 


স্মর্তব্য যে, জার্মানির ফ্যাসিবাদী নাৎসি বাহিনী 
ইহুদিজাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে বর্বর, নারকীয় ও 
অমানবিক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ছিল, দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধোত্তর_ নুরেমবার্গ ট্রায়ালের মাধ্যমে 
যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তাদের বিচার হয়েছিল । 
বর্তমানে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্তদের 
বিচারের জন্য তানজানিয়া ও নেদারল্যান্ডসের 
হেগ নগরীতে দুটি অস্থায়ী আদালত (/২০1)০০ 
ন1100118]) কর্মরত রয়েছে । তানজানিয়ায় 
আন্তজাতিক আদালত রুয়ান্ডায় গণহত্যা 
পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে এবং হেগের 
আন্ততিক আদালত যুগোশ্লাভিয়ার গণহত্যায় 
প্রস্তুত রয়েছে । 


সেপ্টেম্বর*১০ 


করতে জোর লবি চালাতে হবে মুসলমানদের । 

এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক শাস্তিমূলক বিধিবিধান 
যথেষ্ট সহায়ক বিশেষত ১৯৮৪ সালের 
0০010৮10010 00 06 1016৮911101) 8170. 
100101510177011 ০067. 079  011176 01 
5217090109, ১৯৬৮ সালের 00176111101) 017 
016 40011690111 07 9৪00601:5 
11101911010 10 ড/817 0111795 8:811151 
[7010191115, ১৯৪৯ সালের %9176%৪ 
0০010৮910610103 8100 11911 10106900913 এবং 
১৯৭৩ সালের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক 
[১1010093219 10917181101105 60 1100011191101791] 
০0101091101 এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করতে পারে । 

উপর্যুক্ত প্রস্তাবানৃষায়ী যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার 
বিরুদ্ধে অপরাধে অভিযুক্তদের চিহ্তিকরণ, 
গ্রেফতার এবং শান্তি বিধানের ক্ষেত্রে আন্তঃরাষ্ট্রীয় 
পর্যায়ে রয়েছে সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা [ড. 
এমাজ উদ্দীন আহমদ, যুগান্তর, ২৩ অক্টোবর ২০০]। 
২০১০ সালের ১০ জুলাই বার্লিনে ব্রান্ডেনবাগ 
গেটের সামনে জাতিসংঘের ব্যর্থতা ও নির্লিপ্ততার 
(1110 0? 91781006) | বসনিয়া, অস্ট্রিয়া, 
সুইজারল্যান্ড, এবং জামনী হতে ১৬,৭৪৪ টি 
জুতা ও স্যান্ডাল সংগ্রহ করে এ স্তম্ত নির্মাণ করা 
হয়। 


কসোভোর স্বাধীনতা ঘোষণা বৈধ 
আন্তর্জাতিক আদালত (আইসিজে) কসোভোর 
স্বাধীনতা ঘোষণাকে বৈধ হিসাবে ঘোষণা 
করেছে। নেদারল্যান্ডের হেগে জাতিসংঘের 
সবেচ্চি আদালতের প্রধান বিচারপতি হাসাশি 
ওয়াদা সম্প্রতি রায় পাঠ করে বলেছেন, 
কসোভোর স্বাধীনতা ঘোষণায় আন্তর্জাতিক আইন 
ংঘিত হয়নি । স্বাধীনতা ঘোষণা আন্তর্জাতিক 
আইনে নিষিদ্ধ নয় । 

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সার্বিয়ার অনুরোধে 
২০০৮ সালের ৭ অক্টোবর কসোভোর স্বাধীনতা 
ঘোষণা আইনসঙ্গত হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে 
মতামত প্রদানে আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ 
হয় । আদালতের কাছে বিষয়টি হস্তান্তর করার 
দু'বছর পর আদালত এ রায় দেয় । আন্তর্জাতিক 
বাধত্যামূলক নয়। কসোভোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
সিকান্দার হায়সানি বলেছেন, তিনি আশা করছেন 
সার্বিয়া তার সাবেক প্রদেশ কসোভোকে স্বাধীন 
দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দেবে । তিনি বলেন, আমি 


আলোচনা করবে । তবে স্বাধীন দেশ হিসাবেই 
একমাত্র আলোচনা হতে পারে । 


'লজ্জার স্তস্' 
সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস তাদিস আন্তর্জাতিক 
আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া 
হেরফের হবে না। সার্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভাক 
কখনো কসোভোর একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণাকে 
স্বীকৃতি দেবে না। জেরেমিস কসোভোর 
উত্তরাঞ্চলে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সার্বদের ধৈর্য 
ধারণের আহ্বান জানিয়েছেন । 
সার্বিয়া কসোভোকে তাদের একটি প্রদেশ এবং 
সার্ব জাতির সুতিকাগার হিসাবে বিবেচনা করে । 
তবে বাস্তবে কসোভো হলো একটি মুসলিম প্রধান 
ভূখণ্ড । ন্যাটোর ৭৮ দিনব্যাপী বোমাবর্ষণের মধ্য 
দিয়ে ১৯৯৮-৯৯ সালে সার্বিয়া ও কসোভোর 
মধ্যাকার দু'বছরের লড়াই শেষ হয় । যুদ্ধের পর 
জাতিসংঘ কসোভোর প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ 
করে । ২০০৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি কসোভোর 
পালামেন্ট স্বাধীনতা ঘোষণা করে | কসোভোতে 
২০ লাখ আলবেনীয় বংশোদ্ভুত মুসলমান ও ১ 
লাখ ২০ হাজার সার্ব পৃথকভাবে বসবাস করছে । 
তাদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ বিদ্যমান এবং 
তারা একে অন্যের প্রতি বৈরী । 
সৌদিআরব, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় 
ইউনিয়নের দেশগুলোসহ পৃথিবীর প্রায় ৭০টি 
দেশই কসোভোকে স্বীকৃতি দিয়েছে। রি 
এ ২৭টি দেশের মধ্যে 
সংখ্যা ২২টি । ইতোমধ্যে ভার 

যানি দেশ কসোভোকে স্বীকৃতি দিয়েছে। 
বর্তমান বিশ্বের মূলধারার রাষ্টগুলোর সঙ্গে একই 
মোতে মিলিত হবার জন্যই কসোভেকে 

ংলাদেশের স্বীকৃতি দেয়া উচিত বলে আমরা 
মনে করি। 
কসোভোর পুনর্গঠনে বাংলাদেশ অবদান রাখতে 
পারে । এখনই বাংলাদেশী পণ্যের একটি বাজার 
হতে পারে কসোভো । কসোভোর ৯০ শতাংশ 
জনগণই মুসলমান । কসোভো ওসমানিয়া 
খিলাফতের একটি শাসিত অঞ্চল । এজন্য ওই 
অঞ্চলের জনগণের সঙ্গে বাংলাদেশে মুসলিম 
জনগণ একাত্বতা ও ভ্রাতৃত্ব অনুভব করে । 


লেখক : সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, চট্টগ্রাম 
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স্বপ্ন এক রহস্যময় জগৎ । স্বপ্নকে আরবি ভাষায় 
“রুইয়া” এবং ফার্সিতে “খাব' বলা হয় । এ রুইয়া 
তথা স্বপ্নের কোনো বাস্তবতা আছে কি না এ 
ব্যাপারে ধর্মীয় গবেষকরা এবং দার্শনিকদের মাঝে 
কিছু মতপার্থক্য রয়েছে । দার্শনিকদের মতে, 
মানুষের চিন্তাভাবনার একটি প্রতিচ্ছবি তার ঘুমের 
মাঝে ফুটে ওঠে, যা শুধু ধারণা ও চিন্তাপ্রসূত । 
বাস্তবতার সঙ্গে এর মিল নেই । তবে ইসলামী 
জ্ঞানসম্পন্ন বিদদ্ধ আলেমরা এ ব্যাপারে দ্বিমত 
পোষণ করেন | তাদের বক্তব্য হলো, সব স্বপ্নই 
মানুষের ধারণাপ্রসূত নয় । বরং অনেক স্বপ্ন এমন 
রয়েছে, যা অর্থবোধক । প্রমাণস্বরূপ তারা 
মহানবীর (সা.) হাদিস পেশ করেন । হজরত আবু 
হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল 
(সা.) এরশাদ করেছেন- স্বপ্ন তিন প্রকার | ১. 
রুইয়ায়ে সালেহাহ তথা ভালো স্বগ্র, যা 
আল্লাহতাআলার পক্ষ থেকে কোনো সুসং 
হিসেবে বিবেচ্য, ২. রুইয়ায়ে শায়তানি তথা 
শয়তান কর্তৃক প্ররোচনামূলক স্বপ্ন, ৩. রুইয়ায়ে 
নাফসানি তথা মানুষের চিন্তা-চেতনার কল্পচিত্র । 
এরপর রাসূল সো.) বলেছেন, যদি কেউ 
অপছন্দনীয় তথা ভয় বা খারাপ কোনো স্বপ্ন দেখে 
তাহলে সে যেন তৎক্ষণাৎ অজু করে নামাযে 
দীড়িয়ে যায়। এ স্বপ্নের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ 
কাউকে কিছু বলবে না। (আবু দাউদ) হজরত 
আবু ব্বাতাদাহ (রো.) রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা 
করেছেন, কেউ স্বপ্নে অনাকাজ্ষিত আজেবাজে 
কিছু দেখলে বাম দিকে থুথু মারবে । অতঃপর 
'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন সামালিশ 
শাইতানি ওয়াসাইয়্যি আতিল আহলামি' পড়ে 
পার্্শ পরিবর্তন করে শুয়ে থাকবে | ফলে এ স্বপ্ন 
তার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না, চিরসত্যের 
ধারক মহানবীর (সা.) বাণীর আলোকে আমরা এ 
বিশ্বাস স্থাপন করি যে, কিছু ভালো স্বপ্ন আল্লাহ 
তাআলা তার প্রিয় ও নেক বান্দাহদের দেখান । 
কিছু স্বপ্ন শয়তানের প্ররোচনায় হয়ে থাকে । কিছু 
স্বগ্ন মানুষের চিন্তা ও ধারণার ফল । হজরত আবু 
হুরায়রা (রা.) থেকে এও বর্ণিত আছে যে, রাসুল 
(সা.) ফজরের নামাযের পর সাহাবিদের জিজ্ঞেস 
করতেন-_ তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো স্বপ্ন 
দেখেছ কি? অতঃপর রাসুল (সা.) নিজে এগুলোর 


সেপ্টেম্বর*১০ 


সমস্যা ও সমাধান 
স্বপ্ন ও ব্যাখ্যা: শরীয়তের দৃষ্টিকোণে 


ব্যাখ্যা করতেন । হজরত উবাদাহ ইবনে ছামেত 
(রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, 
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মুমিনের স্বপ্ন নবুওতের ছেচল্লিশ ভাগের এক 
ভাগ ।১ 
এ হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসরা লিখেছেন, 
রাসুলের (সা.) ওপর অহি অবতীর্ণ হয়েছে তেইশ 
বছর | এর মধ্যে প্রথম ছয় মাস স্বপ্নযোগে অহি 
অবতীর্ণ হয়, যা পুরো অহি অবতরণকালের 
ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ । এ হাদিস দ্বারা স্বপ্নের 
গুরুত্ব বোঝানো উদ্দেশ্য । এখানে একটি কথা 
উল্লেখ্য যে, সব নবী-রাসুলের স্বপ্ন অহি। এ 
জন্যই স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হয়ে হযরত ইবরাহিম 
(আ.)-এর পুত্র কোরবানিতে প্রস্তুতি জরুরিও ছিল 
আবার সঠিকও ছিল । অন্য কোনো ব্যক্তি এ 
জাতীয় কোনো স্বপ্ন দেখলে তার জন্য এভাবে 
কোরবানি করতে উদ্যত হওয়া সম্পূর্ণ হারাম | 
আল্লাহতাআলার পক্ষ থেকে তার প্রিয় বান্দাদের 
যে স্বপ্ন দেখানো হয় তার মধ্যে একটি হলো, 
স্বপ্নযোগে প্রিয় নবী (সো.) এর দর্শন | এ প্রসঙ্গে 
রাসুল সো.) ইরশাদ করেন, 
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যে আমাকে স্বপ্ন দেখল সে আমাকেই দেখল । 
কেননা শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে 
না।২ 

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসরা লিখেছেন, 
যেহেতু মহানবী সো.) হেদায়েতের ধারক তাই 
অন্ধকারের ধারক শয়তান তার আকৃতি ধারণ 
করতে পারে না। হাদিস বিশারদরা আরো 
লিখেছেন, যে ব্যক্তি যত নেককার হবে, আমল 
যত পরিশুদ্ধ হবে, আতা যত স্বচ্ছ হবে সে 
মহানবীকে সো.) তত বেশি স্পষ্ট অবলোকন 
করতে পারবে |” 
___মুফতি আব্দুল হাসীব কাসেমী 


[শ প্রশ্ন: স্বপ্নে রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) সাক্ষাৎ পেতে আমার করণীয় কী ? 


মূল: দারুল ইফতা, দারুল উলুম, দেওবন্দ 
তরজমা: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্মাহ্‌ 


৮৮ উত্তর: মা'শা আল্লাহ্‌! আপনার চিন্তা-চেতনা 
খুবই উচু পর্যায়ের । আল্লাহ আপনার আপনাকে 
কাজিষিত মনযিলে পৌছার তাওফিক 
দিন_আমিন। আপনি দৈনন্দিজন জীবনের 
কাজগুলো সুন্নাত মুতাবিক করার চেষ্টা অব্যাহত 
রাখুন । প্রতিদিন সুরা আহযাব (২১-২২ পারা) 
তিলাওয়াত করবেন এছাড়াও তাফসীরে 
মা'আরিফুল কুরআন (হযরত মাওলানা মুফতি 
শফি রাহ.) এবং শায়খুল হিন্দের উর্দু তরজুমা 
এবং শাবিবর আহমদ উসমানীর টীকা সংযোজিত 
তাফসীর গ্রন্থটি থেকে নিবিড় মনযোগে ন্যুনতম 
আধা ঘণ্টা করে প্রত্যহ সুরাদ্ধয়ের তরজমা ও 
তাফসীর অধ্যয়ন করবেন। 'নাসরুত্‌ তীব ফি 
যিকরিন্‌ নবিয়্যিল হাবিব এবং দরুদ শরীফের 
ফাযায়িল পড়বেন । শায়খুল হাদিস হযরত 
মাওলানা যাকরিয়া (রাহ.) “ফাযায়িল-এ দরুদ 
শরীফ' পুস্তকে দরুদের যেসব শব্দাবলি উদ্ধৃত 
করেছেন সেগুলো ওযুসহ আতর-সুগন্ধি মেখে 
দৈনিক একবার পড়ে নেবেন । আল্লাহ ও বান্দার 
হক আদায়ে সর্বোচ্চ সচেষ্ট থাকবেন । কোনো 
ক্রুটি হয়ে গেলে দ্রুততর সময়ে তার ক্ষতি পুষিয়ে 
নেবেন। ইবাদতে পূর্ণ একাগ্রতা ও বিগলিত 
অভিনিবেশ তৈরির চেষ্টা করবেন । তাকওয়া ও 
পবিভ্রতাকে সর্বদা নিজের জন্য অপরিহার্য করে 
নেবেন । অন্তরদদৃষ্টি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহারে 
সংযম, সততা ও দায়িতৃশীলতা বজায় রাখবেন । 
“বেহেশতী যেওর' গ্রন্থে একটি কথা আছে; যার 
শিরোনাম হল-“মুরিদ বরং প্রত্যেক মুসলমানকে 
রাতাদিন এভাবে সময় যাপন করা চাই'-এর 
অন্তর্ভুক্ত এক দেড় পৃষ্ঠার আলোচনাগুলো 
ধীরস্থিরভাবে সপ্তাহে একবার পড়ে নেবেন। 
আল্লাহ পাক আপনাকে আপনার আপনজনদের ও 
আমাদের সকলের ভালো উদ্দেশ্য সমূহে 
সফলতার তাওফীক দিন । যাবতীয় প্রতারণা 
থেকে হিফাযত করুন; উভয় জগতের সৌভাগ্য 
নসীব করুন । আমিন! আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান | 
[ প্রশ্ন: আমার বোন একবার স্বপ্নে দেখল যে, 
একটি সচরাচর দেহাকৃতির একটি গাভী একটি 
অতি শীর্ণকায় গাভীর পেটের নীচের অ্‌ 

খাচ্ছিল; গাভীটি ছিল দীড়ানো । অতপর সে 
আরেকটি বিরাট আকৃতির গাভী দেখল; 


[| আত্তার্তহীদ ২৭ 


মুসলমানদের কুরবানীর নিয়মে যার চামড়া 
ছাড়ানো হচ্ছিল । দয়া করে স্বপ্নটি ব্যাখ্যা 
জানাবেন । 

৮ উত্তর: স্বপ্নে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
আপনার সহোদরার অভাব-অনটন শীঘ্বই দূর হয়ে 
তদস্থলে প্রাচুর্য ও স্বচ্ছলতা আসবে । তখন 
দরিদ্রের দিকে যেন অনুগ্রহের দৃষ্টি থাকে । 

[ প্রশ্নঃ আমি একজন মাদরাসা পড়ুয়া ছাত্র । 
কিছু আগে আমার পিতা স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি 
এবং আমি একসাথে রাসূলের (সা.) রওজার 
ভেতরে চলে গেলাম এবং সেখানে বসে বসে 
কুরআন তিলাওয়াত করছি। পুলিশ এসে 
আমাদের বললেন; তোমরা এখানে কীভাবে এসে 
গেলে? একথা বলে তারা আমাদের টেনে বের 
করে আনছিল; এদিকে সৌদি আরবের বাদশাহ্‌ 
ওদের হাতের ইশারায় নিষেধ করলেন এবং 
আমাদের ছেড়ে দিতে বললেন । পরে তারা 
আমাদের ছেড়ে দেন । 


বোন (বিবাহিত) । সে আপত্তিকরভাবে আমার 
শরীরের হাত বুলাচ্ছে। এরপর দেখলাম আমি 
আমার অফিসে; আমার এক সহকর্মী (সে কারো 


৮৮ উত্তর: মুসলমানদের মধ্যে ইসলামি শরীয়াহ্‌র 
বিধি-বিধান সম্পর্কে গুরুত্ব ক্রমশ হাস পাচ্ছে । 
বাড়ছে উদাসীনতা ও অবহেলার প্রবণতা | আল্লাহ 


গাউন পরে) দু" হাতে দু"টি বই ও হলুদ রঙের 


তা'য়ালা সকলকে আল্লাহ ও বান্দার হক' 


দু'টি ইনভেলাপ নিয়ে উপস্থিত । একটিতে নীল 


যথাযথভাবে যত্ববান হবার তাওফীক দিন। 


রঙে আমার বোনের প্রস্তাবক পাত্রের নাম লেখা । 
আপনার কাছে নিবেদন হল, স্বপ্লটির ব্যাখ্যা 
জানিয়ে বাধিত করবেন । আমার অনুমান স্বপ্নের 
ইঙ্গিত বিয়ের প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য নয় । আল্লাহ 
আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন । 

৮৮ উত্তর: হ্যা ব্যাখ্যা এটাই । প্রস্তাবটি 
গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না। আল্লাহ সর্বাধিক 
পরিজ্ঞাত | 

[১ প্রশ্নঃ আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দেখলাম তিনি কোনো 
একটি বেলকনির মতো জায়গা অবস্থান করছেন । 
ওখানে জনাবিশেক লোকের উপস্থিতি । কিছু 
লোককে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


+ উত্তর: দরুদ শরীফ ও কুরআন তিলাওয়াতের 


ওয়া সাল্লাম) এর কাছে ছিলো তাই আমিও তার 


উসিলায় আসন্ন কোনো বড় বিপদ আল্লাহ হটিয়ে 
দেবেন-ইনশা'আল্লাহ্‌। স্বপ্নের ব্যাখ্যা এটি; 


দিকে অগ্রসর হলাম | কাছে গিয়ে আমি উচ্ছ্বসিত 
কণ্ঠে ধবনি তুললাম । তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে 


মা'শাআল্লাহ অত্যন্ত মুবারক স্বগ্ন। আল্লাহ 
সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান | 

৯ প্রশ্ন: আমি স্বঘ্নে দেখলাম যে, আমার কিছু 
অলঙ্কার হারিয়ে গেল; যার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম 
অংশটি পর্যন্ত খুঁজে পেলাম । বাস্তবে আমার কিছুই 
হারায় নি। এমন স্বপ্ন দেখার হাকিকত কী? 
আমার এক ননদ স্বপ্নে আমাকে স্বামীর সাথে 
মুক্তার একটি সেট কিনতে দেখলেন । 

/ উত্তর: স্বপ্নের ব্যাখ্যা হল, অলঙ্কার ও 
সাজসজ্জার প্রতি আপনার অন্তরের ঝৌক ও 
আকর্ষণ বেশি । স্বঘ্নে আপনাকে সতর্ক করা 
হয়েছে যে, ইসলামে সাদাসিদে ও অনাড়ম্বর 
জীবনই প্রত্যাশিত । এরূপ অলঙ্কারাদি হারিয়ে 
গেলে শয়তান মনে কুমন্ত্রণা দেয় যে, সবকিছুই 
যেন হারিয়ে গেল অথচ বাস্তবে কখনো এমনটি 
হয় না। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান । 


[৯ প্রশ্র: আমি একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে 
চাই । আমার এক ভাই স্বপ্নে দেখেন; আমি 
বায়তুল্লাহ্‌ শরীফে নামায আদায় করছি । শায়খ 
আবদুর রহমান সুদাইসও আমার পেছনে ইকতিদা 
করছেন । আপনি আমার জন্য দোয়াও করবেন, 
যদি এ স্বপ্নে কোনোরূপ ক্ষতির আশঙ্কা থাকে; তা 
থেকে আল্লাহ যেন আমাকে রক্ষা করেন । 

৮ উত্তর: ভাই! আপনার মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ে 
নানাবিধ ঘাটতি রয়েছে আর শায়খ আবদুর 
রহমান আস্‌ সুদাইসের মধ্যে খুব বেশি বিনয় 
রয়েছে । আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞানময় 

[৯ প্রশ্ন: আমি ইস্তেখারার বিষয়ক স্বপ্নের ব্যাখ্যা 
জানতে চাই । আমার বোনের জন্য আসা বিয়ের 
প্রস্তাব সম্বন্ধে ইস্তেখারা করলে আমি একটি 
বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখি । আমি দেখলাম, একটি 
বাসের সিটে আমি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় বসে 
আছি । আমার পাশের সিটে বসে বিবস্ত্র ও চুল 
খোলা অবস্থায় বসে আছে আমার এক চাচাতো 


সেপ্টেম্বর*১০ 


গলাগলি করলেন; তখন আমি উচ্চস্বরে আওয়াজ 
করছি। তিনি আমাকে একটি পকেট ঘড়ি দিলেন 
এবং আমি সেটা গ্রহণ করলাম | ইত্যবসরে 
আরেকজন লোক রাসুলের কাছে আসতে চাইলে 
তিনি তাকে বাধা দিতে হাত তুললেন । আমার 
ঘুম ভেঙে গেল । আমি দেহমনে এক অভূতপূর্ব 
পুলক-প্রশান্তি অনুভব করলাম । আমার হাত ও 
চেহারা ছিল কিছুটা আর্থ । 

/ উত্তর: মা"শাআন্লাহ্‌! আপনার স্বপ্ন অত্যন্ত 
সৌভাগ্যময়। আপনি যদি জীবনের বাকি 
সময়গুলো অযথা নষ্ট না করে আখিরাতের জন্য 
আমল করতে থাকেন তাহলে আপনার জন্য 
মহাসাফল্য এবং রাসুলের সান্ধ্য অপেক্ষা 
করছে। স্বপ্নে রাসুলের ঘড়ি উপহার দান সে 
ইঙ্গিত বহন করে । আল্লাহ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান । 


[) প্রশ্ন: আমি রাতের শেষপ্রহরে দেখেছি এমন 
একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাই । আমি কোনো 
দোকান বা মেলায় গিয়েছি। সেখানে 
জনসমাগম । কেউ যেন আমাকে কী একটা 
জিনিস কিনে দিতে অনুরোধ করছিলেন । তাড়া 
থাকায় আমি সামনে হাটতে থাকি । কতদূর 
সামনে যাওয়ার পর ছোট দাড়ি বিশিষ্ট একজন 
লোক আমাকে কী একটা জিনিস হাতে দিয়ে 
বললেন_ এটা দোকানে ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে 
নিন। একথা শুনে আমি একটু ভেবে নিয়ে 
বললাম; চলুন-আপনাকে সহযোগিতা করা যায় । 
দোকানে গিয়ে জিনিসটি ফেরত আনলাম | এসে 
দেখি লোকটি গায়েব হয়ে গেছেন। অনেক 
খোজাখুঁজির পরও তার হদিস মেলেনি । আমি 
চিন্তা করলাম- সেই ৬০ টাকা সাদ্কাহ্‌ করে 
দেব । আমি ঘরে এসে টাকাগ্তলো রেখেছি কিন্তু 
পরে কোথায় রাখলাম তা ভুলে গিয়েছি । অনেক 
খুজেও পাওয়া যায়নি । অনুগ্রহ করে স্বগ্নটির 
তা"বীর জানাবেন । 


আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান 


[৯ প্রশ্ন: গত রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম; 
যার কোনো ব্যাখ্যা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। 
স্বপ্নে দেখি যে, আমি ও আমার মা রান্না ঘরে 
ছিলাম । আমার ছোট ভাই ছিল বেডরুমে । 
দেখছি মা রান্না ঘরে ঘরোয়া কাজ করছিলেন । 
ছোট ভাই আমার কাছে কয়েকটি সুই চাইল। 
তখন আমি একটি প্লেটে কিছু মিষ্টান্ন দেখলাম যা 
গরম করার জন্য হাতে রেখেছি । পরে এটা থেকে 
কিছু ভাইকে দেব । আমি বুঝতে পারছি এটা এক 
চাঞ্চল্যকর স্বপ্ন কিন্তু দ্বিধাদ্বন্ধে আছি যে, এর 
ব্যাখ্যা ঠিক কী হতে পারে? 

৮ উত্তর: ভাই! আপনার জন্য কোনো 
ধারণাতীত সুসংবাদ অপেক্ষা করছে। আল্লাহ 
সর্বাধিক পরিজ্ঞাত । 


[৯ প্রশ্ন: আমার দেখা দু'টি স্বপ্নের ব্যাখ্যা 
জানতে চাই | (১) আমি দেখলাম, আমার পরীক্ষা 
চলছে; উত্তরপত্র লেখার ফাকে ফীকে মাঝে মধ্যে 
উঠে সবজি-তরকারী আনতে যাচ্ছি, আবার 
কখনো খেলাধুলায় যোগ দিচ্ছি প্রশ্ন খুবই সহজ 
ছিল কিন্তু আমার প্রস্তুতি ছিল না। ভাবছি, সারা 
বছর আমি কী করছিলাম? আমার খুবই ঘনিষ্ঠ 
বন্ধুদের কাছে উত্তর জিজ্ঞেস করলেও কোনো 
সহযোগিতা পাচ্ছিলাম না । (২) আরেকবার স্বপ্নে 
দেখি, আমাকে বাচানোর জন্য কারো উদ্দেশে 
চিৎকার করছি। নিজেকে যেন মৃত মনে হচ্ছিল; 
এদিকে কে যেন আমাকে পিছন থেকে ধাওয়া 
করে পরক্ষণে আবার নিবৃত্ত হয় তবুও মৃত্যু এসে 
হাজির হচ্ছিল । এরপর দেখি, কবর খনন করা 
হয়েছে এবং সেখানে পোকা-মাকড়ে ভরা 
বিশেষত ছয় পা বিশিষ্ট কীাকড়া ইত্যাদি দেখে 
এক পর্যায়ে আমার ঘুম ভেঙে যায় । বলে রাখা 
দরকার, নামাযসহ বিভিন্ন আমলের ক্ষেত্রে আমার 
গাফলতি আছে। এসব আমলের বেলায় আমি 
প্রথম ধাপে থাকতে পারি না। 

৮ উত্তর: (১) পরকালের তুলনায় পার্থিব বিষয়ে 
আপনার মনোযোগ অনেক বেশি ভূত । 
অর্থাৎ ভালো আমল ও সওয়াবের কাজে আপনার 
দুর্বলতার মাত্রা বেশি অথচ পাপকাজে আগ্রহ- 
আসক্তির কমতি নেই । যার পরিণতি দুনিয়াতেও 
খুব মারাত্মক, কবরে ততোধিক ভয়াবহ আর 
কিয়ামতের দিনতো খুবই শোচনীয় পরিণাম 
অপেক্ষা করছেই ৷ (২) দ্বিতীয় স্বপ্নের ব্যাখ্যাও 
প্রথমটির বর্ণনায় পরিস্কার হয়ে গেছে । আপনার 
উদ্দেশ্যে উপদেশ থাকল- ফাযায়েলে আ*মাল, 
ফাযায়েলে সাদাকাত, বেহেশতী যেওর, জাযাউল 
আ'মাল, বেশি বেশি পড়বেন এবং পরিবারের 
সকলে নিয়মিত শোনার ব্যবস্থা করবেন । 
ইনশা'আল্লাহ বেশ উপকৃত হবেন । আল্লাহ 
সর্বাধিক পরিজ্ঞাত | 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


1) প্রশ্ন: মুম্বাইয়ে আমার পিতার একটি দোকান 
আছে। তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ । মাসে অন্তত 
তিনদিনের জন্য তাবলীগ জামাআতের সাথে 
দাওয়াতী মেহনতে বের হন। তাবলীগী 
জামাআতের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেন। 
কিন্তু তার ব্যবসা-বাণিজ্য তেমন ভালো যাচ্ছে 
না। আমি নিজেকে হারাম কারবার (সুদ) থেকে 


পর তিনি বোমাটি নিষ্ক্রিয় করার কাজে আমাকে 
সহযোগিতা করেন । দ্বিতীয় স্বপ্নে দেখলাম; 
আমার খালা আমাকে তার কিছু বাসি খাবার 
খাওয়ালেন (তিনি কিছু খাদ্য চামচে তুলে প্রথমে 
নিজের মুখের কাছে নিলেন এবং তাতে থুথু দিয়ে 
তা আমার মুখে ঢেলে দেন)। দয়া করে স্বপ্ন 
দু'টির ব্যাখ্যা জানাবেন । উল্লেখ্য, যে আমি প্রায় 


বিরত রেখেছি । আমি নামায-দোয়ার ব্যাপারে 
যত্রবান ছিলাম না। তিনি নামাযের ব্যাপারে খুব 
তাগাদা দিতেন তবুও আমার পক্ষে নামাযের 
পাবন্দ হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি ৷ কিছুদিন পূর্বে 


স্বপ্ন দেখি এবং এসব নিয়ে দুশ্চিন্তায় সময় 
কাটাই । অনুগ্রহপূর্বক আমাকে কোনো দোয়া 
শিখিয়ে দিন, যাতে ঠিক মতো ঘুমাতে পারি । 

৮ উত্তর: আপনার প্রতি ম্নেহ-মমতা মামার 


আমি একজন মহিলার মৃত্যুতে তার বাড়িতে 
গেলে জনৈক মহিলা মৃত্যু ও কবরের আযাব 
সম্পর্কে হাদিস পড়ছিলেন ৷ এরপর থেকে আমি 
নিয়মিত নামাযের ক্ষেত্রে যত্ববান হবার সিদ্ধান্ত 
নিই | জীবনের কাযা নামাযগুলোও আদায় করে 
দেবার দৃঢ়ভাবে ইচ্ছে পোষণ করি | দুর্দিন থেকে 
নিয়মিতভাবে নামায পড়ছিও । আমি ইন্টারনেটে 
তাসবীহে যোহরা (ফাতেমী) ও পাঁচটি আমল 
(সূরা ইখলাস, সূরায়ে ফাতিহা, দরুদ শরীফ, 
ইস্তেগফার ও চার কালিমা) সম্পর্কে পড়লাম যা 
রাসুলুল্লাহ সো.) শোয়ার আগে পড়তে বলেছেন; 
যাতে রিষিকে প্রাচুর্য আসে । বাবার উপার্জনে 
বরকতের জন্য আমি এই আমলগুলো করতে 
চাইছিলাম ৷ গত রাতে শোয়ার পূর্বে আমি এর 
সবপ্তলো পড়েছি । আমি একটি অস্বাভাবিক স্বপ্ন 
দেখলাম | হযরত ফাতিমা (রা.)ও হযরত আলী 
আমার পিতার দোকানে আগমন করেন; আমার 
আব্বা তাদেরকে চিনতে পারেন নি। তীরা 
দু'জনই এসেছেন হযরত ফাতিমা (রা.)-এর জন্য 
কাপড় কিনতে । তারা উজ্জ্বল রঙে কাপড় 
চাইলেন; বাবা তাদেরকে উজ্ভ্বল রঙের হলুদ, 
নীল, লাল, খয়েরি ও হরেক রকম মিশ্র বর্ণের 
কাপড় দেখাচ্ছেন । হযরত ফাতিমা আব্বার সাথে 
কথা বলেননি বরং নিজের চাহিদা সম্পর্কে হযরত 
আলী (রা.)-এর সাথে কথা বলছিলেন আর 
আমার পিতা হযরত আলীকে বিভিন্ন বর্ণনা 
দিচ্ছেন । আমি সারা রাত ধরে এই স্বপ্নটি 
দেখেছি আর জাগ্ঘত হয়ে ভোরে আপনাকে এর 
বিবরণ দিলাম । আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে 
স্বপ্নের ব্যাখ্যাটি অবহিত করুন । 

৮৮ উত্তর: অত্যন্ত ভালো এবং বরকতময় স্বপ্ন । 
হযরত আলী রা. ও হযরত ফাতিমা রা. উভয়কে 
স্বপ্নে দেখা, আপনার পিতার দোকানে আসা 
ইত্যাদি তাবলীগ জামায়াতে যাওয়া এবং অন্যান্য 
ভালো আমলগুলো আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার 
একটি প্রমাণ । তাছাড়াও স্বপ্নে এ ইঙ্গিত রয়েছে 
যে, পার্থিব বিলাস-ব্যসন ও সৌখিনতায় না মজে 
সাদাসিধে জীবনযাপন করা চাই । আগ্রহ ও 
মনোযোগ কেন্দ্রিভূিত হওয়া উচিত পরকালীন 
শান্তি-সুখের ব্যাপারে । ইনশাআল্লাহ আপনারা 
উভয়ে সুন্নাহর অনুসরণ, নবীপ্রেম ও আসহাবে 
রাসুলের ভক্তি-ভালোবাসায় ক্রমোন্নতি অর্জন 
করবেন | আল্লাহ সর্বাধিক পরিজ্ঞাত | 

[১ প্রশ্ন: দুদিন আগে আমি দু'টি স্বপ্ন দেখি; 
একটি স্বপ্নে দেখলাম আমার মামা আমাদের ঘরে 
একটি বোমা স্থাপন করলেন কিন্তু বেশিক্ষণ না 
থেকে চলে যান । কিন্তু হ্যা, কিছুক্ষণ আলাপের 


সেপ্টেম্বর*১০ 


তুলনায় খালার বেশি । এটা ব্যাখ্যা আর স্বপ্নের 
ইঙ্গিত হল, মৃত্যুকে খুবই নিকটবর্তী জেনে 
এদিকে সকলের অধিকতর মনোযোগ নিবদ্ধ খুবই 
জরুরি । দ্বিতীয়ত ঘুমানোর আগে কুরআনে করীম 
থেকে কিছু অংশ তিলাওয়াত করে নিবেন। 
এগারো বার দরুদে ইবরাহিম (নামাযে যা পড়া 
হয়) একবার তাসবীহে ফাতেমী পড়ে নেবেন । 
মিসওয়াকসহ অযু করে পবিত্র বিছানায় শোয়ার 
ব্যাপারে যত্ববান হবেন । সুন্নাত মোতাবেক 
শষ্যাগ্রহণ করবেন । শোবার সময় তাহাজ্জুদ 
আদায়ের নিয়ত রাখবেন । শোয়ার পর নিদ্রা 
আসার আগ পর্যন্ত 4০052819404: 
21১ 64 পড়তে থাকবেন । আল্লাহ সর্বাধিক 
পরিজ্ঞাত | 


[ প্রশ্ন: সাধারণত আমি স্বপ্নে দেখি আমার 
বাথরুমের খুবই চাপ হয় । ওখানে যাওয়া মাত্রই 
চারদিকে থেকে অসহনীয় ঘন্ধ আসে | বার বার 
একই স্বপ্ন দেখা কোনো বিশেষ ইঙ্গিতবহ নয় 
তো? ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন । 


মুহূর্তেই তারা ধ্বংস হয়ে যায়। রাসূল সা. 
করতে বললেন_তিনি সুরায়ে লোকমানের এক 
রুকু পড়ার পর থামলেন । রাসুল (সা.) তাকে 
আবারো পড়তে বলায় তিনি আরো কিছু অং 

পড়েন । আমার কিছুটা এমনও মনে হচ্ছে, তিনি 
সুরা মারইয়াম পড়ছিলেন। স্বপ্ন এখানেই শেষ । 
দ্বিতীয় স্বপ্নটি দেখলাম এরকম- আমরা তিন জন 
লোক নৌযানে আরোহণ করে কোথাও যাচ্ছি 
উপবিষ্ট তিন জনের একজন বললেন, সামনের 
ব্যক্তিটি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম); এ কথা শুনে 
আমি তাকে চুম্বন করলাম । স্বপ্নের ঘটনা এখানে 
ইতি । আর বিগত তিন বছরের আমার আর্থিক 
অবস্থা তুলনামূলক মন্দ । ইতোমধ্যে মাঝখানে 
কিছুদিন উন্নতির পর আবারো আর্থিকভাবে আমি 
সঙ্কটে পড়ে গেছি । আর আল্লাহর রহমতে আমি 
তাবলীগী জামাআত সাথে কোনোপ্রকার এখনো 
সম্পৃক্ত আছি। দয়া করে ব্যাখ্যা জানাবেন । 

৮৮ উত্তর: (১) ইমামের চেহারায় কিছুটা দাগের 
মতো দৃশ্যমান রেখাটি উম্মতের বর্তমান দুর্দশার 
প্রতি ইঙ্গিত আর কুরআনের কল্যাণ মুসলমান 
ছাড়াও অমুসলিমদের পর্যন্ত বিস্তৃত হবে-স্বপ্নে এই 
ইশারায় পাওয়া যায় । 

(২) দ্বিতীয় স্বগ্নটির ব্যাখ্যা হল, ইনশা'আল্লাহ 
আপনার সুন্নাতে রাসুলের অনুসরণের তাওফীক 
হবে। নবী করিম সা. এর আকৃতি ও রূপের 
পরিবর্তন দেখার অর্থ হল- আপনার আমলের 
ঘাটতির প্রতি ইঙ্গিত। আর তাবলীগের যে 
মেহনতে আপনি সম্পৃক্ত আছেন তাতে 


৮ উত্তর: আপনার প্রতি বার্তা (ব্যাখ্যা) হল, 
দুনিয়ার জৌলুসকে চারপাশের গন্ধময় মলমুত্রের 
মতোই মনে করুন । আর কেবল প্রয়োজনীয় মাত্রা 
পর্যন্তই এর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখুন বাকি 
সময়টা পরকালের জন্য নিবেদন করুন । পার্থিৰ 
বিষয়ে মগ্ন হওয়ার পরিণাম ও ময়লা আর দুর্গন্ধ 
সর্বস্ব । আল্লাহ সর্বাধিক পরিজ্ঞাত । 


[৯ প্রশ্ন: রাসুলের জন্মের মাস অতিবাহিত হবার 
এক/দু'দিন পর আমি স্বপ্নে দেখি, আমি মসজিদে 
নববীতে অবস্থান করছি। আমার মনে হচ্ছে 
প্রত্যেক নামাযের সময় রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে এসে জামাআতে 
নামায আদায় করছেন । একবার রাসুল স্বয়ং, 
আমি আরো অনেক লোক এক ব্যক্তির 
ইমামতিতে নামায আদায় করছেন । যার দাড়ি 
ছিল না বরং মুখে একটি রেখা দৃশ্যমান ছিল । 
কাতারের বামে ৷ পরে রাসুল নিজে, আমি ও 
আরো কয়েক ব্যক্তি এক লোকের কাছে গেলাম । 
একটি প্যাকেট থেকে কুরআন শরীফ বের করে 
রাসুল তাকে পড়তে বললে লোকটি সুরা জ্বিন 
পড়লেন । সাথে সাথে অনেক শয়তান-জ্বিন 
চারপাশে জড়ো হল । আমি তীকে বললাম- 
আপনি এখানে জ্বিনদের করতে চান? তিনি 
বললেন, না! আমি বরং তাদের বিতাড়িত করতে 
চাই। এরপর ওদের দিকে ফুঁক দিলেন আর 


প্রয়োজনীয় নিষ্ঠার ক্ষেত্রেও গাফলতি রয়েছে । 
(৩) মাশাআল্লাহ! আপনার স্বপ্ন কোনো অবচেতন 
মনের ভাবনাপ্রসৃত নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ 
থেকেই ৷ সুনাতের অনসুরণের ফলে দুনিয়া- 
আখিরাতে আপনি অপরিমেয় সৌভাগ্যের 
অধিকারী হবেন-স্বপ্ন থেকে তাই প্রতিভাত হয় । 
আপনার প্রতি পরামর্শ হল, আপনি একটি পুস্তক 
অধ্যয়ন করবেন। বইটির নাম-তাবলীগী 
জামাআত সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগর জবাব” । 
পুত্তকটির শেষে হযরত মাওলানা ওমর 
পালনপুরীর (রাহ.) একটি বয়ান রয়েছে; যা তিনি 
দিতেন । এই বক্তব্যটি একেবারে কমপক্ষে 
প্রতিদিন একবার করে পুরো একমাস নিয়মিত 
পড়ুন ৷ এতে আপনি বেশ উপকৃত হবেন । 


লেখক: কলামস্টি, অনুবাদক ও ফাযিল 
[171911: 1181101001191)001 0(2)581)009-0011) 


* খতিবে তবরিষি, মিশকাতুল মাসাবিহ, ৪৬০৮, পৃ. 
৫৪৩ 

২ খতিবে তবরিষি, মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস: 
৪৬০৯, পৃ. ৫৪৩; তিরিমিযি, আশ-শামায়িল, 
হাদিস: ৩৯৯, পৃ. ৪৫৪ 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


কিডনি পাথর একটি প্রাচীনতম রোগ । যিশু খিস্টের 
জন্মের ৪৮০০ বছর পূর্বে মিসরীয় মমিতে প্রথম 
কিডনি পাথর সনাক্ত করা হয় । এ রোগের ব্যাপ্তি 
অনেক বেশি । আমাদের দেশে এর 
পরিসংখ্যান না থাকলেও স্বয়ং আমেরিকার মোট 
জনসংখ্যার ২-৩ শতাংশ লোক কিডনি পাথর রোগে 
আক্রান্ত । সেই হিসাব মতে আমাদের দেশে প্রায় 
৪২ লাখ লোক কিডনি পাথর রোগে আক্রান্ত । 
আমাদের মধ্যে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে এ 
রোগের প্রকোপ অনেক বেশি । মহিলাদের তুলনায় 
পুরুষদের মধ্যে এ রোগের প্রকোপ বেশি । প্রতি 
তিনজন পুরুষের বিপরীতে মাত্র ১ জন মহিলা এ 
রোগে আক্রান্ত হয় । 


মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের কিডনি পাথর হয়ে 
থাকে । যেমন- ক্যালসিয়াম পাথর, ফসফেট পাথর, 
অক্সালেট পাথর, ইউরেট পাথর ও সিসটিন পাথর । 
আকৃতিগতভাবে পাথর বড়-ছোট ও বিভিন্ন আকৃতির 
হতে পারে । অক্সালেট পাথরসমূহ সাধারণত 
প্রদাহবিহীন কিডনিতন্ত্রে হয়ে থাকে । এ ধরনের 
পাথরগুলি অমসৃণ ও গাত্রে সুছালো আকৃতির হয়ে 
থাকে । যার ফলে এ ধরনের রোগীদের অতি 
তাড়াতাড়ি উপসর্গ দেখা দেয় এবং রোগ নির্ণিত 
হয় । অথচ ফসফেট জাতীয় পাথরগুলি সাধারণত 
কিডনিতন্ত্রের প্রদাহজনিত কারণে হয়ে থাকে । 
এগুলোর গাত্রাদশ মসৃণ থাকে যার ফলে রোগীর 
দেহে তেমন কোনো উপসর্গ না দিয়েই ভেতরে 


কিডনি পাথরের কারণ ভেতরে অনেক বড় হতে থাকে । এমনকি 
পানি কম খাওয়া: আমাদের শরীরে পানি ও কিডনিনালি বন্ধ করে কিডনিকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে 
লবনের একটি ভারসাম্য থাকে । পানি কম খেলে ফেলে । যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় 


অথবা শরীর থেকে বেশি পানি বের হয়ে গেলে 
(যেমন_- অতিরিক্ত ঘামালে) শরীরের এ পানি ও 


হাইড্রোনেফোসিস ও রেনাল ফেইলিউর বলে । 
কিডনি পাথর বোঝার উপায় 


লবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং লবনের 


কিডনি পাথর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ৩০-৩৫ বছর 


আধিক্য দেখা দেয়। তখন লবনের এ কনাগুলি 
কিডনিনালিতে স্তরে স্তরে জমে পাথরের সৃষ্টি হয় । 


বয়সের মধ্যে হয়ে থাকে । কিছু কিছু ক্ষেত্রে 
পাথরগুলো মানবদেহে তেমন কোনো উপসর্গ সৃষ্টি 


ভিটামিন-এয়ের অভাব: শরীরের ভিটামিন-এয়ের 
অভাব লে কিডনির আবরনি কলাতে ক্ষয়সাধন হয় 
এবং এক ধরনের ক্ষতের সৃষ্টি হয় । এই ক্ষতস্থানে 
লবনের কনাগুলি স্তরে স্তরে জমে পাথরের সৃষ্টি 
করে। 

কিডনির প্রদাহ: কিডনিনালির প্রদাহের কারণে 
কিডনিনালির আবরনি কলাতে ক্ষত সৃষ্টি করে এবং 
একইভাবে পাথর সৃষ্টি করে । 

কিডনিনালিতে বুক: জন্মগত ক্রটি বা অন্যান্য 
কারণে কিডনিনালির কোনো স্থানে ব্লক হলে, ব্লকের 
উপরিভাগে লবনের কনাগুলি স্তরে স্তরে জমে 
পাথরের সৃষ্টি করে । 

শরীরে ক্যালসিয়ামের আধিক্য হলে: দুধ ও দুধ- 
জাতীয় খাদ্য যেমন_ দুঘ, ঘি, মাখন-চানা, মিষ্টি 
ইত্যাদি খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে । 
এসব খাদ্য বেশি খেলে বা অন্য কোনো কারণে 
যেমন- গলগণ্ড রোগ (হাইপাথরাইরয়েডিজম) । 
ক্যালসিয়াম-সমৃদ্ধ এন্টাসিড ওষুধ (মিন্ক এলকালি 
সিনড্রম) শরীরে বেশি পরিমাণ ক্যালসিয়াম 
কিডনিতে ক্যালসিয়াম পাথর হয়ে 


করে না । ভেতরে ভেতরে বাড়তে থাকে এবং রোগী 
অন্য কোনো কারণে তলপেটের এক্সরে করালে তা 
ধরা পড়ে । অথবা অনেক দেরিতে ধরা তবে 
শতকরা ৭৫ ভাগ রোগীই কিডনির ব্যাথা নিয়ে 
ডাক্তারের শরণাপন্ন হন । কিডনি ব্যাথা বোঝার 
উপায় হলো এ ব্যাথা সাধারণত তীর ধরনের ব্যাথা 
যা রোগী তার পেটের উপরিভাগের পিছনের দিকে 
অনুভব করবে । এই ব্যাথা ওই নির্দিষ্ট জায়গায় 
সীমাবদ্ধ থাকে অন্য দিকে চলাফেরা করে না। 
ব্যাথার তীব্রতা এত বেশি যে রোগী সামান্য নড়াছড়া 


কিডনি পাথর, কিডনিনালি, মুত্রনালি যেখানেই হোক 
না কেন উল্লেখযোগ্য অন্য উপসর্গ হলো প্রস্রাবের 
সাথে রক্ত যাওয়া। যেটা অতি সামান্য থেকে 
মারাত্মক ধরনের হতে পারে । 


কিডনি পাথর নিরূপনের উপায়সমূহ 
কিডনি পাথরের যেসব লক্ষণগুলো উল্লেখ করা হলো 
সেপগ্তলো কারো দেহে থাকলে অবশ্যই কোনো 
ইউরোলজিস্টের সাথে দেখা করাতে হবে । অথবা 
প্রাথমিক পর্যায়ে বি কিডনির পাথর হয়েছে কিনা তা 
বোঝার জন্য কিডনি, কিডনিনালি ও মুত্রথলির 
(7003) এক্সরে অথবা আন্ট্রাীসনোগ্রাফি করালে 
পাথর ধরা পড়বে । তবে মনে রাখবেন এ ক্ষেত্রে 
আন্ট্রাসনোগ্রাফির চেয়ে এক্সরে অনেক বেশি 
কার্যকর | অন্যান্য পরীক্ষার মধ্যে আইভিইউ 
(৬70) তবে । [৮] পরীক্ষা মোটামোটি ব্যয়বহুল 
ও কষ্টসাধ্য, তা অবশ্যই ইউরোলজিস্টের পরামর্শ 
ছাড়া করানো উচিৎ নয় । 


কিডনি পাথরের চিকিৎসা 

কিডনি পাথর হলে ঘাবড়ানোর কিছু নেই । করণ 
অনেক ক্ষেত্রেই পাথরগুলো খুব ছোট থাকে (১ 
সেন্টিমিটারের কম) যা বেশি করে পানি খেলে 
নয়মিত ব্যায়াম করলে আপনা-আপনি বের হয়ে 
যায় । তা ছাড়া কিডনি পাথরের জন্য সবচেয়ে বড় 
সুখবর হলো এখন শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রে 
পাথরের জন্য পেট কাটতে হয় না যন্ত্র দিয়ে 
অপারেশনের মাধ্যমে বা বাইর থেকে শক দিয়ে 
পাথর ক্রাশ করা যায় । 

কিডনিতন্ত্রের পাথরের চিকিৎসা-নির্ভর করে পাথরের 
সাইজ, অবস্থান ও কিডনি ফাংশানের ওপর | তবে 
মনে রাখবেন যে, সাইজেরই হোক বা যেখানেই 
থাকুক না কেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা যন্ত্র দিয়ে 
নিয়ে আসা যায় বা ক্রাস করা যায় । পেট কাটতে 
হয় । কিডনি পাথরের চিকিৎসায় বিশ্বে ব্যবহৃত সব 
সবধুনিক পযুক্তিই বাংলাদেশে আছে এমনকি 
চট্টগ্রামেও ৷ 

কিডনি পাথরের প্রতিকার 

কিডনি পাথরের অন্যতম প্রতিকার হচ্ছে বেশি করে 
পানি খাওয়া । যে ধরনের পাথরই হোক না কেন 
দৈনিক ২ লিটারের অধিক পানি খেলে এবং নিয়মিত 
ব্যায়াম করলে পাথর হওয়ার প্রবণতা যেমন কমে 
যায় তেমনি ছোট-খাট পাথর প্রত্রাবের সাথে বের 
হয়ে যায় । কিডনি পাথরের প্রতিকার নির্ভর করে কি 
ধরনের পাথর হলো তার ওপর | কিডনি পাথর বের 
করার পর তার কেমিক্যাল পরীক্ষা করে নিধরিণ 
করতে হয় । কি ধরনের পাথর এবং সে অনুযায়ী 
ব্যবস্থা নিতে হয়। যেমন-_ ক্যালসিয়াম পাথরের 


করলেও ব্যাথার তীব্রতা বেড়ে যায় । এমনকি অনেক 
সময়ে ব্যাথার ছোটে রোগী বমি করে দেয়, ঘামায় । 
কিডনি পাথর নড়াছাড়া করে । কিডনি পাথর যখন 
আরও নিছে নেমে এসে কিডনিনালির পাথর হয়ে 


জন্য ক্যালসিয়াম-সমৃদ্ধ খাদ্য যেমন_ দুধ, ঘি, 
মাখন-ছানা ইত্যাদি খাওয়া বন্ধ করতে হবে। 
অক্সালেট পাথরের জন্য অক্সালেট-সমৃদ্ধ খাদ্য 
যেমন- চা, কফি, কোমল পানীয়, বিভিন্ন ধরনের 


যায় তখন ব্যাথার ধরন পরিবর্তন হয়ে যায় । তীব্র 
ব্যাথাটি তখন আর নিদিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে না। 


খোলা টাটকা 1 শাকসবজি ও টক জাতীয় ফল-মূল 
খাওয়া বন্ধ করতে হবে । ফসফেট পাথরের জন্য 


ওই ব্যাথাটি তখন তলপেটের নিচের দিকে 
পুরুষাঙ্গের গোড়ার দিকে অনুভূত হয় । পুরুষের 
ক্ষেত্রে একই পাথর যখন আরও নিচে নেমে এসে 
মুত্রথলির পাথর হয় (যেটা বাচ্চাদের মধ্যে বেশি 
হয়ে থাকে) তখন বাচ্চাটি তার পুরুষাঙ্গ ধরে 


র কিছু কিছু খাদ্য যেমন- লালশাক, 
পুইশাক, শালগম ইত্যাদি শাক-সবজিও বিভিন্ন 
ধরনের পাথরের সৃষ্টি করে । 

এ-ছাড়াও কম চলাফেরা বা শহ্যাশায়ী রোগীদের 
হাড়ের ক্ষয়কৃত ক্যালসিয়াম থেকে পাথর হয়ে 
থাকে । 
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টানাহেছড়া করতে থাকে । পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের 
মূত্রনালির পাথর ও বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দিতে 
পারে । ছোট পাথর হলে তা মুত্রনালিতে (ইউরেথা) 
ঢোকে রোগীর প্রত্রাব বন্ধ করে ফেলতে পারে। 
অথবা বড় ধরনের পাথর হলে রোগীর তলপেট ভারি 
ভারি অনুভূত হবে । 


কিডনিতন্ত্রের প্রদাহের চিকিৎসা করাতে হবে । 
ইউরিক এসিড পাথরের জন্য এলুপুরিনল জাতীয় 
ওষুধ খেতে হবে । কাজেই কিডনিতন্ত্রের পাথরের 
পরিপূর্ণ চিকিৎসার জন্য শুধু পাথর সরালেই চলবে 
না। এর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে 
হবে । না হয় পাথর আবার হবে । কাজেই কিডনি 
পাথরের সুর চিকিৎসার জন্য আপনারা 
ইউরোলজিস্টের শরণাপন্ন হোন । 


লেখক: সহকারী অধ্যাপক, ইউরোলজি বিভাগ, চউাম 
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গাম 
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সভ্যতার ঈদ 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


কত ক্লান্তি শেষে এলে আনন্দের ঈদ 
কোলাহলে মুখরিত শিশুমন 

উৎসবে উচ্ছাস প্রতি অঙ্গন 

দোলায়িত স্বপনে ভাঙে অলস নিদ 
আমার সভ্যতা কথা বলছে ঘরে ঘরে 
মুখরিত অজনে অনন্ত খুশির তরে 
নাপাক মন আজি হয়ে যাক পাক 

প্রতি অঙ্গনে যেন বয়ে আসে ইনসাফ 
ঈদ প্রভাতের পবিত্র স্নান 

ধুয়ে ধুয়ে পবিত্র হোক সকলের প্রাণ 
সারা বছরের লাগিয়া রহুক পুলক সতেজ 
প্রতিটি মনে পবিত্র আনন্দ আমেজ 
ঈদের দিনে চাইনা কোন বিষন্নতা ক্রন্দন 
শক্র মিত্র হোক- হোক পরস্পরে আপন 
প্রতিবেশী রাখিয়া ভূখা_ নিরানন্দ বিষন্নতায় 
ঈদ হবে না পূর্ণ কাহারো জন্য ভাই । 


ঈদের গান 
মুহাম্মদ শফিউল্লাহ নোমানী 


চাদ উঠেছে নীল আকাশে ফুটছে তারার ফুল, 
ঈদ-আনন্দ বান ডেকেছে হেসে না পাই কুল। 
ভ্রাতৃবোধের সাড়া-জাগানো আসলো খুশির ঈদ, 
সেই আনন্দে ভোর বিহানে ভাঙ্গলো সবার নিদ । 
ভালোবাসা আলো-আশা নেইকো যাহার তুল, 
আত্মগর্বে মাতামাতির ভাঙ্গলো যত ভুল । 

উঠল ভেসে পথকলিদের মলিনমুখে হাসি, 
জড়িয়ে নিল বুকেরমাঝে সবাই ভালোবাসি । 
সাজলো সবাই নতুন সাজে পড়ল খুশির ধুম, 
সাক্ষাতে সব উঠে মেতে আচ্ছালামু আলাইকুম | 
সবার ঘরে অতিথি আজি রত ভোজনভূঁড়ি । 
ইসলামের ওই সাম্য সমাজ গড়ে তুলি আজ, 
ভেসে যাবে সব অনাচার গড়লে খোদার রাজ । 
আয়রে সবাই ঈদ-আনন্দে নতুন সমাজ গড়ি, 
ভ্রাতৃবোধে সাড়া দিয়ে সাম্যের সবক পড়ি । 
থেকো না আর ঘুমের ঘোরে জাগরে অলস প্রাণ, 
সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতুবোধে গাইব ঈদের গান | 
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ঈদুল ফিতর 
তারেকুল ইসলাম 


এ ওঠে নও হেলালী-__ হাসে সুনীল সপ্তাম্বর, 
আহ্লান সাহ্‌্লান আসে নবাগত ঈদুল ফিতর । 
এ চেয়ে দেখ হেয়ালি__ 
এ নবাগমনী দুয়ারে তোমার ডাক্‌ দিল এসে, 
জান্নাতী খুশ্ব ছড়ায় নতুন দিনের উচ্ছল হেসে । 
ওরে ঘুমন্ত খেয়ালি__ 
গুম খিল্‌ ভেঙ্গে ফেল্‌ জেগে ওঠ আজ বীরবেশে, 
উতাল প্রভাতে উঠেছে কলরব নীরব দিগন্ত ঘেঁষে । 
জাগ উল্লাসে জাগ আজ 
যত মামুলি আর রাজাধিরাজ, 


নহবত বেজে ওঠে রহমতে খোদার আনন্দের রাতদিন, 


আকুল বিভোল খুশিতে টগবগ সাত রঙে রঙিন । 
জিহানে আজ খোশ্‌ মাতে শত সহস্র খোদা-দূত, 
বিলোল বীণায় গুলজার সব বিষাদের নিশাহৃত । 
শোন শোন তবে এ ভৈরবী ঈদীগান, 
রক্তজোশে নাচে কার তৌহিদী প্রাণ । 


ও"কার অবয়বে জ্বলজ্বল শহীদের লালে লাল পাঞ্জাবি, 
নতুনের বার্তা শুনে ময়দানে আজ ছুটে কোন্‌ জন যাবি । 


এ কীদে কোন্‌ মজলুম দোর্বার কষাঘাতে, 
এ কীদে কোন্‌ দগ্ধ বোন মুমূর্ষু কাতরায়__ 


ছেলের মৃত্যু বিভীষিকায় কত মায়ের অশ্রু ঝরে দিনরাতে । 


হাহাকারে ও'কোন মজ্যুবের পরাণখানি ভেসে যায়, 
ধুলি মাখা পথে ওরে কে গো কেঁদে করে হায় হায় । 


ও'কার পিয়ালায় তৃষ্তার জল নাই, 
ক্ষুধায় রাত দিন যেন দিশেহারা যাই । 
শ্তান মুখে বসে থেকে আজ করিস্‌ নে___ 
কেউ ঈদের অপমান, 
খোদার খেলাৎ খোশমনে ভরে নে__ 
তোরা রিক্ত-দীর্ণ-প্রাণ । 


তবে ক্রিষ্টময় এ জর্জর বদন সকলে তোল্‌ 

ঈদের হাসি আজ সকলে হাস্ব কলকল্‌, 

ব্যথা মান গরীবের যাই ওরে সব ভোল্‌ 
জিন্দেগীর যতো ব্যথা ধুয়ে মুছে কর্‌ সাফ শৃঙ্খল । 


মুসলিমদের গলাগলিতে আজ স্তব্ধ ক্রুর-তফসিল, 
ভাঙ্গে বিদ্বেবীর দ্েষাদ্বেষি_ পামরের শপ্ত পক্কিল। 
বিশ্ব তোরণ খুলেছে গো প্রেম-পুণ্যের মহামিলনে, 


চল্‌ সবে একসাথে ঈদগাহে__ 
হৃদয়ের মন্দ্র রাগিণীতে মঞ্জু প্রাণ ভরি, 
ওরে দলে দলে চল্‌ ঈদগাহে-_ 


সেখানেই মোদের অন্ধ বীরত্বের দলব মৃণাল-পুণুরী । 


দেখ চারিপাশে আজ শত দিনের জাগে পূর্ণতা, 
ভেঙে সব আহামরি জীর্ণতা__ 
আজ সবাকার জীবনের নতুন পথে-___ 
এ আসে নব ঈদের সাম্যাবাহন-__ 
খোদার উচ্চ আরশ হতে । 


রী 


৮ 


ভেদাভেদ ভুলে সবে আয় ছুটে দৃঢ়-পথ-সত্যজীবনে । 


২ 


বর 
এ 


ই 
ডট 


রি 
ডট 


) আত্তার্তহীদ ৩১ 


ভূমিকা: ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা । জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে 
এমন কোন বিষয় নেই যার বর্ণনা ইসলামে দেওয়া হয়নি । মহান আল্লাহ 
তা'আলা সকল ভালো কাজের জন্য অসংখ্যা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন । 
রোগীর সেবার কথাও কুরআন-হাদিসে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
হাদিসে এসেছে একজন মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের যে হক রয়েছে 
তার মধ্যে রোগীর সেবাও অর্তভুক্ত । হাদিস শরিফে আছে, “যখন মানুষ মারা 
যায় তখন দুনিয়ার আমল বন্ধ হয়ে যায় । কিন্তু সে মানুষের সাওয়াবের কোন 
কল্যাণকর কাজ যতদিন সেই টিকে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তার কবরে 
সাওয়াব পৌছাতে থাকবে । কল্যাণকর কাজ বলতে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, 
ব্রিজ নির্মাণ করা, মসজিদ নির্মণি করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ৷ রোগীর সেবা- 
সম্রুার জন্য সবচেয়ে উত্তম উপায় হচ্ছে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা । যারা 
আল্লাহকে খুশি করার জন্য দরিদ্র রোগীর সেবার উদ্দেশ্যে হাসপাতাল করবে 
আল্লাহ তাদেরকে অসংখ্য পুরস্কার দান করবেন । তাই সকলের উচিত 
দুনিয়াতে কোন জনহিতকর কাজ করে যাওয়া, যাতে মৃত্যুর পরও তার 
আমলনামায় সাওয়াব পৌছাতে থাকে । 

রোগ আল্লাহর পক্ষ থেকে: এই পৃথিবীতে যাবতীয় রোগ, মুসিবত সবকিছুই 
আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাই যদি কারো কোন রোগ হয় তাহলে মনে করতে 
হবে, এ আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে । তাই রোগীকে কোন রূপ অবহেলা 
করা যাবে না । হযরত ইবনে আব্বাস (রো.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) 
ইরশাদ করেছেন, একদিন হযরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট 
প্রশ্ন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! রোগ কার পক্ষ থেকে? মহান রাববুল 
আলামিন বলেন, আমার পক্ষ থেকে । আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, ওষুধ কার 
পক্ষ থেকে? জবাব এল, ওষুধ আমার পক্ষ থেকে । 
রোগীর ভালো-মন্দ জানার উপায়: যদি কোন সুস্থ ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তিকে 
দেখতে যায় তাহলে রাসুলের (সা.) সুন্নতের অনুসরণ করা উচিত। 
আমাদের রাসুল (সা.) আমাদের ইসলামি আদর্শের মূর্তপ্রতীক | তার কাছ 
থেকেই আমরা ইসলামি জীবন-যাপনের শিক্ষা নিতে পারি ৷ আমাদের প্রিয় 
নবী (সা.) কোন ব্যক্তি অসুস্থ হলেই তাকে দেখতে যেতেন এবং অসুস্থ 
ব্যক্তির কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন । এ প্রসঙ্গে হাদিসে আছে, হযরত আবু 
উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, রোগীর পূর্ণ শুশ্রুষা 
হল এই যে, তোমাদের কারো হাত রোগীর কপালে অথবা হাতের উপরে 
রেখে কুশলাদি জিজ্ঞেস করবে । আর তোমাদের পারস্পরিক অভিবাদনের 
পূর্ণতা হলো পরস্পর মুসাফাহা করা | [মুসনদে আহমদ ও সুনানে তিরমিযি] 

রোগীকে দেখতে যাওয়ার লাভ: সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ অসুস্থ 
হলে রাসুল (সো.) তাকে দেখার জন্য তশরিফ নিয়ে যেতেন । [যাদুল মা'আদ] 
রোগীকে দেখার জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন তারিখ নেই । এটা রাসুলের (সা.) 
সুন্নত ছিল না| তিনি রাতে-দিনে যে কোন সময়ে রোগীকে দেখতে যেতেন । 


সেপ্টেম্বর*১০ 


[যাদুল মা'আদ] রাসুল (সা.) রোগী দেখার সময় এ দু'আ করতেন, “অসুবিধা 
নেই, ইনশাআল্লাহ এ রোগ তোমার পবিত্রতার কারণ হবে, এ কথা স্মরণ 
রাখতে হবে যে, রোগী দেখা তখনই সাওয়াবের বিষয় হবে যখন সে এতে 
কষ্ট না পায় । নতুবা সাওয়াবের পরিবর্তে গুনাহের আশংকা রয়েছে । অতএব 
সাক্ষাত করাতে যদি রোগীর কষ্ট হয় তাহলে সাক্ষাত না করে চলে আসবে 
এবং কারো কাছ থেকে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করবে । হযরত ইবনে 
আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, রোগীকে দেখতে গিয়ে 
তার কাছে হট্টগোল করবে না এবং কম বসাও সুন্নত ৷ [শিকাতুল মাসাবিহ] 
রোগীকে দেখতে গিয়ে রোগীর নিকট বসে অধিক দেরি করবে না । কারণ 
অনেক ক্ষেত্রে এতে রোগীর কষ্ট হয় । হ্যা, যদি এমন হয় যে, রোগী তার 
উপস্থিতি এবং কথাবতয়ি আরাম ও স্বস্তিবোধ করে, তবে বেশি দেরি করাতে 
অসুবিধা নেই। 
সান্তনা প্রদান: রোগীকে সব সময় সান্তনা দিতে হবে | তাকে বলতে হবে 
সে অবশ্যই ভালো হয়ে যাবে । হযরত আবু সাইদ খুদরি (রো.) বর্ণনা 
করেছেন, রাসুল (সা.) বলেন, তুমি কোন রোগীর কাছে গেলে তার বয়স 
সম্পর্কে তাকে সন্তুষ্ট কর। অর্থাৎ তার বয়স তথা জীবন সম্পর্কে তাকে 
আশাব্যঞ্জক কথা শোনাও | এ ধরনের কথা কোন অনাগত ঘটনা খণ্ডন 
করতে পারবে না ঠিক, কিন্তু এতে তার মন প্রফুল্প হবে । রোগীকে দেখার 
লক্ষ্যও তাই । [সুনানে তিরমিষি ও সুনানে ইবনে মাজাহ] হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখনই 
কোন রোগীকে দেখতে যেতেন তখন তিনি রোগীকে সান্তনা দিতেন । 
রোগীর কাছে গিয়ে তিনি বলতেন, চিন্তার কোন কারণ নেই, তুমি ঠিক হয়ে 
যাবে | [যাদুল মা'আদ] রাসুল (সা.) আরও ইরশাদ করেছেন, কখনও রোগীকে 
হতাশ করবে না । বরং তাকে সুস্থ হওয়ার আশ্বীস দাও, ভালো হয়ে যাওয়ার 
ংবাদ দাও এবং তার সুস্থতার জন্য দোয়া করতে থাকো । [সুনানে তিরমিযি] 
রোগীকে কখনও নিরাশ করবে না । তাকে সববিস্থায় সান্তনামূলক কথাবার্তা 
বলতে হবে । রোগীকে উদ্দেশ্য করে তোমার অসুখ এত মারাত্মক কিংবা 
তুমি আর কখনো সুস্থ হতে পারবে না, তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে এ 
ধরনের কোন কথা বলা উচিত নয় । 
রোগ আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ: সুখ-শান্তি আরাম-আয়েশের 
উল্টো পিঠে আল্লাহপাক রেখেছেন দুঃখ-কষ্ট ও রোগ-ব্যধি ৷ সব মানুষ কম 
বেশি আক্রান্ত হয় রোগ-ব্যধিতে, এটাও এক ধরনের পরীক্ষা | আল্লাহপাক 
আইয়ুবকে (আ.) দীর্ঘ মেয়াদি রোগ-ব্যধিতে ফেলে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন 
করেছিলেন । আইয়ুবের (সা.) কাহিনি সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ মেয়াদি 
ইসরাইলি বর্ণনা রয়েছে। এর মধ্যে হাদিসবিশারদগণের দৃষ্টিকোণ থেকে 
নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন এমন বর্ণনা মতে, আল্লাহ তা'আলা আইয়ুবকে 
(আ.) প্রথমদিকে অগাধ ধন-দৌলত, সহায়-সম্পত্তি, সুরম্য দালানকোটা, 
যানবাহন, সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নওকার দান করেছিলেন । বস্তু তার 
হাতছাড়া হয়ে যায় এবং দেহে ও কুষ্ঠের ন্যায় এক প্রকার দূরারোগ্য ব্যধি 
বাসা বাধে । তিনি জিহবা ও অন্তরকে আল্লাহর স্মরণে মশগুল রাখতেন এবং 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন | এই দুরারোগ্য ব্যধির কারণে সব প্রিয়জন, বন্ধু- 
বান্ধব ও প্রতিবেশী তাকে আলাদা করে লোকালয়ের বাইরে একটি আবর্জনা 
নিক্ষেপের জায়গায় রেখে দেয় ৷ কেউ কাছে যেত না। শধু তার স্ত্রী তার 
দেখাশুনা করতেন । তীর স্ত্রী ছিলেন হযরত ইউসুফের (আ.) কন্যা অথবা 
পৌত্রী, তার নাম ছিল লাইয়া বিনতে মিশা ইবনে ইউসুফ । আইয়ুবের (আ.) 
সহায়-সম্পত্তি ও অর্থকড়ি সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল । স্ত্রী মেহনত-মজুরি 
করে তার পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করতেন এবং তার 
সেবাযত্র করতেন । 
রোগ মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ: মানুষ সাধারণত মনে করে থাকে যে, রোগ- 
ব্যধির এক ধরনের আযাব ও অভিশাপ । নবী করিমের (সা.) হাদিস 
করলে দেখা যায় যে, মানুষের এই সব ধারণা অমূলক ও ভ্রান্ত । 
রোগ গুনাহের কারণ নয়, বরং গুনাহের ক্ষতিপূরণ ও কাফ্ফারা-স্বরূপ | 
হাদিসে এসেছে, নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, এ অসুস্থতা গুনাহের 
কাফ্ফারা হয়ে যাবে | [যাদুল মা'আদ] এক ব্যক্তি জ্বরকে গালি দিলেন, নবী 
করিম সো.) বললেন, জ্বরকে গালি দিও না, কেননা এটা গোনাহকে 
এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমনিভাবে আগুন লোহার মরিচা এবং ময়লা 
পরিস্কার করে দেয় । [সুনানে ইবনে মাজাহ] 


মুহাম্মদ হোজাইফা ইবনে মাহমুদ 


ছাত্র: বায়তুশ শরফ আখতারিয়া আদর্শ মাদরাসা, সাতকানিয়া, চউথাম 


)॥ আত্তান্তহীদ ৩২ 


ছড়া-কবিতা 


আল্পাহ মহান 
এছাম উদ্দীন মাহমুদ 


সবই তোমার দান, 
তুমি আল্লাহ মহান । 
জীব-জন্ত, পশু-পাখি 
সবই তোমার দান 

তুমি আল্লাহ মহান । 


ফুল-ফল ও পাখির কলতান 
দিয়েছ কত সৃষ্টি জাহান 
সবই তোমার দান 

তুমি আল্লাহ মহান । 
গাছপালা নদীনালা 

সবই তোমার দান 

তুমি আল্লাহ মহান । 


ইসলামের ডাক 
তাওহিদুল ইসলাম 


আজ কালের আধুনিকা 
সবকিছুতেই স্বাধীন চায়, 
অশালীন পোষাক পরে 
দিকবিদিক ঘুরতে যায় । 
ইসলাম ডেকে ডেকে বলে 
আমার বোন; নারার দল! 
রাসুলেরই বিধান মেনে 
সঠিক সরল পথে চল । 
তোমরা সঠিক পথ ধর, 
পশ্চিমা সব কালচার ছেড়ে 
গা-ঢাকিয়ে বোরকা পর | 


ফুল হও 


যেখানেই যাবে 
ফুল হয়ে বরে 
কাটা হয়ো না, 
তোমাকেও তবে 
ভালোবেসে সবে 
দেবে পাওনা । 
যে কথাই কবে 
কও ঠিক ভাবে 
ভুল কয়ো না, 
মান পাবে তবে 
দেবে তাহা সবে 
মেনে চাওনা । 
যে কাজ করিবে 
পটু হতে হবে 
ক্রুটি করো না, 
জেনে রাখ তবে 
সমাদর পাবে 
করে দেখ না। 


সেপ্টেম্বর*১০ 


ডাকছে তোমায় 
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম 


ডাকছে তোমায় ডাকছে যে আজ 
শোন কান পেতে, 
আজ সময় হল বেরিয়ে পড়ার 
দীন ইসলামের পথে । 
কারও ডাক না শুনে আজ 
প্রভুর ডাকে দাও সাড়া, 
সাহস আছে তোমার বুকে 
রুখবে তোমার কারা? 
যাওরে হে সাহসী যুবক 
যাও সামনে এগিয়ে, 
নিয়ে তুমি অস্ত্র হাতে 
যাও ঘোড়া বেগিয়ে । 
যতই আসুক বিপদ বাধা 
সামনে এগিয়ে যাবে, 
তাতে যদি প্রাণ চলে যায় 
বেহেস্ত তুমি পাবে । 


আত-তাওহীদ পড়ে তুমি 
মুহাম্মদ ইবরাহিম 


আত-তাওহীদ পড়ে তুমি 
সক্ষম হবে শিখতে, 
ধনী-গরিব নেই ভেদাভেদ 
মহান রবের দৃষ্টিতে | 
তাওহীদ পড়ে গড়বে জীবন 
সকল জীবের কল্যাণে, 
সবার ওপর তোমার নয়ন 
থাকে যেন সমানে । 
তুমি হবে সবার সেরা 
তাওহীদ পড়ার মাধ্যমে, 
জাতি তোমায় দেবে ডাক 
সমস্যার সমাধানে । 


করবি কি তোরা তখন? 
মুহাম্মদ ফিরোজ আহমদ 


চার দিকে আজ ত্রাসের শাসন 
যায় ভেঙে যায় ধৈর্যের বাধন । 
ভুল সাগরে ভাসছে সবে 
সঠিক পথে আসবে কবে? 
বৃথা জীবন হচ্ছেরে ক্ষয় 
কিয়ামত জানি আসবে কবে, 
সেই আশায় কি রইলি সবে? 
রাত পোহায়ে আসবে যখন 
করবিরে কি তোরা তখন? 


হারানো চাদ 
রহিম উল্লাহ শরীফ 


সেঁজুতির উকি মারা সন্ধ্যা বেলা 
আকাশের তারা সব করছে খেলা । 
এক কোণে ছেয়ে আছে মেঘের সারি 
যাচ্ছে না দেখা তাই চাদের বাড়ি 
খোকারা মামা খোজে উঠেছে ছাদে 
হেরে গেল ভেবে আজ বিরহে কীদে । 
আজ কেন হেরে গেল মামাগো মোদের 
ফুঁপে ফুপে বলছে কোণেতে ছাদের । 
রিমঝিম পলকে সরে গেল মেঘ 
স্বস্তিতে হাসি পেল জোড়াল আবেগ । 
একা একা আর যেন যাবে না দূরে । 


জীবন-প্রভাতে 
মুহাম্মদ সালাহ উদ্দীন 


জীবন-প্রভাতে মনের মালাতে 

গেঁথে ছিলাম যত ফুল, 
আজ মনে হয় সে তো ফুল নয় 

সবই জীবনের ভুল । 
চাইনা চাইনা করিতে কভু 

এমন ভূল বার বার, 
আল্লাহর কাছে পানা চাই 

এমন ভুল হয় না যেনো আর । 
আল্লাহ যদি মাফ করে দেয় 

লক্ষ লক্ষ গুণ শুকরিয়া, 
দরবারে তার করছি তাওবা 

কুদরতি পদতল ঠুকরিয়া । 


ভালোবাসি 
ছমিরা আক্তার 


মাকে নিয়ে সাজাই আমি 

রংধনু রংসাজা, 

মা যে ধরায় সবার সেরা 

যেন মাথার তাজ । 
মা তো আমার চন্দ্র তারা 
তিনিই আমার সব, 
মাকে খুশি রাখলে তবে 
রাজি হবেন রব । 

মাই আমার শিউলি বেলী 

আমার ভালোবাসা, 

তিনি দেখেন আমায় নিয়ে 

কত স্বপ্ন আশী । 
মাই ছড়ান ফুলের মতো 
মন মাতানো স্বাণ, 
মাকে আমি ভালোবাসি 
দিয়ে মনও প্রাণ | 


খোকার প্রার্থনা 
শফিউল্লাহ নুমানী 


ছোট্ট আমি অবোধ আমি বলার নাহি ভাষা 
খোদা মোরে করবে কবুল এতটুকু আশা । 
তোমার বিশাল জগৎ মাঝে ছোট্ট অতি আমি 
মহৎ করে অমর করে রাখতে পার তুমি । 
আজ বরাতের পুণ্য রাতে চাই করুণা তোমার 
অনাগত দিনের আশার পুর্ণ কর আমার । 
রিক্ত হস্তে কেউনা ফিরে কভু তোমার দ্বারে 
রহম কর ধন্য কর ভালোবাস যারে । 


নিঃস্বার্থ বন্ধু 
সাইদুল ইসলাম 


জীবন পথে চলতে গেলে, বন্ধু পাবে শত 
আপন ভেবে বলবে তুমি মনের কথা যত । 
সুখ-দু্খের সকল কথা যায় না সবায় বলা 
সব সাথীদের সাথে আবার সদা চলা । 

কিছু মানুষ হৃদয় মাঝে এমনভাবে গাথে 
ভাববে তুমি জীবন-মরণ লেখা একই সাথে । 
তারাও কিন্ত, কষ্ট দেবে দুঃখ দেবে মনে 
ব্যাথায় কাতর হৃদয় তোমার কীদবে-ক্ষণে ক্ষণে । 
কল্পনা যা করো নি, তা ঘটবে বারে বারে 
আপনজননের ব্যাথা তুমি পাবে উপহারে । 
নিঃস্বার্থ এক বন্ধু তোমায়, ডাকছে শোন এ 
জীবনবন্ধু বানাও তুমি তোমার পাঠের বই। 


[কৌতুক 

চাদ মামার কাছে 

পিতা একরাতে তার ছোট্ট ছেলেকে বললো, 
বাবা বল তো চাদ মামা কাছে নাকি চট্টগ্রাম 
শহর কাছে? . 

ছেলে: আবু! চাদ মামা কাছে? 

পিতা: কিভাবে? 

ছেলে: চীদের বাড়ি এখান থেকে দেখা যায়, 
কিন্তু চট্টগ্রাম শহর কি দেখা যায । 


সংগ্রহে: আজিজুল হক আল-হোসাইনী 
ছাত্র: মাশরাফিয়া তা'লিমুল কুরআন মাদরাসা 
কক্সবাজার 


এবার বুঝেছি 

এক ব্যক্তি এক অন্ধকে দুধ কি তা বুঝাচ্ছেন: 

দুধ হচ্ছে, বকের মতো সাদা । 

অন্ধ বলল: বক কী? 

ওই ব্যক্তি বলল: বকের ঠোট ঠিক কাচির 

মতো বাকা। 

অন্ধ বলল: কাচি আবার কী? 

ওই বলল: যা দিয়ে লোকে ধান কাটে, এই 

বলে তিনি একখানা কাচি অন্ধের হাতে 
। 

অন্ধ কাচি হাতে নিয়ে বেশ নেড়েচেড়ে দেখে 

বলল: দুধ তাহলে এই রকম । এখন ঠিক 

বুঝতে পেরেছি বক কাচির মতো । 


সংগ্রহে: আবদুল্লাহ আল-মামুন 
ছার: আজিজুল উলুম মাদরাসা, রামু, কক্সবাজার 


)॥ আত্তান্তহীদ ৩২ 


এর 
বাবুনগর, ফকিরহাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম । 
প্রথম প্রকাশ: মে, ২০১০ ইং 
পৃষ্ঠা সংখ্যা :৬৪ 


মূল্য : ১১১ টাকা মাত্র 
টিউনস 
- রহ.-এর খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ৷ তাকে নতুন করে পরিচিত 
করার অবকাশ নেই, প্রয়োজনও নেই। প্রখ্যাত 
আবু হানিফা রহ.-এর মর্যাদা এত উচু যে, দ্বিতীয় কেউ 
তার দৃষ্টান্ত হতে পারে না । তার সমসাময়িক আলিমগণ 
তার এ মর্ধাদাোকে নিঃসংকোচে স্বীকার করে 
নিয়েছেন ।” স্বীকৃত গবেষক ও মুজতাহিদদের মধ্যে 
কিছু কিছু র ব্যাখ্যা ও মাসআলা নিয়ে 
মতদ্বৈততা হতে পারে ৷ গবেষণায় দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা 
০ থাকা স্বাভাবিক । এক শ্রেণীর মানুষ ভিন্নমতের 
| সুযোগকে ব্যবহার করে ইমাম আযম আবু হানিফা 
রহ.-এর বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিষোদগার করে চলেছেন । এ শ্রেণীর 
মানুষ আগেও ছিল এখনও আছে । অনেকে আছেন যারা সমালোচনার মাত্রা পর্যন্ত 


আযম-এর বহুমুখী অবদান চিত্রায়িত করার পাশাপাশি তিনি বিরুদ্ধবাদীদের 
ডি 
বক্তব্য ও দূলীলনির্ভর হওয়ায় গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রন্থের 
বাটি পাঠকদের পি ্াড়ীর আতা মনোরম । বোর্ড রীধাই, উন্নত কাগজ, সুন্দর 
ছাপা গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য । আহলে ইল্মদের সংগ্রহে রাখার মতো এটা একটি 
আকর্ষণীয় রচনা । পাঠকপ্রিয়তায় গ্রন্থটি শীর্ষ তালিকাভূক্ত হোক এটাই কামনা । 


মাওলানা মুহাম্মদ দৌলত আলী খান বিরচিত 
66 খেলাফতের ইতিক থা” 
গ্রন্থের নাম : খেলাফতের ইতিকথা 
গ্রন্থকার যা 


প্রকাশক আনাম শাসুদীন রে ফাউ্ডেশন 
নাজিরহাট বড় 


প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০১০ হন 
তি ৬৪ 
: ৪৫ টাকা মাত্র 


মাদরাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 


খিলাফত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ৷ খিলাফত এমন এক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা 
যা মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে, যালিমের উপর মযলুমের বিজয় ঘটায় 
এবং সমাজের বঞ্চিত-প্রগীড়িত মানুষের অন, বস্ত্র, শিক্ষা ও বাসস্থানের গ্যারান্টি 
দেয় । পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর খলিফা হিসেবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর 
নির্দেশিত বিধি-নিষেধও হুকুম-আহকাম প্রতিপালন ও প্রতিষ্ঠায় দায়িত্প্রাপ্ত। 
খলিফার মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রে দুষ্টের দমন শিষ্টের লালন, সামাজিক ন্যায় বিচার, 
সত্যের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ সুনিশ্চিত হয় | এক কথায় খলিফা দুনিয়াতে 
আহকামে ইলাহিয়্যা প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । হযরত আদম আ. হতে হযরত 
মুহাম্মদ সা. পর্যন্ত সব নবী ও রাসূল খিলাফতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন । 
বিশ্ববরেণ্য মুফাসসির শায়খ মাহমুদ আলুসী বাগদাদী হানাফী এ প্রসঙ্গে বলেন, 


সেপ্টেম্বর*১০ 
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“খলিফা বলতে মূলত পৃথিবীতে আল্লাহ তা'্মালার 
প্রতিনিধিত্ব বুঝায় ৷ অনুরূপভাবে সব নবী পৃথিবীতে 
শাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের রাজনীতি, ব্যক্তিত্র পূর্ণতা ও 
আল্লাহর বিধি-বিধান চালুকরণে দায়িতৃত্াপ্ত” [তাফসীর 
রূহুল মা'আনী, ১খ., পৃ. ২৫৬] । 

৮ চট্টগ্রামের জামেয়া আরবিয়া নছিরুল 
ইসলাম রোজি বড় আরাদা এর লিক আনার াওলানা হাস দৌলত 
আলী খান তাঁর পুস্তিকাটিকে ৪৩টি শিরোনামে বিভক্ত করে খেলাফতের মর্মীর্থ, 
পরিচয়, প্রয়োজনীয়তা, খিলাফতে রাশেদার ইতিহাস, মজলিশে শুরার গঠন প্রণালী, 
প্রকারভেদ ইত্যাদি বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য ভাষায় পাঠকের নিকট তুলে ধরার সযত 
য়াস পেয়েছেন পাঠক এক নজরে খিলাফত-বিষয়ক তথ্যাদি বিশেষত খুলাফায়ে 
রাশেদূনের সোনালী যুগের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করবেন এ পুস্তিকার 
মাধ্যমে । 
লেখকের মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাকগ্রাওন্ড থাকায় তিনি খিলাফতকে আধুনিক 
রষ্ট্রব্যবস্থার সাথে তুলনা করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন । খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে 
বরা কারিযোর মোদির পরিরন আসিবে, জন নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, 
ন্যায়ের শাসন চালু হবে; এ কথা তিনি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন । বিজ্ঞ লেখক 
যদি তার পুস্তিকার প্রতিটি শিরোনামের শেষে উদ্ধৃতাংশের লেখক ও গ্রন্থের নাম, 
খন্ড, পৃষ্ঠা উল্লেখ করতেন তা হলে তার বক্তব্য জোরালো, তথ্যনির্ভর ও আকর্ষণীয় 
হতো । আগামী সংস্করণে এ বিষয়ে তিনি মনোযোগী হবেন এটাই আমাদের 
প্রত্যাশা । পুস্তিকাটির মলাটের চার বর্ণের প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়, কাগজ উন্নত, ছাপা 
মানোত্তীর্ণ ৷ আমি পুস্তিকাটির পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি | 


মাওলানা নোমান আহমদ সম্পাদিত 
“পয়গামে মুহাম্মদী সা.) স্মারক ২০১০” 


স্মারকের নাম : পয়গামে সুহাম্মদী (সা.) স্মারক ২০১০ 

সম্পাদক : মাওলানা নোমান আহমদ 

প্রকাশক : বনানী জামি'আ মুহাম্মদিয়া ইসলামিয়া 
কড়াইল বি. টি. সি. এল. কলোনী, বনানী, ঢাকা-১২১৩ 

প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০১০ ইং 

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২০০ 


স্মারকগ্রন্থ ব্যক্তি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের বাস্তবভিত্তিক দলীল ও 
ইতিহাসের উপাদান । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক স্মারকে 
পানে সা্মাদী - নবীন ও প্রবীনের বিচিতরধ্ী লেখা থাকায় তা হয়ে উঠে 
ম্মারক-১০ . সুখপাঠ্য । ঢাকার কড়াইল বি.টি.সি. এল কলোনীস্থ 
বনানী জামি'আ মুহাম্মদিয়া ইসলামিয়ার সমাপনী বর্ষের 
(১৪৩০-৩১ হি.) ছাত্রদের ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত 
“পয়গামে মুহাম্মদী (সা.) স্মারক ২০১০” আমাদের 
ধর্মীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে একটি উল্লেখযোগ্য 
সংযোজন । ১৮জন ছাত্র চলতি সালে অত্র মাদরাসা হতে 
দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রী প্রাপ্ত হন এবং ১০জন ছাত্র পবিত্র 
কুর'আন হিফয সুসম্পন্ন করেন। প্রায় শতাধিক গ্রন্থ 
প্রণেতা, অত্র মাদরাসার প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীস 
জনাব মাওলানা নোমান আহমদ দা.বা.-এর সম্পাদনায় 
প্রকাশিত এ স্মারকে বিভিন্ন বিষয়ে ৩৫টি মূল্যবান লেখা স্থান পেয়েছে । নির্বাহী 
সম্পদকের দায়িত্বে ছিলেন অন্যদের মধ্যে ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা মুফতী 
ওয়াজেদ আলী (দা. বা.) । ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত “বনানী জামি'আ মুহাম্মদিয়া 
ইসলামিয়া” ইসলামী শিক্ষা বিস্তার, সুন্নাতে রাসূলের পুনরুজ্জীবন, সহীহ আকীদার 
চর্চা, কুসংস্কার ও বিদ'আত প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ 
মাদরাসায় পবিত্র কুর'আন, ফিক্হ,উসূল, আব্বায়েদও আরবী সাহিত্য চর্চার 
পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ও বিজ্ঞানের উপর 
পাঠদানেরও ব্যবস্থা রয়েছে । দু'জন প্রশিক্ষকের তন্ত্াবধানে ১২টি কম্পিউটার নিয়ে 
গড়ে তোলা হয়েছে কম্পিউটার ল্যাব। এতে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে 
কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রোগ্রামের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বনানী জামি'আ 
মুহাম্মদিয়া ইসলামিয়া মূলত একটি স্বতন্ত্রধ্মী দীনি শিক্ষায়তন যা, যুগের চাহিদা 
পূরণে সক্ষম, উপযুক্ত ও দক্ষ আলিম তৈরীর খিদমত আজ্জাম দিয়ে আসছে 
স্মারকে ব্যবহৃত কাগজ উন্নত, ছাপা ঝকঝকে, প্রচ্ছদ দৃষ্টি নন্দন, বাঁধাই যুতসই 
বিষয় বৈচিত্র্যের কারণে স্মারকটি যে কোন সচেতন মানুষের সংগ্রহে রাখার মতো 
মুল্যবান । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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কারাগারে মাদক ব্যবসা: 
৬৩ বন্দী ও ১৫ কারারক্ষী সনাক্ত 


কারাগারগুলোর অভ্যন্তরে মাদকের রমরমা ব্যবসা 
চলছে দীর্ঘ ধরে। 
কারাগারে এক শ্রেণীর 
কর্মকর্তা ও কারারক্ষী 
এই মাদক ব্যবসার সঙ্গে 
জড়িত । তারা কামিয়ে 
নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা । বন্দীরা অপরাধের জন্য 
সাজা ভোগ করে । তারা সংশোধন হয়ে আদালত 
থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে- এই 
উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের আটকে রাখা হয় । সিং 
ভাগ বন্দী ছাড়া পাওয়ার পর সাধারণত অপরাধে 
জড়াতে চায় না। তাদের জীবনের স্বর্ণ সময় 
কেটে যায় কারাগারে । এ অন্ধকার জগতে 
পুনরায় অপরাধ করে যেতে চায় না। বন্দীদের 
মাঝে নারী ও পুরুষের একটি সক্রিয় গ্রুপ মাদক 
বিক্রির কাজ করে আসছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় 
কারাগারসহ দেশের ৬৭টি কারাগারে মাদকের 
ব্যবসা চলছে । একজন শীর্ষ কর্মকর্তা এর সত্যতা 
স্বীকার করেছেন । শুধু ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে 
কর্তৃপক্ষ ৬৩ জন বন্দী ও ১৫ জন 
মাদক ব্যবসায়ী হিসাবে সনাক্ত করেন । তাদের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় 
কারাগারে হেরোইন, গাজা ও ইয়াবা ব্যবসা 
ব্যাপকহারে চলছে। ইয়াবা ট্যাবলেটের ব্যবসা 
চলছে সবচেয়ে বেশি । এক শ্রেণীর কর্মকর্তা- 
কর্মচারী ও কারারক্ষী সরাসরি এই মাদক ব্যবসার 
সঙ্গে জড়িত । তারা নিয়মিত পান মোটা অংকের 
উৎকোচ | উল্লেখ্য, এই কারাগারে মাদক 
ব্যবসায়ীদের গডফাদার প্রায় ১০ জন শীর্ষ 
সন্ত্রাসীসহ ভয়ংকর অপরাধী রয়েছে । 


যে যত শক্তিশালী হোক কেউ 


পাবে না __ড. মিজানুর রহমান 
অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বলেন, বর্তমানে 
দেশে মানবাধিকারের যে অবস্থা তাতে কমিশন 
শঙ্কিত ও উদ্িগ্ন। এ অবস্থায় একজন নাগরিকই 
যে শুধু নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন তাই নয়, 
আন্তর্জাতিকভাবেও বাংলাদেশকে প্রশ্নবিদ্ধ 
করছে । তিনি বলেন, আমরা শঙ্কিত চিত্তে বলতে 
পারছি না, আমরা বিচলিত রর করছি । দেশের 
বর্তমান এ অবস্থাকে ছোট করে 
দেখার অবকাশ নেই। কোনভাবেই 
শংকাহীনভাবে থাকার সুযোগ নেই ৷ তবে তিনি 
দ্যর্থহীন ভাষায় বলেন, বর্তমান কমিশন 
থাকাকালীন অবস্থায় যে যত শক্তিশালী হোক, 
কেউ মানবাধিকার লঙ্ঘন করে পার পাবে না। 


সেপ্টেম্বর*১০ 


প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বহুল আলোচিত 
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, কারও নিখোজ হওয়া, 
কাউকে গ্রেফতার করে জনসম্মুখে প্রকাশ না করা 


তা'য়ালা ও নাতে রাসুলসহ বিপুল সংখ্যক 
কবিতা রচনা করেন তিনি। 'কুল্রিয়াতে নায 
কাছেমী' নামক তার রচিত বৃহদায়তন একটি 


কিংবা কোন নাগরিক নিখোজ থাকা, বিভিন্ন 
দি আটক অবস্থায় নির্যাতন, 

প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, সেখানে 
রজিদের থারাধাওা মানবাধিকার নিশ্চিত হচ্ছে 
কিনা এসব মানদণ্ড নিয়ে কমিশন কাজ শুরু 
করবে । এজন্য একটি তদন্ত সেল গঠন করা 


দোয়া মাহফিল 

চকরিয়া উপজেলার পূর্ব বড়ভেওলা সিকদারপাড়া 
ছলিুল উলৃম এতিমখানা ও হেফজখানা, জয়নাল 
আবেদীন মহিউচ্ছনাহ দাখিল মাদ্রাসা এবং 
হজরত খাদিজাতুল কোবরা (ো.) বালিকা 
এতিমখানার যৌথ উদ্যোগে মওলানা মোহাম্মদ 
ছলিমউল্লাহ রেহ.)-এর যষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে 
এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল গত ১৬ 
জুলাই অনুষ্ঠিত হয় ৷ মাহফিলের উদ্বোধন করেন 
বিশিষ্ট সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী মাওলানা 
হাফেয আমানুল্লাহ । এতে বক্তব্য রাখেন, ইউপি 
চেয়ারম্যান নুরুল কাদের, এতিমখানার সহ- 
সভাপতি আনোয়ার হোছেন চৌধুরী, মাদরাসার 
সহ-সভাপতি মাওলানা মাশুক আহমদ সিদ্দকী, 
মাওলানা এহসানুল হক বদরী, মাওলানা ফরিদ 
উদ্দিন, হাফেজ জয়নুল আবেদীন, মাওলানা 
মোছলেহ উদ্দিন কাদের, মাস্টার গিয়াস উদ্দিন 
বাবুল, মাওলানা জাফর আলম, হাফেজ মোহাম্মদ 
ইদ্রিস, হাফেজ নেয়ামত উল্লাহ, ওমর ফারুক 
সজিব, সানাউল্লাহ বাপ্পি, ইউসুফ আলী, আতিক 
উল্লাহ সিদ্দিকী প্রমুখ । 


মাওলানা মাসউদ আহমদ 


চট্টগ্রাম দক্ষিণাঞ্চলের বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন 
মাওলানা মাসউদ আহমদ কাছেমী গত ৬ আগষ্ট 
৮১ বছর বয়সে সাতকানিয়া থানার ছমদরপাড়াস্থ 
নিজ গ্রামের বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি 

রাজিউন) । ঢেমশা বোর্ড অফিস সংলগ্ন 
এমদাদিয়া মাদরাসা মাঠে তার নামাযে জানাযা 


অন্যতম সন্তান চট্টগ্রাম পুলিশ লাইন জামে 
9 খতীব মাওলানা মুফতী জা 
কাছেমী । ১৩৭৪ হিজরীতে 

মিবধ্যত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তি তি 
দারুল উলুম দেওবন্দ হতে দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রী 
প্রাপ্ত হন। শায়খুল ইসলাম আল্লামা হোসাইন 
আহমদ মাদানীর (রহ.) নিকট তিনি বুখারী শরীফ 
অধ্যয়ন করেন এবং চার বছর তার খিদমত করার 
সৌভাগ্য লাভ করেন । ছাত্রজীবন সমাপন করে 
তিনি মুম্বাই শাহী জামে মসজিদে ৮ বছর কাল 
খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তনের পর লালমনিরহাট হাই স্কুলে হেড 
মাওলানা পদে নিযুক্ত হয়ে ১০ বছর শিক্ষকতা 
করেন । স্বাধীনতা পূর্বকালে বেশ কিছু সময়ের 
জন্য তিনি র্‌ চন্দনপুরাস্থ 

মসজিদের ইমাম ও খতীব ছিলেন । উর্দু কবিতা 
সাহিত্যের প্রতি মাওলানা মাসউদ আহমদ 
কাছেমীর (রহ.) ঝৌক প্রবণতা ছিল সহজাত । 
না কাছেমী' ছিল তার কবি নাম । হামদে বারি 


কবিতার পাড়ুলিপি রয়েছে। দেওবন্দি চিন্তাধারার 
চর্চা ও বিকাশে তার ভূমিকা ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ । 
খতীবে আযম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ 
(রহ.) ও পটিয়া মাদরাসার সাবেক প্রধান 
পরিচালক মাওলানা হাজী মোহাম্মদ ইউনুছের 
(রহ.) সাথে তার সম্পর্ক ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও 
মুহাব্বতের । মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ৭ ছেলে ও ৪ 
মেয়ে রেখে গেছেন। পটিয়া আল জামিয়া 
ইসলামিয়ার প্রধান পরিচালক আন্রামা মুফতী 
আবদুল হালিম বোখারী, মাসিক আত-তাওহীদের 
সম্পাদক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন ও সহকারী 
সম্পাদক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ তার 
পারলৌকিক শান্তি ও মুক্তির জন্য আল্লাহ 
তা'য়ালার দরবারে দু'আ করেন । তারা মরহুমের 
শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন 
করেন । 


রামুতে মরহুম শেখ এরশাদ আলী 
স্মৃতি সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তি 
কা রামাযান'-এর মোড়ক 
উন্মোচিত 


পবিত্র মাহে রামাযানের তাৎপর্য, গুরুত্ব, শিক্ষা ও 
মাসায়েল নিয়ে রামু লম্বরী পাড়া “মরহুম শেখ 
এরশাদ আলী স্মৃতি সংসদ'্র বিশেষ প্রকাশনা 
“রামাযান*-এর মোড়ক উন্মেচন অনুষ্ঠান গত ১০ 
আগস্ট, বিকাল ৫ টায় রামু প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত 
হয়। ওই সংগঠনের উপদেষ্টা সদস্য নুরুল 
আমিনের সভাপতিতে,সদস্য সচিব ও রামাযান*র 
সম্পাদক মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুরের সথ্ালনায় উক্ত 
মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন 
রামু লেখক ফোরামের উপদেষ্টা প্রাবন্ধিক ও 
লেখক আখতারুল আলম, প্রধান আলোচক 
ছিলেন জোয়ারিয়ানালা এমদাদুল উলুম মাদরাসার 
মুহাদ্দিস মাওলানা হাফেজ আবদুল হক | বিশেষ 
অতিথি ছিলেন প্রবীন কবি ও লেখক কাজী 
মোহাম্মদ আলী, কবি এম. সুলতান আহমদ 
মনিরী, রামু ইসলামী সাহিত্য ও গবেষণা 
পরিষদের আহবায়ক মাওলানা আব্দুচ্ছালাম 
কুদ্ছী, রামু লেখক ফোরামের উপদেষ্টা সদস্য 
মাওলানা কাজী মোহাম্মদ এরশাদুলাহ, সাগরিকা 
সম্পাদক এম. নুরুল হক চকোরী, রাজারকুল 
জামালুল কুরআন মাদরাসার পরিচালক মাওলানা 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এম মিজানুর রহমান । 
অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রামু লেখক 
ফোরামের আহবায়ক এম. আতাউর রহমান, যুগ্ন 
আহবায়ক সাংবাদিক মুহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক, 
ঈদগাও লেখক সোসাইটির সভাপতি এম আবু 
হেনা সাগর, লম্বরী পাড়া খালেদ বিন ওয়ালিদ 
(রা.) জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সহ- 
সম্পাদক আবু তাহের, রামু উপজেলা ইসলামী 
ছাত্রসমাজের সহ-সভাপতি হাফেজ দেলোওয়ার 
হোছাইন, দৈনিক আপন কষ্ঠ*র রামু প্রতিনিধি 
এম. এইচ. মিজান, দৈনিক বাখকালীর আল- 
মাহমুদ ভুট্টো, মরহুম শেখ এরশাদ আলী স্মৃতি 
₹সদ'র সদস্য হুমায়ূন রশিদ প্রমুখ [ 
এহনা; মুহাম্মদ আরুল মুর, রায়, কবাজার 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


আমেরিকার সঙ্গে হামাসের কোনো বিরোধ নেই বলে মন্তব্য করেছেন দলটির 
নেতা খালেদ মিশাল। কিন্তু ইসরাইলকে তিনি 
মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির “বড় বাধা" হিসেবে আখ্যায়িত 
করেছেন । পিবিএস টেলিভিশনকে দেয়া সাক্ষাৎকারে 
মিশাল বলেন, “আমেরিকা অথবা তাদের স্বার্থের সঙ্গে 
আমাদের কোনো সমস্যা নেই ” তিনি আরো বলেন, 
আমেরিকা একটি বিশাল রাক্ট্র এবং পরাশক্তি, কিন্তু 
অন্য দেশ ও তার জনগণের স্বার্থের বিনিময়ে 
আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করা উচিত নয়। তার ভাষায়, ইসরাইল-ই এ 
অঞ্চলের শান্তির জন্য বড় বাধা | হামাস নেতা বলেন, ইসরাইলের প্রতি 
আমেরিকান সমর্থন শাস্তি প্রক্রিয়াকে জটিল করেছে । 


৮৫ বছরের মধ্যে ইউক্রেনে প্রথম কুরআনের 
হাফেয সোলাইমান ওলিফ 


সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ইউক্রেনে গত ৮৫ বছরের মধ্যে 


বোরকা নারীর চিন্তা-ভাবনাকে সংকুচিত করে দেয় এবং এটি নারীদের ওপর 
পুরুষের চাপিয়ে দেয়া নিপীড়ন । কিন্তু আমি বলব, বোরকা মুসলিম নারীর 
ক্ষমতায়নে সহায়ক | এটি তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে । তাই এটি নিষিদ্ধ 
করা হবে ব্যক্তি অধিকারে হস্তক্ষেপের সামিল ।' তিনি বলেন, মেয়েদের 
বোরকা পরতে না দেয়া হবে “অ-বিটিশসুলভ' আচরণ । আমরা যে 
ভিন্নমতের প্রতি সহিষ্থ্র এবং শ্রদ্ধাশীল এই ধারণা ক্ষতিগ্রস্ত হবে যদি আইন 
করে বোরকা নিষিদ্ধ করা হয় । 


যুক্তরাষ্ট্র বোরকা নিষিদ্ধ করবে না 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ফিলিপ ক্রাউলি বলেন, 
আমরা মনে করি না লোকজন কী পরবে আর কী পরবে না তার জন্য আইন 
করার প্রয়োজন রয়েছে । নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে আমরা এমন 
পদক্ষেপ নেব যাতে কারো ধর্মীয় স্বাধীনতা ক্ষন না হয়। উল্লেখ্য সম্প্রতি 
ফ্রান্সের আইনসভার নিম্ন কক্ষে ৫৭৭ ভোটের মধ্যে ৩৩৬ ভোট পেয়ে 
প্রকাশ্য স্থানে মুখ ঢেকে বোরখা পরা নিষিদ্ধ করে বিল পাশ হয় ৷ আগামী 
সেপ্টেম্বরে বিলটি আইন আকারে পাসের জন্য আইনসভার উচ্চ কক্ষে 
পাঠানো হবে । 


আসছে কৃত্রিম হৎপি 
অকেজো বা ক্ষতিগ্রস্ত হৃদপিণ্ডের বদলে কৃত্রিম হৃদপিণ্ড প্রতিস্থাপন এতোদিন 
বিজ্ঞানীদের স্বপ্নে সীমাবদ্ধ ছিলো । তবে অচিরেই 
বাস্তবে এ প্রযুক্তি তৈরির ঘোষণা দিয়েছে একটি 
ফরাসি কোম্পানি । ইউরোপিয়ান আ্যারোনেটিক 
ডিফেন্স আ্যান্ড স্পেস কোম্পানি কারম্যাট ১৫ বছর 
ধরে কৃত্রিম হৃদপিন্ড নিয়ে প্রির্লিনিক্যাল গবেষণা 
করে আসছে । ২০১১ সালের শেষনাগাদ ফ্রান্সে 
বিভিন্ন রোগীর দেহে এ কৃত্রিম হৃদপিগু 
পরীক্ষামূলকভাবে বসানো হতে পারে | ২০১৩ সালে এ প্রযুক্তি ইউরোপের 


সুলাইমান ওলিফ প্রথম পবিত্র কুর'আনের হাফেয 


বিভিন্ন মার্কেটে আনা হবে বলে জানিয়েছে কোম্পানিটির কর্মকর্তা । 


হয়েছেন। ইউক্রেনে কমিউনিষ্ট শাসন থাকায় 
সেখানে ব্যাপকভাবে ধর্মচর্চা করা যেত না । এখন 
সেখানে যেহেতু গণতন্ত্র চালু হয়েছে তাই সব 
ধর্মের মানুষেরা তাদের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন 
করতে পারছে । ইতিমধ্যে ইউক্রেনে প্রচুর মসজিদ 
ও মাদরাসা নিমীতি হয়েছে। কেউ কেউ ইসলাম 
ধর্মও গ্রহণ করছেন । সুলাইমান ওলিফ মাত্র দুই বছরের চেষ্টায় পবিত্র 
কুর'আনের হাফেয হন । হাফেয সোলাইমান ইউক্রেনের মুসলিম ছাত্রদের 
পবিত্র কোরআন মুখস্থ করার জন্য আহ্বান জানান | তিনি বলেন, কেউ যদি 
চেষ্টা করে তাহলে অতি সহজেই পবিত্র কোর"আন মুখস্ত করতে পারবে । 
ইউক্রেনে পাচ কোটি জনগণের মধ্যে মুসলমানদেরদের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ 
এবং প্রতিনিয়ত এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


সম্ধী ইউরোপে যখন মুসলিম নারীদের জনসমক্ষে বোরকা পরিধান নিয়ে 
তীর বিতর্ক চলছে ঠিক সেই সময় বিটিশ পরিবেশ মন্ত্রী ক্যারোলিন 


সিনথেটিক ও প্রাণীদের টিসু থেকে তৈরি হয়েছে এ কৃত্রিম হৃদপিণ্ড । দুটি 
ক্ষুদ্বাকার ইলেকট্রনিক মোটরে এটি চলবে । তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ বা 
ইলেক্টোম্যাগনেটিক ইনডাকশনে এতে শক্তি সরবরাহ হবে । এর দাম ১ লাখ 
৭৬ হাজার ডলার থেকে ২ লাখ ২৬ হাজার ডলার এর মধ্যে থাকবে । আর 
একে শরীরে স্থাপনের খরচ মিলিয়ে মোট খরচ হবে ৩ লাখ ১৫ হাজার 
ডলার । 


অস্ট্রেলিয়ান গবেষকরা সতর্ক করে বলেছেন, পশ্চিমা খাবারের জনপ্রিয়তা 
বৃদ্ধি পাওয়ায় দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়া জুড়ে 
ডায়াবেটিসের ব্যাপক বিস্তার ঘটছে। 
গবেষণায় জানা গেছে, ভিয়েতনামের হো চি 
মিন সিটির প্রায় ১১ শতাংশ পুরুষ ও ১২ 
শতাংশ নারী টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত । 
তবে তারা নিজেরা আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি 
জানেন না। এদের মধ্যে ৪ শতাংশ আক্রান্ত রোগী চিকিৎসা গ্রহণ করছে । 
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভিয়েতনামে নগরীগুলোতে পশ্চিমীকরণের ফলে 


স্পেলম্যান মুসলিম নারীদের বোরকা পরিধানের স্বপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন । 
তিনি বলেছেন মুসলিম নারীদের বোরকা পরিধান করার অধিকার আছে, 
তাদের মুখমন্ডল ঢেকে বোরকা পরিধান করার স্বাধীনতা রয়েছে এবং তারা 
তাদের এই অধিকার সব জায়গায় প্রয়োগ করতে পারবে | ক্যারোলিন তার 
সহকর্মী অভিবাসন মন্ত্রী ডেমিয়েন গ্বীন টরী পার্টিতে বোরকাকে নিষিদ্ধ করার 
কথা উল্লেখ করলে তিনি এই বক্তব্য দেন। ইয়োগবের এক জরিপে দেখা 
গেছে যে, ৬৭ ভাগ ভোটার বিটেনে মুখমন্ডল ঢেকে বোরকা পরিধান করাকে 
আইন বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা দেয়ার দাবি করেছে। কিন্তু ক্যারোলিন দাবি 
করেন যে, বোরকা পরিধান করা গুরুত্রপূর্ণ নারী অধিকার | তিনি আরও 
বলেন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিটেনের সকল নাগরিকের তাদের ইচ্ছা মতো 
পোশাক পরিধান করার অধিকার রয়েছে সেইক্ষেত্রে একজন মুসলিম নারীরও 
অধিকার আছে বোরকা পরিধান করার । মন্ত্রী বলেন, অনেকে দাবি করছেন, 


সেপ্টেম্বর*১০ 


খাদ্যাভ্যাস রীতিতে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে। সিডনির গারভান 
ইনস্টিটিউট মেডিকেল গবেষক তুয়ান নৃগুয়েন বলেছেন, সেখানে সর্বত্রই 
ফাস্টফুড পাওয়া যায় । 


ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরা জানতে পারেন তারা এত দিন ভুল দিকে ফিরে 

জন নামায আদায় করেছেন | দেশটির সর্বোচ্চ ইসলামী 
কর্তৃপক্ষ জানায়, তারা এতোদিন মক্কার কাবা ঘরের 
দিকে না ফিরে আফ্রিকার দিকে ফিরে নামায 
পড়েছেন । ইন্দোনেশিয়ার উলেমা কাউন্সিলের প্রধান 
রয়টার্সঁকে জানান, আমাদের মসজিদগ্তলো 
সোমালিয়া বা কেনিয়ার দিকে ফেরানো । তাই আমরা 


) আত্তান্তহীদ ৩৬ 


নামাজ আদায়কারীদের পরামর্শ দিয়েছি আগের অবস্থানের চেয়ে সামান্য 
উত্তর-পশ্চিম দিকে ঘুরে নামায পড়তে | তিনি আরো বলেন, মুসলিমদের 
এই ভেবে ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই যে, তাদের আগের নামায 
বিফলে গেছে । “তাদের ফরিয়াদ নিশ্চয়ই আলাহ শুনেছেন ।” ইন্দোনেশিয়া 
বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ । 


চাদে পানির সন্ধান লাভ 
মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার বিজ্ঞানীরা চাদে প্রচুর পরিমাণে পানি 
ও বরফের সন্ধান পেয়েছেন । নাসার বিজ্ঞানী এন্থনি 
কোলপ্রেট বলেন, আমরা যে পানি পেয়েছি তা কিন্তু 
খুব সামান্য নয়, যথেষ্ট পরিমাণের । বিজ্ঞানীরা ২০ 
থেকে ৩০ মিটার দুরে দূরে প্রায় ১ ডজন গর্ত 
দেখতে পেয়েছেন সেখানে প্রতিটিতে অন্তত ২ 
গ্যালনের মত পানি ছিল। চাদের এই প্রচুর পরিমাণে পানি থাকায় 
নভোচারিদের ঘাটি স্থাপনে সুবিধা হবে । প্রাপ্ত তথ্যে আরো দেখা গেছে, চাদ 
শুঙ্ক নয়, এই তথ্য জানার ফলে বিজ্ঞানীদের নতুন করে গবেষণার আগ্রহ 
তৈরি হবে । মেরিল্যান্ড গবেষণা কেন্দ্রের গবেষক জিম অ'লিয়ারি বলেন, শুভ 
সংবাদ হচ্ছে যে, ওই পানি আমরা চন্দ্রে নভোচারিদের পানের জন্য ব্যবহার 
করতে পারব । আবার পানিকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে ভেঙ্গে রকেটের 


বাংলাদেশ থেকে বালু নেবে মালদ্বীপ 
মালদ্বীপের বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কাজে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ 
৮৮ থেকে বালু আমদানি করতে মালদ্বীপ সরকার 
আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি নৌ- 


আগ্রহ প্রকাশ করেন। মন্ত্রী সারিরকে জানান, বালু 
রপ্তানিতে বাংলাদেশ মালদ্বীপকে সহযোগিতা 
করবে । পাশাপাশি মন্ত্রী তাদের দেশে জনশক্তি রপ্তানির জন্য আহ্বান 
জানান । এ সময়ে তারা বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের নানা বিষয় নিয়েও 
আলোচনা করেন । 


গরিব দেশে বউ খুঁজছে জাপান ও 
দক্ষিণ কোরিয়ার ছেলেরা 


ংশ শতক গড়িয়ে এখন একুশ শতক । কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 
চলছে নারী । উন্নত বিশ্বে তো সেটা আরো বেশি । আর এর মধ্যে বিয়ে 
নামের পুরনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জড়াতে এখন আর চাইছেন না স্বনির্ভর 
অনেক নারী | বিশেষ করে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশে এটা 
বেশি হচ্ছে । তাই দেশ দুটির অনেক পুরুষ এখন হন্যে হয়েও পাত্রী খুঁছে না 
পেয়ে মুখ ঘুরিয়েছে ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামের মতো তুলনামূলক কম 


জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহার করতে পারব । নাসার বিবৃতিতে আরো বলা হয়, 
চাদকে বুঝার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে আমাদের এই আবিষ্কার । 
গতমাসে পাঠানো নাসার দু'টি মহাকাশযানের চন্দ্রপৃষ্ঠে আঘাত হানার পর 
প্রাপ্ত তথ্যে পানির অস্তিত্ব পাওয়া যায় । পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশির মধ্যে 
পানির সন্ধান করতে গিয়ে এই পরীক্ষা চালানো হয় । 


কোহিনূর হীরা ফেরত দেবে না ব্রিটেন 
বিশ্বখ্যাত যে কোহিনূর মণিটি ব্রিটিশরা ভারত থেকে লুট করে নিজেদের 
দেশে নিয়ে গিয়েছিল, তা কার্যত মেনে নিলেন 


উন্নত দেশে । 

১৯৯৫ থেকে ২০০৬ সালে জাপানে পুরুষদের বিদেশি বিয়ে বেড়েছে ৭৩ 
শতাংশ । এটা সরকারি হিসাব | জাপানিরা সবচেয়ে বেশি বউ পেয়েছে 
ফিলিপাইন থেকে । এরপরই রেয়েছে চীনা বউ । একই অবস্থা দক্ষিণ 
কোরিয়ায় । ২০০৯ সালে সে দেশে যেসব মৎস্যজীবী এবং কৃষক বিয়ে 
করেছে, তাদের ৩৫ শতাংশেরই বউ বিদেশি । এসব পাত্রীর অধিকা 
এসেছেন চীন ও ভিয়েতনাম থেকে । অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নারীরা এখন 
একা থাকতেই পছন্দ করছে । ফলে দেখা দিয়েছে পাত্রী সঙ্কট | আর তাই 
অন্য দেশে বউ খুঁজছে জাপানিরা । জাপান আর কোরিয়ার মতো অভিন চিত্র 
দেখা যায় সিঙ্গাপুরেও | সেখানেও পাত্রী পছন্দ করা হয় হংকং আর 


ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন । তিনদিনের 
ভারত সফরে এসে সম্প্রতি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যা 
বলেছেন, তাতে স্পষ্ট, শুধু কোহিনূর মণি নয়, 
বিশ্বজোড়া উপনিবেশের সুবাদে অন্যান্য দেশ 
থেকেও যে তারা এ রকম মূল্যবান সামগ্রী হরণ 
করেছিল, মানছেন ডেভিড ক্যামেরন । তিনি 
জানিয়েছেন, কেবল কোহিনুর মণি নয়, অন্য লুণ্ঠিত সামগ্রী ফেরত দিলে 
বিশ্বখ্যাত ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ভান্ডার শুন্য হয়ে যাবে | ভারত সফরে এসে 
তাকে যে এমন অস্বস্তিকর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে, সম্ভবত জানতেন 
ডেভিড ক্যামেরন ৷ এক টিভি সাক্ষাৎকারে ক্যামেরন বলেছেন, 'আমি এ 
ভয়ই করছিলাম । তবে আমি অসহায় | এ সাক্ষাৎকার যারা দেখছেন, তাদের 
হতাশ করছি । কেননা, ওই এঁতিহাসিক মণিটি আর ফেরত দেয়া সম্ভব নয় । 
১৬১ বছর আগে পৃথিবীর বৃহত্তম রত্টি ভারত থেকে ব্িটেনে পাচার করা 
হয়েছিল । দুর্মূল্য মণিটি যাদের, তাদের এখন ফেরত দেয়ার সময় হয়েছে ।' 
কেবল কোহিনুর নয়, ভারতের আলেভি, প্লেট মোগল, দ্রারিয়া-ই-নূর, 
ইন্দোর মুক্তা ইত্যাদি এতিহাসিক মণিমুক্তা বিদেশিদের দখলে চলে গেছে। 
কোহিনূর হীরার বয়স অন্তত চার হাজার বছর | 
মোগল সম্রাট বাবর তার আত্মজীবনীতে “বাবরনামায়” লিখেছেন, “১২৯৪ 
সালে মালপের এক রাজার কাছ থেকে আলাউদ্দিন খিলজি কেড়ে 
নিয়েছিলেন কোহিনূর মণি । তারপর থেকে মণির মালিক হয়ে যান দিল্লির 
সুলতানরা | ১৫২৬ সালের মে মাসে মণিটি হস্তগত করেন বাবর । পুত্র 
হুমায়ুন হয়ে পরবর্তী দু'শ বছর মণিটি ছিল আগ্রাতেই | পরে তা হাত বদল 
হয়ে নাদির শাহ এবং মহারাজ দিলীপ সিংহের কাছে যায় । ১৮৪৯ সালের 


তাইওয়ান থেকে পরা নাহয় পার খে পাচ্ছেনা নিজ দেশে, কিন্তু 
নারীরা বিদেশি স্বামী বেছে নিচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর আর কিছু নয়, 
অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য । একটু ভালো থাকার আশায় অনেক নারী বিদেশি 
বিয়ে করে পাড়ি দিচ্ছে অচেনা দেশে । এই সুযোগে পাচারের ঘটনাও যে 
ঘটে না, তা নয়। পরিবারের অভাব-অনটনের হাত থেকে বাচতে এবং 
অন্যদের বাচাতেই বিদেশি বিয়ে করতে চায় মেয়েরা । তবে কারো ভাগ্য 
ভালো হয়, কেউ আবার প্রতারিত হয় | যাদের বিয়ে করে আনা হয় তাদের 
অনেকে বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হয়। অন্য ভাষা বিশেষ করে ইংরেজি না 
জানায় তারা সমস্যাগুলো কাউকে বোঝাতেও পারে না । অচেনা পরিবেশে 
অসহায় হয়ে পড়ে তারা । 


প্রাচীন নগরীর সন্ধান লাভ 


অস্টিিয় প্রত্রতত্ববিদরা মিশরের নীল বদ্ধীপের উত্তর-পূর্বাঞ্থলে মাটির নিচে 
চাপা পড়া সাড়ে তিন হাজার বছরের পুরনো 
নগরী আবিষ্কার করেছে। সম্প্রতি মিসরের 
সংস্কৃতিমন্ত্রী ফারুক হোসনি জানান, মিসরের 
। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় তেল এল দাবাব অঞ্চলে 
অস্ট্িয়ার প্রত্রতাত্বিক দল নগরীটি আবিষ্কার 
করে। আবিষ্কৃত _ নগরীটিকে প্রাচীন 
হাইকসোসদের রাজধানী আভারিস বলে মনে 
করা হচ্ছে। হাইকসোসরা মিসর দখল করে খ্রিস্টপূর্ব ১৬৬৪ সাল থেকে 
১৫৬৯ সাল পর্যন্ত রাজত্ব চালায় । মিসরের সুপ্রিম কাউন্সিল অব 
আ্যান্টিকুইটিসের মহাসচিব জাহি হাববাস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, 
রাডার চিত্রে ভূগর্ভস্থ নগরীটির রাস্তাঘাট, বাড়িঘর ও মন্দিরসহ সার্বিক চিত্র 


২৯ মার্চ ব্রিটিশরা লাহোর দখল করে | তখনই লাহোরে পরাভূত রাজা রঞ্জিত 
ংহ মণিটি রানী এলিজাবেথকে দিতে বাধ্য হন । দেশ স্বাধীন হওয়ার পর 
কংগ্রেস সরকার, বৃটেনের কাছ থেকে এঁতিহাসিক মণিটি চেয়ে বারবার তদ্বির 
করলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি । আর বিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড 
ক্যামেরন এবার সাফ জানালেন, কোহিনূর ফেরত দেয়া সম্ভব নয় । 


সেপ্টেম্বর*১০ 


ফুটে উঠেছে প্রত্রতত্ব দলের প্রধান ইরিন মুলার বলেন, মিসরে আবিষ্কৃত 

প্রাচীন নগরীটির মধ্য দিয়ে নীল নদের একটি শাখা নদী প্রবাহিত হয়েছিল । 
সাড়ে তিন হাজার বছর আগে দুটোই মাটির নিচে চাপা পড়ে । 

গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 

সূত্র: ইন্টারনেট 
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টি - কটঠ +৪ট.৬৬ - (৮, ক* 
[বিভাগীয় পরিচালক: শামীম আরা বেগম এভাষক, ব্যবস্থাপনা-বিভাগ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চউগাম 


রাসলুল্লাহর সো.) তরবারিসমূহঃ রাসলললাহর (সা.) নিকট বিভিন্ন সয়ে 
মোট ৯টি তরবারি ছিল বলে জানা যায়: ১. আল-মাসুর, ২. আল-আযব, ৩. 
যুলফিকার, ৪. আল-কালয়ী, ৫. আল-বান্তার, ৬. আল-খানাফ, ৭. আর- 
রাসুব, ৮. আল-মিখযাম ও ৯. আল-কাযিব । 

রাসূলুল্লাহর (সা.) ধনুকসমূহ: রাসুলের (সা.) ব্যবহৃত ধনুক ছিল ছয়টি: ১. 
আয-যাওরা, ২. আর-রাওহা, ৩. আস-সাফরা, ৪. আল-বাইদা, ৫. আল- 
কাতুম ও ৬. আশ-শুদাদ | 

রাসূলুল্লাহর (সা.) বর্মসমূহ: রাসুলের (সা.) ব্যবহৃত বর্ম ছিল ৭টি: ১. 
যাতুল ফুযুল, ২. আল-ওয়াশা, ৩. যাতুল হাওয়াশি, ৪. আস-সুদিয়া, ৫. 
কাদ্দা, ৬. আল-বতর ও ৭. আল-খারনাক । 

রাসূলুল্লাহর সো.) শিরস্থানসমূহ: রাসুলের (সা.) শিরস্থান ছিল ২টি: ১. 
আল-মুশিহ ও ২. যুল মাসবুগ । 

রাসূলুল্লাহর (সা.) তীরদান: রাসুলের (সা.) ছিল একটি | এর নাম ছিল 
আল-কাফুর । 

রাসুলুল্লাহর (সা.) বশফিলকসমূহ: রাসুলের (সা.) বশফিলক ছিল ৩টি: ১. 
আন-নাবআ, ২. আল-বাইজা ও ৩. আল-গাযা । 

রাসূলুল্লাহর (সা.) ঢালসমূহ: রাসুলের (সা.) ঢাল ছিল ২টি: ১. আয-যালুক 
ও ২ আল-কাতাক ৷ 


জানার আছে অনেক কিছু 
প্রশ্ন: আল্লাহ তা'আলা কতজন নবী-রাসূল সৃষ্টি করেছেন? 
উত্তর: নবী এক লক্ষ চবিবশ হাজার, রাসুল 
প্রশ্ন: কোন পাচটি জিনিস আল্লাহ তা*আলা স্বীয় কুদরতি হাত দ্বারা তৈরি 
করেছেন? 
উত্তর: ১. জান্নাতুল আদন, ২. আসমানসমূহ, ৩. তুবা নামের বৃক্ষ, ৪. 
আদমকে (আ.) ও ৫. মুসার (আ.) লোহার তখতিসমূহ ৷ 
প্রশ্ন: জিবরাইল (আ.) কোন আকৃতিতে রাসুলের (সা.) কাছে আসতেন এবং 
জিবরাইলের (আ.) খাদ্য কী? 
উত্তর: পুরুষের আকৃতিতে আসতেন এবং তার খাদ্য হচ্ছে তাসবিহ 
সুবহানাল্লাহ এবং পরিধেয় তাহলিল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ । 
প্রশ্ন: জিবরাইলের (আ.) শরীরের আকৃতি কেমন ও পরিধেয় বস্ত্র কী? 


উত্তরঃ ফেরেশতাদের শারীরিক গঠন বা আকৃতি নেই। তারা নুরানি 
আত্মাসমূহ ৷ জিবরাইলের (আ.) সবুজ রঙের চবিবশটি জামা আছে, যা 
মোতি, ইয়াকুত এবং মূল্যবান মনিসমূহ দিয়ে সাজানো । 
প্রশ্ন: আদম (আ.) বেহেশতে যে গাছের গন্দম খেয়েছিলেন সে গাছটি 
কেমন এবং গন্দমের দানা কত বড় ছিল? 
উত্তর: সে গাছের তিনটি ডাল ছিল, এর একেকটি ফল দেড় হাত লম্বা ও 


প্রশ্ন: সে স্থান কোনটি যেখানে একবার মাত্র সূর্যের আলো পড়েছিল? 

উত্তর: যেখানে ফিরআউন ডুবেছিল এবং নীলনদের পানি দু'ভাগ হয়ে স্থির 
থেকে ছিল । 

প্রশ্ন: কোন দুই ব্যক্তি যারা পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেন? 

উত্তর: আদম (আ.) ও ঈসা (আ.)। 

উত্তর: ইসমাইলের (আ.) কুরবানির জন্ত । 

প্রশ্ন: বেহেশতবাসীরা বেহেশতে সর্বপ্রথম কি খাবে? 

উত্তর: মাছের ভুনা কলিজা | 

প্রশ্ন: বেহেশতবাসীদের প্রশ্রাব পায়খানার প্রয়োজন হবে কী? 

উত্তরঃ প্রয়োজন হবে না, যে রকম মাতৃগর্ভে সন্তান খায় ও পান করে অথচ 
প্রশ্রাব পায়খানার প্রয়োজন হয় না। 

প্রশ্ন: আসমানসমূহ কি দিয়ে তৈরি? 

উত্তর: ১. স্থির পানি দিয়ে, ২. তামা দিয়ে, ৩. লোহা দিয়ে, ৪. লাল সোনা 
দিয়ে, ৫. লাল ইয়াকুত দিয়ে, ৬. সাদা রৌপ্য দিয়ে এবং ৭. সপ্তম আসমান 
চমকদার নুর দিয়ে তৈরি । 

প্রশ্ন: কিয়ামতের দিন মুমিনদের চিহ্ত কী হবে? 

উত্তর: মুমিনদের অযু ও সিজদার স্থান সুন্দর ও আলোকোজ্জ্বল হবে | তার 
বিপরীতে কাফিরদের চেহারাসমূহ ভয়ানক কালো হবে । 


প্রতিটি ফলের পাচটি করে কোষ ছিল । আর ফলের দানা ছিল মোরগীর 
ডিমের সমান । 

প্রশ্ন: আদম (আ.) এবং হাওয়া (আ.) পৃথিবীর কোন স্থানে অবতরণ করেন 
এবং কোথায় তাদের সাক্ষাত লাভ হয়? 

উত্তর: আদম (আ.) হিন্দুস্থানে, মা হাওয়া (আ.) জিদ্দাতে এবং মক্কার 
আরাফায় তাদের সাক্ষাত লাভ হয়। 

প্রশ্ন: আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে কত রকম বাতাস আছে? 

উত্তর: তিন প্রকার: ১. ওই বাতাস, যার দ্বারা আমদের জীবন কায়েম আছে, 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ ইবরাহিম 
তিনশত তের জন । স্মরণীদের উপাধি 
ফকিহুল ইরাক আল্লামা ইবরাহিম নখরি (রাহ.) 
ইমাম আযম আবু হানিফা নৃমান ইবনে সাবিত (রাহ.) 
রইসুল মু'আবিবিরিন মুহাম্মদ ইবনে সিরিন (রাহ.) 
মুজাদ্দিদে আলফে সানি | শায়খ আহমদ সরহিন্দি (রাহ.) 
সাইয়িদুত তায়িফা হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) 
হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ গাযালি (রাহ.) 
আল্লামা কাসিম নানতুবি রোহ.) 
শায়খুল হিন্দ আল্লামা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি (রাহ.) 
ফকিহুন নফস কুতুবুল আলম রশিদ আহমদ গঙ্গুহি (রাহ.) 
শায়খুত তাফসির আল্লামা ইদরিস কান্দলবি (রাহ.) 
খাতামুল মুহাদ্দিসিন আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মির (রাহ.) 
শায়খুল ইসলাম সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানি (রাহ.) 
মুফতি আযম আল্লামা মুফতি শফি (রাহ.) 
আল্লামা মুফতি ফয়যুল্লাহ (রাহ.) 
হাকিমুল ইসলাম আল্লামা কারি তাইয়েব রোহ.) 
শায়খুল কুল আল্লামা রাসুল খান (রাহ.) 
শায়খুল আদব আল্লামা ইযায আলী (রাহ.) 
হাফিজ্জি হুযুর আল্লামা হাফিয মুহাম্মদ উল্লাহ রাহ.) 
সদর সাহেব হুযুর আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরি (রাহ.) 
খতিব আযম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ (রাহ.) 


২. আকিম, যে বাতাস কালো ও অন্ধকার এবং ৩. সেই বাতাস, যা সংগ্রহে: মুহাম্মদ নাজমুল ইবনে হারুন 


কিয়ামতের দিন কাফেরগণের প্রতি পাঠানো হবে । 
সেপ্টেম্বর*১০ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


১. আল্লাহ তা'আলা কোন মাসে শয়তানকে কনুিলিত করে রাখেন? 


২. কোন সম্মানিত পয়গাম্মরকে দ্বিতীয় আদম বলা হয়ঃ 


৩. কোন নবী একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিনা রোযায় থাকতেন? 


৫. “এ-রাতে অগণিত ফেরেশতা ও রুহুল আমিন [জিবরাইল (আ.)] 
অবতরণ করেন এবং ফজর উদয় হওয়া পর্যস্ত এ-রাতের প্রত্যেক বিষয় 
শান্তিময় হয়'___এখানে কোন রাতের কথা বলা হয়েছে? 


৬. কিরঘিস্তানের রাজধানীর নাম কী? মি 


৭. ছাীয় মমি বামন মুকররমে থম দুগু'আর ন নামায আদায় করা 
হয় কত সালে? .... নর 


বর “শিন্দের মারপ্যাচিত 


১ বা? ২ উম. 
্োাা 


রি শোা? 
টি জা ১: -সমাপনী ছাত্র ভাইদের প্রতি 


নংডানো অভিনন্দন । এ-সকল তরুণ ও নবীন 
ছাত্র ভাইয়েরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইলমে দীন বিতরণ করে পথহারা 
মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে ধাবিত করবেন-__ এ-প্রত্যাশা করছি । 


আগস্ট'১০ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. শেরম্যান বুল, ২. রওশনারা আলী, ৩. ৫৭ হাজার, ৪. 
২০ জুলাই ১৯৬১ সালে, ৫. ১২টি দেশ নিয়ে, ৬. ফরাসি ও সংস্কৃত থেকে, ৭. 
১৯৬৬ সালে । 

শব্দের মারপ্যাচ: বিশ্বকাপ 


সেপ্টেম্বর*১০ 


উত্তার পাঠ নিয়মাবলি 

ব্েইন ওয়ান: প্রতিট সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্বব্তা সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 

বিধায় সেপ্টেম্বর”১০ সংখ্যার সবকণটি প্রশ্নের উত্তর আগস্ট”১০ সংখ্যা থেকে 

খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 

নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 

দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন। 

১. দুটি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় প্রতিযোগী পুরস্কার পাবে পাবে যথাক্রমে ৯০-১০০, ৬০-৭০, 
৪০-৫০ টাকা মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও মাসিক আত- তাওহীদের 
সংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 

পূরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন ৷ ফটোকপি গ্রহণযোগ্য হবে 
না। 

৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে ৷ তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল ্যাড্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্্রে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন | 


উত্তর প ঠ নোর ঠিকানা: 
বিভাগীয় পরিচালক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 


'আগস্ট”১০ বিজয়ীগণ: 
১. আবদুশ শাকুর (সূর্য) 


২. হাফসা খানম 

ছাত্রী: চামুদরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, দরপের বাড়ি, পাঠানদর্ভী, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম 
৩. জিয়াউল হক 

ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, রুম 7 ২৩৭, মসজিদে ফওকানী, পটিয়া, উ্টগ্রাম 

ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। 
এ ছাড়াও আরও যারা সঠিক উত্তর পাঠিয়েছেন: 
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাদের, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
মুহাম্মদ মিসবাহ উদ্দীন মুহসিন, ছাত্র: গাছবাড়িয়া সরকারি কলেজ, 
চন্দনাইশ, ট্টগ্রাম, মাহফুযা কাওসার, ছাত্রী: সোনার পাড়া হাই স্কুল, 
নিদানিয়া, ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার, মাহবুবে ইলাহী, ছাত্র: জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়াম উট্টগ্রাম, আশেক ইলাহী, প্রযত্রে: হারামাইন কালেকশন, 
ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার, লতিফা সুলতানা, ছাত্রী: নিদানিয়া প্রাথমিক 
বিদ্যালয়, নিদানিয়া, ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার, নাজিয়া সুলতানা, ছাত্রী: 
নিদানিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিদানিয়া, ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার, হাফেয 
নুরুল ইসলাম, নিদানিয়া, ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার, সাকিব আল-হাসান, 
ছাত্র: জামিয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া চট্টগ্রাম, মুহাম্মদ ইলিয়াস, 
ছাত্র: নিদানিয়া ইয়াকুবিয়া এতিমখানা, নিদানিয়া, ইনানী, উখিয়া, 
কক্সবাজার, জাকিয়া সুলতানা, ছাত্রী: সোনার পাড়া মহিলা মাদরাসা, 
নিদানিয়া, ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার, মাশুকা কাওসার, ছাত্রী: ইসলামিয়া 
মহিলা কামিল মাদরাসা, নিদানিয়া, ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার, নুরুল 
ইসলাম মুন্না, বৃুমখা পালং, নিদানিয়া, ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার প্রমুখ । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিন্পা, উট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


ঞ্ প্রতি কপি পত্রিকার মূল্য ১২.০০ (বার) টাকা মাত্র । 

ব্যাংক ড্রাফট/মানি অডরি/সরাসরি নগদ টাকা প্রদানের মাধ্যমে 
গ্রাহক হওয়া যায় । 

গজ কমপক্ষে ছয় মাসের জন্য গ্রাহক হতে হয় । 

& গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হয় । 

ঞ দেশে বার্ষিক গ্রাহক টাদা ২০০.০০ (দুইশত) টাকা । 

& দেশের বাইরে গ্রাহক চাদা নিম়রূপ: 


এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি 


গু সর্বনিয় পাচ কপির এজেন্সি দেওয়া হয় । 

ঞ প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য, ৫০ কপিতে ২ এবং ১০০ 

কপিতে ৫টি সৌজন্য দেওয়া হয় । 

ঞ অভি পেলে পত্রিকা ভিপিতে পাঠানো হয় । কোনো কারণে 
ভিপি ফেরত আসলে নতুনভাবে যোগাযোগ করে এজেন্সি 
নবায়ন না করলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। 


০ 


সুখবর সুখবর সুখবর 
- সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
ফিতে ইসলামিক স্টীডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযৌগ 


এ ছাড়াও নিয়োক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


গজ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 
0) কমিশন 
.13.4. 11.73.45./8..8.4. গু ৩০% দেওয়াহ্য়। 
1.1... 0117919), 0935 & 1... 3.4. 011701) &1৬1.4১.10018075]191116091016 লেখা আহ্বান 
101010178, & 1৬./১. 17171019175 9015705  93./১- 0717013) &1৩./১- 10 19127010 31010163 ঞ্ এ-ফোর সাইজের পূর্ণ কাগজের উভয় পাশে ম র্জিনসহ এক 
7.0 0১৪৩১) 45৫ পৃষ্ঠায় কম্পিউটার কম্পোজ/টাইপ/স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখে পাঠাতে 
হবে অথবা ই-মেইল করা যেতে পারে । 
ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ € মানোত্তী্ণ/গবেষণাধর্মী লেখার জন্য সম্মানী প্রদান করা হয় । 
চট্টগ্রাম অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না । 


গজ লেখায় যেকোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন/সংযোজন-বিয়োজনের 


বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, উ্টগ্রাম | 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪8০৪৫৪৬ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 


১০১,০০০ ৮ 


ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ গু ইনার পূর্ণ লু. ৩,০০০ ৯ 
গজ ইনার অর্ধ পৃষ্ঠা লহ ২০০০৯ 
ঞ%& ইনার সিকি পৃষ্ঠা লি ১,৫০০ ৯ 


কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড় । 


] | 875990771]701600 78 17) 


0087)7 7২০৪.)০5৫ (0০07061791 ])051 


10019, 7১81051917, 1570 750 
81701910, ০1 


794১০04৮352, 
077817১ [181, 1180, 1700 11100 
10211 £১1510210151217, 
910. /১৪1210 0071111105. 


[30101081) & 4১01091) 00011116. 2200 11600 


ও ডায়াবেটিকস রোগে 
কার্ষকরী ওঁষধ পাওয়া যায় 


এক ফাইল ওষধ সেবন করা 


বিঃ দঃ এই ওষধ বিক্রিয় করতে 
আগ্রহীগণ যোগাযোগ করুন বা 
ইউ: টানার ইংরেজী] 


ফোন: ০১১৯১-৫০৮৯২২ই ্ 


[77119117101 001 065৫৫)5911009-00177 দি াস্ত.. 8৫৯৬-০ 


8079 ঞ 11 8589581 0398 1608 5৮5৪ 


0100) /১0061108 72550 11900 


11160 


4১0502119. 11800 


আত-তাওহীদ 
গড়ন অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন 
বং বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করুন 


ব্রত ও নিশ্চিত কাজের এতিশাদতি 
কম্পিউটার বিভাগ এরম সুদ্রণ বিভাগ 


সেপ্টেম্বর*১০ 


মি] 


সম মে 
লি, 7. শী ০ দে ০ | চি 
1) ৬৬১৩ । 

এ চর 14 
৯১ ক অভ হাসান । আশা ভিজ এ 
লি ৮ 


আত্তান্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


-______ প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 


পৃষ্ঠপোষক 
আল্লামা নূরুল ইসলাম কদীম 


77... প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 


সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ 
17710811: 0100791100902)2101811.001 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 


12710811: 00810 10810291002)581)009-০010 


সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 
ড//৮7-91181098111081190010] 


_-___77 ব্যবস্থাপনায় 
ফোন ও ফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: বার টাকা মাত্র 
ঠ]-] ৬1707) 


47710771111) 17০01477101 107 15197711  7252701 270 
171277) 211775 17111511620 2) 441-4097710 :41-15127711৫, 
17917)79, 07771192972, 17971 14729217762 0০07117127-41- 
১077111 1447151 (270 /19097), 160, 4/7027171107, 
07111972972-409090, 19772127251. 

15771271- 2111019950717106)/7/109.007 


নিয়মিত প্রকাশনার & 0 বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪০ তম বর্ষ, 
৮ম সংখ্যা, শাওয়াল-যিলকদ ১৪৩১ হিজরি-অক্টোবর ২০১০ উসায়ি 


সম্পাদকীয় 


সমকালীন 

বাংলাদেশের পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতি কি পরিত্যক্ত? 
_ড. তারেক শামসুর রেহমান 

ইভটিজিং: প্রতিরোধে চাই নৈতিক-সামাজিক শিক্ষা 
_ মুহাম্মদ ওমর ফারুক 

চেতনার বীজতলায় সময়ের বাঁক বদল 

__ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্‌ 
অর্থনীতি-ব্যবসা 

অবশেষে সরকারি ব্যাংকও ইসলামি ব্যাংক 

__ প্রফেসর আবু আহমেদ 

কর্জে হাসানা: দারিদ্রমুক্তির এক সম্ভবনাময় দিগন্ত 
___মাও. আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী 
ব্যবসা-বাণিজ্য: ইসলামী দৃষ্টিকোণ 

___মাওলানা আবু দাউদ মুহাম্মদ জাকারিয়া 
ইতিহাস-এঁতিহ্য 

সত্য-মিথ্যার লড়াই: একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ 
_ মাসুদ মজুমদার 

মহাজীবন 

শায়খ মুহাম্মাদ উসায়মীন (রহ.): 

আরব বিশ্বের এক মনস্থী চিন্তাবিদ 

__ড. আফ মখালিদ হোসেন 


শিক্ষা-সংস্কৃতি 

প্রসঙ্গ কওমী মাদরাসা: 

প্রয়োজন এতিহ্য ও চলমান বাস্তবতার সমন্বয় 
___ মাওলানা মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন 

বুদ্ধি ও বুদ্ধিমানের ফযিলত 

___ মাওলানা লিসানুল হক লস্সান 
আন্তজাতিক 

মগ-রাখাইন বিতর্ক: একটি পর্যালোচনা 
___কালাম আজাদ 

শারজাহ: বিয়েবিহীন যুগলের ওপর রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা এবং 
পাশ্চত্য মিডিয়াগুলোর মায়াকান্না 


___ মুফতি মুহাম্মদ ওসমান আল-হাসান 


নিয়মিত বিভাগ 

পাঠকের অভিমত [ ০২ 

দরসে কুরআন [॥ ০৪ | দরসে হাদীস [॥ ০৫ 
সমস্যা ও সমধান [] ২৯। স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [॥ ৩০ 
গ্রন্থপর্যালোচনা [2 ৩১ 

কবিতার পাতা []॥ ৩২ | নওল হাতের কলম [এ ৩৩ 
স্বদেশ-বাতা [] ৩৫ | বিশ্ববিচিত্রা 0 ৩৬ 
জানা-অজানা [2 ৩৮ | ডিজিটাল ব্রেইন [ ৩৯ 


[1 


১৫ 


১৭ 


০ 


২৫ 


২৬ 


২৮ 


ভেজালবিরোধী 
অভিযান বন্ধ কেন? 


১৯৮৪ সালে বাংলাদেশের সকল মহকুমা জেলা 
জেলায় রূপান্তর করার ঘোষণা করা হয় এবং সে 


১৬ ভাগ লোক কিডনি রোগে আক্রান্ত ৷ তারা 
অনেকে জানে না যে তারা মরণব্যাধিতে 


মোতাবেক এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয় । কিন্তু 
ব্যতিক্রম দেখা যায় পটিয়ার ক্ষেত্রে ৷ পটিয়াকে 


জেলা না করার ক্ষেত্রে সরকারের ঘোষিত আইন 
লঙ্ঘিত হয় । প্রকৃতপক্ষে কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও 
কিছু স্থার্থন্বেষী মহলের পরোক্ষভাবে বিরোধিতার 
কারণে জেলা করার তালিকা থেকে পটিয়াকে বাদ 
দেয়া হয়। দক্ষিণ চট্টগ্রামের কিছু রাজনৈতিক 
স্বার্থান্বেষী মহলের বিরোধিতার কারণে পটিয়ার 
উন্নয়ন এবং জেলা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিটি 
সরকারই আমলেই বাধাগ্রস্থ করা হয়েছে । অথচ 
প্রতিটি সরকারই জাতীয় নির্বাচনের _ পূর্বে 
পটিয়াকে জেলা বাস্তবায়নের ওয়াদা দিয়েও 


আমাদের দেশের প্রশাসন দুর্নীতিতে আকণ্ঠ 


সরকার গঠনের পর তারা তাদের কথা রাখেনি । 


নিমজ্জিত । তাই কেউ ভালো কাজ করলে তারা 


এরপর ১৯৯৬ সালের নির্বাচনেও বর্তমান 


কোনো সহযোগিতা পায় না । দেশের প্রধান প্রধান 
পত্রিকা এবং মিডিয়াগ্ডলো 
ভেজালের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায় সরকারও 


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পটিয়ার জনগণের কাছে 
জেলা ঘোষণীকরার ওয়াদা করে এসেছিলেন । 
দক্ষিণ চট্টগ্রামের মানুষের জেলা ঘোষণা করার 


এখন এ বিষয়ে সচেষ্ট- এটা ভালো দিক | আমার 


দীর্ঘদিনের এ দাবি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রত্যাশার 


মনে হয়, ভেজালকারীদের মন-মানসিকতা 
কুকুরের লেজের মতো বাঁকা ৷ যতোবারই একে 
সোজা করা হোক না কেনো ছেড়ে দেয়ার সঙ্গে 


কোন শেষ নেই । পটিয়াকে জেলা ঘোষণা করার 
মাধ্যমে দক্ষিণ চট্টগ্রামের মানুষের দীর্ঘ প্রায় ৩০ 
বছরের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য 


সঙ্গেই তা আবার বাকা হয়ে যায় । এ অভিযান 
বন্ধ হলেই তারা আবার পূর্ণ উদ্যমে অন্যায় কাজে 
নেমে পড়ে । তাই ভেজালবিরোধী অভিযান সকল 
সময় চালিয়ে যেতে হবে | অন্য আর একটি দিকে 
লক্ষ রাখতে হবে | তাহলো- অসৎ ব্যবসায়ীরা যে 
অর্থ ফাইন দেয় তা যেন জিনিসের মান খর্ব করে 
অথবা মূল্য বাড়িয়ে উসুল করে না নিতে পারে । 
আমি চাই, ভেজাল বিরোধী অভিযান যেন শুধু 
রাজধানী ঢাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে, তা 
যেন দেশের প্রতিটি শহর-বন্দর গ্রামে ছড়িয়ে 


পড়ে । 
জাহাঙ্গীর চাকলাদার 
ঢাকা 
পটিয়াকে “জেলা ঘোষণা' 


বাস্তবায়ন করুন 
শিল্প, সাহিত্য-সংস্কতি এবং শিক্ষা-দীক্ষায় 
পটিয়ার 


মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট বিনীত আবেদন 
। 
অনন্ত এরশীদ 


আক্রান্ত । বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, 

ংলাদেশের বিষাক্ত ও ভেজাল খাদ্য সামগ্রীই 
এর অন্যতম কারণ । 

ইয়াসমিন খানম লিপি 

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 

বর্তমান ধারার ছাত্র রাজনীতির 

অবসান হোক 

নেতিবাচক ছাত্র রাজনীতি, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এবং 

দেশের সচেতন 

1 মানুষকে ভাবিয়ে 

তুলেছে । ছাত্রদের 


ভবিষ্যৎ নিয়ে সবাই শংকিত । আমরা জানি ছাত্র 
যার অভিধা, অধ্যয়ন তার তপস্যা । ভবিষ্যৎ 
জীবন সুন্দরভাবে গড়তে অধ্যয়নের মাধ্যমে 
সাফল্য অর্জনই ছাত্রসমাজের প্রধান কাজ । কিন্তু 
রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হয়ে পড়েছে 
ছাত্রসমাজ । ছাত্র রাজনীতির যে এঁতিহ্য ছিল, তা 

হতে বসেছে। র কাছে 
নিয়মানুবর্তিতা, শৃংখলা ও দেশের প্রতি 


পটিয়া, চট্টগ্রাম 
নিরব ঘাতক : ফল পাকানোর 
কেমিক্যাল 


ভেজাল ও বিষাক্ত খাদ্যসামগ্রী নিরব ঘাতক | এ 


বাংলাদেশে মরণব্যাধি মহামারী আকার ধারণ 
করবে এবং এজন্য সিংহভাগ বিষাক্ত খাদ্যসামগ্রী 
দায়ী । মৃত্যুদণ্ডের মত কঠোর আইন প্রণয়নের 


ব্যক্তিদের জন্ম 


মাধ্যমে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ | বিষাক্ত ও ভেজাল 
খাদ্যসামগ্রী প্রতিরোধে শুধু রাজধানীতে মাঝে 
মাঝে সীমিত আকারে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত 
হলেও ঢাকার বাইরে ভেজাল ও বিষাক্ত 


বিশেষ করে ওলামা-মাশায়েখ, কবি, সাহিত্যিক ও 
শিক্ষাবিদ প্রমুখ ব্যক্তিদের জন্ম গ্রহণ পটিয়াকে 
করে ধন্য, পটিয়াবাসীকে করেছে গর্বিত । পটিয়ার 
প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে উপমহাদেশের অন্যতম 


খাদ্যসামগ্রী ব্যাপক হারে উৎপাদন, বাজারজাত 
এবং পরিবেশন চলছে প্রকাশ্যে ৷ এটা নিয়ন্ত্রণের 
কেউ নেই । গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী দাম 
কম পেলে কিংবা বাহারি রংয়ের বিজ্ঞাপন দেখে 


ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল জামিয়াতুল 


বিষাক্ত খাদ্য ও ভেজালসামগ্্রী ক্রয় করতে 


ইসলামিয়া । ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা 
যাবে, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও কর্মকাণ্ডে 
পটিয়া চট্টগ্রামের অন্যান্য উপজেলা বা থানা 
থেকে অনেক দূর এগিয়ে । বৃটিশ বিরোধী 


অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে পড়ে । রজাতকত 
৯৮ ভাগ খাদ্যসামগ্ী ভেজাল ও বিষাক্ত 
কেমিক্যাল সংমিশ্রণে তৈরি দুধ ও মাছে লাশ 
ধরক্ষণ করার ফরমালিন, ফল পাকানো হয় 


আন্দোলন থেকে শুরু করে ৫২র _ভাষা 
আন্দোলন, ৬৯'র গণঅভ্যুথান ও ৭১"র স্বাধীনতা 
সং্রামে পটিয়ার অধিবাসীরা গুরুত্পূর্ণ অবদান ও 
দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছে । কিন্তু অত্যন্ত 
দুঃখের বিষয় হচ্ছে ৭১'র স্বাধীনাত সংগ্ামের পর 
আজ পর্যন্ত প্রতিটি সরকারই পণটিয়ার ক্ষেত্রে 
বিমাতাসুলভ আচরণ করেছে । তারা পটিয়াকে 
অবহেলার চেখে দেখেছে । এরশাদের সময়ে 


অক্টোবর”১০ 


বিষাক্ত কেমিক্যাল দিয়ে, বেশিরভাগ সয়াবিন 
তেল তৈরি হচ্ছে সাবান তৈরির পামওয়েল দিয়ে, 
বেকারি ও মিষ্টিতে বিষাক্ত রং ব্যবহার করা 
হচ্ছে । চানাচুর ও জিলাপি ভাজা হয় পোড়া মবিল 
দিয়ে, মুড়ি ভাজা হয় ইউরিয়া সার দিয়ে । মরা 
মুরগি দিয়ে তৈরি করা স্যুপ ও নানা ধরনের ফলে 

স্প্রেকরে দেয়া হয় যা মাসের পর 
মাস থাকলেও পচন ধরে না । বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে 


দায়িত্ববোধ যেখানে কাজি্ষিত, সেখানে এর 
বিপরীত চিত্রই পরিলক্ষিত হচ্ছে বেশি । ছাত্র 
রাজনীতি বাংলাদেশে এখন ক্যান্সারে রূপ 
নিয়েছে । অথচ এ দেশেই রয়েছে ছাত্র রাজনীতির 
গৌরবময় অতীত । ১৯৫২ সালের ভাষা 
আন্দোলন, '৬৯-এর গণআন্দোলন, '৭১-এর 
মুক্তিযুদ্ধ এবং বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে 
ছাত্রসমাজ গৌরবময় ভূমিকা রেখেছে । কিন্তু সে 
অবস্থা এখন আর নেই । এখন ছাত্ররা দেশের 
স্বার্থের কথা ভাবে না, ভাবে নিজেদের স্বার্থের 
কথা । রাজনীতিতে তাদের যে আদর্শ ছিল তা 
আজ ভূলুষ্ঠিত । স্বার্থ যেখানে মুখ্য, সংঘাত 
সেখানে অনিবার্ধ ৷ ছাত্র সংগঠনগুলো শুধু যে 
প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে থাকে তা নয়, 
সংগঠনের অভ্যন্তরেও সংঘাত দানা বেঁধে ওঠে 
স্বার্থে সামান্য আঘাত লাগলেই । ছাত্রসংগঠনগুলো 
অতিমাত্রায় দলীয় রাজনীতিতে ঝুঁকে পড়ায় 
তাদের মধ্যে সহিংসতা বাড়ছে । অনেক মেধাবী 
ছাত্রের জীবন এভাবে অকালে ঝরে পড়ছে । 
সংঘাতের কারণে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে 
যাচ্ছে । বিঘ্নিত হচ্ছে লেখাপড়ার স্বাভাবিক 
পরিবেশ । ছাত্রজীবন হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের সময় । 
জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস-দর্শন নিয়ে ভাবতে হবে, 
অধ্যয়ন করতে হবে সাহিত্য ও সংস্কৃতি । কিন্তু 
আমরা প্রতিনিয়ত পত্রিকার পাতা খুলে দেখতে 
পাই ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের চিত্র । 
অশুভ রাজনীতির হাতছানিতে নিজেদের মূল্যবান 
সময় নষ্ট করে তারা তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট 
করছে । দলীয় রাজনীতির অশুভ ম্লোীতে নিজেদের 
ভাসিয়ে দিলে বিদ্যার্জন ব্যাহত হতে বাধ্য ৷ 
রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন ছাড়া শান্ত ও সুন্দর 
শিক্ষাঙ্গন আশা করা যায় না। শিক্ষার মূল লক্ষ্য 
নিশ্চিত করতে হবে । গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে 
পরিকল্পনা মোতাবেক গড়ে তুলতে হবে । 
এম এ হামিদ খান 
সহকারী অধ্যাপক, ধনবাড়ী কলেজ, টাঙ্গাইল 


[| আত্তার্তহীদ ২ 


বোরকা পরিধানে বাধ্য না করতে হাইকোর্টের নির্দেশ: 
কিছু প্রসঙ্গ কথা 


গত ২২ আগস্ট হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ স্বপ্রণোদিত হয়ে এ মর্মে আদেশ জারী করেন যে, “বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, 
কর্মস্থল বা কোন সরকারী কার্যালয়ে বোরকা কিংবা ধর্মীয় পোষাক পরিধানে বাধ্য করা যাবে না" শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিপত্রের 
মাধ্যমে হাইকোর্টের এ রায় মেনে চলার জন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নির্দেশ জারি করে । শিক্ষামন্ত্রী এক সভায় বলেন, 
“বোরকা পরিধানে যেমন বাধ্য করা যাবে না, তেমনি বোরকা পরিধান না করতেও বাধ্য করা যাবে না ।” একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া 
দরকার যে, হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিদ্বয় কিন্তু বোরকা পরিধান নিষিদ্ধ করেননি বরং বোরকা পরিধানে “বাধ্য করা'-কে 
নিষিদ্ধ করেছেন । এ আদেশের ফলে দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে । মুসলমান 
মেয়েদের জন্য পর্দা মেনে চলা তথা বোরকা পরিধান করা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক । 
বাধ্যতামূলক যে কোন ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পরিপালনে বাধ্য করা সঙ্গত ও যৌক্তিক । মুসলিম সমাজে অভিভাবকগণ তাদের কন্যা 
সন্তান ও স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের শরীয়তের নির্দেশ মেনে বোরকা পরিধান তথা পর্দাপ্রথা মেনে চলতে বাধ্য করে থাকেন । এটা 
মুসলিম সমাজে প্রচলিত একট প্রতিষ্ঠিত রেওয়াজ ও প্রাচীন প্রথা । ইংল্যান্ডে রেওয়াজ ও প্রথা আইনের মত পালনীয় ও 
অলজ্ঘনীয় | হাইকোর্টের এ রায় শরীয়তের নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক । বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক কওমী ও আলীয়া পদ্ধতির 
মহিলা মাদরাসা, স্কুল ও ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের শালীনতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বোরকার আদলে বাধ্যতামূলক নিজস্ব 
ড্রেস কোড রয়েছে । আদালতের নির্দেশ অমান্য করলে জেল খাটতে হয় অপর দিকে শরীয়তের নির্দেশ না মানলে জাহান্নামে 
যেতে হয় । জনগণ কোন্‌ নির্দেশ অনুসরণ করবে? এমন বিব্তকর পরিস্থিতি কোন গণতান্ত্রিক মুসলিম প্রধান দেশে কাম্য হতে 
পারে না । আদালতকে সব সময় বিতর্কের উধের্ব রাখা বা উধ্র্বে থাকা প্রয়োজন । পার্থিব ন্যায় বিচারের শেষ আশ্রয়স্থল আদালত 
(00101991001 0001) | আদালতের প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন আইনের শাসনের জন্য হুমকি স্বরূপ । পৃথিবীর 
কোন আদালত ইসলামের বিধি-বিধান বাতিল, স্থগিত, রহিত ও অবজ্ঞা করতে পারেন না তবে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুবলে 
শরীয়তের আইন প্রয়োগ করতে পারেন বা প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের (901)090915 ০1711001217) নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাখ্যা দিতে 
পারেন । আল্লাহ তা"য়ালাকে অসস্তষ্ট করে কোন মানুষকে সন্তুষ্ট করা ইসলামে সরাসরি নিষিদ্ধ ৷ পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ 
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 
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অর্থ: হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের (এমন 
পোষাক যা পুরো শরীরকে আচ্ছাদিত করে) কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে 
কাছাকাছি পন্থা হবে । ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না । আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । [আল-কুরআন, সুরা আল- 


আহযাব; ৩৩:৫৯] 
বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রা্ত্রীয় ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটেছে বারবার | কখনো সামরিক সরকার, 
এরশাদ সরকার, তত্বীবধায়ক সরকার, বি.এন.পি বা কখনো আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছে কিন্তু 
দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মাশ্ায়ী জীবনবোধ ও আচরণে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি । বরঞ্চ দৈনন্দিন জীবানে 
ধর্মকে সর্বাত্মকভাবে আঁকড়ে ধরার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় । চলতি বছর বাংলাদেশে পরিচালিত 
গ্যালপ জরিপে ১০০% বাংলাদেশের মানুষ বলেছেন, তাদের দৈনন্দিন জীবনে ধর্ম অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । 
কারণে অকারণে ধর্ম, ধতিহ্য ও ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে বলা ও কর্মকান্ড পরিচালনা করা এক শ্রেণীর 
বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়ার নৈমিত্তিক ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। নানামুখী অপপ্রচারের কারণে ধর্মের অনুশাসন 
নির্মিত বিধি নিষেধ ও আচার ব্যবহার সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার উপক্রম হয়েছে । অপরদিকে ভারতে 
রাজনৈতিক নেতা, মিডিয়া, বুদ্ধিজীবি ও আদালত বৈদিক ধর্মীয় আদর্শ, এতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জনসমক্ষে 
তুলে ধরতে এক পায়ে খাড়া । হিন্দু রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবি-সাংবাদিক হিন্দু তথা সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে 
অবস্থান নেন না। 
০ পাশ্চাত্য সমাজ ও আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এক নয় । ইসলাম বাংলাদেশের সামাজিক আচরণের প্রধান 
রাস য় স্ালক শক্তি । মুসলমানরা একটি এঁতিহাসিক উত্তরাধিকার এঁতিহ্যের ধারক । তারা সবকিছু পরিত্যাগ 
৯৮০৫ রত করতে রাজী কিন্তু ইসলামকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে কম্যুনিস্ট (13019179511) 
৮০৮৪৪৪৪৪৪০৫ নি ডি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধ জারি করে সে দেশের মুসলমানদের ৭০ বছর ব্যাপী 
ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ, চর্চা ও অনুশীলন বন্ধ করে দেয় । কমিউনিজমের পতনের পর পুরো দেশে ইসলাম 
তার হৃত শক্তি ও প্রাণ প্রবাহ ফিরে পায় । তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক ইসলাম চর্চা ও অনুশীলনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও 
স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তুরস্কে ইসলাম নিয়ামক শক্তি রূপে পুনরাবিভূর্ত হয় । সাম্প্রতিক গণভোটের মাধ্যমে তুরস্ক ইসলামী 
মূল্যবোধ সম্বলিত সাংবিধানিক সংস্কারের পথে এগুচ্ছে । ধর্ম নিরপেক্ষ পশ্চিমা মূল্যবোধ থেকে সরে এসে ইসলামী মূল্যবোধকে 
রাষ্্রীয়নীতির অন্তর্ভুক্ত করার একটি এঁতিহাসিক অগ্থগতি অর্জন করতে যাচ্ছে। 
বোরকা বা হিজাব নারীর শালীন পরিচ্ছদ | খোদ পাশ্চাত্য বিশ্বেও নারীর উগ্র পোষাক নিয়ে আপত্তি দেখা দিয়েছে । সম্প্রতি 
ব্রিটেনে অফিসে কর্মরত মেয়েদের মিনি স্কার্ট পরে কাজে আসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বলছে, বিশেষ করে যাদেরকে 
সরাসরি কাস্টমারদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করতে হয় তাদেরকে শিশু ও পরিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের স্বার্থে আরো 
পেশাদারিত্বের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে শালীন পোশাক পরতে হবে | ডেইলি মেইলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাউদাম্পটন 
সিটি কাউন্সিলের শিশু সেবা দফতরে কর্মরত প্রায় ৪০০ স্টাফকে অফিসিয়াল ড্রেস সম্পর্কিত একটি স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে । 
তাতে বলা হয়েছে, যেহেতু তারা বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করেন সেহেতু কাজের ধরন ও ক্ষেত্রের কথা বিবেচনা করে তাদের শালীন 
পোশাক পরিধান করা উচিত | কাউন্সিলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা স্মারকলিপিতে বলেন, যেসব মেয়েরা মিনি স্কার্ট পরে অফিসে 
আসবেন তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হবে । পুরুষদের ড্রেস কোড বলা হয়েছে- কলারবিশিষ্ট পোলো শার্ট ও সুতি পাজামা । 
মেয়েরাও পাজামা বা সাধারণ যে কোন পোশাক এমনকি স্কার্টও পরতে পারবে তবে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য সাইজের হতে 
হবে। 
বোরকা মুসলমান নারীদের ইজ্জত ও শালীনতার প্রতীক । পর্দা ও হিজাবের সাথে মুসলমান নারীর স্বাধীনতা ও মর্যাদার প্রশ্ন 
হি ডে একটি প্রাচীন প্রথা ও রেওয়াজ; দেড় হাজার বছরের এতিহ্য ৷ এর সাথে ধমীয়ি বাধ্যতামূলক বিধি 
সম্পৃক্ত | অভিভাবকগণ তাদের পোষ্যদের, সরকারি-বেসরকারি অফিসের নির্বাহী কর্মকর্তাগণ নিজস্ব বিধিবদ্ধ নিয়ম (1২019 0? 
রা রন সিন্ডিকেট/ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত অনুসারে তীদের অধিনস্থদের 
শিক্ষার্থীদের বোরকা বা ধর্মীয় পোষাক পরিধানে বাধ্য করতে পারেন । মুসলমান মহিলা ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীগণ এ 
াাবধকতার আওতায় আসবেন না তবে তর নরীসুলত শালীন পোষাক পরিধান করবেনা হাইকোটের সংরষ্ট েখের 
মাননীয় বিচারপতিদ্ধয় তাদের প্রদত্ত রায়কে পুনর্বিবেচনায় এনে ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন একটি রায় (0২০%15৪0 
10081611) প্রদান করবেন যা এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় । এটাই আমাদের একান্ত কামনা ও 
প্রত্যাশা ৷ এতে ধর্মীয় বিধিও ক্ষতিগ্রস্থ হবে না এবং আদালতের মর্ধাদাও অক্ষুন্ন থাকবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


[| আত্তার্তহীদ 


দ।র।সে।।কু।র।আ।ন 


নিশি | 0, 
কউ 0২১ 
১০২ 


৯22 


০১ ৬ 
১ ॥ রপ্ত ] তি 
দ্র রহ? যা 


রি 
চি 


১125৬ টির 


৮৮ 


[62:10 £৭4-1] 


অর্থ: অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা 
পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগহ 
তালাশ করো ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, 
যাতে সফলকাম হও (সুরা জুমু'আঃ ৬২:১০1। 
এ-আয়াতে আল্লাহপাক নামায শেষে হালাল 
রিষিকের অন্বেষণে ও আহরণ করার তাগিদ 
দিচ্ছেন । কুরআনের একাধিক স্থানে হালাল পন্থায় 
অর্থ ও সম্পদ উপার্জন যে ইসলামের মৌলিক 
শিক্ষা ও পথনির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত তা স্পষ্ট করে 
তুলে ধরা হয়েছে । ধন-সম্পদ ইসলামের দৃষ্টিতে 
ঘৃণার পাত্র নয়, বরং পার্থিব জীবনের শোভা । 
ধন-সম্পদ পরম উদ্দেশ্য হিসেবে নয়, উপায় ও 
মাধ্যম হিসেবে উপার্জন করতে হয় । অর্থ ও 
বিভ্তের অস্ত্রের সাথে কেউ কেউ তুলনা দিয়ে 
থাকেন | ধরুন, তরবারি অপরাধীর হাতে থাকলে 
নিরীহ ও সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর 
একজন খাটি মুজাহিদ বা আইনের লোকের হাতে 
থাকলে দীন ও দুনিয়া, দেশ ও দশের সেবায় 
ব্যবহৃত হয়। কুরআন শরিফের বহু জায়গায় 
'ইনফাক' তথা আল্লাহর পথে ব্যয়, গরিব ও 
অসহায়দের জন্য ব্যয় ও আত্ীয় স্বজনদের জন্য 
ব্যয়ের জোর আদেশ সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত 
হয় । উপার্জন না করলে বা তা কাভিক্ষত বিষয় না 
হলে আল্লাহপাকের এ-হুকুম মানার উপায় কী? 
নামাযের পরেই যাকাতের স্থান ৷ যাকাতের মতো 
খুবই গুরুতৃপূর্ণ ফরয নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ-কড়ি 
না থাকলে পালন করা সম্ভব নয় একথা আমরা 
সকলেই জানি । ইসলাম মনে করে যে, একজন 
যত বেশি উপার্জন করে তার সামাজিক দায়িত্ব 
বেশি বৃদ্ধি পায় । সে শুধু নিজের জন্য বা শুধু 
বর্তমানের জন্য উপার্জন করে এবং আগামী 
দিনের জন্য সঞ্চয় করে সন্তান-সন্ততিদেরকে 
স্বচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়ার প্রয়াস পায় । 
আল্লাহর রাসুল (সা.) হযরত সাআদ ইবন আবি 
ওয়াককাসকে (রা.) বলেন: 
85 1556 8 55 5 গস এ 


র্ রি ্ ৩৫) 
0199 
অর্থ: “তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে মানুষের দ্বারে 
দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো অবস্থায় 
রেখে যাওয়ার চেয়ে স্বচ্ছল ও বিত্তবান হিসেবে 
রেখে যাওয়া তোমার জন্য অধিকতর শ্রেয় ।” 


অক্টোবর'১০ 


উপযুক্ত হাদিস উপার্জনের পর সঞ্চয়ের দিকে 
উম্মাহকে পথনির্দেশনা দেয়। কোনো কোনো 


রি 9৭ 


কিন 


অর্থ: “আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন 
তা দ্বারা পরকালের গৃহ অন্বেষণ করো 
এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে 
যেয়ো না।” 

হাত-পা নড়া-চড়া না করা বা জীবিকার 
উপার্জনের জন্য চেষ্টা-তদবির না করা 
কখনো তাওয়াক্ুলের পর্যায়ে পড়ে না। 
উপায়-উপকরণ গ্রহণ করার পর 
ফলাফলের জন্য আল্লাহর নিরঙ্কুশ বিশ্বাস 
ও আস্থা পোষণের নাম তাওয়ান্ুল তথা 
আল্লাহর ওপর ভরসা । 

একসময় হযরত ওমর রো.) কিছু 
লোককে জুমার নামাযের পর মসজিদের 
এক কোনে বসে থাকতে দেখেন । 
জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? তারা 
তার উত্তরে বলল, আমরা আল্লাহর ওপর 
ভরসাকারী | হযরত ওমর তাদেরকে ভর্সনা করে 


মহল একথা বলার অপপ্রয়াস পায় যে, ইসলাম 
তার অনুসারীদেরকে কর্ম ও উপার্জন বিমুখ হতে 
বলে বা সত্যিকার মুসলমান হতে হলে গরিব, 
নিঃস্ব ও দরিদ্র হতে হবে । আরও স্পষ্ট করে 
বললে তাদের উক্তির সারমর্ম হবে ইসলাম 
দারিদ্যকে উৎসাহিত করে । পুরো অভিযোগটি 
ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ও অজ্ঞতা-প্রসূত । 
এটি ইসলামের বিরুদ্ধে চরম অপবাদ । 
আল্লাহপাক ইরশাদ করেন: 
59৫১০ 55 6 তে 80 ডিত৬৯ 
(55 95 ৮৮] 14 030 £ 05 
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[৬ 
অর্থ: “আপনি বলুন! আল্লাহর সাজসজ্জা যা তিনি 
বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র 
খাদ্যসমূহকে হারাম করেছে? আপনি বলুন! এসব 
নিয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য 
এবং কিয়ামত-দিবসে খাটিভাবে তাদের জন্য ৷” 


করে উপার্জন করতে হবে । কেননা স্থবিরতা এবং 


হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার জীবন মৃত্যুর 
শামিল । এ-ধরনের জীবনকে প্রকৃত জীবন বলাই 
অর্থহীন। এ-ধরনের জীবনকে তাওয়াক্ুলের 
জীবনও বলা যাবে না। মুমিন মন্দির-গির্জার 
পুরোহিতের মত দুনিয়া বিমুখ নয় | মুমিন সর্বদা 
জীবনে তার ওপর অর্পিত ভূমিকা পালনে সচেষ্ট 
থাকে | জীবনকে দেয় এবং বিনিময়ে কিছু নেয় । 
সারা পৃথিবীটাই তার বিচরণ ক্ষেত্র । আল্লাহপাক 
ইরশাদ করেন: . ্ 
55 31১ ১১৩ ০০৪। ব এ ও 2৯ 
[59 2১0 শো ১ তের 
অর্থ: “তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুষম ও 
অনুগত করেছেন । অতএব তোমরা তার কীধে 
বিচরণ করো এবং তার দেয়া রিযিক আহার 
করো । তারই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে 1" 
আল্লাহপাক দুনিয়ার অংশ ভুলে না যাওয়ার হুকুম 
দিয়ে ইরশাদ করেছেন: 
০ এও এ ২5৭ 30 &| এ ও 23৯ 
যা] ক্ী330 


বললেন, কেউ যেন রিযিকের অন্বেষণ থেকে 
বিমুখ ও বিরত থেকে মুখে দু'আ করতে না থাকে 
যে হে আল্লাহ তুমি আমাকে রিযিক দান করো । 
সে তো জানে যে আকাশ থেকে স্বর্ণ-রূপা বর্ষিত 
হয় না। অতঃপর তিনি সুরা আল-জুমুআর দশম 
আয়াতটি তিলাওয়াত করেন । 

হযরত ওমরের যুগে কর্মবিমুখ আল্লাহর ওপর 
ভরসাকারীদের সমস্যা থাকলেও আমাদের 
সমাজে তাদের পাশাপাশি তাওয়া্ুল-বিহীন 
কর্মঠদের সমস্যা ও সমানভাবে বিরাজমান । 
হযরত সুফিয়ান সাওরি (রাহ.) হারাম শরিফে 
কিছু লোককে বসে থাকতে দেখলেন | তিনি কেন 
বসে আছে জানতে চাইলে বলল, কী করব? তিনি 
বললেন, আল্লাহর রিযিক অনুসন্ধান করো । 
মুসলমানের ওপর বোঝা হয়ে থেকো না। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আববাস (রো.), ইমাম 
আহমদ ইবন হাম্বল (রাহ.) ও সালফে 
সালেহিনের অনেক ওলামা-মাশায়েখ থেকে 
অনুরূপ উক্তি বর্ণিত আছে। হাদিস শরিফে 
আল্লাহর রাসুল (সা) ইরশাদ করেন: 

.(204013 2200 ১0195 45 13:24) 
অর্থ: “দরিদ্রতা, স্বল্পতা ও লাঞ্চনা থেকে আল্লাহর 
কাছে আশ্রয় চাও 1” 
অন্য হাদিসে নিজের কষ্টার্জিত আয় থেকে আহার 
করাকে সবেত্তিম খাবার বলা হয়েছে । অনেক 
না-কোনো পেশায় নিয়োজিত থেকে নিজেদের 
জীবিকা উপার্জন করেছেন । 
হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ রো.) বলেন, 
সম্পদ কতইনা পছন্দের বস্ত। সম্পদ দিয়ে 
আমার মযাঁদা হেফাযত করি এবং আল্লাহর 
নৈকট্য লাভ করি । 


চউগাম; 
সহকারী সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, প্রধান সম্পাদক, 
বালাগুশ শরক । 


১ বুখারি, আস-সহিহ, ২৩:৩৬ (১২৯৫) ও মুসলিম, আস- 
সাহীহ, ২৬:২ (৪২৯৬) 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-আরাফ; ৮:৩২ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-মুলক; ৬৭:১৫ 

+ আল-কুরআন, সুরা আল-কাসাস; ২৮:৭৭ 

৫ নাসায়ি, আস-সুনান, ৫১:১৪ (৫৪৭৮) 


[) আত্তার্তহীদ 


দ।র।সে। |হা।দী।স 


হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


তরজমা: হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, তি 
ছবিযুক্ত একটি গদি বা নরম আসন ক্রয় করেন 
রাসুল (সা.) যখন তা দেখলেন তখন দরোজায় 
থেমে গেলেন, ঘরে প্রবেশ করলেন না। তার 
মুবারক চেহেরায় বিষ্নতা অনুভব করলাম । আয়শা 
(রা.) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ এবং আল্লাহর 
রাসুলের কাছে আমার কৃত অপরাধ থেকে তাওবা 
করছি, আমার কী অপরাধ? যার কারণে আপনি ঘরে 
প্রবেশ করলেন না। তিনি বললেন, “এ ছবিযুক্ত 
গদিটা কি জন্যে এনেছ? আমি বললম, এটা ক্রয় 
করেছি যেন, আপনি তাতে উপবেশন করেন এবং 
হেলান দেন । রাসুল (সা.) বললেন, “এ ছবিগুলো 
অঙ্কনকারীরা কিয়ামতের দিন আযাবের শিকার 
হবে । তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যেগুলোর ছবি 
অঙ্কন করেছ সেগুলো জীবিত কর । নিশ্চয় ফেরেস্তা 
ওই ঘরে প্রবেশ করে না যেখানে ছবি থাকে 1 
(মুসনাদে আহমাদ ইবন হাম্মাল, ১১০৭:২৬৮৪৩] | 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: উল্লেখ্য, জানদার বস্তুর ছবি অঙ্কন 
করা ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ । কেননা ছবি তোলা 
ল্লাহ তা'আলার অনন্য সিফত প্রাণীসৃষ্টির 
সমতুল্য ৷ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ প্রাণী সৃষ্টি 
করতে পারে না। প্রাণীর রর ছবি তোলার মধ্যে সিফতে 
তাখলিকের সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকায় ইসলামি 
শরিয়তে তা নিষেধ করা হয়েছে । উল্লিখিত হাদিসে 
রাসুল (সা.) ছবি অঙ্কণকারীদের অশুভ পরিণামের 
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করেছিলেন । কিন্তু সাক্ষাৎ করেন নি। আল্লাহর 


কসম, তিনি কখনো আমার সাথে ওয়াদার খেলাফ 
করেন নি।' অতঃপর তার মনে পড়ল যে, ত 
তাবুর নীচে একটি কুকুর ছানা রয়েছে । যার কারণে 
জিবরাইল (আ.) ওয়াদা মুতাবিক সাক্ষাৎ করেন 
ন। অতঃপর তিনি ওই কুকুরের বাচ্চাটা সরানোর 
আদেশ দেন। এরপর ওই স্থান থেকে বাচ্চাটা 
সরানো হলো । অতঃপর রাসুল (সা.) নিজ হাতে 
ওই স্থানে পানি নিক্ষেপ করলেন । সন্ধ্যায় যখন 
রাসুলের সো.) সাথে জিবরাইল (আ.) সাক্ষাৎ ঘটে 
তখন তাকে সম্বোধন করে রাসুল (সা.) বললেন, 
“আপনি ওয়াদা করেছেন গত রাত আমার সাথে 
সাক্ষাৎ করার | সাক্ষাৎ করলেন না কেন? 
জিবরাইল (আ.) বললেন, হ্যা! ওয়াদা করেছি। 
তবে আমরা ওই গৃহে প্রবেশ করি না যেখানে কুকুর 
বা কোনো প্রাণীর ছবি থাকে । তখনই রাসুল (সা.) 
কুকুর হত্যা করার আদেশ দিলেন । এমনকি ছোট 
বাগানের পাহারাদার কুকুর হত্যা করার এবং বড় 
বাগানের কুকুর ছেড়ে দেয়ার হুকুম দিলেন | 
চিত্রাঙ্কন ও চিত্রশিল্প পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের 
ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে প্রিয়নবী (সা.) অনেক 
হাদিসে সর্তক করেছেন। আবদুল্লাহ ইবন আববাস 
(রা.) থেকে বর্ণিত তার কাছে জনৈক ব্যক্তি এসে 
বললেন, আমার পেশা কেবল হস্তশিল্প তথা আমি 
এ-মূর্তিপ্তলো নিজ হাতে বানাই । ইবন আব্বাস 
(রা.) জবাব দিলেন, এ-সম্পর্কে আপনাকে 
সুলের (সা.) পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী শুনাবো । 


চি 


বিষয়টা স্পষ্ট ভাষায় উন্লেখ করেছেন । ছবিযুক্ত 
গালিচা দেখে রাসুলের (সা.) থেমে যাওয়া এবং 
ঘরে প্রবেশ না করা দ্বারা প্রমাণিত হয় ছবি অঙ্কন 
করা যেমন হারাম তেমনিভাবে ছবিবিশিষ্ট বস্তু 
ব্যবহার করাও হারাম । 

হযরত আয়শ (রা.) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে 
উল্লেখ আছে, তিনি তার জন্য একটি ফটোবিশিষ্ট 
পদাঁ তৈরি করেন । রাসুল (সা.) ওই পদাঁ ছিড়ে 
ফেললেন । অতঃপর এটা দিয়ে দু'টি তোষক তৈরি 
করেন, যাতে রাসুল (সা.) উপবেশন করতে 
পারেন ” হযরত আয়শা (রা.) থেকে আরও বর্ণিত 
যে, রাসুল সন স্বীয় গৃহে ফটোবিশিষ্ট কোনো বস্তু 
রাখতেন না ।২ বিদুষী মা আয়শার (রা.) বর্ণিত এ- 
রিওয়ায়াত রা বোঝা যায়, ঘরে প্রাণীর ছবি 
রাখা হারাম । হযরত আবদুল্লাহ ইবন আববাস (রা.) 
হযরত মায়মুনা রো.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত 
মায়মুনা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) একদিন উদ্বিগ্ন 
হয়ে বললেন, “নিশ্চয় হযরত জিবরাইল (আ.) আজ 
রাত আমার সাথে সাক্ষাৎ করার ওয়াদা 


অক্টোবর”১০ 


সুলকে (সা.) বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো 
প্রাণীর ছবি অঙ্কন করবে কিয়ামত-দিবসে আল্লাহ 
তা'আলা তাকে শাস্তি দেবেন যতক্ষণ না সে ওই 
বস্তর মধ্যে রুহ ফুৎকার করে । বন্তৃত সে কখনো 


উল্লেখ্য, প্রয়োজন ব্যতীত ফটো তোলা না জায়েয । 
কন্ত বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালে মনে হয়, 
ফটো তোলা স্বভাবগত ব্যাপার ও ইসলাম পরিপন্থী 
নয় বরং কোন পাবন্দি ছাড়া ফটো তুলতে পারবে । 
বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নতি-উৎকর্ষে এ-যুগে ভিডিও 
মোবাইল বিষয়টা আরও সহজ ও হালকা করে 
দিয়েছে । ফলে মুখলিস ও পরহেযগার ওলামা ছাড়া 
অধিকাংশ লোক একে অবৈধ মনে করে না। বরং 
পাশ্চাত্য সভ্যতার এক শ্রেণীর অন্ধ আশেক বিয়ে- 
শাদিসহ যেকোনো আচার-অনুষ্ঠানে ভিডিও করা 
সভ্যতার পরিচয় মনে করে । ইদানিং আর এক 
ধরণের অপসংস্কাতি দেখা যাচ্ছে । তা হলো গুরুজন 
ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের প্রতিকৃতি ও মুর্যাল বানানো 
এবং এর প্রতি ন প্রদর্শন করা । এ-অশুভ 
প্রবণতা রাজনীতিক দলের মধ্যে বেশ গুরুত্- 
সহকারে বিদ্যমান । এমনকি প্রতিপক্ষকে হেয় 
প্রতিপন্ন করার জন্য দলপ্রধানের মুর্যাল ভাঙ্গার 
কাজকেই প্রধান কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। 
মূলত শীর্ষ ব্যক্তি ও গুরুজনদের প্রতিকৃতি বানানে 
মাধ্যমেই মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছে। ইমাম বাগাবি 
(রাহ.) সুরা নুহের ২৩তম আয়াত: 
51519235159 $3৫ এও 855 ২955৯ 
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অর্থঃ “তারা বলছে, তোমরা তোমাদের 
উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না 
ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসরকে ।* 
এ-আয়াতের তাফসির-প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, এ 
পাাচজন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা 'আলার নেক ও 
সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ছিলেন ৷ তাদের সময়কাল ছিল 
হযরত আদম ও নুহের (আ.) আমলের মাঝামাঝি । 
তাদের অনেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তীদের 
ওফাতের পর ভক্তরা সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত তাদের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করেন আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও 
বিধিবিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে । 
কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচিত 
করল তোমরা যেসব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ 
কর, উপসনা কর, যদি তাদের মূর্তি তৈরি করে 
সামনে রেখে লও, তবে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা 
ভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। 
তারা শয়তানের ধোকা বুঝতে না পেরে মহাপুরুষের 
প্রতিকৃতি তৈরি করে উপসনালয়ে স্থাপন করল এবং 
তাদের স্মৃতি জাগরিত করে ইবাদতে বিশেষ পুলক 
অনুভব করতে লাগলো ৷ এমতাবস্থায় তাদের সবাই 
একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল এবং 
সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল । 


চে 


তাতে রুহ দান করতে পারবে না। এ-হাদিস শুনে 


এবার শয়তান এসে তাদের বুঝালো, তোমাদের 


আগন্তক লোকটি হতভম্ব হয়ে গেল, তার চেহারায় 
বিষন্নতা ভেসে উঠল । এরপর আবদুল্লাহ ইবন 
আব্বাস রো.) বললেন, আপনি প্রাণহীন বস্তর ছবি 
অঙ্কন করতে পারবেন, তাতে কোনো গুনাহ নেই ১ 
আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেন, রাসুলকে (সা.) বলতে শুনেছি কিয়ামতের 
দিন চিত্রশিল্সীগণ সবচেয়ে বেশি আযাবের শিকার 
হবে 1৫ মুসলিম শরিফের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার আল্লামা 
ইমাম নববী (রাহ.) বলেন, মূর্তিপূজার উদ্দেশ্যে 
যারা মূর্তি বানায় তারা কাফির । আর যারা কেবল 
ল্লাহর মাখলুকের সাদৃশ্য তা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে 
ছবি তুলে তারা কাফির না হলেও ফাসিক তথা 
কবিরা গুনাহে লিপ্ত ৬ 


পূর্বপুরুষদের খোদা ও উপাস্য মূর্তিই ছিল৷ তারা 


এই মূর্তিশুলোরই উপাসনা করত । এভাবে 
মূর্তিপূজার সূচনা হয়ে গেল ॥” 

লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, 
পটিয়া, চ্টগাম | 

১ বুখারি, আস-সহিহ 

২ বুখারি, আস-সহিহ, খ. ২, পৃ. ৮৮০ 

ও মুসলিম, আস-সহিহ 

৫ বুখারি, আস-সহিহ, খ. ১, পৃ. ২৯৬ 


€ বুখারি, আস-সহিহ, পৃ. ৮৮০ 
৬ লামআত শরহে মিশকাত 
+ আল-কুরআন, সুরা নুহ; ৭১:২৩ 
* মা'আরিফুল কুরআন, পৃ. ৫৬৪ 


[ আত্তার্তহীদ 


স।ম ।কা।লী।ন 


ড. তারেক শামসুর রেহমান 


চারদলীয় জোট সরকারের ক্ষমতা ত্যাগ, একটি অনির্বাচিত সরকারের 
দু'বছর ক্ষমতায় থাকা ও ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নবম জাতীয় সংসদ 
নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মহাজোট সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের ১৪ মাস পর যে 


কোথাও নেই । ঢাকায় ফিরে এসে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের জানিয়েছেন, 
মিয়ানমার হয়ে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সড়ক ও রেলযোগাযোগ স্থাপনের 
ব্যাপারে চীন আগ্রহ দেখিয়েছে ৷ একই সঙ্গে একটি গভীর সমুদ্ববন্দর নির্মাণ 


প্রশ্নটি এখন করা যায় তা হচ্ছে পররাষ্ট্রনীতিতে বাংলাদেশ যে পূর্বমুখীনীতি 


করার ব্যাপারেও তাদের আগ্রহ রয়েছে । দু*টি বিষয়ই আমাদের জন্য অত্যন্ত 


গ্রহণ করেছিল তা কি পরিত্যক্ত? মহাজোট সরকার কি পূর্বমুখী নীতি বাতিল 
করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্র হিসেবে বিষয়টি আমার কাছে 


গুরুতপূর্ণ । আগ্রহ এক জিনিস ও চুক্তি স্বাক্ষর এক জিনিস । আমি ধরে নিচ্ছি 
দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় সড়ক নির্মাণের প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে । চীন এতে 


এখনো স্পষ্ট নয় । পররাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি কিংবা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খুব একটা অভিজ্ঞ নন । পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 
যারা তার সঙ্গে আছেন, তারা তাকে সুপরামর্শ দেন বলেও আমার মনে হয় 
না। পররাষ্ট্র সচিব কোনো দিন বড় কোনো দেশে রাষ্ট্রদূত না হয়েই পররাষ্ট্র 


সম্মতি দিলে বা আরো আলাপ-আলোচনা কিংবা এর টেকনিক্যাল দিক 
ইত্যাদি বিষয় যৌথ ইশতেহারে থাকতো । তাহলে তা নেই কেন? পররাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয়ের কেউ একজন এর ব্যাখ্যা দিলে আমি খুশি হবো । এ মহাসড়ক 
নিয়ে আলোচনার আগে আমাদের বুঝতে হবে, ভারত এটি চায় কি না। মনে 


সচিব হয়েছেন । পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তার চেয়ে অভিজ্ঞ ও সিনিয়র কর্মকর্তা 


রাখতে হবে, চীন ২০০৩ সালে “কুনমিং উদ্যোগের" কথা বলেছিল । চীন 


থাকা সত্তেও তার নিযুক্তি- একটা প্রশ্ন থেকে গেছেই । তাই যে টিমটি' নিয়ে 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজ করেন তারা তাকে সঠিক সময়ে সঠিক উপদেশটি দেন কি 
না, আমার তাতে সন্দেহ রয়েছে। পূর্বমুখী নীতির প্রসঙ্গটি এলো এ 
কারণেই । 

আমি গত ১৮ মাস বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনা করে দেখেছি, 


তার ইউনান প্রদেশ, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, লাওস, ভিয়েতনাম 
ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো নিয়ে একটি উপ-আঞ্চলিক 
সহযোগিতার প্রস্তাব করেছিল । বাংলাদেশ ওই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিল । 
বাংলাদেশ ওই সময় তার পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতিও প্রণয়ন করেছিল । 

ংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির জন্য তা ছিল এক নতুন অধ্যায় ৷ কেননা পূর্বের 


ভারতের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা' ছাড়া পররাষ্ট্রনীতির নতুনত্ব কিছু 
নেই । পূর্বমুখী নীতি গ্রহণ করেছিল চারদলীয় জোট সরকার | এতে পূর্বের 


দেশগুলো যা একটি সম্ভাবনার দ্বার সৃষ্টি করেছিল, তা বাংলাদেশের 
পররাষ্ট্রনীতিতে ছিল উপেক্ষিত । 


অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন হয়েছিল । 
বর্তমান সরকার তো বিগত নির্বাচিত সরকারের প্রায় প্রতিটি বিষয়ই বাতিল 
করেছে। তাই সঙ্গত কারণেই ধারণা করা স্বাভাবিক যে, পূর্বমুখী 
পররাষ্ট্রনীতিও পরিত্যক্ত ৷ যদিও পররাষ্্রমন্ত্রীর মুখ থেকে আমরা এ কথাটা 
শুনিনি কখনো । প্রধানমন্ত্রী যখন চীনে গেলেন, তখন গুজব উঠলো, আসলে 


পাঠক স্মরণ করার চেষ্টা করুন, বিগত জোট সরকারের সময় (২০০১- 
২০০৬) মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্কের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল । শুধু তাই নয়, 
থাইল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা বাংলাদেশে এসে 
(২০০২) একই বিমানে করে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা 
জিয়াকে থাইল্যান্ডে নিয়ে গিয়েছিলেন । কুটনীতির ইতিহাসে এটি এক বিরল 


পূর্বমুখী নয়, বরং কূটনৈতিক মৌজন্যতাবোধ থেকেই প্রধানমন্ত্রীকে যেতে 
হয়েছিল । আমাদের বৈদেশিক নীতিতে চীনের উপস্থিতির প্রয়োজন রয়েছে । 
চীন আমাদের নিকট প্রতিবেশী | উন্নয়নের অংশীদার | চীনের সাহায্য ও 


ঘটনা । বাংলাদেশের পূর্বমুখী কুটনীতি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ ভারতের 
ওপর থেকে তার নির্ভরতা কমিয়ে আনতে পারতো । দ্বিতীয় বাংলাদেশি 
পণ্যের বিশাল এক বাজার সৃষ্টি হতে পারতো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 


সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন রয়েছে । কিন্তু আমার বিবেচনায় তার চীন 
সফর ছিল লো প্রোফাইল । যে যুক্তিতে তার ভারত সফর ছিল হাই 
প্রোফাইল । 

প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরে আমাদের প্রাপ্তি খুব বেশি নয় । প্রধানমন্ত্রী নিজে 
চীন-বাংলাদেশ মহাসড়কের কথা বলেছেন । আগ্রহ দেখিয়েছেন । কিন্তু 
আমরা চীন-বাংলাদেশ ঘোষণায় যেটি পেয়েছি, তাতে মহাসড়কের প্রশ্নটি 


অক্টোবর”১০ 


দেশগুলোতে | ভারত চীনের কুনমিং উদ্যোগের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ 
দেখায়নি ৷ ভারতের ভয় যদি কুনমিং উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়, তাহলে এ 
অঞ্চলে চীনের “কর্তৃত্ব' ও “প্রভাব বৃদ্ধি পাবে । তাই ভারত এর বিকল্প 
হিসেবে গঙ্গা-মেকং উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রস্তাব করেছিল | ভারতের 
ইচ্ছা ও আগ্বহ দক্ষিণ এশিয়া তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম নির্ধারক 
শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা । পাঠকদের আমরা স্মরণ করিয়ে 


॥ আত্তান্তহীদ ৬ 


চাই, ভারত ইতিমধ্যে ১০ সদস্যবিশিষ্ট “এশিয়ান 


এলাকার সৃষ্টি হচ্ছে । বাংলাদেশের জন্য তা এক 


ডায়ালগ পার্টনারের” সদস্য হয়েছে । বাংলাদেশ 


সম্ভাবনার সৃষ্টি করতে পারে । শুধু পণ্যের বাজারই 


হতে পারেনি । বাংলাদেশ শুধু আসিয়ান 


নয়, বরং জনসম্পদ রপ্তানির এক বড় ক্ষেত্র তৈরি 


রিজিওনাল ফোরামের সদস্য ৷ সেদিন সম্ভবত খুব 
দূরে নয়, যেদিন ভারত আসিয়ানের পূর্ণ সদস্য 


হতে পারে । তৃতীয়ত, বাংলাদেশ এখন জ্বালানি 
ও খাদ্য ঘাটতির দেশ । আমরা আগামীতে 


হবে । সুতরাং চীন-মিয়ানমার-বাংলাদেশ সড়ক 

ংলাদেশের জন্য জরুরি হলেও ভারত তা চাইবে 
না। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এ ইচ্ছা তাই 
কাগজে-কলমেই থেকে যাবে । এ নিয়ে সরকারি 


“জ্বালানি ট্র্যাপে” পড়তে যাচ্ছি । মিয়ানমার 
আমাদের জন্য একটি সম্ভাবনার ক্ষেত্র হতে 
পারে । আমরা মিয়ানমার থেকে জ্বালানি ও সেই 
সঙ্গে চাল আমদানি করতে পারি | মিয়ানমারের 


পর্যায়ে আগামীতে চীন বা মিয়ানমারের সঙ্গে 
কোনো ধরনের আলোচনা হবে বলেও মনে হয় 
না। তথাকথিত কানেকটিভিটির যুক্তি তুলে 


গভীর সমুদ্রে প্রাপ্ত গ্যাস ২০১১ সালে যাবে 
থাইল্যান্ডে । চীনের ইউনান প্রদেশও মিয়ানমার 
থেকে গ্যাস নিচ্ছে । ভারতের আগ্রহ রয়েছে। 


প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামে একটি গভীর সমুদ্ববন্দর ও 
চীনকে তা ব্যবহার করতে দেয়ার কথাও 
বলেছিলেন । কিন্তু ভারতের যে এ ব্যাপারে 


আমাদের পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতার করণে এ সুযোগ 


আমাদের যে নির্ভরতা, সেই নির্ভরতা আমরা 
কাটিয়ে উঠতে পারবো । তবে এখানে একটা কথা 
বলা প্রয়োজন । পূর্বমুখিতার অর্থ নয় 
ভারতবিরোধিতা কিংবা ভারতকে বাদ দিয়েও 
নয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ভারত 
উল্লেখযোগ্য একটি অংশ দখল করে আছে। 
ভারতকে আমাদের প্রয়োজন আছে, আমাদের 
উন্নয়নের স্বার্থেই । কিন্তু “অতিমাত্রায়* 
নির্ভরশীলতা নানা সঙ্কটের সৃষ্টি করতে পারে । 

ংলাদেশের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। এক্ষেত্রে 
পররাষ্ট্রনীতির পূর্বমুখিতা, আমাদের জন্য নতুন 
এক দিগন্তের সৃষ্টি করতে পারে । প্রধানমন্ত্রীর চীন 


হাতছাড়া হয়ে গেছে । তবে ভবিষ্যতে যাতে এ 
সুযোগ নষ্ট না হয়, তার উদ্যোগ নিতে হবে 


আপত্তি রয়েছে তা আমাদের স্পষ্ট করে 


এখনই । চতুর্থত, ংলাদেশি কৃষকরা 


জানিয়েছিলেন যায়যায়দিনের কলকাতা প্রতিনিধি 


মিয়ানমারের জমি “লিজ' নিয়ে সেখানে চাষাবাদ 


গত ২২ মার্চ তার প্রতিবেদনে | ভবিষ্যতে আদৌ 


করতে পারেন। অতীতে মিয়ানমার রাজিও 


যদি কোনো দিন সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করে এবং তা 


হয়েছিল । আমাদের ব্যর্থতা আমরা এ প্রকল্প নিয়ে 


যদি চীনকে ব্যবহার করতে দেয়ার সিদ্ধান্ত 
বাংলাদেশ নেয়, তাহলে তা ভারতের কাছে 


বেশিদূর যেতে পারিনি ৷ পঞ্চমত, মিয়ানমার- 
ংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব | 


গ্রহণযোগ্য হবে না। একাধিক কারণে 


মিয়ানমার সীমান্তে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প 


ংলাদেশের জন্য পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতি অত্যন্ত 


তৈরি করে বাংলাদেশ সেখান থেকে বিদ্যুৎ 


গুরুত্পূর্ণ । প্রথমত, পূর্বমুখী নীতি গ্রহণ করার 


আমদানি করতে পারে । জলবিদ্যুৎ উৎপাদনও 


মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের সম্পর্ক 
আরো উন্নত হবে, যাতে কি না বাংলাদেশের স্বার্থ 
রক্ষিত হবে । বর্তমানে বাংলাদেশ-মিয়ানমার 
সম্পর্ক নিয়তম পর্যায়ে রয়েছে । রোহিজা ইস্যু ও 
সমুদ্রসীমা নিয়ে যে বিরোধ, তার সমাধান হয়নি । 
দ্বিতীয়ত এর ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক 
বিশাল বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সৃষ্টি হবে। 


সম্ভব । বাংলাদেশও এখান থেকে সুবিধা নিতে 
পারে । তাই চীন তার পূর্বাঞ্চল ইউনান প্রদেশে 
মধ্য এশিয়ার গ্যাস গাওদার (বেলুচিস্তান) বন্দর 
দিয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে নিয়ে যেতে চায় । 
প্রয়োজনে বাংলাদেশও এ গ্যাস ব্যবহার করতে 
পারে । প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষিত 
হবে, যদি বাংলাদেশ পূর্বমুখী নীতি গ্রহণ করে । 


আগামীতে এ অঞ্চলের বিশাল মুক্ত বাণিজ্য 


|| “দারুল উলুম দেওবন্দ মুসলমানদের মন ও মানস হতে ভীতি ও ভয় দূরীভূত করে ভারতের আযাদী আন্দোলনে 


সবচেয়ে বড় কথা, এর ফলে ভারতের ওপর 


দারুল উলুম দেওবন্দ-এর 
গৌরবোজ্বল অবদান 


সাথে মাদ্রাসার তরুণ ছাত্রদের সম্পর্ক বহাল থাকে; 
|| সংগঠনকে সহায়তা প্রদান করেন, যারা জাতীয় অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে |” 


অক্টোবর”১০ 


সফরের মধ্য দিয়ে একটি সম্ভাবনার সৃষ্টি হলো 
পূর্বযুখী পররাষ্ট্রনীতি পুনরুজ্জীবনের । প্রধানমন্ত্রী 
যদি মিয়ানমার সফর করেন, তাহলে এটা আরো 
শক্তিশালী হবে। চলতি বছরের ডিসেম্বরে 
মিয়ানমারে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার 
কথা । আমাদের উচিত হবে না মিয়ানমারের 
অভ্যন্তরীণ ঘটনায় জড়িত হওয়া | বাংলাদেশের 
স্বার্থেই মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করা 
প্রয়োজন । প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরের পরে যে 
বিষয়টি এখন বেশি করে দেখার বিষয়, তা হচ্ছে 

ংলাদেশ পূর্বমুখী নীতি নিয়ে অগ্রসর হয় কি 
না। আগামী দিনগতলোই প্রমাণ করবে, 

ংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে আদৌ কোনো 
পরিবর্তন আসে কি না। 


লেখক: আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষক 
ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 
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| আত্তার্তহীদ 


বর্তমানে সমগ্র দেশে ইভটিজিং একটি আলোচিত 
বিষয় । বিগত কয়েক মাস-যাবৎ সংবাদপত্র, 


স।ম |কা।লী।ন 


প্রতিরোধে চাই 
নৈতিক-সামাজিক 
শিক্ষা 


মুহাম্মদ ওমর ফারুক 


কোনো মনোযোগ ও (010099171191101. থাকবে 
না। 


ম্যাগাজিন ও বিভিন্ন মিডিয়া-চ্যানেলে আমরা 
দেখতে কিংবা শুনতে পাই কেউ ইভটিজিংয়ের 
শিকার কেউবা এই অভিযোগে অভিযুক্ত বা 
ইভটিজিং প্রতিরোধে মানব-বন্ধন, মানবী-বন্ধন 
আরও ইত্যাদি ইত্যাদি । 

ইভটিজিং (2৮91685176) ইংরেজি শব্দ। 
সাধারণত 6859 থেকে ইভটিজিং শব্দটি 
এসেছে | 7০৪3০ (টিজ) মানে ঠাট্টা করা, বিরক্ত 
করা, বিব্রত করা, খেদানো | ইভটিজিং শব্দের 
বিশেষ অর্থ হচ্ছে, নারীদের উত্যক্ত করা অর্থাৎ 
তাদের প্রতি অবৈধ ঠাট্টার মনোভাব প্রদর্শন 
করা । 

আমাদের দেশে সাধারণত নারী ইভটিজিংয়ের 
শিকার হন এবং পুরুষরাই বিশেষ করে তরুণ- 
সমাজ এই অভিযোগে অভিযুক্ত হয় । 

ইভটিজিং নিঃসন্দেহে একটি ভয়ঙ্কর সামাজিক 
ব্যাধি। এই ভয়ানক ব্যাধি নির্মলে সরকার ও 
সচেতন মহলের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও আশু 
ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক 
শাস্তির ব্যবস্থাগ্রহণ করা অবশ্যই উচিৎ । 
ইতোমধ্যে সরকার ইভটিজিং প্রতিরোধে বিভিন্ন 
আইন প্রণয়ন ও ইভটিজিং প্রতিরোধে জনসচেতনা 
সৃষ্টিসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্কুল- 
ও বুদ্ধিজীবী-মহল এই অশালীন ব্যাধি প্রতিরোধে 
নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। 

যা হোক কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিলে মূল 
বিষয় বুঝা আমাদের পক্ষে সহজ হবে । 

যে পণ্য ভোলো-মন্দ, যেমন- মিষ্টি কিংবা 


অনুরূপভাবে সমাজে যে বিষয়ের আলোচনা বেশি 
হয় সে বিষয়ে সবাই বেশি বোধগম্য হয় সেটি 
ইতিবাচক (১9910৮০) কিংবা নেতিবাচক 
(৩৪০৮০) হোক না কেন_ সে-বিষয়ে মানুষ 
বেশি জানে | বেশি শেখে এবং সে-বিষয়ের চর্চাও 
বেশি করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা 
পরিবারকে দেখতে পারি | কেননা পরিবার আদিম 
সামাজিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের মানুষের 
চিরচারিত ও শ্বাশ্থত বিদ্যাপীঠ । 

একটি পরিবারের নৈতিক ভিত্তি 02071081 7856) 
অনুসারে (0১০5101%9 কিংবা ০৪০৮০) তার 
সদস্যরা আবির্ভূত হয় । উক্ত পরিবারের আদর্শ 
(ভালো-মন্দ) অনুসারে তার সদস্যরা আচার- 
ব্যবহার, চাল-চলন ও কৃষ্টি-কালচার শিখে । 
গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করলে ইভটিজিং 
নিঃসন্দেহে নৈতিক মূল্যবোধের অভাব-সংবলিত 
একটি সামাজিক ব্যাধি | এই ব্যাধি প্রতিরোধের 
জন্য চাই নৈতিক ভিত্তির পরিবর্তন ও যথাযথ 
সামাজিক শিক্ষা | 

আজ দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি, সংস্কৃতি চা, 
বিনোদন যেমন- নাটক, সিনেমা, টেলিফিল্ ও 
মিডিয়া-চ্যানেলের কুরুচিপূর্ণ প্রতিযোগিতা (সুপার 
হিরো-হিরোইন, গান-নাচ, সুপার স্টার) পাশ্চাত্য 
ও বিদেশি চ্যানেলের লাগামহীন অশ্লীল-নগ্ন চিত্র 
প্রদর্শন ইত্যাদি বিনোদনের নামে অপসংস্কৃতির 
বেড়াজালে আবদ্ধ | ইভটিজিং তো প্রাথমিক ধাপ 
মাত্র। এর পরবর্তী ও চুড়ান্ত ধাপও 
(১8০0০811) প্রদর্শন করা হয় আমাদের দেশের 
মিডিয়া-চ্যানেলে, দেশ-ব্যাপী বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ 
ম্যাগাজিন, সাময়িকী ও প্রকাশনার অবাধ ছড়াছড়ি 


মাদকদ্রব্য) বাজারে সহজলভ্য সে পণ্য যে কেউ 
ক্রয় করে তা সহজে ভোগ করতে পারে । যেমন_ 


আমাদের প্রজন্মকে ঠেলে দিচ্ছে নগ্ন অশ্লীলতার 
দিকে। 


সিগারেট বাজারে সহজলভ্য হওয়ার কারণে 


আর এসব অপসংস্কৃতি কিআমাদের প্রজন্মকে 


একজন আট কিংবা দশ বছরের শিশু পর্যন্ত 
সিগারেট ক্রয় করে তামাকের স্বাদ প্রকাশ্য কিং 
গোপনে আস্বাদন করতে পারে । কিন্তু দেশে যদি 


ইভটিজিংয়ের দিকে প্রভাবিত করে না? 
ইভটিজিং প্রতিরোধে স্কুল-পড়ুয়াদের অংশগ্রহণ 
দেশ-জুড়ে মিডিয়া-চ্যানেলের অবাধ আলোচনা, 


সিগারেটের ক্রয়-বিক্রয়, বিজ্ঞাপন-বিপনন বন্ধ 
করে দেওয়া হয় তাহলে নতুন প্রজন্ম জানবে না 


কল্পনা-জল্পনা আর পর্যালোচনা কি প্রতিরোধ, না 
যারা ইভটিজিং জানে না তাদের জানান দেওয়ার 


যে, আসলে সিগারেট কী? এ ব্যাপারে তাদের 
অক্টোবর'১০ 


অনুশীলন মহড়া? 


পদরি চিরন্তন ও শ্বীশত বিধান পরিহার করে 
মহিলাদের উলঙ্গ-বেহায়াপনা, অবাধ বিচরণ 
কিংবা রাস্তায় প্রতিরোধ-প্রতিশোধের শ্লোগান 
বিপরীত লিঙ্গকে ইভটিজিংয়ের দিকে পরোক্ষভাবে 
আহ্বান নয় কি? 

ইভটিজিংকে পুঁজি করে অশুভ সুবিধা লুটিয়ে 
নিচ্ছে কিছু সুবিধাভোগী শ্রেণী। পূর্ব শক্রতার 
জের ধরে ইভটিজিংয়ের অভিযোগ নিয়ে ছাত্রীকে 
লেলিয়ে দিয়েছে শিক্ষকের বিরুদ্ধে । কিছুদিন 
আগে দৈনিক কালের কণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছে 
ইভটিজিংয়ের দায়ে দুই শিক্ষক অভিযুক্ত ৷ ঘটনা 
হচ্ছে শিক্ষকে-শিক্ষকে মন-মালিন্য আর ঘটনা 


এসব ঘটনা তো আমরা আগে কখনো শুনি নি। 
দেশব্যাপী এই প্রসেসের কল্পনা-জল্পনার অবাধ 
ছড়াছড়ি সুবিধাভোগীদের কালো হাতকে শক্ত 
করে দিয়েছে । আর এ সমস্ত ঘটনা তো দেশে 
অহরহ ঘটছেও । 
কোথায় গিয়ে দীড়াবে আমাদের প্রজন্মের 
ভবিষ্যৎ । কি শিখছে আমাদের প্রজন্ম । এটি কি 
হস্কৃতির বিপর্যয় নয়? এই বিপর্যয়ের কি মাশুল 
গুনতে হবে না আমাদের? বিপর্যয়ের ভুক্তভোগী 
বা মাশুল শোধ করবে কারা? আর দেশের 
তথাকথিত বাদী (সমাজবাদী, মানবতাবাদী, 
নারীবাদী, প্রকৃতিবাদী, যুক্তিবাদী ও প্রগতিবাদী) 
ও শীলদের (সুশীল, রুচিশীল, প্রগতিশীল) জোড়া 
হাতের উঞ্চ তালি তাদের কথিত যাত্রাকে 
রোমাঞ্চিত ও বেগবান করছে । আর তারাই 
প্রগতির ধারক-বাহক । হায়রে প্রগতি! প্রগতির 
গতিতে আমরা শরীরের কাপড় ফেলে দিয়ে কি 
ধরনের সভ্য হচ্ছি না এতিহ্যগত বাস্তব সভ্যতাকে 
বিসর্জন দিয়ে, নিলজ্জতার অতল গহ্বরে ডুবে 
মরছি। 
অশ্লীলতা দুরিকরণের জন্য আমরা বাদী আর শীর 
শ্রেণীরা কি আজও শালীন হতে পেরেছি। 
আন্তরিকতা ও বাস্তব উপলব্ধিই হচ্ছে সবচেয়ে 
বড় ব্যাপার । 
রোগ সৃষ্টির সকল উপাদানের (70010100101) 
আঞ্জাম দিয়ে যদি রোগ নিরাময়ের আওয়াজ 
তোলা হয় আসলেই কি রোগ নিরাময় হবে? 


॥ আত্তান্তহীদ ৮ 


| 
রোগের যন্ত্রণা আরও বাড়বে এবং আবিভবি হবে ৷ 
নতুন নতুন রোগের | সিগারেটের মোডকের তো। 
অনেক কিছু লেখা আছে, যেমন- ধুমপান মৃত্যু | 
ঘটায়, ধুমপানের কারণে স্ট্রোক হয়, ধুমপান | 
ক্যানসারের কারণ আরও অনেক কিছু । এরপরও : 
কি ধুমপায়ীরা ধুমপান ছেড়ে দিচ্ছে? দিনের দিন ! 
অনেকে ধুমপানে অভ্যস্থ হচ্ছে এবং ধুমপায়ীর | 
খ্যা দিনদিন বাড়ছে । সাধারণ মানুষের কথা। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


বাদ দিলেও দেশের শিক্ষিত শ্রেণী কি ধুমপানকে । 
বর্জন করেছে? দেশের তরুণ ও নবীন প্রজন্ম কি: 
ধুমপানকে তারুণ্য ও উদ্যমের প্রতীক বানায় নি? : 
সরকার ব্যস্ত তামাক থেকে মোটা অঙ্কের শুল্ক- ! 
সুবিধা সংগ্রহে আর সরকারি ও বেসরকারি । 
মাধ্যমে প্রচার চালানো হয় ধুমপানকে না-বলুন | | 


তেমনিভাবে ইভটিজিংয়ের মোড়কের গায়ে । 


ইভটিজিং প্রতিরোধের মধুর ও বজ্র শ্লোগান কি। 
ইভটিজিং আসলেই প্রতিরোধ হবে? 
আর এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে ইভটিজিং 
পরিণত হবে সুবিধাভোগীদের সুবিধা লুগ্ঠনের । 
মাধ্যমে | জীবন-যাত্রার মান-উন্নয়নেন 314170810 1 
এবং তরুণ-সমাজের অহংকার | দেখতে কিংবা । 
শুনতে অদ্ভুত মনে হলে বাস্তবে তাই । আর পূর্বেই। 
আন্তরিকতাপূর্ণ বাস্তব উপলব্ধিই হচ্ছে সবচেয়ে | 
বড় ব্যাপার । 


মোড়কীয় ধর্ম পরিহার করে প্রতিফলন চাই বাস্তব : 
ধর্মের । তাহলেই মুক্তি সম্ভব। মোড়কের ! 
নীতিবাক্যকে প্রতিফলন ঘটাতে হবে আমাদের । 
চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায়, সমাজ-সভ্যতায়, | 
শিক্ষা-দীক্ষায় ও কৃষ্টি আর কালচারে । [ 
সকল ধরনের নেতিবাচককে [০৪০৮০) ধবংস। 
করে দেবে (১০9910০) ইতিবাচকের আলোচনা, ৰ 
পর্যালোচনা, গবেষণা, প্রচার ও প্রসার |. 
নেতিবাচক (০৪০০৮৬০) ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে ! 
যদি আমাদের প্রজন্মকে ইতিবাচক (১০511৬০) । 
তথা নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ | 
সংবলিত প্রকৃত শিক্ষার আলোচনা-পর্যালোচনা, | 
গবেষণা চালানো হয় তাহলেই প্রতিরোধ হবে । 
সমাজ থেকে সকল ব্যাধির ৷ দরকার পড়বে না ৰ 
প্রতিরোধ-প্রতিশোধের মিছিল-মিটিং-বন্ধন । 

কেননা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী কখনও! 
নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে নিজের নৈতিকতাকে বিসর্জন 
দিতে পারে না। অন্ধকার দূরিকরণের জন্য | 
দরকার আলোর প্রদীপ । আর আলোর নামে । 
অন্ধকার সৃষ্টি কি প্রকৃত আলো কখনও ফিরে। 
আসবে? বরং অন্ধকারের ভয়ানক তীব্রতা আরও | 
বৃদ্ধি পাবে । আর অন্ধকারের ভয়ানক | 
বিভীষিকাময় পরিবেশ আমাদেরকে ঠেলে দেবে : 
নিলজ্জতার অতল গহ্বরে | অন্ধকারের প্রবেশ ! 
ধংস হবে আলোর । আলোর উপস্থিতিতে ! 
পরিবেশ প্রজ্জবলিত হবে, প্রদীপ্ত আলোর প্রভায় || 
আর আলো-আলো এবং আলোই উড়াবে প্রকৃত। 
আলোর হেলালি নিশান । ৰ 
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অক্টোবর'১০ 
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কিতাব, গ্রন্থ, বই মানুষের প্রকৃত বন্ধু | “বই কিনে 

দেউলিয়া হয় না” একথা সবারই জানা । 
প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে, মানুষকে 
জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করতে কিতাবের 


| কোনো বিকল্প নেই । কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় এই 


বন্ধুটির জন্য আমরা কতটা করি? কতটুকু যত্র 
প্রতি কিছু করণীয় রয়েছে আমাদের । চলুন জেনে 
নেই সেই সব করণীয় সম্বন্ধে । 


পড়ার ক্ষেত্রে 

০০ কিতাব পড়া শেষ হলে কখনও খুলে রাখবেন 
না। বন্ধ করে সুন্দর মতো শেলফে বা 
আলমারিতে রেখে দিন। 
০০ থুতু দিয়ে আঙ্গুল ভিজিয়ে কিতাব উল্টানো 
নোত্রামির পর্যায়ে পরে । এধরনের কাজ থেকে 


বিরত ৃ থাকুন । 
০০ কিতাবের পাতা ভাজ করবেন না । প্রয়োজনে 
পেজ মার্ক ব্যবহার করুন । 


। ০০ অনেক মোটা এবং পুরু মলাটের কিতাব 


পুরোপুরি ভাজ করবেন না। এতে মলাট ভেঙ্গে 
বই নষ্ট হয়ে যায় । 
০০ কখনই কিতাবের পাতা ছিড়বেন না। এটা 


ব্রত ও নিশ্সিত কাজের এতিশঙ্দতি 


গোছানোর ক্ষেত্রে 

০০ বুক শেলফে বা আলমারিতে কিতাব হেলিয়ে 
না রেখে সোজা করে রাখুন । 

০০ কিতাব সাজানোর ক্ষেত্রে কিতাবের ধরন বা 
বিষয়বস্তু অনুসারে সাজাতে পারেন । এতে করে 
পরে খুঁজে পেতে সুবিধা হয় । 

০০ মাঝে মাঝে কিতাব বের করে ধুলো ময়লা 
পরিষ্কার করুন । 

০০ কিতাব বের করার সময় এক মাথা ধরে টান 
না দিয়ে মাঝামাঝি ধরে টেনে বার করুন । 

০০ গাদাগাদি করে শেলফে বা আলমারিতে 
কিতাব রাখবেন না । 


দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে 
০০ কাউকে কিতাব দিলে তার কাছ থেকে সঠিক 
সময়ে ফেরত পাওয়ার নিশ্যয়তা নিয়ে তবেই 


০০ কারো থেকে কিতাব নিলে যত্ব করে পড়ুন । 
তার কিতাব ছেড়া হলে আপনি মলাট করে ফেরত 
দিতে পারেন । 

০০ কারও কাছ থেকে কিতাব নিলে তার অনুমতি 
না নিয়ে অন্য কাউকে দিবেন না। 


মুদ্রণ বিভাগ | 
পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 


সাইন 
কম্পোজ [আরবী, উর্দূ, বাংলা, ইংরেজী] 
স্ক্যানিং / সিডি রেকর্ডিং 
কালার প্রিন্ট 


১4৬1 নিশ্চিত 
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যোগাযোগ করুন । 


ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / প্যাড 
সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


ন্রতায় আরবী-উদর্সহ সকলথকার বই- 
০7২44 পুতক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 


সাবির তত্তাবহ্ানঃ মঈলুদ্দীন মুহাম্দ আতিফ 
১৩, জি. এ. ভবন দ্বিতীয় তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


চেতনার বীজতলায় 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্‌ 


ঠিকানা_-এই বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই 


মেনে নেবে না, ভুল-শুদ্ধ, নিষ্ঠতা-শঠতা, শক্র- 


আজকের নাতিদীর্ঘ আলোচনাটি এগিয়ে নেবার 
চেষ্টা করব । তাই আগেভাগে বলে রাখছি; ধর্মীয় 
চিন্তাধারার বিপরীতে কথিত 'বিশ্বনাগরিক'দের 


মিত্র ও কল্যাণ-অকল্যানের মধ্যে অনায়াসে 
পার্থক্য করতে সক্ষম হবে । কেনো অপরাধী 
ক্ষোভ ও ভৎর্সনা থেকে রেহাই পাবে না। 


পছন্দসই কিছু এই লেখায় থাকার সম্ভাবনা 
একেবারেই ক্ষীণ । 
এশিয়া-ইউরোপের সর্বত্র, সব ধর্মের শিক্ষিত 


নিষ্ঠাবান পাবে স্বীকৃতি ও প্রশংসা । জনগণ 
তাদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও 
ধর্মীয় বিষয়াদিতে সঙ্ঞানতা ও পরিপক্তার সাথে 


সমাজে নন্দিত একজন আগাগোড়া অরাজনৈতিক 
ব্যক্তিত্ব ও বরেণ্য ইতিহাসবিদ সাইয়িদ আবুল 
হাসান আলী নদভী ন্যায় ও ইনসাফের বিবর্ণরূপ 
চিত্রিত করতে গিয়ে মন্তব্য করেন- 

“শাসক, রাজনীতিক, শিক্ষিত, জ্ঞানী, কবি, 


সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম ও যোগ্য হবে । যতদিন পর্যন্ত 
এরূপ চেতনা সৃষ্টি না হবে, কোনো ইসলামী দেশ 
ও জাতির কর্মোদ্যম, যোগ্যতা, দীনি জাগরণ 
এবং ধর্মীয় জীবনের দৃশ্য ও আচার-অনুষ্ঠানে 
কোনোই কার্যকর ভূমিকা রাখবে না । 


সাহিত্যিক, দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের ইনসাফের 
মানদণ্ড সর্বদা ঠিক পাল্লার মতোই ভারসাম্যপূর্ণ 
থাকতে হবে । আমেরিকার যদি ন্যায়-চেতনাবোধ 


অথচ আজ বিবেকের জড়তা, চক্ষুম্মানদের অন্ধত্ব, 
গণশক্তির বৈকল্য ও প্রতিবাদ-প্রতিরোধের 


থাকত তাহলে ইসরাইলীদের খঞ্জর আরবদের 


নিরুত্তাপ গতি মানবতার ধ্বংসকে তরান্বিত 


বুকে বিদ্ধ হত না। বৃটেনে যদি ইনসাফ থাকত 


করছে। এমন খরা-মওসুমের অবসান চাই, 


তাহলে শত বছর ধরে আমাদের পরাধীন থাকতে 
হত না। আমাদের ভূসম্পত্তি বরবাদ এবং 
আমাদের শিল্পকারখানা ধ্বংস হত না । আমাদের 
মস্তকে করাত চালানো হত না । দুনিয়াতে কথিত 
নতুন বিশ্বব্যবস্থা' চেপে বসত না। আমাদের 
দেশে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত থাকলে এতো অরাজকতা 
দেখতে হত না । এত দুঃখ-দুর্দশশা ও অভিযোগের 
দীর্ঘ ফিরিস্তি থাকত না । আদালতে এত মামলার 
স্তুপ দেখা যেত না । হরতাল, বিক্ষোভে অচল হত 
না দেশ-জনপদ | যখন ইনসাফ ছিল তখন বাঘ 


সমাজের একটি বড় অংশ পুরোপুরি 


ও ছাগল এক ঘাটে পানি খেয়েছে । 


চেতনারহিত । আবেগনির্ভরতা, হুজুগপ্রিয়তা 
আরেকটি অংশকে ঠেলে দিয়েছে প্রান্তিকতায় । 
খ্যাও নগণ্য নয় । সততা, নিষ্ঠা, সত্য ও 
সাহসিকতার পথ ধরে মানুষ, মানবতা ও 
চেষ্টা-সং্ামে যারা নিবেদিত তাদের গন্তব্য 
এখনো বহুদূর । দুর্গম পথের বৈরী হাওয়া ও 


এই মনীষী তার এক বিখ্যাত সৃষ্টিকর্ম 15107 
7 17০ 77071 গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন_ 
মুসলিম দেশগুলোর শাসক ও নেতৃবৃন্দের জন্য 
অসম্ভব নয় ব্যক্তিগত স্বার্থ কিংবা আরাম- 
আয়েশের জন্য নিজের দেশকে বন্ধক রাখা, 
কিংবা কারো কাছে দাসখত দেওয়া, কিংবা 
নিজের জনগণকে ছাগল-গরুর মত বিক্রি করে 
দেওয়া, কিংবা দেশকে এমন যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা 


ঝুঁকিপূর্ণ দূরত্বের বিভীষিকা তাদের রুখতে পারবে 
কী না তা সময়ই বলে দেবে । তবে সময়ের 


যাতে দেশের বা জনগণের কোনা স্বার্থ নেই, বরং 
ক্ষতি রয়েছে। কিন্তু আশ্রর্যের বিষয় হল, 


পথচেয়ে, অনুকুল পরিবেশের দয়ার আশায় বেলা 
পার করা যায়ঃ ভাগ্য বদল হয় না- শুধু সন্ধ্যায় 


এতদসত্তেও তাদের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব বহাল 
থাকে । জনগণ এমন নেতাদেরই জয়গান করে; 


ঘণায় । উষার দুয়ারে আঘাত হেনে' রাঙা প্রভাত 
আনতে হলে যোগ-বিয়োগের খাতা গুটিয়ে নেমে 
আসতে বাস্তবতার খোলা প্রান্তরে । 


তাদের নামে জিন্দাবাদ ধ্বনি তোলে । নেহায়েত 
অসচেতন কিংবা আত্মভোলা না হলে কোনো 
জাতির পক্ষে এমনটি সম্ভব হয় কি? 


জীবনবাদী দার্শনিক শায়খ সাস্দী একজন বীরের 
প্রাসঙ্গিক উক্তিটি অগ্নিঝরা কাব্যে রূপায়িত করে 


এমন অনেক মুসলিম দেশ রয়েছে, যেখানে 
মানবাধিকার বলতে কিছুই নেই | জনগণের সাথে 


বলেন- “আমি সেই লোক নই যুদ্ধের দিনে তুমি 


জন্ত-জানোয়ারের মতো আচরণ করা হয়। 


যার পিঠ দেখবে; রণাঙ্গণের রক্তধুলায় রঞ্জিত সেই 
মস্তক তো আমারই 1" 


জনগণের জন্ম যেন শুধু ক্লেশ করার জন্য আর 
শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর জীবন শুধু 


সত্য ও মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্দ, ন্যায় ও অন্যায়ের 


ভোগবিলাসের জন্য । সেখানে প্রকাশ্যে আল্লাহর 


স্বাভাবিক বিরোধ এবং ইনসাফ-যুলুমের মধ্যকার 
অনিবার্ষ লড়াইয়ের সূচনাটি চেতনার ময়দান 
থেকেই । চেতনার বীজতলায় যখন বিপ্রবের 
অস্কুরোদগম হয় তখনি ঘটে সময়ের বাক বদল । 
দুর্দপ্ত প্রতাপে দাপিয়ে বেড়ানো যালিমের পাল 
তখন কালের স্রোতে শুধুই আবর্জনা । এমন 
ঘটনার দৃশ্য স্বপ্রবিলাসিতা নয়-ইতিহাসেরই 
চিরচেনা গতিধারা । 
মহান আল্লাহর মনোনীত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ 
ইসলামই মানবতার মুক্তির বিকল্পহীন 


অক্টোবর”১০ 


নাফরমানী হয়, মানবতার মর্যাদা ভূলুষ্ঠিত করা 
হয়, শরীয়তের বিধান পদানত করা হয় । কিন্তু 
জনগণের মধ্যে কোনো ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই, 
কারো অন্তরে ব্যথা অনুভূত হয় না। প্রকৃতপক্ষে 
মানবীয় চেতনা ও ইসলামী মূল্যবোধের অভাবেই 
এমন ভয়ানক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে । 

তাই ইসলামী জাহানের জন্য বিরাট খিদমত হবে 
যে, মুসলমানদের মধ্যে সঠিক চেতনা সৃষ্টি করতে 
হবে । যে চেতনা কোনো অন্যায়-অত্যাচার সহ্য 
করবে না, ধর্ম ও নৈতিকতায় কোনো বিচ্যুতি 


সময়ের গতিপথ পাল্টাতে প্রস্তুতি চাই দূরপাল্লার । 


লেখক: কলামস্টি, অনুবাদক ও ফাযিল 
[171911: 1181111001191)001 0(2)5811009-0011) 


সহায়তা করে । এটি প্রস্রাব স্বাভাবিক রাখতে 
সহায়তা করে, ফলে কিডনি ভালো থাকে । 
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও রক্ত চলাচল 


ইনফেকশন প্রতিরোধ ও হজমের গোলযোগ দূর 


করে । সমস্যায় ডাবের পানি বেশ 
উপকার দেয়। এতে আছে ভিটামিন সি । 
ভিটামিন “শব” কমপ্রেক্সের মধ্যে রয়েছে 
নিয়াসিন, বায়োটিন, থায়ামিন, ফলিক এসিড, 


১-১/99০০- ০9/18/1311 


ব্যাংকও ইসলামি ব্যাংক 
প্রফেসর আবু আহমদ 


কতিপয় সরকারি ব্যাংক তাদের কয়েকটি শাখাকে 
ইসলামি ব্যার্কিং পদ্ধতিতে নেয়ার ঘোষণা 
দিয়েছে। এর অর্থ হবে ব্যাংকগুলো সুদভিত্তিক 
ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি ইসলামি ধাচের ব্যাংকিং 
করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে । সরকারি ব্যাংকের এই 
বোধ ও সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই | কারণ 
হল দেশের অর্থনীতিতে বিরাট সংখ্যক লোক সুদ 


প্রডাক্টকে ইউরোগীয় ও আমেরিকানদের কাছে 
বিক্রয় করছে । ইসলামি ব্যা্কিং ও আর্থিক 


অ.র্থ।নী।তি। |ব্য।ব।সা 


বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ইতিহাস 
দু'যুগেরও বেশি । বাংলাদেশ ইসলামি ব্যাংক 


হাতিয়ারগুলোর বাজারমূল্য এখনও এক ট্রিলিয়ন 
ডলার পার হয়নি, তবে পার হওয়ার পথে । বিশ্বে 
গত দু"দশকে দু'টো বিষয় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি 
লাভ করেছে, সেই দুটো হল, ইসলামি ব্যাংকিং ও 
হালাল খাদ্যের প্রসার ৷ হালাল খাদ্য অধিকতর 
স্বাস্থ্যসম্মত বলে এখন সাদা ইউরোপীয় ও 
আমেরিকানরাও স্বীকৃতি দিচ্ছে । তাই আগে 
ইউরোপ ও আমেরিকার বড় শহরগুলোতে বহু 
দূরে দূরে দু'চারটা হালাল খাদ্যের দোকান দেখা 
গেলেও এখন বহু স্থানীয় চেইন স্টোর বড় বড় 
খাদ্য কোম্পানি প্রতিযোগিতা দিয়ে হালাল 
খাদ্যের জোগানদার হয়েছে । এসব চেইন স্টোর 
এবং খাদ্য কোম্পানি থেকে যারা হালাল খাদ্য 
কিনছে তাদের মধ্যে অধিকাংশ হল সাদা লোক 
এবং ধর্মের দিক দিয়ে খিস্টান। তবে অনেক 
মুসলমান এও আশংকা করছে যে, একদিন বিশ্ব 
ভুলে যাবে, হালাল খাদ্য মুসলমানদেরই অবদান । 
কারণ বিশ্ব তো এখন এটাও ভুলে গেছে, 
বীজগণিত বা এলজেবরার জনক ছিলেন একজন 
মুসলমান, নাম আল-জাবের | অবশ্য ইতিহাসে 
আল-জাবেরের কথা লেখা আছে। তবে 
ইতিহাসও একদিন বিকৃত হতে পারে । তখন আর 


পরিহার করে চলতে চায় ৷ তাদের প্রয়োজনের 


আল-জাবেরের নাম কি জন্য বিখ্যাত ছিল সেটা 


প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং সামগ্রিকভাবে সরকারি 
ব্যাংকের নিজ স্বার্থে এ ব্যাংকের এ রূপান্তর 
ঘটেছে বলে মনে করি । 

একটা সময় ছিল, যখন সদ বাদে ব্যাক চলতে 
পারবে কিনা এ নিয়েই প্রশ্ন তোলা হতো । সেই 
বিষয়টি এখন অতীত । আশির দশকের প্রথমে 
বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোতে কয়েকটি ইসলামি 
ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয় । সময় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
এটা প্রমাণিত হয়, এ পদ্ধতিতে ব্যাংকিং 
অপেক্ষাকৃত নিরাপদ | এই ব্যাংকিংয়ের মূল ভিত্তি 
হল আগে থেকে নির্ধারিত সুদ থাকতে পারবে না 
এবং গ্রাহককেও ব্যাংকে একটা অংশীদারিত্ের 
ভিত্তিতে লাভ-লোকসানের ঝুঁকি নিতে হবে । 
মুসলমানরা এ ব্যাংকিং শুরু করলেও আজকে 
অমুসলিমরাও এ পদ্ধতিতে ব্যাংকিং করার জন্য 


আগ্রহ দেখাচ্ছে। ফলে ইসলামি আর্থিক 
হাতিয়ারের গ্রাহক এখন শুধু মুসলমানরাই নয়, 
নন-মুসলমানরাও অধিক হারে ওই সব প্রডাক্টস বা 
হাতিয়ারের গ্রাহক হচ্ছে। স্বভাবতই কোন 
অমুসলিম লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে কোন 


সুদবিহীন ব্যাংকে অংশীদারিত্ের হিসাব খুলতে 
চাইলে তাকে আর নিষেধ করা যাবে না । আমার 
মতে, তাকে স্বাগত জানানো উচিত | কারণ বিশ্ব 
অতীতে মুসলমানদের কাছ থেকে অনেক কিছু 


কেউ জানবে না । ইসলামি ব্যার্কিং বাজার গড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে অনেক পপ্তিতি এখন ইসলামি 
মুদ্রাবাজার ও ইসলামি পুঁজিবাজার গড়ার কথা 
ভাবছেন । মালয়েশিয়া ও তুরস্ক ইসলামি 
পুঁজিবাজারের দিকে দ্রুত এগোচ্ছে । বাংলাদেশে 
এখনও ইসলামি পুঁজিবাজারের বিষয়টি গুরুত্ব 
লাভ করেনি । তবে করবে বলে বিশ্বাস। যে 
কারণে লোকে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের দিকে 
ঝুঁকছে, সেই একই কারণে তারা ইসলামি ধাচের 
পুঁজিবাজারও চাইবে | ইসলামি ব্যাংকিংয়ের মূল 
মডেল হল, লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে গ্রাহক- 
ব্যাংক অর্থ খাটিয়ে চুক্তি মোতাবেক ব্যবসা করা । 
এ মডেল এক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ । কারণ এ 
পদ্ধতিতে কারবার করার জন্য গ্রাহককে মুসলিম 
হতে হয় না। সুদি ব্যাংকও এ পদ্ধতির ব্যাংকিং 
ব্যবস্থা স্থাপন করতে পারে । কিন্তু ধারণাটা 
এসেছে মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাস থেকে | মহান 
আল্লাহপাক সুদকে হারাম করেছেন, আর 
ব্যবসাকে হালাল করেছেন। তাই ইসলামি 
ব্যাংকিং পদ্ধতির সব কিছুই ব্যবসা । আরও 
একটি শর্ত প্রযোজ্য মুসলমানদের এবং ইসলামি 
ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে ৷ সেটা হল ব্যাংক ও গ্রাহককে 
অবশ্যই হালাল ব্যবসা করতে হবে । আর 
সেজন্যই এ পদ্ধতিতে ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে শরিয়ার 
মান্যতার বিষয়টি এসে যায় । যারা বিশ্বাসের দিক 


গ্রহণ করলেও গত চার শতাব্দী যাবৎ তেমন 
কিছুই গ্রহণ করেনি । শুধু আজকের দিনে এসে 


দিয়ে শুধু লাভ-লোকসানে বিশ্বাস করে, তাদের 
জন্য শরিয়ার ব্যাপারটা প্রযোজ্য হয় না। কোন 


ইসলামি আর্থিক হাতিয়ার এবং হালাল খাদ্য ও 
হালাল কসমেটিকস- এসব গ্রহণ করছে । 
ইসলামি ব্যাংকিং এবং ইসলামি আর্থিক প্রডাক্টস 


অমুসলিম তার ব্যাংক কোথায় কি ব্যবসা করে, 
তাকে কি মুনাফা দিচ্ছে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবে 
না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে মুনাফাটা নিয়ে খুশি থাকে । 


এখন সর্বজনীনতার রূপ নিতে যাচ্ছে। মার্কিন 


কিন্তু একজন মুসলমান দেখতে চাইবে ব্যাংক 


সিটি গ্রুপ এবং ৰিটিশ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডও ইসলামি 
ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করেছে। তারা এসব 


অক্টোবর”১০ 


লাভ-লোকসানের কথা বলে যে হারাম ব্যবসা 
করে তাকে যেন মুনাফা না দেয় । 


লিমিটেড এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয় । আজকে এই 
ব্যাংক বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে বৃহত্তম 
এই ব্যাংকের সাফল্য দেখে এ দশ বছরের মধ্যে 
আরও কয়েকটি ইসলামি ব্যাংকের আত্মপ্রকাশ 
ঘটে । এখন মোট ব্যার্থকং ব্যবসার প্রায় এক- 
তৃতীয়াংশ ইসলামি ব্যাংকগুলোর দখলে 
কয়েকটি সুদি ব্যাংকও ইসলামি ব্যাংকিং শাখা 
খুলে ব্যবসা করছে । তার মধ্যে প্রাইম ব্যাংক ও 
ঢাকা ব্যাংক অন্যতম । তবে বাংলাদেশ ব্যাংক 
কয়েক বছর আগে একটা রেগুলেশন জারি 
করেছে যে, ব্যাংককে হয় পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামি 
হতে হবে, নতুবা চিরাচরিত ব্যা্কিং ব্যবস্থার 
ওপর থাকতে হবে । বহুদিন যাবৎ বাংলাদেশ 
ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং রেগুলেট করার মতো 
কোন রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক ছিল না। বছর 
তিনেক আগে সে ব্যাপারেও অগ্রগতি হয়েছে। 
একইভাবে আমাদের অন্য আর্থিক খাত বীমার 
ক্ষেত্রে ইসলামি বীমা তথা তাকাফুলের বিরাট 
চাহিদা রয়েছে । সে ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট আইন তৈরি 
হচ্ছে বলে আমি জেনেছি । দেশের লোকজন স্ব- 
উদ্যোগে ইসলামি আর্থিক প্রডান্টের দিকে যাচ্ছে 
এবং সে যাওয়াকে সরকার সমর্থন দেবে আশা 
করি । এটা আজকে প্রমাণিত হয়েছে, আর্থিক 
ব্যবস্থার জন্যই সুদ এবং সুদভিত্তিক অন্য আর্থিক 
হাতিয়ারগ্তলো বেশি বিপজ্জনক | ২০০৭-২০০৮- 
এ মার্কিন আর্থিক বাজারকে ধসিয়ে দেয়ার 
পেছনে যে তিনটি কারণ সমবেতভাবে কাজ 
করেছে তার মধ্যে সুদ, গ্রিড বা লোভ এক 
ডিরাইভেটিভস বা ভবিষ্যতে দেনা-পাওনার 
হাতিয়ার ছিল অন্যতম | অতি গ্রিড ওদের আর্থিক 
জগতকে যেভাবে ধসিয়ে দিয়েছে, সে গ্রিড বা 
লোভ থেকে মুক্তি দিতে পারে ইসলামি আর্থিক 
হাতিয়ারগুলো ৷ তাই যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের 
সাধারণ মানুষও এমন হাতিয়ারগুলো খুঁজছে 
যেগুলো তাদের লাভের লোভ দেখিয়ে পথে 
বসিয়ে দেবে না। খণ বিক্রয় হচ্ছে ওদের 
অর্থনীতিগুলোতে বৃহত্তম ব্যবসা । কিন্তু অবাধে 
খণ বিক্রয় যে কতটা ভয়াবহ ফল এনে দিতে 
পারে, লাখ লাখ মার্কিনি আজকে তার সাক্ষী । 
তাই অনেকে শুধু বাংলাদেশের মতো সমাজেই 
ভিন্ন ধাচের আর্থিক বাজারের কথা ভাবছে না, 
বরং তারাও ভাবছে । লন্ডন-প্যারিসের রাস্তায় 
চলতে গেলে চোখে পড়বে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের 
সাইনবোর্ড । এগুলোর গ্রাহক অমুসলমানরাও | 
আমাদের দেশেও ইসলামি ব্যাংকপ্তলো জাতি- 
ধর্ম-নিরবিশেষে সবার । কারণ এগুলো 
শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হয়ে সবার থেকে 
ইক্যুইটি ক্যাপিটাল তথা শেয়ার ক্যাপিটাল 
নিয়েছে । ইসলামি ব্যাংকগুলোয় মুনাফা প্রদানও 
প্রতিযোগিতামূলক | সমাজে বিভিন্ন রকমের লোক 
থাকে । তাদের স্বাধীনভাবে চয়ন করতে দেয়াই 
রাষ্ট্র ও সরকারের কাজ | তাদের পছন্দের পথে 
বাধা দেয়া কোন সরকারেরই কাজ হতে পারে 
না। 


লেখক: প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষক, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১১ 
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কর্জে হাসানা: দারিদ্রমুক্তির এক সম্ভবনাময় দিগন্ত 
মাওলানা আবদুল্াহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী 


আল-কুরআনের সুরা বাকারা (২:২৪৫), সুরা 
মায়িদা (৫:১২), সূরা হাদীদ (৫৭:১১), সূরা 
তাগাবুন (৬৪:১৭) ও সূরা মুয্যাম্মিলে (৭৩:২০) 


এজন্যে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর রাস্তায় দান 
করলে অন্ততপক্ষে দশগুণ তো তিনি দেবেনই, 
বরং তা" সাত শ'গুণ এমন কি তা আরো বেশীও 


কর্জে-হাসানার কথা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে 
এসেছে । বান্দার প্রতি রাববুল আলামীনের একটি 
আদেশই যেখানে যথেষ্ট সেখানে বিভিন্ন সূরায় 


হতে পারে । উত্তম কর্জের অর্থ হচ্ছে যা' দেবে 
খালিস নিয়তে একান্তই আল্লাহরই উদ্দেশ্যে তাকে 
খুশী করার নিয়তেই দেবে, দুনিয়ার উপকার বা 


ভিন্নভিন্নভাবে এর উন্লেখ থেকে এটাই প্রতীয়মান 


সুনামের আশায় দেবে না বা দিয়ে কিছুদিন পর 


হয় যে ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু অত্যন্ত 
আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের সমাজে 
সচরাচর এর কোন আলোচনাই হয় না । 


আবার খোটা দেবে না বা তা প্রকাশ করবে না 


(হায়াতুল মুসলিমীন, পৃ. ২২৪) । 
লক্ষণীয়, সূরা বাকারার আয়াতে বান্দাদের 


কর্জ দেনা অর্থে ব্যবহৃত একটি সর্বজনপরিচিত 
শব্দ । এর সাথে হাসানা বা উত্তম শব্দ যোগ করে 


উদ্দেশ্যে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার প্রশ্ন বা আহ্বানটি 
এমনভাবে উচ্চারিত হয়েছে যা সাধারণত কোন 


হয়েছে কর্জে- হাসানা ৷ এর অর্থ দীড়ালো উত্তম 
কর্জ। কর্জ শব্দটির পেছনে পরিশৌধের একটি 
ব্যাপার আছে । কেননা, পরিশোধের বা ফেরত 


আশাতীত পরিমাণ লাভজনক ব্যাপারেই উচ্চারিত 
হয়ে থাকে । “কে আছো এমন যে আল্লাহকে 
কর্জে-হাসানা দিতে প্রস্তুত?” এমন লোভনীয় 


প্রাপ্তির নিশ্চয়তা না থাকলে কেউই কাউকে কর্জ 
দিতে রাজী হয় না। স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'লাই যদি 
কোন খাতকে কর্জরূপে উল্লেখ করেন এবং সাথে 
সাথে তা" শুধু পরিশোধেরই নয় অনেক অনেকগুণ 
বেশী পরিমাণে পরিশোধ করবেন বলে অঙ্গীকার 
করেন তাহলে তার চাইতে উত্তম কর্জ আর কী 
হতে পারে? 

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রাহে দান করা, কোন দ্বীনী 
কার্যক্রমে বা বিপন্ন বা অভাবগ্রস্ত বান্দার 
সাহায্যার্থে অর্থসাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসাই হচ্ছে 
কর্জে হাসানা | কেননা এ কর্জ পরিশোধের দায়িত্ব 
স্বয়ং আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেছেন। যে 
কর্জদানের পর তা, পরিশোধের জন্যে 
কর্জগ্রহীতাকে চাপ দেয়া হয় না, এজন্যে তাকে 
খোটা দেয়া হয় না বা হেয়জ্ঞান করা হয় না, তার 
কাছে কোন প্রত্যপকার কামনা করা হয় না, সুনাম 
বা খ্যাতির ইচ্ছে থাকে না তা'ই কর্জে হাসানা । 
হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা আশরাফ আলী 
থানভী রেহ.) বলেন: এটাকে কর্জে-হাসানা 


অক্টোবর'১০ 


প্রস্তাব স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে উচ্চারিত হলে 
কোন বান্দা কি পিছিয়ে থাকতে পারে? তারপর 
আবার বলা হচ্ছে,এ কর্জ কোন সাধারণ কর্জ নয় 
যে তা শুধু পরিশোধেরই দায়িত্ব ও নিশ্চয়তা 
রয়েছে বরং আল্লাহ তাআলা তা অনেক গুণে 
বাড়িয়েই পরিশোধ করবেন । কোন্দিন হবে সে 
পরিশোধ? আল-কুরআনের ভাষায় : “যে দিন 
কোন বেচাকেনা বা খায়খাতির বলে কিছু থাকবে 
না” সেরা ইবাহীম, ১৪:৩১) । যে দিন 
রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'আলা তার মহাপ্রতাপ 
নিয়ে বিচারকের আসনে আসীন থাকবেন আর 
সারা বিশ্বজগতের সৃষ্টি-শুরুর দিন থেকে কিয়ামত 
পর্যন্ত পৃথিবীতে আগমনকারী সকলেই তার ক্ষমা 
ও রহমতের কাঙালরূপে হাশরের ময়দানে ঠীয় 
দীড়িয়ে রইবে ৷ এ মহাসঙ্কটের দিন তিনি তার 
খাতিরে যারা “কর্জে-হাসানারূপে তার বান্দাদের 
সেবায় দানখয়রাত করেছিল তিনি তাদের পাওনা 
কড়ায় গণ্ডায় নয় অনেকগুণ বেশী পরিমাণে 


দ্বিতীয়োক্ত সুরা মায়িদার ১২ নং আয়াতে বলা 
হয়েছে: আমি তোমাদেরই সঙ্গে থাকবো যদি 
তোমরা 

(১) নামায কায়েম কর, (২) যাকাত দাও, (৩) 
আমার রাসুলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন কর, (৪) 
তাদের সাহায্য সহযোগিতা কর এবং (৫) 
আল্লাহকে 'কর্জে-হাসানা' দান কর তাহলে আমি 
অবশ্যই (১) তোমাদের গুনাহরাশি মোচন করে 
দেবো এবং (২) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে 
এমন সব জান্নাতে প্রবিষ্ট করবো যে গুলোর নীচ 
দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে । 

লক্ষণীয়, চারটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালনের পর 
পঞ্চম দায়িতৃটি অর্থাৎ “কর্জে-হাসানা' দানের 
পরই পাপমোচন এবং জান্নাতদানের ওয়াদাটি 
করা হয়েছে। অর্থাৎ কর্জে-হাসানাকেও পূর্বোক্ত 
নেককাজসমূহের সমতুল্য একটি নেককাজরূপে 
উল্লেখ করে আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত ও 
জান্নাত লাভের পূর্বশর্তরূপে গণ্য করা হয়েছে। 
তৃতীয়োক্ত সুরা মুয্যাম্মিলের (৭৩:২০) আয়াতে 
নামায কায়েম ও যাকাত দানের মত গুরুত্বপূর্ণ 
ফরয দুটি কাজের আদেশের সাথে সমান 
গুরুত্বসহকারে 'কর্জে-হাসানা" দানের আদেশ 
এসেছে । এথেকেই 'কর্জে-হাসানা"র গুরুত্ব ফুটে 
উঠে । সাথে সাথে 'কর্জে-হাসানা" যে যাকাত নয় 
একটি স্বতন্ত্র গুরুত্পূর্ণ খাত তাও স্পষ্ট হয়ে 
গেছে। 

ইসলামে নামায ও যাকাতের গুরুত্ব সর্বাধিক । 
প্রথমটি দৈহিক ইবাদত আর দ্বিতীয়টি আর্থিক 
ইবাদত | একটিতে দেহের শ্রম ও অপরটিতে 
কষ্টার্জিত অর্থ সম্পদ ব্যয়িত হয় । এ দু'টির সাথে 
সাথে 'কর্জে-হাসানা'র উল্লেখ চিন্তার বিষয় বৈ 
কি! সুরা তাগাবুনের আয়াতে (৬৪:১৭) পুনরায় 


7) আত্তার্তহীদ ১২ 


আল্লাহকে 'কর্জে-হাসানা' দাও, তাহলে আল্লাহ 


এজেন্টদের খপ্পর থেকে রক্ষা করতে পারে । 


তা” তোমাদের জন্যে অনেক গুণে বাড়িয়ে দেবেন 
আর তোমাদের ত্রুটি বিচ্দুতিসমূহ ক্ষমা করে 
দেবেন |” 

উল্লেখ্য, সুরা মায়িদার আয়াতে এজন্যে 
পাপমোচনের অঙ্গীকার করা হয়েছে । কিয়ামতের 
দিন যখন নবী-রাসূল, ওলী-আবদালগণ সকলেই 


বাহ্যত মুসলিমবিশ্ব প্রভাবহীন এবং এর অধিকা 
রাষ্ট্র গরীব হলেও পাশ্চাত্যের অর্থনীতিতে 


এক সর্বনাশা পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে তারাও 
এই 'কর্জে-হাসানা” এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় 
প্রশিক্ষণ ও স্বল্পপুঁজিকে সম্বল করে সুন্দর সচছল 


আমাদের পেট্রো-ডলার, কীচামাল, বিপুল 
শ্রমশক্তি মোটেও কম গুরুত্বপুর্ণ নয় । ইউরোপ 
আমেরিকায় বসবাসকারী আমাদের প্রবাসী 
ভাইদের অবস্থান একেবারে দুর্বল নয় । আমাদের 


যার যার ত্রুটি বিচ্দুতির জন্যে আল্লাহ রাবুুল 
আলামীনের দরবারে কম্পমান থাকবেন সেই 


দেশেও নামায-রোযায় অভ্যস্ত সচ্ছল ধার্মিক 


জীবনের স্বপ্ন দেখতে পারে । এ ব্যাপরে আমাদের 
মসজিদসমূহের ইমাম-খতীব ও পরিচালকবর্ 
বিরাট ভূমিকা রাখতে পারেন । তারা জনগণকে এ 
ব্যাপারে উদ্ুদ্ধ করতে পারেন, নেতৃত্ব দিতে 
পারেন । 


লোকের সংখ্যা নেহাৎ কম নয় । আমাদের 


কঠিন সঙ্কটমুহূর্তে যদি কোন ব্যক্তি গুনাহমোচন ও 


দুর্বলতা হচ্ছে আমাদের চেতনার অভাব । 


ক্ষমার ঘোষণা পেয়ে যায় তাহলে তার চাইতে 
বড় ভাগ্যবান আর কে হতে পারে? সে 


আমাদের সচেতন পরিকল্পনা, পরিকল্পনাবিদ ও 


আমাদের ময়দান জুপ্রশস্ত । ইসলামের 
মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় এর সম্ভাবনাও 
রয়েছে প্রচুর। দরকার কেবল কার্যকর 


নিংস্বার্থ সমাজসেবায় উদ্বুদ্ধ একটি কর্মীবাহিনী 


মহাসুযোগটি কি কোন বুদ্ধিমান লোক হেলায় 
হারাতে পারে? 
উপরিউক্ত আয়াতসমূহের দ্বারা বুঝা গেল যে, 


আমাদের সে অভাবটি পুরণ করতে সমর্থ হবে । 
সুপরিকল্লিতভাবে “কর্জে-হাসানা*র মাধ্যমে ছোট 


উদ্যোগের | সেবাকর্ম আমাদের সমাজে একেবারে 
না হচ্ছে তা ও নয়; কিন্তু “কর্জে-হাসানা*র 
কুরআনী ধ্যান-ধারণা সম্মুখে রেখে একটি 


ছোট প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা অনেক গরীব 


সেবাপ্রকল্প যতটুকু বেগবান ও কার্ধকর হতে পারে 


'কর্জে-হাসানা' নেকীর একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত: 
অথচ আমাদের সমাজে এর চর্চা এমন কি 


পরিবারকে মানবেতর জীবন থেকে উঠিয়ে আনতে 


ততটুকু আমাদের এ সমাজে বর্তমান নেই; অথচ 


পারি । তাদের সন্তানদের প্রয়োজনীয় লেখাপড়াও 


আলোচনাও আশ্চর্জনকভাবে অনুপস্থিত । 


তার প্রয়োজন অত্যধিক | চলুন, আল্লাহর উপর 


কারিগরি শিক্ষা দিয়ে কার্ষক্ষম ও উপার্জনক্ষম 


বিজাতীয় বিদেশী হাজার হাজার এনজিও যখন 


করে দিতে পারি । আবার এটা যেহেতু একটা 


ভরসা করে আমরা এমন একটি কর্মসূচী হাতে 
নেই এবং পরিকল্পিত 'কর্জে-হাসানা' তহবিল 


আমাদের মত একটি দরিদ্র মুসলিম রাষ্ট্রের 
আনাচে কানাচে তাদের তথাকথিত সেবার জাল 


কর্জই তাই তাদের সুদিন আসলে তারা সে কর্জ 


গঠন করে এ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র, অশিক্ষা, 


স্বেচ্ছায় শোধ করে দিয়ে তাদের মত অন্য দশটি 


মাদকপ্রবণতা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে একটি 


ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের গরীব লোকদের ঈমান 


পতিত পরিবারকে দারিদ্রমুক্ত করার ব্যাপারে 


শক্তিশালী ফ্রন্ট গড়ে তুলি! দলমত নির্বিশেষে 


খাদ্যের বিনিময়ে কিনে নেয়ার, বিজাতীয় 
ভাবধারার প্রচার প্রসার এমন কি ধর্মান্তকরণের 
অপপ্রয়াস দীর্ঘকাল ধরে চালিয়ে যাচ্ছে, তখন 
আমাদের মুসলিম বিশ্বের ধনী রাষ্ট্রগুলোর অনুরূপ 
তৎপরতা তেমন চোখে পড়ে না। এরাপ 
অবহেলার ফলে ইতংপূর্বেই বিশ্বের বৃহত্তম 
মুসলিম রাষ্ট্রের একটি অংশ পূর্ব তিমুরে একটি 
খিষ্টান রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছে । আমাদের পাহাড়ী ও 
“আদিবাসী” অধ্যুষিত এলাকাসমূহেও বহু পূর্ব 
থেকেই সে ষড়যন্ত্র ও নীলনক্সা অনুযায়ী কার্যক্রম 
চলে আসছে । বিশাল প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত বহু 
পূর্বেই এ ব্যাপারে 

সতর্কতামূলক 

ব্যবস্থারূপে খিষ্টীয় 

পাদ্রীদের 


উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে । আমাদের 


সকল মহত্প্রাণ সচ্ছল ব্যক্তিই এ কার্যক্রমে 


এসব “কর্জে-হাসানা” কে ভিত্তি করে বেকার 
লোকদের মধ্যে কুটীরশিল্পের প্রশিক্ষণ হতে 


ংশগ্রহণ করতে পারেন । এভাবে একটি সুন্দর 
সুস্থ সমাজ গড়ে উঠতে পারে এবং তাতে আল- 


পারে । গড়ে উঠতে পারে কুটীরশিল্পের হাজার 
হাজার প্রতিষ্ঠান । 


কুরআনের তথা ইসলামের মাহাত্মই বৃদ্ধি পাবে 
এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হবে । আল্লাহ আমাদেরকে এ 


তাহলে সামান্য একটু প্রশিক্ষণের অভাবে, পুঁজির 


মহান উদ্দেশ্যে একত্রিত ও সক্রিয় হওয়ার 


অভাবে যে লাখ লাখ কোটি কোটি যুবক অভিশপ্ত 
বেকার জীবনের হতাশায় ডুবে জীবন বিনাশী 
হাইজ্যাকের দিকে ধাবিত হয়ে নিজেদেরকে 
নিজেদের পরিবারসমূহকে তথা জাতি ও রাষ্ট্রকে 


তওফীক দান করুন! আমীন! 
লেখক: সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ জমিয়তুল 


মুদারিসীন ও সাবেক ইমাম ও খতীব, বাংলাদেশ 
সচিবালয় মসজিদ ও গণভবন মসজিদ, ঢাকা 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


অ.র্থ।নী।তি। |ব্য।ব।সা 


মানুষ সামাজিকভাবে চলতে হলেই অর্থের 
প্রয়োজন । আর অর্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নামই 


হে আল্লাহর রাসূল, কোন্‌ জীবিকা উত্তম, উত্তরে 
তিনি বললেন, ব্যক্তির নিজ হাতের উপার্জন এবং 


হলো সংক্ষেপে অর্থনীতি । সুতরাং বলা যায় মানব 


সৎ ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন | 


জীবনের প্রায় পুরো অংশ অর্থনীতির আবর্তে 
আবর্তিত । ইসলাম অর্থনীতির যে সুষ্টু ব্যবস্থাপনা 


২ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 


পর্যন্ত শেষ নবী, তাই শেষ যামানার ব্যবাসায়ীদের 
কী হাল হবে তা নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাকে (সা.) 
অবহিত করেছিলেন আর তাইতো সৎ ব্যবসায়ী 
সম্পর্কে রাসূলেপাক (সা.) এতো ফযীলত বর্ণনা 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সৎ ও আমানতদার 


নির্ধারণ করেছে তা কিয়ামত পর্যস্ত আধুনিক অর্থ 
ব্যবস্থার সকল সমাধান দিতে সক্ষম | 


করেছেন । 


ব্যবসায়ী কেয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও 
শহীদগণের সাথে থাকবে ।* 


অর্থনীতির মূল চেতনাই হলো ক্রেতা, বিক্রেতা, 


৩। অন্যত্র আল্লাহ রাসূল (সা.) বলেন, সত্যবাদী 


ভোক্তা সকল শ্রেণীর স্বার্থ যেন সমানভাবে রক্ষিত 
হয় । কেউ যেন ক্ষতি বা প্রতারণার শিকার না 
হয় । মানুষের সামাজিক ও আর্থিক লেনদেন যদি 
পরিপূর্ণ শরয়ী বিধান মতে হয় তাহলে এটি একটি 
বড় ইবাদত হিসেবে আল্লাহ তাআলার কাছে গণ্য 
হবে বলে বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । 

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-কে ভক্তরা জিজ্ঞেস 


আমরা এযুগে কী দেখি? মিথ্যা বলা, প্রতারণা 
করা, ধোকা দেয়া, খারাপকে ভালো বলে চালিয়ে 
দেয়া, ভেজাল দেয়া, ওজনে কম দেয়া ইত্যাদি 


ব্যবসায়ী কেয়ামতের দিন আরশের ছায়াতলে স্থান 
পাবে। 

৪ | আল্লাহর রাসুল (সা.) ইরাশাদ করেন, 
“তোমরা ব্যবসা কর। কেননা রিযুকের দশ 
ভাগের মধ্যে নয় ভাগই রয়েছে ব্যবসার মধ্যে 1” 


যেন ব্যবসার অনুসঙ্গ হয়ে গেছে । মজার ব্যাপার 
“আরে ভাই মিথ্যা না বললে কি ব্যবসা করা 
যায় ।” নাউজুবিল্লাহ ৷ এমন ব্যবসায়ীর অর্থ, পণ্য 
এসব হালাল হবার পরেও শুধু মাত্র মিথ্যা কথা 


আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন মানুষকে দুনিয়াতে 


বলার কারণে তার বিক্রয় লব্ধ অর্থ পুরোটাই 


ন একমাত্র তার ইবাদত করার জন্য ৷ 


করেছিলেন, আপনি এতো বড় একজন মুত্তাকি 
আলিম হওয়া সত্বেও তাকওয়া পরহ্যগারীর 


আর অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে হালাল রিষ্ক 


হারাম হয়ে গেল । আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, 
অনেক ব্যবসায়ী নিয়মিত নামায পড়েন, অথচ 


আন্বেষণ করাও একটি বড় ইবাদত | হযরত 


ব্যবসা-বাণিজ্য: 


উপর কোনো কিতাব লিখেননি কেন? জবাবে 
ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেছিলেন, আমি তো অনেক 


আনাস (রাযি.) বর্ণিত, রাসূলেপাক (সা.) ইরশাদ 
করেন, হালাল অন্বেষণ করা প্রত্যেক 


পূর্বেই তাকওয়ার উপর কিতাব লিখেছি । ভক্তরা 


মুসলমানের উপর ওয়াজিব ।৬ 


বললেন, কোন কিতাব? ইমাম বললেন, আমি 


জীবিকা উপার্জনের নানা রকম পন্থা রয়েছে। 


শরয়ী ব্যবসা বাণিজ্য ও লেনদেন সংক্রান্ত যে সব 


যেমন শ্রমের বিনিময়, কৃষি, চাকুরী, ব্যবসা 


কিতাব লিখেছি এর উপর যদি লোকেরা পরিপূর্ণ 
আমল করে, তাহলে তাদের জন্য তাকওয়া ও 


ইত্যাদি । এর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে জীবিকা 
অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা বা পেশা । মহানবী (সা.), 


পরহেযগারীর উপর নতুন কোনো কিতাব লেখার 
প্রয়োজন নেই । 

এ উদাহরণের দ্বারা আমরা সহজে বুঝতে পারি 
সুষ্ঠু অর্থ ব্যবস্থার উপর শরীয়ত কত গুরুত্ব 
দিয়েছে । অর্থনীতির সাফল্যের প্রধান শক্তি হলো 
ব্যবসা বাণিজ্য ৷ আল্লাহ তাআলা কালামে পাকে 
১। “আল্লাহ ব্যবসাকে ক্রয়-বিক্রয়) হালাল 
করেছেন, আর সুদকে হারাম করেছেন ।”১ 

২ই। “যখন তোমাদের নামায সমাগত হয়, তখন 
তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আন্রাহর 
অনুগ্রহ (আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা) অন্বেষণ কর । 
এবং (ব্যেবসা-বাণিজ্য বা জীবিকা অন্বেষণে) 
আল্লাহকে অধিক স্মরণ করতে থাকো, যেন 
তোমরা সফলকাম হও ।”২ 

৩ । “ধ্বংস (তাদের) যারা মাপে কম দেয় । যখন 
তারা মানুষের কাছ থেকে মেপে নেয় তখন 
পুরোটাই নেয় । আর যখন অন্যদের মেপে দেয়, 
তখন কম দেয় 1৮5 

ব্যবসা সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল সা. ইরশাদ 
করেন, 

১। হযরত রাফে ইবন খাদিজ (রোযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহকে (সা.) জিজ্ঞেস করা হলো, 


অক্টোবর”১০ 


খোলাফয়ে রাশেদীন এবং অধিকাংশ সাহাবী 
ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা অন্বেষণ করতেন । 
ইমাম আবু হানীফা রহ. ছিলেন সেকালের একজন 
প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী । ইসলাম প্রচারক মনীষীগণ 
অধিকাংশই ছিলেন ব্যবসায়ী । ব্যবসায়ীদের 
একটি বড় সুবিধা হলো তারা নিজেদের 
কার্যক্রমকে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন । ফলে 
তারা অন্যান্য সময় দীনের দাওয়াত ও মানব 
সেবায় আত্ম নিয়োগ করতে পারেন । যেটা অন্য 
মানুষের দ্বারা কঠিন কাজ | অথচ বর্তমানে দেখা 
যায় সবচেয়ে ব্যস্ত । অন্য 
পেশাজীবিরা সময় বের করতে পারলেও 
ব্যবসায়ীরা সময় বের করতে হিমশিম খান । 
দীনের প্রচার বা মানবতার সেবায় ব্যবসায়ীদের 
তুলনামূলক কম দেখা যায় । 

আল্লাহর রাসূল (সা.) যখন ইরশাদ করেন 
সত্যবাদী ব্যবসায়ীরা নবী, সিদ্দীক, চি 
সাথে পরকালে থাকবে, তখন সাহাবাগণ হয়তো 
মনে করছিলেন সৎ ব্যবসায়ী হওয়াতো খুব সহজ 
কাজ । মাল সঠিকভাবে বিক্রি করে দেয়া । কিন্তু 
দেড় হাজার বছর পর যে সৎ ব্যবসায়ী হওয়াটাই 
জানতেন? আল্লাহর রাসূল (সা.) যেহেতু কেয়ামত 


ইসলামী দৃষ্টিকোণ 


মাওলানা আবু দাউদ মুহাম্মদ জাকারিয়া 


তাদের পণ্য বিক্রিতে অবলীলায় মিথ্যা বলছেন । 
এটা যেন কোন ব্যাপারই না। 
সুতরাং আমাদের জানতে হবে সৎ 
ও আদর্শ ব্যবসায়ী হবার জন্য কী 
কী গুণাবলি থাক দরকার । 


সৎ ও আদর্শ ব্যবসায়ীর 
গুণাবলি 


১। মিথ্যা কথা না বলা, মাপে 
ওজনে বা সংখ্যায় কম না দেয়া, 

২ । আমানতের খেয়নত না করা, 

৩ । ধোকা, প্রতারণার আশ্রয় না 
নেয়া, 

৪ । মালে ভোজাল না দেয়া, 

৫ | ওয়াদা ভঙ্গ নাকরা, 

৬. ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মিথ্যা কসম না খাওয়া, 

৭ । উত্তম মাল সাথে নিম মালের মিশ্রিত না করা, 
৮। অভাবের সময় বিদেশ থেকে মাল এনে 
মানুষের অভাব মোচন করা, 

৯। মানুষকে অভাবে ফেলে বেশী দামের আশায় 
মাল মজুদ না করা, 

১০। বিক্রয়ের সময় মালের দোষ ক্রটি বলে 


১১ । সঠিকভাবে মালের যাকাত আদায় করা, 
১২। ব্যবসায়ে সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা, 
১৩। অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে ভালো ব্যবহার 


১৪ | কঠোর পরিশ্রম ও সর্বদা হালাল উপর্জনের 
চেষ্টা করা ইত্যাদি । 

বিশেষ দ্রষ্টব্য 8 এ বিভাগে আমরা পর্যায়ক্রমে 
আধুনিক অর্থনীতির বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনা 
করবো ইনশাআল্লাহ । 

তথ্যসূত্র: 

১। তাফসীর মাআরিফুল কুরআন 

২ । ইসলামী অর্থনীতি 

৩ । ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য 


লেখক: সদস্য, শরীয়াহ বোভ, ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড 


১ 
২ 


আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা; ২:২৭৫ 
আল-কুরআন, সুরা জুমু'আ; ৬২:১০ 
আল-কুরআন, সুরা মুতাফ্ফিফীন; ৮৩:১-৩ 
খতিবে তাবরিযি, মিশকাতুল মাসাবিহ 


“দুনিয়া জুড়ে একদল চাচ্ছে মানুষের 
উপর এতুতু বিভ্াার করতে । মানাসিক 
গোলাম বানাতে । অনয দল চাচ্ছে 
মাথ৷ তুলে দীড়াতে । ₹ মহিমায় 
দীড়াবার রাজনোতিক রূপই 
ক্াাধীনত। । অর্থনোতিক রাপ, 
সমাজবাদ-পুঁজিবাদেও রাশি 
টানাটানির মাঝখানে 2ানিমুক্ত 
ভারসাম্যের জীবন-যাপন । সংস্াতির 
রাপ, আত্মততে বিবেককে জাথত 
করার নতুন ঠচতন্য লালনের 
বাসনা । সামাজিক রূপ, মানবীয় 
বোশিন্টে উভরণ । বিবৃতি অনাচার 
থেকে নিকাতি-মানবীয় মুল্যবোধের 
জাগতি । মানুষে মানুষে তেষমোোর 
বাধাকে টনাতিকতার বেনী দিয়ে যা 
মাপবার আকাতি, টজেবিকতাকে 
পরিশীলিত করার আথেহ /” 


অক্টোবর”১০ 


ষাট ও সন্তর দশকের কথা । বিশ্ব দ:টো শিবিরে 
বিভক্ত | পুঁজিবাদ-সমাজবাদ । একটি অন্যটির 
মুখোমুখি । যেখানে পুঁজিবাদের ছায়া সেখানে 
সমাজবাদ রুখে দীড়াবার চেষ্টা করছে । এ দু'টো 
শিবির থেকে নিরাপদ থাকার জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো 
জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠী । কিন্তু জোটনিরপেক্ষ 
গোষ্ঠীও সময়ের ব্যবধানে একটি জোটে রূপান্ত 
রিত হলো । দু'একটি মুসলিম রাষ্ট্র সবেমাত্র মাথা 
তুলতে শুরু করেছে। সংবাদপত্রের হেডিং হতো 
কম্বোডিয়া-লাউস, ভিয়েতনাম । মাঝে মধ্যে 
খবরের মর্যাদা পেতো-বৈরুত জুলছে। কাশ্মীর 
ফুঁসে উঠছে। প্রায়ই খবরের শিরোনাম হতো 
কুমড়ার ফালির মতো এক চিলতে মানচিত্রের 
দেশ অবৈধ বসতি ইসরাইল । আর ফিলিস্তিনী 
উদ্বাস্তদের মাতম | 

তারপর সমাজবাদ তথা সমাজতন্ত্রেও পতনের যুগ 
শুরু হলো । বিশ্ব জুড়ে মুক্তি আন্দোলনের সাড়া 
পড়লো । জাগলো মিন্দানাওবাসী-ইরিত্রিয়া শক্তি 
সঞ্চয় করলো আকিয়াবের রোহিঙ্গারা 
কাশ্নীরবাসী নতুন উদ্যোগে স্বাধীনতার শপথ 
নিলো । ফিলিস্তিনীরা জানবাজি রেখে লড়তে শুরু 
করলো । ভেতরে ভেতরে আফগানবাসীর প্রস্তুতির 
পর্ব তখনও চলছে। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে কথা 
বলছে লিবিয়ান নেতা গাদ্দাফী | আর ইরানের 
ভেতর শুরু হলো নতুন মেরুকরণ ৷ মুক্তির 
স্বপ্নীভিসারী হয়ে উঠলো মধ্য এশিয়ার জাতি- 


কেন মধ্য এশিয়া লড়ছে । আফগান কেন 
কাপছে । ইরান কেন দুলছে, আর আরব ব-দ্বীপে 
কিসের দোলা । উগান্ডার ইদি আমিন, লিবিয়ার 
গাদ্দাফী, মিশরের কুতুব-বান্না, সৌদী আরবের 
ফয়সল, সুদানের হাসান তুরাবী, কাশ্মীরের 
আমান উল্লাহ-মকবুল বাট, ফিলিপাইনের নূর 
মিসৌরী, মালয়েশিয়ার মাহাথির, তুরস্কের 
আরবাকান, ইরানের আয়াতুল্লাহ খোমেনী-আগ- 
আন্দোলনের নেতা হিসেবে আলোচিত হচ্ছিলেন । 
তখনও কেউ জানে না- কে এই জাওহার 
দুদায়েভ, চেচনিয়া নামের একটি দেশ স্বাধীনতার 
একটি জনপদ দীড়িয়ে যাবে । আলীয়া বেগোভিস 
নামের কোন বুদ্ধিদীপ্ত শাসক আবির্ভূত হবেন । 
তখনও কেউ ভাবেনি সমাজতন্ত্র তার পিতৃভূমিতে 
আত্মহত্যা করবে । শুধু আফগানবাসীই তাদের 
অহমিকা গুড়িয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। 
গর্বাচেভের কপাল ফাটিয়ে পাচ পাঁচটি জাতি- 
গোষ্ঠী স্বাধীনতার পতাকা উড়াবে । 

বিশ্ব পরিস্থিতির এ খগ্ুচিত্র তুলে ধরে অতীত 
স্মৃতিচারণের অর্থ দীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা নয় । 
আজকের পৃথিবী যে ক' মিটার সামনে এগিয়ে 
হাল আমলে পৌছেছে, একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ 
মোকাবিলা করতে চাচ্ছে- তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে 
সম্যক ধারণা নেয়া । ষাট-সন্তরের দশক থেকে 
আশি-নব্বইয়ের দশক পাড়ি দিয়ে আমরা যখন 


গোষ্ঠীগুলো। আফ্রিকার গহীন জঙ্গলেও 
স্বাধীকারের আওয়াজ উঠলো । কৃষ্ণসুন্দর 
মেন্ডেলার বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনও মাটি- 
মানুষের হৃদয়ের স্পর্শ পেলো । 


একবিংশ শতকের একেবারে দ্বারপ্রান্তে; তখন 
বোধ করি বিশ্ব মানচিত্রের হাল চিত্রটির ওপর 
চোখ বুলিয়ে নেয়া জরুরি । 

সরল অর্থেই এ যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ । 


মধ্যপ্রাচ্য তথা জাজিরাতুল আরবসহ বৃহত্তম আরব 
ভূখণ্ডে শুরু হলো পেট্রোডলারের নতুন চমক । 
সেই সাথে শুরু হলো ব্রাদারহুডের (ইখওয়ান) 
অভিযান । শেষ রক্ষার জন্য রুশ সাম্রাজ্যবাদ যার 
এককালের স্বরূপ ছিলো সোভিয়েত ইউনিয়ন- 
তারা নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক বলয় সৃষ্টির জন্য 
একের পর এক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। 
আর পুঁজিবাদী বিশ্বেও নেতৃত্ব গ্রহণ করে মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদ নতুন নতুন জোটের জাল বিস্তার 


আরো বাড়িয়ে বললে কম্পিউটার সভ্যতার যুগ, 
পরমাণু বিশ্বের যুগ । অনেক কিছু এখন হাতের 
মুঠোয় । নিয়ন্ত্রিত মগজ থেকে পাতালপুরির মাটির 
স্তর সব কিছু মানুষের চোখের সামনে । সভ্যতার 
এ পাদপীঠে দীড়িয়ে একজন মানুষ-যার বিবেক 
আছে, বোধ আছে, স্বপ্ন আছে, মানবিক বৈশিষ্ট্যের 
মৌলিক দু'একটি গুণও আছে, ভাববেন, আগামী 
পৃথিবীটা কেমন হবে | কেমন হওয়া প্রয়োজন | 

এক সময় দাস প্রথা ছিলো । আজ নেই। কিন্তু 


করছে। ততদিনে ইউরোপীয় ক্ষয়িফ্ট সভ্যতা, 


দাসত্ব কি মুছে গেছে? এক সময় পররাজ্য গ্রাসের 


প্রতাপশালী গ্রেট ব্রিটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেছনে 


অদম্য আগ্রহ রাজাকুলকে অহোরাব্র ভাবাতো । 


কাতারবন্দী হয়ে গেছে। কোন কোন মুসলিম 
শাসক প্যান ইসলামিজমের স্বগ্ন দেখলেও মুসলিম 
বিশ্ব ছিলো দু'সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের হাতে 
অক্টোপাসের মতো বন্দী । এ সময় পুরো এক 
দশক জুড়ে জোটবদ্ধ বিশ্ব গড়ার পালা শুরু 
হলো । বিরোধপূর্ণ ইস্যুতে ব্যর্থতার দায় মাথায় 
নিয়ে রাষ্ট্রসংঘও হলো পরাশক্তির পাপেট । 
সিয়াটো-সেন্টো থেকে আরসিডি, ওআইসি, 
ইউরোপীয় গোষ্ঠী, আরব লীগ, আসিয়ান এমন 
কি সার্ক পর্যন্ত এ ধারণা প্রলম্বিত হলো । 

ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সাতকন্যার স্বাধীনতার 
আওয়াজ একেবারে হাল আমলের । স্বাধীন 
খালিস্তান আন্দোলনও বেশিদিনের কথা নয়। 
তখনও ভাবেনি, আর্ধাবর্তে অস্থিরতার কারণ কি! 


আজ কি রাজ্যগ্রাসের বাসনা নেই । ইতিহাসের 
স্মরণযোগ্য সময়ে রোমান-পারস্য সাম্রাজ্যেও 
মধ্যে শিবির বিভক্তির উপমা ছিলো, সে ধারণা 
সব যুগকে স্পর্শ করেছে । হাল আমল পর্যন্ত 
ধারাবাহিকতা বয়ে এনেছে। তা বাদকেন্দ্রিক না 
হোক শক্তিকেন্দ্রিক না হোক আদর্শ কেন্দ্রিক হতে 
বাধ্য । সমাজবাদের পতন হয়েছে। শূন্য মাঠে 
পুঁজিবাদ হালুম হালুম গর্জন করছে। তাই বলে 
কি শিবির বিভক্ত বিশ্বেও ধারণা পাল্টে গেছে? 
ইতিহাসের এ ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে! 
স্বয়ং আল্লাহ কালের শপথ করেছেন । সেই কাল 
তো শুধু অতীত নয়, বর্তমান নয়-ভবিষ্যতও | 
বর্তমানকে আমরা ভবিষ্যতের দিক দ্রুত টেনে 
নিচ্ছি । তাছাড়া সময় সতত প্রবহমান । সেই বিশ্ব 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


কেমন হবে তা কি একবারও ভেবে দেখা হবে 
না? তার স্বরূপ চিহ্নিত করার প্রয়াস চলবে না? 
আধুনিক মতবাদখ্যাত সমাজবাদ-পুঁজিবাদেও 
সাথে সম্মুখ সময়ে একশ বছরও টিকেনি। 
উত্থান-বিকাশ ও পতনের অনিবার্ধ ধারায় একটি 
সাধারণ সভ্যতা, এমন কি একটি গোষ্ঠী শাসনও 
একশ বছর টিকে থাকে । অথচ গুণগত বিচারে 
পুঁজিবাদের চেয়ে প্রাগ্রসর মানবিক সমাজবাদও 
টিকলো না । সমাজবাদের এ ভঙ্গুর কারণ কি শুধু 
পুঁজিবাদেও শাণিত ও বহুরূপী আক্রমণ? আর 
পুঁজিবাদ সদন্তে শতাব্দী শতাব্দী ধণ্ডে টিকে থাকার 
কারণ কি এর ইতিবাচক গুণাবলী? এ জিজ্ঞাসা 
আজ বিবেকী মানুষের । আসলে পুঁজিবাদ- 
সমাজবাদ দর্শনগত বিশ্লেষণে আলাদা কিছু ছিলো 
না-একটি অন্যটির প্রতিক্রিয়াজাত । জড় বা 
বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের বহুরূগী ধারণা 
মাত্র । তাহলে প্রশ্ন ওঠে পুঁজিবাদ এত প্রলম্ষিত 
আয়ু পেলো কি করে? অথচ বিবেকসহ সবচেয়ে 
বেশি অভিসম্পাত ঢেলেছে- ঘৃণার থু-থু ছিটিয়েছে 
পুঁজিবাদের দিকে । 


ফেরাউন, কারুন, নমরূদ, জার-জারিনা, রাজা- 


আমরা মানুষই আছি । আমরা উৎকর্ষের ছোয়া 
নিচ্ছি। রূপ বদল করে ব্যবহারের সংজ্ঞা 
পাল্টাচ্ছি, কিন্তু নতুন কোন মৌল বস্তু সৃষ্টি করতে 
পারছি না, ধ্বংসও না। শুধু প্রকৃতিজাত মেধা- 
বুদ্ধি খাটিয়ে প্রকৃতির দানকে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় 
উপভোগ করার চেষ্টা করছি । 
যে লোহা পাথরে ঘষে এক সময় ভোতা অস্ত্র 
হতো, তা এখন শাণিত হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। 
শাণিত করার প্রচেষ্টা মানবীয় গুণের বহিঃপ্রকাশ, 
আল্লাহপ্রদত্ত বুদ্ধির ফসল । আর উৎকর্ষের 
ধারণাই তো বিজ্ঞান। আগে দাস বেচা-কেনা 
হতো, শারীরিকভাবে একজন মানুষকে রক্ত 
ংসসহ বিলানো হতো । আজ রক্ত মাংসের 
মানুষ শ্রম বিক্রি করে । আগে রাজা শাসন করতো 
ক্ষমতার জোরে, এখন পোষ মানিয়ে ঘোৎ ঘোৎ 


বিস্তারের নয়া কৌশল ভাবনা । তারপরও 
ইউরোপীয় সভ্যতা হাত বাড়াচ্ছে গীর্জার কাছে। 
আমেরিকান সভ্যতাও গীর্জাকেন্দ্রিকতার 
সীমাবদ্ধতা সর্বত্র উৎকটভাবে ধরা পড়ছে। 
খিষ্টবাদ কাগুজে রূপান্তরিত হয়েছে। 
নীতিকথাসর্বস্ব খিষ্টবাদ জীবন বিমুখ হতে বাধ্য । 
ওহী ধারা হলেও খিষ্টানদের নিজস্ব অনুশাসন- 
বিধান নেই। তারা বিকৃত ইহুদীবাদের কিছু 
অনুশাসন মেনে অস্তিত্ব টিকাতে চায় । অথচ 
পৃথিবীর মানুষ সর্বপ্রাবী জীবনবাদী জীবন 
বিধানের নিশ্চয়তা চায়-একবিংশ শতাব্দী 
উ্ধ্বশ্বাসে সে দিকেই এগুচ্ছে । মানচিত্র ও 
ভূগোল পাল্টিয়ে পৃথিবী যেনো সেই ওহী ধারায় 
প্রত্যাবর্তন করেই সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা 


করা শুয়রের জংলী রূপ আর পোষা রূপের ভেতর 


করতে চায়- সময়ের এ ব্যাখ্যাই সুরা আসরে 


যারা পার্থক্য বোঝে না তাদেরকে সত্য-মিথ্যার 
বিশ্রেষণ দিয়ে কি লাভ! এখানে শুকর-লোহা 
উপমামাত্র | 

তাই কোন সাম্রাজ্যবাদী কিংবা সম্প্রসারণবাদী- 
আধিপত্যবাদী যদি ভাবে শারীরিকভাবে কেনার 
চেয়ে শ্রম ও মগজ কেনা উত্তম, জমি বা ভূই 


বাদশা এরা ছিলেন পুঁজিবাদী । একনায়কতৃ, 


দখলের চেয়ে জমির মালিককে পোষ মানানো 


বাইবেল যুগ, তাওরাত যুগ, যবুর যুগ, সব যুগের 
ইতিহাসে এ সত্য মেলে । ওহী ধারায় কেউ 
এভাবে যুগ মাপার প্রয়াসী হননি । তাই পুঁজিবাদ- 


সহজ । বাজারটা দখল করলে ভূঁইয়ের চেয়ে লাভ 
বেশি । সংস্কৃতিটার ধরণ পাল্টিয়ে দিলে যেখানে 
মগজটা পাল্টে যায়-অনুগত কেনা দাসের চেয়ে 


সমাজবাদ দিয়ে বিশ্বের ইতিহাস বুঝতে চেয়েছে । 


অনেক বেশি আজ্ঞাবহ হয়, সেখানে শারীরিক 


স্ায়ুযুদ্ধের কারণ খুঁজেছেন একটি বিপরীতে 


দাসের চেয়ে মানসিক গোলামই উত্তম | 


অন্যটিকে সামনে রেখে | ওহী ধারায় যুগ বিচার 
করলে পৃথিবীর আয়ুস্কালের ক্রমধারা অনেক বেশি 
সহজে ত করা যায়। এক একজন নবী- 
তা একটি ভিন্ন প্রকৃতির সমাজ 
বাস্তবতায়, বৈরি সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে । কখনো 
একক প্রতিপক্ষকে সামনে রেখে, কখনো একটি 
প্রতিষ্ঠিত সমাজ কাঠামো ও গোষ্ঠীবদ্ধ কায়েমী 


আজকের বিশ্ব পরিস্থিতি আমাদের সামনে যে চিত্র 
তুলে ধরে, সেখানে আমরা দুটো সত্যেও সন্ধান 
পাই । দুনিয়া জুড়ে একদল চাচ্ছে মানুষের উপর 
প্রভূত্ব বিস্তার করতে | মানসিক গোলাম বানাতে । 
অন্য দল চাচ্ছে মাথা 


্বার্থবাদী শক্তির বিরুদ্ধে । বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস বলে 
প্রতিজন নবীর মৌলিক শ্লোগান ছিলো এক । 
একমাত্র মহান শক্তির আধার আল্লাহ তায়ালার 


কাছে অবনত হবার আহবান, মানবতার যুক্তির 
দিশা প্রদান । প্রতিপক্ষের স্বরূপও ছিলো প্রায় 


অভিন্ন । কেউ কেউ সহজ উচ্চারণে এটিকে সত্য- 


মিথ্যার লড়াই হিসেবে বুঝাতে চান । সত্য-মিথ্যার 


বিশদ ব্যাখ্যা নিয়ে এ অভিমত শত ভাগ সত্য | 
সত্যের মূল সুর আসল _সত্যের কাছে 
আত্মসমর্পণ, সত্যের পথ ধরে মুক্তির সন্ধান । 


আজ যারা বলেন, কাম লেট আস চেঞ্জ দ্যা 


ওয়ার্ল্ড, ব্যাক টু দ্যা কোরান, ব্যাক টু দ্যা 
বাইবেল, ব্যাক টু দ্যা নিউ এন্ড ওল্ড টেষ্টামেন্ট- 
তারা কিসের উচ্চারণ করেন? নিশ্চয় পেছনে 
যাবার আহ্বান জানান না। সত্য-মিথ্যাকে 


মুখোমুখি দাড় করিয়ে অবিমিশ্র সত্যের পক্ষে 


দাড়াবার কথা বলতে চান। ওহীর ধারায় 


প্রত্যাবর্তনের ডাক দেন । খোদা প্রদত্ত জীবন 
বিধানের অনুসারী হতে বলেন । 


রাজনৈতিক রূপই 
স্বাধীনতা । অর্থনৈতিক 
রূপ, সমাজবাদ- 
পুঁজিবাদেও রশি 
টানাটানির মাঝখানে 
গ্রানিযুক্ত ভারসাম্যের 
জীবন-যাপন | 
সংস্কৃতির 

তর রন 
জাগ্রত করার নতুন 
চৈতন্য লালনের 
বাসনা । সামাজিক 
রূপ, মানবীয় বৈশিষ্ট্যে 
উল্টরণ। বিকৃতি 
অনাচার থেকে 
নিক্কৃতি-মানবীয় 
মূল্যবোধের জাগৃতি । 
মানুষে মানুষে 
বৈষম্যের বাধাকে 
নৈতিকতার বেষ্টনী 


এযুগকে, ধারণ করে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্যের 


পক্ষে দীড়াবার ভেতরই তো সবচেয়ে বড় 


দিয়ে যা মাপবার 


সার্থকতা কারণ আমরা নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন 
দেখছি । নতুন পৃথিবীর অর্থ কি মানুষের মানবিক 
বৈশিষ্ট্যগুলো পাল্টে যাবে! বিজ্ঞানের ধারায় 
ব্যত্যয় ঘটবে! সত্য-মিথ্যা নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত 
হবে! না, কারণ সৃষ্টির সূচনা থেকে আজ নাগাদ 


অক্টোবর”১০ 


আকুতি, জৈবিকতাকে 


ত. করার ফোন: 
আগ্রহ । 
্নাযুযুদ্ধের অর্থ প্রভূত 


বিধৃত হয়েছে- ধৈর্য ধরে সত্যের পক্ষে দীড়াবার, 
কল্যাণকে ধারণ করার মধ্যেই সময়ের চ্যালেঞ্জ 
মোকাবিলার উপাদান নিহিত রয়েছে । 


লেখক: কলামিস্ট, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক 


কার্যকরী উষধ পাওয়া যায় । 


এক ফাইল ওষধ সেবন করা 


অবস্থায় উপকার বুঝতে পারবেন । 
বিঃ দঃ এই ওষধ বিক্রিয় করতে 
আগ্রহীগণ যোগাযোগ করুন 


০১১৯১-৫০৮৯২২ 
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তিনি ১৯২৮ খি./১৩৪৭ হি. ২৭ রামাযান সাউদি 
আরবের কাসীম অঞ্চলের উনায়যা শহরে 


সযত্রে দূরে রেখে তিনি সারা জীবন ইসলামের 
খিদমত করেন। ধমীয়ি ব্যাপারে অবরোহী 


৷ জন্যগ্রহণ করেন । তিনি শায়খ আবদুর রহমান 
৷ ইবন সুলায়মান আদ-দামিগী ও আলী ইবন শায়খ 


আবদুর রহমান ইবন নাসির আস-সাদী 
(১৩০৭-১৩৭৬ হি.), শায়খ মুহাম্মদ আমীন 
আশ-শানকীতী (১৩২৫-১৩৯৩ হি.), শায়খ 
আবদুর রাষ্যাক ইবন বায (১৩৩০-১৪২০ হি.), 
শায়খ আবদুল আযীয ইবন নাসির ইবন রাশীদ ও 
শায়খ আবদুর রাষ্যাক আল-আফরিকীর নিকট 
থেকে আরবী ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্র, 
তাওহীদ, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, বিভিন্ন 
মাযহাবের তুলনামূলক পর্যালোচনা, সীরাতুর 
রাসুল (সা.), উত্তরাধিকার আইন বিষয়ে তিনি 
মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন । ১৩২৭ 
হি. থেকে ১৩৭৩ হি. পর্যন্ত তিনি মা'হদ ইলমীতে 
অধ্যয়ন করেন । ১৯৭৪ হিজরীতে তিনি ইমাম 


_. মুহাম্মাদ ইবন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
_ উনায়যা ক্যাম্পাসের শারীয়া অনুষদ থেকে 


শায়খ মুহাম্মাদ 


ড. আ কফ মখালিদ হোসেন 


শায়খ মুহাম্মদ উসায়মীন সাউদি আরবের অত্যন্ত 
মর্যাদাবান আলিম, ফকিহ ও ইসলামি 
চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যতম | তার পূর্ণ নাম 
মুহাম্মাদ ইবন আল-উসায়মীন আত-তামীমী | 
শায়খ উসায়মীন নামে তিনি আরব-বিশ্বে সমধিক 
পরিচিত । দাওয়াহ, ফিকহ ও ইসলামী জ্ঞান 
বিষয়ে তার গভীর মনীষা, সুক্ষ অনুসিন্ধৎসা ও 
সৃজনশীল মানস তাকে খ্যাতি ও সম্মানের শীর্ষে 
নিয়ে গেছে। সাউদি আরবের সর্বস্তরের জনগণ 
যাদের শারঈ ফয়সালা ও ফতোয়াকে বিনাবাক্য 
ব্যয়ে মান্য করেন তাদের মধ্যে শায়খ আবদুল 


স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন । তিনি পবিত্র 
কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আলোকে এবং 
আহলে সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের গবেষণা পদ্ধতি 
অনুসরণ করে সমসাময়িক যুগ-জিজ্ঞাসার 
সমাধানমূলক রায় ও ফতোয়া প্রদান করতেন ।২ 

প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা সম্পন্ন করে ১৩৭০ 
হিজরীতে তিনি উনায়যাতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় 
মসজিদে গ্রুপভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমে (হালকা) 
শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৩৭৪ 
হিজরীতে তিনি ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সাউদ 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত উনায়যাস্থ 
মা'হাদ ইলমীতে শিক্ষক নিযুক্ত হন। শায়খ 
আবদুর রহমান ইবন নাসির আস-সাদীর 
ইন্তিকালের পর শায়খ উসায়মীন উনায়যা কেন্দ্রীয় 
মসজিদের ইমাম ও খতীব-রূপে দায়িতৃতপ্রাপ্ত হন । 
দেশ-বিদেশের বিপুল-সংখ্যক ছাত্র ইলম 


পদ্ধতিতে সাদৃশ্যমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
(40081981081 0৩00০1013) এবং দীনের মৌল 
নীতিমালার যথার্থ প্রয়োগে সুগভীর কর্মপ্রয়াস 
তাকে সমসাময়িকদের মধ্যে বিশিষ্টতা দান করে । 
জীবনের পঞ্চাশটি বছর তিনি নিরবচ্ছিন্ন ও কঠোর 
নিয়মানুবর্তিতা সহকারে জ্ঞান বিতরণ, শিক্ষকতা, 
দাওয়াতী কর্মপরিচালনা, তাফসীর লিখন, 
্রন্থরচনা, ওয়ায ও বক্তৃতা প্রদান, হাদীসের 
ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রনয়ণ ও ফতোয়া প্রদানে ব্যয় 
করেন ১ 

ইসলামের বহুমাত্রিক খিদমতের স্বীকৃতি-স্বরূপ 
১৪১৪ হি, শায়খ উসায়মীনকে বাদশাহ ফায়সাল 
পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। কিং ফায়সাল 
খিদমতকে বিবেচনায় আনেন । প্রথমত হদয়ের 
বিশালতা, খোদাভীতি, ধনী-দরিদ্র ও উচু-ন্চু 
নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের প্রতি নাসীহত প্রদান 
এবং সত্যকথন ও নেক আমলের প্রতি 
মুসলমানদের উদ্বুদ্ধকরণ । দ্বিতীয়ত শিক্ষকতা, 
ফতোয়া প্রদান ও গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বিপুল 
সংখ্যক মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে 
দিকনির্দেশনা | তৃতীয়ত সাউদি আরবের বিভিন্ন 
প্রদেশে সাধারণ জনগণের উপকারার্থে বিষয়- 
ভিত্তিক বক্তৃতা প্রদান। চতুর্থত দাওয়াত ও 
নাসীহতের ক্ষেত্রে সালফে সালেহীনের 
ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তাপদ্ধতির অনুসরণ ॥ 

প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষকতা, ওয়ায-নাসীহতের 
পাশাপাশি গ্রন্থ রচনায় তিনি প্রতিদিন নিয়মিত 
সময় দিতেন । ফলে সময়ের আবর্তনে বিশাল 
এক রচনা ভাগপ্তার গড়ে উঠে । বড়-ছোট ৯৩টি 
গ্রন্থ রচনা করেন । এর মধ্যে ইসলামের গুরুত্পূর্ণ 
বিষয়ের ওপর রচিত ফতোয়া ও রাসায়েল ২০ 
খণ্ড, তাফসীরুল কুরআন আল-কারীম ৫ খণ্ড, 


হাসিলের জন্য তার চতুপার্বে ভীড় জমাতে 
থাকে । ১৩৯৮ হিজরীতে ইমাম মুহাম্মাদ ইবন 


আশ-শারহুল মুমতি ৫ খণ্ড এবং আল-কাওলুল 
মুফীদ ২ খণ্ড ইত্যাদি অন্যতম | তার গুরুত্বপূর্ণ 


সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাধীন 
কাসীমস্থ শারীয়া ও উসূলুদ্দীন অনুষদের অধ্যাপক 
হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং আমৃত্যু তিনি 
এ পদে অধিষ্টিত ছিলেন | এ ছাড়াও তিনি ১৩৯৮ 
থেকে ১৪০০ হি. পর্যন্ত ইমাম মুহাম্মাদ ইবন 
সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক 


আযীয ইবন বায (রহ.) ও শায়খ মুহাম্মদ আল- 
উসায়মীনের রেহ.) নাম তালিকার শীর্ষে । তিনি 
বিগত পঞ্গাশ বছর যাবত ইসলামের দাওয়াত, 
তাবলীগ, শিক্ষা ও গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত 
রাখেন একনিষ্ঠতার সাথে । দীর্ঘকাল তিনি সাউদি 
আরবের সবেচ্চি ওলামা পরিষদের সদস্য, 
উনায়যাতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম ও 
ন্যাশনাল লাইব্রেরির শিক্ষক, উনায়যা একাডেমিক 
ইনস্টিটিউটের প্রভাষক ও রিয়াদস্থ ইমাম মুহাম্মদ 
ইবন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীয়া 
অনুষদের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন 
করেন ।১ 


অক্টোবর”১০ 


কাউন্সিলের সদস্য এবং ১৪০৭ হি থেকে সাউদি 
আরবের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রিত সবেচ্চি ওলামা 
পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । 
১৪০২ হি. থেকে মৃত্যু অবধি হিনি রামাযান ও 
হজ মৌসুমে পবিত্র কাবাগৃহে ও মদীনার মসজিদে 
নিয়মিত পাঠদান করতেন । এ ছাড়াও তিনি 
সাউদি বেতারে সম্প্রচারিত বিভিন্ন ধীয় প্রোগ্রাম 
ও প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিতেন । এর মধ্যে নূর 
আলা আদ-দারব (১৮১) শীর্ষক 
প্রোগ্রামটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । ধর্মীয় বিভিন্ন 
গুরুত্পূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তিনি তার 
নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করতেন । ধময়ি কুস€ 

ও অন্ধান্করণের বাধ্যবাধকতা থেকে নিজকে 


গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের কাজ চলছে । 
ইতোমধ্যে ৮টি ভাষায় ২২টি গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়েছে । এর মধ্যে ইংরেজি ভাষায় ৪টি, ফরাসি 
ভাষায় ৬টি, তামিল ভাষায় ৩টি, বাংলা ভাষায় 
উম ২টি, উর্দু ভাষায় ২টি, হিন্দি 
ভাষায় ১টি এবং ফারসি ভাষায় ১টি গ্রন্থ প্রকাশিত 
হর । বাংলা ভাষায় অনুদিত গ্রস্থাবলির মধ্যে 
রয়েছে: ১. ইসলাম-সমর্থিত কয়েকটি স্বভাবজাত 
অধিকার (4৮১ 05১58357520 (1 ০১ ৩৪৬৯), 
২. পদাঁ (541 2155১) ও ৩. হজ ও উমরার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৪০৪ ৮৮1 ২০৮) । 
ইংরেজি ভাষায় অনুদিত গ্রস্থাবলির মধ্যে রয়েছে: 
১.7২19110 095 016 80016 8170 010911790 0৮ 
91081181) (05955927581 ৮4211 ০৮১ ৪৪১ 
4-781), ২2500180800 91458 81 7501751 


(৬৮১12 ০) ৩০001810106 079 
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সি10091000100913 91810) (১৩31 4৮0০5) ও 
৫. চ890105, 079 2168 ৪০0 01 ৬/০0791110) 
(১৮) 
তার রচিত গ্রন্থাবলি আরব বিশ্বে বিশেষ খ্যাতি 
লাভ করেছে । এর মধ্যে 31511 05% 076 81019 
৪00 01081090 7% 9181781 শীর্ষক গ্রন্থটি 
ইউরোপের বিদগ্ধ মুসলিম ও প্রাচ্যবিদগণ কর্তৃক 
ংসিত হয়েছে । এ গ্রন্থে তিনি বলেন, সমাজের 
প্রতিটি সদস্যের জানা উচিৎ, সমাজের প্রতি 
তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? যাতে ঘটনাপ্রবাহ 
সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে । আলোচ্য 
গ্রন্থে তিনি মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ ও তার 
রাসুলের সা. অধিকার, অন্যের অধিকার, মা-বাবা, 
শিশু, আত্রীয়-স্বজন ও স্বামী-স্ত্রীর অধিকার 
সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন । তার রচিত 
গ্রন্থাবলির একটি তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হল: 
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১০০), ৪. 0০1915495০1 4 575445 ৫. 29 
22৮40, ৬. 00 ০ (কি ০৮৭, আত 
6৬০| (৬৩ & 31$৮ ৩৬৯০৪, ৮. তি] ও ০৯ 
25015 09915৩15 ৯. ৪৯ তেল 42০. ৮৪, ১০, 
৮৮] ফা ৮৬৭] ৪ 210০১ ১১০ ১৬ ৪ 2০০ 
৬৫1) ১২, ০৮৪৭ এপ শি ও 30৩ ৬০ ১৩. 
১১০০১০15১১৪. জা ১৫ ৩৯৪৯ 
৮৮1] ১৬. ০ ১৭. 
১১০৪৩ ৮৮৮৪| এ ০৮৮০০ ১৮, ০৪ খপ ঘপ্জর্ল 
৬৯২৪| ৮78৬, ১৯. চি] 259 এ ৮১, ২০. িস্এও 
০৭০19201428, ২১, 4৬ ও খুলা মপজর্িও 05১, 
২২. ০প015/9 শক এলো হজ? ২৩. 2০ 
চৈ, ২৪. ০১৮৭ 4৪১ ২৫ ৮৯৭০ 
25919, ২৬. ০১০০) 5৪], ২৭. ০৩17 ০৭ কিল 
১৩158], ২৮, শে ০১৮০] এ মএ ১১৯ ২৯. %৮১ 
৪৮০৭] ১১০ তত ৩০. 40 এ! ৮৪৪৭] ও ৪৮১০, ৩১. 
৪১০০] ৩৪1৮ ও 20০, ৩৯ ভি 05] ৮1৬ 
5 ৩৩, 5 ৬:০৮ ০০৩০ ৮০৯, ৩৪, পপি] 
এড, ৩৫ 0৮1৩ ২৯৮৮৭5 (৮ এ ০৩৪৮০ ৯৩ 
০915119, ৩৬. ০ 
০9915019771 8১৩, ৩৭. ০৪১৪ ৮০5 (পে ৩৮. 
০৮৮ ৩:০০ শা 2৮ ০১৮০৩ ৪৩ ওরশ 
+০-% 41 4১ ০০৯:], ৩৯, ৭901 5০৩৪৬) ৯, 
৪০. (1০055, ৪১- (১৮৮৯1 0০ ৬5০৪, ৪২. 
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শায়খ আল-উসায়মীন শিরক, বিদআত ও ধর্ম 


জ্ঞান-সাধকদের প্রতি বিশেষভাবে এবং জনগণের 

প্রতি সাধারণভাবে প্রদত্ত তার মূল্যবান তিনটি 

উপদেশ নিয়রূপ: 

১.প্রত্যেক মুসলমানের নিয়মিত কুরআন 
তিলাওয়াত, অর্থ ও ব্যাখ্যা অনুধাবন এবং 
পবিত্র আল-কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল 
করতে হবে । রাসূলুল্লাহ সা.-এর মহান শিক্ষা, 
প্রত্তা ও আদর্শকে নিজেদের জীবনে 
প্রতিফলনে প্রয়াসী রাখতে হবে । 

২.সারা দুনিয়াব্যাপী ইসলামের দাওয়াত 
পৌছানোর জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে জান- 
মাল নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং মুসলিম- 
সমাজে প্রচলিত শিরক-বিদআত ও কুসংস্কার 
দূরীকরণে তাদের কার্ষকর ভূমিকা রাখতে 
হবে। 

৩.জনগণের মধ্যে সৌহার্দ ও এঁক্য গড়ে তোলার 
ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসলমানকে অগ্রণী ভূমিকা 
পালন করতে হবে । শাসক ও শাসিতের মধ্যে 
আস্থার সম্পর্ক যাতে গড়ে উঠে সে জন্য 
আলিমগণের প্রয়াস চালাতে হবে ।? 

ক্ন্চ ক 


চি শা 
জ্ঞা. 
॥। 


| 


| 


রাবিতা আল-আলম আল-ইসলামীর মহাসচিব ড. 
আবদুল মুহসিন আত-তুর্কি এ জ্ঞান-সাধক, জ্ঞান- 
তাপস ও অধ্যাত্মিক মনীষীর দীনদারি ও 
তাকওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, শায়খের 
দু'টি দুর্লভ ঘটনা আমার স্মৃতিতে অশ্্রান হয়ে 
আছে। রিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সাউদ 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জ্ঞানের বিভিন্ন 
শাখায় বিশেষায়িত (9160৮ 0? 
91901811580) গবেষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে 
শিক্ষকদের শ্রেণী বিন্যাসের কতিপয় নীতিমালা 
প্রণয়ন করেন কিন্তু শায়খ উসায়মীন কোনো 
গবেষণা-কর্ম বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন নি। এ 
অনীহার কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 
আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার লাভই একজন 
স্কলারের একমাত্র ব্রত হওয়া উচিৎ । তবে হা, 
গবেষণাকর্মের জন্য যদি কেউ জাগতিক পুরস্কার 
পেয়ে থাকেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই । 
দ্বিতীয় ঘটনা সংঘটিত হয় যখন আমি ইমাম 
মুহাম্মাদ ইবন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 


গড়ে তোলার জন্য সারা জীবন মুসলমানদের প্রতি 


চ্যান্সেলর ছিলাম । একদিন শায়খ উসায়মীন 


আহ্বান জানান । তিনি বিশ্বাস করতেন যে, 
একজন দা*ওয়াহ কর্মীর দায়িত্ব হচ্ছে, আদর্শিক 


আমার হাতে টাকা-ভর্তি একটি খাম দিয়ে বললেন 
যে, কাসীমস্থ শরীয়া কলেজে লেকচার দেওয়ার 


মুসলিম সমাজ গড়ে তোলা | লেখনী ও বক্তৃতার 


পারিশ্রমিক হিসেবে এ অর্থ আমাকে প্রদান করা 


মাধ্যমে এ সত্যকে তিনি জনসমক্ষে তুলে ধরেন । 


হয়েছিল, কিন্তু আমি তখন উনায়যাস্থ একাডেমিক 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


সেখান থেকে সময় বের করে লেকচার 
দিয়েছিলাম | সুতরাং উক্ত নির্ধারিত সময়ের 
কোনো পারিশ্রমিক আমি নিতে চাই না। কারণ 
কোষাগার থেকে আ্যাকাডেমির মাধ্যমে পেয়েছি ৮ 
উপর্যুক্ত দ'টি ঘটনায় শায়খের তাকওয়া, 
লিল্লাহিয়াত ও দরবেশি যিন্দেগির স্পষ্ট চিত্র ফুটে 
উঠে । বিগত ২০০১ খ্রি/১৪২১ হিজরীর ১৫ 
শাওয়াল এ মহান মনীষী সাউদি আরবের জেদ্দায় 
ইন্তিকাল করেন এবং তার উত্তায শায়খ আবদুল 
আযীয ইবন বায ও শায়খ মুকবিল ইবন হাদী 
আল-ওয়াদীর পার্খে মক্কায় দাফন করা হয়। 
মৃত্যুর সময় তিনি পাচ ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে 
যান। শায়খের সন্তানগণ তার পাণুলিপির 
প্রকাশনা, বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ, প্রকাশিত রচনা, 
ভাষণ ও ফতোয়াসমূহ ব্যাপক প্রচারের জন্য 
শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল-উসায়মীন জনকল্যাণ 
ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন । 
সরলতা, বিনয়, ধ্ীয়ি গৌড়ামিমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং 
প্রতিপক্ষের প্রতি মার্জিত ও শালীন আচরণের 
কারণে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন । পবিত্র কুরআন 
ও হাদিস থেকে যুগজিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট 
বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বের করার আল্লাহ-প্রদত্ত 
ক্ষমতা ছিল তার সহজাত । তার অসাধারণ মেধা 
ও যোগ্যতা তাকে জনগণের কাছে নিয়ে 
এসেছিল, তাই আরবের আপামর জনসাধারণ 
তার বিয়োগ ব্যথায় যথেষ্ট ব্যথিত হয়েছেন । 


গরনথপ্জি: 
১.1100://54ভ/55-1811109019110911113-0017) 

২.10100://5/৮/৬7-410100100781119910.00171 

৩.]119 1৮05911]।  ৬/০110 1985709 
10011781, ৮০9]. 29, 10. 1, 4১01711 
2001 


অনুবাদক: সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, চট্টগ্রাম 


1 [18৩ 1০91107 ড/1010 1,০880০ 70011101, 
01. 29, ০. 1, 40111 2001, 090. 22-25 
2 


1110://%57%.811107131101311109.00110/91)91 


ক।ম।পি।টা।র। |টি।প।স 


2910": বাংলাসমৃদ্ধ কুরআন সফটওয়্যার 


রি ঙ্গ 


7115 29161 61091601 


ংলায় পবিত্র আল-কুরআনের অনুবাদ-সংবলিত 


এর লিংক: [)০৮110980 2610-0-7.509684- 
[100791 (210 701791) বা [)0৮711980 
2510-0-7.509084-17007810 (9 
170171791 বা 
11000://01.001000য-09017/0/3330824/%5 


10%0200901-1710%20১০9৬/819/2910- 
0.7.509194-111001১81.959 | 


দিতীয় ধাপ: ফন্ট ডাউনলোড: ইউনিভার্সেল ও 
ইনডু প্যাকেজের জন্য কিছু ফন্ট আপনার 
কমপিউটারে ইনস্টল করা থাকতে হবে । তা 
ডাউনলোড করতে পারেন 
11000://01.017010009য.0010/0/3330824/101765/ 


সফটওয়্যারের আকাজঙ্ষা অনেক দিনের! যাতে 
ংলা লিখে সার্চ করে আরবি আয়াত পাশাপাশি 

আরবি লিখে সার্চ করে বাংলা অনুবাদসহ খুঁজে 

পাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে । এমন একটি ওপেন 

সোর্সভুক্ত আল-কুরআনের সফটওয়্যার হচ্ছে 

27210 

প্রথম ধাপ: 2010 ডাউনলোড ও ইন্সটল: 


41%020609818171%20090-811.0 ও 
1100://41.01001009.0011//3330824/017169/ 
3811912-01 থেকে । 

তৃতীয় ধাপ: অনুবাদ ডাউনলোড ও ইন্সটল: 
11000://2910.010/99001093-4)0117/0811919010 
7 থেকে করে নিন। এখানে প্রায় 
৪১টি ভাষায় পবিত্র আল-কুরআনের একাধিক 


00 ইন্সটল করতে আপনার জাভা রানটামের 
প্রয়োজন হবে। 
11000://2910-8101119021-81-00101/119-07117- 


অনুবাদ দেওয়া হয়েছে । বাংলা অনুবাদ পাবেন 
11000://1011211-10009/0-8109/010.09109911,0-8105.5 
চি বা 
1160://2910019/005711980/0-8103/1110101000 
মাওলানা মওদুদির 


ড11000/9-1580-9.9%9 বা, / 
1710)://5/ জাজ .10%8.০017/01/00য511090/  1014197-0805-20-এ | 
17810119119) বা 


11000://1852801.9710.00101/5790281)05/00৬/ 
110980/4001)1213701101910-37726 বা 
11000://1852801.9700.00101/579081)05/00৬/ 
110980/40101)1,213701101910-37717 বা 
11000://01.0101000090117/0/3330824/29 
10%020(090181710%920১০91%819/116- 

6111 7-5%1100/9-1580-9.6%9 থেকে তা 
ডাউলোড করে ইন্সটল করে নিন ৷ এরপর 2910" 
ডাউনলোড করে নিন | 2910-এর দুটি প্যাকেজ 


10) 10011911119. 0101 991911,000).1-2 


1000://৬/তা%-01700191100911113.00177/31101 
1] 11101191101, 01017 981911-001.1) 
11010://57545/.110701018117169911.00170-0000.3-4 
+1100)://৬1৬-107010)81719017.0010,1012.5 
. 1)01)://৬/ /5/.107011)8110011.001,012.3-4 


1000://৬/ভা্.1010011191109011.0011/9811/91)9. 
11017/1701019 17095.917110] 
717৩ 09110 ০0 1.০800 10011181, 
01. 29, ০. 1, 4১00111 2001, 00. 24-26 
ও 1076 10911 ০011 [98809 1001781, 
০1. 29, ০. 1, 40111 2001, 10. 25 


অক্টোবর'১০ 


এর লিংক: 1107)://2010-01/001817/00181- 


উরদু কুরআনের অনুবাদ এখানে নেই। তা 
ডাউনলোড করতে পারেন 
100://01.01090009য%.00101/9/33306824/910 
%020(070181710%20১০1%/819/1৬181101101-10-. 
[15.210 থেকে । এরপর £%০]0 ওপেন করে 
[০০1১৯/১১:8119190100-এ ক্লিক করুন । 


70015117210 

ক 8৫ ৯. 7181751501017... 
] 

নি £২7106175.,, 


| 3. 76010301017... 


তারপর 727518110 ফাইলগুলো যেখানে 
ডাউনলোড করেছেন, সে জায়গাটি নির্দেশ 
করুন । ব্যাস অনুবাদ ইন্সটল হয়ে যাবে । 
তৃতীয় ধাপ : 77:815196101) হিসেবে নির্দিষ্ট 
কোনো ভাষাকে ডিফল্ট সেট করা 
৬1০৬/]1:81091811017 010.09178911.0-8105.210) 
(ধরুন বাংলা মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের 
অনুবাদ) সিলেক্ট করুন । 


101-5/1100৬/9 এবং ২. ইনডু প্যাকেজ; পাক- 
ভারত বাংলাদেশের জন্য ৷ 


রি]. 
5181 11 


|] এ/ল 2 | 13899: 11 [৩] 


509: 4১175523182 
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15911 0৩1৩. 40909 60৩178185 10015 11616 
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শি 


ঃত15129017 ৯. 3 18180] মাওলা মৃষ্াী খা, 


[৪709 49০৪ 105080 
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79911018০0৫ 
[0৮৮০৬ 
৪৫1 


ডর 


0917605 08/980রা) [7817518180175... 


101৬, 
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ব্যাস বাংলা অনুবাদ আপনার সফটওয়্যারে 
ডিফল্ট হিসেবে থাকবে । এরপর কখনো অন্য 
ভাষার অনুবাদ দেখার প্রয়োজন হলে একই 
নিয়মে সিলেক্ট করে নিন । 


গ্রন্থনা: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
15410811:100181)10 9801706)5810909-90] 
0911 101179100: 01819-353896 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৯ 
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দারুল হাদিস 
দারুল উলুম দেওবন্দ ০ 


প্রসঙ্গ: কওমী মাদরাসা 


প্রয়োজন এঁতিহ্য ও চলমান বাস্তবতার সমন্বয় 


মাওলানা মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন 


[কওমী শিক্ষাধারার সংস্কার, আধুনিকায়ন, যুগোপযোগী পাঠক্রম প্রবর্তন, ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষা চালু, সব শিক্ষাধারাকে 
একমুখীকরণ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে কাওমী মাদ্রাসা পরিচালনা, সনদের সরকারী স্বীকৃতী, কওমী মাদ্রাসা বনাম সম্ভাসবাদ প্রভৃতি বিষয় 


এখন টক অব দি কান্ট্রি । কওমী মাদরাসা শিক্ষার অগ্থগতি, যুগের চাহিদা পুরণ, নৈতিক মান সম্পন্ন দক্ষ-প্রাজ্জ আলিম তৈরি আমাদের সবার 
উদ্দেশ্য । তবে আমাদের মনে রাখতে হবে “সংস্কার' “আধুনিকায়ন' “যুগোপযোগী' “একমুখীকরণ' “সরকারী নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে কওমী 
মাদরাসা যেন তার এতিহ্য ও স্বকীয়তা না হারায় । “সংস্কার' ও “আধুনিকায়ন'-এর কবলে পড়ে এককালের এঁতিহ্যসমৃদ্ধ 'নিউস্ষিম' মাদ্রাসা 


বিলুপ্ত হয়ে গেছে । “যুগোপযোগিতার' প্রক্রিয়ায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের “আলীয়া' পদ্ধতির মাদ্রাসাগুলো স্বাতন্ত্য হারিয়ে সাধারণ স্কুল-কলেজের 


রূপ পরিথহ করছে । এ বিষয়ে আমরা বিজ্ঞ আলিম, শিক্ষাবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের ভাবনা, পর্যালোচনা, সুপারিশ “আত-তাওহীদ'-এ 
ছাপতে আগ্রহী । সবার পর্যবেক্ষণের সাথে সম্পাদনা পরিষদের একমত হওয়া জরারী নয় । ভিন্ন মতের প্রতি আমরা সব সময় শ্রদ্ধাশীল 


_সম্পাদক] 


প্রারভ্িকা 
কওমী মাদরাসা জাহেলিয়াতের ঘনকুয়াশায় 
আলোকচ্ছটায় ঝলমলে করার দৃঢ় প্রত্যয়ের নাম । 


পারে না। রক্ত সাগরের তরঙ্গ ভেঙে জেগে উঠে 
ইসলামের নতুন সৈকত । ১৭৫৭ সালের 
বিপ্লবীদের অগ্রনায়ক আল্লামা কাসেম নানুতবী 
(রহ.)সহ অন্যান্য ওলামায়ে কেরামগণ এহেন 


ভারতীয় উপমহাদেশে হাজার হাজার মাদরাসা 


নাজুক অবস্থায় সহস্র প্রতিকূলতার পাহাড় ডিঙিয়ে 


সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হত । কিন্ত 


প্রতিষ্ঠানের গড়ে তোলা সিংহ শার্দুলেরাই 
গোলামির শিকল ভেঙে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার 
সূর্য । একসময় এ উপমহাদেশ ইংরেজমুক্ত হয় । 
অজুত জনতা গ্রহণ করে স্বাধীনতার স্বাদ ৷ এই 
সেই দারুল উলুম দেওবন্দ যার শাখা-প্রশাখা 


প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন ইসলামের ঘ্রিয়মান প্রদীপকে 


যখন ব্যবসার ছদ্মাবরণে ইংরেজদের দল 


নতুনভাবে প্রজ্লিত করতে | বহু গবেষণার পর 


ভারতবর্ষে আগমন করে তখন তারা শুধু আমাদের 
স্বাধীনতাই কেড়ে নেয়নি, স্বাধীনতার রক্ষাকবচ 
নামে খ্যাত ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোর 
মুলোৎপাটনের লক্ষ্যে পরিচালনা করে নির্মম 
অভিযান । এক বর্ণনামতে ইংরেজরা এদেশে 
আসার পূর্বে শুধু দিল্লি ও তার আশেপাশে এক 


তারা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন, এই মুহুর্তে এমন 


আজ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। ভারত, পাকিস্তান, 
ংলাদেশ, মায়ানমার. দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য 
এশিয়া ও ইউরোপে আজ অসংখ্য শাখা-প্রশাখা 


এক ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলা প্রয়োজন যা 
সরকার ও প্রশাসনের সহযোগিতা থেকে হবে 


দারুল উলুমের মাকবুলিয়াতের সাক্ষ্য বহন করে । 
বাংলাদেশের নগর-বন্দর পেরিয়ে প্রত্যন্ত মফস্বলে 


একেবারে মুক্ত । কওম তথা জাতির ইখলাসপূর্ণ 


ছড়িয়ে আছে অসংখ্য কওমী মাদরাসা । ইংরেজরা 


সহযোগিতায় পরিচালিত হবে এই প্রতিষ্ঠান । 
একটি স্বাধীন, নিভীক, সত্যের লড়াইয়ে 


হাজারের অধিক মাদরাসা ছিল । আর বঙ্গ 


এদেশের স্বাধীনতা কেড়ে নিলেও নিতে পারেনি 
ইসলাম শুধু এই কওমী মাদরাসারই অবদানে । 


আপোষহীন সংগ্রামী কাফেলা গড়ে তোলার 


প্রদেশে ছিল ৮০ হাজারের মত মাদরাসা । 
ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সবকিছুই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে 
দেয় । হাজার হাজার আলিমকে জীবন্ত ফাঁসিতে 


পরবর্তীতে তাই স্বাধীনতার দ্বার উন্মোচন করে । 


লক্ষ্যেই ১৮৬৬ সালের ৩০ মে ভারতের উত্তর 
প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ গ্রামে ছাত্তা 
মসজিদ নামে পরিচিত পুরাতন এক মসজিদের 


প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সর্বকালে ও সর্কক্ষেত্রেই এর 
অবদান অনস্বীকার্য । বর্তমানেও এই কওমী 


ঝুলানো হয় । তিন লক্ষ কুরআনের কপি ভম্মীভূত 
করা হয় । অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম হিজরত করে 


ডালিম গাছের তলে একজন ছাত্র ও আরেকজন 
শিক্ষককে নিয়ে যাত্রা শুরু করে বিশ্বব্যপী 


বিভিনন দেশে চলে যান । কিন্তু সত্যের চিরন্তন 


আলোড়ন সৃষ্টিকারী এঁতিহাসিক ইসলামি 


বাণী কখনো স্তব্ধ হয় না। ঈমানের ঝর্ণাধারার 


বিশ্ববিদ্যালয় দারুল উলুম দেওবন্দ । যার 


প্রবাহ সাময়িক বাধাগ্রস্থ হতে পারে, থেমে যেতে 
অক্টোবর"১০ 


অবদানে আলোকিত হল পৃথিবী। সেই 


ও দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমতৃ রক্ষার একমাত্র 
গ্যারান্টি । মুহূর্তে বজের ন্যায় গর্জে উঠেছে 
একমাত্র কওমী মাদরাসার ওলামায়ে কেরামই । 
যেখানে নিউ স্কিম মাদরাসাগুলো ইসলামি 
প্রতিষ্ঠানের এঁতিহ্য হারাতে হারাতে স্কুল-কলেজে 


[| আত্তার্তহীদ ২০ 


পরিণত হয়েছে, সেখানে কওমী মাদরাসা আপন 
শক্তিতে বলীয়ান, আপন আলোয় ভাস্বর । 
আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ঠ বাস্তবতা হচ্ছে 
এহেন দুর্যোগময় মুহূর্তে কওমী মাদরাসাই জাতির 
ঈমান-আকিদা, ইসলামি আদর্শ ও স্বাধীনতা 
রক্ষায় একমাত্র আশা-ভরসার কেন্দ্র । উত্তাল 
সমুদ্রে দিকভ্রান্ত নাবিকের পথদিশা হল কওমী 
মাদরাসা | অতএব আমাদের ঈমান ও স্বাধীনতা 
রক্ষা করতে হলে কওমী মাদরাসার এই বিপ্রবী 
ধারাকে সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধকরণে প্রচেষ্টা চালানো 
আমাদের নৈতিক দায়িত্ব নয় কী? আল্লাহর কাছে 
একান্ত প্রার্থনা, হে প্রভু আপনি এ ধারাকে 
চিরঞ্ীব করুন । আমি যে কারণে আজকের এই 
লেখাটির প্রতি মনোযোগী হলাম তা হল: কওমী 
মাদরাসা ছাড়া যেহেতু এদেশের অস্তিত্ব ও 
ইসলাম সংরক্ষণ সম্ভব নয়, সুতরাং একে সংরক্ষণ 
করার পাশাপাশি একে আরো কীভাবে সমৃদ্ধ ও 
যুগের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় অগ্রসর করা যায় 
সে বিষয়ে পর্যালোচনা করা । বাস্তবতা হল, 
সময়ের চাহিদানুসারে মৌলিকত্ব ঠিক রেখে কিছু 
পরিবর্তন এবং এঁতিহ্যের পুনর্জাগরণে আমাদের 
অগ্রসর হওয়াই বাঞ্চনীয় । আমার মতো একজন 
অযোগ্য ও অধমের পক্ষে এ বিষয়ে কলম ধরা 
যদিও দুঃসাহস এবং ছোট মুখে বড় কথা বলারই 
নামান্তর, তবুও আল্লাহকে স্বাক্ষী রেখে বলছি যে, 
আমি নিতান্ত মুহাববত ও আন্তরিকতা থেকেই এই 
বিষয়ে দুয়েক শব্দ লেখার চেষ্টা করছি। যদিও 
আমার অভিজ্ঞতার থলে একেবারেই শুন্য, 
ইলমের ময়দানে আমি একজন পশ্চাদপদ ব্যক্তি 
তবুও হৃদয়ের টানে এ ধারাকে বোঝার অনুভব 
করার চেষ্টা করেছি। এ ধারায় শিক্ষিত ও 
শিক্ষাদানের সাথে জড়িত থাকার সুবাদে একে 
নিকট হতে নিরীক্ষণও পর্যালোচনা করার সুযোগ 
পেয়েছি আল-হামদুলিল্লাহ । সম্মানিত ওলামায়ে 
কেরাম ও জাতির কর্ণধারগণ ও সম্মানিত পাঠক 
সমাজের প্রতি অনুরোধ, দয়া করে একজন 
অযোগ্য তবে আন্তরিক ভাইয়ের কথাগ্তলো অন্তত 
একবার পড়ে দেখবেন। আমি তথাকথিত 
স্কারের কথা বলছি না, আমার আহ্বান হলো 
এতিহ্যকে চলমান বাস্তবতার আভায় আলোকিত 
করা। এ লক্ষ্যে আমি সামগ্রিক বিষয়ে কিছু 
পরামর্শ উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। 


১. সিলেবাস প্রসঙ্গ 


নিষ্প্রয়োজন বরং এর যথাযথ সংরক্ষণ ও 


প্রায়োগিক ও ব্যবহারে এবং আরবি ভাষা চর্চা মূল 


অনুশীলন অপরিহার্য । এই কিতাবগুলোর 
অনুশীলন ও বোঝার চেষ্টার মাধ্যমে মেধা-মনন 
প্রসারিত ও মজবুত হয়। তাছাড়া এই 
সিলেবাসপ্তলোর লিখকগণ যুগে যুগে সময়ের শ্রেষ্ঠ 
লেখক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন । তাই তাদের 
অভিজ্ঞতাসমূহের নির্যাস গ্রহণের প্রয়োজন 
রয়েছে । তবে সময়ের প্রয়োজনে দর্শন ও 
মানতিক বিষয়ে পুরাতন কিছু কিতাব পরিবর্তন 
করে মানতিকের নতুন কিতাব অন্ত্ভক্ত করা 
যেতে পারে এবং আরবি সাহিত্যের আধুনিক 
লেখকদের কিতাবসমূহের অন্তর্ভূক্ত করা যেতে 
পারে । যেমন আবুল হাসান আলী নদীর (রহ.) 
লিখিত বিভিনন আরবি গ্রন্থ আজ বিশ্বব্যপী 
সমাদূত। কিন্তু তাফসীর, হাদীস, ফিকহসহ 
মৌলিক বিষয়ের গ্রন্থসমূহ অবশ্যই বহাল রাখতে 
হবে । প্রয়োজনে উলুমুল কুরআন ও উলুমুল 
হাদিসের আরো কিছু কিতাব সিলেবাসভূক্ত করা 
যেতে পারে । 

(খ) আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা 
গ্রহণ: একথা সত্য যে, আমাদের কওমী 
মাদরাসাকে যদিও আল-মাদারিসুল আরাবিয়া 
বলা হয়, কিন্তু আমাদের মধ্যে আধুনিক আরবি 
ভাষা ও সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য তেমন চর্চা নেই। 
কিছু কিছু ব্যতিক্রমধর্মী মাদরাসা অবশ্যই রয়েছে 
যেমন-_ জামেয়া দারুল মা'আরিফ ও মাদরাসাতুল 
মাদীনা ইত্যাদি | কিন্তু অধিকাংশ মাদরসাই এ 
ব্যাপারে দুঃখজনকভাবে অনগ্রসর । যদি প্রশ্ন করা 
হয় আপনি নিরেট সমালোচনা করছেন । কওমী 
সিলেবাসে তো জামায়াতে নাহুম থেকে শুরু করে 


লক্ষ্য নয়। ফলে ব্যাকরণের সূত্রগুলো আয়ত্‌ 
থাকা সত্তেও ছেলেরা আরবি লিখতে ও বলতে 
হরদম ভুল করে ২ 

অতএব কাওয়ায়েদ নিয়ে অনুশীলন ও প্রাথমিক 
স্তরে প্রধান সাবজেক্ট হিসেবেই ইনশার প্রতি 
গুরুত্ব দেয়া উচিত । কারণ কুরআন- হাদীস 
বুঝার জন্য আরবি ভাষার প্রয়োজন, আর আরবি 
ভাষার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন | ঢাকা যাওয়াই 
লক্ষ্য, গাড়িতে ভ্রমণ নয় । 

(গ) প্রসঙ্গ: উর্দু ভাষা: কোন কোন আলিমের 
অভিমত হলো উর্দু মাতৃভাষা তো কুরআনের ভাষা 
নয়, তাহলে এর চর্চার প্রয়োজন কী? আমার মত 
হলো উর্দু ভাষা চর্চা অব্যাহত থাকুক । যেহেতু 
আমাদের আকাবীরগণের বিপুল রচনাসম্ভার উর্দু 
ভাষায় । সুতরাং প্রাথমিক পর্যায় হতে উর্দুর চর্চা 
প্রয়োজন মতো রাখা যেতে পারে। তাছাড়া 
এখনো অনেক কওমী মাদরাসার ছাত্র যেহেতু 
উর্দূতেই পরীক্ষার উত্তরপত্র লিখে এবং উর্দু 
কিতাবসমূহ হতে আরবি কিংবা বাংলায় অনুবাদ 
করে লিখতে পারে না তাই আপাতত উর্দুর চর্চা 
অব্যাহত রাখা উচিত । কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি 
বিশুদ্ধ উর্দু কিন্তু আমরা চর্চা করি না। যা আছে 
তা কোনমতেই | এজন্য উর্দু সাহিত্য ব্যাকরণের 
যথাযথ চর্চা করা দরকার । শুধু উর্দু কায়েদা বা 
উর্দু পহেলী পড়েই উর্দু ভাষা আয়ত্ব করা যায় 
না। তবে মৌলিক কিতাবসমৃহ আরবি এবং 
প্রাথমিক কিতাবসমূহ বাংলা মাধ্যমেই পাঠদান 
হওয়া উচিত | 

(ঘ) বাংলাকে মযাদা দেওয়া হোক: পৃথিবীর 


জামায়াতে ছাহারুম পর্যন্ত আরবি ব্যাকরণের 


ভাষাসমূহের মধ্যে নিশ্চয়ই আরবি ভাষা সবচেয়ে 


কিতাবসমুহকে সবচেয়ে গুরুত্পুর্ণ কিতাব বলা 


সুন্দর, সাবলীল ও গতিশীল | তাছাড়া আরবিই 


হয়। যেমন : মিজান, নাহবেমীর, হিদায়াতুন 


হলো মুসলমানদের প্রিয় এবং পবিত্র ভাষা । 


নাহাভ, ইলমুস সিগাহ, ফসুল আকবারি, কাফিয়া, 


অতএব মাদরাসার শিক্ষার্থীদের আরবিকে শ্রেষ্ঠ 


শরহে জামী ইত্যাদি । তাহলে আপনি কিভাবে 


ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে । এর প্রতি 


বললেন যে, এখানে আরবির চর্চা নেই? উত্তর: 


ভালবাসা, মমত্, চর্চা ও এর ব্যাপক সমৃদ্ধির 


আমি তো চর্চার কথাই বলছি । ব্যাকরণের কিতাব 
পড়ে অনুশীলন না করলে আরবি ভাষার চর্চা হয় 
কীভাবে? যদিও ইদানিং মু'়াল্লিমুল ইনশা 


লক্ষ্যে এগিয়ে আসা সকলের নৈতিক দায়িত্ব । 
আরবি আলিমে দীনদের প্রাণ, জীবন চলার 
পাথেয় ৷ এরপরে দ্বিতীয় নাম্বারে কোন ভাষাকে 


সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু এটিকে 


প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে? বর্তমান সময়ে বিজ্ঞ 


একেবারে গুরুত্বহীনভাবে অনেক মাদরাসায় 


ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামি চিন্তাবিদগণের 


পড়ানো হয়। আমার মতে জামাতে হাফতৃম 


মতামতসমূহ পর্যালোচনা করলে একথা স্পষ্টত 


থেকেই আরবির অনুশীলন করা দরকার । 


প্রতীয়মান হয় যে, আরবির পরে বাংলা ভাষাকে 


এ বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং বিস্তৃত । এক্ষেত্রে 
বিশদ আলোচনা নয়, বরং মৌলিক বিষয়সমূহ 


এক্ষেত্রে প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, লন্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি গবেষক আল্লামা 


নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি। বর্তমানে 


মাহমুদুল হাসানের একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য । 


বাংলাদেশের কওমী মাদরাসার কর্ণধারগণের 
মাঝে মৌলিকভাবে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়: ১. 


তিনি বলেন, “আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করছি যে, 


স্থান দেওয়া উচিত এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে 
লা প্রচলন করা উচিত | একেবারে প্রাথমিক স্ত 

র হতেই প্রতিটি ক্লাসে বাধ্যতামূলকভাবে বাং 

ব্যাকরণ অনুশীলন ও সাহিত্য চর্চা অপরিহার্য । 


কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে নাহু-সরফের জন্য ছেলেদের 


যাতে একজন ছাত্র আরবি ও উদ্দুকে নিমিষেই 


এতিহ্যপন্থী ও ২. সংস্কারপন্থী । আমি উল্লিখিত 


এমনভাবে খাটানো হয় যে, পথে-ঘাটে, রাতে- 


কোন ধারার বিষয়ে মন্তব্য না করে বলতে চাই, 


ংলাতে অনুবাদ করতে পারে । ইসলামি মৌলিক 


দিনে তারা জপে মুখ তেতো করে ফেলে। 


কিতাবসমূহের পরীক্ষায় উত্তরপত্র আরবিতে এবং 


এতিহ্য ও চলমান বাস্তবতার সমন্বযই এখন 


পড়াশুনার একাগ্রতার ক্ষেত্রে এটি আশাব্য রক, 


অন্যান্য বিষয়সমূহ বাংলায় উত্তরপত্র লেখার মতো 


সময়ের দাবি । এ ক্ষেত্রে যে বিষপ্তলোর বাস্তবায়ন 
প্রয়োজন মনে করি তা নিয়ে উল্লেখ করা হল । 
(ক) মে লিকতৃ ঠিক রাখতে হবে: কওমী 


ইতিবাচক, ও অনুকরনীয় দিক হলেও অনুতাপের 


যাতে ছাত্ররা যোগ্যতা অর্জন করতে পারে সে 


বিষয় হলো ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক চর্চা ছাত্রদের 


প্রচেষ্টা চালানো দরকার | দেখা যায় অনেকে খুব 


করানো হয় না। অবস্থা দেখে মনে হয় যে, নাহু 


ভাল আরবি বুঝেন এবং উর্দূতে তরজমা করতে 


সিলেবাসের মৌলিক কিতাবগুলো পরিবর্তন 
অক্টোবর”১০ 


সরফের সূত্রগুলো মুখস্ত করাই মুখ্য । তার 


পারেন, কিন্তু বাংলা অনুবাদ করতে গিয়ে সমস্যায় 


| তআত্তার্তহীদ ২১ 


পড়ে যান। বাংলা ভাষাকে অবহেলা করলে 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 


এদেশের মুসলমানদের নিকট দীনের প্রচার-প্রসার 


বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ গ্রহণ করতে হবে। 


(ঝ) আক্কাইদ বিষয়ে অধিকতর গুরুত্দান 
আবশ্যক: মাদরাসা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল 


দুষ্কর হয়ে পড়বে । এক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর 
খ্যাতিমান আলিমে দীন আল্লামা সাইয়িদ আবুল 
হাসান আলী নদভীর (রহ.) একটি বক্তব্য 
প্রনিধাণযোগ্য । বাংলাদেশের উলামায়ে 
কেরামদের সম্বোধন করে তিনি বলেন, “আপনারা 
এদেশের ভাষাকে অস্পৃশ্য মনে করবেন না, 
ংলা ভাষা ও তার সাহিত্য চর্চায় কোন পন্য নেই 
এই ধারণা বর্জন করুন। এটা নিছক মূর্খতা । 
আপনারা নিজেদেরকে বাংলা ভাষার বিরল 
প্রতিভা রূপে গড়ে তুলুন । আপনাদের প্রত্যেককে 
সুবক্তা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ইসলাম- 
বিরোধী শক্তির রহম করমের উপর ছেড়ে দিবেন 
না। ওরা লেখবে আর আপনারা পড়বেন এ 
অবস্থা বরদাশত করা যায় না 
আমি একেবারে শৈশব অবস্থায় সাহিত্যে ডুবে 
যাওয়ার কথা বলছি না । আমার বক্তব্য হল, অন্ত 
ত কুরআন-হাদীসর মর্মার্থ বাংলার সর্বস্তরের 
জনগণের কাছে তুলে ধরার মত এবং অনায়াসে 
ধলা থেকে আরবি এবং আরবি হতে বাংলায় 
সঠিকভাবে অনুবাদ করার যোগ্যতা অর্জন করতে 
হবে। 
(ড) প্রয়োজন মাফিক ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা 
গ্রহণ: যেহেতু ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত 
ভাষা সে হিসেবে প্রয়োজনীয় ইংরেজি ভাষা 
শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন | ফার্সির বদলে 
প্রাথমিক স্তর হতে ইংরেজি গ্রামার ও সাহিত্য 
চর্চার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন । যেহেতু ইংরেজি 
শেখা অত্যন্ত গুরুত্তপূর্ণ, তাই ফার্সির বদলে 
ইংরেজিকে গুরুত্ব দেয়া উচিত । ভাষার ক্ষেত্রে 
স্পষ্ট বক্তব্য হল: কওমী মাদরাসায় 
বাধ্যতামূলকভাবে মর্যাদান্সারে ১. আরবি, ২. 
ধলা, ৩. উর্দু ও ৪. ইংরেজি চর্চার যথাযথ 
ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন । ফার্সির বিষয়ে যদি 
সুযোগ থাকে এচ্ছিক হিসেবে কিছু চর্চা করা 
যেতে পারে এবং ফার্সি ভাষায় রচিত কিতাব 
গুলো যেমন- নাহবেমীর, পাঞ্জেগান্জ ইত্যাদি 
এগুলোকে আরবি বা বাংলা পড়ানোই উচিত । 
ভাষার জটিলতায় বর্তমানে ছাত্ররা মূল মাসআলাই 
বুঝতে সক্ষম নয় । 
(চ) অতিরিক্ত সংস্কারের প্রয়োজন নেই: 
এক্ষেত্রে আমি ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
সাহেবের একটি সময়োপযোগী বক্তব্য তুলে 
ধরতে চাই । তিনি বলেন, কওমী মাদরাসাকে 


অপরদিকে মাদরাসার ছাত্র হিসেবে তাদের 


ঈমান ও আকীদা স্বচ্ছ করা । কিন্তু এ বিষয়ে 


অবশ্যই কুরআন, হাদীস, তাফসীর, উসুল, 


আমাদের কওমী মাদরাসায় পর্যাপ্ত আধুনিক 


ফিকহ, ফনুনাত, আরবি ভাষা ও সাহিত্য ইত্যাদি 
সশিষ্ট বিষয়গ্তলো পড়তে হবে। ধর্মীয় ও 
আধুনিক এতগুলো বিষয় ছাত্রদের পক্ষে আদৌ 
পড়া সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন অত্যন্ত সংগত ও বাস্তব । 
নাকি সাধারণ বিষয়ের চাপে ধময়ি কিতাবগুলো 
কোনঠাসা হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আলীয়া 
মাদরাসার শিক্ষাধারায় আধুনিকীকরণের ফলাফল 
আমাদের সামনে স্পষ্ট । কমবেশি প্রায় আলিয়া 
মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীরা দাখিল পাশ করে 
কলেজমুখী হচ্ছে । আলিম পাশ করার পর 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি জমাচ্ছে । জীবিকার তাগিদে 
একটি চাকুরীর সংস্থান করা যেন তাদের একমাত্র 
চাওয়া পাওয়া । তাদের মধ্যে অনেকের দৈনন্দিন 
জীবনধারায় ইসলামি এতিহ্যের কোন চিহ্ন আর 
অবশিষ্ট থাকে না । আমাদের একথা মনে রাখতে 
হবে মাদরাসা শিক্ষা একটি স্বতন্ত্র ধারা । 
চিকিৎসা, প্রযুক্তি, কৃষি, কারিগরি ও বিজ্ঞানের মত 
এটা বিশেষায়িত শিক্ষা (91950191190 
[00০811017) ৷ মাদরাসা পাঠ্যক্রমের সাথে 
আধুনিক ও সাধারণ শিক্ষা একাকার হয়ে গেলে 
মাদরাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্য বিনষ্ট হবে এতে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ” 

(ছ) অল্প সময়ে অধিক সিলেবাস: কওমী 
মাদরাসায় বিশাল বিশাল কিতাব অল্প সময়ে 
সমাপ্ত করার প্রথা চালু রয়েছে । এ বিষয়টা 
অনেকটা বিব্রতকর | কিতাব বোঝা না-বোঝার 
চেয়ে নেসাব সমাপ্ত করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয় 
বেশি । এ বিষয়টা বাস্তবসম্মত নয় । আল্লামা 
বিচারপতি তকী ওসমানী দুঃখ করে দাওরায়ে 
হাদীসের দ্রুত পড়াকে ইতঃস্তত ছুটোছুটি বলে 
আখ্যায়িত করেন । তাছাড়া এ নেসাব সমাপ্ত 
করার অতিরিক্ত চাপে ছাত্র-শিক্ষক অনেকের 
নাভিশ্বাস উঠে । স্বাস্থ্য রক্ষা ও কিতাব গবেষণা 
কষ্টকর হয়ে পড়ে । এ বিষয়ে শিক্ষা বিশেষজ্ঞ 
আলিমদের এগিয়ে আসা দরকার | ভারসাম্যপূর্ণ 
শিক্ষাব্যবস্থাই টেকসই কল্যাণ বয়ে আনতে 
পারে । অনেক বিশেষজ্ঞ আলিম দাওরায়ে 
হাদীসকে দু'বছর মেয়াদি করার পক্ষপাতি | 

(জ) ফিক্হ ও বিধান শাস্ত্র: এ সম্পর্কে প্রচুর 
কিতাব সিলেবাসে পাঠ্য আছে। কিন্তু দুঃখের 
পবিত্রতা, নামায, যাকাত, রোযা, হজ সম্পর্কে 


সরকারের নিয়ন্ত্রণে এনে এমপিওভুক্ত করা হলে 
সরকারি প্রস্তাবনা অনুযায়ী কওমী মাদরাসার 


বার বার পড়ানো হয় । অথচ ফিকৃহের আধুনিক 
দিকগুলো মোটেও পড়ানো হয় না। যেমন_ 


শিক্ষার্থীরা ও মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা, বিজ্ঞান, 
কৃষি ও প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের এবং 


আধুনিক লেনদেন, বীমা, ব্যাংকিং সিস্টেম, স্টক 
এক্সচেঞ্জের লেনদেন, এলসি, বৈদেশিক বাণিজ্য, 


বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা 
হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত হবে । স্বাভাবিকভাবে বাংলা, 
ইংরেজি, গণিত, উচ্চতর গনিত, ভূগোল, 
জীববিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞান, 
পরিসংখ্যান, পৌরণীতি, ইতিহাস, দর্শন, 


অক্টোবর”১০ 


শেয়ার বাজার ব্যবস্থা ইত্যাদি । এক্ষেত্রেও 
সামঞ্জস্য সৃষ্টি কাম্য । পূর্ণাঙ্গ ফেকাহ গুরুত্ব 
সহকারে সিলেবাসভূক্ত হওয়া আবশ্যক | চলমান 
সমস্যার প্রেক্ষাপটে নতুন ফেকাহ গ্রন্থ প্রণীত 
হওয়া জরুরি । 


কিতাবের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। যার কারণে 
আবিদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা 
কষ্টসাধ্য । তাছাড়া বর্তমানে বাতিলদের পক্ষ হতে 
বিশ্বাসগত বিষয়ে নতুন নতুন আগ্রাসন পরিচালিত 
হচ্ছে। যার ফলে বর্তমান সমাজ চরম বিভ্রান্তির 
স্বীকার । এমন এমন ফেরকার অতীতেও উদ্ভব 
হয়েছে, বর্তমানে ও উদ্ভব হচ্ছে যাদের মতবাদের 
উপর বিশ্বাস করলে ঈমান চলে যাওয়ার উপক্রম 
হয়। কিন্তু আমাদের সিলেবাসে সে সম্পর্কে 
ধারণা অর্জন করার জন্য তেমন কিতাব 
সন্নিবেশিত হয়নি । আল্লাহ না করুন ঈমান 
বরবাদ হয়ে গেলে এত কিছু করার কি মূল্য? 
সুতরাং যথা শীগ্রই নেসাবের মধ্যে এমন কিছু 
আবাঈদের কিতাব সংযোজন করতে হবে যার 
ফলে ছাত্রদের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায় হতে ইসলামি 
আকাঈদের একটি সম্যক ধারণা অর্জন সম্ভব 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, বিবর্তনবাদ, প্রকৃতিবাদ, 
গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্, 
সাম্প্রদায়িকতা, ক্রুসেড, ইসলামোফোবিয়া 
ইত্যাদী বিষয়ে মাদরাসার ছাত্রদের মৌলিক ধারণা 
থাকা জরুরী । আল-হামদুলিল্লাহ বর্তমানে 

ংলাদেশে অনেক উলামায়ে কেরাম এ সব 
বিষয়ে গবেষণা লব্ধ কিতাব রচনা করেছেন । সে 
দিকে লক্ষ্য করা সময়ের অপরিহার্য দাবি । 


২. অন্যান্য প্রসঙ্গ 

সিলেবাসের বাইরেও আমাদের কওমী মাদরাসার 
কর্ণধার হযরতগনের আরো কিছু বাস্তবসম্মত 
দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা সমীচীন বলে মনে করি । 
সেসব বিষয়ের পরিধি যদিও অনেক বিস্তৃত । কিন্তু 
সংক্ষিপ্ত পরিসরে অতীব প্রয়োজনীয় কয়েকটি 
বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই । 

কে) রুহানিয়াতের পরিবেশ আরো প্রাণবন্ত 
নিকট এ বিষয়টা সূর্যালোকের ন্যায় বাস্তব যে, 
চলমান ফিতনাময় পৃথিবীতে কওমী মাদরাসার 
পরিবেশ সবচেয়ে বেশি নিরাপদ দীন চর্চার জন্য । 
এখানে যেমনিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান নিয়ে চর্চা 
হয়, তেমনিভাবে সুষ্ঠু ও স্বাধীনভাবে দীনের 
আমলগুলো পালন করার জন্য এর চেয়ে উন্নত 
কোন পরিবেশ অন্য কোনখানে নেই । যেহেতু 
বর্তমানে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই, 
সে কারণে অন্যান্য পরিবেশে দীন নিয়ে বেঁচে 
থাকা অনেকটা কঠিন ও দুরূহ । বিশেষ করে 
অন্যসব প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশা, 
সরকারি ও এলাকার প্রভাবশালীদের প্রভাব 
ইত্যাদি সমস্যা হতে বেঁচে থাকা অত্যন্ত কঠিন । 
পক্ষান্তরে কওমী মাদরাসায় ওইসব নিয়ন্ত্রক 
শক্তির প্রভাব না থাকাই অনেকটা নিঃসংকোচে 
দীনি কাজসমূহ সম্পাদন করা যায় । সাম্প্রতিক 
সময়ে আলিয়া মাদরাসার অফিসে ছবি ঝুলানোর 


) আত্তান্তহীদ ২২ 


যে সিদ্ধান্ত সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছে তা 
পেরেছেন? এখানে আসলেই আল্লামা কাসেম 
নানুতুবি (রেহ.) ও আল্লামা রশীদ আহমদ গাংগুহী 


হল, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুতে সীমাবদ্ধ হতে 


আকাবিরগণের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সততার সাথে 


হবে । এক্ষেত্রে আমাদের মাদরাসাসমূহের চলমান 
বেতন পদ্ধতি প্রয়োজন পূরণে কখনো সক্ষম নয় । 


কাজ করা জরুরি । 
€ঘ) সরকারি পরীক্ষা: বর্তমান সময়ে কওমী 


এক্ষেত্রে হাকীমূল উম্মত হযরত আল্লামা আশরাফ 


(রহ.)সহ দারুল উলুম দেওবন্দের 
প্রতিষ্ঠাতাগণের উসুল সমূহের দুরদৃষ্টি বুঝে 


আলী থানবীর (রহ.) বক্তব্য হল, উলামাদের 
স্বল্পবেতন প্রদান ইলমে দীনের অবমূল্যায়নের 


আসে । অর্থাৎ তারা সরকারী সাহায্য সহযোগিতা 


আলামত | তিনি আরো বলেন, যদি আমাদের 


ও নিয়ন্ত্রণকে মাদরাসার জন্য ক্ষতিকর মনে 
করতেন । যা হোক কথা হচ্ছে কওমী মাদরাসায় 
সবচেয়ে বেশি দীনি পরিবেশ বিদ্যমান । কিন্তু 
আমরা লক্ষ্য করছি বর্তমানে পূর্বের তুলনায় 
এক্ষেত্রে সম্ভবত আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। 
ফলশ্রর্তিতে দেখা যায় অনেক ছাত্র মাদরাসা হতে 
বাইরের পরিবেশে এসে নিজেদের আদর্শ 
এতিহ্যকে পিছনে ঠেলে দেয় । দাওরায়ে হাদীস 
সমাপ্ত করে একেবারে একজন দুনিয়াদার আলিমে 
পরিণত হওয়ার নজির সৃষ্টি হচ্ছে । এ বিষয়টা 
মোটেও সুখকর নয় । এর কারণ খতিয়ে দেখলে 
দেখা যাবে আমাদের অতীত আকাবিরদের একটা 
নিয়ম ছিল তারা ছাত্রজীবন শেষ করে বাড়িতে 
আসার পূর্বেই ছাত্রদের জন্য কোন একজন 
শায়খের সোহবতে থাকার ব্যবস্থা করতেন 
অতীতের সকল ওলামায়ে কেরামের জীবনীতে 
দেখা যায় তারা ইলমে জাহেরি সমাপ্ত করে ইলমে 
বাতেনের জন্য কিছুদিন মেহনত করতেন 
হাদীসের যেমন শায়খ আছেন তরীকতেরও 
তেমনি শায়খ আছেন । কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে 
বর্তমানে এ প্রক্রিয়াটা একেবারেই অনুপস্থিত 
ফলে অনেকেই সাধারণ শিক্ষার ন্যায় গতানুগতিক 
একটা সার্টিফিকেটের নিয়তে লেখাপড়া করছে 
এ প্রক্রিয়ার পরিবর্তন প্রয়োজন । ছাত্রজীবন শেষ 
করার সাথে সাথে শায়খের সোহবতের পরিবেশটা 
আবারও সুচারুরূপে গড়ে উঠুক এটা সময়ের 


মাদরাসার শিক্ষকগণ আল _হামদুলিল্লাহ আল্লাহর 
সন্তুষ্টি ও দীনের খেদমদের নিয়তে স্বল্পবেতনে 
খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন এটা 
উৎসাহব্যাঞ্জক । কিন্তু বাস্তবতা হলো, অনেক দক্ষ 
আলিমে দীন এই স্বল্প বেতনে তাদের প্রয়োজন 
পূরণে ব্যার্থ হয়ে খেদমতে দীন থেকে নিজেদের 
গুটিয়ে নিয়ে বিভিন্ন বাহ্যিক পেশায় জড়িয়ে 
যাচ্ছেন, বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন । ফলে 
ঘাটতি রয়েই যাচ্ছে । দেখা যায় সকল ভাল ছাত্রই 
সমাপনী বর্ষের সময় চিন্তা করে থাকেন দু'এক 
বছর খেদমত করে কিছু একটা করতে হবে । যার 
ফলে আমাদের মেধাগুলো হয়ত বিদেশে পাচার 
হয়ে যাচ্ছে নয়তো সমাজের উত্তাল ্নোতে হারিয়ে 


মধ্যে দীনের সম্মান ও মর্যাদা থাকত, তাহলে 
আমরা কুর'আনের ধারক-বাহকদের মূল্য ও বড় 
করে নির্ধারণ করতাম | কিন্তু আমরা দীনের 
অসম্মান করছি। এজন্য মুয়াযিন এবং 
ইমামগণের এ অসম্মান করে রেখেছি যে, তাদের 
বেতন খুব স্বল্পই নির্ধারণ করি এবং মৃতদের খানা 
ও কাপড় দিয়ে তাদের সাহায্য করি । একজন 
আলিম হযরত আল্লামা আশরাফ আলী থানবী 
(রহ.)-কে প্রশ্ন করলেন, প্রয়োজনের চেয়ে বেতন 
নেয়া যাবে কিনা? হযরত উত্তর দিলেন অবশ্যই 
জায়েয । কেননা প্রয়োজনীয় উপকরণের উপস্থিতি 
হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জনের মাধ্যম 1৫ তাছাড়া আমরা 
লক্ষ্য করছি যে, ভারত পাকিস্তানের আলিমগণ 
শুধু দরস নয়, বাহ্যিকভাবে অনেক দীনি খেদমত 
আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন । সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের 
আলিমগণ অপারগ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক 
সীমাবদ্ধতার কারণে । 

(গ) গণসহযোগিতা ও দীনের সম্মান: ওলামায়ে 
দেওবন্দের একটি উসুল হচ্ছে দেশপ্রেমিক 
সাধারণ জনগণের সহযোগিতায় মাদরাসা 
পরিচালিত হবে | এ বিষয়টা নিঃসন্দেহে বাস্তব ও 
কল্যাণকর | তবে এক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে যথেষ্ট 
বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হচ্ছে। উলামায়ে 
কেরামদের উসুল ছিল কেউ যদি প্রভাব বিস্তার বা 
অন্য কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য চাদা দেয় তা গ্রহণ 
করা হবে না, কিন্তু বর্তমানে ওলামায়ে কেরামদের 
একটি অংশ এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করেন 
না। ফলে মাদরাসার স্বকীয়তা ভূলুগ্ঠিত হচ্ছে। 
ওলামায়ে কেরামগণকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা 
হচ্ছে। এক্ষেত্রে হাকীমূল উম্মত থানবীর (রহ.) 
বক্তব্য নিম্নরূপ: ওলামায়ে কেরামের চাঁদা 
কালেকশনের কারণে দীনের বড়ই অপমান 
হচ্ছে । সাধারণ মানুষ তো মনে করে যে এরা 
সকল ধান্ধা নিজের জন্যই করে থাকে ৷ এজন্য 
আমার অভিমত হল ওলামায়ে কেরামগণকে চাঁদা 
না করা চাই । তবে হ্যা করা যেতে পারে, তার 
সীমা কতটুকু? দুটি বিষয়ের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য 
রাখতে হবে: ১. চাঁদা শুধুমাত্র মুখলিস 
মুসলমানদের কাছ থেকে করা যেতে পারে । ২. 
চাঁদার সম্বোধন আম অর্থাৎ ব্যাপক হবে ।১ তিনি 
আরো বলেন : হাত প্রসারিত করার কারণে 
ওলামায়ে কেরামগণ মানুষের দৃষ্টিতে হেয় হয়ে 
গেছে । এজন্য তাদের কথার আছর নেই । যার 


যাচ্ছে, অথবা ভিন্নখাতে ব্যবহৃত হচ্ছে । অনেকেই 
বেতন বৃদ্ধির কথা বললে তাওয়াক্কুল এর কথা 
বলেন । আমরা বিলাসিতার কথা বলছি না, 
মুহতারাম উলামায়ে কেরাম যে দীনি তালিমের 
বিনিময় জায়েয বলেছেন এটা প্রয়োজনের 
কারণে । আর প্রয়োজনের ব্যাপারে শরয়ী নীতি 


অক্টোবর”১০ 


কারণে বড়লোকেরা তাদের ছেলেদেকে আরবি 
পড়ায় না।? 


মাদরাসার ছাত্রদের মধ্যে সরকারি পরীক্ষায় 
ংশগ্রহণের একটা ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত 
হচ্ছে । এ ক্ষেত্রে কারো কারো ভিন্নমত থাকলেও 
এটা অবশ্যই আশাব্যাঞ্জক ৷ যার ফলশ্রর্তিতে 
আল-হামদুলিল্লাহ বর্তমানে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অনেক শিক্ষক কওমী মাদরাসার ফাযিল 
রয়েছেন। অত্যন্ত শুকরিয়ার বিষয়, আজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সুনাতী লেবাসের 
ছাত্রদের আনাগোনা । এসব কিছুই সরকারি 
পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ফসল । তাছাড়া অনেকে 
মনে করেন যে, কওমী মাদরাসার ছাত্ররা অকেজো 
অসাড় । কিন্তু তাদের সেই ধারণার দীতভাঙ্গা 
জবাব দিয়ে যাচ্ছেন সরকারি পরীক্ষায় 
₹শগ্রহণকারী কওমী মাদরাসার ছাত্ররা | বিভিন্ন 
পরীক্ষায় তাদের নজর্‌ কাড়া ফলাফল নিঃসন্দেহে 
নিবকি করে দেয় সমালোচকদের । তবু এক্ষেত্রে 
সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন বলে মনে করি। 
যেসব বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে তা হল: ১. 
কত পার্সেন্ট ছাত্র কওমী মাদরাসায় লেখাপড়া 
করে? এদের মেধাবী অংশগুলো যদি কলেজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভীড় জমায় তাহলে তাদের ফেলে 
আসা প্রতিষ্ঠানগুলো দীনের গভীর জ্ঞান চর্চার 
জন্য আলিম কোথা থেকে সংগ্রহ করবে? ২. 
একজন ছাত্রকে তার পিতা মাতা অন্যকোন 
প্রতিষ্ঠানে না দিয়ে কওমী মাদরাসায় শিক্ষা 
দিয়েছেন, তারা জানেন এতে দুনিয়াবী তেমন 
উন্নতি সাধন করতে পারবে না, এরপরেও দিলেন 
কেন? নিশ্যয়ই তাদের কাছে তার আলিম 
হওয়াটাই মুখ্য ছিল । কিন্তু যেসব ভাই কলেজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি জমাচ্ছেন তারা উসুলে দীন 
সম্পর্কে কতটুকু অভিজ্ঞ? তারা তাফাল্কুহ ফিদ 
দীন হাসিল করেছেন কিনা? একথা সুনিশ্চিত যে, 
কওমী মাদরাসায় প্রাথমিক পড়াগ্তলো ভালভাবে 
না পড়লে পরবর্তী সময়ে কিতাব বুঝা মুশকিল 
হয়ে পড়ে । এখন যে সকল ভাইয়েরা জামাতে 
হাস্তুম-শাসুম থেকে পরীক্ষার জন্য উদগ্রীব হয়ে 
যাচ্ছেন তারা কিতাব বুঝার মেহনত করার সময় 
পেলেন কই? তাই কওমী মাদরাসার ছাত্রদের 
নিরবচ্ছিননভাবে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত পড়া-লেখা 
চালিয়ে যেতে হবে । ৩. কলেজ 
গিয়ে তাদের আমল আখলাকের অবস্থা কেমন 
হল? 
সাধারনত এই তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই 
উল্লিখিত বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে । 
এক্ষেত্রে সম্ভাব্য করণীয়গুলো আমি নিয়ে উল্লেখ 
করছি: 
১. যেহেতু একজন মাদরাসা ছাত্রের প্রধান দায়িত্ব 
হলো উলুমে দীনিয়া হাসিল করা, আর উলুমে 
দীনিয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল আরবি, বাংলা, 
উর্দু ভাষায় দক্ষতা অর্জন। যেহেতু উলুমে 


অতএব বর্তমানে যেভাবে অত্যন্ত উৎসাহের 
সাথে, কোন শর্তের ধার না ধেরে চাঁদা দেশ- 


দীনিয়ার কিতাবসমূহ উল্লিখিত ভাষায় রচিত এবং 
যেকোন মাদরাসায় প্রাথমিক স্তরগুলো উল্লিখিত 


বিদেশে কালেকশন করা হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে 
দীনের অবমাননার শামিল। এক্ষেত্রে 


উলুমে সমৃদ্ধ ৷ তাই এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান অর্জন 
না হওয়া পর্যন্ত সরকারি পরীক্ষার চিন্তা না করা 


0) আত্তান্তহীদ ২৩ 


চাই । এক্ষেত্রে জামাতে সুয়ামের আগে সরকারী 


মুখোমুখি হতে হয় ৷ যদিও আর্থিক সমস্যা বা 


পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা একেবারেই অনুচিত | 
বর্তমানে দেখা যায় জামাতে হাপ্তুম-শাশুমে উঠতে 
না উঠতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পাগল পারা হয়ে 
যায় । অথচ নাহু-সরফের একটি কায়েদা জিজ্ঞাসা 
করলে বা একটি বাক্যের আরবি করতে দিলে 
নাকানি-চুবানি খেতে হয় । তাহলে এ ছাত্রটি 


পারিবারিক কারণে তাদের আলাদা কোর্স করা 
সম্ভব হয়নি । এখন আবার কর্মের চাপের কারণে 
নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে জ্ঞানার্জনের 
সুযোগ নেই । তাদের জন্য যদি ভার্সিটির মত 
কয়েক ঘণ্টা অথবা সাপ্তাহিক অথবা নৈশ 
কলেজের ন্যায় এ ধরনের কোন জ্ঞানার্জনের জন্য 


সরকারী পরীক্ষা দিয়ে কি বিষয়টি অর্জন করল? 


তাফসীর, ফিকহ, হাদিস ইত্যাদি উচ্চতর উলুমে 


উলুমে দীনের পরিপক্ষতা অর্জন না করে সরকারি 


দীনিয়া অর্জনের জন্য কোর্সের ব্যাবস্থা রাখা হয় 


পরীক্ষা নিয়ে অধিক মাথা ঘামানো মোটেই উচিত 
নয় । আরবি, বাংলা ও উর্দূ এই তিন ভাষার উপর 


তাহলে বিরাট সংখ্যক আলিমের জন্য সুবর্ণ 
সুযোগ হবে এবং বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হবে। 


দক্ষতা অর্জন করুন তারপর পরীক্ষার কথা চিন্তা 


প্রয়োজনে তা কয়েকবছর মেয়াদি হোক । এক্ষেত্রে 


করুন | আল্লাহ তায়ালা যে বলেছেন, তোমাদের 
প্রত্যেকের বড় দল হতে একটি ছোট দলকে 
দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে । এই ক্ষুদ্র 
দল যদি কওমী মাদরাসা থেকে বের না হয় 
তাহলে কোথেকে বের হবে । অতএব উলুমে 
দীনের যথাযথ জ্ঞান অর্জনের পরে যে কেউ 
অক্সফোর্ড যাক এতে আমাদের আপত্তি নেই। 
কিন্তু জগাখিচুড়ি জ্ঞান নিয়ে আলা মডার্ন হওয়ার 
প্রবণতা মোটেই ঠিক নয় । 

২. দ্বিতীয়ত: সরকারি পরীক্ষায় সবাই অংশগ্রহণ 
করুক এতে কোন আপত্তি নেই । তবে কথা হল 
সবাই যাতে খেদমতে দীন ছেড়ে না দিয়ে বাহ্যিক 
কাজে জড়িত হয়ে না পড়েন অন্যথায় যে 
প্রতিষ্ঠান এত আদর যত্র করে আপনাদের গড়ে 
তুলেছে তা মেধাবী শিক্ষক সংকটে ভূগবে। 
এজন্য সরকারি সার্টিফিকেট অর্জন করেও কওমী 
মাদরাসায় একদল আলিমকে অবশ্যই খেদমতে 
নিয়োজিত থাকতে হবে । 

৩. তৃতীয়ত: যারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
জ্ঞানার্জনে আগ্রহী তাদেরকে দীাওরায়ে হাদীস 
শেষ করার সাথে সাথে কোন একজন কামিল 
শায়েখ এর হাতে বায়াত গ্রহণ করা তাদের জন্য 
অত্যন্ত জরুরী । কারণ এ পরিবেশ আর সে 
পরিবেশের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান । সে 
ধরনের কঠিন পরিস্থিতিতে টিকে থাকা মুশকিল । 
৪. চতুর্থত: অনেকেই বিষয় নির্ধারনে ভুল 
করেন । একসময় প্রায় ছাত্র ইসলামিক স্টাডিজ ও 
এরাবিক নিতেন । এখন অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও 
ঝুঁকছেন । বিষয় নিবচিনের ক্ষেত্রে কয়েকটি 
বিষয়ের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে । 
পারিবারিক, আর্থিক অবস্থার প্রতি নজর দিতে 
হবে । অর্থাৎ কঠিন সাবজেক্ট নিলে তা দীর্ঘমেয়াদি 
হয় এবং তা নিয়ে ভাল রেজাল্ট করা যাবে কিনা? 
কোন বিষয়টি জীবনে অগ্রগতির জন্য সহায়ক 
অর্থাৎ তার রুচিবোধ, ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গঠনে 
কোন বিষয়টি তার সাথে সঙ্গতিপুণ হবে । 

(ও) কর্মজীবী ওলামাদের ব্যাপারে পদক্ষেপ 
গ্রহণ: অনেক ছাত্র রয়েছেন যারা সরকারি 


পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেননি কিংবা আর্থিক | 


সংকটের কারণে ইফতা, তাফসীর ইত্যাদি কোন 
বিষয়ে কোর্স ও স্টাডির সুযোগ পাননি । তাদের | 
জন্য কিছু একটা করা দরকার | কারণ মসজিদের | 
ইমাম সাহেবদেরকে শরয়ী কোন সমস্যার 
তাৎক্ষণিক সমাধান দিতে হয় এবং অন্যান্য 
আলিমগণকে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের 
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বড় বড় জামেয়াগুলো অবশ্যই ভূমিকা রাখতে 
পারে । ঢাকার ইদারাতুল মা*'আরিফ ও চট্টগ্রামের 
দীনি ফাউন্ডেশনের মতো প্রতিষ্ঠান কায়েম করে 
এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে । 

€5) সাহিত্য ও সংস্কৃতি: সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
চর্চায় কওমী মাদরাসায় পড়ুয়ারা অন্যদের চেয়ে 
পিছিয়ে । যদিও বর্তমানে এক্ষেত্রে অনেকেই 
এগিয়ে এসেছেন তথাপি গ্রামীণ অঞ্চলের 
মাদরাসাগ্তলো এখনো এক্ষেত্রে সমস্যায় 


জর্জরিত । সুতরাং এ বিষয়ে জোরালো পদক্ষেপ 
গ্রহণ সময়ের দাবি । 

€ছ) পাশ ব্যতীত মানোন্নয়ন: অনেক প্রতিষ্ঠানে 
পরীক্ষায় পাশ ব্যতীত উপরের ক্লাসে মানোন্নয়ন 
দেয়া হয় । এর দ্বারা মেধার অবমূল্যায়ন হয় । এ 
প্রথা বন্ধ হওয়া জরুরি । উল্লিখিত বিষয়সমূহের 
প্রতি যথাযথ দৃষ্টিদানের মাধ্যমে কওমী মাদরাসার 
উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে সকল ওলামায়ে 
কেরামগণের এগিয়ে আসা সময়ের অপরিহার্য 
দাবি । 


লেখক : প্রাবন্ধিক, ফাযিল 
জামেয়া ইসলামিয়া, পটিয়া, চ্টথ্রাম 


১ ওলামায়ে দেওবন্দ: কর্ম ও অবদান, পৃ. ১৬ 
২ মাসিক আত-তাওহীদ, জুন ০৯ 

ও মাসিক আত-তাওহীদ, অক্টোবর ০৯ 

৪ মাসিক আত-তাওহীদ 

৫ আল-ইলমু ওয়াল উলামা, পৃ. ১২১ 

১» আল ইলমু ওয়াল উলামা পূ. ৩২৮ 

* আল ইলমু ওয়াল উলামা , পৃ. ৩৩৬ 


বির কহ দেশে সান বি টি রয়েছে এসে অন্ত একটি হলো কিরঘিজস্তানের মানাস 


৷ বিমান ঘাঁটি । ২০০১ সালের ৫ ডিসেম্বরের চুক্তি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে রসদ পাঠানোর | 
| জন্য এ বিমান ঘাটি ব্যবহার করতো । ন্যায়সঙ্গত শুল্ক পরিশোধ না করায় কিরগিজ পার্লামেন্টে ১৩। 
| ফেব্রুয়ারী ২০০৯ মানাস বিমান খাটি বন্ধ এবং আমেরিকার সাথে করা চুক্তি বাতিল বিল ৭৮-১। 
ভোটে পাস হয় । ১৮ ফেব্রুয়ারী ক্ষমতাসীন দল একে ঝোল পার্টি সর্বসম্মতভাবে বিমান ঘাঁটি বন্ধের! 
| অনুমেপন দেয় । ২০ ফেব্রুয়ারি দেশটির প্রেসিডেন্ট কুরমানবেক বাভিয়েভ বিমান ঘাটি বন্ধ সংক্রান্ত 
৷ বিলে স্বাক্ষর করলে তা আইনে পরিণত হয় । একই দিনে যুক্তরাষ্ট্রকে বিষয়টি জানিয়ে দেয়া হয়। এর | 
| ফলে যুক্তরা্টকে ১৮০ দিনের মধ্যে ঘাটি সরিয়ে নিতে হবে । আফগানিস্তানে যুক্তরা্ট ও ন্যাটো! 
৷ বাহিনীর সামরিক সরবরাহ প্রেরণের দ্বিতীয় সরবরাহ রুট ছিল মানাস খাঁটি । কাবুলে মার্কিন সামরিক। 
৷ সরবরাহ প্রেরণের প্রথম সরবরাহ রুট খাইবার গিরিপথ বন্ধ হওয়ার পথে । কিরঘিজন্তানের এ ঘাটি । 
| ছিল মধ্য এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র সামরিক ঘাটি । [ 
। বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান ঘাঁটি: এভিয়েনো এয়ার বেস (ইতালি), ইনকিরলিক এয়ার বেস (তুরস্ক), | | 
[ন্যাটো এয়ার বেস গিলেনকিরচেন (জার্মানি), জয়েন্ট ফোর্স কমান্ড বুনসাম (নেদারল্যান্ডস), যাডেন 
৷ এয়ার বেস (জাপান), কুনসান এয়ার বেস দেক্ষিণ কোরিয়া), লেজিস ফিল্ড (পর্তুগাল), মিসাওয়া। 
| এয়ার বেস (জাপান), মোরো এয়ার বেস (স্পেন), ওসান এয়ার বেস সেংটন, দক্ষিণ কোরিয়া), রাফ 


| ফেল্টওয়েল (যুক্তরাজ্য), রাফ র্যাকেনহেলথ (যুক্তরাজ্য), রাফ মিলডনহল (যুক্তরাজ্য), রামস্টেইন। 
| এয়ার বেস জোর্মানি), স্পেংডাহলেম এয়ার বেস (জার্মানি), ওবোটা এয়ার বেস (জাপান) 
| 

| গ্রন্থনা: নাঈম আহসান তালহা। 
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বুদ্ধি ও বুদ্ধিমানের 
ফযিলত 


মাওলানা লিসানুল হক লস্সান 


(সা.) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
সর্বপ্রথম “বুদ্ধি”-কে সৃষ্টি করেছেন, তারপর 
তাকে বললেন, সামনে আস, তখন সে সামনে 
এগিয়ে আসল | তারপর বললেন, পিছনে যাও, 
তখন সে পিছনে চলে গেল । তারপর আল্লাহ 
তা'আলা বললেন, আমার ইজ্জত ও মাহাত্যের 
কসম, আমার নিকট তোমার চেয়ে সম্মানীত বস্ত 
আমি আর সৃষ্টি করিনি । তোমাকে দিয়েই আমি 
পাকড়াও করব | তোমার কারণেই দান করব । 
তোমার কারণেই হিসাব নেব ৷ তোমার কারণেই 
আমি শাস্তি দেব: 

সব কাজ বুদ্ধিমানের পরিচয় বহন করে: 
উত্তম চরিত্রের দিকে ধাবিত হওয়া । 

দুশ্চরিত্র থেকে দূরত্ব অবলম্বন করা । 

ভাল কাজের সংশোধনে আত্মনিয়োগ করা । 
যে সব কাজে লজ্জিত হতে হয় এবং দুর্নামের 
১৫৪ তা থেকে আত্মরক্ষা করা । 
কোন জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন কাজ 
না মানুষের বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়? জ্ঞানী 
বললেন, মানুষের অর্থহীন কথা হ্রাস পাওয়া এবং 
অর্থবহ কথা বৃদ্ধি পাওয়া, অতঃপর তাকে 
জিজ্ঞাসা করা হল, যদি লোকটি অনুপস্থিত থাকে? 
তখন তিনি বললেন, এ তিনটি থেকে যে কোন 
একটি দ্বারা । 

ক) তার প্রেরিত দূত দ্বারা । 

খ) তার পত্র দ্বারা । 

গ) তার দেওয়া উপহারের মাধ্যমে । 

কারণ, তার দূত হল তার স্থলাভিষিক্ত আর তার 
পত্র তার মুখের ভাষার বর্ণনা দেয় । আর তার 
উপহার তার সাহসের পরিচায়ক । অতএব 
উপহারের যতটুকু কমতি দেখা যাবে 
উপহারদাতার সাহস ও ততটুকু বলে বিবেচিত 
হবে। 

৬। কথিত আছে, মানুষের বুদ্ধিমান হওয়ার 
সর্ববৃহৎ সাক্ষী হল, মানুষের সাথে তার সুন্দর ও 
বিনম্র আচরণ । আর এ বিষয়টি যথেষ্ট যে, 
পারস্পরিক নম্র আচরণ সাক্ষ্য দেয়, ন্ত্ 
আচরণকারীর উপর আল্লাহ তা'আলার তাওফীক 
নসীব হওয়া | কারণ, নবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি 
মানুষের সাথে নম্র আচরণ করা থেকে বঞ্চিত হল, 


অক্টোবর”১০ 


শিট তে প্রি 


শি।ক্ষা।-|সং।স্কূ।তি 
সে তাওফীক থেকে বঞ্চিত হল । সুতরাং বিন 
আচরণ যার নসীব হয়েছে সে তাওফীক থেকে 
বঞ্চিত হয়নি । জ্ঞানী বলেন, বুদ্ধিমান হল এ 


১৬ । কথিত আছে, সর্বোত্তম বুদ্ধি হল, যে বুদ্ধি 
দিয়ে নিজের আত্মার পরিচয় লাভ করতে সক্ষম । 
১৭। কথিত আছে, তিনটি বিষয় হল, বুদ্ধির 


ব্যক্তি, যে তার সমসাময়িকদের সাথে সুন্দর বিনম্র 


শিকড় | ক) মানুষের সাথে বিন্ত্র আচরণ | খ) 


আচরণ করে । রাসুল সো.) বলেছেন, জান্নাতের 


জীবন যাপনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন | গ) মানুষের 


একশটি স্তর রয়েছে, তনুধ্যে নিরানব্বইটি 
বুদ্ধিমানদের জন্য । আর একটি সব মানুষের 
জন্য । 


ভালোবাসার পাত্র হয়ে যাওয়া । 
১৮ । কথিত আছে, যে ব্যক্তি নিজের রায়ে নিজেই 
খুশি হয় তার রায় নষ্ট হয়ে যায়, আর যে ব্যক্তি 


আলী ইবনে উবাইদাহ বলেন, বুদ্ধি হল বাদশাহ 
আর স্বভাব সমূহ হল প্রজা । অতঃপর স্বভাব 
সমূহের উপর যখন বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা দুর্বল হয়ে পড়ে 
তখন স্বভাবের উপর ক্ষতির প্রভাব পড়ে । তার এ 
কথা বেদুঈন শুনে বলল, এটা এমন এক বাক্য যা 
থেকে মধু টপকে পড়ছে । 

৭ | কথিত আছে, বুদ্ধিই পারে মনের খাহেশের 
লাগাম রুখে রাখতে । কোন জিনিস যখন বৃদ্ধি 
পায় তখন তার মূল্য কমে যায় । কিন্তু বুদ্ধি যত 
বৃদ্ধি পায় ততই মূল্য বৃদ্ধি পায় । 

৮ | কথিত আছে, প্রত্যেক জিনিসের শেষ আছে, 
সীমা আছে। কিন্তু বুদ্ধির কোন সীমা নেই, শেষ 
নেই । কিন্তু মানুষ বুদ্ধির মাপে ভিন্ন ভিন্ন । যেমন 
ফুলের বাগানে ফুল ভিন্ন ভিন্ন হয় । 

৯। জ্ঞানীরা বলেন, অভিজ্ঞতা হল বুদ্ধির দর্পণ । 
এ কারণেই বৃদ্ধদের রায় প্রশংসিত হয় । এমনকি 
তারা বলেছেন, বয়ক্করা হলেন, সম্মানের বৃক্ষ, 
তাদের কোন তীর নিশান ভুল করে না। তাদের 
বিবেচনা পতিত হয় না। তাই তোমরা বৃদ্ধদের 
রায়কে মূল্যায়ন কর। কারণ তারা যদিওবা 
স্বাভাবিক মেধাশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন । কিন্তু 
কাল তাদেরকে কৌশল আর অভিজ্ঞতা দিয়ে 
উপকৃত করেছে । 

১০ । আমের ইবনে আবৃদে কায়েস বলেন, যখন 
তোমাকে বিরত রাখে তোমার বুদ্ধি অর্থহীন কথা 
ও কাজ থেকে তখন বুঝে নাও তুমি বুদ্ধিমান | 
১১ । হযরত আলী (ো.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 
আমাদেরকে বুদ্ধিমানের গুণাবলীর বর্ণনা দিন। 
তিনি বললেন, বুদ্ধিমান হল এ ব্যক্তি, যে প্রতিটি 
বস্তকে আপনা স্থানে রাখে । অতঃপর তাকে বলা 
হলো, মূর্খ সম্পর্কে আমাদের বলুন, তিনি 
বললেন, সে তো বলেই দিয়েছি । অর্থাৎ যে ব্যক্তি 
কোন বস্তকে আপন স্থানে রাখে না সেই নির্বোধ । 
১২। মনসুর তার সন্তানকে বলেন, আমার নিকট 
দুটি বিষয় শিখে নাও । 

ক) চিন্তা না করে কোন কথা বলবে না। 

খ) চিন্তা না করে কোন কাজ করবে না । 

১৩। আর্দেশির বলেন, চারটি বস্ত চারটি বস্তর 
প্রতি মুখাপেক্ষী । 

ক) বংশগত বড়ত্ব শিষ্টাচারের সাথে সম্পর্কিত । 
খ) আনন্দ নিরাপত্তার প্রতি । 

গ) আত্মীয়তার বন্ধন ভালবাসার প্রতি ৷ 

ঘ) বুদ্ধি অভিজ্ঞতার প্রতি । 

১৪ | নওশেরওয়ান বলেন, চারটি বিষয় চারটি 
বিষয়ের পথ সুগম করে দেয় । ক) বুদ্ধি নেতৃত্বের 
পথ | খ) রায় শাসক হওয়ার পথ | গ) জ্ঞান 
সভাপতিত্বের পথ । ঘ) সহনশীলতা সম্মান 
লাভের পথ | 

১৫। কাসেম ইবনে মুহাম্মদ বলেন, যার বুদ্ধি 
নেই, স্বভাব তার উপর বিজয় লাভ করে । আর 
বিজয়ী স্বভাবের উপরই তার মৃত্যু হয় । 


বুদ্ধিমানদের আলোচনা শোনা ত্যাগ করে তার 
বিবেক মরে যায় । 

১৯ । আমর ইবনে আস (রা.) বলেন, মিশরের 
লোক শৈশবকালে সবচেয়ে বুদ্ধিমান হয় । আর 
বার্ধক্যে সবার চেয়ে দয়াশীল হয় । 

২০। কথিত আছে, সম্বলহীন বুদ্ধিমান 
সম্পদশালী মূর্খের চাইতে উত্তম | 

২১ । কথিত আছে, বুদ্ধিমানের জন্য উচিত নয়, 
কোন নারীর প্রশংসা করা তার মৃত্যুর আগে । 
আর খাবার হজম হবার আগে, খাবারের প্রশংসা । 
আর কোন বন্ধুকে নির্ভরযোগ্য মনে করা তার 
কাছে ধণ চাওয়ার আগে । 

২২ । কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হল, শিশুকালে 
কোন বিষয়টি অধিক প্রশংসনীয়? লজ্জা নাকি 
ভয়? তিনি বললেন, লজ্জা | কারণ লজ্জা বুদ্ধির 
পরিচায়ক আর ভয় নপুংসকতার পরিচায়ক | 

২৩ । কথিত আছে, বুদ্ধিমানের রাগ তার কাজের 
উপর আর নির্বোধের রাগ তার কথার উপর । 

২৪ | হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ 
(সা.) আমাকে বললেন, হে বৎস আমের! বুদ্ধি 
বাড়াও আল্লাহ্‌র নৈকট্য বাড়বে । তখন আমি 
বললাম আমার মা-বাবা আপনার উপর কুরবান 
হোক । আমার বুদ্ধির জামিন কে হবে? তখন 
তিনি সো.) বললেন, 

আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ থেকে 
পরহেয কর। আর আল্লাহর দেওয়া ফরয 
বিধানগুলো সম্পাদন কর তবে তুমি হয়ে যাবে 
বুদ্ধিমান। অতঃপর নফল নেক আমলগুলো 
অবলম্বন কর। তবে তুমি দুনিয়াতে বুদ্ধিমান 
হিসেবে বিবেচিত হবে আর আল্লাহ্‌র নৈকট্য 
তোমার বৃদ্ধি পাবে । 

২৫। কোন বুযুর্গ বলেছেন, নফসের জীবন রুহ 
এর মাধ্যমে | রুহের জীবন যিকিরের মাধ্যমে, 
কৃলবের জীবন বুদ্ধির মাধ্যমে ৷ আর বুদ্ধির জীবন 
লাভ হয় ইলমের মাধ্যমে | 

২৬ । হযরত আলী (রা.) কয়েকটি পঙক্তি সুরেলা 
আওয়াযে পাঠ করতেন । যার মর্মার্থ হল। 
নিশ্চয়ই ভদ্রতা ও বুযুর্গী কতিপয় পবিত্র চরিত্রের 
নাম । (কে) বুদ্ধি (খ) দ্বীন (গ) ইলম (ঘ) 
সহনশীলতা (উ) বদান্যতা চে) ইহসান (ছ) 
সৎকর্ম (জে) ধৈর্য ঝে) শোকর ও কৃতজ্ঞতা (এ) 
নম্রতা । 

২৭। জনৈক জ্ঞানী বলেন, বুদ্ধিমান হল সেই 
ব্যক্তি যার বুদ্ধি পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হয় । আর 
তার রায় হয় সহযোগিতার জন্য সুতরাং তার কথা 
সত্য, সঠিক,আর তার কাজ প্রশংসিত । আর মূর্খ 
সেই ব্যক্তি, যার মূর্খতা হয় পথভ্রষ্ট করার মানসে 
সুতরাং তার কথা রুগ্ন ও অগ্রহণযোগ্য এবং তার 


কাজ নিন্দনীয় | 
সত আল্‌-মবৃতাতরাফ 


লেখক: আলিম ও শিক্ষক 
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আমাদের পিতৃপুরুষদের কাল থেকে যাদেরকে 


চট্টগ্রাম শব্দটির উৎপত্তি নিয়েও এ ধরনের একটি 


আ।ন্ত।জাঁ।তি।ক 


মগ-রাখাইন বিতর্ক: একটি 


পর্ষযীলোচনা 


কালাম আজাদ 


ঘটনা কন্পিত হলেও কাহিনীর মুল চরিত্র 


আমরা মগ বলে জানি, তারা দাবি করছে 
জাতিগত নামে তারা মগ নয়, তারা রাখাইন । 
তাই প্রশ্ন জাগে, ইতিহাসে যাদেরকে আমরা মগ 
বলে উল্লেখ পাই, তারা কারা? কক্সবাজার 
অঞ্্লের জনগণ এককালে প্রায়শ: লক্ষ্য করত 
একটি সাংকেতিক মানচিত্র ঘরে আরাকান থেকে 
মগেরা এসে যাদের পূর্ব পুরুষদের মাটির নিচে 
লুকিয়ে রাখা গুপ্তধন মাটি খুড়ে নিয়ে যেত। 
আমরা কক্সবাজার অঞ্চলের অনেক নিষ্ঠাবান 
ছিল পালিয়ে যাওয়া মগদের ফেলে রাখা এমন 
একজন শিশু । পরবর্তীতে ফেলে যাওয়া শিশুটি 
মুসলমানদের ঘরে লালিত পালিত হয়েছে । 

কিন্তু কেন এই মগদের পালিয়ে যাওয়া? অথবা 
মগদের এই গুপ্ত সম্পদপ্তলোই বা এলো কি 
করে? 

রাখাইন শব্দটি আমরা কিছুটা বিকৃতভাবে হলেও 
ইতিহাসে পাই । আরাকান, ইউনিয়ন অব বার্মার 
অধীন একটি রাজ্য । বার্মার সংবিধানে 
আরাকানকে রাখাইন প্রে” বা রাখাইন রাজ্য বলে 
অভিহিত করা হয়েছে । কিছু কিছু রাখাইন 
উপাখ্যানে বলা হয়েছে রাক্ষাপুরা বা রাক্ষসপুরী 
হলো আরাকানের আদি নাম । রাখাইন উপাখ্যানে 
রাক্ষস | পরবতীতে কোন দৈব ঘটনায় এরাও 
মানুষে পরিণত হয়েছে । রাখাইনরা হলো এই 
সমস্ত রাক্ষসদের উত্তর পুরুষ | বলার অপেক্ষা 


উপাখ্যান রয়েছে । উপাখ্যানে বলা হয়েছে, আগে 


“মলকাবানু* ও “মনুমিয়া' দ'জনেই বাস্তব সত্য | 


চট্টগ্রামে দৈত্য দানব বসবাস করতো | হযরত 
বদরশাহ পীর দৈত্যদের কাছ থেকে এক চাটি 
বরাবর জায়গা চেয়ে নেন । চাটি পরিমাণ জায়গায় 
বসে বদর শাহ একটি চেরাগ বা বাতি জ্বীলালেন। 


এদের প্রেমও বাত্তব । 

অনুরূপভাবে উপরোক্ত কবি শা"বারিদ খান ও 
মুহাম্মদ খানের সৃষ্ট পুঁথির কাহিনী সমুহ কল্পিত 
হলেও কাহিনীর মূল চরিত্রগুলোর মধ্যে বাস্তবতা 


মুহুর্তেই আলৌকিকভাবে বাতির আগুন বড় হতে 


থাকা নানা কারণে স্বাভাবিক | শাঁবারিদ খানের 


হতে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে । দৈত্যরা 


হানিফা ও কয়াপরী” শীর্ষক পুথির কাহিনীর 


পালিয়ে যায় এবং উক্ত স্থানে মানুষের বসতি গড়ে 
উঠে । তাই জায়গাটির নাম চাটিগ্রাম বা চট্টগ্রাম 
হয়ে পড়ে । কিন্তু ইতিহাস এ ধরনের ঘটনাকে 
নির্ভলভাবে মেনে নিতে চায় না । যদিও এ ধরনের 
ঘটনা থেকে ইতিহাস উপাদান সংগ্রহ করে । 


ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) পুত্র 
মোহাম্মদ হানিফার সাথে সহিরাম রাজার যুদ্ধ, 
কয়রাপরীর সাথে হানিফার বিয়ে, দুর্মিক রাজার 
ইসলাম গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনা মূল বিষয়। 


রাক্ষসপুরী হিসাবে আরাকানকে আমরা এভাবে 
বিশ্লেষণ করতে পারি। ষোড়শ শতকের কবি 
শাবারিদ খান এবং সপ্তদশ শতকের কৰি মুহাম্মদ 
খান, একই এতিহাসিক চরিত্র নিয়ে দু' জনেই 
যথাক্রমে “হানিফা ও কয়রাপরী এবং “হানিফার 
লড়াই” শীর্ষক দু'টি পুঁথি রচনা করেছেন । 
দু'জনই রোসাঙ্গ রাজ্যের বাঙালি কবি । 

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, 
পুঁথির গল্পকাহিনী ইতিহাসের বিচারে নির্ভুল তথ্য 
নয় । তবু এটা উপেক্ষনীয় নয় । উদাহরণস্বরূপ 
কক্সবাজারের গ্রামীণ জীবনে বিবাহ কিংবা 
সামাজিক অনুষ্ঠানে এক বিশেষ সুরে গানের 
মাধ্যমে আনন্দের সাথে মেয়েরা নাচও পরিবেশন 
করে থাকে । স্থানীয় ভাষায় একে “ইলা” বলা হয়ে 
থাকে । এর মধ্যে “মালকা বানু ও মনু মিয়ার 
ইলা” এখনো জনপ্রিয় । খুরুস্কুল ইউনিয়নের 


রাখেন যে, এ ধরনের উপাখ্যান ইতিহাস সিদ্ধ 
হতে পারে না। 
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“মলকাবানুর” নামে একটি বাজার এখনো 
বিদ্যমান । এদের প্রেম কাহিনীর অনেকগুলো 


লড়াই” শীর্ষক পুঁথির কাহিনী অনুযায়ী জৈগুন বিবি 
কর্তৃক শাহপরীর কন্যা কয়রাপরীকে অপহরণ, 
অত:পর কোম শহরে গিয়ে মুহাম্মদ হানিফা 
কর্তৃক কয়রাপরীকে উদ্ধার ও বিয়ে ইত্যাদি ঘটনা 
পরবর্তী পুঁথির বিষয়বস্ত ৷ বলাবাহুল্য কক্সবাজার 
জেলায় শাহপরীর দ্বীপ বলে একটি স্থান রয়েছে৷ 
“কয়রাপরীর টংকী” নামে দু'টি পহাড়ের চুড়া 
রয়েছে । ইতিহাসের বিচারে উপর্যুক্ত কাহিনীর মূল 
চরিত্র এবং কাহিনীর প্রান্তিক ঘটনাসমুহ বাস্তব 
বলে স্বীকার করে নেয়া যথেষ্ট যুক্তিসংগত । 

উপরিউক্ত কাহিনীর “শাহাপরী” কিংবা 
“কয়রাপরী” উভয়কে রাখাইন উপাখ্যানে 
হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে । রাক্ষস বলতে 
যাদের বুঝায় হয়তো তারা মানষ খেকো কোন 
উপজাতি ছিল। পরবর্তীকালে আরাকানের 
মানুষখেকো বাসিন্দারা সভ্যতার সংস্পর্শে এসে 
সুসভ্য হয়ে উঠলে রাজ্যটির আদি নাম রাক্ষসপুরী 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


বা রাক্ষাপুরা বলে অভিহিত হয় | অত:পর 
বহুবছরে রাক্ষাপুরা বিতর্তিত হয়ে রাখাইন নামে 
ঠেকে । 

পঞ্চদশ শতকের পরিব্রাজক [২9101 7101) 
তার ভ্রমন বৃত্তাত্তে আরাকানকে [1750010 01 
[২0591 ৪170 1২৪91779 আবার কোন কোন স্থানে 
আরাকানকে 11050010) ০0: 1২০01 বলে 
উল্লেখ করেছেন ৷ আবার পরিবাজক 139170101 
(1655-68) তাঁর ভ্রমন বৃত্তান্তে আরাকানকে 
11179 15110500107 01 1২৪1091) 01:107096 বলে 
অভিহিত করেছেন । অন্যত্র পর্তুগীজ পরিব্রাজক 
[08119 71381009398 আরাকানকে 1117900101 
01২৪০810501 বলে বর্ণনা করেছেন । এছাড়া 
রেজিস্টার সমুহে আরাকানকে 'আরাকান* বলে 
উল্লেখ করা হয় । 

গৌড়ের পতনের পর বাংলাদেশ দিল্লীর 
মোগলদের অধিকারে চলে গেলে আরাকান 
রাজসভা বাংলা সাহিত্যের প্রধান এবং এবং 
চর্চাকেন্দ্রে পরিণত হয় । আরাকান রাজসভায় 
প্রত্যেক বাঙালি কবি আরাকানকে রোসাঙ্গ রাজ্য 
বলে বর্ণনা করেন । 

এখন প্রশ্ন হলো, মগ শব্দটির উত্দ কোথায়? 
অনেক রাখাইন নেতা দাবি করেন, মগ শব্দটি 
আসলে জলদস্যু অর্থ বহন করে । কিন্তু পৃথিবীর 
কোন ভাষায় মগ শব্দটি জলদস্যু অর্থে ব্যবহৃত 
হয় তা এখনো জানা যায় নি। অপরপক্ষে অনেক 
রাখাইন দাবি করেন, জাতিগত নাম হিসেবে “মগ' 
শব্দটা সুখকর নয় | কেননা “মগ' শব্দটি অতীতে 
জলদস্যুবৃত্তির পরিচয় বহন করে । উল্লেখ করা 
যেতে পারে, পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই 
যাদের আমরা মগ বলে জানি, তাদের একটি 
অংশ ভীষণভাবে জলদস্যুবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়ে 
পড়ে । জলদস্যুদের নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতা 
অবর্ণনীয় । কিন্তু মগদের দস্যুপুরু ছিল পর্তুগীজ । 
পর্তুগীজ জলদস্যুদের মতোই বৃটিশ জাতি ও 
দস্যুবৃত্তির সাথে জড়িত ছিল। দাস ব্যবসার 
খাতিরে নৃশংস জলদস্যুবৃত্তিতে বৃটিশদের কুখ্যাতি 
মোটেও কম নয় । সাম্প্রতিক কালে “1২০০” 
বইটি তার জলন্ত প্রমাণ । 

যাহোক, একথা নি:সন্দেহে বলা চলে 
প্রাথমিকভাবে মগরা জলস্যু ছিল না। একটি 
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রাজনৈতিক ও জাতীয় উদ্দেশ্য সাধন করতে 
গেয়েই মগরা জলস্যুতে পরিণত হয় ৷ অতএব 


করে, রোসাঙ্গের বাঙালি কবিদের বিবরণেও 
আমরা মঘী সনের উল্লেখ পাই | তবে কি মঘী সন 
ও বাংলা সনের মধ্যে কোন এতিহাসিক সম্পর্ক 
রয়েছে? 

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, রোসাঙ্গের 
বাঙালি কবিরা মগ এবং মগধ এক অর্থে ব্যবহার 
করেছেন । অনেক ইতিহাসবেত্তারাও মগদের 
ভারতের মগধ রাজ্য থেকে আগত বলে মনে 
করেন। যেমন দৌলত কাজীর সহী ময়নায়, 
“রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ অবতারি” | আবার কবি 
আলাওলের বর্ণনায় - “মগদের সন কহি শুন 
গুণিগন” (সেপ্ত পয়কর) | “মগধের সন সংখ্যা 
বুঝহ নির্ণয়” (তোহফা)। ত্রিপুরার ইতিহাস 
রাজমালাতেও আরাকানের রাজাকে মগ রাজা 


মগদের একটি ক্ষুদ্ধ অংশ দস্যুবৃত্তির সাথে জড়িত 


বলে উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন “মগ রাজা 


হয়েছে বলে মগরা রাখাইন নামে পরিচিত হতে 


সেকান্দর রণাঙ্গেতে গেল, আমর মানিক্য স্থানে 


চায় কথাটা ন্যায়সঙ্গত নয় । যেমন পর্তুগীজ, 
বৃটিশ এরা ইতিহাসের নৃশংসতম দস্যুবৃত্তির সাথে 
জড়িত থেকেও তারা বৃটিশ কিংবা পর্তুগীজ । 

তাই প্রশ্ন হচ্ছে, মগ বলতে কাদের বুঝায়? 
আরাকানে যে ক্যালেন্ডার অনুসরণ করা হয়, 
তাকে মঘী ক্যালেন্ডার বলা হয়ে থাকে। 
রাখাইনরা মঘী সন ব্যবাহার করে থাকে এবং 


পত্র যে লিখিল”(রাজমালা) । উল্লেখ্য, পূর্বেই বলা 
হয়েছে, আরাকানের রাজা অভিষেক করে একটি 
মুসলিম নাম গ্রহণ করতো । 

তাই সমস্যাটা দেখা দিয়েছে, আরাকান দেশ 
কোনটা? আবার রাখাইনপ্রে কোনটা? রোসাঙ্গ 
কোনটা? যাদেরকে আমরা মগ বলে জানি, তারা 
রাখাইন হলে মগেরা কোথায়? আগামী দিনের 


জমিজমা পরিমাপের জন্য মঘী ফিতা ব্যবহার 


ইতিহাস গবেষকেরাই হয়ত এর সঠিক উত্তর 


করে থাকে | তর্কের খাতিরে যদি বলা হয় তারা 
মগ জাতি নয়- তাহলে তারা মঘী সন ও মগী 
ফিতা ব্যবহার করছেন কেন? তারা যদি 
রাখাইনকে আলাদা একটি জাতি দাবি করে 
তাহলে তারা কোন দিন মঘী সন ও মঘী ফিতা 
ব্যবহার করতে পারবে না। 

ধলা বর্ষ, মঘী বর্ষ থেকে 
পয়তাল্লিশ বছরের প্রাচীন, অর্থাৎ 
ধলা সন থেকে পয়তাল্লিশ বাদ 
দেয়া হলে মঘী সন পাওযা যায় । 
অতএব মঘী সনের আগেই বা 
সন প্রচলিত হয়েছে । আমরা 
জানি, বাংলা সনের প্রতিষ্ঠা 
সময়ে । বাংলাদেশ থেকে রাজস্ব 
আদায়ের সুবিধার জন্য বাংলা সন 
বা ফসলি সন চালু হয়। সম্রাট 
আকবরের হিজরী বা আরবী সন 
মোতাবেক রাজ্যাভিষেক 
সালটাকে সৌরবর্ষে রূপান্তরিত 
করে বাংলা সনের প্রবর্তন হয়। 
তাই বাংলা এবং হিজরী সন 
সময়ের একই বিন্দু থেকে 
উৎপত্তি । 

অন্যদিকে দেখা যায়, যেদিন 
ংলা সনের নববর্ষ, ঠিক একই 
দিন মঘী সনেরও নববর্ষ । অর্থাৎ 
ংলাদেশের মানুষ যেদিন বাংলা 
নববর্ষ উদযাপন করে, ঠিক 
একই দিন রাখাইনরাও মঘী 
সনের অনুকরণে নববর্ষ পালন 


দিতে পারবেন | সম্ভবত ইতিহাসের এই জটটি 
খোলার জন্য রাখাইন গবেষকগণই অধিক ভূমিকা 
পালন করতে পারেন । 


লেখক: প্রাবন্ধিক, গবেষক ও কলামিস্ট 


সম্প্রতি সংযুক্ত আরব-আমিরাতের অঙ্গরাজ্য 
শারজাহর জনকীর্ণ এলাকা আল-কাসেমিয়া থেকে 
অবিবাহিত একটি যুগলের গ্রেফতারের পর সমগ্র 
আরব-আমিরাতে সে দেশের শক্তিশালী পুলিশ 
প্রশাসন বড় ধরনের একটি অপারেশন শুরু করে । 
এ অপারেশনের টার্গেট সেসব যুবক-যুবতী যারা 
বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছাড়াই শরয়ী এবং 
রাষ্ট্রীয় আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে এক সাথে 
বসবাস করছে এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত 
রয়েছে। 

পুলিশ প্রশাসনের এক তথ্য অনুযায়ী এসব যুবক- 
যুবতীদের মধ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত 
প্রবাসীদের সংখ্যাই বেশি, যারা বিভিন্ন স্থানে 
কর্মরত অথবা বিভিন্ন সার্ভিসে নিয়োজিত । 
শারজাহ পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবিবাহিত 
যুগলের বিরুদ্ধে ঘোষিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, 
শারজাহসহ সংযুক্ত আরব-আমিরাতের সবরাজ্যে 
যেহেতু ইসলামি আইন জারি আছে । তাই এসব 
অঞ্চলে অবিবাহিত যুগল একসাথে বসবাস 
ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ হারাম, শরয়ী 
আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং রাষ্ট্রীয় আইনের চরম 
অবমাননা । উল্লেখ্য যে, বেশ কিছুদিন পূর্বে দুবাই 
পুলিশের পক্ষ থেকে দুবাইয়ের বিলাসবহুল 
হোটেল ও রেস্টুরেন্টগুলোতে খাদ্যে এলকোহল 
মিশ্রিত করার অপরাধে হোটেল কর্তৃপক্ষের 
বিরুদ্ধে চরম একশন নেওয়া হয় । তা ছাড়া গেল 
এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশ্য-দিবালোকে 
গুরুতর চুমু খাওয়ার অনৈতিক অপরাধে দুবাই 
পুলিশ বেশ কিছু যুবক-যুবতীদের গ্রেফতার করে 


বন্দীশালায় ঠেলে দিয়েছে। 
সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকারি সংবাদপত্র 
ডেইলি ন্যাশনালের সুত্রঅনুযায়ী পুলিশ 


প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রচারিত এক বার্তায় বলা 
হয়, অপারেশনের এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ 
তখনই নেয়া হয় যখন আলকাসেমিয়া অঞ্চলে 
দীর্ঘ দিন ধরে অবিবাহিত এক যুগল বসবাস 
(11৮০ 09560)০1) করছে । তাদের থেকে প্রাপ্ত 
তথ্য মতে এখনো পর্যন্ত তারা ইসলামি শরিয়া 
বিধান-অনুযায়ী বিয়ে-শাদি করেনি । কিন্তু এরই 
মধ্যে তারা দু'সন্তানের জনক-জননী | পুলিশ 
প্রশাসনের পক্ষ থেকে যদিও তাদের পরিচয় 
গোপন করা হচ্ছে তবে অনুসন্ধানী রিপোর্ট মতে 
ছেলের সম্পর্ক আরব অঞ্চলের আর মেয়ের 
সম্পর্ক মধ্য এশিয়ার কোনো দেশের | শারজাহর 


অক্টোবর”১০ 


পুলিশ প্রধান ব্রিগেডিয়ার মুসা আননাকি 
অপারেশন উত্তর এক ঘোষণায় বলেন, আমাদের 
কাছে যখন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ তথ্য 
পৌছল যে, শারজাহর জনাকীর্ণ এলাকাগুলোতে 
এমন সব অবিবাহিত তরুণ-তরুণী বিচরণ করছে 
যারা পশ্চিমাদের মতোই নিছক আমোদ-ফুর্তি ও 
যৌন-বিলাসের জন্যই অনৈতিক সম্পর্ক 
স্থাপনপূর্বক পরস্পর বসবাস করছে । আর তখনই 
আমরা এসব কপোত-কপোতিদের বিরুদ্ধে সমগ্র 
আরব-আমিরাতে জোরদার একশ্যান শুরু করি । 
দুবাইয়ের জনপ্রিয় নিউজ ত্যারাবিয়ান বিজনেসের 
তথ্য অনুযায়ী শারজাহ প্রশাসনের পক্ষ থেকে 
ঘোষিত এ অপারেশনের খসড়ায় যদিও একথা 
সুস্পষ্টভাবে লিখিত হয়নি যে, এসব অভিযুক্ত 
যুগলের শাস্তি কী হওয়া উচিৎ। তবে আইন 
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব অপরাধীদেরকে 
কারাদণ্ড এবং বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া যেতে 
পারে । 

শারজাহ আদালতের একজন খ্যাতনামা 
আইনজীবী সালাহ মারুপ এ প্রসঙ্গে বলল, 
ইউএইতে প্রচলিত শরয়ি আইনের রোল অনুযায়ী 
অবিবাহিত ছেলে-মেয়েদের একসাথে বসবাসের 
কারণে এদেরকে ১০০ দুররার শাস্তি এবং 
কারাদণ্ডে দপ্তিত করা যেতে পারে । 

প্রসিদ্ধ চ্যানেল আল-আরাবিয়ার ভাষ্যমতে, 
আরব-আমিরাতের আইজি লেফটেন্যান্ট 
জেনারেল খালফান তামিমি উপর্যুক্ত অপারেশনের 
সত্যতা স্বীকার করতে গিয়ে বলেন, এ অপারেশন 
প্রাথমিকভাবে শারজাতে শুরু হলেও সমগ্র আরব- 
আমিরাতে তা ছড়িয়ে দেয়া হবে । তিনি আরও 
বলেন, যদিও দুবাইসহ গোটা ইমারতে শরয়ি 
আইন প্রচলিত কিন্তু আন্তজাতিক পর্যটন কেন্দ্র 
হওয়ার কারণে দীর্ঘকাল ধরে এখানকার প্রশাসন 
শরয়ি আইন লঙ্ঘনকারীদের ব্যাপারে শিথিলতা 
প্রদর্শন করে আসছে, যা নিতান্তই দুঃখজনক | এ 
কারণেই তো মুসলিম উম্মাহর নিকট দুবাই তথা 
আরব-আমিরাত আজ ঘৃণা ও সমালোচনার পাত্র 
হয়ে উঠেছে। প্রবাসীদের পাশাপাশি স্থানীয় 
অধিবাসীরাও শরয়ি কানুনের তোয়াক্কা করছে না। 
দেশের চরম এ ক্রান্তিলগ্নে, নৈতিক অবক্ষয়ের এ 
দুঃসময়ে এসব অপরাধী ও আইন লঙ্ঘনকারীদের 
বিরুদ্ধে বড় ধরনের একটি যুগান্তকারী 
তিনি দাবি করেন । 


আর।ত্ত।জাঁ।তি।ক 


বিয়েবিহীন যুগলের ওপর 


মুফতি মুহাম্মদ ওসমান আল-হাসান 


ইহুদির্ঘেষা মিডিয়াগুলোর চেচামেচি 

এদিকে আরব-আমিরাতের পুলিশ প্রশাসন কর্তৃক 
অপারেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই ইহুদির্ঘেষা 
আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থাগ্তলোর চেটামেচি ও মিথ্যা 
প্রপাগান্ডা অস্বভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
যুগান্তকারী ও সময়োপযোগী এ পদক্ষেপের 
একে মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপ বলে দাবি করছে । 
আন্তজাতিক গণমাধ্যম এবিসি নিউজের এক 
রাজ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গোৌড়ামি 
প্রগতিবিরোধী রাজ্য হল শারজাহ। তাইতো 
দুবাই, আবু ধাবির তুলনায় এখানে শুধু মদ্যপান 
ও প্রকাশ্য চুম্বনের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ করা হয়নি বরং এরই সাথে বর্তমান 
নতুন এক অপারেশন শুরু করার মধ্য দিয়ে 
আরেকবার মানুষের মৌলিক অধিকারের ওপর 


চরম কুঠারাঘাত করা হয়েছে । 


আমাদের কথা 
আরব-আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো যেহেতু 
মুসলিম অধ্যুষিত, মুসলিমরাই যখন এর শাসক । 
সুতরাং এখানে ইসলামি আইন ও ইসলামি 
অনুশাসন চালু থাকাটাই মুসলিমদের ন্যাষ্য 
অধিকার । এখানে ইহুদি-জায়নবাদীদের নাক 
গলাবার কি আছে? কেন তাদের এত জ্বালাতন? 
আসলে ওরা চায় মুসলিমরাও তাদের মতো 
অশ্লীল ও লাজ-লজ্জাহীন হয়ে উঠুক | ইউরোপ- 
আমেরিকার মতো মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগ্ুলোও ফ্রি 
সেক্সের নরক রাজ্যে পরিণত হোক । ভেসে যাক 
মুসলিমদের নৈতিকতাপূর্ণ আদর্শ সমাজ | বিপর্যস্ত 
হয়ে যাক শান্তি ও মায়া-মমতার আধার 
মুসলিমদের আলোচিত পরিবার ৷ এটাই তাদের 
কামনা, এটাই তাদের প্রত্যাশা । তাইতো আরব- 
আমিরাতের শরয়ি আইনের ব্যাপারে তাদের এত 
মাথা ব্যাথা এবং অন্তর্জীলা । 
সুত্রঃ 

১. দি ডেইলি উম্মাহ, পাকিস্তান 

২. গালফ নিউজ, দুবাই 


লেখক: উত্ভাযুল হাদিস, জামিয়া দারুল উলুম 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


। 
৮ 
॥ 
ঢু. 
বু 
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!শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায 
(রহ.) একজন বিজ্ঞ ফেকাহ বিশারদ, ইসলামী 
চিন্তাবিদ, সৌদি আরবের প্রধান মুফতী ॥ এ মহান 
জ্ঞান তাপস কুরআন হাদীস ও ফিকাহর আলোকে 
যে সব যুগজিজ্ঞাসার জবাব প্রদান করেন তা 
রাবেতা আলমে ইসলামী কর্তৃক প্রকাশিত 
সাগ্তাহিক “আল-আলামুল ইসলামী'তে ছাপা হয় । 
নিয়ে “আত-তাওহীদ' এর পাঠকদের উদ্দেশ্যে 
কয়েকটি সমকালীন জিজ্ঞাসার জবাব পত্রস্থ করা 
হল | 


দানের উদ্দেশ্যে সুদী লেনদন 

জিজ্ঞাসা : যারা সুদ ভিত্তিক লেনদেন এ অযুহাতে 
চালিয়ে যেতে চায় যে, লব্দ সুদী অর্থ ফকির- 
মিসকীন এবং দুঃখী ও অভাবী মানুষদেরকে 
প্রদান করা হবে বা কোন ভাল সংগঠনে দেওয়া 
হবে। তাদের এ চেতনা সম্পর্কে শরীয়ত কি 
বলে? 

জবাব : এসব বক্তব্য অন্তসার শূন্য, ভিত্তিহীন ও 
্রান্ত ৷ কারণ, হারাম টাকা শরীয়ত মতে দান করা 
নিষিদ্ধ । যেনা দ্বারা লব্দ টাকা সদকা করার 
নিয়তে যেনা করা সিদ্ধ হবে কি? সুদ থেকে 
বিরত থেকে বৈধ টাকা সর্বদা আয় করা 
প্রয়োজন | আল্লাহ তাদেরকে সুদ থেকে বাচার 
তাওফিক দান করুন । 


ঘুষের অপকারিতা 

জিজ্ঞাসা : সমাজে ঘুষ ছড়িয়ে পড়ার পরিণতি কি 
হবে? 

জবাব : সমাজে ঘুষ ও পাপ কর্ম ছড়িয়ে পড়ায় 
শত্রুতা, কৃপণতা এবং একে অপরের মধ্যে কলহ 
ও দ্বন্দ সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে ঘুষ ও অন্যান্য 
অবৈধ কাজের কারণে সমাজে ফিৎনার প্রসার 
বেড়ে যায় এবং সৎ কাজের আগ্রহ ত্রীস পায় । 
কাজ কর্মে এসব ধোকাবাজী, প্রতারণা, চুরি, 
ডাকাতি, ঘুষ ও একে অপরের হক ধ্বংস করার 
ফলে সমাজে জুলুম, শোষণের বিস্তৃতি ঘটে । 
এগুলো অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ হওয়ায় আল্লাহর 
অসন্তুষ্টি ও মুসলমানদের মাঝে হানাহানি জন্ম 
নেয় । আর এতে আল্লাহর আযাব সরাসরি নেমে 
আসে । এ প্রসঙ্গে রাসুল সো.) বলেন: 

“যখন মানুষ অবৈধ কাজ কর্ম দেখার পরও তা 
প্রতিহত করবে না, হতে পারে আল্লাহ, তাকে 
শাস্তি দিয়ে গযবে আচ্ছন্ন করে ফেলবেন ।” 


ভিডিও ব্যবসা 
জিজ্ঞাসা : যে সব ভিডিও ক্যাসেটে নগ্ন ও 


অক্টোবর”১০ 


অর্ধনগ্ন | 
মাধ্যমে যৌন 


করা হয় এসব ভিডিও ক্যাসেটের ব্যবসা জায়েয 
আছে কি? এসব ব্যবসায়ীদের টাকা কি হারাম? 
এসব ভিডিও ক্যাসেট থেকে কেমন করে মুক্তি 
পাওয়া যাবে? 

জবাব : এসব ভিডিও ক্যাসেটে যা কিছু আছে তা 
শুনা, দেখা, সংগ্রহ ও ক্রয় বিক্রয় সব কিছুই 
নিষিদ্ধ । যেহেতু এসব ভিডিও ক্যাসেট মানুষকে 
পাপ ও ফিৎনায় লিপ্ত করে তাই হারাম ৷ এসব 
কর্মকাণ্ড সর্বদা পরিত্যাগ করে চলতে হবে এবং 
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতায় 
এগুলোকে ধবংস করে দিতে হবে । 


কয় কিলোমিটার সফরে মুসাফির হয়? 
জিজ্ঞাসা : কেউ যদি একশত কিলোমিটার দুরুত্ব 
অতিক্রম করে তখন তিনি কী মুসাফির বলে গণ্য 
হবেন? তাকে কী নামায কছর করতে হবে? 
জবাব : যখন কোন মানুষ একশত কিলোমিটার 
বা তার কাছাকাছি অতিক্রম করে তখন তিনি 
সফরের বিধানাবালী যেমন কছর, তিনদিন মওজা 
মাছেহ করবেন । কারণ এতটুকু দূরত্বকে সফরে 
গণ্য করা হয়। তন্রপ কেউ যদি আশি (৮০) 
কিলোমিটার বা তার কাছাকাছি পথ অতিক্রম 
করেন তবে ফিকাহবিদগণ তাকে ও মুসাফির 
হিসাবে গণ্য করেছেন । 


অমুসলিম রাষ্ট্রে পর্দা 

জিজ্ঞাসা : কোন মহিলা দেশের বাইরে অমুসলিম 
কোন রাষ্ট্রে পিতা-মাতার চাপে চেহারা থেকে পর্দা 
উঠাতে পারবে কী ? 

জবাব : কোন মহিলার জন্য দেশের বাইরে 
মুসলমানদের রাষ্ট্রে যে রকম পর্দাহীন হওয়া 
নিষিদ্ধ, পর্দা করা ওয়াজিব, তদ্রুপ অমুসলিম 
কাফিরদের রাষ্ট্রেও পর্দাহীন হওয়া অবৈধ । পর্দা 
পালন করা ওয়াজিব | ইসলামী শরীয়তে রয়েছে 
এর কঠোর বিধান । কারণ কাফিরদের কোন 
ঈমান নেই । যার ফলে তারা আল্লাহর হারামকৃত 
বস্তসমূহকে অমান্য করে । আর আল্লাহ ও তার 
রাসূলের সা. হারামকৃত বস্তর ক্ষেত্রে পিতা-মাতার 
বা অন্য কারো আনুগত্যের অনুমতি ইসলামে 
নেই । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: 


সমস্যা ও সমাধান 
যুগজিজ্ঞাসার জবাব 


শায়খ মুফতী আবদুল আযীয বিন বায (রহ.) 


উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন যাতে উভয়ের 
অন্তরে পবিত্রতা অক্ষুন্ন থাকে । অন্যত্র আল্লাহ 
বলেন: 
“হে নবী আপনি মুমিন নারীদেরকে বলে দিন 
তারা যেন চক্ষু ও যৌনাঙ্গকে হেফাযত করে ।” 
অপর আয়াতে বলেন: 

“হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও সকল 
মুমিন মহিলাদেরকে বোরকা (জিলবাব) 
পরিধানের নির্দেশ দিন ।” 


অশ্লীল ম্যাগাজিন 

জিজ্ঞাসা : যে সব ম্যাগাজিনে উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ 
নারীদের ছবি বেশ আকর্ষণীয় করে ছাপা হয় এবং 
অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংবাদ গুরুত্সহ প্রকাশ 
করা হয়- এ ধরনের ম্যাগাজিন প্রকাশ করা 
শরীয়ত সম্মত কিনা? এসব পত্রিকায় চাকুরী করা, 
এজেন্ট হওয়া, ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ কী? 

জবাব : যে সব ম্যাগাজিন নারীদের ছবি সম্বলিত 
বা এমন লেখাসমৃদ্ধ যা মানুষকে মাদকদ্রব্য পানে, 
বলাৎকারে, অশ্ীলতা, বা ব্যভিচারে প্রলুব্দ করে: 
তা প্রকাশ করা অবৈধ ও নিষিদ্ধ । আর এ ধরনের 
ম্যাগাজিনে চাকুরী করা, এজেন্ট নেয়া, লেখনির 
মাধ্যমে হোক বা প্রচারণার মাধ্যমে হোক 
সহযোগিতা করাও অবৈধ | কারণ, এতে রয়েছে 
ঘৃণিত কাজের প্রচার, সমাজকে রসাতলে নেওয়ার 
পরোক্ষ মদদ, দেশে দেশে ফিৎনার প্রসার ও পাপ 
কাজে সাহায্য । অথচ, আল্লাহ নিজ কিতাবে স্পষ্ট 
ভাষায় বলেন: 

“ভালো ও খোদাভীতিমূলক কাজে একে অপরের 
সাহায্য কর । পাপ কাজে ও সীমালঙ্গনে সাহায্য 
কর না । আর আল্লাহকে ভয় কর নিশ্চয় আলাহ 
পাক কঠিন শাস্তি দানকারী ৷ 

আর নবী করীম (সা.) বলেন: 

“যে মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দান করে 
দেওয়া হবে । আর এতে তার বিনিময় হতে 
বিন্দুমাত্র হাস করা হবে না। আর যে মানুষকে 
অন্যায় ও ভষ্টতার দিকে ডাকে তার জন্য 


“যখন তোমরা মহিলাদের কাছ থেকে কোন পণ্য 
বা বন্ত চাইবে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নাও । 
এতে উভয়ের অন্তরের পবিত্রতা রক্ষা পাবে ।” এ 
আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা নারী-পুরুষের পর্দার 


অন্যায়কারীর পাপের সমান পাপ দেওয়া হবে । 
আর এতে পাপী ব্যক্তির পাপে কোন কিছু হাস 
করা হবেনা |” 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


আ্যানথাক্স রোগ কী? 
আ্যানথাক্স বা তড়কা রোগ ব্যাসিলাস আযানথাসিস 


হতে পারে । অনেক ক্ষেত্রে চামড়া ও উলের 
কারখানায় পশমের মাধ্যমে ও শ্বাস-প্রশ্বাসের 


জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট গবাদিপশুর একটি অতি তীৰ 


মাধ্যমে শ্রমিকের দেহে এ রোগের জীবাণু প্রবেশ 


প্রকৃতির ব্যাকটেরিয়া ঘটিত মারাত্বক সংক্রামক 
রোগ । এই জীবাণু রক্তের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় 
থাকে এবং এই মাসল ফাইব বায়ুর সংস্পর্শে 
এলেই স্পোর তৈরি করে । এই স্পোর বিভিন্ন 
প্রতিকুল অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে, যা বিভিন্ন 
জীবাণুনাশক পদার্থে, আবদ্ধ মাটিতে স্বাভাবিক 
তাপমাত্রায় স্যালাইন ওয়াটার ও লবণযুক্ত বা 
লবণজাত চামড়াতে টিকে থাকতে পারে । এই 
ত্যান্থাক্স স্পোর মাটির মধ্যে ৬০ বছর পর্যন্ত 
টিকে থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। 

পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ত্যান্থাক্স রোগের তথ্য 
পাওয়া যায় । বাংলাদেশে গবাদিপশু (গরু, ছাগল, 
ভেড়া), হাতি ও মানুষের দেহে এ রোগ হওয়ার 
তথ্য পাওয়া গেছে। তবে গবাদিপশুর এ রোগ 
মহামারী আকারে হওয়ার অনেক তথ্য আছে। 
ইদানিং দেশের উত্তরাঞ্চলের কিছু জেলায় এ 
রোগে মানুষ আক্রান্ত হয়েছে । 
্যানগাক্স বা তড়কা রোগের লক্ষণসমূহ 

এই রোগ হঠাৎ আক্রান্ত প্রাণীর তাপমাত্রা বেড়ে 
১০৬ ডিগ্রি থেকে ১০৭ ডিগ্রি পর্যন্ত হয় । শ্বাসকষ্ট 
দেখা দেয়া, পেট ফেঁপে যাওয়া, সেস্টিসেমিয়াসহ 
প্রাণীর হঠাৎ মৃত্যু এ রোগের প্রধান লক্ষণ । 
সাধারণত খরার পর বৃষ্টিপাত হওয়ায় গরম ও 
স্যাতস্যাঁতে আবহাওয়ায় তড়কা বা ত্যান্থাক্স 
রোগের বিস্তার ঘটে । আর বাংলাদেশের 
আবহাওয়া এবার ত্যানথাক্স রোগের অনুকূলে । 
তাই এই রোগ সম্পর্কে সবাইকে সচেতন হওয়া, 
সবাইকে অবহিত করা ও জানানো একান্ত 
প্রয়োজন | কারণ এটি একটি জুনোদি রোগ, যা 
মানুষ থেকে গবাদিপশুতে ও গবাদিপশু থেকে 
মানুষে সংক্রমিত হয় । 

যেভাবে ত্যানঘ্যাক্স ছড়ায় 

গরু, ছাগল ও ভেড়ার ক্ষেত্রে এটি একটি 
মারাআক রোগ । তবে মানুষের এই রোগে 
আক্রান্ত হলে মৃত্যুর ঘটনা নেই বললেই চলে, 
তবে ফুসফুসে আক্রান্ত হলে মানুষের ক্ষেত্রে 
জটিলতা দেখা দেয়। সাধারণত আক্রান্ত মৃত 
প্রাণী উনুক্ত স্থানে ফেলে দিলে বা পানিতে ফেলে 
রাখা হলে মাংস আহারী প্রাণী দ্বারা এই রোগটি 
ছড়ায় এবং এই রোগের জীবাণু ও স্পোর মাটিতে 
বিস্তার লাভ করে । তাছাড়া জীবাণুযুক্ত খাদ্য বা 
পানি গ্রহণের মাধ্যমে এই রোগজীবাণু সংক্রমিত 
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করতে পারে। সুস্থ পশুকে আক্রান্ত পশুর 
সংস্পর্শে রাখলে এই রোগ সংক্রমিত হতে পারে । 
অনেক ক্ষেত্রে আক্রান্ত গবাদিপশু জবাই করে 
ংস কাটার সময় এই রোগ মাংস কাটার কাজে 
নিয়োজিত মানুষের দেহে সংক্রমিত হতে পারে । 
এছাড়াও এই রোগে আক্রান্ত মৃত গবাদিপশুর 
চামড়া ছাড়ানো, মাংস বা রক্তের সংস্পর্শে 
মানুষের এই রোগ হতে পারে । 
ত্যানধাক্সের প্রকারভেদ ও ভয়াবহতা 
আ্যান্থাক্স রোগের সুপ্তিকাল নির্ণয় করা অসম্ভব ৷ 
কারণ জাবরকাটা প্রাণীতে অ্যানগাক্স রোগ 
সাধারণত দুই ধরনের হতে পারে । যথা- ১. অতি 
তীব্র প্রকৃতির, ২. তীব্র প্রকৃতির । অতি তীব্র 
প্রকৃতির রোগের লক্ষণের ক্ষেত্রে গবাদিপশু 
কোনো উপসর্গ ছাড়াই হঠাৎ পড়ে মারা যায় | যদি 
গবাদিপশু মারা যাওয়ার আগে পরীক্ষা করার 


ভালোভাবে অভিজ্ঞ ডাক্তারের 
চিকিৎসা নিলে ১ থেকে ২ সপ্তাহে 
পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে । 
সাধারণত ত্যান্টিবায়োটিক ওষুধ 
বিশেষ করে এই রোগের জীবাণু 
গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া 
হওয়ায় পেনিসিলিন জাতীয় ওষুধ 
প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায় । 
তবে অতিতীব্র প্রকৃতিতে 
পেনিসিলিন-জি ৬০ লাখ থেকে 
৮০ লাখ ইউনিট শিরায় ৬ ঘণ্টা 
অন্তর ৩ থেকে ৪ বার দিলে 
ভালো ফল পাওয়া যায় । তাছাড়া 
প্রোকিইন পেনিসিলিন ও 
বেনজাইল পেনিসিলিন ৮ ঘন্টা অন্তর মাংসে ৪ 
থেকে ৬ বার দিয়ে ভালো ফল পাওয়া যায় । 
এছাড়াও পেনিসিলিনের সঙ্গে সাপোর্টিং চিকিৎসা 
হিসেবে এন্টিহিসটামিন জাতীয় ওষুধ ৫ থেকে ৬ 
সিসি মাংসে দিনে একবার করে ৩ দিন দিলে 
ভালো ফল পাওয়া যায় । অনেক ক্ষেত্রে যদি 
পাওয়া যায় ত্যান্থাক্স এন্টিসিরাম ও 
এন্টিবায়োটিক একসঙ্গে ইনজেকশন করলে 
চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভালো ফল পাওয়া যায় । 
আযানথাক্স প্রতিরোধে করণীয় 

এই রোগে আক্রান্ত মৃত গবাদিপশু মাটিতে ৪ ফুট 
গর্ত করে কলিচুন ছিটিয়ে মাটিচাপা দিয়ে পুতে 
রাখতে হবে। তাহলে আর এ রোগজীবাণু 
ক্রমিত হতে বা ছড়াতে পারবে না । এছাড়াও 
ত্যান্থাক্স প্রতিরোধে গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসম্মত 
বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। নোতু 
স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় গবাদিপশু রাখা পরিত্যাগ 
করতে হবে । আক্রান্ত মৃত গবাদিপশু অযথা 
কাটাছেঁড়া করা থেকে বিরত থাকতে হবে । 


সময় পাওয়া যায় তাহলে শরীরে তীব্র জর ১০৬ 
থেকে ১০৮ ডিগ্রি পর্যন্ত থাকে, ঘন ঘন শ্বাস নেয়, 
শ্বাসকষ্ট হয়, শরীরের মাংসে কম্পন দেখা যায় ও 
ধসের মিউকোসায় রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। 
এরপর শরীরে কাঁপুনি দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে 
গবাদিপশু মারা যায় । মৃত্দুর পর পেট ফুলে যায়, 
শরীরের বিভিন্ন স্থান যেমন- যোনীপথ, মলদ্বার, 
নাসারন্্ ও মুখ দিয়ে কালচে রক্ত নির্গত হয় যা 
স্বাভাবিক রক্তের মতো জমাট বাঁধে না। 
আবার তীব্র প্রকৃতির রোগের লক্ষণের ক্ষেত্রে 
গবাদিপশু ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত বেঁচে 
থাকে । এক্ষেত্রে শরীরের তাপমাত্রা ১০৪-১০৭ 
ডিগ্রি পর্যন্ত হয়। শ্বাসকষ্ট হয়, খাদ্যে অরুচি, 
পাতলা মিউকাসযুক্ত পায়খানা হয়, পেট ফেঁপে 
যায়, শরীরের মাংসে কম্পন দেখা যায়। 
গবাদিপশু দুর্বল হয়ে মারা যায় । 
ত্যান্থাক্স জীবাণু দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হলে 
ম্যালিগন্যান্ট কার্বাঙ্কেল নামক রোগ হতে পারে । 
যার লক্ষণ প্রথমে শরীরের স্কিন বা চর্মের ওপর 
ফোসকা পড়বে, পরে কালো হয়ে ফোসকা ফেটে 
শরীরে জ্বর ও ব্যথা অনুভূত হবে, ক্ষতের 
চারপাশে চুলকাবে ও অস্বস্তি বোধ করবে ৷ তবে 


অন্যথায় এ জীবাণুর স্পোর বায়ুর সংস্পর্শে অতি 
সংবেদনশীল স্পোরে রূপান্তরিত হবে। 
গবাদিপশুকে নিয়মিত রোগ প্রতিরোধের টিকার 
ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশে ত্যানথাক্স 
স্পোর ভ্যাকসিন পাওয়া যায় এবং এই ভ্যাক্সিনের 
কার্যকারিতা অনেক ভালো ও বিশ্বমানের । এই 
ভ্যাকসিন দেয়ার পর অর্থাৎ এন্টিজেন দিলে 
এন্টিবডি তৈরি হতে, প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হতে 
২ সপ্তাহ অর্থাৎ ১৪ থেকে ১৫ দিন সময় লাগে 
এবং এর কার্যক্ষমতা বা প্রতিরোধ ক্ষমতা ১ বছর 
পর্যন্ত থাকে । তাই গবাদীপশূকে বছরে অন্তত: 
একবার ত্যানগাক্স ভ্যাকসিন দিতে হয় | এছাড়াও 
বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধক ভ্যাকসিন আছে যেমন্ত 
কার্বোজো ভ্যাকসিন, স্টার্ন ভ্যাকসিন ইত্যাদি এই 
রোগ প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয় । 
ভ্যাকসিন ব্যবহারের মাত্রা 

ংলাদেশে ত্যান্থাক্স স্পোর ভ্যাকসিন 
গবাদিপশুর ক্ষেত্রে চামড়ার নিচে ১ সি.সি. মাত্রায় 
বছরে একবার দেয়া হয় । ছাগল ও ভেড়ার ক্ষেত্রে 
আধা সি.সি. করে বছরে একবার চামড়ার নিচে বা 
লেজের নিচে চামড়ায় দিতে হয় এবং এই 
ভ্যাকসিন ৪ডিগ্রি তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয় 
ও ভ্যাকসিন ব্যবহার করার আগে বোতল 
ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে হয় । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩০ 


গ্র।স্থখপর্যা।লো।চ)।না 


মুফাক্কিরে ইসলাম 
“সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র. 


: সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র.স্মারকগ্রন্থ 
: মাওলানা মুহাম্মদ সালমান 

: মাওলানা লিয়াকত আলী 

: আল ইরফান পারলিকেশনন্স 

১১, বাংলাবাজার, ঢাকা 

প্রথম প্রকাশ: আগষ্ট, ২০১০ ইং 

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৬৮ 

মূল্য : ৫০০ টাকা মাত্র 


বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী 
নদভী র.-এর পরিচয় বিদগ্ধ জনের কাছে নতুন নয় । ইতিহাসবিদ, আরবি 
ভাষা বিজ্ঞানী ও তুলনামূলক ধর্মতত্বের এ গবেষকের খ্যাতি উপমহাদেশের 
ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে আরব, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, মধ্য 
এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার জ্ঞানী ও শিক্ষিত মানুষের হৃদয়ে বহুমাত্রিক 
প্রতিভার কারণে স্থায়ী আসন পেয়েছে । ভারতের লক্্মৌস্থ নাদওয়াতুল 
উলামা থেকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক সেন্টার পর্যন্ত মনস্বী এ 
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কলম সৈনিকের সগর্ব পদচারণা | তার লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা দু'শতাধিক । 
এটা রীতিমত বিস্ময়কর ব্যাপার যে, একজন অনারব হয়ে উচ্চাঙ্গের আরবী 
ভাষায় লিখিত তার গ্রস্থাবলী প্রকাশিত হয় বৈরূত, কায়রো, মক্কা, দামিশক 
ও কুয়েতের মর্ধাদাবান প্রকাশনা সংস্থা থেকে ৷ পরবর্তী সময়ে এসব গ্রন্থ 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহুল প্রচলিত ভাষায় অনুদিত হয়ে ইসলামী সংস্কৃতি, 
দাওয়াত ও তাবলিগের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টিতে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখে 
চলেছে । বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার বিজয়ী শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ 
জ্ঞানতাপসের রচনাশৈলী, অপূর্ব বাক্যবিন্যাস, বর্ণনার সৌকর্য, দৃষ্টিরভঙ্গির 
ব্যাপকতা ও বিষয়বস্তর নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মুসলমানদের 
প্রাণে নতুন স্পন্দন সৃষ্টি করে । মুসলমানদের হারানো এঁতিহ্য ফিরে আনতে 
তার কলম ছিল সদা সোচ্চার । 
আল্লামা নদভী র. দু'বার বাংলাদেশ সফর করেন যথাক্রমে ১৯৮৪ ও ১৯৯৪ 
সালে । বিভিন্ন স্থানে ভাষণ দিতে গিয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে আলিমদের 
ব্যাপকহারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আল্লাহর ওয়াস্তে 

ধলা ভাষার বাগডোর অন্যদের হাতে ছেড়ে দেবেন না, আপনার চিরকাল 
পাঠক হবেন অন্যরা লেখক হবে এটা কাম্য নয়, শোভনও নয় । বাংলা ভাষা 
চর্চায় শিথিলতা আলিমদেরকে বাংলাদেশে অপাঙক্তেয় করে দেবে। 

ংলাদেশের আলিমদের সাথে আল্লামা নদভীর র.-এর ছিল হদ্যতাপূর্ণ 
সম্পর্ক । তিনি সব সময় চেয়েছেন বাংলা ভাষায় তার গুরুতৃপূর্ণ গ্রন্থগুলো 
অনুবাদিত হোক | এ বিষয়ে তিনি খোজ খবরও রাখতেন । ইতোমধ্যে তার 
১৫/২৩টি গ্রন্থ বাংলায় অনুদিত হয়েছে । সারা দুনিয়ায় তার ২৩জন খলিফার 
মধ্যে বাংলাদেশে রয়েছেন তিন জন । দারুর রাশাদের প্রিন্সিপাল মাওলানা 
মুহাম্মদ সালমান দা.বা. তাদের মধ্যে অন্যতম । আলোচ্য স্মারকপগ্রন্থ তারই 
চিন্তা ও মেহনতের ফসল । ইতঃপূর্বে তিনি “সাইয়েদ আবুল হাসান আলী 
নদভী : জীবন ও কর্ম” বিষয়ক ৫৩২ পৃষ্ঠার একটি জীবনী গ্রন্থ প্রণয়ন করে 
রীতিমত কৃতিত্ প্রদর্শন করেন । মাওলানা মুহাম্মদ সালমান দা.বা., আল্লামা 
সুলতান যওক নদভী দা.বা ও মাওলানা আবু সাঈদ ওমর আলী র.-এর 
প্রচেষ্ঠায় সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র.-এর চিন্তাধারার সাথে এ 
দেশের আলিম ও বুদ্ধিজীবীদের পরিচয় ঘটে | আল্লামা নদীর র.-এর মত 
ীর্তিমান ব্যক্তির মৃত্যু নেই, ক্ষয় নেই, শেষ নেই । পৃথিবীতে তিনি নিজস্ব 
কীর্তির মহিমায় অমর ও অবিনশ্বর । কাল পরম্পরায় তিনি অমর হয়ে 
থাকবেন তীর সৃজিত সাহিত্য কর্মের মাঝে । 
আলোচ্য স্মারকগ্রন্থে ৫৪জন লেখকের বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধ, স্মৃতিকথা, পত্র 
স্থান পেয়েছে যারা আল্লামা নদভী র.-এর সান্ধ্য পেয়েছেন অথবা তার 
কালজয়ী লেখনীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন । মাওলানা লিয়াকত আলী দা.বা.- 
এর মত শক্তিশালী কলম সৈনিকের বলিষ্ট সম্পাদনায় সুসম্পাদিত এ 
স্মারকগ্রস্থ বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন | বিজ্ঞ লেখকবৃন্দ এ 
স্মারকগন্থে আল্লামা নদভী র.-এর জীবনের নানা ঘটনা প্রবাহের সৃষ্মাতিসৃক্ষ্ম 
দিক রূপায়িত ও বিশ্লেষিত করার প্রয়াস পেয়েছেন । বিজ্ঞ সম্পাদক 
স্মারকগ্রন্থকে স্মৃতির জানালা, আলোকপাত, অবদান, জীবনের নানা দিক, 
বিবিধ নাম দিয়ে পরিচ্ছদ বিন্যস্ত করেছেন । গ্রন্থের শেষের দিকে আল্লামা 
নদভীর লিখিত দ:টি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধের অনুবাদ ছাপা হয়েছে । বাংলাদেশের 
বরেণ্য আলিম ও ইসলামি সাহিত্যের অগ্রনকীব হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন 
খান দা.বা-এর সুচিন্তিত ও তাৎপর্যপূর্ণ “মুখবন্ধ' স্মারকগ্রন্থের মযাদা ও 
গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। সংশিষ্ট বিষয়ের সিরিয়াস গবেষকদের জন্য উক্ত 
রচনা “আকর গ্রন্থ' হিসেবে সমাদৃত হবে । 
আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র.-এর সব গ্রন্থগুলোর বাংলায় 
অনুবাদ ও প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণে মাওলানা মুহাম্মদ সালমান দা.বা. 
এগিয়ে আসবেন, এটা আমাদের প্রত্যাশা । এ মহৎ কাজে তাকে সহায়তা 
করার জন্য বহু মানুষ তৈরী আছে । 
স্মারক গ্রন্থের প্রচ্ছদ পাঠকদের দৃষ্টি কাড়ার মতো মনোরম । বোর্ড বাধাই, 
উন্নত কাগজ, সুন্দর ছাপা গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য । আহলে ইল্মদের 
সংগ্রহে রাখার মতো এটা একটি আকর্ষণীয় রচনাসম্তভার ৷ পাঠকপ্রিয়তায় 
গ্রন্থটি শীর্ষ তালিকাভুক্ত হোক এটাই কামনা । 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩১ 


ফরিয়াদ 


তারেকুলইসলাম 


একটা ওমর প্রাঠাও হে খোদা আজ প্রার্থনা করি তোমার দরবারে, 
শাসনতোমার হারালো আসন ন্যুজ হলো কেতন গ্রানির ভারে । 
তোমার ধরায় মরছে জরায় ঈমানহারা শীর্ণ অসাড় মুসলমান, 

পায় নাংখুজে পথ তব বীর সেনানী দিক্‌ হারিয়েছে তাই যুদ্ধযান । 
খুন মাখা তৃণ: দেখে চমকে ওঠে ভয়ে এ মুমূর্ষু বান্দারা তোষার- 
লে, “হে খোদীএকী কথা যুদ্ধপথে মরবো নাকি মোরা বেশুমার?” 
হায়রে নয়া জমানারদল- মাঝিবিহীন চলে আজই বিকল উদ্ভ্রান্ত; 
জানে না তারা চালাতে খঞ্জর তাই আঘাতে জর্জর ক্লান্ত- ক্ষান্ত । 
চুপটি করে শান্ত তারা জানে,না ঠেলতে আজ বাধার জাঠ্পা হাড়, 
কে শেখাবে তাদের রণশাস্ত্রঃ কে হবে আজ বিশ্বস্ত পাহারাদার? 
দ্বীন কায়েমের সাধক যে- সে অগ্রনায়ক পাঠাও হে প্রভু আবার, 
রক্ত মোদের তপ্ত হতে আজ অগ্নিশ্রাবণেদাও ঝালিয়ে সব জড়ভার । 
সুযোগসন্ধানী সব ভগ্তবাজ আজ খণ্ড করে তোমার সু-বিধান, 
নীতির কথায় বাজ ফাটে ওয়াজে তবুণ্ত আজানে পাতে না কান । 
ধর্ম ছেড়ে অপকর্মে বেড়ায় ঘুরে নেচে গেয়ে-শতরগী প্রবঞ্চর, 
জিন-পরীর্‌ ফক্কা আসর বসিয়ে ঠকায় মানুষ ওরা বড় ধূর্ত লোরু। 
টিকি-দীড়ি,কেটে ছাড়ি লোভী মৌলবী ছুটছে-ঢের ধান্দা ফিকিরে, 
মরে কত মুসলিম আর েখেয়ালিরা মশগুল আজও সুপ্ত জিকিরে? 
আগুন জ্বালাতে এসব মক্কাবেশী ভগ্-ষাগ্ডাদের গোপন আস্তানায়- 
চাই একটা ওমর আজ গড়তে সুশীল সমাজ তোমার দুনিয়ায় । 
তোমার সুউচ্চ মিনারগুলো ভেঙে করেছে ধুলো আজ সুইডেন, 
গণভোটে উল্লাস ওঠে যেন'আইন- তোমার হোক সমুদ্র-সফেন । 
পর্দাহীনা নারীর নাকি বাজবে বীণা বিশ্বজয়ের তুমুল: অগ্রপরথে! 
শান্তি কোথায়? শান্তি নাকি আজ উরুর শোভা- অর্ধনগ্ন অঙ্গতে | 
দিরে দিকে আজকে তোমার নিন্দা করে হায় জিন্দা শয়তান! 
কে আছেব্তবে আজ হানতে আঘাত আনতে ওদের/চির পয়মান? 
ওরা মোদের যায় ছাড়িয়ে তুঙ্গে বিশ্বজয়ের সোনার মুকুট চুমে, 
কে মোদের জাগাবে,সে.ঘুম হতে- ভাঙুবে বন্দী'র কপাট জিন্দান? 
প্রায় মরতে মরতে বেঁচেছি এবার লড়তে লড়তৈ হয়েছি যে হয়রান 
কিস্কর হয়ে গা*ৰ আর কত, ওদের স্তব- পা চেটে পূজায়, অবনত? 
প্রারি না গো বইতে আর দাসত্বের এ শৃঙ্খল-জ্বালা শিকলের মতো 
তাই একটা ইমাম মোদের আজ দাও হে খোদা জানাই ফরিয়াদ, 
মরণের আগে যেন গুলবাগে গ্রাইতে পারি গো. তোমার জিন্দাবাদ" । 


অক্টোবর”১০ 


চলে যেতে হবে 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


ভাই বেরাদর সবাই কীন্দে কেন চলে যাই 

অস্টাল্কা দালান কোটায় কে থাকিবে হায়॥ 

দাও না তগোত্শেষ বিদায়টা আমি চলে যাই 

ডাক এসেছে আল্লাহ তাআলার থাকার সময় নাই! 
তবে একদিন সবে চলে যেতে হবে হায়রে হায় হায় ॥ 
আজরাইলে কাহাকেও দেবে না তো টাই 


নারীর হেজাব 
আ.ল-মুজাহিদ কবি 
মুহাম্মদ আবদুল গ্রনি খান 
সাহিত্যবিশারদ 


হেজাব গ্যারান্টি নারীর নিরাপত্তার 

তাই লঙ্ঘন করে, যেন শামিল আত্মহত্যার | 
পথে-ঘাটে নারী লাঞ্িতা-ধর্ষিতা হয় 
এককভাবে তাতে পুরুষরাই দায়ী নয় । 
নারী আকর্ষণীয় রূপ্প দেখায়ে ফেরে 
বখাটে ছেলেদের তারা দৃষ্টি নেয় কেড়ে 
আল্লাহ্‌র বিধান নারী হেজাৰ্‌ ধারণ করে 
অবস্থান কারো সদাই তারা গৃহাভ্যন্তরে | 
মহলে.থাকে যারা মহিলা তাদের নাম 
অন্তঃপুর হলো তাদের নিরাপদ ধাম । 
জেনে রেখো আওরাত অর্থ ঢেখে রাখা 
অন্তরালে নিজেকে নিরাপদে আকা | 
গৃহনী হলো যারাঃগৃহে সদী রয় 
আল্লাহর বিধানে.এটা নির্ধারিতহয় ॥ 
আল্লাহর চির শাশ্বত বিধান লঙ্ঘন করে 
চলে যারা তারাই-তো বিপদে পড়ে । 
এ বিধান ছেড়ে যারা ঘরের বাহির হয় 
ইবলিস তাদের ঘ্বাড়ে সওয়ার হয় । 
অর্ধনগ্ন পোষাক পরে আধুনিক সাজে 
বিবস্ত্র নারী্যেন ঘুরে লোকের মাঝে । 
টাকা.আর স্বণলিঙ্কার-স্বিন্দুকেতে রাখে 
রাস্তা-ঘাটে.পেলে তা শাজজন্ও চাখে । 
বুকটান করে হাটে চক্ষু টেরা কৰে 

বীর দর্পে চলে যেন কত শক্তি বরেখ 
নারী-পুরুষ পরস্পর. আকর্ষণ করে 
অবাধ মেলামেশা নয় তো প্রগতি 
তাতেই. তো নারীদের হয় অধঃপতি | 
তাই তো দীন ইসলামে এই পদাঁ বিধান 
অতএব নারী জাতি হও সাবধান । 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩২ 


মুসলিম উম্মাহ আজ ঘুমে বিভোর । নিভু নিভু জ্বলছে তাদের ঈমান- 
প্রদীপটি । মুসলিম আজ ছেড়েছে আদর্শ । হারিয়েছে চেতনা-চৈতন্য, বীরত্ত 
ও সাহসিকতা । আর ভুলেছে অতীত ইতিহাস-এঁতিহ্য । মুসলিম শাসকগণ 
আরাম-আয়েশ, আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতায় এতই নিমগ্ন যে পাশ্চাত্যের 
শক্তিধর রাষ্ট্রপ্রধানদের বিলাসিতাও তাদের সামনে শতবার হার মানতে 
বাধ্য ৷ ফলে মুসলিম-বিশ্ব ক্ষণে ক্ষণে ধাবিত হচ্ছে কঠিন মুসিবতের দিকে । 
অপর দিকে বিশ্বের বাম ও অপশক্তি সব জোট বেঁধেছে মুসলিম-নিধনে । 


বায়তুল মুকাদ্দাসে অগ্নিসংযোগকে কেন্দ্র করে ওআইসি গড়ে তোলা হয়। 
১৪টি রাষ্ট্র নিয়ে বর্তমানে ৫€টিতে উন্নিত হলেও ওআইসি তার লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্যে পৌছাতে সক্ষম হয়নি । নিরব-নিতর যেন তার কোনো কিছুই করার 
নেই মুসলিম-বিশ্বের জন্য | দুয়েকটি সেমিনার, বিবৃতিই যেন ওআইসি 
গঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য | সুপরিকল্পিত কোনো প্র্যান নেই । যার প্রতিরোধের 
ফলে মুক্ত হতে পারে ইহুদিদের নগ্ন থাবা থেকে ইরাক, আফগান, ফিলিস্তিন 
তথা গোটা মুসলিম-বিশ্ব ৷ মুসলিম-বিশ্বের পক্ষে কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ 
তো নিতে পারে নি বরং পশ্চিমা বিশ্বকে আরও সহযোগিতা করেছে 
বিভিন্নভাবে । মোটকথা মুসলিম-বিশ্ব আজ আর্দশচ্যুত ৷ কুরআন-সুনাহ 
থেকে যত দূরে সরে যাবে ততই অপমানিত, লাঞ্চিত-বঞ্চিত হবে । 
বিজাতিকে মুসলিমদের ওপর বিজয়ী করে দেবে সেটাই আল্লাহর ওয়াদা । 
সুতরাং মুসলিমদেরকে দুনিয়ার শান্তি ও পরকালে আল্লাহর কাছে নাজাত 
পেতে হলে কুরআন-সুন্নাহর কাছে ফিরে আসা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ 
নেই । নাজাতের একমান্র পথই এটিই যে আল্লাহর দেয়া বিধান, নবীর (সা.) 
বাতলানো পথে আমল করা । তাই বলতে চাই আর বসে থাকার সময় নেই । 
সময় এসেছে ঘুরে দীড়াবার । গাফলতির ঘুম ভেঙে ফেলার । আসুন! 
নিজেকে জাগ্রত করার সাথে সাথে অপরকে জাগিয়ে তুলুন বিশ্বমুসলিমের 
এই ক্রান্তিকালে | বিশেষত সচেতন মহল যারা তাদেরকেই এ-মহান দায়িত্ব 
কাধে তুলে নিতে হবে । মিডিয়ার সফল ব্যবহার অর্থাৎ দেশ-বিদেশের পত্র- 
পত্রিকায় লেখালেখি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে জাগিয়ে তুলতে হবে বিশ্ব- 
মুসলিমকে বিশেষত মুসলিম শাসকগণকে | আল্লাহ আমাদের তাওফিক 
দিন । 


মুহাম্মদ আবদুল্লাহ শরীফ 
ছার: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ধমন্ধিতা ও ইসলাম 


আমি একজন মাদরাসা-পড়ুয়া ছাত্র হিসেবে বিভিন্ন সময় শিক্ষা-বিষয়ক 


একত্রিত হয়েছে এক প্রাটফরমে | কারণে-অকারণে নানান অজুহাত আক্রমণ 
করে বসছে মুসলিম-দেশগুলোতে | একে একে শেষ করে দিচ্ছে মুসলিমদের 
সাজানো-গোছানো আদর্শ রাষ্ট্রপ্তলোকে । ফলে হাজারো নিরাপরাধ শিশু ও 
মা-বোনকে অকালে প্রাণ হারাতে হচ্ছে । যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ফিলিস্তিন, 
আফগান ও ইরাক । ১৯৬৯ সালে ইহুদিরা মুসলিমদের প্রথম কিবলা বায়তুল 
মুকাদ্দাসে অগ্নিসংযোগ করে মুসলিম-বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল যে, 
তোমাদের বুকে বসেই তোমাদের আঘাত করলাম । এই শয়তান-চক্রের 
শয়তানি নবী-যুগ থেকেই শুরু হয়ে আসছে । চলছে, চলবে | 

ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল মোসাদসহ বিভিন্ন গোয়েন্দার মাধ্যমে মুসলিম-বিশ্বকে 
মেধাশুন্য করতে, মুসলিম-বিশ্বের যেদেশেই বিম্ময়কর কোনো ব্যক্তিত্ব বা 
মেধাবী কোনো বিজ্ঞানী জন্ম নেয় এবং যিনি তার মেধা পারমাণবিক অস্ত্র 
তৈরিতে ব্যবহার করে তিনিই টার্গেটে পরিণত হয় এই অপচক্রের | তাকে 
নিঃশেষ না-করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না। যাতে মুসলিম কোনো দেশ 
পারমাণবিক শক্তির অধিকারী না হতে পারে । মাথা তুলে দীড়াতে না পারে 
বিশ্বের বুকে ৷ এর কয়েকটি উদাহরণ মিসরের পরমাণু-বিজ্ঞানী ড. সামিরা 
মুসা (১৯৫২), ড. আমির নাজিব (১৯৬৭), ইরাকের ইয়াহইয়া আমিন 
আল-মুশহিদ, ইরানের আরদাসির হাসান বাউর (২০০৭), ফিলিস্তিনের 
ইসলামি ব্যক্তিত্ব হামাস-নেতা শায়খ ইয়াসিন, ইয়াসির আরাফাতসহ আরও 
অনেকে তাদের হাতে প্রাণ হারাতে হয়েছে৷ পাকিস্তানের বিশিষ্ট পরমাণু- 
বিজ্ঞানী ড. আবদুল কাদির খানকে মোশাররফ-সরকারের আমলে 
আমেরিকার হাতে দিতে চাপ সৃষ্টি করে । জনগণের প্রতিরোধের কারণে 
মোশাররফ ব্যর্থ হয় এবং বিজ্ঞানীকে অনেক দিন গৃহবন্দী থাকতে হয় । 
পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপনা মার্কিনিদের দখলে নেওয়ার জন্য তালেবান- 
উত্থান ও পারমাণবিক কেন্দ্র নিরাপদ নয় ইত্যাদি আওয়াজ তুলছে । উদ্দেশ্য 
হেফাজতের নামে তা দখল করে নেওয়া । এ থেকে বোঝা যায় অপশক্তি 
মুসলিমদেরকে মেধাশূন্য, ক্ষমতাহীন ও সর্বহারা করতে কত বড় ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র 
নিয়ে সামনে এগুচ্ছে । আর আমরা মুসলিমরা, আমাদের কিছু করার নেই । 
আমাদের কাজ শুধু মার খাওয়া । ১৯৬৯ সালের ২২ আগস্ট ফিলিস্তিনের 


অক্টোবর”১০ 


বিভিন্ন বই পড়ে থাকি । সেদিন একটি বই পড়েছিলাম | এতে লেখা হয়েছে: 
ধর্মশিক্ষা একটি অতিশয় গুরুত্পুর্ণ । তবে বিষয় শিশুদের জন্য । কিন্তু তাই 
বলে ধর্মান্ধ ও কুসংক্কারযুক্ত যে অন্ধকার মানসিকতা সেটা শিশুদের কোমল 
মনে কখনই প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। এ-দুটি বাক্যের প্রথম বাক্যটি 
চিরন্তন সত্য । শুধু শিশু কেন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব বয়সের মানুষের 
ধময় শিক্ষা অর্জন করা ফরয তথা বাধ্যতামূলক ৷ ইসলামধর্মের 
ধর্মপ্রচারকগণ এটা সবসময় বলে থাকেন । কিন্তু আপত্তি হল দ্বিতীয় বাক্যে । 
এতে লেখা হয়েছে দুটি শব্দ; “ধমন্ধিতা ও কুসংস্কারযুক্ত' ৷ ইসলামধর্মে এ- 
দুটি শব্দের অস্তিত্ব নেই । ধমন্ধি ও কুসংস্কার থেকে ইসলাম মুক্ত এবং 
ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারও ইসলাম থেকে মুক্ত । উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক হল 
বৈপরিত্যের । কিছু এলিট(!) শ্রেণীর নাগরিকরাই এধরনের কথা বলে 
থাকেন । নামকরা কিছু জনবিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবী ইসলামধর্মের বিভিন্ন হুকুম- 
আহকামের প্রতি কটাক্ষ ও ব্যঙ্গাতআমভাবে কলম চালিয়ে যাচ্ছে । কথায় আছে 
“অধাড়ের তর্জন গর্জনই ষাড়'। মিথ্যা যতই ভয়ঙ্কর হোক না কেন তা 
দু'দণ্ডের ও ক্ষণস্থায়ী । যারা ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারের সাথে সত্য ধর্ম ইসলামের 
মিল খুঁজতে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদেরকে বলছি আপনারা এমন 
একটি অসম্ভব কাজ করছেন যা ১৪০০ বছর পূর্বে কেউ করতে পারে নি 
এবং কিয়ামত পর্যন্ত কেউ পারবেও না । পবিত্র কুরআনের ভাষায়: “আল্লাহর 
কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম ॥" তা সত্তেও সেসব শয়তানের 
অনুচররা ইসলামি শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অনল গহ্বরে লিপ্ত আছে তাদের 
বিরুদ্ধে ধর্মপ্রচারক তথা আলিম-উলামা কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ করে যাবে । 
সেটা বক্তৃতার মাধ্যমে হোক, কলমের মাধ্যমে হোক কিংবা অন্যকিছুর 
মাধ্যমে হোক । 


মুহাম্মদ মনসুর আলী 
ছাত্র: জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাট হাজারী, চ্টগ্রাম 


)॥ আত্তান্তহীদ ৩৩ 


ছড়া-কবিতা দেশকে ভালোবাসবো অসহায় শিশু [| কৌতুক 
মনোয়ার শাহাদত মুহাম্মদ ইবরাহিম ৯ 
স্পেনে মুসলিম 


মিযানুর রহমান জামিল আমরা কিশোর আমরা নবীন স্বাধীন বাংলায় তরুণ-যুবক আছো যত শোন 
নুহ ১ আমরা নওজোয়ান মুসলিম শিশু অসহায় আজ তোমরা কি তা জান? 
দেশকে ভালোবাসবো আমরা ইরাকেতে বোমার ঘায়ে পঙ্গু শিশুরা 


কত ফুল দেখি মোরা এই ধরনীতে দিয়ে মন ও প্রাণ । বসনিয়াতে স্বজন হারিরে কীদছে পথহারা । 
কত ফুল সুন্দর আলো-আধারীতে । যত আছে দেশের শক্র আফগানে ওই দেখ চেয়ে শিশু নিযতিন 
কিন্তু হে ভাই তুমি জান এক কথা মীর জাফরের চর কাশ্বিরেতে চাও কি শিশুর অকালে মরণ | 
সে ফুলের নাম নিলে লাগে মনে ব্যাথা । একে একে বেছে বেছে ফিলিস্তিনে দুর্ভিক্ষ আজ শিশু অনাহারে 
পৃথিবীতে প্রচলিত এপ্রিল ফুল কাটবো তাদের ধড়। আকাশ-বাতাস ভারি হচ্ছে যাদের হাহাকারে । 
ইতিহাসে সেতো মহাবেদনার কুল । আমরা হলাম বীর বাঙালী হাজার শিশু ফুটপাতে আজ জেলখানা তার ঘর 
এই ফুল চুষে নিল মানুষের খুন আমরা মুসলমান মা-বাবা কেউ আছে কি নেই পায় না সে খবর । 
তালা দিয়ে মসজিদে জীলিয়ে আগুন । দেশকে রক্ষা করতে আমরা তবুও তারা লড়ে যায় বুকেতে হিম্মাত 
চুষে নিল আরও কত সতত গ্রাণ বিলিয়ে দেবো প্রাণ । তাদের তরে ম্নেহের হাত বাড়াও হে উম্মত | 
গ্রানাডার র দীপ্ত | 
8 রো | কক্সবাজার জেলা মোদের টেকনাফ রঃ এ 
যার মূল ফার্ডি্যান্ড রানি ইসাবেলা । মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন রহিম উল্লাহ শরীফ সু. 
এই ফুল মানে হলো প্রতারণা ধোকা বাংলাদেশের দক্ষিণপরান্তে বাংলাদেশের দক্ষিণা এই ছোট্ট শহর মোদের ৪ 
স্পেনি মুসলিম যেথা হলো বোকা । ছোট্ট একটি জেলা, তাকে নিয়ে করব পূরণ যত আশা বুকের । 
এই ফুলে নেই কোন মধু কিবা ঘ্রাণ বিজ্ঞ সরকার করে তাকে এই শহরে নদী, সাগর, পাহাড় সবই আছে 
আছে তার মাঝে শুধু ধোকা অপমান । শুধু অবহেলা । পাখপাখালি গান গেয়ে যায় বৃক্ষলতা নাচে । 
নেই কলি নেই ঢালি পাপড়ি বা স্বাদ দিবা-রাত্রি বসে সেথায় সন্ধ্যা হলে নাফ নদীতে ডিঙি কৌকা ভাসে রত 
আছে তার মাঝে শুধু ঘৃণা-অপবাদ | ভিন দেশিদের মেলা, রাত পোহাতে নীল গগনে চাদ-তারারা হাসে । 
এই ফুলে আসে না তো মৌ-মোমাছিরা সুগ্ধ-চিন্তে হাসে সবাই তিমি কেটে রোজ সকালে প্রভাত-রবি উঠে 
কারণ এই ফুলে দুঃখ-যন্ত্রণাভরা । দেখে ঢেউয়ের খেলা । প্রহর গুনে সবুজ সফল তারই আলো পেতে । 
তিনিতো নদী-নালা পাহাড়-পর্বত দিনের শেষে যায় সেঁজুতি নিজ দেশেতে ফিরে 
গহনার সবুজ দিয়ে ঘেরা, পক্ষিরাজির দল ছুটে যায় আপন স্বপ্ন নীড়ে । 
বোকা মুসলিম তবুও তা পালন করে । কি অপরূপ খোদার লিলা তাইতো মোরা টেকনাফে সুখে দিন কাটাই 
এই ফুল ফুল নয় খ্রিস্টানি চাল তিনি সবার সেরা ।  জন্মভুমির এই মাটিতে মরণ হবে আশায় । 
মৃত্যুরা হাসে যেথা সন্ধ্যা সকাল । সরকার পানে দৃষ্টি রাখি 
এপ্রিল ফুল এক অগ্নি আলয় আর না অবহেলা, 
তাই বলে মুসলিম পুড়ে ছাই হয় । কখন হবে বিশ্বের সেরা চর ীরার ররর জানার মাযার রাজ যারা ররর 


কক্সবাজার জেলা । । মে মাস থেকে | 


তারা | যায়দ: দোস্ত আমি মে মাস থেকে যৌতুকের বিরদ্ধে আন্দোলনে । 
রর | রর উনি গরিব-দুঃখীর সেবা | নামবো । - | 
রআক্তার ধা আবদুল কাদের । খালেদ: কেনরে! এপ্রিলে হয় না? ৃ 
: যায়দ: নারে! এপ্রিলে আমার বিয়ে... | 
তোমার কথা স্মরণ হলে গরিব-দুঃখীর করতে সেবা ৰ 
মন যে কেমন করে যে ধনীদের ভালো লাগে না, দুষ্টুমি 
০৪৮ ধ্বংস করতে তাদের মিন্টু: ১০ট্টহার দা 
র র। 
ডে । পিন্টু: মোটেও দুষ্টুমি করি নি। সারাক্ষণ কান ধরে দীড়িয়ে থাকলাম || 
এ ারিঅনারজামীর (াটিকনাচদ জালা 98088888898 


আসবে তুমি কবে মাটির প্রেট নিয়েই বসে 


কাটছে নাতো সময় যে মোর সংগ্রহে: মুহাম্মদ ইবরাহিম 
একলা এই ভবে। নকশা করা তাল লাগে না। (ঘ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, ট্রাম 
দেয় না কেউ হাতের পরশ বসন্তের ছড়া দুই ব্ধুর আইসক্রিম খাওয়া 
আদর-মায়া দিয়ে মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম | আর রাজু তারা দু'বন্ধু বাজারে গেল । 
এ জীবনের কষ্টগুলো চি গরম লাগছে, আইসক্রিম খাব বন্ধু । 
য় না কেউ ভুলিয়ে মাখা রাজু: ক আছে বন্ধু, আমিও খাব । 
4 মাহরাম পুনে লে. | করিম: কিরে রাজু! আইসক্রিমে ফুক দিচ্ছিস কেন? 
মধুর সুরে রতন মানিক প্রজাপতি খাচ্ছে মধু ৷ রাজু: বন্ধু! আইসক্রিম থেকে ধোঁয়া উড়ছে তাই। 
কেউ না বলে ডাকে গাইছে খুশির গান, | 
কেউ নাই এমন ভালোবাসার বসন্তেরই ফুলে বাহার | সংগ্রহে: শহিদুল ইসলাম 
আচল পেতে থাকে । আল্লাহ তাআলার দান । | বাহুবল, হবিগঞ্জ 
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ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষিতদের মাঝে 
বিভেদের প্রাচীর ভাঙ্গতে হবে 


বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক) আয়োজিত ২০দিনব্যাপী “লিখন 
পঠন কর্মশালা'র সমাপনী অনুষ্ঠান হয়ে গেল ৩১ 
আগষ্ট মতিঝিলের দারুল উলুম মাদ্রাসা 
মিলনায়তনে | বেফাক আয়োজিত এই কর্মশালার 
মাধ্যমে আগামী দিনে প্রগতিশীল, দেশ প্রেমিক, 
উদার মনোভাবাপন্ন আলিম তৈরী করবে বলে 
সএঞ& বক্তাগণ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বক্তাগণ বাংলা 

সিডার কারনেই নে আাভিউানিনে লোন দা 
ভাবে স্বীন-ধর্মকে উপস্থাপনে বাংলা ভাষা চর্চার কোন বিকল্প নেই। তারা আরো 
বলেন, আরবী শিখতে হবে জ্ঞান আহরণের জন্য, বাংলা শিখব বাঙ্গালী 
ভাষাভাবীদের কাছে ইসলামের পয়গাম পৌঁছানোর জন্য । বেফাক মহাসচিব 
মাওলানা আব্দুল জববারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি 
ছিলেন- ইফার বোর্ড অব গর্ভনর্সের গর্ভনর র.আ.ম ওবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী 
হুমায়ুন আইয়ুবের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন মাওলানা আবৃল ফাতাহ মোহাম্মদ 
ইয়াহিয়া, মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নাদভী, ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, 
কাজী মাসুদ আহমেদ, মইনুল ইসলাম ময়না, মাওলানা মাহফুজুল হক ও মাওলানা 
মোহাম্মদ যাইনুল আবিদীন | সভাপতির ভাষণে মাওলানা আবদুল জব্বার বলেন, 
ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষিতদের মাঝে বিভেদের প্রাচীর ভাঙ্গতে হবে । তিনি আরও 
বলেন মুসলমানরাই বাংলা ভাষার জনক | এর চর্চা ও বিকাশে মুসলমানরাই জীবন 
দিয়েছে । আমরা একই সঙ্গে বাঙ্গালী ও মুসলমান । ধর্ম, দেশ ও ভাষা আমাদের 
অহংকার । প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব র.আ.ম ওবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী 
বলেন, ওলামায়ে কেরাম আরবী সাহিত্যের বিশাল ভান্ডার থেকে অনুবাদ ও উপদান 
সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারেন। তিনি আলিমদের 
মাতৃভাষা চর্চা ও বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রতি আরও আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানান । 
বার্তা প্রেরক: হুমায়ুন আয়ুব 


আ্যানথাক্স : সারাদেশে রেড এলারট 

ত্যানগাক্স রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশংকায় সারাদেশে রেড এলার্ট জারি করেছে 

সরকারের প্রাণীসম্পদ বিভাগ । প্রতিদিনই বিভিন্ন 
জেলা-উপজেলায় অ্যান্থাক্স সংক্রমণ ছড়িয়ে 
পড়ায় প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী প্রেস ব্রিফিং-এ 
জানিয়েছেন, আক্রান্ত এলাকার গবাদিপশুর জন্য 
পাচ লক্ষ ভ্যাকসিন পাঠানো হইয়াছে । এ রেড 
এলার্ট জারির অর্থ হল আ্যানথাক্স সম্পর্কে সর্বোচ্চ 
সতর্ক থাকা, যাতে জেলা-উপজেলায় এর নৃতন 
বরে কোনো সমল ঘট । এ ছাড়াও, টৌরাইগরে গরিসহ জলা পানির 
সীমান্ত দিয়ে আসা ঠেকাতে হবে । বাজারজাত করার পূর্বেও গবাদিপশু পরীক্ষা করে 
নিতে হবে । এ রোগ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে সুস্থ গবাদিপশুকে টিকা 
দেয়া খুবই জরুরী । আ্যানগাক্স আক্রান্ত প্রাণী মানুষের সংস্পর্শে থাকলে ঝুঁকি 
থাকে । আক্রান্ত গরুর গোশতে ঝুঁকি রয়েছে আরও বেশিমাত্রায় । চামড়া, রক্ত, 
অন্ত্রনালী রাস্তায় ফেলে রাখলে কুকুর, বিড়াল বা অন্য প্রাণী খেলে তাদের এ রোগ 
হওয়ার ঝুঁকি থাকে | গবাদি প্রাণী, পশু, পাখি, মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে । 
আ্যানথাক্স মানব শরীরের বিভিন্ন স্থানে ফোস্কার মত যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত সৃষ্টি করতে 
পারে । 


অক্টোবর'১০ 


শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের পেটাতে পারবেন না! 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তি প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে শিক্ষা 
মন্ত্রণালয় । এখন থেকে শিক্ষার্থীদের শাস্তি দিলে 
২ ১৯৭৪ সালের ফৌজদারি আইনে বিভাগীয় ও 
আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে । দেশে সরকারি- 
(কওমি, আলিয়া, নূরানী, ফোরকানিয়া) কোনো 
কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্র- 
অমানবিক ও নির্মম শারীরিক শাস্তি প্রদান করছেন । সাধারণ স্কুল থেকে মাদ্রাসা 
সবখানেই চলে এ নির্যাতন । শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে শিশুদের 'আনন্দের মাধ্যমে 
শিক্ষাদান' ধারণাটি যখন গোটা বিশ্বে শিশুশিক্ষায় আমূল পরিবর্তন সুচিত করেছে, 
তখন এদেশের এ বিপরীত শিক্ষাচিত্র চরম পশ্চাৎপদতাই নির্দেশ করে । দেশের 
সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে এখনো বিদ্যালয় আনন্দের বা আগ্রহের জায়গা নয় বরং 
আগে থেকেই চলে আসছে । শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের নামে মারধরের মতো 
সেকেলে শাস্তির অপসংস্কৃতি থেকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে শিক্ষকদের । 
প্রায় ১ হাজার ৮শ ৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত 
বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিকল্পনাধীন দোহাজারী-ঘুমধুম রেললাইন নির্মাণে অর্থায়নের 


শাস্তি প্রদানকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ১৮৬০ ও 
ছীোদভিি নাও জা রো 
আতঙ্কের জায়গা । শারীরিক শাস্তি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে শিক্ষাদানের চর্চা বহুকাল 
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পারবে । প্রায় ১ হাজার ৮শ ৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি নির্মাণ হলে ওই 
রেলপথে বিভিন্ন স্টেশন থেকে ১০ লাখ ৪৮ হাজার ৪২৮ জন যাত্রী যাতায়ত করার 
সুযোগ পাবে। দোহাজারী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০০ কিলোমিটার এবং 
কক্সবাজার থেকে রামু হয়ে ঘুমধুম পর্যন্ত আরো ২৮ কিলোমিটার নতুন রেল লাইন 
স্থাপন করা হবে । নতুন করে নির্মাণ করা হবে সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, চকরিয়া, 
ডুলাহাজার, রামু, ঈদগাহ, কক্সবাজার ও ঘুমধুম রেল স্টেশন | এছাড়াও এ প্রকল্পের 
আওতায় নির্মাণ করা হবে ৪টি বড় ও ৪৭ টি ছোট ব্িজ। ১৪৯ টি কংক্রিট বক্স 
কালভার্ট ও ৫২টি কংক্রিট পাইপ কালভার্ট নির্মাণ করা হবে । ঘন্টায় ১০০ 
কিলোমিটার গতির ওই রেল লাইনটিতে ফাইভার অপটিকের মাধ্যমে অত্যাধুনিক 
সাংকেতিক পদ্ধতিতে ট্রাফিক ব্যবস্থা সংযোজন করা হবে বলে জানিয়েছে রেলওয়ে 


সূত্র। 
বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র 
জাতিসংঘ মহাসচিব 


সম্প্রতি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্পিকার এডভোকেট আবদুল হামিদ মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি 
মুনের সঙ্গে দেখা করেছেন । জাতিসংঘের মহাসচিব 
তাকে বলেন, “বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র এবং 
বাংলাদেশের কাছে অন্য সব দেশের অনেক কিছুই 
শেখার আছে ।' বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এই অকপট 
এবং অতি সত্য মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ ৷ 
উড 5০ 
সঠিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও কুটনৈতিক দক্ষতা দিয়ে 
১5 
পেতে হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কয়েকটি আন্তর্জাতিক গুরুত্পূর্ণ সম্মেলন যেমন_ 
জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন, কমনওয়েলথ সম্মেলন, জাতিসংঘ সম্মেলন ইত্যাদিতে 
যোগদান এবং সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট (আইসিসি)-এর রোম 
স্ট্যাচুট অনুমোদন তারই প্রমাণ । প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা এবং বিচক্ষণতা 
বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি তথা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্ব্বল করেছে। 
তাই বাংলাদেশ সম্পর্কে জাতিসংঘের মহাসচিবের মন্তব্য শুধু কুটনৈতিক 
শিষ্টাচারমাত্র নয়, বরং বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রনীতির সফলতার জন্যই তিনি এ 
মন্তব্য করেছেন, যা সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশের মর্ষাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করেছে । 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


র ২.৪+১.৯ 
| সেন্টিমিটারের এ কুরআনটিতে ৬০৪ টি পৃষ্ঠা 
রয়েছে। সোনালী কালি দিয়ে এর পৃষ্ঠাগুলো 
অঙ্কিত। 


দুবাইয়ে ১২৫জন ফিলিপিনোর ইসলাম গ্রহণ 

ফিলিপাইনের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ আল্লামা শেখ ওমর পেনালবারের 
বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে সম্প্রতি আরব আমিরাতের 
দুবাইতে ১২৫জন ফিলিপিনো ইসলাম কবুল 
করেছেন৷ এদেও মধ্যে ১২২জন নারী ও 
তিনজন পুরুষ । দুবাইয়ের এয়ারপোর্ট 
টার্মিনাল ২ সংলগ্ন এলাকায় রামাযান ফোরাম 
: আয়োজিত সেমিনাণও্ে তার বক্তৃতার বিষয় 
ছিল “ইসলামের দাওয়াত' (1179 11955980 0 1519107) | 


আফগানিস্তানে এই প্রথম তেল উত্তোলন 


আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় সার-ই-পুল প্রদেশে প্রথম তেল উত্তোলন 
ঝর করেছে আফগানিস্তান । দিনে কম করে হলেও 
চ. ৮শ' ব্যারেল তেল উত্তোলনের পরিকল্পনা 


না 


+ মূল্য ৩ ট্রিলিয়ন ডলার পর্যন্ত হতে পারে বলে 
ধারণা করা হচ্ছে। সার-ই-পুল প্রদেশের এ তেলক্ষেত্রে মোট ১ দশমিক ৮ 
বিলিয়ন ব্যারেল তেল রয়েছে । আফগানিস্তান দেশের উত্তরাঞ্জলে ১৮০ 
কোটি ব্যারেল তেলসমৃদ্ধ আরো একটি নতুন তেলক্ষেত্রের সন্ধান পেয়েছে । 
এর আগে বছরের প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাব মতে, 
আফগানিস্তানে ১ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের খনিজ সম্পদ রয়েছে । 


প্রলেপ দেয়া ঘড়িটি নির্মাণে ৩০০ কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে । মজার বিষয় 
হচ্ছে, পর্যটকরা যাতে এটি খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন সেজন্য 
রয়েছে লিফট । ঘড়িটির প্রতিটি দিক ২৫০ মুসলিম প্রকৌশলীর বানানো 
ঘড়িটি প্রতিদিন পাঁচবার নামাজের সঙ্কেত দেবে । আর ঘড়িটির নিচেই আছে 
একটি ব্যালকনি, যেখান থেকে দেখা যাবে মক্কী নগরীকে | রাতের বেলায় 
ঘড়িটি জ্বলে সবুজ আলোতে । নবনির্মিত এ টাওয়ারের নাম দেয়া হয়েছে 
বুর্জ সা'ত মক্কা আল-মালকি । বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ এ ঘড়ির নকশা তৈরি 
করেছেন জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডের কয়েকজন স্থপতি । আর এর স্থাপন 
কাজ সম্পন্ন করেছে সৌদি আরবের একটি কন্ট্রাকশন ফার্ম বিন লাদেন । 


কেউ কোনো ফতোয়া দিতে পারবে না 


সিনিয়র মুফতি ছাড়া সৌদী আরবে কেউ কোনো ফতোয়া বা ইসলামের 
কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না মর্মে সৌদি 
বাদশা আবদুল্লাহ একটি আদেশ জারি করেছেন । 
সারা বিশ্বের মুসলমানদের পবিত্র রমজান মাসের 
শুরুতেই সৌদি বাদশা এ আদেশ জারি করলেন । 
শুধু সিনিয়র ওলামা পরিষদের সদস্যরা ফতোয়া 
॥ দিতে পারবেন। আদেশে ওলামা পরিষদের 
প্রধানকে কারা কারা ফতোয়া প্রদানে উপযুক্ত তাদের একটি তালিকা দেয়ার 
জন্যও বলা হয়েছে । এ আদেশের কারণ হিসেবে বাদশাহ আব্দুল্লাহ তার 
বিবৃতিতে বলেন আমরা ইতোমধ্যে লক্ষ্য করেছি যে ফতোয়া দানের বিষয়ে 
আলিম ও ইমামদের বিধি নিষেধ না থাকার কারণে বিভিন্ন জায়গায় ছি- 
মতের সৃষ্টি হচ্ছে যা জাতিগত বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে । তাই মুসলিম 
সম্প্রদায়কে এক্যবদ্ধ রাখতে এ ডিক্রি জারি করা হয়েছে । কোন আলিম বা 
ইমাম যদি এ আদেশ অমান্য করে ফতোয়া দেয় তবে তাকে শাস্তির সম্মুখিন 
হতে হবে বলে জানানো হয়েছে । উল্লেখ্য বেশ কিছুদিন আগে আদেল আল 
কারবানি নামের এক ইমাম ফতোয়া দিয়েছিলেন গান নিষিদ্ধ কিংবা হারাম 
এ রকম সরাসরি কোন বার্তা হাদিস-কুরআনে নেই । অপর এক আলিম 
প্রাপ্তবয়স্কদের স্তনপানে সমর্থন জানান । তাদের এ ফতোয়া মুসলমানদের 
মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে | ভবিষ্যতে এ ধরনের অনাকাজ্িত ঘটনা 
এড়াতে এ আদেশ জারি করেছেন বাদশাহ্‌ আব্দুল্লাহ । 


যুক্তরান্ট্র ও ইউরোপের ৬টি দেশে 
মসজিদের সংখ্যা ৯হাজার 


যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের ৫টি দেশের মুসলিম ও তাদের উপাসনালয় 
মসজিদের একটি পরিসংখ্যান দিয়েছে টাইম । 
ও সেখানে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, 
7: যুক্তরাজ্য, স্পেন ও কানাডাতে মোট 
১. জনসংখ্যা প্রায় ৫৯৫ মিলিয়ন যার মধ্যে 


পশ্চিমাদের অর্থসহায়তার ওপর থেকে নির্ভরশীলতা কমাতে দেশের বিপুল 
পরিমাণ খনিজ সম্পদ সহায়ক হবে এমনটিই আশা করে আফগানিস্তান । 


মক্কায় চালু হয়েছে বিশ্বের সবচে বড় ঘড়ি 
বিশ্বের ডিউটি 15 পবিত্র নগরী মক্কাতে । 
ঘড়িটি ১৮৫৯ সালে লন্ডনে নির্মিত বিশ্বের 
সবচেয়ে বড় ঘড়ি বিগ বেন এর চাইতে আকারের 
৫গ্তন বড় । বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬০১ মিটার 
উচ্চতাবিশিষ্ট গগনচুম্বী অস্টালিকা এবং সর্ববৃহৎ 
হোটেলের ৪০০ মিটার উচ্চতায় ঘড়িটি বসানো 
হয়েছে । চার দিক মুখ করে থাকা এ ঘড়ির 
ডায়াল লম্বায় ২৫১ ও প্রস্থে ৪৬ মিটার | ঘড়ির 
চারপাশ ৯ কোটিরও বেশি রঙিন কাচের টুকরোর মোজাইক দিয়ে সুসজ্জিত 
করা হয়েছে । চতুর্মুখী এ ঘড়ির প্রত্যেক পাশেই বড় অক্ষরে “আল্লাহ' শব্দটি 
খোদাই করা আছে । মক্কার সব জায়গা থেকেই ঘড়িটি দেখা যায় ৷ সোনার 


অক্টোবর'১০ 


| মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১৬ মিলিয়ন । এ ৬ 
দেশে মসজিদের সংখ্যা প্রায় ৯ হাজার । 
মুসলিম সবচে বেশি আছে ফ্রান্সে ৫৫ লাখ । তারপরে আছে জার্মানিতে ৩৩ 
লাখ, যুক্তরাষ্ট্রে ২৫ লাখ এবং যুক্তরাজ্যে ২৪ লাখ | মসজিদ সবচে বেশি 
আছে জার্মানিতে ২ হাজার ৬০০টি । তারপরে আছে ফ্রান্সে ২ হাজার 
১০০টি, যুক্তরাষ্ট্রে ১ হাজার ৯০০টি এবং যুক্তরাজ্যে ১ হাজার ৫০০টি । 


মুসলমানরা একদিন ইউরোপের নেতৃত্ব দেবে: 
ইতালির ধর্মযাজক 


খিস্টানদের আরো সন্তান জন্ম দেয়া উচিত | না হয় আজ হোক কাল হোক, 
ইউরোপের নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে চলে 
যাবে । ইতালির ধর্মযাজক ফাদার পিয়েরো 
₹ গেদ্দো সম্প্রতি ডেইলি টেলিগ্রাফকে এ কথা 

জানিয়েছেন । তিনি বলেন, একদিকে 
॥ খিস্টানদের সন্তান জন্মদান কমে যাচ্ছে 


0) আত্তান্তহীদ ৩৬ 


অন্যদিকে ইউরোপে মুসলিম অভিবাসীর সংখ্যা বাড়ছে । ফলে একদিন 
আমাদের এ বিশাল ভূখণ্ড ইসলামের পতাকাতলে চলে যেতে পারে । তিনি 
একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, অকাল গর্ভপাত ও বিভিন্ন রোগে 
আক্রান্ত হয়ে ইতালির জনসংখ্যা প্রতি বছর ১ লাখ ২০ হাজার থেকে ১লাখ 
৩০ হাজার কমে যাচ্ছে । আবার প্রতি বছর ২ লাখ বৈধ অভিবাসী ইতালিতে 
প্রবেশ করছে যার অর্ধেকই মুসলিম । মুসলিমদের জন্মহারও অত্যন্ত বেশি । 
ইতালির বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন মসজিদ তৈরী হচ্ছে । আমাদের 
রাজনীতিবীদদের এ বিষয় নিয়ে ভাবা উচিত | অতিরিক্ত ভোগবাদীতার 
কারণে মানুষ খিস্টান ধর্ম যথাযথভাবে পালন করছে না, কিন্তু মুসলমানরা 
তাদের ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত যত্রবান । সব মিলিয়ে আজ হোক, কাল 
হোক ইউরোপে একদিন মুসলমানরাই নেতৃত্ব দেবে (সূত্র: বিবিসি) 


বহির্বিশ্বে চীনের সামরিক কার্যক্রম বৃদ্ধি: ভারত 


সীমান্তে ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন 
বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি চীন সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে 
রর চলেছে । এর পাশাপাশি দেশটি বহির্বিশ্বেও 


সামরিক কার্যক্রম প্রসারিত করছে । অন্যদিকে 
ভারত সীমান্তের খুব কাছে পরমাণু অস্ত্রবাহী 
অত্যাধুনিক দূরপাল্লার সিএসএস-৫ ক্ষেপণাস্ত্র 
মোতায়েন করেছে চীন । মার্কিন কংগ্রেসে 
পেন্টাগনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে 
ধরা হয় । এ প্রতিবেদনে চীনের সৈন্যদের 
বিরুদ্ধে সীমান্ত লংঘন এবং আগ্রাসীভাবে সীমান্ত টহলের অভিযোগ করা 
হয়। চীন এবং ভারতের মধ্যে ৪,০৫৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত নিয়ে 
উত্তেজনা রয়েছে । এর বেশিরভাগ ভারতের অরুণাচল প্রদেশ সংলগ্ন । চীন 
এ অঞ্চলটিকে তিব্বতৈর অংশ বলে দাবি করে । ২০০৮ সালে একজন 
বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী ২৭০ বার সীমান্ত লংঘন করে 
এবং চীনের সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে ২ হাজার ৩০০ বার আক্রমণাত্বক সীমান্ত 
প্রহরার অভিযোগ তোলেন ৷ এদিকে তাইওয়ানকে কেন্দ্র করেও চীন তার 
সামরিক শক্তি আরও জোরদার করছে । মার্কিন কংগ্রেসে উপস্থাপিত এ 
প্রতিবেদনে বলা হয়, চীন সামরিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে পরমাণু অস্ত্র, 
দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, সাবমেরিন, যুদ্ধজাহাজ এবং সাইবার যুদ্ধে তাদের 
বিনিয়োগ ব্যাপক হারে বাড়িয়েছে । এই প্রতিবেদনে বলা হয়, চীনের কাছে 
১ হাজার ১৫০টি স্বল্পালার ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং বহুসংখ্যক 
মাঝারিপালার ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে । লোকচক্ষুর আড়ালে চীন সামরিক খাতে 
বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে । চলতি বছরের মার্চ মাসে চীন তার 
প্রতিরক্ষা বাজেট ৭.৫ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৭ হাজার ৭৯০ কোটি টাকা বৃদ্ধি 
করেছে। 


বিটেনে অফিসে কর্মরত মেয়েদের মিনি স্কার্ট 
পরে কাজে আসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 
যোগাযোগ করতে হয় তাদেরকে শিশু ও 
পরিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের স্বার্থে 
আরো পেশাদারিত্ের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে শালীন পোশাক পরতে হবে । 
ডেইলি মেইলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাউদাম্পটন সিটি 
কাউন্সিলের শিশু সেবা দফতরে কর্মরত প্রায় ৪০০ স্টাফকে অফিসিয়াল 
ড্রেস সম্পর্কিত একটি স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে । তাতে বলা হয়েছে, 
যেহেতু তারা বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করেন সেহেতু কাজের ধরন ও ক্ষেত্রের 
কথা বিবেচনা করে তাদের শালীন পোশাক পরিধান করা উচিত । 
কাউন্সিলের উধর্বতন কর্মকর্তারা স্মারকলিপিতে বলেন, যেসব মেয়েরা মিনি 
স্কার্ট পরে অফিসে আসবেন তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হবে । পুরুষদের 
ড্রেস কোড বলা হয়েছে- কলারবিশিষ্ট পোলো শার্ট ও সুতি পাজামা । 


অক্টোবর'১০ 


মেয়েরাও পাজামা বা সাধারণ যে কোন পোশাক এমনকি স্কার্টও পরতে 
পারবে তবে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য সাইজের হতে হবে । 


কলকাতা হাইকোর্টের রায় বাংলাদেশি 
স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ভারতে অচল! 


ংলাদেশি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ভারতে অচল । কারণ তা মাত্র এক বছরের 
পাঠ্যক্রম ৷ এমন ডিগ্রি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের 
উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হওয়ার 
অভিযোগে অভিযুক্ত শ্রী রবিরঞ্জন শাকারির 
নিয়োগ বাতিল করেছেন কলকাতা 
হাইকোর্টের বিচারপতি তপেন সেন | এর 
আগে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়াপর্যন্ত 


হাইকোর্ট । তিনি আর বেতন পাবেন না বলেও আদালত নির্দেশ দিয়েছিল । 
অপর দিকে ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত যে কোন ডিথ্বীর বেশ কদর 
রয়েছে বাংলাদেশে | ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রী নিয়ে বাংলাদেশের 
অনেক ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকুরী করে আসছেন । 


আফগানিস্তানে তালেবানদের কাছে হেরে 
যাচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়: জারদারি 


আফগানিস্তানে তালেবান বিরোধী যুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হেরে যাচ্ছে 
বলে সতর্ক করেছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট 
আসিফ আলী জারদারি । ফ্রান্সের বিখ্যাত 
সংবাদপত্র লা ম্যদ-এর সাথে সাক্ষাৎকারে 
প্রেসিডেন্ট জারদারি বলেন: আমি মনে করি 
যে, তালেবান বিরোধী যুদ্ধে পরাজয়ের দিকে 

এগোচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং এটাই 
সত্যি । কারণ আমরা আফগানিস্তানের জনগণের হৃদয়-মন জয় করতে ব্যর্থ 
হয়েছি । জারদারি বলেন, পাকিস্তানের সন্ত্রাস মোকাবেলা নিয়ে যে সংশয় 
প্রকাশ করা হয়েছে সেই মনোভাব সন্ত্রাস দমনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের 
প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করবে | তালিবান যোদ্ধারা আরো শক্তিশালী হচ্ছে বলেই 
তিনি মনে করেন । 


বিয়েতে অনাগ্রহ, আর এ কারণে জনসংখ্যা বাড়ছে না সিঙ্গাপুরে ৷ তাই 

তরুণ-তরুণীদের “লাজ” ভাঙাতে বিশেষ 
উদ্যোগ নিয়েছে সরকার | “বিয়ে করুন আর 
বাচ্চা-কাচ্চায় ভরিয়ে দিন দেশ'_ এরূপ 
বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচারাভিযান চালাবে দেশটির 
সরকার । ছোট্র দ্বীপ রাষ্ট্র সিঙ্গাপুর, 
লোকসংখ্যাও কম । এখন তা আরো কমের 
দিকে । কারণ নাকি লজ্জা | 'লাজুক' তরুণ-তরুণীরা বিয়ের আসরে বসতে 
চাচ্ছেন না । আর তার অবশ্যস্তাবী ফল হিসেবে বাড়ছে না জনসংখ্যা | এটি 
একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে সিঙ্গাপুর সরকারের কাছে। তাই 
তরুণ-তরুণীদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ যেন বাড়ে সেই জন্যই 
প্রচারাভিযান চালানোর এ উদ্যোগ | তারা বলেছে, একটি টিভি বিজ্ঞাপন 
তৈরি হচ্ছে । সিঙ্গাপুরের এ বিজ্ঞাপনে বলা হয়- বিয়ে করুন আর বাচ্চা- 
কাচ্চায় ভরিয়ে দিন দেশ । এ প্রচারাভিযানের লক্ষ্য তারাই, যাদের বয়স ২০ 
থেকে ৩৫-এর মধ্যে ৷ সরকারের এ চেষ্টায় যে তরুণ নর-নারীরা পরস্পরের 
প্রতি ঝুঁকে পড়বে, তেমন লক্ষণ অবশ্য এখনি দেখা যাচ্ছে না। 


সূত্র: ইন্টারনেট 


| আত্তার্তহীদ ৩৭ 


মহ আল-কঙালের 


বিশ্বের সবাধিক এরি মহাগ্রন্থ পবিত্র আল- 
কুরআন যার ওপর অবতীর্ণ হয় তার নাম হযরত 
মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)। পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ 
হতে সময় লাগে ২২ বছর ৫ মাস ১৪ দিন । 
প্রথম সংকলক: হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা.) 
সর্বপ্রথম অনুবাদ: ল্যাটিন ভাষায় । 

প্রথম বাংলা অনুবাদ: মাওলানা আমির উদ্দিন 
বসুনিয়া (রাহ.) 

প্রথম ফারসি অনুবাদ: মাও. শায়খ সাদি রোহ.) 
প্রথম হরকাত সংযোজন: হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ 
মোট সূরা: ১১৪টি 

মোট সিজদা: ১৪টি 

মোট রুকু: ৪৫০টি 

মোট শব্দ: ৮৬,৪৩০টি 

মোট অক্ষর: ৩,২১,১৫০টি 

মোট যের: ৩৯,৫৮২টি 

মোট যবর: ৮২,২৩৪টি 


মোট পেশ: ৮,৮০৪টি 

মোট নুকতা: ১,০৫,৬৮১টি 

মোট তাশদীদ: ১,৪৫৩টি 

মোট মঞ্জিল: ৭টি 

মোট পারা: ৩০টি 

কুরআন শব্দ এসেছে: ৬১ বার 
আল্লাহ শব্দ এসেছে: ২৫৮৪ বার 
মুহাম্মদ শব্দ এসেছে: ৪ বার 
নামাযের কথা এসেছে: ৮২ বার 
যাকাতের কথা এসেছে: ৩২ বার 
আমিয়ার (আ.) নাম এসেছে: ২৫ জনের 
ফেরেস্তাদের নাম এসেছে: ৪ জনের 


নারীর এসেছে: মরিয়ম বিনতে ইমরান (আ.) 


আদেশ-সংক্রান্ত আয়াত: ১০০০টি 
নিষেধ-সংক্রান্ত আয়াত: ১০০০টি 
সুসংবাদজ্ঞাপক আয়াত: ১০০০টি 
ভয়প্রদর্শন-মূলক আয়াত: ১০০০টি 
ঘটনা-সংক্রান্ত আয়াত: ১০০০টি 
হালাল-সংক্রান্ত ১০০০টি 
সংগ্রহে: মহিউদ্দিন 
বাংলাদেশ 


** বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদী: পদ্মা, 
মেঘনা, যমুনা, বন্মপুত্র, কর্ণফুলি, সুরমা, 
মধুমতি ও মাতামুহুরি 

** বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী: সুরমার দৈর্ঘ্য 
৩৯৯ কিলোমিটার 

** বাংলাদেশের নদীপগ্তলোর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ 
পথ অতিক্রমকারী নদী: বন্দপুত্র 


অক্টোবর”১০ 


কট+ +৪ট.৬৬ - ৬ এ ্ 


£* বীংলাদেশের গভীরতম নদী: মেঘনা 


পশ্চিম দিকে লোহিত সাগর (1২০০ 99৪) এবং 


*% বাংলাদেশ থেকে ভারত গিয়ে পুনরায় 
বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদী: আত্রাই ও 
মহানন্দা 

** বাংলাদেশের প্রশস্ত নদী: যমুনা (দৈর্ঘ্য: 


২০৭ কিলোমিটার) 

** বাংলাদেশের খরস্োতে নদী: কর্ণফুলি 
(দৈর্ঘ্য: ১৮০ কিলোমিটার) 

** বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী: মেঘনা (দৈর্ঘ্য: 
২৭১ কিলোমিটার) 


** বাংলাদেশের যে নদীটি ব্যক্তির নামে 
_নামকরণকৃত; রূপসা (রূপলাল সাহার নামে) 
*%* বাংলাদেশের যে নদীতে বাধ দিয়ে কৃত্রিম 
হুদ তৈরি করা হয়েছে: কর্ণফুলি (কাপ্তাইয়ে) 
* বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্তকারী 
(আংশিক) নদী: হাড়িয়াভাঙ্গা (সুন্দরবনের 

পশ্চিমে) 

পু বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে বিভক্তকারী 
নদী: নাফ নদী (দৈর্ঘ্য: ৫৬ কিলোমিটার) 

** বাংলাদেশের মোট অভিন্ন বা আন্তঃসীমান্ত 
নদী: ৫৮টি 

** বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে অভিন্ন নদী: 
৫৫টি 

** বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে অভিন্ন 
নদী: ৩টি (সাঙ্গ, মাতামুহুরি ও নাফ) 

* বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশকারী নদী: 
২টি (আত্রাই ও মহানন্দা) 

** বাংলাদেশে শাখা-প্রশাখাসহ নদ-নদীর 

খ্যা ২৩০টি (তবে বাংলাপিডিয়া অনুসারে 

৭০০টি) 


হলদা: খাগড়াছড়ি বাদনাতলী পর্বত শৃঙ্গ 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ আবরারুল হক 
ছাত্র: চকরিয়া, কক্সবাজার 


দেশপরিচিতি: সৌদি আরব 
সরকারি নাম: কিংডম অব সৌদি ত্যারাবিয়া; 
আয়াতন:  ২১,৪৯,৬৯০ বর্গকিলোমিটার; 
লোকসংখ্যাঃ ২,৪০,০৮০০০; ঘনত্ঃ ১১,২ 
প্রতি বগকিলোমিটার; পুরুষ: ৫৫.৪%; মহিলা: 
৪৪.০৯৬%; প্রবৃদ্ধি: ৩১.৪ প্রতি হাজারে; 
রাজধানী: রিয়াদ; মুদ্রা: রিয়াল (-১০০ হালালা) 
অবস্থান: আরবীয় পেনিনসুলার অধিকাং 
এলাকাই সৌদি আরব রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত । এর 


পূর্ব দিকে পারস্য উপসাগর । জদনি, কুয়েত, 
বাহরাইন, কাতার, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, 
ওমান এবং ইয়েমেন এর প্রতিবেশী রাষ্ট্র । 

হিজাজ রাজ্য, আসির এবং হাসা (বর্তমানে পূর্ব 
প্রদেশ)__এই ৪টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত | হিজাজ 
প্রদেশেই পবিত্র শহর মক্কা ও মদিনা অবস্থিত । 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৬৩২ খ্রি. ৭ জুন মদিনায় 
ইন্তিকাল করেন । মদিনায় হযরতের রাওযা শরিফ 
অবস্থিত । মক্কা শরিফে হযরত জন্গ্রহণ করেন । 
সেখানে পবিত্র কাবাঘর অবস্থিত । পৃথিবীর ৬০টি 
দেশ থেকে প্রতি বছর প্রায় ১৫ থেকে ২০ লাখ 
লোক হজ পালন করতে এখানে আসেন । জিদ্দা 
লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত আরব রাষ্ট্রের 
প্রধান সমুদ্র বন্দর এবং সবচেয়ে বড় 
বিমানবন্দর । সৌদি আরব জাতিসংঘ, ইসলামি 
সম্মেলন সংস্থা এবং আরব-লিগের সদস্য । 
ইতিহাস: প্রাচীন স্বাধীন রাজ্য নজদ ওয়াহাবী 
সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল ছিল। নজদ ১৮শ 
শতাব্দীতে তুর্কিদের অধীন হয় কিন্তু ১৯১৩ সালে 
সৌদি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ইবনে সৌদ 
তুর্কিদের পরাভূত করে তুর্কি প্রদেশ হাসা দখল 
করেন । ১৯২৫ সালে হিজাজ এবং ১৯২৬ সালে 
আসির দখল করেন । রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকাল 
ওতাইবা বংশ বর্তমান সৌদি রাজবংশের নিকট 
পরাজিত হয় । ১৯৩০ সালে একটি আমেরিকান 
তেল কম্পানি কর্তৃক তেল আবিষ্কার নবযুগ 
আনয়ন করে । 

সরকার: দেশে উত্তরাধিকার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ৷ 
বাদশাহ ১২০ জন মনোনীত সদস্যবিশিষ্ট 
কনসালটেটিভ কাউন্সিলের সহযোগিতায় 
শাসনকার্য পরিচালানা করেন । বাদশাহ রাষ্ট্র ও 
সরকার প্রধান । 

শিক্ষা: প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা সবই 
অবৈতনিক কিন্তু বাধ্যতামূলক নয় ৷ এখানে ৭টি 
বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে । সকল নাগরিকের জন্য 
বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে । জনসংখ্যার 
প্রায় সবই মুসলিম । ৬৩% শিক্ষিত | 

অর্থনীতি ও সম্পদ: সৌদি আরব তেলসমৃদ্ধ 
দেশ । এখানে সমগ্র বিশ্বের মোট মজুদের 
শতকরা ২৫ ভাগ তেল রয়েছে । এখানে মজুদ 
গ্যাসের পরিমাণ প্রায় ১৮০ বিলিয়ন ঘনফুট | এ 
ছাড়া এখানে সোনা, রুপা, টিন, দস্তা, টাংস্টেন, 
তামা, লোহা, ইউরেনিয়ান, ফসফেট, রক্সাইট, 
পটাসিয়াম, গ্রানাইট ইত্যাদি খনিজ সম্পদ 
রয়েছে । উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে খেজুর, গম, 
বার্লি, ফল, চামড়া, উল, উট, ভেড়া এবং গাধা 
উল্লেখযোগ্য । 

মাথাপিছু আয়: ৭,২৩০ ডলার; ভাষা: আরবি; 
রাষ্ট্রীয় ধর্ম: ইসলাম (৯৬.৬% মুসলিম) । 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


১. হিজরি কত সালে নি নার প্র প্রথম ম ঈদুল হি কে পালিত হয়ঃ 
২. যবিহুল্লাহ কার উপাধি? -০ 
৩. ইসহাক (আ.) ছোট বেলায় কোথায় বেড়ে উঠেন? 


৪. ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু এবং বিজ্ঞান ছা ছাড়া ধর্ম অন্ধ__-এ-উক্তিটি কার? 


৫. মুসলিম গণহত্যার জন্য কে বলকানের কসাই নামে খ্যাত? 


৬. কিডনি-পাথরের পরিপূর্ণ চিকিৎসার জন্য কোন ধরনের বিশেষজ্ঞ 
ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়? 


১. ২ খু 


৬77]: "7777 
মন্তব্য: [| 1] 7] 77 তৃতীয় সেতু কক্সবাজার ও পাবর্ত্য 


বান্দরবন জেলার সাথে যোগাযোগের নতুন দিগন্তের সুচনা করেছে। 
যাতায়ত, যোগাযোগ ও বাণিজ্য-বৃদ্ধিতে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের প্রবেশদ্বার 
খ্যাত এ-সেতুটি দেশের সমৃদ্ি 


(আ.), ৪. না খেয়েই, ৫. লায়লাতুল কদর, ৬. বিশকেক, ৭. ১৯৬৩ সালে । 


শব্দের মারপ্যাচ: দাওরায়ে 


শু েতরভছের 
বপ9 যেতে 


ব্রেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র ১ 
বিধায় অক্টোবর*১০ সংখ্যার সবকণশট প্রশ্নের উত্তর সেপ্টেম্বর'১০ সংখ্যা 
থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 


করুন। 
১. দুটি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


£ট৯০-১০০ 
£৯৬০-৭০ 
£:ট৪০-৫০ 


২. প্রতিযোগিতায় অং ংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 

পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 

৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল আ্যাড্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্্রে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র রন | 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 


শ্িষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


বিভাগীয় * পরিচলক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 


১. মুহাম্মদ ইবন মাওলানা আবদুল্লাহ 

ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চ্গ্রাম-৪৩৯০ 
২. শারমিন আক্তার 

ছাত্রী: টিটি এন্ড ডিসি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, লামা, বান্দরবন-৪৬৪০ 
055 

ছাত্র: জামিয়া দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া চট্টগ্রাম, চান্দগীও, উ্টগ্রাম-৪০০০ 


মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, ছার জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, উট্টগ্রামঃ 
মুহাম্মদ জিয়াউল হক, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, ট্টথাম; রুনা 

আক্তার (েনা), ছাত্রী: রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চকরিয়া, 
কক্সবাজার; সাইফুল ইসলাম মামুন, ছাত্র: জামিয়া আশরাফিয়া ঝাপুয়া, 
মহেশখালী, কক্সবাজার; জান্নাতুল মাওয়া উম্মে সালমা, ছাত্রী: লামা 
সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, লামা, বান্দরবন; মোতাহের হোসেন (হৃদয়), 
ছাত্রী: টিটি এন্ড ডিসি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বান্দরবন; আবু মাবরুর 
মুহাম্মদ হামেদ হাসান, ছাত্র: লামা ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা, লামা, 
বান্দরবন; মুহাম্মদ মঈন উদ্দিন মুন্না), ছাত্র: লামা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, 
লামা, বান্দরবন; আবদুশ শাকুর (সূর্য), ছাত্র: লামা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, 
লামা, বান্দরবন; আবদুল হামিদ আশেক, ছাত্র: লামা সরকারি উচ্চ 
বিদ্যালয়, লামা, বান্দরবন; মেহেরুন্রেছা খানম হ্যাপি, ছাত্রী: কক্সবাজার 
সরকারি কলেজ, টিটি এন্ড ডিসি, লামা, বান্দরবন; হাফেয এরশাদুর 
রহমান, ছাত্র: প্রযত্ে: প্রিন্ট মিশন, আন্দরকিল্লা, টট্টগ্রামঃ এরশাদুর 
রহমান, হালা, টেকনাফ, কক্সবাজার; নাজমুন নাহার, ছাত্রী: হালা, 
টেকনাফ, কক্সবাজার; উম্মে হাবিবা, ছাত্রী: আয়শা সিদ্দিকা বালিকা 
মাদরাসা, শীলনপাড়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম প্রমুখ | 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্মা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


রি 222 প্রতি কপি পত্রিকার মূল্য ১২.০০ (বার) টাকা মাত্র । 
রঃ . | ব্যাংক ড্রাফট/মানি অডরি/সরাসরি নগদ টাকা প্রদানের মাধ্যমে 
ৃ ৬ গ্রাহক হওয়া যায় । 
; কমপক্ষে ছয় মাসের জন্য গ্রাহক হতে হয় । 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হয় । 
ট দেশে বার্ষিক গ্রাহক চাদা ২০০.০০ (দুইশত) টাকা । 
তর & দেশের বাইরে গ্রাহক চাদা নিম্নরূপ: 


সুখবর 


সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 2]. নি রি চি 
কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাবত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প টন % প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য, ৫০ কপিতে ২ এবং ১০০ 


ফিতে ইসলামিক স্টাডিজ বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 18275 


অভি পেলে পত্রিকা ভিপিতে পাঠানো হয় । কোনো কারণে 
ভিপি ফেরত আসলে নতুনভাবে যোগাযোগ করে এজেন্সি 
নবায়ন না করলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

॥ ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । 


ৃ ৰ এ-ফোর সাইজের পূর্ণ কাগজের উভয় পাশে মার্জিনসহ এক 
(চট্টগ্রাম ক্যাম্পাস) পৃষ্ঠায় কম্পিউটার কম্পোজ/টাইপ/স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখে পাঠাতে 
কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে নানি লোনা বাগান প্রদান করা 
স্ ৬1৩ ৮1 তী ণাধর্মী লেখার জন্য রাহয়। 
এ & ট ৪১] অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। 
1৬.3./১./0.3.4১. 50 ড লেখায় যেকোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন/সংযোজন-বিয়োজনের 
২.২ | ঞ্ সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত । 


বিজ্ঞাপন দিন 


র ৪র্থ পৃষ্ঠা ন ১৫,০০০ ১ 
ল ১০,০০০ ৯ 


২ - ৩,০০০ ৯ 
ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ র রং 
চট্টগ্রাম | | ৃ | $ ইনার ১,৫০০ ৮ 
বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম | ্ ্ 97979280--- 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


[10019, 0910151217, 1320 11750 


কক্সবাজার -। না 81001219081 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | ঢা জা] 14:05 3৭ 


01087, 1121, 1120, 1700 61100 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০ হী; ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ র হি 10৬21, 1001121019121, 


010. 43191) 0901011105, 


13.13-4.. 
[..1..3. (170015), 28955 & 1,11৬. 3.4. 0711019) & ৬.১. 11210511517 1119181019 


[010)10178 41৬]./১. 1711018]5 90190093./১. (70019) & 1৬]./১. 17 19191710 9000199 
3150 (8999) 1৬70 


78010106817 & /১010981) 0001010105. 70.2200 711600 


010) /১0791108 22550 70519090 


4১05118119, 1890 11160 


আশরাফিয়া লাইবেরী | | আল হাবীব অফসেট প্রেস 
পরিচালক- মাওঃ শিবির আহমদ ফায়ার সার্ভিস মসজিদ রোড, ব রা 
০. সাদ্রাসা রোড১ পন ৬৪২৪৫ | | মাওলানা নোমান ০১৮১৬-০২৮৬৩১ 
০৪ * পটিয়া, 2 
ত্র দ্ী এন.এম, সপ শিক্ট ফ্যাশন | | আদর্শ ফার্মেসী 


পরিচ'লক ঃ মোহাম্মদ নুর খাঁন ০১৮১৭-২০৭৪২১ পরিচালক- মাও? আবদুল কুদ্দুস 
আব্দুল মোতালেব মার্কেট, গুলজার মোড়, কলেজ রোড 9১93০888 
রি চকবাজার, চট্টগ্রাম। মাহবুব আহমদ-০১৭১৬-৪৬৯২৭৮৮ 


০% খোজারখলা মার্কাজ 


দাক্ুলইন্তেসাল টেকনিকাল রোড, সিলেট ॥ ৪০ 
৫৫৩, আরাকান হাউজিং সোসাইটি ইউনুছিয়া 
০. বাদুরতলা, গ্রাম । পরিচালক- মঞ্জু আল-হাসান 
১ 


০১৮১৭-৭৩৭৮২২, 


রর রে 4 এক্াবিয়ান টাইলস্ম | | ১৬০. আল-জাম্মা ার্কেট আন্দরকিনরা, চট 
/ ডি ১০৬৪, স্টেডিয়াম শপিং কমপ্লেক্স 3০ 
রি ৮ নল ৯ ০ মুর আহ্মদ রোড, চট্টঘাম। ৬১৫৭৪৭, বিশদ বাহলা 
ও ।ালেতঠুডা | | ঃ 
চ ১) 


রী লাক্লফন্ুুন ০১৭১৩-১০৯৯৪০ 
এ রহমান ম্যানসন (নীচতলা), আন্দরকিল্লা ৭৯২/এ, মেহদীবাগ রোভ, চট্টথ্রাম 
০2 চট্টথাম। ৮৪০৩৪ ৪3০ 
] ? টি 2 মাদানী ষ্টোর 
টি, / ৫৬ শাহী বামে অলজিন মাকে ষলা চি ৮৮ মসজিদ 
্ 4 ১ আন্দরকিল্লা, চট্টাম। ০১৬৭২৪০৬৮৫২, ৪১১৮১ - » চউখাম "০ 


2, 
০ 
$ 
ষ্টোর | | দারুল আরকান ইসলামী একাডেমী 
জামালখান লেইন, পুরাতন বিমান অফিসের পিছনে পরিচালক- মুফতী শাহেদ 

০ চট্টথ্রাম। ০১৮১৯-৩২৭৯০২ 


জমজম ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ 
০১৮১৬-৬১০৩৩৬ প্রেকাশ- বুড়ির বাপের দোকান) 
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম । উন ব্যাটারী গলি, চট্টগ্রাম 
ফোন ₹ ৬১৯৩২০, 


আল্‌-হারামাইন মিটি সেন্টার 
পরিচালক- কারী মুবিন ০১৮১৯-৩৬০৯৩৯ পরিচালক- ওয়ারেসুজ্জামান চোধুরী 
৫২ জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আমার স্কুল, সার্সন রোড, চষ্টথাম । 
আন্দরকিল্লা, চট্টথাম। ফোন ₹ ৬৩৯৪০৯, 
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2০০১ মপাহাখনা ভু টাক্ছাজি আপ? 


৯ ৯ হও শা স্ব ২০০৬০) 0৮ 


আত্তান্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


________ প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 


পৃষ্ঠপোষক 
আল্লামা নূরুল ইসলাম কদীম 


77. প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 


সম্পাদক 

ড. আফ মখালিদ হোসেন 
০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 

[:-101911: 01101911009(2)2111911.0011) 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 


[:-100911: 00810 119177791107)581)090-0901) 


সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪ ০০০ 

দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 
বিশেষ প্রতিনিধি (বিজ্ঞাপন): ০১৮১১-৫০৪২৭৩ 


ফ৮ড৮ড/-8118100981018119.-0011) 


ব্যবস্থাপনায় 
ফোন ও ফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: বার টাকা মাত্র 
&]-0৬৮177077) 


47710711111) 17০01477101 107 15107717  75597০1 270 
171277) 211775 17111511620 2) 441-4097710 :41-151277110, 
17917)79, 07771192972, 17971 14729277762 0০07117127-41- 
১077111 14477151 (277 11997), 160, 47727171107, 
07111972972-4000, 19272127251. 

15-771211- 4171101995017106)/2//099-007% 


নিয়মিত প্রকাশনার & 0 বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪০ তম বর্ষ, 
৮ম সংখ্যা, যিলকদ-যিলহজ ১৪৩১ হিজরি-নভেম্বর ২০১০ উসায়ি 


দরসে কুরআন [] ০৪ | দরসে হাদীস ] ০৫ । 
সমস্যা ও সমধান [] ৩০ । 

কবিতার পাতা [॥ ৩৩ | নওল হাতের কলম [ ৩৪ । 
স্বদেশ-বারতা [] ৩৬ । বিশ্ববিচিত্রা _] ৩৭। 
জানা-অজানা [এ] ৩৯ | ডিজিটাল ব্রেইন [| ৪০। 


রি 
সম্পাদকীয় [| ০৩ 
শীর্ষ বিষয় [ 
কুরবানী : ইতিহাস, মাসায়িল ও তাৎপর্য ০৬ 
___ মাওলানা মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন 
পরিমার্জন: আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ দো. বা.) 
পবিত্র হজের পূর্বে করণীয় ১২ 
___ অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম 
পবিত্র হজ : অত্যাবশ্যকীয় বিধি-বিধান ১৪ 
__ মুহাম্মদ আবুল হোসেন 
পরিমার্জন: আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ (দা. বা.) 
হজ্জ : মুসলিম এঁক্য ও সংহতির এক সুদৃঢ় সোপান ১৭ 
___মুহাম্মদ রেজাউল করিম সিদ্দিকী 
ধর্ম-এঁতিহ্য [এ 
ইসলামী উম্মাহর সেবায় সৌদি আরব ১৮ 
মহাজীবন 
হযরত আবু বাক্র ছিন্দীক (রো.) : জীবনের শেষ দিনগুলি ২০ 
__-ড. আফ মখালিদ হোসেন 
আন্তজাতিক [এ 
স্বাধীনতাই কাশ্মিরীদের একমাত্র স্বপ্ন ২৬ 
_ মাসুম বিল্লাহ 
সাহিত্য-সাংবাদিকতা [এ 
আবদুল মান্নান সৈয়দ : বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ ২৮ 
_-আহমাদ মাযহার 
নিয়মিত বিভাগ 
পাঠকের অভিমত [ ০২। 


সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ব্যবস্থা নিন 
প্রতিদিন ঘটছে সড়ক দুর্ঘটনা ৷ এর শিকার হচ্ছে 
পথচারী । মুহূর্তেই 
স্বপ্ন ধুলিস্যাৎ করে 
জীবনে নৈরাশ্যের 
অন্ধকার নিয়ে 
আসে এই সড়ক 


দুর্ঘটনা । সংকীর্ণ 


সড়ক, ট্রাফিক ব্যবস্থা, অতিরিক্ত স্পিড, ওভার 


টেকিং, সর্বোপরি সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের 
দায়িতৃহীনতাই এ জন্য দায়ী । প্রতি বছর সড়ক 
দুর্ঘটনায় গড়ে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় হাজার কোটি 
টাকা । সড়ক দুর্ঘটনা রোধে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ 
করা যেতে পারে: 
*ওভার টেকিং নিষিদ্ধ করা ও তা কার্যকর করার 
জন্য ভ্রাম্যমাণ পুলিশ মোতায়ন করা। 
*্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানে কড়াকড়ি আরোপ ও 
এ সংক্রান্ত দুরীতি রোধ করা। 
*সড়ক আইনগ্তলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করে 
চালকদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করা। 
*অতিরিক্ত যাত্রী ও মাল বোঝাইয়ের প্রবণতা 
কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা । 

ফরিদ আহমেদ 


বেসামাল হয়ে পড়াই স্বাভাবিক । ফলে 
ইভটিজিংসহ বিভিন্ন ধরনের বিপদে পড়তে হচ্ছে 
উঠতি বয়সের যুবতী মেয়েদের । যদি আমরা 
ইভটিজিং ও বখাটে উৎখাতে সোচ্চার হওয়ার 
সাথে সাথে আমাদের মেয়েদেরও ইসলামি 
বিধানের পর্দার আড়ালে রাখতে পারি, তাহলে 
আশা করা যায়, ইভটিজিংসহ বিভিন্ন ধরনের 


সমস্যা বন্ডধ হয়ে যাবে । 
জুনাইদ আল হাবিব 
আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ 


মোবাইল ফোন ব্যবহারে 
সতর্কতা জরুরি 
আধুনিকতার ক্ষেত্রে 
মোবাইল একটি অতি 
পরিচিত নাম তথা প্রায় 
অনেকের কাছে অতি 
প্রয়োজনীয় একটি যন্ত্র। 
যদিও মোবাইল ব্যবহার 
হওয়ার কথা, বিশেষ 
বিশেষ ব্যক্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান- 
প্রদানের ক্ষেত্রে । কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে এই 
টি যন্ত্রটির যেনতেন ব্যবহার! আমরা 
মোবাইল সুবিধা পেয়ে স্কুল-কলেজ পড়-য়া 
ছাত্রছাত্রীদের, বেকার ছেলেমেয়েদের এবং অতি 
সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের সর্বোপরি 
রিকশাচালকদের হাতেও এখন দেখতে পাচ্ছি 
বাহারি মোবাইল । আর তাতে করে অর্থের 
অপচয়ের পাশাপাশি সময় ও স্বাস্থ্যের সমস্যা সৃষ্টি 
হচ্ছে দিন দিন। এ যন্ত্রটি যদিও আমাদের 
প্রয়োজনের অন্যতম একটি, তবে একেবারে 
সকলেরই যে প্রয়োজন তা কোনোভাবেই মেনে 
নেওয়া যায় না। আর বিশেষ কিছু সাধারণের 


জুরাইন আদর্শ একাডেমী, ঢাকা-১২০৪ 


ইভটিজিং ঠেকাতে পর্দা 

দেশের সর্বত্র একটি আলোচিত বিষয় ইভটিজিং ৷ 
এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নানা চেষ্টা সত্তেও 
ইভটিজিং বনমখ হচ্ছে না। আইনানুগ ব্যবস্থা 
ছাড়াও বখাটে ছেলেদের হাত থেকে বাঁচার 

অন্যতম পথ হলো পর্দা । যদি মেয়েরা পর্দা করে 
তাহলে তারা অনেক সমস্যা থেকে বেঁচে যাবে । 
পর্দা সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন, ঈমানদার 
নারীদের বলুন, “তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত 
রাখে এবং তাদের ছতরের হেফাযত করে । তারা 
যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের 
সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং তারা যেন তাদের 
মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে আর তারা 
তাদের স্বামী ছাড়া কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য 
প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন 
সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না 
করে... । যাতে তোমরা সফলকাম হও [সূরা নূর: 
৩১]। পুরুষের লজ্জাম্থান যেভাবে সর্বদা ঢেকে 
রাখতে হয়, তেমনি নারীদেরও যদি বাইরে বের 
হতে হয়, তাদেরও আপাদমস্তক ঢেকে রাখতে 
হবে । নারীরা যখন হয়ে বাইরে বের হয়, তখন 
শয়তান বখাটে যুবকদের চোখে নারীদের সম্পূর্ণ 
উলঙ্গ দেখায় ৷ এমতাবস্থায় আজকাল অসভ্য রাস্ত 
1র কুরুচি সম্পন্ন বখাটে যুবকরা তাদের দেখে 


নভেম্বর*১০ 


প্রয়োজন হলেও তার ব্যবহারের একটা মাত্রা 
থাকা উচিত । সবচেয়ে বড়ো কথা, আজকাল 
চোর-বাটপার, ডাকাত, বখাটে-লোচ্চা, 


আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠানো 


হবে বড় ধরনের ভুল 
কয়েকদিন ধরে দেশপ্রেমী বাঙালিদের মধ্যে 
একটি গুরুতুপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয় 
আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে । সেটা 


ত্ব সত্বেও তাদের 
তিকর মনে করার 
যথেষ্ট কারণ আছে। যে দেশে যুক্তরাষ্ট্র 
নেতৃত্বাধীন ন্যাটো অনৈতিক ও অসম যুদ্ধ 
চালিযেও অধরা জয়ের সন্ধান না পেয়ে 
সম্মানজনক পলায়নের পথ এগিয়ে নিচ্ছে, 
সেখানে আমরা জোটনিরপেক্ষ দেশ হয়ে 
প্রতিবেশী দেশ ও সার্কের সদস্য দেশের মানুষের 
সংগ্রামের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধে যাব! আমাদের 
সৈনিকদের শান্তি রক্ষা মিশনে যথেষ্ট সুনামসহ 
দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা রয়েছে । কিন্তু বিদেশে 
যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা নেই । এ যুদ্ধে আমাদের 
সেনাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া দিনবদলের 
সরকারের কোনভাবেই উচিত হবে না। সেনা 
প্রেরণ হবে বড় ধরনের ভুল এবং যে ভুলের 
কারণে সরকারের জনপ্রিয়তা হাস হওয়াসহ 
দেশের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা তৈরি হওয়ার যথেষ্ট 
কারণ রয়েছে। পৃথিবীতে আমরা ভাড়াটে 
সৈনিকের দেশ হিসেবে পরিচিত হতে চাই না। 
আমাদের উচিত হবে, পরাশক্তির নিজ 
প্রত্যাখ্যান করে মানবতার ছাউনির নিচে এসে 


দীড়ানো । 
মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম 


ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী 


রক্তগ্রহণের ক্ষেত্রে সাবধান হোন 
হরেক কিসিমের রোগ আমাদের ব্যতিব্যস্ত করছে 
হররোজ । ভাইরাসজনিত রোগগুলো নিয়েই 
আমরা বেশি মাত্রায় চিন্তিত । ডেঙ্গু, বার্ডফ্ু জাতীয় 
রোগ নিয়ে আরো এমনতিই আতঙ্কিত । 


সন্ত্রাসীদের একাধিক সিম ব্যবহার করতে দেখা 
যায় । এই মোবাইল সুযোগ পেয়ে ওরা যাবতীয় 
অপকর্ম সহজেই চালিয়ে যাচ্ছে । বিভিন্ন সময় 
ফায়দা লুটানোর ফন্দি-ফিকিরসহ ছবি তুলে 
ব্ল্যাকমেইল, মিসকল, অশ্ীল এসএমএস 
মাল্টিমিডিয়া পর্নোগ্রাফি চালাচালি করে নৈতিক 
অবক্ষয়ে পতিত করছে অনেকের । মোবাইল 
ব্যবহারের যে নিয়মনীতি খুব কমসংখ্যক মানুষ 
জানে বলেই আমার ধারণা । মোবাইল রিসিভ 
করা, কুশল বিনিময়, কথা গুছিয়ে বলা, 
সংক্ষিপ্ততরণ এবং কিভাবে শেষ করতে হবে এ 
সম্পর্কে আমরা অনেকেই অবগত নই | যেসব 
কারণে অনেক সময় নিজেরা সমস্যায় পড়ার 
পাশাপাশি অন্যদেরকেও আমরা সমস্যায় ফেলে 
দিই । কলকারখানায় জরুরি কাজ করার ক্ষেত্রে, 
ড্রাইভিং করার সময় কিংবা অফিস-আদালতের 
গুরুত্পূর্ণ কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে মোবাইল যে 
কতোটা সমস্যার সৃষ্টি করে তা মনে হয় বলার 
অপেক্ষা রাখে না। এসব ক্ষেত্রে মোবাইল 
ব্যবহারের নিয়মনীতি থাকা অতি জরুরি বলে 
মনে করছি । 


মুহাম্মদ আলী আশরাফ খান 
গৌরীপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা 


অপরদিকে এইচআইভি/এইডস সবগুলো ঝুঁকি 
নিয়ে আমাদের দেশে একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরির 
মতো রয়েছে । যেকোনো সময় লাভাম্নোতে দেশ 
ভাসতে পারে । দেশে যৌনরোগের অবকাঠামোর 
ঘাটতি আর নাগালের ভিতর মানসম্পন্ন 
ল্যাবরেটরির অপ্রতুলতা সর্বোপরি, কাউন্সেলিঙের 
অভাবে আমরা আতঙ্কে আছি এইচআইভি/এইডস 
আমাদেরকে বিপাকে ফেলে কিনা । ব্যাপক 
প্রচার-প্রচারণায় এইচআইভি/ এইডস এখন 
আমাদের কাছে পরিচিত সমস্যা হলেও প্রশ্ন ওঠে 
এইচআইভি/এইডস কি রক্তের মাধ্যমে ছড়ায় 
বেশি, না যৌনতায়? অনেকের জীবনে অনেকবার 
রক্ত দেয়ার ইতিহাস আছে, কিন্তু রক্ত নেয়ার 
ইতিহাস একেবারেই কম । ৭০-৮০ বছরের 
জীবন কাটিয়ে দেয়, একবারও রক্ত নেয়ার 
প্রয়োজন হয় না। কোনো কারণে যদি 
এইচআইভিধারী রক্ত শরীরে প্রবেশ করে তাহলে 
আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ১০০% | সুতরাং রক্ত 
নিতে হুশিয়ার ৷ পেশাদারী রক্তদাতাদের থেকে 
দূরে থাকুন । এইচআইভি/এইডস থেকে বাঁচুন । 
কারণ এইচআইভি/এইডসযুক্ত রক্ত গ্রহণ করলে 


এই রোগ হবেই হবে । 


॥ আত্তান্তহীদ ২ 


আন্তর্জাতিক স্ত্বায়ু বিজ্ঞানী ড. আফিয়া সিদ্দিকার ৮৬ বছর কারাদণ্ড! 


নিউইয়র্কের একটি আদালত মার্কিন গোয়েন্দা ও সামরিক কর্মকর্তাদের হত্যা চেষ্টার দায়ে পাকিস্তানের একজন 
মহিলা বিজ্ঞানীকে ৮৬ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে । যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষিত ৩৮ বছর বয়সী এ বিজ্ঞানীকে ২০০৩ সালে 
গ্রেফতার করা হয়েছিল । তার বিরুদ্ধে সাতটি মামলা দায়ের করা হয়। অভিযুক্ত বিজ্ঞানীর নাম ড. আফিয়া 
সিদ্দিকা । তবে এ রায়ের বিরুদ্ধে ড. আফিয়া সিদ্দিকা মার্কিন যুক্তরা্ট্রের উচ্চ আদালতে আপিল করবেন না বলে 
জানিয়ে দিয়েছেন | তিনি বলেন, “আমি আল্লাহর আদালতে আপিল করেছি" । রায় ঘোষণার পর আফিয়া আদালতে 
বলেন, আমেরিকা নয়, ইসরাইল থেকে এসেছে এ রায় । আমি এ আদালত বয়কট করি । আমার বিরুদ্ধে আনীত 
অভিযোগ থেকে আমি যে নির্দোষ তা প্রমাণ করতে সক্ষম কিন্তু বিচারকের প্রতি আমার আস্থা নেই । আর বিচারকও 
তাকে নির্দোষ প্রমাণের সুযোগ দেননি । তিনি আগেই বলেছিলেন, কোনো ইহুদি বিচারক থাকলে তিনি (আফিয়া) 
ন্যায়ট বচার পাবেন না, ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে নতুন বিচারক নিয়োগ করা হোক | আদালতে প্রদত্ত তার বক্তব্যে 
দৃঢ়তা ও নিউকিতার পরিচয় পাওয়া যায় ( ০800109৮০11] ৪0 10010061601 811 01181:595. ] 00170 
ড/116 19৬73 01) 016 )019. ] 01018170 ৪11 [799109061৮9 101019 0০ 1)-695690, 8170 ০০010090 
2010] 11910158109 0181: 16 0099 11859 ৪. /1010151 01 1979611 020105100170 ... 0195 816 811 
1120 81 116 ... ] 118৮6 ৪. 1691175 ০৮০1-50116 1166 15 01610) 5019)০0 60 5610০110 (9301179. 
]10765% 9170010 06 9%010060, 10 500. 1] 10 ০০ 11. ] 00 001 07095 0116 00059. 1710 
9০৮০০) 019 0181, 10311919181] 06500. 1070%৮. [11019 810 99 1018119 111)71301095.) 
আদালতে কেবল গজনীর ওই ঘটনারই বিচার হয়েছে। তাকে অপহরণ বা বাগরামে আটকে রাখা 
সংক্রান্ত অভিযোগের কোনো তদন্ত হয়নি । আফিয়া সিদ্দিকার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের কোনো অভিযোগ আনা হয়নি । 
যদিও মার্কিন কর্মকর্তারা এর আগে বিভিন্ন সময়ে আল-কায়েদাকে অর্থায়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে হামলা 
পরিকল্পনার কথা বলে এসেছেন । তার আইনজীবী অভিযোগ করেছেন, আফিয়ার বিচার প্রক্রিয়ায় দ্বৈতনীতি 
অনুসরণ করেছে । মার্কিন প্রশাসন একজন অসুস্থ মহিলাকে এত দীর্ঘ কারাদণ্ড প্রদান করায় বিশ্বের সচেতন মানুষ 
১ স্তম্ভিত হয়েছেন । আমেরিকার মতো একটি শক্তিধর রাষ্ট্র একজন অসহায় মহিলার প্রতি এত ক্ষিপ্ত হলেন কেন? 
আইনজীবীরা প্রশ্ন তুলেছেন ড. আফিয়া তো মার্কিন নাগরিক নন; আফগানিস্তানের ঘটনার কথিত অভিযোগে 
একজন পাকিস্তানী নাগরিককে আমেরিকায় স্থানান্তর করে সে দেশের আদালতে তাদের মর্জি মাফিক বিচার করা ও 
সাজা দেয়া কতটুকু আইন সম্মত? এটা ন্যায় বিচার ও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন । 
ড. আফিয়া সিদ্দিকার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ সাজানো হয় । অভিযোগ পর্যালোচনা করলে বুঝা যাবে এটি 
পাতানো গল্প । বলা হচ্ছে ২০০৮ সালের জুলাইয়ে আফগানিস্তানের গজনী প্রদেশে আফিয়াকে আটক করে 
জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তিনি দু'মার্কিন গোয়েন্দাকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করেন। মার্কিন 
আঘ 22727 22 গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় ৩৮ বছর বয়সী আফিয়া একজন ওয়ারেন্ট অফিসারের এম- 
মাকিন প্রশাসন একজন অসুস্থ মহিলাকে এত দীর্ঘ কারাদন্ড প্রদান | ৪ ত্যাসল্ট রাইফেল কেড়ে নিয়ে এফবিআই এজেন্ট ও সৈন্যদের গুলি করার চেষ্টা করেন। এ 
করায় বিশ্বের সচেতন মানুষ স্তভিত হয়েছেন । আমেরিকার মতো | সময় মার্কিন সেনারা তাকে মেঝেতে ফেলে দিলে ধত্তাধস্তি হয় এবং ৯এম.এম পিস্তলের গুলি তার 
একটি শক্তিধর রাষ্ট্র একজন অসহায় মহিলার প্রতি এত ক্ষিপ্ত পায়ে লাগে । এতে মার্কিন এজেন্ট বা গোয়েন্দার কেউ হতাহত না হলেও আফিয়া গুলিবিদ্ধ হন । 
রি রা তারিন ড. আফিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর বক্তব্য হলো, তাকে গ্রেপ্তারের সময় তার সঙ্গে থাকা 
হলেন কেন? আইনজীবীরা পর্ন তুলেছেন ড. আফিয়া তে হাতব্যাগ তল্লাশী করে মার্কিন স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা সম্বলিত কাগজপত্র, গজনীর মানচিত্র, 
নাগরিক নন; আফগানিস্তানের ঘটনার কথিত অভিযোগে একজন | রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির নিয়মাবলি ও রেডিওলজিক্যাল এজেন্ট সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়। 
পাকিস্তানী নাগরিককে আমেরিকায় স্থানান্তর করে সে দেশের | ব্রিটেনের দি ইন্ডিপেন্টেডেন্ট পত্রিকার সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ব্রন্ডেইস 
আদালতে তাদের মর্জি মাফিক বিচার করা ও সাজা দেয়া কতটুকু | বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ডিত্রীধারী একজন পাকিস্তানী-আমেরিকান তীর হাত-ব্যাগে করে 
আইন সম্মত £ এটা ন্যায় বিচার ও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন । | মার্কিন স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা নিয়ে ঘুরছেন-এটি কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য? 
ডিগ্রীধারী এ মহিলার সম্মানসূচক অন্যান্য ডিগ্রী ও সার্টিফিকেট রয়েছে প্রায় ১৪৪টি । যুক্তরাষ্ট্রের 
ব্রন্ডেইস বিশ্ববিদ্যালয় ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ০10195% বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করে। 
তিনি হাফিযে কুর'আন ও আলিমা । পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে পারদর্শিনী এ মহিলা ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত 
দীনদার ও পরহেষগার । ইসলামী আদর্শ, এতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি রয়েছে তার স্ট্রং কমিটমেন্ট । মার্কিন গোয়েন্দা 
সংস্থা এফ. বি. আই. পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আল-কায়েদার সঙ্গে যোগাযোগ থাকার কথিত অভিযোগে 
২০০৩ সালে ড. আফিয়াকে তার তিন সন্তান আহমদ, সুলায়মান, ও মরিয়মসহ করাচির রাস্তা থেকে অপহরণ 
করে । পাকিস্তানের কোন কারাগারে না রেখে এবং পাকিস্তানী আদালতে উপস্থাপন না করে পাঁচ বছর ধরে তাকে 
আফগানিস্তানের বাগরাম সামরিক ঘাঁটিতে বন্দী করে রাখা হয়। এরপর চলে তার উপর অমানুষিক শারীরিক, 
মানসিক ও যৌন নির্যাতন | পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররাফের সম্মতিক্রমে এফ.বি.আই এ 
বিজ্ঞানীকে অপহরণ করার সুযোগ পায় । ২০০৮ সালে তাকে স্থানান্তরিত করা হয় নিউইয়র্কের এক গোপন 
কারাগারে । অব্যাহত নির্যাতনের ধকল সইতে না পেরে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন । প্রথম থেকেই 
তিন সন্তানকে তার থেকে পৃথক রাখা হয়। এখনো তিনি জানেন না তার সন্তানত্রয় কোথায়? তার দু'সন্তান 
ইতোমধ্যে মার্কিন নিয়ন্ত্রিত আফগান কারাগারে অত্যাচারে মারা গেছে। 
করাচীর অত্যন্ত দ্বীনদার, সন্তান্ত ও অভিজাত পরিবারে ড. আফিয়া সিদ্দিকার জন্য ১৯৭২ সালের ২ মার্চ । তার বাবা 
মুহাম্মদ সালেহ সিদ্দিকী বিটেনে শিক্ষাপ্াপ্ত একজন স্্ায়ু বিজ্ঞানী । তার মা একজন সমাজকর্মি ও সাবেক পার্লামেন্ট 
সদস্য । বড় ভাই আমেরিকার টেক্সাসে বসবাসরত একজন স্থপতি এবং বড় বোন ফাউজিয়া হার্ভাড ও জন হপকিন্স 
বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডিগ্রীপ্রাপ্ত একজন স্রায়ু বিজ্ঞানী, যিনি বর্তমানে বাল্টিমোরের সিনাই হাসপাতালে কর্মরত | ড. 
আফিয়া সিদ্দিকা যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং ২০০২ সাল পর্যস্ত সেখানেই বসবাস করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 
এবং ইসলামের প্রতি ছিল তীর বিশেষ দরদ | এ কথা এঁতিহাসিক সত্য মজলুমের অশ্রাজল ও বুকভরা আর্তনাদ 
পৃথিবীতে কোন দিন ব্যর্থ হয়নি । ড. আফিয়া সিদ্দিকার সাহস, আত্মপ্রত্যয় ও কুরবানী পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস 
সৃষ্টি করবে, সূচনা করবে নতুন প্রভাতের | 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
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মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


অর্থ: নুন । শপথ কলমের এবং সে বিষয়ের যা 
তারা লিপিবদ্ধ করে আপনার পালনকর্তার 
অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ (পাগল) নন । আপনার 
জন্যে অবশ্যই রয়েছে অশেষ পুরস্কার । আপনি 
অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী | 


[সুরা আল-কলম; ৬৮:১-৪] 
কুরআনে একজন তিলাওয়াতকারীর কাছে এ 


(রা.) সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে লেখার জ্ঞানের 
ক্ষেত্রে খুবই খ্যাত ছিলেন । এভাবে স্বয়ং আল্লাহর 
রাসুল (সা.) কলমের ব্যবহার ও লেখার প্রচার- 
প্রসার ঘটিয়েছেন । তিনি নিজে নিরক্ষর ছিলেন । 
নিরক্ষর হওয়া তার জন্য একটি বড় গুণ ও 
মুজিযা । আর এ কারণেই তার নুবৃওয়াতের দাবি 
পরম সত্য বলে দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় ৷ কেননা 
তিনি জবিনের চল্লিশটি বসন্ত মক্কাবাসীদের 
সামনে অতিবাহিত করেছেন । লিখিত কিছু পাঠ 


বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আল্লাহ পাক আসমান- 
জমিনের বেশ কিছু সৃষ্টির নামে শপথ করেছেন । 


করতে পারতেন না এবং নিজে কিছু লিখতেও 
সক্ষম ছিলেন না। চল্লিশ বছর পর হঠাৎ করে 


কোথাও কোথাও সৃষ্টির নামে সুরার নামকরণ 
করেছেন । এখানে কলমের নামে শপথ ও 
নামকরণ করেছেন । এখানে কলমের অর্থ সাধারণ 


শাব্দিক বিশুদ্ধতা ও ভাষার দিক দিয়ে অতুলনীয় 
কালাম উচ্চারণ হতে থাকে তার মুখ দিয়ে, তা 
কখনও আল্লাহর কালাম না হয়ে পারে না। 


কলমও হতে পারে অথবা ভাগ্যলিপির কলমও 
বোঝানো যেতে পারে । 

হযরত ওবাদা ইবন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত 
এক রিওয়ায়াতে আল্লাহর রাসুল (সা.) ইরশাদ 
করেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা কলম সৃষ্টি 
করেন এবং তাতে লেখার আদেশ করেন । কলম 
আরয করল, কি লিখব? তখন খোদায়ি তকদির 
লিপিবদ্ধ করতে আদেশ করা হল। আদেশ 
অনুযায়ী কলম অনন্তকাল পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল 
ঘটনা ও অবস্থা লিখে দিল ৷ 

হযরত কাতাদা (রাহ.) বলেন, কলম আল্লাহ- 
প্রদত্ত একটি বড় নিয়মত | হযরত সাঈদ ইবন 
যুবাইর (রা.) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ 
ইবন আব্বাস (রা.)-এর কাছে বসে কাগজ শেষ 
না হওয়া পর্যস্ত লিপিবদ্ধ করতাম । 

হযরত সাঈদ ইবন আলআস (রাহ.) বলেন, যে 
লিখে না তার ডান হাত বাম হাত তুল্য । হযরত 
মা'ন ইবন যায়েদা (রাহ.) বলেন, যে হাত লিখে 
না তাহাত নয়, বরং পা। 

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলোয়ে কলমের ব্যবহার ও লেখার 
তাৎপর্যের প্রতি সালফে সালিহিনের 
গুরাত্বীরোপের বিষয়টি অত্যন্ত জোরালোভাবে 
ফুটে উঠে। 

বদর-যুদ্ধে থেফতারকৃত বন্দিদের মধ্যে যারা 
লিখতে পারত তাদের মুক্তির বিনিময় ছিল 


আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 

58445 18 ক ও ও 2৮19৯ 
[5:৩০ ১৪ 

“তারা বলে, এগ্ডলো তো পুরাকালের রূপকথা, যা 

তিনি লিখে রেখেছেন । এগ্ডলো সকাল-সন্ধ্যায় 

তাঁর কাছে শেখানো হয় |” 

অনত্র আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 

&৪ ১ 5 ৬ এ 5 2৬ ৪ ০৯ 


[48:+০০ 35520 ০33 সু 9]. ০০ 


“আপনি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেননি 
এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোন কিতাব 
লিখেননি । এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই 
সন্দেহ পোষণ করত 1” 

কাজেই নিরক্ষর হওয়া যে আল্লাহর রাসুল (সা.)- 
এর বিরুদ্ধে তাদের সব অভিযোগ অন্তঃসারশূণ্য 
তা সহজে দুনিয়াবাসীর কাছে দিবালোকের ন্যায় 
সমুজ্তবল । 

মুল বিষয়ের দিকে ফিরে এসে বলতে হয় যে, 
কলম নীরব রসনার দূত যেমন- রসনা হৃদয়ের 
দূত। কলম জাতির জন্য এক বড় বক্তা, 
উপদেশদাতা, চিকিৎসক ও শাসনকর্তা । কলম 
দিয়ে লেখা মানুষের জন্য বড় মর্যাদার বিষয় । 


মদিনার মুসলমানদের সন্তানদেরকে লেখা 
শেখানো । হযরত যায়দ ইবন সাবিত রো.), 


একজন শিক্ষার্থীর জন্য কলম বাদশাহ তুল্য । 
নয়নের মনি । কলমের উঁচু মর্যাদা রাখে বলেই 


হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.), হযরত 
সাঈদ ইবন আলআস (রা.), হযরত মুআবিয়া 


নভেম্বর'১০ 


আল্লাহ পাক ওহীর সূচনালগ্নে কলমের মাধ্যমে 
শিক্ষাদানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন । 
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“পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে 
যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন 
মানুষকে জমাট রক্ত থেকে | পাঠ করুন 
আপনার পালনকর্তা মহান দয়ালু ৷ যিনি 
কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন । শিক্ষা 
দিয়েছেন মানুষকে যা সে জনত না 
আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রাহ.) বলেন, 
কলমের মাধ্যমে শিক্ষাদান বান্দার ওপর 
আল্লাহর অন্যতম বৃহৎ নিয়মত | কলমের মাধ্যমে 
জ্ঞান-বিজ্ঞান চিরস্থায়ী করে রাখা হয় । কলম না 
থাকলে পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের অবস্থা সম্পর্কে 
জানত না। 
কলম একটি আমানত | ভালো ও সৎলোকের 
হাতে তা কল্যানের ঝর্ণাধারা আর অসৎ ও মন্দ 
লোকের হাতে ধ্বংস সাধনের একটি শক্তিশালী 
কুড়াল। যা দিয়ে সে প্রতিনিয়ত মানুষের 
মূল্যবোধ, ঈমান-আকিদা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও 
মানবীয় গুণাবলির মূলে আঘাত হানে । 
আজ আমরা দেশপ্রেমে উজ্জীবিত, ঈমান ও 
আমলে বলিয়ান, সাহিত্য ও ভাষাজ্ঞানে সমৃদ্ধ, 
সততা ও নিষ্ঠাগ্তণে গুণান্বিত, বিশুদ্ধ ও পরিপক্ক 
চেতনা-সম্পন্ন একদল কলম-সৈনিকের বড় 
অভাব অনুভব করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় 
হোন। 


চউগ্রামঃ 
সহকারী সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, প্রধান সম্পাদক, 
বালাগুশ শরক ॥ 


* আবু দাউদ ও তিরমিযি; আস-সুনান 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-ফুরকান; ২৫:৫ 

+ আল-কুরআন, সুরা আল-আলাক; ৯৬:১-৫ 
রর আল-কুরআন, সুরা আল-আনকাবুত; ২৯:৪৮ 


ঢাকায় মাসিক 


আততান্তহীদ 
পাওয়ার ঠিকানা 


হাবিবিয়া বুক ডিপো 
১৬ 7 আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান 
বাযতুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০ 


জিডির 


[| আত্তার্তহীদ 


দ।র।সে। |হা।দী।স 


হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


তরজমা: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত 
নবী সে.) বলেছেন, “তোমরা সাতটি ধবংসকারী 
বিষয় থেকে বিরত থেক' | উপস্থিত সাহাবারা 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! সেগুলো কী? 
তিনি বললেন, “১. আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, ২. 
যাদু করা, ৩. অকারণে আল্লাহর নিষিদ্ধ জীব 
হত্যা করা, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. এয়াতীমের মাল 
খাওয়া, ৬. জিহাদ থেকে পলায়ন ও ৭. সতী- 
সাধবী মুসলিম নারীর ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা 
অপবাদ দেওয়া ।' [সহীহ আল-বুখারী, ১:৩৮৮] 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: উম্মত পেয়ারা নবী রাহমাতুল্লিল 
আলামীন হযরত রাসূলে মাকবুল (সা.) সদা 
উম্মতের নাজাতের ফিকির করতেন। 
ইহকাল-পরকালীন সকল ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড 
থেকে বেঁচে থাকার জন্য উম্মতকে সতর্ক 
করতেন । ধ্বংসাত্মক কাজ হতে নিষেধ সংবলিত 
হাদীসগুলোর মধ্যে উল্লিখিত হাদীসটি অন্যতম ও 
লক্ষণীয় । চলমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে 
সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসে উল্লিখিত 
₹সকারী বস্ত হতে বেঁচে থাকাতো দূরের কথা, 
বরং মানুষ অধিকহারে তাতে লিপ্ত হচ্ছে সেগুলোর 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো: 
এক. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা | শিরিক 
দু'প্রকার: ১. শিরকে খফী তথা মানবতুষ্টির 
উদ্দেশ্যে ইবাদত বা নেক কাজ করা । ২. প্রকাশ্য 
শিরিক তথা আল্লাহ ছাড়া অপর মাখলুককে মাবুদ 
মনে করে তার ইবাদত করা । অমুসলিমগণ 
প্রকাশ্য শিরিকে লিপ্ত থাকলেও অনেক 
মুসলমানের বিদ'আত কাজ তার অগোচরে ও 
অজ্ঞানে শিরকে আকবরের পর্যায়ভূক্ত হয়ে যায় । 
স্বীয় পীর-যুরশিদের প্রতি অতিসম্মান প্রদর্শন ও 
আস্থা পোষণ করতে গিয়ে অনেক শিরকপূর্ণ 
কর্মকাণ্ড সংমটিত হয় । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সাথে শরীক 
করার গুনাহ মাফ করেন না, শিরিক ছাড়া বাকি 
সব গুনাহ তিনি চাইলে ক্ষমা করেন |” 
দুই. যাদু করা। বর্তমানে যাদুর প্রবণতা বেশি 
বেড়ে গেছে। প্রতিহিংসুক ও অসৎ শ্রেণীর 
লোকেরা প্রতিপক্ষকে পরাজিত ও ধ্বংস করার 
নিরাপদ উপায় হিসেবে যাদুকেই গ্রহণ করে 
থাকে । বলাবাহুল্য কুফরি কাজের আশ্রয় গ্রহণ 
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হয় । যাদুর মন্দ প্রভাব থেকে রাসুল (সা.) ও 
রেহায় পাননি ৷ কুরআনে করীমে যাদুকে কুফরি 
কাজ হিসেবে চিহিতি করা হয়েছে। আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন, “সুলায়মান (আ.) কুফরি 
করেনি শয়তানরা কুফরি করেছিল, তারা 
মানুষদেরকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে ছিল ।১ 

তিন. অকারণে বা অন্যায়ভাবে মানুষ খুন করা । 
এ অপরাধ সম্প্রতি আমাদের দেশে ক্রমশ 


হিসেবে প্রতিপক্ষের হাতে লাশ হচ্ছে অনেক 
মানুষ । দৈনিক পত্রিকার পাতা উল্টালেই খুন- 
খারাবির মতো জঘন্য অপরাধের লোমহর্ষক ঘটনা 
চোখে পড়ে । দেশজুড়ে যে রাজনীতিক 
প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ চলছে অপরাধীরা কম-বেশি 
তার সুযোগ নিচ্ছে এমন ভাবনাও অমূলক নয় । 
রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি ভালো থাকলে 
স্বভাবতই অপরাধের বহর কমে আসে এবং 
অপরাধীদের বাড়াবাড়ি বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণে থাকে । 
তবে ইসলামী শাসন ও কুরআনি বিধান দেশে 
চালু থাকলে খুন-খারাবি অঙ্কুরেই বন্ধ হয়ে যেত । 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, “কিসাস তথা 
অকারণে হত্যার বদলা হত্যা করার মধ্যে 
তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন হে বুদ্ধিমানগণ! 
যেন তোমরা সাবধান হও ।* অর্থাৎ কিসাসের 
বিধান থাকলে অন্যায়ভাবে হত্যা বন্ধ হয়ে যাবে । 
ফলে মানুষের জীবন রক্ষা পাবে । 

চার. সুদ খাওয়া । স্পষ্ট কুরআন-হাদীসে সুদের 
ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ আছে এবং অনেক 
আয়াতে সুদ সম্পর্কে সর্তকবাণী উচ্চারিত হয়েছে, 
'আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেছেন এবং 


নিজের সাথে মিলিয়ে নাও তাহলে মনে করবে 
তারা তোমাদের ভাই ৬ 
আল্লাহ জানেন কে এয়াতীমের শুভাকাজক্ী 
এবং কে অশুভকাজক্ী | আল্লাহর নিকট এমন 
রুতুপ্রাপ্ত এয়াতীমের ব্যাপারে মানুষ সম্পর্কে 
উদাসীন । আবার অনেকেই এয়াতীমের 
অভিভাবক সাজিয়ে তাদের নামে লক্ষ লক্ষ 
টাকা উপার্জন করে এবং নিজের আখের 
গোছায় । তাদের জন্য অল্প কিছু খরচ করে 
বাকি সব টাকা আত্মসাৎ করে । এ ব্যাপারে 
তদন্ত করলে এবং তথ্য অনুসন্ধান করলে 
আত্মসাতের অনেক তথ্য বের হবে । অনেক 
প্রভাবশালী লোক নির্ভয়ে ও নির্ধিদ্ধায় 
এয়াতীমের টাকা আত্মসাৎ করছে । ক্ষমতাবলে 
তারা পার পেয়ে যাচ্ছে ৷ কেউ সাহস করছে না 
তাদের এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করার | 
ছয়. যুদ্ধের মাঠ থেকে পেছনে পালিয়ে যাওয়া । 
সাত. আল্লাহ তা'আলা যে সকল মুমিন নারীকে 
সতীত্ব দান করেছেন তাদের ব্যাপারে যিনার 
মিথ্যা অপবাদ দেওয়া । ৬১৫০০ ৩5389 
(৬১ 5565$:॥-এর ব্যাখ্যায় (১৫০:]॥-এর 
১,০-এ যবর বা যের উভয়টা পড়া সহীহ । ১০-এ 
যবর হলে অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা যে সকল 


মুমিন নারীকে পাপ থেকে রক্ষা করেছেন 
তাদেরকে ০৫ বলা হয়। আর ১৮-এ যের 


হলে অর্থ হবে যে সকল নারী নিজের লজ্জাস্থানকে 
যিনা থেকে হিফাযত করেছেন তারাই ০১৫০৪ । 
455$5$24) শব্দ দ্বারা কাফির নারীদের মিথ্যা 


অপবাদ বিষয়টা কবীরা গুনাহ থেকে বের হয়ে 
গেল । যেহেতু তাদেরকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া 
কবীরা গুনাহ নয় । ॥০১১১॥-এর শব্দার্থ হলো 
বেখবর নারীগণ | অর্থাৎ এর দ্বারা রূপক অর্থ 
হিসেবে যিনা থেকে পবিত্র ও মুক্ত নারীরা 
উদ্দেশ্য । কেননা তাদের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ 
সম্পর্কে তারা বেখবর থাকে । বস্তৃত সতী-সাধবী 
মুমিন নারীদেরকে যিনার মিথ্যা অপবাদ দেওয়া 
মারাত্মক কবীরা গুনাহ এবং অপবাদকারীকে 
ধবংস করে । 

তাই উল্লিখিত ধ্বংসকারী সাত বিষয় সম্পর্কে 
ঈমানদার নর-নারীদের সচেতন থাকা প্রয়োজন । 
তা থেকে বিরত থাকা ঈমানী ফরীযা । সর্বোপরি 
সরকার ও প্রশীসন এ ব্যাপারে লিপ্ত হতে ভয় 
পাবে । ফলে অকারণে হত্যা, যাদুপ্রবণতা, সুদ, 


দান-খায়রাতকে বৃদ্ধি করেন । আল্লাহ তাআলা 
কোন ভালোবাসেন না ১ 
পাঁচ, অন্যায়ভাবে এয়াতীমের মাল খাওয়া । 


অন্যায়ভাবে এয়াতীমের মাল ভক্ষণ ও কোন সতী 
নারীর সম্ত্রমহানি এবং প্রতিহিংসা ইত্যাদি অপরাধ 
ক্রমশ হাস পাবে । আল্লাহ আমাদের সকলকে 


এয়াতীমের লালন-পালন ও ম্নেহ-মমতার প্রতি 
মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে । এয়াতীমের 
সম্পদ আত্মসাৎ সম্পর্কে অভিভাবককে সর্তক 
করা হয়েছে এবং হালাল উপায়ে তার মাল বৃদ্ধির 
চেষ্টা করার প্রতি তাগিদ করা হয়েছে । আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, “অন্যায়ভাবে যারা এয়াতীমের 
মাল আহার করে তারা নিজেদের পেটে আগুনই 
ভর্তি করে এবং সন্তরই তারা আগুনে প্রবেশ 
করবে ৮ অপর এক আয়াতে বলেন, “তারা 


ছাড়া যাদুর ক্রিয়া সাধারণত প্রতিফলিত হয় না। 
একশ্রেণীর অর্থলোভী ও স্বার্থান্বেধী অর্থমোহে 


তোমাকে এয়াতীম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন । 
আপনি বলুন! তাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে 


লিপ্ত হয়ে যাদুর মতো জঘন্য হারাম কাজে লিপ্ত 


নভেম্বর*১০ 


গুছিয়ে দেয়া উত্তম । আর যদি তাদের ব্যয়ভার 


উল্লিখিত হাদীস মুতাবেক আমল করার তাওফীক 
দান করুন । আমিন । 


পটিয়া, চক্টগ্রাম । 


[| আত্তার্তহীদ 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


০/০।9 ৯৭।//।। 


পরিমার্জনায় : আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্সাহ দো. বা.) 


কুরবানীর সূচনা 


বর্তমান মুসলিম সমাজে কুরবানীর যে বিধান চালু 
আছে, তা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারিত 
এবং প্রত্যেক সামর্থবান মুসলমান কে অবশ্যই 
প্রতি বছর তা করতে হয় । এ কুরবানীর ইতিহাস 
বনু প্রাচীন । আদি পিতা হযরত আদম আ. হতে 
কুরবানীর ধারা সূচনা হয় । যখন তাঁর দু” পুত্র 
হাবীল ও কাবীল বিবাদে লিপ্ত হয় । তারাই প্রথমে 
কুরবানী পেশ করেছিলেন । হাবীল নিজের পশু 
পাল হতে একটি দুম্বা আর কাবীল নিজের শস্য 
ভান্ডার হতে কিছু শস্য আল্লাহর নামে কুরবানীর 
জন্য পেশ করেন। অতঃপর প্রথা অনুযায়ী 
আসমান হতে আগুন এসে হাবীলের কুরবানী 
পুড়ে ফেলল আর কাবীলের কুরবানী পরিত্যক্ত 
অবস্থায় পড়ে রইল । অর্থাৎ হাবীলের কুরবানীটি 
কবুল হয়েছে । এই বিষয়টি কুরআন শরীফের 
সূরা আল-মায়িদার ২৭-৩২ আয়াতে বর্ণিত 
হয়েছে। হযরত আদম (আ.)-এর পুর্রদ্ধয়ের 
অনুসৃত কুরবানীর এ ধারাটি পরবর্তীতে প্রায় 
সকল জাতি অনুসরণ করে আসছিল । সূরা হজ্জের 
৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
4০০158৬0585 
[২:০৮] রেখা এপ ৩2 65 
“আর আমি প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানী নির্ধারণ 
করেছি যেন তারা আল্লাহ প্রদত্ত চতুষ্পদ জন্ত 
জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে 1 
সুতরাং বুঝা যায় যে, মানবজাতির প্রতি কুরবানীর 
এশী নির্দেশে নতুন কোন বিধান নয় । এটি 
মানবজাতির সূচনাকাল থেকে চলে আসা একটি 
বিধান । তারপরেও বিভিন্ন যুগে জাতি ও কালের 
বিবর্তনে এ কুরবানীটি চিরন্তন রবের নামে না 
করে বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করতে 
থাকলে মহান প্রভু আল্লীহ তায়ালা তার কুদরতের 
ফয়সালায় ইবরাহীম (আ.)-এর মাধ্যমে বিশেষ 


সংকলনে : মাওলানা মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন 


ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে 


আমাদের কী? তিনি বলেন, “কুরবানীর পশুর 


সব অগ্নি পরীক্ষায় চরম কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ 
হয়ে খলিলুল্লাহ খেতাবে ভূষিত হন, সে সবের 
মধ্যে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় একমাত্র ছেলে ইসমাইল 


প্রতিটি লোমর, কেশের বিনিময়ে একটি করে 
নেকী রয়েছে । এমনকি ভেড়া, দুম্বা ও উটের 
পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে । 


(আ.)-কে আল্লাহর নির্দেশে জবেহ করে এঁশী 
নির্দেশ তামিল করার ঘটনাটি অন্যতম | ফলে 
আল্লাহর বানী নাধিল হল যে, (হে ইবরাহিম) 
“তুমি স্বপ্নের আদেশকে যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন 
করেছ নবী ইবরাহীমের চরম ত্যাগ ও 
খোদাভক্তির পরাকাণ্ঠা প্রত্যক্ষ করে মহান আল্লাহ 
খুশি হয়ে বেহেস্তী দুম্বা পাঠিয়ে দেন । হযরত 
ইসমাইল (আ.)-এর ত্যাগ-তিতীক্ষার আদর্শ, 
গ্রাম সাধনার আদর্শ, প্রেম ও নৈকট্যের আদর্শ 
কেয়ামত পর্যন্ত অবিসৃত স্মৃতিরপে আমাদের 


উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশী (রা.) থেকে 
বর্ণিত, মহানবী সো.) ইরশাদ করেন, 


১এএজপিতগিডিঠ5৬ ০৪, 
১৩-৩ 25283 26 টি 9৫ ৫! 101 ৩1] 
৫ £১539৩ 15 541099 ১৮9 


[658457155128518, 
ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী ব্যতীত বনি 


মাঝে চির জাগরুক হয়ে থাকবে । তাছাড়া এ 
কুরবানী প্রথাটি ইবাদত হিসেবে পুরা মুসলিম 
জাতির জন্য একটি পালনীয় রীতি হিসেবে 
খোদায়ী নির্দেশ সাব্যস্ত হয়েছে । ইরশাদ হয়েছে, 


৩+5$-6৮5৮৮7৯৮%5৮$৯ 
[৭০:০০ এ] ক্ষ 5০২24 


“তোমরা একনিষ্টভাবে ইবরাহীমী মিল্লাতের 
অনুসরণ কর 1” 


কুরবানীর তাৎপর্য 

কুরবানী ইসলামের একটি গুরতৃপূর্ণ ইবাদত ও 
হযরত ইবরাহীম এবং ইসমাঈল (আ.)-এর স্মৃতি 
বিজড়িত সুন্নাত । হযরাতে ছাহাবায়ে কেরামের 
এক প্রশ্নের উত্তরে নবীজী (সা.) ইরশাদ করেন 
যে 


3৫:5 


নে 


01065210015 রা 
0৩ ২১১৪৪ 1এ১ 2৮0157176885552 


তি ৬৪ চি এ) 
কুরবানী হল তোমাদের জাতির পিতা ইবরাহিম 


ভাবে এ কুরবানীর ধারাকে কেবল তারই জন্য 


(আ.)-এর স্মৃতি বিজড়িত একটি সুন্নাত ।' 


নির্দিষ্ট করার ফরমান জারি করেন । হযরত 


* আল-কুরআন, সুরা আল-হজ; ২২:৩৪ 
নভেম্বর*১০ 


সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, এতে 


২ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান; ২:৯৫ 


আদমের অন্য কোন আমল আল্লাহর নিকট অধিক 
প্রিয় নহে। কিয়ামত দিবসে কুরবানীকৃত পশুকে 
তার শিং, লোম এবং খুরসহ হাশরের ময়দানে 
উপস্থিত করা হবে এবং নেকীর পাল্লায় ওজন করা 
হবে । আর কুরবানীর জন্তর প্রথম রক্তের ফোটা 
মাটিতে পড়ার আগে তা আল্লাহর নিকট কবুল 
হয়ে যায় । সুতরাং এ সব নেকীর প্রতি লক্ষ্য করে 
কুরবানী করে তোমরা সন্তষ্ট থাক ।* 

প্রতিবছর আমরা যে পশু কুরবানী করছি, তার 
গোশত তো আমরাই খাচ্ছি। তার চামড়া-হাড় 
দ্বারা তো আমরাই উপকৃত হচ্ছি । কুরবানীর পশুর 
কোন কিছুই আল্লাহর নিকট পৌঁছে না। তাহলে 
এই কুরবানীর উদ্দেশ্য কি? কালামে পাকে 


টি 110.2৩1৯ 
[৮%:ল-] চা 582] 
কুরবানীর পশুর গোশত আল্লাহ তায়ালার নিকট 


পৌঁছে না, পৌঁছে না তার রক্তও। তবে 
তোমাদের তাকওয়াই তার কাছে যায় 1 


ও আহমদ ইবনে হাম্বাল, আল-মুসনদ, ১০:১৮৪৮০ 
* তিরমিযী, আস-সুনান, ১৯:১ (১৪১৩) 
৫ আল-কুরআন, সুরা আল-হজ; ২২:৩৭ 


[| আত্তার্তহীদ 


ঈদুল আযহার দিনের সুন্নাতসমূহ 

১) শরীয়তের সীমানার মধ্যে থেকে যথা সাধ্য 
সজ্জিত হওয়া ও আনন্দ প্রকাশ করা। ২) 
মেছওয়াক করা । ৩) গোসল করা ৷ ৪) উত্তম 
কাপড় পরিধান করা । ৫) খোশবু লাগানো । ৬) 
সকালে জামায়াতে নামায আদায় করা । ৭) 
সকালে সকালে ঈদের মাঠে যাওয়া | ৮) কিছু না 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


মাসআলা : স্ত্রীলোকের যদি নিসাব পরিমাণ 


করা ওয়াজিব ।২ যদি এক ভাই এর নামে 


নিজস্ব মাল বা গয়না-পত্র থাকে তাহলে তার 
ওপর কুরবানী ওয়াজিব 1 

মাসআলা : গরীব ব্যক্তি যদি কুরবানীর 
দিনগুলোর মধ্যে কুরবানীর নিয়তে কোন জন্ত ক্রয় 
করে তাহলে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে 
যাবে । কেননা তার ক্রয় করাটাই মান্নতের পর্যায়ে 


খেয়ে ঈদের নামায পড়া ও কুরবানীর পরে 
খাওয়া । সম্ভব হলে কুরবানীর জন্তর গোশত দিয়ে 
সে দিনের খাওয়াটা শুরু করা । ৯) উচ্চস্বরে 
তাকবীর বলতে বলতে যাওয়া । ১০) ঈদের 
নামায ঈদগাহে পড়া । ১১) ঈদগাহে যাতায়াতের 
সময় রাস্তা পরিবর্তন করা । ১২) কোন ওজর না 
থাকলে পায়ে হেটে ঈদগাহে যাওয়া । ১৩) ঈদের 
জামায়াতের আগে ইশরাকের নামাযসহ কোন 
ধরনের নফল নামায না পড়া । 


কুরবানী কখন কার ওপর ওয়াজিব 


মাসআলা : স্বাধীন মুকীম [স্থায়ী অধিবাসী) এবং 
কুরবানীর দিন যে মুসলমানের নিকট সদকায়ে 
ফেতর ওয়াজিব হয় এরূপ পরিমাণ মাল মজুদ 
থাকে, তার ওপর কুরবানী করা ওয়াজিব 


মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর সময়ে 
শরয়ী মুসাফির অর্থ স্বীয় বাড়ি থেকে ৫৪ 
“১/'২' মাইল দুরত্বের সফরে থাকে, তাহলে এ 
ব্যক্তির ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয় ।* উল্লেখ্য যে, 
সদকায়ে ফেতরের নেসাব বা পরিমাণ প্রকৃত 


এ 


প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া শর্ত ॥৮ 


মাসআলা : কুরবানী ওয়াজিব হবার ক্ষেত্রে উক্ত 
নিসাবের ওপর এক বৎসর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয় 
এবং নেসাবের মালে নামী (যা বৃদ্ধি পায়) বা 
ব্যবসার মাল হওয়াও প্রয়োজন নয় 

মাসআলা : বড় বড় ডেগসমূহ, উন্নতমানের 
বিছানা, গদী, শামিয়ানা ইত্যাদি জরুরি 


পড়ে যা আদায় করা ওয়াজিব ।৯ 

মাসআলা : কুরবানী শুধু নিজের পক্ষ থেকেই 
ওয়াজিব হয়; স্ত্রী ও বড় সন্তান-সন্ততির পক্ষ 
থেকে ওয়াজিব হয় না ৮ 


মাসআলা : স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর কুরবানী করা 
এবং স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর কুরবানী করা 
ওয়াজিব নয় ।১* হ্যা, যদি অনুমতি নিয়ে একে 
অপরের কুরবানী করে, তাহলে ওয়াজিব আদায় 
হয়ে যাবে ১৭ 


মাসআলা : যদি কোন লোকের দশটি ছেলে 
সকলেই একসাথে থাকে তাহলে শুধু পিতার 
ওপরই কুরবানী ওয়াজিব হবে । আর যদি ছেলেরা 
নিসাবের মালিক হয় তাহলে তাদের কুরবানী 
পিতার ওপর ওয়াজিব হয় না ।১* 


মাসআলা : যদি কোন বালেগ সন্তান নেসাব 


কুরবানী করা হয় তাহলে বাকী ভাইদের জিম্মা 
থেকে কুরবানী আদায় হবে না; বরং বাকী থেকে 
যাবে 1৯ 


মাসআলা : কোন লোক যদি কুরবানীর জন্য জন্ত 
ক্রয় করে কুরবানীর দিন আসার পূর্বেই সফরে 
চলে যায় তাহলে সফরের মধ্যে তার ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব নয় ৫ 

মাসআলা বিশুদ্ধ মতানুসারে ছোট 
ছেলেমেয়েদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা ওয়াজিব 
নয় । 


মাসআলা : কুরবানীর জন্য জন্ত ক্রয় করা 
হয়েছে, কিন্তু কুরবানীর পূর্বেই তা মারা গেল। 
যদি ক্রেতা ধনী হয় তাহলে আরেকটি জন্ত খরিদ 
করে কুরবানী দেয়া ওয়াজিব । আর যদি সে গরীব 
হয়, তাহলে আরেকটি দেয়া জরুরি নয় ৭ 

মাসআলা : যদি ব্যবসার সম্পদ হয় বা 
পার্টনারশীপ ব্যবসার মাল এমন ব্যক্তির নিকট 
রয়েছে যে ব্যক্তি অনুপস্থিত অথবা নেসাবওয়ালা 
ব্যক্তির মাল যদি কোম্পানীর বা শরীকদারের 
নিকট থাকে তার থেকে নেয়া অসম্ভব হয় 
এমতাবস্থায় তাদের নিকট যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত 
কোন বিক্রয়যোগ্য মাল থাকে তবে তা বিক্রয় 


ওয়ালা হয় তাহলে তার ওপর ভিন্নভাবে কুরবানী 
করা ওয়াজিব ।* 


করে কুরবানী দেয়া ওয়াজিব 1৮ 
মাসআলা : নিসাবের মালিক যদি কুরবানীর 


মাসআলা : কোন কোন স্থানে মানুষ এক বছর 
নিজের নামে এক বছর ছেলের নামে আর এক 


ঈদের পূর্বে কুরবানী করার মান্নত করে তাহলে 
তার ওপর দ'টি কুরবানী করা ওয়াজিব ৷ একটি 


বছর নিজের স্ত্রীর নামে কুরবানী করে অর্থাৎ প্রতি 
বছর নাম পরিবর্তন করতে থাকে এটা জায়েয 
নয় । বরং যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়, প্রতি 
বছর শুধু তারই কুরবানী করা কর্তব্য । অন্যের 
নামে করলে তার নিজের কুরবানী আদায় 
হবেনা | 


মাসআলা : যদি কেউ নিজের নামে কুরবানী না 


আসবাবপত্রের মধ্যে গণ্য নয় । এজন্য এগুলোর 


করে অন্যের নামে করে, তাহলে তার নিজের 


মূল্য যদি নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে কুরবানী 
ওয়াজিব হয়ে যাবে ৮ 


জিম্মায় ওয়াজিব বাকী থাকবে 1৯ 
মাসআলা : যদি কোন মহিলার উসুলকৃত মোহর, 


মাসআলা : জমির মূল্য নেসাবের মধ্যে শামিল 


নেসাব (সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্য) পরিমাণ 


নয় । কিন্তু তার ফসল যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
থাকে এবং তার মূল্য নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে 
কুরবানী ওয়াজিব হবে 1১ 


মাসআলা : নেসাবের মালিক হবার জন্য স্বর্ণ- 


হয় তাহলে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব 1৯ 


মাসআলা : পিতার জীবদ্দশায় ছেলেরা যদি 
একই সাথে কুরবানী করে তাহলে তাদের 


নজর মান্নতের, দ্বিতীয়টি নিসাবের ।১৯ 


মাসআলা : কোন গরীব ব্যক্তি যদি নিজের পক্ষ 
থেকে কুরবানী না করে কোন মৃত ব্যক্তির তরফ 
থেকে করে তাহলে জায়েয 1: কারণ যদি কোন 
ক্ষুধার্ত ব্যক্তি নিজে খানা না খেয়ে ধৈর্য ধারণ করে 
এবং তার খাদ্য অপরকে দিয়ে দেয় তাহলে এটা 
যেমন জায়েয, অনুরূপ মৃতের পক্ষ থেকে 
কুরবানীও জায়েয, কিন্তু যদি এঁ ব্যক্তি অসিয়ত না 
করে যায় তাহলে এ কুরবানী জীবিত ব্যক্তির পক্ষ 
থেকেই আদায় হবে; ছওয়াব মৃত ব্যক্তিও 
পাবে ।৩ 


কুরবানীর পশু এবং শরীকদার 


মাসআলা : যদি কোন অধিক সম্পদশালী লোক 
শুধু একটি বকরী বা বড় জন্তর থেকে মাত্র একটা 


সকলের মালকে বন্টন করে যদি প্রত্যেকের ভাগে 


রৌপ্যের নেসাব পৃথকভাবে হওয়া জরুরি নয় বরং 


নিসাব পরিমাণ সম্পদ হয় তাহলে প্রত্যেক 


দুটি মিলে যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের 
মূল্যের সমান হয় তাহলে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব ৯২ 


৬ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

র : ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৩ 

” ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

* ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯২, 
ফতোয়ায়ে শামী, পৃ. ১৯৮ 

* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

৯ ফতোয়ায়ে শামী, পৃ. ১৯৮ 


নভেম্বর'১০ 


আকেল-বালেগ ছেলের ওপর পৃথকভাবে কুরবানী 


** ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 
১৪ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 
১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
** ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭ 
** ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০০ 
* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
২ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৫ 
২ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৫ 
২ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৭ 


ংশ দেয় তাহলে তার ওয়াজিব আদায় হয়ে 


২৬ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ 

২ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড পৃ. ২০৯ 

২৫ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

২* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড পৃ. ২০০ 

২ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫২০ 

২ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৩; ফতোয়ায়ে 
আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৫ 

২৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড পৃ. ২০৩ 

৩ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬৬ 

৬ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬৬ 

২ কিফায়াতুল মুফতী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪ 


 আত্তান্তহীদ ৭ 


মাসআলা : ছাগল, গরু, উট, মহিষ বা খাসী, 
দুম্বা, ভেড়া, নর-মাদী দ্বারা কুরবানী করা জায়েয 
এবং এ জাতীয় পশুই কুরবানীর জন্ত 


মাসআলা : এ পশু ব্যতীত অন্য জাতীয় জন্তু 
যেমন- হরিণ, নীলগাই ইত্যাদি দ্বারা কুরবানী 
জায়েয নয় 

মাসআলা : বকরী, খাসী, দুম্বা, ভেড়া, নর-মাদী 
দ্বারা কেবল মাত্র এক জনই কুরবানী করতে 
পারে ।* যদি এগুলো দ্বারা একাধিক ব্যক্তি 
কুরবানী করে, তাহলে কুরবানী আদায় হবে 
না।৩ 

মাসআলা : কিন্তু গাভী, বলদ, মহিষ ও উটের 
মধ্যে এক থেকে সাত জন লোক শরীক হয়ে 
কুরবানী করতে পারে ॥* 

মাসআলা : একটি পূর্ণাঙ্গ খাসী দ্বারা কুরবানী 
করা উত্তম, যখন তার মূল্য গরু, মহিষ ইত্যাদির 
সাত অংশের এক অংশের সমান অথবা বেশি 
হয় ৩৮ 
মাসআলা : নর ও মাদী জন্তর মধ্যে যদি উভয়ের 
মূল্য ও গোশত সমান হয় তাহলে মাদীর কুরবানী 
উত্তম 1 


মাসআলা : যদি বড় জন্তর মধ্যে কারো অংশ 
সাত ভাগের একভাগ থেকে কম হয় তাহলে 
একজনেরও কুরবানী হবে না 1৯ 
মাসআলা : তবে হ্যাঁ, বড় জন্ততে যদি সাত 
শরীক থেকে কম হয়, যেমন ছয় শরীক বা তিন 
শরীক তাহলে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু শর্ত হলো 
কারো অংশ যেন একভাগ থেকে কম না হয় ।*১ 
মাসআলা : এরূপভাবে শরীকী জন্তর মধ্যে 
প্রত্যেকের নিয়ত কুরবানী অথবা অন্যান্য নৈকট্য 
লাভের নিয়ত হতে হবে; যেমন আকীকা, মান্নত, 
নফল কুরবানী প্রভৃতি 1 
মাসআলা : সাত শরীকের মধ্যে কারো যদি শুধু 
গোশ্ত খাওয়ার অথবা বিক্রয় করার নিয়ত থাকে 
তাহলে সকলের কুরবানী নষ্ট হয়ে যাবে 15 
মাসআলা : উত্তম হলো, জন্ত ক্রয় করার পূর্বেই 
ংশীদার নির্দিষ্ট করে নেয়া এবং সকলের নিয়ত 
জেনে নেয়া ** যদি কারো উদ্দেশ্য কুরবানী বা 
নৈকট্য লাভ ব্যতীত অন্য কিছু হয়, তাহলে তাকে 
অংশীদার করা যাবে না 1৫ 


ৈ 


৩ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৯ 
ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৯ 
ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 

শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 

শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১ 
শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ 
আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০৪ 
শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 
ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 

শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 
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শীর্য। |বি।ষ।য় 


মাসআলা : যে জন্ত কয়েকজনে মিলে ক্রয় করা 
হয়, তা সকলের অনুমতি ব্যতীত কোন 


বাচ্চার মা গৃহপালিত হয়, তাহলে কুরবানী 
জায়েয । এভাবে আমেরিকান গাই শুকুরের মত 


কারণবশত: বিক্রয় করা অথবা পরিবর্তন করা 
ঠিক নয় ৬ 


না হয়ে গাই এর মত হলে কুরবানী জায়েয 1 
মাসআলা : কুরবানীর জন্য মোটা, তাজা ও 


মাসআলা : ছয় শরীক মিলে নিজ নিজ অং 
ব্যতীত সপ্তম অংশ নবী করীম (সা.) বা পীর- 


সুন্দর জন্ত ক্রয় করা মুস্তাহাব ৷ হাদীস শরীফে 
বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে খোদা (সা.) খুব সুন্দর 


আউলিয়ার নামে কুরবানী করলে দুরস্ত আছে। 
কিন্ত মাইয়্যতের নামে কুরবানী হবে না এবং 
মাইয়্যত সাওয়াবও পাবে না । কেননা মাইয়্যতের 
ভাগে কয়েকজন শরীক হয়ে যাচ্ছে । বরং কোন 
শরীক একাই সপ্তম অংশ তাদের নামে কুরবানী 
করলে তখন মাইয়্যতের কুরবানী হবে এবং 
মাইয়্যত কুরবানীর সাওয়াব পাবে 1 


মাসআলা : কুরবানীর জন্ত ক্রয় করবার সময় 
যদি এরূপ নিয়ত করে যে, যদি কোন লোক পরে 

₹শ নেয়, তাহলে ভালো, অন্যথায় আমি একাই 
কুরবানী দিব। তারপর এঁ গরুর মধ্যে আরও 
কয়েকজন লোক ভাগ নিলে তা জায়েয হবে; কিন্তু 
শর্ত হলো শরীক সাতজনের মধ্যেই সীমিত 
থাকতে হবে 1৯৮ 


হষ্ট-পুষ্ট জন্ত দ্বারা কুরবানী করেছেন 1% 
মাসআলা : খাসী ও বলদ জন্ত দ্বারা কুরবানী করা 
উত্তম 1৫5 

মাসআলা : গর্ভবতী জন্তর কুরবানী জায়েয । 
কিন্তু যদি বাচ্চা হবার সময় নিকটবর্তী হয়, তবে 
তার কুরবানী মাকরূহ 1% 
মাসআলা : যবেহ করার সময় জন্ত গর্ভবতী বলে 
জানা ছিল না, কিন্তু জবেহ করার পর পেট হতে 
বাচ্চা বের হলো । এখন বাচ্চা যদি জীবিত বের 
হয় তাহলে তাকে জবেহ করে খাওয়া জায়েয 1 
মাসআলা : চুরির জন্ত ছারা কুরবানী করা জায়েয 
নয় 1৫? 


মাসআলা : যদি কোন জন্তু কারো নিকট নির্দিষ্ট 


মাসআলা : যদি জন্ত ক্রয় করার সময় কাউকে 


শের ওপর পালন করতে দেয়া হয়, তাহলে 


শরীক করার ইচ্ছা না থাকে, বরং পুরো গরুই 
একাই কুরবানী করার ইচ্ছা হয়, তাহলে এ গরুর 


পালনেওয়ালা তার মালিক হয় না। সুতরাং এ 
পালনেওয়ালা থেকে এ জন্ত ক্রয় করে কুরবানী 


মধ্যে কোন শরীক না নেয়াই ভালো । কিন্তু যদি 


করা জায়েয হবে না । বরং তার প্রকৃত মালিকের 


কাউকেও শরীক করে নেয়, তাহলে দেখতে হবে 
যে জন্ত ক্রয়কারী ধনী না গরীব | ধনী হলে তার 
জন্য শরীক নেয়া জায়েয হবে । আর গরীব হলে 
তার জন্য না জায়েয । তারপরও যদি শরীক করে 
নেয় তাহলে এ গরীবের কুরবানী হবে না ।৯৯ 


নিকট থেকে ক্রয় করতে হবে 1৮ 


মাসআলা : অনুপস্থিত ব্যক্তির কুরবানী যদি কেউ 
তার বিনানুমতিতে দেয়, তাহলে কুরবানী সহীহ 
হবে না।৯ যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে 
তার পক্ষ থেকে কুরবানীর জন্য অনুমতি নেয়া 


মাসআলা : আর যে ব্যক্তি কুরবানী হতে পৃথক 
হয়ে গেল তার ওপর যদিও কুরবানী ওয়াজিব ছিল 
না তথাপি শরীক হওয়ার কারণে তার ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব হয়ে গেছে । সুতরাং যতক্ষণ 
পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে কুরবানী না করা হবে 
অথবা তার অংশ পৃথক না করা হবে ততক্ষণ 
পর্যন্ত অন্যান্য অংশীদারগণের কুরবানী হবে 
না 


মাসআলা : যদি কুরবানীর জন্ত জবেহ করার 
আগেই কোন শরীক মারা যায়, পরে যদি 
ওয়ারিশগণ মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করার 
ইজাযত দেয়, তাহলে সকলের কুরবানী সহীহ 
হবে । কিন্তু ওয়ারিশ বালেগ হওয়া শর্ত। যদি 
ওয়ারিশগণের মধ্যে কেউ বালেগ না হয়, অথবা 
বালেগ কিন্তু ইজাযত না দেয় তাহলে যতক্ষণ 
পর্যন্ত মৃত শরীকের অংশ পৃথক না করা হবে 
ততক্ষণ কারো কুরবানী সহীহ হবে না ১ 

মাসআলা : ইনজেকশন দ্বারা সৃষ্ট বাচ্চার ক্ষেত্রে 
তার মায়ের দিকে দেখতে হবে । যদি এরূপ 


** ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড পৃ. ৩২৪ 

৪৭ ইমদাদুল ফতোয়া জাদীদ, ৩য় খ. পৃ. ৫৭৩ 

৯” শরহুল হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৬ 

৯৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১; ফতোয়ায়ে 
আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্, পৃ. ৩৩৭ 

৫” কিফায়াতুল মুফতী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২০৬ 

৫১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ 


ওয়াজিব | 


মাসআলা : যে জন্ত সব সময় নাপাক ভক্ষণ 
করে, সে জন্তর কুরবানী জায়েয নেই ।৯ 
মাসআলা : ধনী লোকের কুরবানীর জন্ত 
পরির্বতন করা জায়েয় ৷ আর দরিদ্র যদি কুরবানীর 
দিনের পূর্বেই ক্রয় করে থাকে তাহলে সেও 
পরিবর্তন করতে পারবে ।৯ 


মাসআলা : কুরবানীর উপযোগী জন্তর মধ্যে 
কুরবানীর জন্য ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, নর হোক বা 
মাদী এক বছর পূর্ণ হওয়া জরুরি | তবে যদি ছয় 
মাসের দুম্বা ভেড়া এরূপ মোটা-তাজা হয় যে, 
দেখতে এক বছরের মত মনে হচ্ছে অর্থাৎ এক 
বছর বয়সের দুম্বা বা ভেড়ার মধ্যে ছেড়ে দিলে 


৫২ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 
৫৩ কিফায়াতুল মুফতী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২০৭ 

* ফতোয়ায়ে শামী, €ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ 

৫৫ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৭ 

৫» ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৭ 
«৭ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫০ 

৫৮ ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ৬ষ্ট খণ্ড, পৃ. ২১৭ 
৫৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ 

৬” ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৫ 

৬ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৭ 

৬ দারুল উলুম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭ 


 আত্তান্তহীদ ৮ 


কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তাহলে এরূপ 
ছয় মাসের দুম্বা ও ভেড়ার দ্বারা কুরবানী করা 
জায়েয । অন্যথায় জায়েয না । কিন্তু ছাগল যতই 
মোটা-তাজা হউক না কেন তার এক বছর পূর্ণ 
হওয়া জরুরি; একদিন কম হলেও কুরবানী দুরস্ত 
হবেনা 1৬৩ 

মাসআলা : গাভী, বলদ, মহিষ নর বা মাদীর দুই 
বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত। একদিন কম হলেও 
কুরবানী জায়েয হবে না ৯ 

মাসআলা : জন্ত বিক্রেতা যদি জন্তর পূর্ণ বয়সের 
কথা বলে, আর দেখতে সেটা সত্য বলে মনে 
হয়, তাহলে তার কথার ওপর নির্ভর করা 
জায়েয 1৮ 


মাসআলা : কুরবানীর জন্ত সর্বপ্রকার শরয়ী দোষ 
ত্রুটি হতে মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ।৬৬ 

মাসআলা : যে জানোয়ারের জন্মসূত্রেই কান নেই 
তার কুরবানী নাজায়েয | আর যদি কান থাকে 
কিন্ত ছোট, তাহলে তার কুরবানী জায়েয় হবে 1৮৭ 
যে জন্তর কান সোজাভাবে কাটা রয়েছে এবং 
সাধারণ নিয়মানুযায়ী ঝুলানো থাকে, তার কুরবানী 
জায়েয । কিন্তু যে জন্তর এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ 
তিনভাগের একভাগ বা তার চেয়ে বেশি অ্‌ 
কাটা তার কুরবানী জায়েয নয় ৯৮ 

মাসআলা : এভাবে যে জন্তর এক তৃতীয়াংশ বা 
তার চেয়ে বেশি দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেল, তার 
কুরবানী জায়েয নয় 1৯ উল্লেখ্য যে, দৃষ্টিশক্তি 
কতটা হয়েছে তা জানার পদ্ধতি হলো, চোখের 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


দাঁত পড়ে গেছে; কিন্তু পড়ে যাওয়া দাঁতের চেয়ে 
বেশি বাকী রয়েছে তাহলে কুরবানী জায়েয | 


মাসআলা : জন্মসুত্রেই যে জানোয়ারের শিং নেই 


মাসআলা : কুরবানীর দিনসমূহ অতিবাহিত হয়ে 
গেছে; কিন্তু দুটো জন্তর মধ্যে একটিকেও জবেহ 
করা হয়নি, তাহলে ধনী ব্যক্তি উত্তমটিকে সদকা 


অথবা শিং ছিল কিন্তু পরে ভেঙে গেছে তাহলে 
তার কুরবানী জায়েয । কিন্তু শিং যদি একেবারে 
মূলসহ উঠে যায় তাহলে তার কুরবানী জায়েয 
নেই । আর যে জন্তর শিংয়ের খোলটা উঠে গেছে 
কিন্তু তার মূল ঠিক রয়েছে তাহলে তার কুরবানী 
জায়েয | 
মাসআলা : যে জন্তর রান বা অন্য কোন অঙ্গে 
লোহা গরম করে দাগ দেয়া হয়েছে তার কুরবানী 
জায়েয 1 

মাসআলা : যদি কোন গাভীর দুধের এক বাঁট 
কেটে যায় বা পড়ে যায় আর বাকী তিন বাট ঠিক 
থাকে তাহলে তার কুরবানী জায়েয | 
মাসআলা : যদি কুরবানী করার পূর্বেই জন্তুর 
মধ্যে এরূপ কোন দোষ সৃষ্টি হয়, যার কারণে 
কুরবানী নাজায়েয হয়, তাহলে তার পরিবর্তে 
অন্য জন্ত ক্রয় করে কুরবানী করতে হবে । আর 
যদি জবেহ করার সময় জন্তর লাফালাফির কারণে 
কোন দোষ সৃষ্টি হয় তাহলে কোন ক্ষতি নেই। 
সে জন্ত দ্বারা কুরবানী আদায় হয়ে যাবে | 


মাসআলা : জিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে 
১২ তারিখ সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত কুরবানীর সময় 1 


মাসআলা : ১০ই জিলহজ কুরবানী করা সবচেয়ে 
উত্তম | তার পর পযয়িক্রমে ১১ ও ১২ তারিখ । 


এক দিকে ঘাস রেখে দেখতে হবে, সে ঘাসের 
দিকে যাচ্ছে কিনা এবং কিভাবে যাচ্ছে । যদি 
ঘাসের দিকে এগিয়ে যায় বা মুখ বাড়ায় তাহলে 
মনে করতে হবে তার দৃষ্টি শক্তি আছে । অন্যথায় 
নেই ।% 


মাসআলা : খোড়া বা লেংড়া জানোয়ার যদি 


সুতরাং অনিবার্ধ কোন কারণ ব্যতীত দেরী না 
করাই উত্তম | 

মাসআলা : কারো কুরবানীর জন্ত হারিয়ে গেছে । 
সে আরো একটি জন্ত ক্রয় করল । অতঃপর 
কুরবানীর দিনগুলোর মধ্যেই হারানো জন্তটি 
পাওয়া গেল। এরূপ ঘটনা যদি ধনী লোকের 


কেবল তিন পায়ে চলে, চতুর্থ পা মাটিতে 
রাখতেই পারে না । তাহলে তার কুরবানী জায়েয 
নেই । আর যদি এরূপ জন্ত চলার সময় চতুর্থ পা 
মাটিতে রাখে এবং তার ওপর ভর দেয়, কিন্তু 
খুঁড়িয়ে হাটে, তাহলে তার কুরবানী জায়েয । কিন্তু 
জন্ত যদি এত দুর্বল ও জীর্ণ শীর্ণ যে, তার হাড়ে 
মোটেও মগজ নেই ও তাহলে তার কুরবানী 
নাজায়েয ।* 


বেলায় ঘটে, তাহলে তার ওপর যে কোন একটি 
জন্তই কুরবানী করা ওয়াজিব । আর যদি গরীব 
লোকের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে, তাহলে তার ওপর 
উভয় জন্তই কুরবানী করা ওয়াজিব | তবে ধনী 
লোক যদি প্রথম জন্তটি কুরবানী করে তাহলে 
কোন কথা নেই। আর যদি দ্বিতীয়টি কুরবানী 
করে তাহলে দেখতে হবে কোনটির মূল্য বেশি । 
যদি প্রথমটির মূল্য বেশি হয় তাহলে অতিরিক্ত 


মাসআলা : যে জানোয়ারের মোটেই দাঁত নেই 
তার কুরবানী জায়েয হবে না। আর যদি কিছু 


৬, ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৪, ফতোয়ায়ে 
আলমগিরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১ 

৬ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ 

৬ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৫ 

৬ হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৩ 

৬ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩০০ 

১৮ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৭ 

২ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৬ 

* ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৩ 

৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫-৬ 


টাকাগুলো ফকির মিসকীনদের মাঝে সদকা করে 
দেওয়া মুস্তাহাব ।৯ 


৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৬ 

+ ফতোয়ায়ে শামী ৫ম খণ্ড ২০৫-৬ 

* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ 

* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৬ 

* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৭, ফতোয়ায়ে 
মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭২ 

** ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৮ 

* ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫; শরহুল হিদায়া 
৪র্থ খণ্ড পৃ. ২৪৬ 


করে দিবে এবং গরীবের ওপর দুটোই সদকা 
করে দেয়া ওয়াজিব ।৮* 
মাসআলা : কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে এমন লোক 
যদি কুরবানীর দিনসমূহ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ইন্তে 
কাল করে তাহলে তার ওপর কুরবানী ও অসীয়ত 
কোনটাই জরুরি নয় ॥৯ 
তাহলে দেরী করে দ্বিতীয় দিন বা তৃতীয় দিন 
কুরবানী করা মুস্তাহাব |” 


কুরবানীর কাযা 


মাসআলা : কোন ধনী লোক কোন ব্যস্ততা বা 
অজ্ঞতার কারণে অথবা অন্য কোন কারণবশত: 
কুরবানীর সময়ে কুরবানী করেনি এবং কুরবানীর 
দিনও অতিবাহিত হয়ে গেল, তাহলে এক 
কুরবানীর মুল্য গরীবদের মাঝে বন্টন করে দেয়া 
ওয়াজিব 1৮৩ 


মাসআলা : যে এলাকা বা শহরে জুমুআ ও 
ঈদের নামায শরীয়ত মতে ওয়াজিব, সেখানে 
ঈদের নামাযের পর কুরবানী করতে হবে 1৮? 
মাসআলা : এরূপ স্থানে যদি কেউ নামাযের 
আগে কুরবানী করে, তাহলে কুরবানী সহীহ হবে 
না। বরং নামাযের পর তার ওপর আরো একটি 
কুরবানী করা ওয়াজিব 1৮ 

মাসআলা : যে স্থানে ঈদের নামায ওয়াজিব, 
সেখানে যদি কোন শরয়ী কারণবশত: নামায 
পড়তে না পারে, তাহলে সে স্থানে সূর্য ঢলে 
যাবার পর কুরবানী জায়েয 1৬ 

মাসআলা : যদি কোন শহরের লোক তাদের 
কুরবানীর জন্তকে এমন স্থানে সুবহে সাদিকের 
পূর্বেই প্রেরণ করে যেখানে ঈদের নামায ওয়াজিব 
নয়; তাহলে তা ঈদের নামাযের পূর্বে ওই স্থানে 
জবেহ করা যাবে । এতে তার কুরবানীও শুদ্ধ 
হবে |৮* 

মাসআলা : যে শহরের কয়েক স্থানে ঈদের 
নামায হয় সে শহরের যে কোন এক স্থানে ঈদের 
নামা পড়ার পর অন্যস্থানে নামাযের পূর্বে 
কুরবানীর জন্ত যবেহ করা জায়েয ।৮ 


”? ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড পৃ. ২০৫ 

** ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৮৯ 
* ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৮ 
”* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৩ 

”* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 

”৫ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৮ 
”* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 

যায়ে শামী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. 8৪৪ 

”” ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 


মাসআলা : নামাযের পর খোত্বার আগে যদি 
কেউ জন্তু যবেহ করে, তবে কুরবানী সহীহ হবে; 
কিন্তু এরূপ করনেওয়ালা গোনাহগার হবে ৮৯ 


মাসআলা : প্রথম দিন ঈদের নামায পড়ার পরই 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


অনুমতি ব্যতিত কুরবানীর নিয়তেই যবেহ করে, 


মাসআলা : যে ব্যক্তি লোক দেখানো ও সুনামের 


তাহলে কুরবানী সহীহ হবে এবং যবেহকারীর 
ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না ৮১ 


মাসআলা : যবেহ করার সময় যথাসম্ভব সহজ 


কুরবানী করা হয়েছে । পরে জানা গেল যে, কোন 
কারণে ইমামের নামায বাতিল হয়ে গেছে (যেমন 
ভুলক্রমে বিনা ওযুতে নামায পড়ানো হয়েছে) 
তাহলেও এ কুরবানী সহীহ হবে 

মাসআলা : কোন শহরে কারফিউ বা অন্য কোন 
ফেতনা-ফাসাদের কারণে যদি ঈদের নামায পড়া 
অসম্ভব হয়, তাহলে সুবহে সাদিকের পর যবেহ 
করা জায়েয ।৯১ 


ভাবে জবেহ করবে এবং কষ্ট থেকেও সাধ্যানুসারে 
জন্তকে বাচাবে ১০২ 


যবেহ করার পদ্ধতি 


মাসআলা : যবেহের সময় জন্তকে কেবলামুখী 
করে শুয়াইয়ে দিতে হবে । একান্ত অসুবিধা 
ব্যতীত এর উল্টো করবে না ।১৩ 


মাসআলা : কেবলামুখী করে শোয়ানোর পর 


মাসআলা : কুরবানীর জন্ত রাতেও যবেহ করা 
জায়েয; কিন্তু মাকরুহে তানযীহী (ভালো নয়) ৯ 
যবেহ করার আহকাম 


মাসআলা : কুরবানীর জন্তু কুরবানীদাতা নিজের 
হাতেই যবেহ করা উত্তম ৯ 


বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে যবেহ করা 
ওয়াজিব । যে যবেহ করবে তার জন্যই এটা বলা 
জরুরি; অন্যান্য লোকদের জন্য বলা মুস্তাহাব 1 
মাসআলা : কিন্তু যবেহকারীকে যদি কেউ সাহায্য 
করে, যেমন তার হাতের ওপর হাত রাখে, 
তাহলে দু'জনেরই বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার 


মাসআলা : কিন্তু যদি যবেহ করতে না জানে 


বলা জরুরি । যদি উল্লিখিত দু'জনের একজনে 


তবে অন্যের দ্বারা যবেহ করানোর সময় সেখানে 
তার উপস্থিত থাকা উত্তম ॥৯* 


মাসআলা : যবেহের স্থানে পদরি ব্যাঘাত হলে 


বিসমিল্লাহ বলে আর অন্যজনে ইচ্ছাকৃতভাবে না 
বলে, তাহলে জন্ত হালাল হবে না 1৮? 


মাসআলা : আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য কারো 


মহিলা সেখানে উপস্থিত না থাকলেও কোন 
অসুবিধা হবে না ৯ 

মাসআলা : অন্য ব্যক্তি দ্বারা পয়সা দিয়ে যবেহ 
করানো জায়েয আছে, কিন্তু এ পয়সা যেন 
কুরবানীর চামড়া বা গোস্ত হতে না দেয়া হয় 
মাসআলা : নাবালেগ বাচ্চা যদি যবেহ করতে 


নাম দ্বারা যবেহ করলে জন্ত হালাল হবে না ।৮৬ 
মাসআলা : যবেহের মধ্যে চারটি রগ কাটা 
জরুরি । রগগুলোর নাম যথা- হলকুম 
(শ্বাসপ্রশ্বাস নালি), মারীর (খানাপিনার নালি), 
ওয়াদজান, ডানে-বামে দুই শাহী রগ 1১ 


মাসআলা : যবেহ করার সময় জন্তর মাথা 


জানে, তাহলে তার দ্বারা জবেহ করাতে কোন 
ক্ষতি নেই; যবেহ সহীহ হবে ॥" 

মাসআলা : এভাবে স্ত্রীলোকও নিজ হাতে যবেহ 
করতে পারবে । এতে কোন ক্ষতিও নেই ।৮ 
মাসআলা : কুরবানীর এক জন্তকে অন্য জন্তর 
সামনে যবেহ করবে না ৯ 

মাসআলা : যবেহ করার পূর্বে কুরবানীর জন্তুকে 
খুব ভালোভাবে খেতে দিবে এবং ছুরি ধার দিয়ে 
নিবে, ভোতা ছুরি দ্বারা যবেহ করা উচিত নয় । 
কেননা এর দ্বারা জন্তর কষ্ট হয় 1৮ 


একেবারে যেন পৃথক না হয়ঃ কেননা এরূপ করা 
মাকরূহ । কিন্তু ভুলক্রমে এরূপ যদি হয়েই যায়, 
তাহলেও কুরবানী হয়ে যাবে 1৮” 
মাসআলা : যবেহ করার পর পরই তৎক্ষণাৎ 
চামড়া খোলা মাকরূহ । বরং ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত 
অপেক্ষা করবে 1১৯ 

মাসআলা : যবেহের সময় বিসমিল্লাহ বলতে 
ভূলে গেলে, যবেহের পর স্মরণ হওয়া মাত্রই যদি 
বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়, তাহলে জন্তু হালাল । কিন্ত 


যদি ইচ্ছাকৃত 4 ৮.২ 


০4৯১৫ 


মাসআলা : কোন ব্যক্তির নির্দিষ্টকৃত কুরবানীর 


তাহলে কুরবানীঁও আদায় হবে না, গোশতও 


জন্তু যদি অন্যলোক মালিকের পক্ষ থেকে তার 


"৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 

৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 

৯ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৮ 
, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৩০ 

৯ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯ 
৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 

৯ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০৯ 
৯* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 

৯ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, র্থ ণত পৃ. ৩১৪ 
৯” ফতোয়ায়ে ইমদাদিয়া, ৩য় খণ্ড পৃ. ৫৪৮ 
৯ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১৭ 
১০ ফতোয়ায়ে ইমদাদিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৭ 


নভেম্বর'১০ 


ৈ 


হালাল হবে না 1৯ 


১১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১০ 

১২ ফতোয়ায়ে ইমদাদিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৭ 

১ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩০ 

১* ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪০ 

১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১২ 

১৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১২ 

১৭ ফ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড পৃ. ৫৩৭ 

১৮ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮; ফতোয়ায়ে 
মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৪ 

১” ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯৮ 

১১০ হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৯, ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় 
খণ্ড পৃ. ৫৫৮ 


জন্য কুরবানী করে, তাহলেও ওয়াজিব থেকে 
মুক্তি পাবে, কিন্তু কুরবানীর ছওয়াব পাবে না। 
সাওয়াবের জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতার প্রয়োজন ।১১১ 


আইয়ামে তাশরীক ও তার বিধান 


মাসআলা : জিলহজ মাসের নয় তারিখ আরাফার 
দিন থেকে তের তারিখ পর্যন্ত সময়কে আইয়্যামে 
তাশরীক বলে ।৯২ এ দিনগুলোতে আরাফার 
দিনের ফজর থেকে তের তারিখের আসর পর্যন্ত 
প্রত্যহ ফরয নামাযের পর একবার উচ্চস্বরে 
তাকবীর বলা ওয়াজিব এবং একাধিকবার বলা 
মুস্তাহাব ৷ 

মাসআলা : নামায জামায়াতে আদায় করা হোক 
বা পৃথক ভাবে পড়া হোক, ওয়াক্তিয়া নামা হোক 
বা কাযা, নামাযী ব্যক্তি মুকীম হোক বা মুসাফির, 
শহরের লোক হোক বা গ্রামের, মহিলা হোক বা 
পুরুষ সবার ওপর তাকবীরে তাশরীক বলা 
ওয়াজিব ১১ 


মাসআলা : এ সময়ে জুমার নামাজের পরও 
তাকবীর পড়া ওয়াজিব 1১৯ 


মাসআলা : তাকবীর পড়া ভুলে যাওয়ার পর 
মসজিদের ভিতরেই তা যদি স্মরণ হয় অথবা 
ময়দানে নামায পড়ার পর কাতার ভাঙ্গার পূর্বেই 
যদি স্মরণ হয়, তাহলে সাথে সাথে তাকবীর পড়ে 
নিলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে । অন্যথায় 
আদায় হবে না 1১১ 

মাসআলা : জামায়াতের পর যদি ইমাম তাকবীর 
বলতে ভুলে যায়, মুক্তাদীর উচিত উচ্চস্বরে 
তাকবীর পড়া; যেন ইমাম ও অন্যান্য নামাধীর 
স্বরণ হয় এবং তারাও তাকবীর বলে 1৯১১ 


গোশতের আহকাম 

মাসআলা : যবেহকৃত জন্তর আটটি জিনিস 
ব্যতিত বাকী সব কিছুই খাওয়া হালাল । এ 
আটটি জিনিস হল: হারাম মগজ অর্থাৎ হাস- 
মুরগী ইত্যাদির গলার হাডি্ডির ভেতরের সৃতার 
মতো সাদা মগজ, অণ্ডকোষ, প্রবাহিত রক্ত, গদৃদ, 
মাংসগ্রস্থি, পিত্ত, লিঙ্গ, গ্রয্যধার, পেশাবের 
থলি 1? 

মাসআলা : কুরবানীর গোশত নিজে খাবে, নিজ 
আত্বীয়-স্বজনকে দেবে এবং ফকির, অভাবগ্রস্থ 
লোকদের খয়রাত করবে 1১৮ 

মাসআলা : মুস্তাহাব হচ্ছে কুরবানীর গোশত 
তিনভাগে বিভক্ত করে একভাগ মিসকীনকে দেয়া, 


১১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯ 
+১২ তাহতাবী, পৃ. ২৯৫ 


৯৯ কুরবানী, পৃ. ৬ 


১৭ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭ 
১১৮ 
ফতে তায়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 


_॥ আত্তার্তহীদ ১০ 


এক অংশ নিজের আত্রীয়-স্বজন ও বন্ধু- 
বান্ধবদেরকে দেয়া এবং অন্য অংশ স্বীয় পরিবার- 
পরিজনের জন্য রাখা ।১৯ 

মাসআলা : হাঁ, যদি কারো সন্তান-সন্ততি বেশি 
হয় তাহলে সে কুরবানীর সমস্ত গোশত নিজেরাই 
খেতে পারে; এতে কোন ক্ষতি নেই | আর হাদিয়া 


মাসআলা : কুরবানী যদি নযর (মান্নত)-এর হয়, 
তাহলে সম্পূর্ণ গোশত সদকা করা ওয়াজিব ১১ 
মাসআলা : শরীকি জন্তর গোশত ওজন করে 
ভাগ করতে হবে । অনুমান বা আন্দীজ করে বণ্চন 
করা যাবে না । কেননা কম বা বেশি হবার ক্ষেত্রে 
সুদ হয়ে যাবে৷ পরস্পরের মধ্যে সন্তুষ্টি থাকা 
সত্বেও নাজায়েয হবে ।১১ 

মাসআলা : হ্যা, যদি সব শরীক মিলে গোশত 
বন্টন না করে ফকির, আত্বীয়-স্বজনকে বন্টন 
করে দেয় অথবা খানা রান্না করে খাওয়াবার ইচ্ছা 
করে তাহলে ওজন না করলেও নাজায়েয 
হবে 1 

মাসআলা : কুরবানীর গোশত অমুসলিমকে 
পারিশ্রমিক ব্যতীত দেয়া জায়েয । কিন্তু না দেয়া 
উত্তম। কেননা এটা কুরবানীর মর্ধাদার 
পরিপন্থী 1১২৪ 

মাসআলা : কুরবানীর গোশত, চর্বি, হাড্ডি- 
মগজ, চামড়া বিক্রি করা মাকরুহে তাহরীমা | 
এতদসত্তেও যদি কেউ বিক্রি করে তাহলে তার 
মূল্য সদকা করা ওয়াজিব । এভাবে উল্লেখিত 
দ্রব্যগুলি কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা 
জায়েয নয় ।১২৫ 

মাসআলা : যবেহ করার পারিশ্রমিক পৃথকভাবে 
দিতে হবে । তা না হলে সবার কুরবানী সম্পূর্ণ 
হবে না; অর্থাৎ মাকরূহ হবে 1১৯৬ 

মাসআলা : কুরবানীর জন্তর রশি ইত্যাদি সব 
কিছু খায়রাত করে দেবে 1১১ 

মাসআলা : কুরবানীর চর্বি দ্বারা পিঠা ইত্যাদি 
ভেজে নিজেও খেতে পারে এবং অপরকে 
খাওয়ানো যাবে । হাদিয়া-তোহফা দেয়াও যাবে 
কিন্তু তা বিক্রয় করা জায়েয নয় ৷ কেননা চর্বিও 
তো কুরবানীর অংশ ।১৮ 

মাসআলা : কুরবানীর গোশত শুকিয়ে জমা করে 
রাখাও জায়েয ।১ 


*৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 

১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 

৯৯ ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৫ 

১১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 

১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 

৯৪ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১ 

১৫ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৪ 

১২ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড পৃ. ৫৬৪ 

৯৭ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 

৯২৮ ফতোয়ায়ে আলমগিরী 

৯৯ ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, 
পৃ. ২০৮ 


নভেম্বর'১০ 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


মাসআলা : কুরবানীর চামড়া নিজে ব্যবহার 
করতে বা দান করতে পারবে । অথবা বিক্রয় করে 
তার মুল্য সদকা করে দিতে হবে 1৮ 


মাসআলা : তবে চামড়া নিজে ব্যবহার করা বা 
বিক্রয় করে তার মূল্য সদকা করার চেয়ে মুল 
চামড়া সদকা করাই উত্তম 1৮১ 


মাসআলা : যাদেরকে জাকাত দেয়া জায়েয, 
চামড়ার টাকা-পয়সা তাদেরকেই দিতে হবে । 
আর চামড়া বিক্রয় করে যে পয়সা পাওয়া যায় 
অবিকল সে পয়সাই দান করবে; পরিবর্তন করা 
ভালো নয় ।৯২ 

মাসআলা : চামড়ার মূল্য দ্বারা মসজিদ মাদরাসা 
মেরামত করা অথবা মাদরাসার মুহতামিম বা 
শিক্ষককে অথবা মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন, 
খাদেমকে বেতন দেয়া বা অন্য কোন নেক কাজে 
ব্যয় করা জায়েয নয়; বরং সাদকা করে দেয়াই 
ওয়াজিব ১ 

মাসআলা : কুরবানীর চামড়া নিজের কাজে 
লাগানো যায় । যেমন চালনী বানানো, মশক বা 


মুস্তাহাব ও মাকরূহ সম্পর্কীয় বিষয় 


মাসআলা : মুস্তাহাব হলো ঈদুল আযহার দিন 
সকাল বেলা কিছু না খেয়ে ঈদের নামায পড়ে 
কুরবানীর গোশত দ্বারা প্রথমে খানা খাওয়া ৷ যদি 
কেউ নামাধের পূর্বেই কিছু খায়, তাহলে মাকরুহ 
হবে না। এ বিধান কুরবানী করনেওয়ালার জন্য 
আসল; অন্যান্যদের জন্য অনুকরণ হিসেবে তা 
পালন করা ১১ 

মাসআলা : জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা যাবার পর 
থেকে কুরবানী দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ কুররবানী 
করা পর্যন্ত নিজ নিজ চুল, নখ, না কাটা মুস্তাহাব । 
মাসআলা : যারা নিজের নামে কুরবানী করে না 
তারাও যদি চুল ইত্যাদি না কাটে তাহলে 
মুস্তাহাবের সাওয়াব পাবে এবং তারা কুরবানীর 
সাওয়াবও পাবে । বাকি তারা চুল, নখ ইত্যাদি 
নামাযের আগে কেটে নেবে । 

মাসআলা : কুরবানীর জন্তু যবেহ করার পূর্বে 
তার দ্বারা কোন কাজ করানো মাকরূহ 1৮২ 


১) ঈদের দিনে ঈদের আগে এবং ঈদের 
জামায়াতের পর ঈদগাহে যে কোন নফল নামায 


করা। অথবা স্থায়ী ব্যবহারযোগ্য জিনিসের 
পরিবর্তে প্রদান করাও জায়েয 1৮১ 

মাসআলা : এভাবে চামড়া দ্বারা কিতাব বাধাঁনো, 
পুরস্কার দেয়া বা সাহায্য হিসেবে কাউকে দিয়ে 
দেওয়া জায়েয 1৫ 

মাসআলা : কুরবানীর চামড়া নিজের পিতা মাতা 
বা সন্তান-সন্ততিকে দেয়া জায়েয; কিন্তু মূল্য 
দেয়া জায়েয নয় 1১৩৬ 


পড়া মাকরূহে তাহরীমা । ২) জুমা ও ঈদ একই 
দিনে হলে জুমা ও ঈদ উভয়টি পড়া ওয়াজিব । 
৩) কুরবানীর গরুর মধ্যে ছেলের আকীকার অং 

দিলেও দু* ভাগ দিতে হবে। ৪) কুরবানীর 
গোশত পারিশ্রমিক রূপে গোশত প্রস্তুতকারীকে 
দেয়া নাজায়েয । কেউ দিয়ে থাকলে তার মূল্য 
ছদকা করে দেয়া ওয়াজিব | ৫) সুদখোরের সাথে 
কুরবানীতে শরীক হওয়া উচিৎ নয় | ৬) কুরবানীর 
পশু যবেহ করার পর ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত চামড়া 


মাসআলা : কুরবানীর চামড়া কোন সমিতিতে 
চাঁদা বাবদ দেয়া জায়েয নয় 1৯ 

মাসআলা : চামড়া মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন বা 
কোন মাদরাসার প্রধান বা কোন মাদরাসা শিক্ষক 
অথবা কোন ধনী ব্যক্তিকে মূল্য ব্যতীত দেয়া 
জায়েয 1১৩৮ 


মাসআলা : চামড়ার মূল্য ঈদগাহ মেরামতের 
কাজে খরচ করা জায়েয নেই ১৯ 

মাসআলা : কোন কোন স্থানে কুরবানীর চামড়া 
কসাইকে দিয়ে দেয় এবং মুহাররম মাসে তার 
নিকট থেকে এর পরিবর্তে গোশত নিয়ে তা নিজে 
ভোগ করে; এটা একেবারেই নাজায়েয 1১৭ 


*** ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৫ 
১১ মাজমাউল আনহার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫১১ 
**২ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ 
২ ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৯ 
১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ 
১*৫ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ 
১** ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫২ 
**৭ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪০ 
১৮ কিফায়াতুল মুফতী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮ 
*৯ কিফায়াতুল মুফতী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯ 
১৮০ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯; ইমদাদুল 
ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৪ 


খোলা এবং পায়ের রগ কেটে দেয়া নিষেধ । ৭) 
কুরবানীর চামড়া পশুর শরীর থেকে আলাদা না 
করা পর্যন্ত তা বিক্রি করা বা তার জামানত গ্রহণ 
করা নাজায়েয । ৮) কুরবানীর জন্ত যবেহ করার 
সময় সব শরীকদারের নাম নেয়া জরুরি নয় । 
সম্ভব হলে সবাই উপস্থিত থাকা মুস্তাহাব ১৩ ৯) 
মুশরিক তথা যারা শিরকে লিপ্ত তাদের সাথে 
শরিক হয়ে কুরবানী করলে কারো কুরবানী হবে 
না। ১০) চুরি বা হারাম উপার্জনের টাকা দ্বারা 
কুরবানী ওয়াজিব নয়। বরং তার সমূদয় 
উপার্জিত মাল সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে 
দেয়াই ওয়াজিব । ১১) কুরবানীর চামড়ার টাকা, 
যাকাত, ফিতরা, সদকা ইসলামিক 
জনকল্যাণমূলক সমিতি, সংস্থা, মসজিদ-মাদরাসা 
ইত্যাদিতে দেয়া নাজায়েয ৷ তবে যে মাদরাসায় 
লিল্লাহ (এতিম-অনাথ) বোর্ডিং রয়েছে সেখানে 
দেয়া জায়েয 1৮ 


পরিমানে : মুফতী ও মুহার্দিস, আল-জামেয়া 
ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম 

সংকলন : খতীব, বাজার জামে মসজিদ, বান্দরবান ও 
ফাধিল, আল জামেয়া ইসলামিয়া, পটিয়া, চ্টথাম 


১ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৭, ৩৯৩ 
৯২ ফতোয়ায়ে শামী, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ. ২৮৪ 

১৩ আহসানুল ফতওয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৫ 

* আহসানুল ফতওয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৩২ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১১ 


|বি।ষ।য় 


ইসলাম পঞ্চ স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত | পঞ্চ স্তত্তের 
অন্যতম হজ । হজ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 
ইরাদা করা, ইচ্ছে করা, সংকল্প করা । ইসলামের 


সাহাবীকে হযরত আবু বকর সিদ্দীকী রাদিআল্লাহু 


অবস্থান করে তাহলে তার জন্য তা ৬ দিন হয়ে 


তা'আলা আনহুর নেতৃত্বে তওহীদভিত্তিক হজের 
প্রশিক্ষণ দিয়ে মক্কা মুকাররমা প্রেরণ করেন এবং 


পরিভাষায় হজ হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য 
শরীয়তের নিয়ম মুতাবিক নির্দিষ্ট তারিখে, নির্দিষ্ট 
সময়ে মক্কা মুকাররমার কাবা শরীফ ও এর প্রায় 
১৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে নির্দিষ্ট সব 
অনুশাসন, নির্দিষ্ট স্থানে যথাযথভাবে পালন করা । 
আল্লাহর নির্দেশে হজের ঘোষণা দিয়েছিলেন 


হযরত আলী করমাল্লাহু ওয়াজহাহুর মাধ্যমে হজ 
সমাবেশে আগত মুশরিকদের মধ্যে ঘোষণা দেন 
যে, চার মাসের মধ্যে হয় ইসলাম গ্রহণ করবে 
নতুবা মক্কা যুকাররমা থেকে চিরতরে চলে যাবে । 
এর ফলে মক্কা মুকাররমা শিরক মুক্ত হয়ে যায় 
এবং এর এক বছর পর ৬৩২ খিস্টাব্দে সরকারে 


হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম | হাজার 
হাজার বছর আগে আল্লাহ জাল্লাশানুহু তাকে 
নির্দেশ দিয়েছিলেন: 
৫ ০63১ 2১ (৪ ১০৫ ও ১8৩৯ 
[৩ 3৪ ০ ০$ ৬2 ৩১০৮০ 
“এবং মানুষের কাছে হজের ঘোষণা দিয়ে দাও, 
তারা তোমার নিকট আসবে পায়ে হেটে ও সব 
ধরনের ক্ষীণকায় উঠের পিঠে চড়ে, তারা আসবে 
দূুর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে ।”* 
হজ তখন থেকেই প্রবর্তিত হয়ে যায় | কালক্রমে 
সেই হজে শিরক, কুফরের অনুপ্রবেশ এমনভাবে 
ঘটে যে, হজের তওহীদি চেহারার অবলুপ্তি ঘটে । 
শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া 
সাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ জান্লাশানুহু হজের মূল 
চেহারা দান করেন । আল্লাহ জান্রাশানুহু ইরশাদ 
করেন: 


এ] (5৭ ৩ ও শে ০০৫ ৪ ২৩৯ 

[৭৬:1৯ তা] ক্র 
“আর সেই সব মানুষের জন্য আল্লাহর উদ্দেশে 
বায়তুল্লাহ-য় হজ করা অবশ্য কর্তব্য- যাদের 
সেখানে যাবার সামর্থ আছে ।৮”২ 


আন্রাহ জাল্লাশানুহু হজ বিধান নাধিল করেন ৬৩১ 
খিস্টাব্দে। ওই বছরই তিনি তিনশ জন 


নভেম্বর'১০ 


দো'আলম হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়া সাল্লাম প্রায় এক লাখ চল্লিশ হাজার 
সাহাবায়ে কিরাম সঙ্গে নিয়ে হজ পালন করেন । 
এই হজই তার প্রথম হজ এবং বিদায় হজ | তিনি 
এই হজে যে সমস্ত হুকুম-আহকাম, নিয়ম-কানুন 
পালন করেছিলেন আজও সেই নিয়মে হজ 
পালিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর হজ মওসুমে 
পৃথিবীর সব অঞ্চল থেকে নানা বর্ণের মানুষ, নানা 
ভাষার মানুষ একই উদ্দেশে মক্কা মুকাররমা 
আসেন । সবার মুখে উচ্চারিত হয় লাববায়েক 
আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, হাজির হাজির হে আল্লাহ! 
আপনার দরবারে হাজির | যারা হজ পালন করতে 
মক্কা মুকাররমা যান তাদেরকে বলা হয় ২২ 
০৯১]|-আল্লাহর মেহমান, তাদেরকে বলা হয় 
শ১৯। এ 4১ ত৯-আল্লাহর পবিত্র গৃহের 
হাজীবৃন্দ | 
আল্লাহ জাল্লাশানুহু হজের বিধান দিয়ে এর 
সময়কালও নির্ধারিত করে দেন | হজের মওসুম 
সম্পর্কে ইরশাদ করেন 

[1975] ২৩০১৫ %ট (ফি 
“হজ সুবিদিত মাসগুলোতে ।”* 
সেই সুবিদিত মাসগুলো হচ্ছে শওয়াল, জিলকদ 
ও জিলহজ্জের ১৩ তারিখ পর্যন্ত । মূল হজ পালিত 


হয় ৮ জিলহজ্জ থেকে ১৩ জিলহজ্জ পর্যন্ত এই ৬ 
দিন, কেউ যদি ১৩ জিলহজ্জ পর্যন্ত মিনাতে 


যাবে আর কেউ যদি ১২ জিলহজ্জ পর্যন্ত অবস্থান 
করেন তা হলে তার জন্য তা ৫ দিন হয়ে যাবে । 
মূল হজ হচ্ছে ৯ জিলহজ্জ দিবসে আরাফাত 
ময়দানের সমাবেশ | হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


237 ৮ 
“হজ্জ হচ্ছে আরাফাত ।”* হজের নিয়মাবলী তিনি 
শিখিয়ে দিয়ে গেছেন, সেই নিয়মেই হজ পালিত 
হয়ে আসছে প্রতি বছর | তিনি বলেছেন, 


৫০505 রি (42) 
“আমার নিকট থেকে তোমরা তোমাদের হজের 
নিয়ম-কানুন শিখে নাও 1৮৫ 


হজে যাবার জন্য দৈহিক ও আর্থিকভাবে 
সামর্থ্যবান পুরুষ বা নারীর জন্য জীবনে একবার 
হজ করা ফরয । তাকে পূর্ণবয়ক্ষ, সুস্থ মস্তিক্ষ হতে 
হবে । নারীর ক্ষেত্রে সঙ্গে স্বামী কিম্বা এমন পুরুষ 
থাকতে হবে যার সঙ্গে বিয়ে জায়েয নয় অর্থাৎ 
মাহরাম থাকতে হবে । 

হজে যাবার আগে পর্যাপ্ত টাকা-পয়সা থাকতে 
হবে যাতে হজে যেয়ে আর্থিক সংকটে পড়তে না 
হয়। সঙ্গে ভারী কোনো মাল-মাত্তা নেয়া ঠিক 
হবে না। একটা ব্যাগ থাকাই যথেষ্ট এবং 
পোশাকের মধ্যে দুই সেট ইহরামের কাপড়, দুই 
সেট সাধারণ পোশাক, একটা সাবান, টুথপেস্ট, 
ব্রাশ, একটা মিসওয়াক, ছোট এক শিশি তেল 
ইত্যাদি থাকাই যথেষ্ট । 

হজে যাবার পূর্বে কোনরূপ খণ থাকলে তা 
পরিশোধ করে যাওয়াই উত্তম । পরিবারের 
সদস্যরা তার অনুপস্থিতির কারণে যাতে কোনরূপ 
অনটনে কিম্বা অসুবিধায় না পড়ে সে ব্যবস্থা করে 
যেতে হবে । হজের জন্য রওনা হওয়ার সময় 


7) আত্তার্তহীদ ১২ 


শী।র্য। |বি।ষ।য় 


ক।ম।পি।টা।র। ।টি।প।স 


ইসলামের গভির বাইরে না যায়। হজে যাবার । ৷ মাইক্রোসফট ওর়্াড-ভিত্তিক ৪টি কুরআন সফটওয়্যার 


আগেই যতদূর সম্ভব হজের মাসআলা জেনে নিতে : 
হবে এবং মক্কা, মিনা, আরাফাত, মুযদালিফা, 
শয়তানের কংকর মারা, কুরবানী, ফিরতি তওয়াফ 
ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান আহরণ করতে হবে, 
কাবা শরীফ তওয়াফ, সাফা-মারওয়া সায়ী, 
যমযম কূপের পানি পান ইত্যাদি তাবৎ বিষয়ে | 
জানতে হবে | এছাড়াও মক্কা মুকাররমাসহ বিভিন্ন 


৷ মাইক্রোসফট ওরয়াড সংক্ষেপে এমএস ওর়াড । 
। কমপিউটারে কম্পোজ, বুক প্রসেসিং ও 
| পাবলিশিংয়ের জন্য জগৎ-বিখ্যাত 
| সফটওয়্যার । যদিও আমাদের দেশে এর 
তিতা কোর্ট-কাচারিতে আরযি, অফিসে 

ত্যাপ্রিকেশন ও শিক্ষাপতিষ্ঠানে প্রশ্নপত্র ইত্যাদি 
কাজের জন্য । এসব কাজ ছাড়া মাইক্রোসফট 
| ওরয়াডের তেমন একটা গুরুত্ব নেই আমাদের 


স্থানে অবস্থান করার আদব সম্পর্কে ভালোভাবে 
মনওয়ারা সম্পর্কে, সঙ্গে যে টাকা-পয়সা থাকবে ; 
তার হিফাজতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে : 
হবে। জেদ্দা পৌঁছেই কি কি করতে হবে তা: 
জেনে নিতে হবে । 

অপরিচিত লোকের সঙ্গে মাখামাখি করা পরিহার ! 
করতে হবে । পাসপোর্ট, পরিচিতি কার্ড, কুপন, 
টিকিট, বেল্ট ইত্যাদির যথাযথ হিফাজত করতে 
হবে । মনে রাখতে হবে, হজের ফরয তিনটি আর | 
তা হচ্ছে: ইহরাম বাঁধা, আরাফাত ময়দানে | 
অবস্থান এবং তওয়াফে যিয়ারত | এছাড়াও হজে | 
বেশ কয়েকটা ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব রয়েছে 
তা জেনে নিতে হবে এবং জেনে নিতে হবে কি : 
কি কারণে দম দিতে হয় । তওয়াফ করার ও 
সায়ী করার নিয়ম-কানুন ভালোভাবে জেনে নিতে : 
হবে । হজ দৈহিক ও আর্থিক ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত । 
হজ পালন করার মাধ্যমে হজ পালনকারী গোনাহ : 
মুক্ত হয়ে যায়। প্রিয় নবী সরকারে দো'আলম, 
নূরে মুজাসসম খাতামুননাবীয়ীন সাল্লাল্লাহু ৷ 
আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


বে 


৪৬৮ উজ ও 4৯546 ৫ ৪5% 


4550215568০ 194১5 
“আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, “যে হজ পালন করে এবং কোনো অশ্নীল 
ও গোনাহর কাজ না করে, সে এমনভাবে 
প্রত্যাবর্তন করবে যেদিন তার মা তাকে জন্ম : 
দিলো 1” 
এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তার সমস্ত গোনাহ- 
খাতা মাফ হয়ে যায়, সে নিষ্পাপ হয়ে যায়। | 


| দেশে বিশেষত প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের কাছে কিন্ত 

| আমার অভিজ্ঞতায় প্রকাশানা- প্রতিষ্ঠানের জন্য 
! এটি একটি শ্রেষ্ঠ বুক প্রসেসিং প্রোগ্রাম । এতে 
| আরবি-উরদু-ফারসি, বাংলা-ইংরেজিসহ বিশ্বের 
| যেকোনো ভাষায় সংশ্লিষ্ট ভাষার এতিহ্যবাহী ফন্টে 
| কম্পোজ করা যায় । অপারেটর অভিজ্ঞ ও দক্ষ 
। হলে এ- -একটি প্রোগ্রামই যথেষ্ট বুক প্রসেসিংয়ের 
যাবতীয় কাজ আনজাম দেবার ক্ষেত্রে । এর 
| একটি উদাহরণ মাসিক আত-তাওহীদের চলিত 
। সংখ্যাসমূহ । এখানকার যাবতীয় কাজ এমএস 
। ওয়াডেই হয়। _ প্রকাশনা- প্রতিষ্ঠানের জন্য 
মাইক্রোসফট ওর়াড আরও একটি কারণে 
গুরুতুপূর্ণ মনে করি; তা হলো আধুনিককাল, 
প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা ও ইন্টারনেটের কারণে এ- 
| পর্যন্ত এমএস ওর়াড-ভিত্তিক চারটি কুরআন 
| সফটওয়্যার পাওয়া যায় । এমনিতে কুরআন- 
| হাদিস, ফিকহসহ ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
যাবতীয় বিষয়ে আল-মাকতাবা আশ-শামিলার 
। মতো অনেক জনপ্রিয় ফটওয়্যার বেরিয়েছে । যার 
। সবই এমএস ওর়াড-কেন্দ্রিক । নিচে এমএস 
। ওয়াড-ভিত্তিক চারটি কুরআন সফটওয়্যারের 
তে 


| আর জনপ্রিয় এতিহ্যবাহী ওসমানি খত- 
 নির্ভির একটি আকর্ষণীয় কুরআন সফটওয়্যার । 


সফটওয়্যার । এটি বানিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ান 
আমাদের এক মুসলিম তরুণ ইঞ্জিনিয়ার ভাই 
তাওফিক | আরবির পাশাপাশি ইংরেজি (ইওসুফ 
আলি ও মুহসিন খান), ইন্দোনেশিয়ান, মালয়, 
আলবেনিয়ান, রাশিয়ান ও ফার্সিয়ান ভাষায় 
কুরআনের তরজমা এর একটি আকর্ষণীয় দিক । 
এটিতে সার্চ দিয়ে আয়াত বা শব্দ খোজার 
সিস্টেম নেই, সুরা এবং আয়াত নির্ধারণ করে 
দিতে হয়। তরজমাসহ পুরো সফটওয়্যারটি 
ডাউনলোড করতে পারেন নিচের ঠিকানা থেকে: 
রান 11000-910.015/09জ/01:0/ 


৩. ডা] ১4০০) এ ০200 ১50 ০৯সপ 


সত ৮ শর ৮৮ পপি 81755 
ক. ৪৯১৩ / পা" ১৬ 3324 3 


তে সার্চ দিয়ে কুরআনের যে-কোনো 
শব্দ কোথায় কতবার এসেছে তা পর্যন্ত খোজে 
বের করা সম্ভব । এটি ডাউনলোড করতে পারেন 
নিচের লিংক থেকে: 


11000://593910.091/0101917/103 0170] 


৪. £.) ০৬০ ৮] 


আরবি ইউনিকোড ফন্ট-নির্ভর | তবে সুবিধা হল 
এমএস ওর়্াডে কুরআনের যে-কোনো শব্দ লিখে 


॥ বাদশাহ ফাহাদ ইবন আবদিল আযিয কুরআন 
ছাপাখানা-কর্তৃকপক্ষ নির্মাণ করেছে । মুসলিম 


আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের তাওফিক দান করুন । 


লেখক: সাবেক পরিচালক 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 


১ আল-কুরআন, সুরা হজ; ২২:২৭ 

২ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান; ৩:৯৭ 

আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা; ২:১৯৭ 

* আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
(১৮০২৩) 


« ইবনে আবদিল বার্র, জামি বায়ান আল-ইলম ওয়া | 


ফাযলিহ, ৩:১৯ (৫২২) 
৬ তিরমিযী, আস-সুনান, ৬:২ (৭৩৯) 


নভেম্বর'১০ 


১০:৪৬ | 


। উম্মার উদ্দেশ্যে তাদের ওয়েব-সাইটে ফ্রি বিতরণ 

॥ করা হয়। সাইজে ৬৭ এমবির সফটওয়্যারটি 

॥ ডাউনলোড করতে পারেন এ-লিংক থেকে: 

| 1000:///৬/৬.00018100110016য-018/1)0.1198 
05/701013/4511450010.210 

ণ ২. 41081800015-5/070 ৬০৭. 1.3: 


52600901071 879180017 
59৮ 20010 
1198? 712179120017 
. 1015017801017651565 50 [0521-2%] 
9504 
। আরবি ইউনিকোড ও ওসমানি উভয় ফন্টের 
| সুবিধা-সংবলিত একটি আকর্ষণীয় কুরআন 


কিবোর্ড থেকে 0] 4 03 ছাপবেন এতে শব্দটি 
কুরআনের কোথায় কতবার এসেছে তা বের করে 
দেবে এ-সফটওয়্যার । এটি ডাউনলোড করতে 
পারেন নিচের লিংক থেকে: 
1100://545/55-4009018019-00110/945701153 
0101 

উল্লেখ্য শেষ তিনটি কমপিউটারে ইনস্টল 
করলে এমএস ওর়াডে /১100181, 00181) 
ও ০.এ| ০০৮০ শীর্ষক তিন ম্যানু সংযুক্ত 


হবে। 


গ্রন্থনা: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
15-10811:100181010 9801706)5810909-90] 
0811 70117810: 01819-353896 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


শী।র্ষ। |বি।ষ।য় 


পবিত্র হজ : 


অত্যাবশ্যকীয় বিধি-বিধান 


পরিমার্জনায় : আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্াহ দা. বা. 


প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সারাবিশ্ব থেকে আল্লাহ 


রাববুল ইজ্জতের মেহমান লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ 


৪. অবশ্যই হালাল উপার্জন নিয়ে হজে যাওয়া 


সংকলনে : মুহাম্মদ আবুল হোসেন 


পরিবারের সদস্যদের আল্লাহর উপর সোপর্দ 


এবং অজ্ঞতাবশত: হারাম উপার্জন থাকলে অথবা 


মুসলিম ভাই-বোন পবিত্র হজ্জব্বত পালনের 
উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ পাকের ঘর তাওয়াফ ও 
তার হাবীব রাসুলে করীম সা.-এর রওযা 


অতীতে করে থাকলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা 


করা। 
১৩. হজের জন্য যে সব জিনিস না নিলেই নয় তা 


চাওয়া । ভবিষ্যতে তা পরিহার করার জন্য 
অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া । 


মোবারক জেয়ারতের উদ্দেশ্যে গমনের জন্য 
যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন । হজে যারা যান 
তাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হল হজ্জের 
আহকামসমূহ যথাযথভাবে পরিপালনের মাধ্যমে 


৫. সুদকে নিজের জীবনের জন্য সর্বাবস্থায় হারাম 
হিসেবে গণ্য করে সুদের উৎসমূল নির্মীলে সচেষ্ট 
হওয়া । ঘুষ, প্রতারণা, পরের সম্পদ জ্পসাৎ, যাদু 


পূর্ব থেকেই সংগ্রহ করা এবং সকল ক্ষেত্রে অপর 
হাজী ভাইকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া । 

১৪. টাকা-পয়সা খুব সাবধানে রাখা এবং হজ 
সমাপ্ত না করে বেশি কিছু কেনা-কাটা না করা । 
১৫. অপ্রয়োজনীয় কথা না বলে বেশি বেশি 


বিদ্যা চর্চা ও বিশ্বাস, জুয়া ইত্যাদি যাবতীয় 


আন্মাহর নৈকট্য হাসিল | কারণ একটি ত্রুটিযুক্ত 
হজ তথা হজে মাবরুর এর প্রতিদান মহান 
আল্লাহর কাছে জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয় । তাই 
যারা কষ্ট করে হজে যাওয়ার নিয়ত করেছেন 
ত্রুটিযুক্ত হজের মাধ্যমে তাদের পবিত্র মক্কা ও 
মদিনায় গমন যাতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে, সেই 
লক্ষ্যে আমরা হজে যাওয়ার প্রাক প্রস্তুতি হিসেবে 
কিছু করণীয়-বর্জনীয় বিষয়াদি নিয়ে উপস্থাপন 


ইসলামে নিষিদ্ধ সকল গরিত কাজ থেকে 
সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকার অঙ্গীকার করা । 

৬. শিরক, বিদায়াত, গীবত, অহংকার, পরনিন্দা- 
পরচর্চা, হিংসা-বিদ্বেষ সম্পূর্ণ পরিহার করা এবং 


জিকির করা এবং সকল স্থানে নারী-পুরুষ 
সকলের উচিত নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত করে 
রাখা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাহায্য চাওয়া । 

১৬. হজ শ্রমসাধ্য ব্যাপার, এ জন্য যতটুকু সম্ভব 
নিজেকে তৈরী রাখা এবং ব্যথা, সর্দি-কাশি, 


হজের পরেও এর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা । 
অনেকে দেখা যায় কাফেলার রাহবার, খাওয়া- 
দাওয়া এবং ব্যক্তির সমালোচনায় হজ চলাকালীন 
সময়েও লিপ্ত থাকে | হজ আদায় হওয়ার ক্ষেত্রে 


করছি । মহান আন্নাহ পাক সকল হাজী ভাই- 
করুন-আমীন । 
হজে যাওয়ার প্রাক 


প্রস্তুতি হিসেবে করণীয় 

১. নিজের জীবনের অতীতের সমস্ত কবীরা, 
সগীরা গুনাহ কথা স্মরণ করে অনুতপ্ত এবং 
ভবিষ্যতে গোনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে 
মহান আল্লাহর দরবারে তওবা-এস্তেগফার করা 
এবং তওবার নিয়তে দুই রাকাত নামাজ আদায় 
করা । 

২. নিজের উপর কারো আর্থিক বা দৈহিক হক্‌ 
থাকলে তা যথাসম্ভব পরিশোধ করা, অসমর্থ হলে 
ক্ষমা চাওয়া এবং হকদার ব্যক্তি মৃতুবরণ করলে 
তার উত্তরাধিকারীদের সাথে আর্থিক বিষয়টি 
নিস্পত্তি করা এবং তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে 
সমপরিমাণ অর্থ এ হকদার (প্রাপ্য ব্যক্তির) 
সওয়াবের নিয়তে ছদকা করা । দৈহিক হকের 
ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির জন্য খালেস নিয়তে 
মাগফিরাত কামনা করা । 

৩. হজে যাওয়ার পুর্বে পরিবার-পরিজনের খোর- 
পোষের ব্যবস্থা করে যাওয়া । কোন বিষয়ে 
নির্দেশনা থাকলে ওয়ারিশদের ওছিয়ত করে 
যাওয়া । 


নভেম্বর”১০ 


এসব কাজ বড় বাধা হতে পারে । 

৭. খণ থাকলে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পরিশোধ 
করা এবং বিষয়টি সময় সাপেক্ষ হলে 
উত্তরাধিকারীদের তা অবগত করানো যাতে যে 
কোন দুর্ঘটনায় তারা তা আদায় করতে পারে । 
৮. নিজের স্ত্রীর মোহরানা বাকি থাকলে হজের 


রক্তচাপ ও ডাক্তারের নির্দেশিত ওষধ সংগ্রহ করে 
নিয়ে যাওয়া । 

১৭. সঙ্গী-সাথীদের আক্রমণ্প্রক আচরণ ও 
কথাবার্তাকে ধৈর্যের সাথে এড়িয়ে যাওয়া । 

১৮. পথ খরচের মধ্যে পরস্পর শরীক না হওয়া । 
প্রত্যেকের নিজের খরচ নিজে বহন করা | বিশেষ 
প্রয়োজনে খরচ করলে হিসাব পরিষ্কার রেখে 
পাওনাদারকে প্রাপ্য দিয়ে দেয়া । 

১৯. বেডিং পত্রের উপর বড় অক্ষরে ইংরেজিতে 
নিজের নাম, পাসপোর্ট নম্বর ও ঠিকানা লিখে রাখা 


পূর্বেই তা আদায় করার চেষ্টা করা, অথবা স্ত্রীর 
স্বতংস্ফুর্ত সম্মতি বা পারস্পরিক সমঝোতার 


উচিত । 
২০. মক্কা ও মদীনায় দর্শনীয় স্থান দেখতে গিয়ে 


ব্যবস্থা করা ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যা তথা পরিবার- 
পরিজনকে তাকওয়ার নীতি অবলম্বনে ইসলামের 
পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য কড়া নির্দেশ দেয়া । 
৯. ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ-বাটওয়ারার 
ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব না করে বরং যার যা প্রাপ্য 
তা বুঝিয়ে দেয়া । 

১০. হজে যাওয়ার পূর্বে জীবিত পিতামাতার 
খেদমতের সুব্যবস্থা করা, তাদের মনে কষ্ট দিয়ে 
থাকলে ক্ষমা চেয়ে নেয়া এবং হজে তাদের কথা 
স্মরণ করে বারবার দুআ করা । 

১১. পরিষ্কার-পরিচ্ছননতা ঈমানের অঙ্গ । তাই, 
শরীর পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, পানীয়, অন্ত:করণ 
ও মানুষের সাথে লেনদেন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা 
আবশ্যক । 

১২. চলাফেরা ও আচার আচরণে বিনম্র হওয়া, 
হজের করণীয় ও বর্জনীয় দিকগুলো সম্পর্কে 
জানা, যাওয়ার প্রাঞ্কালে দুঃখ ভারাক্রান্ত না হয়ে 


কোন ক্রমেই ৫ ওয়াক্ত নামাজের কোন জামাত 
যাতে মিস না হয় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা । 
হজের যে সকল ভুল 

থেকে সতর্ক থাকা দরকার 

ইহরাম সম্পর্কিত ভুল 

১. হাজীরা মীকাত থেকে ইহরাম বেধে হজ ও 
ওমরাহের নিয়ত করবেন । এটিই উত্তম পদ্ধতি, 
তবে মীকাতের আগে, এমন কি দেশ থেকে বের 
হওয়ার সময়ও ইহরাম বাঁধা যায় ও নিয়ত করা 
যায় । কিন্তু, জেদ্দা এসে ইহরাম পরে নিয়ত করা 
চলবেনা । 

২. ইহরামের কাপড় ময়লা বা নাপাক হলে তা 
বদল করা যায় ও ধোয়া যায় । তখন আরেক সেট 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


রাখা এবং বাম কাঁধের উপর ইহরামের কাপড়ের 


তিনি তাকে হাতে স্পর্শ করেছেন মাত্র | ডান 


দু'মাথা রাখা ভুল । এটা শুধু তাওয়াফে কুদুমে 
করতে হয় । তাওয়াফের আগে নয় । 


হাতে স্পর্শ করতে হবে, বাম হাতে নয় । 
৬. তাওয়াফের প্রথম তিন চক্ধরে মন্কায় প্রথম 


৪. ৮ তারিখ ইয়াওমুত-তারবিয়াহ দিবসে অনেকে 
ঘর থেকে ইহরাম না পরে মসজিদে হারামে এসে 


আগমনকারী ব্যক্তি ওমরাহ কিংবা তাওয়াফে 
কুদুমে রমল করবেন অর্থাৎ দ্রুত হাঁটবেন । অন্য 


ইহরাম পরে মক্কী থেকে মীনা যান । এটি ভুল, 


চার চক্করে স্বাভাবিকভাবে হাঁটবেন । কিন্তু অনেকে 


ঘর থেকেই ইহরাম পরে মীনার উদ্দেশে রওনা 
হতে হবে । এটিই সুন্নত তরীকা । বিদায় হজের 
সময় নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশে যে সকল 
সাহাবী তামান্ত হজ করেছিলেন, অর্থাৎ ওমরাহ 
করে ইহরাম খুলে ফেলেছিলেন, তাঁরা ইহরাম 
পরার জন্য মসজিদে হারামে যাননি । 
তালাবিয়া সংক্রান্ত ভুল 

১. ইহরাম বাঁধার সময় শব্দ করে তালবিয়া পাঠ 
না করা । নবী করীম (সা.) বলেন, “আমার কাছে 
জিবরাইল (আ.) এসেছিল । তিনি আমাকে 
বললেন, আমি যেন আমার সাহাবীদের উচ্চস্বরে 
তালবিয়া পাঠের নির্দেশ দেই । 

২. পুরুষদের ব্যক্তিগতভাবে সশব্দে তালবিয়া পাঠ 
করা সুন্নত । তবে মহিলারা শব্দ করে তালবিয়া 
পাঠ করবেন না। 

৩. সামষ্টিক সুরে অনেকের সাথে একত্রে মিলে 
তালবিয়া পাঠ ঠিক নয়। হযরত আনাস রো.) 
বলেন, আমরা বিদায় হজে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
সাথে ছিলাম । আমাদের মধ্যে কেউ তাকবীর, 
কেউ তাহলীল অর্থাৎ 41111 এবং কেউ 
তালবিয়া পাঠ রতেন । এটিই বিশুদ্ধ পদ্ধতি | 
তাহলীল অর্থাৎ ০131413 এবং কেউ তালবিয়া 


পাঠ করতেন ।" এটিই বিশ্দ্ধ পদ্ধতি | 

মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় ভুল 

১. মসজিদে হারামে প্রবেশের জন্য বিশেষ কোন 
দরজার আলাদা কোন গুরুত্ব নেই । সব দরজাই 
সমান । মসজিদে হারামে ডান পা দিয়ে প্রবেশ 
করে মসজিদে প্রবেশের দুআ পড়তে হবে । 

২. কাবা শরীফ দেখলে পড়ার জন্য বিশেষ কোন 
দুআ নেই । নবী করীম (সা.) থেকে এরূপ বিশেষ 
কোন দুআর বর্ণনা নেই । 

তাওয়াফের ভুল 

১. তাওয়াফসহ যে কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত 
করতে হয় । নিয়তের স্থান হল অন্তর, মুখে নয় । 
মনে মনে এরাদা করলেই নিয়তের কাজ শেষ 
হয়ে যায়। 

২. হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়া কিবা স্পর্শ 
করা এবং রোকনে ইয়ামনী স্পর্শ করার সময় 
ঠেলাঠেলি বা ধাক্কা-ধাক্ধি করা ঠিক নয় । 

৩. রোকনে ইয়ামানী হাতে স্পর্শ করার নিয়ম 
আছে। কিন্ত. হাজরে আসওয়াদের মত এর প্রতি 
ইশারা করার নিয়ম নেই । 

৪. কেউ কেউ মনে করেন, হাজরে আসওয়াদকে 
চুমু না দিলে কিংবা হাতে স্পর্শ না করলে 
তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না। এটি ভুল ধারণা | ভিড়ের 
কারণে শুধুমাত্র হাতে ইশারা করলেই চলবে । 
ভিড়ের সময় মহানবী (সা.) ও এভাবেই কাজ 
করেছেন । সুতরাং তাঁর আদর্শই উত্তম আদর্শ । 
৫. রোকনে ইয়ামানীকে চুমু দেয়া ভুল। নবী 
করীম সো.) রোকনে ইয়ামানীকে চুমু দেননি । 


নভেম্বর'১০ 


৭ চন্ধরেই রমল করেন- এটি ভুল । নারীদের জন্য 
রমল নেই । 
৭. প্রত্যেক চক্করে বিশেষ কিছু দুআ নির্দিষ্ট করা 
ভুল। নবী করীম (সা.) কিংবা সাহাবায়ে কেরাম 
থেকে অনুরূপ কোন বর্ণনা নেই ৷ তিনি সাধারণত 
হাজরে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী 
স্থানে নিম্োক্ত দুআ পড়তেন । 
2৫ ১ (লা 7০2৫ 5 ০5. ৮ 
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৮. অনেক তাওয়াফকারী হাতীমে কাবা থেকে 
তাওয়াফ শুরু করেন । এর দ্বারা আল্লাহর ঘরের 
পূর্ণ তাওয়াফ হয়না । বরং ঘরের অংশ বিশেষের 
তাওয়াফ হয় । 


এটি মহানবীর (সা.) সুন্নতের বরখেলাফ | তিনি 
প্রথম সাঈর শুরুতে সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী 
হয়ে ওই আয়াতটি পাঠ করে বলতেন, “আল্লাহ 
পাক রাববুল আলামীন যেভাবে শুরু করতে 
বলেছেন, আমিও সেভাবে সাঈ শুরু করবো । 
তাই তিনিও প্রথমে সাফা পাহাড় থেকে সাঈ শুরু 
করেন । তিনি প্রত্যেকবার সাফা ও মারওয়া 
পাহাড়ে পৌঁছে ওই আয়াত পড়েননি । 

৪. সাঈর জন্য বিশেষ কোন দুআ নির্দিষ্ট নেই । 
যে কোন দুআ যিযক বা কুরআন পাঠ করা যেতে 
পারে । দুআ যে কোন ভাষায় হতে পারে । আরবি 
ভাষায় জরুরি নয়। দুআর অর্থ অনুধাবন করা 
উচিত । কেননা, আল্লাহর কাছে কি চাওয়া হচ্ছে, 
তা না বুঝা বেদনাদায়ক । 

৫. সাফা থেকে মারওয়া হয়ে পুনরায় সাফায় 
ফিরে আসাকে যারা এক সাঈ মনে করেন, তারা 
ভুল করেন। নবী করীম (সা.) সাফা থেকে 
মারওয়া পর্যন্ত এক সাঈ এবং মারওয়া থেকে 
সাফা পর্যন্ত আরেক সাঈ বিবেচনা করতেন । 

৬. হজ ও ওমরাহ ছাড়া সাফা-মারওয়ায় নফল 
সাঈ করা ভুল । কেউ কেউ এটিকে তাওয়াফের 


৯. তাওয়াফের সময় কাবা শরীফকে বাঁয়ে রাখতে 
হবে । কাবাকে ডানে, সামনে কিংবা পিছনে রেখে 
তাওয়াফ করলে বিশুদ্ধ হবে না৷ এটি ভুল। 

১০. তাওয়াফে জোরে জোরে দুআ পড়া ভুল। 
এক রাতে রাসুল (সা.) সাহাবায়েকেরামকে 
মসজিদে জোরে জোরে কেরাত পড়তে দেখে 
বললেন, তোমরা প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে 
কাকুতি মিনতি জানাচ্ছ। তাই জোরে কেরাত 
পড়ার প্রয়োজন নেই । তোমরা একে অপরকে কষ্ট 
দিও না। 

১১. তাওয়াফ শেষে দুরাকাত নামাজ মাকামে 
ইবরাহীমের পিছনে পড়াকে যারা জরুরি মনে 
করেন তারা ভুল করেন । কারণ ভীড়ের সময় এ 
জায়গায় নামাজ পড়ার কারণে তাওয়াফকারীদের 
কষ্ট দেয়া হয়। দু'রাকাত নামায মসজিদে 
হারামের যে কোন স্থানে পড়লেই হয়ে যায়। 
দু'রাকাত নামায মসজিদে হারামের যে কোন 
স্থানে পড়লেই হয়ে যায় । 
সাফা-মারওয়ায় সাঈর মধ্যকার ভুল 

১. সাফা পাহাড়ে উঠে দু'হাত তুলে কেবলামুখী 
হয়ে দুআ করা নবী করীম (সা.)-এর সুন্নত । তাই 
বলে নামাযের মত দু'হাত তোলা ইশারা করা ঠিক 
নয় । সাফায় হাত তুলে নবী করীম (সা.)-এর 
অনুরূপ দুআ করতে হবে এবং তিনি যে রূপ 
যিকর ও দুআ পড়েছেন সেগুলো পড়তে হবে । 

২. দুই সবুজ চিহ্ের মধ্যে জোরে না হেঁটে 
স্বাভাবিক ভাবে হাঁটা সুন্নতের পরিপন্থি । তিনি 
দু'টো সবুজ চিহ্ের মধ্যে দ্রুত হাটতেন ৷ আবার 
কেউ কেউ তাড়াতাড়ি সাঈ করার জন্য পুরো 
সাঈতে দ্রুত হাঁটেন । এটাও ঠিক নয় । 

৩. বহু লোক যখনই সাফা মারওয়ায় পৌঁছে, 
তন্ন প্রত্যেক বার নিয়োক্ত আয়াতটি পড়েন: 
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মত নফল মনে করেন। হজ ও ওমরাহ ছাড়া 
কোন সাঈ নেই এবং তাকে নফল তাওয়াফের 
মত ইবাদত মনে করা ঠিক নয় । 

৭. অসুস্থ ও দুর্বল লোক ছাড়া কেউ যেন গাড়িতে 
সাঈ না করেন। সুস্থ ও সবলরা হেঁটে সাঈ 
করবেন। 

চুল কাটা সংক্রান্ত ভুল 

১. ওমরাহ বা হজ শেষে পুরুষের পুরো মাথার 
চুল ছোট কিংবা মুন্ডন করতে হবে । মহিলা হলে 
চুলের শেষ মাথা থেকে আজ্ঞলের মাথা বরাবর 
কাটতে হবে । পুরুষদের চুল মুণ্ডন করাই উত্তম । 
নবী করীম সো.) তাদের জন্য দ্বিগুণ দুআ 
করেছেন । চুল ছোটকারীদের জন্য একবার দুআ 
করেছেন । 

২. কেউ কেউ ঘরে গিয়ে কাপড় চোপড় বদল 
করে চুল কাটেন । এটাও ভুল | নবী করীম (সা.) 
বলেছেন, প্রথমে চুল কাট তারপর হালাল হও । 
৩. কেউ কেউ মক্কার হারাম সীমানার বাইরে গিয়ে 
চুল কাটেন । এটাও ভুল । হারাম সীমানার ভিতর 
চুল কাটতে হবে, বাইরে নয় । 

৪. নিজের চুল কাটার পূর্বে অন্যের চুল কাটা 
ভুল। 

মীনায় যে ভুলগুলো হয় 

মীনায় ি সময় কিংবা মীনাতে উচু স্বরে 
তালবিয়া পড়ার নিয়ম সত্বেও হাজীরা জোরে 
তালবিয়া পড়ে না। এটি সুন্নতের খেলাফ ৷ কষ্ট 
অনুভব না করা পর্যন্ত জোরে জোরে তালবিয়া 
পাঠ করতে হবে । ৮ তারিখ মিনায় অবস্থান ও 
রাব্বি যাপন সুন্নত । তা সত্তেও অনেকে ৯ তারিখে 
সরাসরি আরাফাতের ময়দানে চলে যান । এটি 
জায়েজ হলেও উত্তম নয় । 

আরাফাতের ময়দানে যে ভুলগ্তলো হয় 

১. আরাফাতে যাওয়ার পথে কিংবা আরাফাত 
ময়দানে জোরে জোরে তালবিয়া পাঠ না করা । 

২. কেউ কেউ আরাফাহ সীমান্তের বাইরে অবস্থান 
করেন এবং সূর্যাস্তের পর সেখান থেকে প্রস্থান 
করেন । তাদের হজ হবে না। মহানবী (সা.) 
বলেছেন, “আরাফার অবস্থানই হজ ।' 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


৩. আরাফাতের দিবসের শেষাংশে জাবালে 
রহমত নামে পরিচিত পাহাড়ের দিকে ফিরে দুআ 
ভুল । কেবলামুখী হয়ে দুআ করা উচিত। 

৪. বেহুদা গল্প-গুজব, হাসি-ঠা্টা ও আলাপ 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


৭. কংকর নিক্ষেপের পর দুআ না করা ভুল । নবী 
(সা.) প্রথম জামারায় কংকর নিক্ষেপ করে একটু 
সরে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং দীর্ঘ 
সময়ব্যাপী দুআ করতেন । মধ্য জামারায়ও তিনি 


আলোচনা দ্বারা আরাফাতের পবিত্র দিনে সময় 
নষ্ট হয় । কেউ কেউ নিন্দা ও গীবতে নিয়োজিত 
হন এগ্তলোর কোনটিই হজের জন্য উপকারী নয় । 


মুযদালিফার ভুলসমূহ, 

১. আরাফাত থেকে সূর্যাস্তের পূর্বে মুযদালিফার 
উদ্দেশে রওনা করা কিংবা আরাফাহ সীমানা 
অতিক্রম করা সুন্নতের পরিপন্থী । হযরত জাবের 
(রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে, রসুল (সা.) সূর্যাস্তের 
পূর্বে আরাফাহ ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন । 

২. আরাফাহ থেকে মুযদালিফায় আসার সময় 
বেশি তাড়াহুড়া না করে ধীরে সুস্থে আসতে হবে । 
রাসূল (সা.) হাতের ইশারা দিয়ে বলতেন, “হে 
লোকেরা! প্রশান্তির সাথে চল ।” 

৩. মুযদালিফা সীমান্তে পৌঁছার আগেই 
মুযদালিফার বাইরে অবস্থান করা ভুল । 

৪. কেউ কেউ মুযদালিফায় ফজরের সময়ের 
আগেই ফজরের আজান দিয়ে নামায শুরু করেন 
এবং তাড়াতাড়ি করে মিনার উদ্দেশে রওনা হন । 
এটি হারাম, স্মরণ রাখতে হবে, ভোরের আলো 
উজল হবার পর মুযদালিফার সীমানা অতিক্রম 
করে মীনায় পৌঁছা উত্তম | 

৫. কিছু কিছু হাজী সাহেবান সূর্যোদয়ের পরও 
মুযদালিফায় অবস্থান করেন এবং সেখানে 
ইশরাকের/চাশতের নামাজ পড়েন। তারপর 
মীনায় আসেন | এটি নবী (সা.)-এর সুন্নতের 
খেলাপ | ইশরাকের ও চাশতের নামায পড়েন । 
তারপর মীনায় আসেন । এটি নবী (সা.)-এর 
সুন্নতের খেলাপ । 
জামারায় কংকর নিক্ষেপে ভুলসমূহ 

১. মীনার জামারায় নিক্ষেপের জন্য কেবলমাত্র 
সুযদালিফা থেকে কংকর সংগ্রহ করা ভুল । যে 
কোন জায়গা থেকেই কংকর সংগ্রহ করা যায় । 

২. কংকর ধুয়ে ও পরিষ্কার করে নিক্ষেপ করার 
প্রয়োজন নেই । 

৩. অনেকেই জামরায় শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ 
করছে বলে ধারণা করেন । এটি ভুল ধারণা এবং 
জামারায় কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর 
যিকর ও স্মরণ । কংকর নিক্ষেপের সময় নবী 
করীম (সা.)-এর অনুকরণে তাকবীর-আল্লাহু 
আকার বলা । 

৪. অনেক হাজী সাহেব জামারায় স্তস্তকে লক্ষ্য 
করে কংকর নিক্ষেপ করেন। কিন্তু নিয়ম হল, 
স্তম্ভের গোড়ায় যে পাকা হাউস আছে, তাতে 
কংকর নিক্ষেপ করা । কংকর নিক্ষেপ বিশুদ্ধ হবার 
জন্য শর্ত হল, তা হাউজে পড়তে হবে । 

৫. কংকর হাত থেকে পড়ে গেলে অন্য যে কংকর 
পাওয়া যাবে, তাই নিক্ষেপ করতে হবে । এমন 
কি হাউজের নিকটবর্তী এলাকা থেকে তা কুড়িয়ে 
নিতে ইতস্তত করা ঠিক নয় । 

৬. কংকর ৭টি করে নিক্ষেপ করতে হবে । কেউ 
কষ্টের কারণে এক সাথে ৭টি কংকর নিক্ষেপ 
করে । এটি ভুল। ৭ বারে ৭টি কংকর নিক্ষেপ 
করতে হবে । 


নভেম্বর'১০ 


অনুরূপ করেছেন । কিন্তু জামরা আকাবায় কংকর 
নিক্ষেপের পর তিনি দুআর জন্য দাঁড়াতেন না। 
৮. শরীয়তের নির্ধারিত বৈধ পদ্ধতি ও সংখ্যার 
বাইরে কংকর নিক্ষেপ করা ভুল । কেউ ৭টির 
বেশি কংকর নিক্ষেপ করেন । এমন কি হজের 
সময় ব্যতিতও কেউ কেউ জামারায় কংকর 
নিক্ষেপ করেন । এগুলো সবই ভুল । নবী (সাঃ) 
যা বলেন নি বা করেননি তার নাম ইবাদাত নয় 
বরং তা বিদায়াত ও গ্তনাহ । 

মিনায় যেসব ভুল হয় 

১. মীনায় রাত্রি যাপন না করা । মহানবী (সা.) 
মীনায় রাত্রি যাপন করেছেন । এ মহান সুন্নতটি 
ত্যাগ করা কারও উচিৎ নয়। শুধু ওজরপ্রস্ত 
লোকেরা এর ব্যাতিক্রম । 

২. হাজীরা যে কোরবানী দেন, তাতে অনেক 
সময় কোরবানী শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী বিবেচনা 
করেন না। অথচ রাসূল (সা.) বিশুদ্ধ কোরবানীর 
জন্য যে পশুর কথা বলেছেন তাতে- প্রকাশ্য 
কানা, প্রকাশ্য রোগা, প্রকাশ্য খোড়া ও দুর্বল-এ 
৪ ক্রটিমুক্ত থাকতে হবে বলে শর্তারোপ 
করেছেন । 

৩. হাজীদের কোরবানী কিংবা দম মক্কার বাইরে 
দেয়া ঠিক নয়। তাই তা মক্কা অর্থাৎ হারাম 
সীমানার ভেতরই জবেহ করতে হবে । মক্কায় 
জবেহ করে গোশত মক্কার বাইরে নেয়া জায়েজ । 
ভেতরই জবেহ করতে হবে । মক্কায় জবেহ করে 
গোশত মক্কার বাইরে নেয়া জায়েজ । 

বিদায়ী তওয়াফের ভুল 


২. বিগত জীবনের গুনাহের জন্য আপনি কি খুবই 

অনুতপ্ত, দুঃখিত? ভবিষ্যতে গুনাহ না করার জন্য 

কতটুকু দৃঢ়ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? 

৩. পুনরায় হজ-উমরাহ পালনের জন্য কতটুকু 

আগ্রহী? 

৪. হজ আপনার আকীদা (বিশ্বাসকে) কতটুকু 
শোধন করেছে? 

৫. আপনি কতগুলো ইসলামী বই-পুস্তক 

কিনেছেন? 

৬. সকল মুসলমানের জন্য আপনি কতটুকু দু'আ 

করেছেন? কারণ কোন মুসলমানের অনুপস্থিতিতে 

তার জন্য তার মুসলমান ভাই-এর দুআ আল্লাহর 

দরবারে কবুল হয় । 

হজ্জে মাবরর 

হজ বা যে কোন ইবাদত বন্দেগী কবুল করা বা 

না করা আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, 

আমাদের জন্য তা পরিজ্ঞাত হওয়ার কোন উপায় 

নেই । অবশ্য এমন কিছু নির্দেশাবলী রয়েছে, যার 

মাধ্যমে মোটামুটি আঁচ করা যায় বা আইডিয়া 

করা যায়। আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, 

“মাবরুর হজ ফক্রেটিবিহীন হজ)-এর প্রতিদান 

আর কিছু নয়, কেবলমাত্র জান্নাত ।” [বুখারী ও 

মুসলিম] 

হজ কবুল হওয়ার আলামত 

১. হজ থেকে ফিরে আসার পর ইবাদতে আগ্রহ 

বৃদ্ধি পাওয়া, গোনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া । 

২. পূর্বের অবস্থা এবং বর্তমান অবস্থার মধ্যে 

পরিবর্তন অনুভূত হওয়া | 

৩. আখেরাতের প্রতি মন ধাবিত হওয়া । দুনিয়ার 

প্রতি নির্মোহ হওয়া । যদি এমন অবস্থা অনুভূত 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন 


হয়, তাহলে ধারণা করা যায় যে, আল্লাহ পাকের 


বায়তুল্লাহ তওয়াফ না করে সর্বশেষ বিদায় না 
নেয় । আবদুল্লাহ বিন আববাস (ো.) বলেন, 
লোকদের সর্বশেষে বিদায়ী তওয়াফের নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে । খতুবতী মহিলাদের ব্যাপারে এ 
হুকুম শিথিল করা হয়েছে । লোকেরা এক্ষেত্রে 
অনেক ভুল করেন । 

১. কেউ কেউ বিদায়ী তাওয়াফ করেন । তখনও 
তার জামারায় কংকর নিক্ষেপ বাকি থাকে । মীনা 
যেহেতু মক্কার অংশ এবং কংকর নিক্ষেপ হজের 
অবশিষ্ট কাজ, তাই আল্লাহর ঘর থেকে বিদায় 
নেয়া সম্পন্ন হয়নি । 

২. বিদায়ী তওয়াফ করে মক্কায় অবস্থান করা । 
ফলে এটি বিদায়ী তওয়াফ বলে গণ্য হবেনা । 
শেষ বিদায়ের মুহূর্ত আবারও তওয়াফ করতে 
হবে। 

৩. বিদায়ী তওয়াফের পর পিছন দিকে হেঁটে 
মসজিদে হারাম থেকে বের হওয়া বিরাট ভুল । 
নবী (সা.) কিংবা সাহাবায়ে কেরাম তা করেননি । 
তাদের চাইতে বেশি কেউ কাবা শরীফের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শনকারী ছিলেন না । 

হজ সমাপন শেষে নিজেকে 

মুল্যায়ন করুন 

১. এই হজ আপনার জীবনকে কতটুকু পরিবর্তন 
করেছে? 


করুণার দৃষ্টি আপনার প্রতি আরোপিত হচ্ছে বা 
হয়েছে । তাই আল্লাহর এহসানের জন্য কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করা প্রয়োজন, যাতে এই অবস্থা বিদ্যমান 
থাকে । সে জন্য গুনাহ বর্জন এবং নেক কাজের 
প্রতি ধাবমান থাকা বাঞ্চনীয় । যদি হজ করার পূর্ব 
অবস্থার সাথে হজ পরবর্তী অবস্থার কোন পার্থক্য 
পরিলক্ষিত না হয় এবং আখেরাতের দিকে মন 
ধাবিত না হয়, দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহলে 
বুঝতে হবে যে, আরো পরীক্ষা দিতে হবে কারণ 
হজ একটি গুরুত্পূর্ণ ইবাদত । এই ইবাদত 
করার পর শয়তান সাধারণত: মানুষের মনে বড়ত্ব 
ও বুযুগীর ভাব জাগিয়ে তুলে, যা তার যাবতীয় 
আমলকে বরবাদ করে দেয়। এমতবস্থায় এ 
থেকে পরিত্রাণ পেতে যা করণীয় তাই করতে 
হবে, নিরাশ হওয়া যাবে না। আল্লাহর রহমত 
হতে নিরাশ হওয়া মহাপাপ । মহান আল্লাহ পাক 
আমাদের সুচারুরূপে হজ সম্পন্ন করার এবং 
আমৃত্দু ইসলামের উপর পরিপূর্ণ কায়েম থাকার 
তৌফিক দিন-আমিন । 


পরিমান : মুফতী ও মুহাদ্দিস, আল জামেয়া 
ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টথাম 

লেখক : ইভিপি এন্ড জোনাল হেড, ইসলামী ব্যাংক 
বাংলাদেশ লি. চট্টগ্রাম উত্তর অঞ্চল, চউটগ্রাম 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


ও সংহতির এক 
সুদৃঢ় সোপান 


মুহাম্মদ রেজাউল করিম সিদ্দিকী 


হজ্জ আরবি শব্দ । শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত 
হয় । হজ্জের এক অর্থ দলিল | আল্লাহ তার নিজ 
অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বিভিনন দলিল পেশ 
করেছেন । হজ্জ পালনের মাধ্যমে ইসলামের 
প্রাচীন নিদর্শনসমূহ যথা- মক্কা, মদিনা, আরাফা, 
সাফা-মারওয়াসহ ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখার সুযোগ 
হয়। 

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র হজ্জব্রত পালনের 
জন্য কয়েকটি মাসকে নির্ধারণ করেছেন এবং এ 
মাসসমূহে কতগুলো কাজকে নিষিদ্ধ করেছেন 
অত্যন্ত কঠোর ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা 
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অর্থ: “হজ্জের কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত | 
এসব মাসে যে লোক হজ্জের পরিপূর্ণ নিয়ত 
করবে, তার পক্ষে স্ত্রী সম্ভোগ করা জায়েয নয়, না 
কোন অশোভন কাজ করা, না ঝগড়া-বিবাদ 
করা । আর তোমরা যা কিছু সৎকাজ কর আল্লাহ 
তা জানেন। আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে 


শী।র্ষ। |বি।ষ।য় 
পাকের বিশিষ্ট মেহমান । তীারা আল্লাহর কাছে 


মুআল্লিম হয়ে দর্শনীয় স্থানগুলো দেখানো এসবের 


দু'আ করলে আল্লাহ তাদের দ'আ কবুল করেন । 
ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও 
মার্জনা করে দেন 1 


জন্য কোন পারিশ্রমিক নেওয়া যাবে না । হাজিগণ 
আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নির্দশনগুলোর সান্নিধ্যে এসে 
আত্মভোলা হয়ে যায় । যার জন্য পদেপদে ভুল 


হজ্জের অনেক অলৌকিক নিদর্শন আল্লাহর প্রতি 


হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ কারণে মক্কী- 


বিশ্বাস ও আস্থা বৃদ্ধি করে । হজ্জের আর এক অর্থ 


মদিনাবাসীর জন্য প্রতি বছর হজ্জ করা দূরস্ত 


আসা-যাওয়া । বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে হজ্জব্রত 


নেই । তারা পালাক্রমে সমাগত হাজিদের সাহায্য 


পালনের জন্য ধর্মপ্রাণ ও বিত্তবান লোক কাবাগৃহ 
পানে ছুটে আসে এবং প্রত্যাবর্তন করে । 
হজ্জের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ হল আশা পোষণ 


করে পরে হজ্জ করবে । 
হজ্জ মৌসুমে ইসলামি সাম্যের যে বিম্ময়কর দৃশ্য 
আন্তর্জাতিকভাবে ফুটে উঠে, সেখানে বর্ণ-গোত্র ও 


করা। ধর্মপ্রাণ হাজীদের মনে যেমন তীব্র 
আকাজক্ষা থাকে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তি, তেমনি 


মর্যদার সকর ভেদরেখা নিষে বিলুপ্ত হয়ে যায় । 
সেখানে যে মূল কর্মতৎপরতা থাকা আবশ্যক তা 


থাকে মহাসম্মেলনে আগত প্রত্যেকটা অঞ্চলের যে 
সকল অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সমস্যা রয়েছে, 
সকল সম্মিলিত পর্যালোচনার মাধ্যমে তার একটা 
সুষ্ঠু সমাধানে পৌছুনোর প্রত্যাশা । 

ব্যয়বহুল এই হজ্জব্ত পালনের মধ্যে রয়েছে 
অশেষ সাওয়াব | যদিও সকলের সামর্থ থাকে না 


না থেকে হজ্জ শুধু একটা প্রাণহীন সমাবেশের রূপ 
পরিগ্রহণ করেছে । 

যে কাজ যত মহৎ তার উদ্দেশ্য তত সৎ এবং 
নিবেদিত হওয়া চায় । তাই হজ্জব্রত পালনে 
পার্থিব কোন উদ্দেশ্য না থাকা চায় | উদ্দেশ্য হবে 
একমাত্র আল্লাহ রাববুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জন 


হজ্জ করার, তারপরও হজ্জের নেকি হাসিলের 
খ্য বিকল্প পথ উনুক্ত রেখেছেন আল্লাহ । 


ও তার নৈকট্য লাভ করা । এ প্রসঙ্গে নবী করিম 
(সা.)-এর ঘোষণা সুস্পষ্ট । আল্লাহর নবী (সো.) 


হাজিদের যাত্রাকালে সম্ভব মতো সাহায্য করা, 


বলেন, “হজ্জে মাবরূর অর্থাৎ পূর্ণ ইখলাস ও 


তাদের সাফল্য কামনা করা, তাদের পরিবারবর্ণের 
দেখাশোনা করা এবং অসচ্ছল অবস্থায় থেকে 


আন্তরিকভাবে যে হজ্জ পালন করা হয় এবং 
যেখানে হুকুম-আহকাম বজায় রাখা হয় এবং 


হজ্জের নিয়তে আর্থিক উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টায় 
থাকা । এই সকলই হজ্জ সমতুল্য সাওয়াব । 


হজ্জের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য: বিশ্বমুসলিম 
এঁক্য ও সংহতির পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে শ্রেষ্ঠ 
কেন্দ্রস্থল এই কাবাগৃহ ৷ সকল প্রান্তের মুসলমান 
এখানে হজ্জ উপলক্ষে একই সময়ে, একই পদ্ধতি 
অবলম্বনে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। যে সকল 
অনুষ্ঠান চন্দ্রমাসের ওপর নির্ভরশীল, তা পৃথিবীর 
সবস্থানে একই সময় সম্পন্ন হয় না, যেমন- 
ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ভিন্ন ভিন্ন দিনে 
উদযাপিত হয় ৷ আবার ভূ-পৃষ্ঠের একস্থানে যখন 
ফজরের ওয়াক্ত হয়, তখন অপর প্রান্তে হয়তো 
ইশার নামায হচ্ছে। 

একমাত্র হজ্জই বিশ্ব এক্য সংঘটিত হবার উৎকৃষ্ঠ 
উপায় ৷ জাতি, গোত্র, ভাষা, ধর্ম ও আঞ্চলিক 
বৈষম্য থাকা সত্বেও বিশ্বের সকল মুসলমান একই 
স্থানে এসে এক্যের এক মহান সেতুবন্ধন রচনা 
করতে সক্ষম হয়। এ অনুষ্ঠানে পদ-মর্যাদার 
কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেই। নেই কোন হিংসা- 
বিদ্বেষ বা সংঘাত । দৈবাৎ কোন দ্বন্ধ দেখা দিলে, 
তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থৃতার কোন অবকাশ নেই । 
অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে উপরের দিকে 
অঙ্গুলি নির্দেশে করে বলতে হয়, আল্লাহু 
আকবর-আল্লাহকে ভয় কর | এখানে পদমর্যাদার 
কোন বৈষম্য নেই, সকলেই সমান ৷ একবার 
হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ তার পদমর্যাদা রক্ষার জন্য 


নাও । নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর 
ভয় । হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরাআমাকে 
ভয় করতে থাক ।১ 


পৃথক আয়োজনের আবদার করে | তার সে ইচ্ছা 
পুরন হয়নি বলে তিনি হজ্জ করবে না বলে 
ঘোষণা দেন। 


হজ্জের ফযিলত ও বরকতের বিশালত্ব বর্ণনা 
করতে গিয়ে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, হজ্জ ও 


মহানবী (সা.) বিদায় হজ্জে ঘোষণা দেন যে, 
হজ্জে আগত সকলে আল্লাহর মেহমান | বিনিময় 


ওমরার উদ্দেশ্যে গমনকারী ব্যক্তিরা আল্লাহ 


নভেম্বর'১০ 


ছাড়া তাদের খেদমত করা, থাকার ব্যবস্থা করা, 


কোন প্রকার ক্রটি করা হয় না এর একমাত্র 
প্রতিদান হল জান্নাত ।' 

হজ্জের এই মহাসম্মেলনে এমন একটি বাস্তবমুখী 
পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া বাঞ্চনীয় যা মুসলিমদেরকে 
ভ্রাতৃত্বের উষ্ণ বন্ধনে আবদ্ধ করে । এখানে এমন 
সব কর্মসূচি করা প্রয়োজন যা বৃহত্তর এক্য গঠনে 
সহায়ক হয়। এখানে তাণ্ততি ও ইসলামের 
দুশমনদের বিরুদ্ধে এমন সব জ্বালাময়ী কার্যক্রম 
চালু রাখা উচিৎ যা সকল শয়তানের গায়ে আগুন 
জ্বালিয়ে দেয়। এখানে এমন সব অভিন্ন 
পরিকল্পনা প্রণীত হওয়া দরকার যা বিশ্বমুসলিম 
উম্মার সকল প্রকার সমস্যার সমাধান দিতে 
পারে । 

উল্লিখিত প্রয়োজনের অত্যাবশ্যকীয় তাগিদে 
মুসলিম উম্মার এঁক্য ও সংহতির পথে যা কিছু 
অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে আছে, তাকে চিহিতকরণ ও 
অপসারণের মাধ্যমে বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ, 
মমত্ববোধ প্রতিষ্ঠা ও পরস্পরের মধ্যে 
সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা সময়ের এক 
বাস্তব দাবি । 

আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলামের বুনিয়াদি 
আকিদার ওপর সুদৃঢ় রেখে সংঘবদ্ধ শক্তিতে 
পরিণত হবার তাওফিক ইনায়ত করুন এবং 
পবিত্র হজ্জকে সামনে রেখে মুসলিমবিশ্বের এঁক্য 
ও সংহতির ভিত্তি মজবুত ও জোরদার হোক । 
মহান আল্লাহর দরবারে এই তাওফিক চাই । 
আমিন । 


লেখক: প্রভাষক, আশেকানে আউলিয়া ডিগ্রি কলেজ ও 
ভিজিটিং লেকচারার, এশিয়ান ইউনিভাসির্টি বাংলাদেশ, 
চক্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্র 

* আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা; ২:১৯৭ 
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(সউদী আরবের জাতীয় দিবস উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ) 


স্সালিম ও আরব দেশের ভাইদের সাথে সম্পবার জোরদার করতে আমরা 


সকল এচেঙা চালিয়ে হাব এবং মুসলিম উম্মাহর হাতে আমরা সবা্শাতি 


নিয়োগ করব'- দুই পৰি মসাজিদের খাদেম বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল 


আতিজের উপরোিখিত বক্তব্য ইসলাম এবং সারাবিশের মুসলমানদের জন্য 


সৌদি আরবের ত77গের স্বরাপ এতিবিষ্বিত হয়েছে / 


শতকরা ১০০% মুসলমান, ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ 


অডিটরিয়াম এবং সভা-সমিতি ও বিভিন্ন 


আল কুরআন, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সা.)-এর 
জন্মভূমি এবং ইসলামের দু'পবিত্র নগরী মক্কা ও 
মদীনা শরীফের অবস্থানের কারণে সৌদি আরব 
8 সকল মুসলমানের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে 
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(আইআইআরও) এবং বসনিয়া-হারজেগোভিনার 


প্রদর্শনীর জন্য হলরুম রয়েছে । এ ধরনের 
কেন্দ্রগুলো দৃর-দূরান্তের মুসলমানদেরকেও 
আকর্ষণ করে । তারা বিশেষভাবে শুক্রবারের 
নামাজ ও অন্যান্য সামাজিক, সাংস্কতিক ও 
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে । 


মুসলমানদের জন্য সাহায্য সংগ্রহের উচ্চ কমিটি । 
এই সংস্থাগুলো বিশ্বব্যাপী মুসলিম জনগোষ্ঠীর 
ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থসমূহের জন্য 
কাজ করে থাকে । বসনিয়া-হারজেগোভিনায় 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে সার্বদের বর্বর হামলা বন্ধে 


সৌদি আরব বিভিন্নভাবে মুসলিম উম্মাহর সেবায় 
নিয়োজিত । আর্থিক সাহায্য হিসেবে রাজকীয় 
সৌদি আরব শত শত কোটি ডলার সারা বিশ্বে 


মুসলিম পরিবারগুলো নিজেদের সন্তানদেরকে 
ইসলামী শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এসব কেন্দ্রে 


আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ গ্রহণ, কসভোর 
মুসলমানদের রক্ষার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং 


প্রেরণ করে থাকে । সর্বোপরি এসব কেন্দ্র নানা 


খরচ করেছে। প্রতি বছর পবিত্র মক্কা নগরীতে 
মুসলমানদের নির্বির়ে ও নিরাপত্তা সহকারে হজ 


বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট 


নানাবিধ দুর্যোগে আক্রান্তদের জাতি, ধর্ম, বর্ণ 


শ্রেণীর এবং বিভিন্ন বর্ণ ও সাংস্কৃতিক মিলন কেন্দ্র 
হিসেবে বিবেচিত হয়। উল্লিখিত ইসলামী 


সম্পাদনের নিমিত্তে ব্যাপকভাবে বিমানবন্দর, 
সমুদ্রবন্দর এবং রাঙাঘাটসহ অন্যান্য সুযোগ- 
সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে । বিপুল অর্থ ব্যয়ে মক্কায় 
পবিত্র মসজিদুল হারাম এবং মদীনায় মসজিদে 


কেন্দ্রগুলোর মধ্যে কয়েকটি বিশালকায় কেন্দ্র 


নির্বিশেষে আর্থিক সাহায্যদান ও পুনর্বাসন, কৃষি 
সম্প্রসারণ, বাধ নির্মাণে কারিগরি সহায়তাদান, 


রয়েছে, যেখানে হাজার হাজার দর্শকের স্থান 


কূপ খনন, বিচ্ছিন্ন স্থানসমূহের সাথে যোগযোগ 


সঙ্কুলান হয়। বিশেষ গুরুত্পূর্ণ কেন্দ্রগুলোর 


স্থাপন, ক্লিনিক স্থাপন ও স্বাস্থ্যসেবা দান ইত্যাদি 


কয়েকটি রয়েছে ওয়াশিংটন ডিসি, নিউইয়র্ক, 


নববীর বিস্তৃতি সাধন করা হয়েছে । মুসলমানদের 
সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য উল্লিখিত বৃহৎ প্রকল্প 
ছাড়াও সৌদি আরবের অসংখ্য মানবসেবামূলক 


লসত্যাঞ্জেলেস, এ ২891 শিকাগো, মাদ্রিদ, 


মানবিক সেবাসমূহ প্রদান করা এ সংস্থাসমূহের 
মূল দায়িত্ব। 


লন্ডন, রোম, প্যারিস, বন, ব্রাসেলস, জেনেভা, 
টোকিও, টরেন্টো, ভিয়েনা, লিসবন, বুয়েনস 


প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে অমুসলিম দেশে 


সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সৌদি আরব 
এবং এর ইসলামী সংস্থাসমূহ মধ্য এশিয়ায় 


আয়ারস এবং রিওডি জেনিরোতে | এ ছাড়া বৃহৎ 


অবস্থিত সংখ্যালঘু মুসলমানদের নানাবিধ সেবা 
প্রদান করা । পরিচিত মুসলিম বিশ্বের বাইরেও 
কোটি কোটি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে নিজ নিজ 
দেশে সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাস করছে এবং 
ক্রমে তাদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

ইসলামের সূতিকাগার হিসেবে সৌদি আরব শুধু 
যুসলিম বিশ্বের প্রতি নয়, বরং 


দুটি ইসলামী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 


1 502875385 
উদ্যোগ নিয়েছে । রাশিয়ার কমিউনিজিম-এর 


লসত্যাঞ্জেলেসের শহরতলিতে এবং স্কটল্যান্ডের 


শাসনামলে _ বৃহত্তর রাশিয়ার কোটি কোটি 


এডিনবরায় | উল্লেখ্য, শহর দুটিতে বসবাসরত 


মুসলমান নির্যাতিত হয়েছিল এবং তাদেরকে 


মুসলমানদের জন্য বাদশাহ ফাহদের উপহার 
ইসেবে কেন্দ্র দুটি তাষ্ঠত হয়েছে, যা 


মুসলিম বিশ্ব থেকে প্রায় সাত দশক বিচ্ছিন রাখা 
হয়েছিল । এ সময় মুসলমানগণ কোনোক্রমে 


প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত 
করা হয়েছে। এর পাশাপাশি তুলনামূলক ক্ষুদ্র 


অবস্থিত মুসলমানদের প্রতিও বিশেষ দায়িত্ব 
অনুভব করছে । এ দায়িত্ব পালনার্থে গত কয়েক 
দশক ধরে সৌদি আরব অমুসলিম সমাজে 


মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যষিত এলাকাসমূহে 
প্রয়োজন মাফিক ছোট আকারের মসজিদ ও 
ইসলামী কেন্দ্রসমূহ নির্মাণ করা হয়েছে । এশিয়া, 


ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় প্রয়োজন 


ইউরোপ, আফিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং উত্তর দক্ষিণ 


মেটাতে এবং মুসলিম বিশ্বের সাথে তাদের 
সম্পর্ক জোরদার করতে অসংখ্য প্রকল্প বাও$বায়ন 
করেছে। এসব প্রকল্পের পুরোভাগে রয়েছে 
মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মসজিদ ও ইসলামী 


আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে এরূপ প্রায় ১৫০০টি 
মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। 


আত্মরক্ষা করলেও অধিকাংশ মসজিদ বন্ধ করে 
দেয়া হয়েছিল এবং পবিত্র কোরআন শরিফের 
প্রকট অভাব দেখা দিয়েছিল । সৌদি আরব অতি 
দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে ৬টি মুসলিম প্রজাতন্ত্রের 
রাজধানীতে বিশাল বিশাল ইসলামী কেন্দ্র স্থাপন 
করেছে এবং প্রজাতন্ত্রসমুহের ছোট শহরগুলোতে 
মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছে, একই সাথে স্থানীয় 
ভাষায় অনুদিত এবং মদীনার বাদশাহ ফাহদ 
কোরআন প্রিন্টিং কমপ্রেকে মুদ্রিত লাখ লাখ কপি 


কেন্দ্রসমূহ নির্মাণ করা । এ ধরনের প্রকল্প বহু পূর্ব 
থেকে শুরু হলেও ১৯৮০ এবং ১৯৯০ ইং-এর 


পবিত্র কুরআনুল করিম বিনামূল্যে বিতরণের জন্য 


উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে, 
যেগুলো মুসলিম বিশ্বের আনাচে-কানাচে এবং 


বিমানযোগে ওইসব দেশের মসজিদ ও ইসলামী 
প্রেরণ করা হয়েছে। 


দশকের মাঝামাঝি সময়ে এসব প্রকল্প ব্যাপকতা 
লাভ করে । যার ফলে ২১০টি ইসলামী কেন্দ্র 


অমুসলিম বিশ্বেও মুসলমানদের সেবায় নিয়োজিত 


উল্লেখ্য যে, মদীনায় প্রতিষ্ঠিত বাদশাহ্‌ ফাহদ 


রয়েছে। অ অব ইসলামিক 


সৌদি সরকারের খরচে বর্তমান বিশ্বের আনাচে- 


কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স সারা বিশ্বের 


কনফারেন্স (ওআইসি), রাবেতা আল আলম আল 


কানাচে নির্মিত হয়েছে । এ কেন্দ্রপ্তলো বহুমুখী 


মুসলমানদের খেদমতের জন্য একটি অনন্য 


ইসলামী, ফয়সল ফাউন্ডেশন, ওয়ার্ড এসেম্বলি 


ভবনরূপে নির্মিত হয়েছে, যা শুধু ধর্মীয় চাহিদাই 


অব মুসলিম ইউথসহ (ওয়ামি) বিভিন্ন 


নয়, রবং মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও 
অন্যান্য চাহিদাও মেটাতে সক্ষম হয়েছে । এসব 
কেন্দ্রে সাধারণত একটি বড় আকারের মসজিদ, 
কয়েকটি ক্লাসরুম, একটি লাইব্রেরি, একটি 


নভেম্বর'১০ 


অর্গানাইজেশন বা সংস্থাও এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে । 


প্রতিষ্ঠান । ১৯৮৫ সালে এই কমপ্রেক্সটি প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই কমপ্রেক্সে অদ্যাবধি প্রায় ১২ কোটি 
কপিরও অধিক পবিত্র কোরআন এবং লাখ লাখ 


এছাড়াও সৌদি আরব নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের 
নিমিত্তে কিছু বিশেষ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে যার 
শীর্ষে রয়েছে আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণ সংস্থা 


কপি অডিও ক্যাসেট পৃথিবীর প্রধান ৮টি ভাষায় 
প্রকাশ করে সারা দুনিয়ায় বিতরণ করা হয়েছে। 
হজের সময় হাজীদের এসব কপি প্রদান করা হয় 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


এবং বিভিন দেশের মসজিদ ও ইসলামী 
কেন্দ্রসমূহে প্রেরণ করা হয়। 


ধর্ম ।-।এ।তিহ্য 


বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোতে ইসলামী শিক্ষা বিভাগ 


এসব প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে দুনিয়ার 


স্থাপন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 


সৌদি আরবের জাতীয় কর্মসূচির আরেকটি 


হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' স্কুল এবং 


বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত মুসলমানদের বিবিধ 
প্রয়োজন মেটানো এবং মুসলিম ও অমুসলিম 


গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মুসলিম বিশ্বের বাইরে 
অবস্থিত বিভিন্ন মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিশু ও 
যুবকদের জন্য ইসলামী ও আরবি শিক্ষার সুযোগ 
সৃষ্টি করা । এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন 
দেশে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্রসমূহকে 
বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর 
পাশাপাশি সৌদি আরব উত্তর আমেরিকা ও 
ইউরোপে বিভিনন ইসলামী একাডেমি প্রতিষ্ঠা 
করেছে । এসব একাডেমি পরিপূর্ণ স্কুল হিসেবে 
আরবি ও ইসলামী শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর 
দিয়ে স্থানীয় ভাষায় অন্যান্য সিলেবাস ও পাঠদান 
করে থাকে । এছাড়া সৌদি আরব সংখ্যালঘু 
মুসলিম জনগোষ্ঠীর ছাত্রদের জন্য শিক্ষাবৃত্তির 
লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে । বর্তমানে 
হাজার হাজার ছাত্র এ ধরনের বৃত্তি নিয়ে মক্কা ও 
মদীনার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। 
সৌদি মন্ত্রী সভার সদস্য প্রতিমন্ত্রী যুবরাজ 
আবদুল আজিজ বিন ফাহদ বিন আবদুল আজিজ 
লসত্যাঞ্জেলেস-এর শহরতলিতে নতুন মসজিদ ও 
ইসলামী কেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষে বলেছেন, যদিও 
এসব কেন্দ্রেসমুহের প্রাথমিক কাজ স্থানীয় 
মুসলমান সম্প্রদায়ের সেবা করা; কিন্তু অমুসলিম 
জনগণের নিকট ইসলামের শান্তি ও সুমহান 
ভ্রাতৃত্বের বাণী পৌছাতে এসকল কেন্দ্র বিরাট 
অবদান রাখছে । 

ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে অমুসলিমদের 
সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা সৌদি আরবের 
আরেকটি প্রধান উদ্দেশ্য ৷ দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্রসমূহ এ লক্ষ্য 
অর্জনে বিরাট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে । 
এসব কেন্দ্র ইসলামী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে 
খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের নেতৃবৃন্দের 
মতবিনিময়ের উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচিত 
হয়। ইসলামের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে এবং 
ইসলামের সঠিক জ্ঞান প্রচারার্থে সৌদি আরব 
নিজস্ব অর্থায়নে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান 


ল্ও৭াজা ( 
. আর 
চিএ 
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বিক্ক্রিত আলওযান পণ ফেরত নেক্সা হয় । 


-১৮১৮-৫৭৯১৯০১ 


স্ুতঠোৌোফোন 
নভেম্বর'১০ 


ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় 
ও মক্ষো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী বিভাগসমূহ । 


উভয়ের মধ্যে উত্তম সমঝোতার আবহ সৃষ্টি করাই 
সৌদি আরবের মূল লক্ষ্য | 


সম্মিলিত ওলামা মাশায়েখ পরিষদ 


ইসলামী আইন-বিধান, ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী দল, ইসলামী নেতৃত্ব ও তাহযীব-তামাদ্দুন নিয়ে ॥ 
নানামুখী চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র হচ্ছে । এ ব্যাপারে সজাগ ও সতর্ক থাকার আহবান জানিয়ে ! 
সম্প্রতি সম্মিলিত ওলামা-মাশায়েখ পরিষদের পল্টনস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে সংগঠনের কেন্দ্রীয় ! 
সভাপতি বরেণ্য আলিমে দীন মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় ৷ পরিষদের ॥ 
কেন্দ্রীয় নেতৃবন্দ গভীর উদ্বেগ এরকাশ করে বলেন, ইসলাম বিরোধী অব্যাহত ষড়যন্ত্রের অংশ ॥ 
হিসেবে “বোরকা বাধ্যতামূলক করা যাবে না' ৭২+-এর ধর্মহীন সংবিধান পুনঃস্থাপিত, বাংলাদেশ রি 
ধর্মহীন রাষ্ট্র' ইসলামী শরীয়াহ তথা ফতোয়া নিষিদ্ধের ব্যাপারে প্রজ্ঞাপন জারি' ইত্যাদি ধর্ম বিমুখ ॥ 
কর্মকাণ্ড দেশকে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি ও নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে । তারা বলেন, পর্দার ॥ 
বিধান কোন আলেম-ওলামা বা পীর-মাশায়েখগণ জারি করেননি ৷ এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ! 
(সা.) তথা কুরআন ও হাদীসের অলঙজ্বনীয় বিধান । নেতৃবৃন্দ বলেন, এদেশের শতকরা ৯২ ভাগ ॥ 
মুসলমান | ইসলাম ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে আসছে । সে দেশে ! 
তাদের ঈমান-আকীদার প্রতি বিন্দু মাত্র তোয়াক্কা না করে বর্তমানে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার ॥ 
জন্য একটি কু-মতলববাজ গোষ্ঠী দেশকে ধর্মহীন, নাস্তিকতাবাদী ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বানানোর ॥ 

পু 


পাঁয়তারা করছে। আল্লাহর আইন ও ইসলামী বিধান চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় ৷ আল্লাহর বাণী, 
'লাতাবদীলা লি কালিমাতিল্লাহ' ৷ “আল্লাহর আইন অপরিবর্তনীয় ' অতএব দুনিয়ার কোন সরকার, 

হস্থা বা ব্যক্তির আল্লাহর চিরস্থায়ী বিধানের বিরুদ্ধে রায় দেয়ার ইখতিয়ার নেই । এর বিরুদ্ধে 
কোন রায় বা পরামর্শ এদান সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতার সামিল । নেতৃবৃন্দ 
বলেন, ইসলাম নিয়ে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র অতীতেও হয়েছিল | যারা এতে লিপ্ত হয়েছিল তারা অভিশপ্ত 
হয়ে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে প্রস্তাবে তারা সকল চক্রান্ত ষড়যন্ত্রকারীদেরকে কঠোর 
হস্তে দমন করার জন্য সরকার প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জোর সুপারিশ করেন । সভায় 
বক্তব্য রাখেন ইসলামী এঁক্যজোটের মহাসচিব মাওলানা আব্দুল লতিফ নেজামী, বরগুনার পীর 
মাওলানা আবদুর রশিদ, আহকামে শরীয়াহ হেফাযত কমিটির উপদেষ্টা মাওলানা যাইনুল 
আবেদীন, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোললের মহাসচিব মাওলানা জাফরুল্লাহ খান, আইম্মাহ 
পরিষদের সভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দীন রববানী, মাদরাসা শিক্ষক পরিষদের জয়েন্ট সেক্রেটারি 
মাওলানা শাহজাহান আল মাদানী, সম্মিলিত ওলামা মাশায়েখ পরিষদের জয়েন্ট সেক্রেটারি 
মাওলানা খলিলুর রহমান আল-মাদানী, মাওলানা এটিএম হেমায়েত উদ্দীন, আগ্রাসন প্রতিরোধ 
জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব আলমগীর মজুমদার, মোস্তফা মঈনুদ্দীন খান, ছারছিনার ছোট পীর 
মাওলানা আরিফ বিল্লাহ সিদ্দিকী, টেকেরহাটের পীর মাওলানা কামরুল হাসান, মাওলানা আবদুস 
সবুর মাতৃববরসহ প্রমুখ । 


পরিচালক- মাওঃ শিব্বির আহমদ রড. 
১৮১৫-৬৩৭২১৫ 
মাদ্রাসা রোড পটিয়া, টা ॥ ] | মাওলানা নোমান ০১৮১৬-০২৮৬৩১ 
০ 


১ 


- মাওঃ আবদুল কুদ্দুস 

০১৭১১-১৭৪৪৩৬ 

-০১৭১৬-৪৬৯২৭৮৮ 
মসজিদ 


আন্দুল মোতালেব মার্কেট, গুলজার মোড়, কলেজ 
চকবাজার, চট্টগ্রাম। 


১০৬৪, স্টেডিয়াম শপিং কমপ্লেক্স 
নুর আহমদ রোড, চট্টথাম। ৬১৫৭৪৭ 
০৮ 
০১৭১৩-১০৯৯৪০ 
৭৯২/এ, মেহাদীবাগ রোভ, চট্টখবাম স্য 
₹3০ 


পরিচালক- আবীদ হোসেন 
০১৮১৫-৫১৩৫৭৩ 
লাভলেহন মার্কাজ মসজিদ, চট্রখীম 132 


দারুল আরকান একাডেমী 
পরিচালক- মুফতী শাহেদ 


এ রি 
পূর্ব নাছিরাবাদ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম । 
ফোল ₹ ৬৮২৩০১, 


(নীচতলা), আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম । ৮৪০৩৪৬ 


জামালখান লেইন, পুরাতন বিমান অফিসের পিছনে 
4০2. চট্টগ্রাম। ০১৮১৯-৩২৭৯০২, 
০৮ 
জমজম ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ 
পরিচালক- মুহাম্মদ বেলাল নুর 
০১৮১৬-৬১০৩৩৬ (্রকাশ- বুড়ির বাপের দো, 
০ সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম। ৮২, দামপাড়া ব্ঠাটারী গলি, চউখাম । 
০ ফোন; ৬১৯৩২ 
আল্‌্-হার স্টোর 
পরিচালক- কারী মুবিন ০১৮১৯-৩৬০৯৩৯ 
৫২ জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, 
আন্দরকিল্লা, চট্টীম। 


** সমস্ত রোগ হতে পরিত্রাণ একাত সৃষ্টিকর্তার করুণার উপরই নির্ভর করে। 


পরিচালক- ওয়ারেসুজ্জামান চৌধুরী 
আমার স্কুল, সার্সন রোড, চউথাম। 
ফোন : ৬৩৯৪০৯ 
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2 
ভদলত আল লাক রো.) : 
জীবনের শেষ দিনগুলি 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
[নিবন্ধটি সাধু ভাষায় লিখিত] 


হযরত আবু বাক্র ছিন্দীক (রা.)-এর জীবন 
উজ্জ্বল কীর্তিকলাপে ভরপুর | বিশেষভাবে মাত্র 
সোয়া দুই বৎসরে স্বল্পকালীন খিলাফতের দায়িত্ব 
পালনকালে তিনি যেইসব কৃতিত্ৃপূর্ণ কর্মের 
ইতিহান রচনা করিয়াছেন, তাহা কিয়ামত পর্যন্ত 
স্মরণীয় হইয়া থাকিবে । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
ওফাতের পর মাত্র দুই বত্সর চারমাস তিনি 
জীবিত ছিলেন । সেই সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
এমন বহুসংখ্যক সাহাবী ছিলেন যাহারা ঘনিষ্ঠতা 
ও সাহচর্যের কারণে সকলেই রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর জীবনধারাকে ব্যাপকভাবে জানিবার সুযোগ 


৭1০৪2৮৫15৬০ 12 তত হা 
18919-52195281১24 65 ০42 05 45৭) 
০৪১০2 ০14 
-019৯০০০3 

£ 

3114 8১581) 


-18288005 
'ইমামত কুরায়শদের জন্য, যখন তাহারা ফয়সালা 
করে ইনসাফের সহিত করে, ওয়াদা করিলে 
পুরণ করে এবং দয়া চাহিলে মেহেরবানী করে । 
কুরায়শ এই উম্মাতের আমীর | নেককার 
নেককারদের অধীনে আর বদকার বদকারদের 


৯৫. 


০০০০ 


পান হযরত আবু বাক্র ছিদ্দীক (রা.) তাদের 
মধ্যে অন্যতম । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত 
বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করেন । উদাহরণস্বরূপ 
উল্লেখ্য, যাকাতের নিসাব বিষয়ক হাদীস 
খিলাফতের আওতাধীন সকল দেশেই প্রচারের 
ব্যবস্থা করেন এবং ঘোষণা করেন যে নির্ধারিত 
হারের বেশি যাকাত কেহ দিবেন না। রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর পর সকল গুরুত্পূর্ণ বিষয়ে প্রথম 
খলীফার মতামতই মুসলমানদের সঠিক পথ 
নির্দেশ করিয়াছিল । সাকীফায়ে বানী সা'য়দার 
খিলাফত সম্পর্কিত বিতর্ক মারাত্মক আকার ধারণ 
করিলে সেই সময় হযরত আবু বকর (রা.) 
নিয়োক্ত হাদীস বর্ণনা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ঝগড়া মিটিয়া যায় । 


নভেম্বর”১০ 


অধীনে ।”২ 

রাসূলুল্লাহ সো.)-কে কোথায় দাফন করা হইবে 
সেই বিষয়ে বিতর্ক শুরু হইলে আবু বাক্র (রো.) 
বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় তিনি 
স্বয়ং বলিয়াছেন যে, 


272 2556% 2০৯৮? কুক ৫৫ পুত ০ 
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নবীগণ যেই স্থানে ইন্তিকাল করেন, সেখানেই 
সমাহিত করা তাহারা পছন্দ করেন | 

হযরত ফাতিমা (রা.) ও হযরত “আববাস (রা.) 
হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তির 
উত্তরাধিকার দাবি করেন। তখন আবূ বাক্র 
(রা.)-ই সর্বপ্রথম এই হাদীসটি বর্ণনা করেন, 


পরব ০59125৮2152 ০০2 
(49০০০ 257 529 ১) 


“আমার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার থাকিবে না। 
আমি যাহা রাখিয়া যাইব তাহা সাদাকা 1” 
রাসূলুল্লাহ সো.)-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্িধ্যের 
দরুন হযরত আবু বাক্র (রো) তাহার আদেশ- 
নিষেধ, কার্ষকলাপ ও উঠাবসা সম্পর্কে বেশি 
অবগত ছিলেন ।* 


রোগাক্রান্ত 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইনতিকালের পর হইতেই 
হযরত আবু বাক্র (রা.) মানসিকভাবে ভাঙ্গিয়া 
পড়েন এবং শারীরিকভাবে দুর্বল হইয়া পড়েন। 
ইহা ছাড়াও হযরত আবু বাক্র (রা.)-এর বাড়িতে 
একদিন কিছু গোশত উপটৌকন হিসাবে আসে । 
হারিছ ইব্‌ন কালদাহসহ তিনি গোশত খাইতে 
বসেন, হারিছ তীহাকে বলিলেন, আমীরুল 
মু'মিনীন! ইহা খাইবেন না । ইহাতে বিষ মিশ্রিত 
আছে মনে হয়। হযরত আবু বাক্র (রা.) 
তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন তবে কিয়ৎ পরিমাণ 
গোশত ইতোমধ্যে খাইয়া ফেলেন। 
তাৎক্ষণিকভাবে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হইলেও 
পরবর্তীতে বিষক্রিয়া জনিত বিভিন্ন জটিলতা দেখা 
দেয় ১৩ হিজরীর জমাদিউস সানীর শুরুতে 
একদিন মদীনায় ভীষণ শীত পড়ে হযরত আবু 
বাক্র রো.) সেদিন গোসল করেন । গোসলের 
পর তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন । একনাগাড়ে ১৫ দিন 
মারাত্বক জর ছিল । নামাযের জন্য মসজিদে 
যাইবার শক্তিও তিনি হারাইয়া ফেলেন । তাই 
তাহার নির্দেশে হযরত “উমার (রা.) নামাযে 
ইমামতি শুরু করেন ৷ রোগের প্রকোপ দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । সাহাবাগণ হযরত আবু 
বাক্র রো.)-এর নিকট গিয়া চিকিৎসার উদ্দেশ্যে 
একজন ডাক্তার ডাকিবার পরামর্শ চাহিলে তিনি 
বলেন, আমাকে ডাক্তার দেখিয়াছেন । তাহারা 
জিজ্ঞাসা করিলেন ডাক্তার কী বলিয়াছেন? হযরত 
আবু বাক্র (রা.) বলিলেন, 

[16:05441] সু এ 5 এরা 
“আমি যাহা চাহি তাহাই করি 1" 
হযরত সালমান ফারসী (রা.) তাহাকে দেখিতে 
আসিয়া বলিলেন, হে আবু বাক্র ! আমাকে কিছু 
ওসিয়ত করুন । তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা 
অচিরেই তোমাদের জন্য দুনিয়া জয় করাইবেন । 
তুমি সেই দুনিয়া হইতে ততটুকুই লইবে, যতটুকু 
তোমার দিনাতিপাতের অনুকূলে হয়। মনে 
রাখিও, যে ফজরের নামায আদায় করে, সে 
আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারে থাকে । অতএব, 
আল্লাহর সহিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিও না । করিলে 
উপুড় অবস্থায় দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে । 
তিনি যখন নিশ্চিত হইলেন যে, নিদানকাল ঘনিয়া 
আসিয়াছে, তখন তিনি বিদগ্ধ সাহাবাগণের সহিত 
পরবর্তী খলীফা নিয়োগ প্রসঙ্গে একান্তে আলাপ 
করেন । সর্বপ্রথম হযরত “আবদুর রহমান ইবন 
'আওফ (রা.)-কে খিলাফত সম্পর্কে পরামর্শ 
করিলেন । 'আবদুর রহমান (রা.)-কে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “উমার সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? 
তিনি বলিলেন, উমরের যোগ্যতা প্রশ্নীতীত তবে 
মেজাযে কঠোরতা বেশি" । হযরত আবু বাক্র 
(রা) বলিলেন, “উমারের কঠোরতার কারণ 
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হইতেছে আমি কোমল স্বভাবের ছিলাম । আমি 
স্বয়ং অনুমান করিতে পারিয়াছি যে, আমি যেই 
বিষয়ে কোমলতা অবলম্বন করিতাম, তাহাতে 
“উমারের অভিমত কঠোরতার দিকে আসক্ত মনে 
হইত । কিন্তু যেই সব ব্যাপারে আমি কঠোরতা 
অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে “উমার সর্বদা 
কোমলতার দিক অবলম্বন করিত । আমার ধারণা, 
খিলাফত তাহাকে নিশ্চিতরূপে নরম-দিল ও 
সংঘত বানাইবে | ইহার পর তিনি হযরত “উছমান 
গনী (রা.)-কে ডাকিয়া একই প্রশ্ন করিলেন । 
তিনি জবাব দিলেন যে, “উমারের অন্তর তাহার 
বহির্ভাগ অপেক্ষা উত্তম । আমাদের মধ্যে কেহই 
তীহার সমকক্ষ হইতে পারিব না” । তাহার পর 
তিনি হযরত “আলী (রা.)-কে ডাকিয়া একই প্রশ্ন 
করিলেন, তিনিও এ জবাব দিলেন যাহা “উছমান 
(রা.) দিয়াছিলেন ৷ হযরত আবু বাক্র (রা.) 
অতঃপর উসায়দ ইব্‌ন হুদায়র (রা.)-এর সহিত 
এ ব্যাপারে পরামর্শ করিলে উসায়দ (রা.) বলেন, 
'আল্লাহ ভালই জানেন | আমি কিন্তু আপনার পরে 
উমার (রা)-কে ভাল মনে করি । তিনি ভাল ও 
মহৎ কর্মে খুশী হন এবং মন্দ কর্মে অসন্তুষ্ট । 
তাহার বাহিরের চাইতে ভেতরের সৌন্দর্য বেশি । 
রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তাহার চাইতে আর কোন 
যোগ্য ও শক্তিশালী মানুষ নজরে পড়ে না । 
তাহার পর হ্যরত তালহা (রা.) আগমন 
করিলেন । তিনি তাহার সম্মুখেও বলিলেন, আমার 
ইচ্ছা যে, “উমর ফারুক (রা.)-কে মুসলমানদের 
খলীফা নিযুক্ত করিয়া যাইবে । তালহা (রা.) 
বলিলেন, “আপনি আল্লাহ তা'য়ালাকে কি জবাব 
দিবেন যে, আপনি প্রজাদের সহিত কিরূপ 
ব্যবহার করিয়াছেন? আপনি থাকতেই যিনি এত 
কঠোর, না জানি আপনার পরে তিনি কী করেন? । 
এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, আমাকে উঠাইয়া 
বসাইয়া দাও । অতএব তাহাকে বসানো হইল । 
তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহ তা'য়ালাকে জবাব 
দিব, আমি তোমার সৃষ্টজীবের উপর তোমার 

র মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্ত 
করিয়াছি । এই কথা শুনিয়া হযরত তালহা (রা.) 
চুপ হইয়া রহিলেন। তাহার পর তিনি হযরত 
“উছমান (রা.)-কে ডাকিয়া ওসীয়তনামা লিখার 
নির্দেশ দেন । রোগের প্রকোপের কারণে হযরত 
আবু বাক্র (রা.) থামিয়া থামিয়া কথা 
বলিতেছিলেন এবং হযরত “উছমান (রা.) তাহা 
লিপিবদ্ধ করেন । প্রারস্তিক কিছু কথা লেখাইবার 
পর দুর্বলতার কারণে তিনি সম্থিৎ হারাইয়া 
ফেলেন । হযরত উছমান (ো.) নিজের পক্ষ 
হইতে খলীফা হিসাবে “উমার (রা.)-এর নাম 
লিপিবদ্ধ করেন | একটু পরে তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া 
আসিলে উছমান রে) লেখা পড়িয়া শোনান । 
উমার (রা.)-এর নাম শুনিয়া তিনি উচ্চস্বরে 
বলিয়া উঠেন “আল্লাহু আকবার”! আল্লাহ 
আপনাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন । আমার 
অন্তরের কথাই আপনি লিখিয়া দিয়াছেন” । 
ওসীয়তের বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ: 
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১০৮৩০ 
“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম | ইহা হইতেছে 
সেই চুক্তি, যাহা খলীফাতুর রাসূল (সা.) আবু 
বাকর রো.) তাহার ইহলৌকিক জীবনের শেষ 
সময় এবং পারলৌকিক জীবনের প্রথম সময় 
করিয়াছে । এইরূপ অবস্থায় কাফির ব্যক্তিও ঈমান 
আনয়ন করে এবং কাফির ব্যক্তিও বিশ্বাস স্থাপন 
করে। আমি তোমাদের উপর “উমার ইবনুল 
খাত্তাবকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছি । তোমরা 
তাহার অনুগত্য করিবে এবং হুকুম মানিয়া 
চলিবে । আমি আল্লাহ,তাঁহার রাসূল ও তাহার 
ধর্মকে নিজ সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করি নাই | আমি 
তোমাদের কল্যাণ করিতে ক্রটি করি নাই। 
অতএব “উমার যদি সুবিচার ও ধের্য দ্বারা 
পরিচালিত হয়, তবেই তাহা হইবে তাহার 
সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতার ফল | আর যদি তিনি 
অন্যায় ও অবিচার করেন, তবে আমি গায়েব 
সম্বন্ধে অবহিত নই । আমি তো মঙ্গল ও কল্যাণই 
কামনা করিয়াছি । আর প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার 
কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে । অত্যাচারীরা শীঘ্রই 
জানিতে পারিবে তাহাদের গন্তব্যস্থল কোথায়” । 
ওয়াসসালামু “আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' ৷” 


শেষ ভাষণ 

ইচ্ছাপত্র লিপিবদ্ধ হইলে মোহ্রাঙ্কিত করিয়া 
হযরত উছমান (রা.)-কে হস্তান্তর করা হয়। 
হযরত আবু বাক্র (রা.) তাহার এক সহকারীকে 
তাহা জনগণকে পাঠ করিয়া শোনাইতে বলিলেন । 
তাহারপর তিনি সেই মারাআক পীড়িতাবস্থায়ই 
বাহিরে আসিলেন এবং মুসলিম জনতাকে উদ্দেশ্য 
করিয়া বলিলেন, “আমি আমার কোন আত্মীয়কে 
খলীফা বানাই নাই । আর আমি কেবল আমার 
নিজের মত অনুসারেই তীহাকে খলীফা বানাই 
নাই, বরং বিজ্ঞজনদের পরামর্শ লইয়াই খলীফা 
নিযুক্ত করিয়াছি । এখন তোমরা কি এই ব্যক্তির 
খলীফা হওয়াতে সন্তুষ্ট, যাহাকে আমি তোমাদের 
জন্য নিবচিন করিয়াছি? একথা শুনিয়া জনতা 
বলিল, আমরা আপনার নিবচিন ও আপনার রায় 
বলিলেন, এ ব্যক্তি যদি “উমার না হন তাহা হইলে 
আমরা রাী নহি । আবু বাক্র রে) বলিলেন, হ্যা, 
তিনি উমারই । অতঃপর তিনি বলিলেন, 
তোমাদের কর্তব্য হইতেছে উমার ফারূকের কথা 
শোনা ও তাহার আনুগত্য করা' । সবাই তাহা 
মানিয়া লইল ।৯ 

ইহার পর উমার ফারূক (রা.)-কে ডাকিয়া তিনি 
বলিলেন, আমি আপনাকে রাসুলুল্লাহ (স)-এর 
সাহাবাদের উপর খলীফা নিযুক্ত করিয়াছি । ইহা 


শুনিয়া উমার ফারক (ো.) বলিলেন, “হে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খলীফা ! আমার উপর এই 
কষ্টকর বোঝা দিবেন না । খিলাফতের প্রয়োজন 
আমার নাই ।' হযরত আবু বাক্র (রা.) বলিলেন, 
“আপনার নিজের প্রয়োজন না থাকিতে পারে কিন্তু 
খিলাফতের প্রয়োজন আছে আপনার মত 
লোকের ৷ অতঃপর হযরত আবু বাক্র (রা.) 
“উমার ফারূক (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 
“হে উমার ! আমি আপনাকে রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর সাহাবীদের জন্য আমার প্রতিনিধি নির্বাচন 
করিলাম । আপনি আল্লাহ্‌ তা'আলাকে প্রকাশ্যে- 
অপ্রকাশ্যে ভয় করিতে থাকিবেন। হে উমার! 
আল্লাহ্‌ তাআলার কিছু হক আছে, যাহা রাত্রির 
সহিত সর্ম্পকযুক্ত তাহা তিনি দিনে কবুল করিবেন 
না। অনুরূপ কিছু হক দিনের সাথে সম্পৃক্ত-যাহা 
তিনি রাত্রিবেলা কবুল করিবেন না। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা নফলসমূহ কবুল করিবেন না, যে পর্যন্ত 
ফরযসমূহ আদায় করা না হইবে । হে উমার! 
যাহার সৎকর্ম কিয়ামতে ভারী হইবে, সে-ই মুক্তি 
পাইবে । আর যাহার সৎকর্ম কম হইব, সে 
বিপদগ্রস্ত হইবে। হে উমার! মুক্তির পথ 
কুর'আনের উপর আমল ও ন্যায়ের অনুসরণ দ্বারা 
লাভ করা যায় । হে “উমার! আপনি কি জানেন না 
যে, উৎসাহ দান ও ভয় এবং ভীতি প্রদর্শন ও 
সুসংবাদদানের আয়াতসমূহ পবিত্র কুরআনে 
পাশাপাশি নাযিল হইয়াছে; যাহাতে মু'মিনরা 
আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় করে এবং তাহার নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে । হে “উমার! কুর'আন 
তেলওয়াতের সময় যখন জাহান্নামীদের আলোচনা 
আসিবে, তখন আপনি দু'আ করিবেন, হে 
আল্লাহ! আপনি আমাকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত 
করিবেন না। আর যখন জান্নাতীদের আলোচনা 
আসিবে, তখন আপনি দু'আ করিবেন, হে 
আল্লাহ! আপনি আমাকে তাহাদের মধ্যে শামিল 
করুন। হে উমার! আপনি যখন আমার এই 
উপদেশগুলি অনুসরণ করিবেন, তখন আমাকে 
যেন আপনার নিকট বসা দেখিতে পাইবেন ১? 

এই ইচ্ছাপত্র ও উপদেশ প্রভৃতি কার্যক্রম ১৩ 
হিজরীর ২২ শে জমাদিউস সানী সোমবার 
অনুষ্ঠিত হয় । যেই দিন হযরত আবু বাক্র (রা.) 
হযরত উমার (রা.)-এর খিলাফতের জন্য 
ইচ্ছাপত্র লিপিবদ্ধ করান এবং মুসলমানদেরকে 
তাহা অবহিত করেন তাহা ছিল তাহার জীবনের 
শেষদিন । এঁদিনই ইচ্ছাপত্র লিখিবার পর হযরত 
মুছান্না ইবন হারিছা যিনি হীরা (ইরাক) হইতে 
মদীনায় পৌছেন । হীরার (ইরাকের) অবস্থা এই 
হইয়াছিল যে, খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা.) স্বয়ং 
অর্ধেক সৈন্য লইয়া এবং অর্ধেক মুছান্না ইবন 
হারিছা (রা.)-এর নিকট রাখিয়া যখন সিরিয়া 
গমন করিয়াছিলেন, তখন ইরানী সিপাহসালার 
বাহমান জাদুবিয়া খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা.)-এর 
অনুপস্থিতিতে মুসলমানদেরকে এদেশ হইতে 
বিতাড়িত করা সহজ ভাবিয়া এক বিরাট বাহিনী 
লইয়া আসে । মুছান্না ইবন হারিছা (রা.) হীরা 
হইতে অগ্রসর হইয়া ব্যাবিলনের নিকট এ ইরানী 
বাহিনীর সম্মুখীন হন । তুমুল যুদ্ধ হইল । বহু 
রক্তারক্তি ও হতাহতের পর ইরানীরা চরম পরাজয় 
বরণ করিল। মুছান্না ইবন হারিছা (রা.) 


॥ তত্তার্তহীদ ২১ 


ম।হা।জী।ব।ন 


মাদায়েনের কাছাকাছি পর্যন্ত ইরানীদের ধাওয়া 
করিয়া হীরায় প্রত্যাবর্তন করেন । এই পরাজয়ের 
পর ইরানীরা তাহাদের অভ্যন্তরীণ ঝগড়া মুলতবী 
করিয়া এবং ইরানী সেনাপতি ও মন্ত্রিবর্গ তাহাদের 
শক্রতা ভুলিয়া গিয়া পুনঃপ্রস্ততি আরম্ভ করিল । 
সারাদেশ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে 
এবং লড়াই করিয়া মৃত্যুবরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া 
গেল । মুছান্না (রা.) যখন ইরানীদের সামরিক 
প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত হইলেন, তখন তিনি 
তাহার সৈন্য স্বল্পতা চিন্তায় বিচলিত হইলেন । 
তিনি বাশীর ইবন খাসামা (রা.)-কে তাহার 
স্থলাভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং মদীনা ছুটিয়া গেলেন । 
উদ্দেশ্য, খলীফাতুর রাসুলকে মৌখিকভাবে সমস্ত 
বৃত্তান্ত খুলিয়া বলা এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব ও 
নাজুকতাকে উপলব্ধি করানও । মুছান্না (রা.) যখন 
মদীনায় পৌছিলেন, তখন হযরত আবু বাক্‌র 
(রা.) জীবনের মাত্র কয়েকটি ঘণ্টা অবশিষ্ট ছিল । 
তিনি মুছান্নারে) এর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন 
এবং উমার ফারুক (রা.)-কে বলিলেন, আপনি 
সৈন্য সমবেত করিয়া মুছান্না (রা.)-এর সহিত 
অবশ্য এবং দ্রুত যাত্রা করিবেন । বিপদের কারণে 
আল্লাহর নির্দেশ ও দীনের খিদমত হইতে বিরত 
থাকা উচিত হইবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
ইনতিকালের চাইতে বড় বিপদ আমাদের জন্য 
আর কি হইতে পারে? আপনি লক্ষ্য করিয়া 
থাকিবেন যে, এদিন আমি কি করিয়াছিলাম । 
আল্লাহর কসম! এদিন আল্লাহর হুকুম পালনে 
আমি যদি অলসতা প্রদর্শন করিতাম, তাহা হইলে 
আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করিয়া সাজা প্রদান 
করিতেন । মদীনায় অগ্নি জুলিয়া উঠিত | যদি 
সিরিয়ায় আল্লাহ বিজয় দান করেন, খালিদ ইবৃন 
ওয়ালীদ (রা.)-এর বাহিনীকে ইরাকে প্রেরণ 
করিবেন; কারণ সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে 
তাঁহারা সম্যক জ্ঞাত ১ 

হযরত “উমার (রা.) যখন তাহার নিকট হইতে 
বাহিরে আসিলেন, তখন সিদ্দিকে আকবর রো.) 
দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া আল্লাহর দরবারে 
মুনাজাত করেন, “হে আল্লাহ! আমি “উমরকে 
মুসলমানদের কল্যাণ ও ফিতনা-ফাসাদের 
আশংকা দূর করিবার জন্য আমার পরে খলীফা 
নির্বাচিত করিয়াছি। আমি যাহা করিয়াছি, 
মুসলমানদের কল্যাণ ও সংশোধনের জন্য 
করিয়াছি । আপনি অন্তর্যামী । অন্তরের অবস্থা 
সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল । আমি ইজতিহাদ 
করিয়াছি এবং মুসলমানদের পরামর্শ লইয়াছি 
এবং তাহাদের মধ্য হইতে সবচাইতে উত্তম 
শক্তিমান, মঙ্গলকামী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে তাহাদের 
শাসক বানাইয়াছি। আমি আপনার হুকুমে পার্থিব 
জগত ছাড়িয়া যাইতেছি । আপনি তাহাদের মধ্যে 
আমার মত কল্যাণকামী লোক সৃষ্টি করুন। 
কেননা তাহারা সব আপনার বান্দা এবং তাহাদের 
ভাগ্য আপনার হস্তে । অতএব, আপনি আমার 
খলীফাকে তাহাদের মধ্যে কায়েম রাখুন। হে 
আল্লাহ! মুসলমানদের শাসকদিগকে যোগ্যতা দান 
করুন। আর “উমরকে সত্যপথপ্রাপ্ত খলীফাদের 
অন্তর্ভুক্ত করুন এবং তাহার প্রজাদেরকে সংশোধন 


তিনটি অপূর্ণ ইচ্ছা 

'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আউফ (রা.) বলেন, 
একদিন হযরত আবু বাক্র (রা.)-এর মৃত্যু- 
শয্যায় আমি তাহাকে বলিলাম, আপনি কত বড় 
ভাগ্যবান । আপনার প্রত্যেকটি বাসনা আল্লাহ্‌ 
তা'আলা পুরণ করিয়াছেন। দুনিয়ার কোন 
বিষয়ের জন্য আপনার মনে কোন আফসোস 
অবশিষ্ট রাখেন নাই । ইহা শুনিয়া আবু বাক্র 
(রা.) বলিলেন, তুমি ঠিকই বলিয়াছ আমি দুনিয়া 
হইতে কোন প্রকার আফসোস লইয়া যাইতেছি না 
তবে হা তিনটি কাজ করিবার কারণে এবং তিনটি 
কাজ না করিবার কারণে আমার মনে কিছু 
আফসোস রহিয়া গেল। যেই তিনটি কাজ 
করিবার কারণে আফসোস হইতেছে তাহা হইল: 
১. যদিও তাঁহারা ঝগড়া করিবার উদ্দেশ্যে ঘরের 
দরজা বন্দ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তথাপি 
তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে ফাতেমার গৃহে প্রবেশ 
না করাই আমার পক্ষে ভাল ছিল । 

২. আল-ফাজাআত সালমীকে আগুনে পোড়াইয়া 
না মারিয়া যদি তরবারির আঘাতে মারিতাম কিং 
প্রাণ-ভিক্ষা দিতাম তাহা হইলে খুবই ভাল হইত । 
৩. সাকীফায়ে বনু সায়েদার দিন যদি খিলাফতের 
দায়িত্ব আমার মাথায় না লইয়া “উমর কিংবা আবু 
“উবায়দার কাঁদে উঠাইয়া দিতাম তবে উহা ভাল 
হইত । 

আর যেই তিনটি কাজ না করিবার জন্য 
আফসোস হইতেছে তাহা হইল: 

১. আশ'আছ ইব্ন কায়সকে বন্দী করিয়া যখন 


তিনি ব্যবসা চালু রাখিয়াছিলেন এবং উহার আয় 
দ্বারা নিজের সংসারের ব্যয়ভার নির্বাহ করিতেন । 
বাইতুল মাল হইতে তিনি কোন বৃত্তি গ্রহণ 
করিতেন না । কিন্তু ব্যবসায়ে কিছু সময় ব্যয়িত 
হইবার কারণে রাষ্ট্রের কাজে বেশ ক্ষতি হইতে 
লাগিল | কাজেই তিনি প্রধান প্রধান সাহাবীগণের 
অনুরোধে ব্যবসা বন্ধ করিয়া দেন এবং শুধু 
পরিবারের ভরণ-পোষণের পরিমাণ একটি ভাতা 
বাইতুল মাল হইতে গ্রহণ করিতে থাকেন । মৃত্যু- 
শয্যায় শায়িত অবস্থায় অন্তরে এই বৃত্তির চিন্তা 
জাগ্রত হইলে তিনি স্বীয় আত্রীয়স্বজনকে ডাকিয়া 
বলিলেন, আমি বাইতুল মাল হইতে পরিবারের 
ভরণ-পোষণের নিমিত্তে বৃত্তিস্বরূপ যেই পরিমাণ 
অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, আমার মৃত্যুর পর আমার ভূ- 
সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যেন তাহা বায়তুল মালে 
প্রত্যার্পণ করা হয়। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকালীন 
গৃহীত ভাতার পরিমাণ ছিল ছয় হাজার দিরহাম । 
ওসিয়ত অনুযায়ী তাহার মৃত্যুর পর উক্ত পরিমাণ 
অর্থ বাইতুল মালে ফেরত দেওয়ার জন্য হযরত 
“উমার রো.)-এর হস্তে যখন দেওয়া হইল, তখন 
তিনি বলিলেন; “আল্লাহ আবু বাক্র রো.)-এর 
উপর রহমত বর্ষণ করুন । তাহার মৃত্যুর পর 
প্রতিবাদ করিতে না পারে, ইহাই ছিল তাহার 
কামনা 1১১ 

হাসান ইব্‌ন “আলী (রা.) হইতে বর্ণিত আছে, 
হযরত আবু বাক্র (রা.)-এর ইনতিকালের সময় 
হযরত “আয়শা (রা.)-কে বলিলেন আমার 


আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, তখন তাহাকে 
হত্যা করা আমার উচিৎ ছিল । কারণ সে ছিল 
প্রায় প্রতিটি দুক্র্মের সহযোগী । 

২. খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে মুরতাদদিগের 
শায়েস্তা করিবার জন্য প্রেরণ করিয়া যুলকেচ্ছায় 
অবস্থান করা আমার উচিৎ ছিল । তাহা হইলে 
সেখান হইতে আমি তাহার সাহায্যার্থে তাড়াতাড়ি 
অগ্রসর হইতে পারিতাম অথবা সহায়তা প্রদান 
করিতে পারিতাম । 

৩. খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে সিরিয়া প্রেরণ করিয়া 
আমার উচিৎ ছিল, “উমরকে ইরাকে প্রেরণ করা । 
তাহা হইলে আমার দুই হস্ত আল্লাহর রাস্তায় 
প্রসারিত করিতে পারিতাম । 

আর তিনটি বিষয় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট 
জিজ্ঞাসা না করায় আমি আফসোস করিতেছি, 
তাহা হইল: 

১. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আমার জিজ্ঞাসা 


ইনতিকালের পর এই উষ্ট্রি যাহার দুধ আমি পান 
করিতেছি, এই পিয়ালা যাহাতে করিয়া আমি পান 
করিতাম এবং এই চাদরখানি “উমরের নিকট 
পাঠাইয়া দিবে । কেননা, এই গুলি আমি খলীফা 
হিসাবে বায়তুল মাল হইতে লইয়াছিলাম । “উমার 
(রা.)-এর নিকট এই গুলি পৌছাইবার পর তিনি 
বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা আবু বাক্র রো.)-এর 
উপর রহম করুন, আমার জন্য তিনি বহু কষ্ট 
করিয়াছেন ।৯ 


আখিরাতের পাথেয় 

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রা.) বলেন যে, হযরত 
আবু বাক্র (রা.)-এর মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া 
আসিলে সাহাবাদের একটি দল তাহাকে দেখিতে 
আসেন । আবু বাক্র (রা.)-কে সম্বোধন করিয়া 
তাহারা বলিলেন, হে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খলীফা! 


করা উচিৎ ছিল তাহার পরে খলীফা কে হইবেন? 


আপনাকে বেশ উদ্বিগ্ন মনে হইতেছে । আপনি 


তাহা হইলে কোন গোলযোগই উপস্থিত হইত 
না। 

২. খিলাফতে আনসারদের কোন দাবি আছে কিনা 
তাহাও জিজ্ঞাসা করা উচিৎ ছিল । 

৩. ভ্রাতুষ্পুত্রী ও চাচীর মীরাস বন্টনের মাসআলা 
জিজ্ঞাসা করাও প্রয়োজন ছিল | কারণ আমার 
অন্তরে এই ব্যাপারে উৎকণ্ঠা রহিয়াছে ১৩ 


রাস্ত্রীয় ভাতা প্রত্যার্পণ 
হযরত আবু বাক্র (রা.) ছিলেন বিখ্যাত 
ব্যবসায়ী । খিলাফতের আসন গ্রহণের পরেও 


আমাদের পরকালের পাথেয় বর্ণনা করুন | তিনি 
বলিলেন, যে ব্যক্তি নিয়োক্ত দু'আ পড়িয়া মৃত্যু 
বরণ করিবে, তাহার রূুহকে আল্লাহ তা'আলা 
“উফুক মুবীন' এ রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন । 
সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “উফুক মুবীন' কী? 
তিনি বলিলেন আরশের সম্মুখে একটি বিস্তৃত প্রান্ত 
র আছে। সেখানে বাগান, বর্ণাধারা, বৃক্ষ ও পাখ 
পাখালিতে পরিপূর্ণ । আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত 
রহমত প্রতিদিন এইগুলিকে আচ্ছাদিত করিয়া 
রাখে । দু'আ টি হইল: 


) আত্তান্তহীদ ২২ 


ম।হা।জী।ব।ন 
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“হে প্রভু! তুমি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছ তোমার কোন 
প্রয়োজন ছাড়াই | অতঃপর তাহাদেরকে দুই দলে 
বিভক্ত করিয়াছ; এক দলকে জান্নাতের জন্য এবং 
অপর দলকে জাহান্নামের জন্য ৷ তুমি আমাকে 
জান্নাতী কর; জাহান্নামী করিও না । 
হে আল্লাহ! তুমি মানুষকে বিভিন্নভভাবে সৃষ্টি 
করিয়াছ। জন্মের পূর্বেই তাহাদেরকে দুর্ভাগা, 
ভাগ্যবান, বিপথগামী, সত্যপথপ্রাপ্ত এইভাবে 
শ্রেণী বিন্যাস করিয়াছ। অতঃপর আমাকে 
তোমার অনুসরণের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান বানাও 
এবং তোমার অবাধ্যতার মাধ্যমে দুর্ভাগা বানাইও 
না। 
হে আল্লাহ! প্রতিটি মানুষ যাহা অর্জন করে, 
সবকিছু তুমি জ্ঞাত রহিয়াছ তাহার জন্মের পূর্বেই । 
তুমি যাহা কর, তাহা হইতে পলায়নের কাহারও 
সুযোগ নাই । অতঃপর আমাকে এসব মানুষের 
অন্তর্ভুক্ত কর, যাহাদের হইতে তুমি আনুগত্য লাভ 
করিবে । 
হে আন্রাহ! প্রকৃতপক্ষে কেহই কিছু করিতে 
পারিবে না, যতক্ষণ তুমি ইচ্ছা কর নাই। 
অতঃপর আমার মধ্যে এমন আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করিয়া 


দাও, যাহার দ্বারা আমি তোমার নিকটবর্তী হইতে 
পারি । 


নভেম্বর'১০ 


হে আল্লাহ! তুমি বান্দাদের গতি ও চলাচলের 


মৃত ব্যক্তির কাফনের জন্য নূতন কাপড়ের 


উপর পূর্ণ শক্তি রাখ । তোমার হুকুম ছাড়া 


প্রয়োজন নাই। নৃতন কাপড়ের প্রয়োজন 


নড়াচড়া করিবার কাহারও শক্তি নাই । আমার 


সাধারণত জীবিত লোকদেরই বেশি 1৮ 


চাল-চলনকে তোমার তাকওয়ার অন্তর্ভূক্ত কর । 
হে আল্লাহ! জান্নাত ও জাহান্নাম তুমিই সৃষ্টি 
করিয়াছ এবং ইহাদের মধ্যে অবস্থানকারীদেরও 


অতঃপর হযরত আবু বাক্র (রা.) উমার র. 
ডাকাইয়া আনিয়া পুনরায় মুছান্না (রা.)-এর 
সাহায্যার্থে অতি সত্তর ইরাকে সৈন্য প্রেরণের জন্য 


তুমি তৈয়ার করিয়া । আমাকে জান্নাতের 
অন্যতম বাসিন্দা বানাও । 


তাগিদ দিলেন । আজ সন্ধ্যার পূর্বেই ইরাকের 
দিকে সাহায্যকারী সেনাবাহিনী প্রেরণ করিতে 


হে আল্লাহ! তুমি যে জাতিকে হেদায়াত প্রদানের 


হইবে, আমার মৃত্যু যেন তোমাকে এই কর্মে বাধা 


ইচ্ছা করিয়াছ তাহাদের বক্ষকে প্রসারিত করিয়াছ, 


প্রদান নাকরে। 


যাহাদের তুমি পথভ্রষ্ট করিবার ইচ্ছা করিয়া 
তাহাদের বক্ষকে সংকীর্ণ করিয়াছ। ঈমানের 


উম্মুল মুমিনীন হযরত “আয়শা (রা.) তাহার 
পিতার মৃত্যু শষ্যার পার্খে উপবিষ্ট ছিলেন। 


আলোকে আমার বক্ষকে প্রসারিত কর; আমার 
অন্তকরণকে ঈমানের সৌন্দর্যে সজ্জিত কর । 

হে আল্লাহ! তুমি বিভিন্ন কর্মের পরিকল্পনা করিয়াছ 
এবং নিজের পক্ষ হইতে ইহাদের পরিণামও তুমি 
নির্ধারণ করিয়াছ। মৃত্যুর পর আমাকে অতি মহৎ 
জীবন দিয়ে জীবিত কর; তোমার একান্ত 
নিকটবর্তী কর । 

হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত 
করে এবং অন্যের উপর আস্থা রাখে তাহাতে 
আমার কী? আমার আস্থা ও বিশ্বাস তোমার 


পিতার মৃত্যুকষ্ট দেখিয়া হাতেম কতৃক রচিত এই 
কবিতাটি পাঠ করিলেন, 

৮! ০০217 হ॥। ৯১৮৮5 4১2০ 
১১-2015$০০5 (255৮4 ঘা 
“যখন মৃত্যু লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন 
শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয় এবং শ্বাসকষ্ট্রের জন্য বক্ষস্থল 
₹বীর্ণ হইয়া আসে । তখন মাল দৌলত কোন 


কাজেই আসে না ৯ 
এই কবিতা শুনিয়া হযরত আবু বাক্র (রা.) 


উপর | আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কাহারও কোন 
ক্ষমতা ও শক্তি নাই । [আবু বাক্র (র) বলিলেন, 


রাগান্থিত হইয়া বলিলেন, বেটি! এই কবিতা পাঠ 
করিও না; বরং তৎপরিবর্তে এই আয়াতটি পাঠ 


এইগুলি মহা মহিম আল্লাহর কিতাবে 
রহিয়াছে |] 


ওসিয়্যত 


রাসূলুল্লাহ সো.)-এর জীবদ্দশায় তিনি আবু বাক্র 
(রা.)-কে একখণ্ড জমি দান করেন । উহাতে তিনি 
ফলের বাগান সৃষ্টি করেন । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
ইন্তিকালের পর হযরত আবু বাক্র (রা.) উক্ত 
বাগান হযরত “আয়শা সিদ্দীকা (রা.)-কে দান 
করিয়া দেন। মৃত্যু নিকটবর্তী হইলে তিনি 
কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে আমার গ্নেহের 
কন্যা! আমার মৃত্যুর পর তুমি সচ্ছল অবস্থায় 
জীবন যাপন কর, ইহাই আমার কামনা । আশা 
করি, সেই ব্যবস্থা আল্লাহ তা'য়ালা তোমার জন্য 
করিয়া দিয়াছেন । যেই বাগানটি আমি তোমাকে 
দান করিয়াছিলাম, তাহা তুমি আমাকে ফিরাইয়া 
দাও, যেন তোমার ভাই বোনেরা আমার মীরাছ 
হিসাবে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রাপ্য অংশ পাইতে 
পারে । হযরত “আয়শা (রা.) ইহাতে কোন 
আপত্তি করিলেন না। হযরত আবু বাক্র (রা.) 
স্বীয় সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর পথে ব্যয় 
করিবার জন্য ওসিয়্যত করিয়া যান | 


কাফন সম্বন্ধে নির্দেশ 

হযরত আবু বাক্র (রা.) ওসিয়ত করিয়াছিলেন, 
“আমি যেই দুইখানা কাপড় পরিধান করি, উহা 
ধৌত করিয়া উহা দ্বারা এবং সঙ্গে আর একখগ্ড 
নৃতন কাপড় লইয়া এই তিন খণ্ড কাপড়ে আমার 
কাফন দিবে ।” এ বন্ত্রে যাফরানের দাগ থাকায় 
ধৌত করিবার প্রয়োজন পড়ে । হযরত “আয়েশা 
(রা.) বলেন, এইগুলি পুরাতন, আমি আপনার 
জন্য নতুন বন্ত্র যোগাড় করিতে পারি | হযরত 
আবু বাক্র (রা.) বলিলেন, 


০৫05৮ এ ৮ ৩ 


কর: 
নর 
৬ ১১ 


৬৫ ৬৬৭ 25০ ভপত৩৯ 
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'আর মৃত্যুর কষ্ট সত্যই পৌছিয়াছে। ইহা সেই 
মৃত্যু যাহাকে তুমি এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা 
করিতে 1০ 
তিনি হযরত “আয়শা (ো.)-কে বলিলেন, 
“আয়শা! আমার নিকট বাইতুল মালের তহবিলের 
একটি দাসী এবং একটি উট রহিয়াছে । আমার 
মৃত্যুর পর উহা “উমারের নিকট পৌছাইয়া দিও । 
ইহা ছাড়াও যদি আমার ঘরে বাইতুল মালের 
কোন কিছু দেখিতে পাও, তাহাও “উমার (ো.) 
এর হাতে পৌছাইয়া দিও । ইহার পর তাঁহার 
অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল । তখন তিনি 
জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কি বার? হযরত আয়শা 
(রা.) বলিলেন, সোমবার | তিনি আবার জিজ্ঞাসা 
করিলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) কি বারে ইন্তিকাল 
করিয়াছেন? উপস্থিত সকলে বলিল, সোমবারেই । 
আবু বাক্র (রোা.) বলিলেন, আমি কামনা করি, 
আমারও যেন আজই সন্ধ্যার পূর্বে মৃত্যু হয়। 
বস্তুত আল্লাহ তা'আলা তাহার সর্বশেষ এই 
আকাঙ্জাও পূর্ণ করিলেন 1 
মৃত্যু শখ্যায় প্রায় সময় হযরত আবু বাক্র (রা.)- 
এর সেবায় নিয়োজিত থাকিতেন “উছমান ইব্‌ন 
'আফফান (রা.)। আবু বাক্র (রা.) নিম়োক্ত 
পঙক্তি কাতর অবস্থায় বারংবার আবৃত্তি করিতেন- 


০৪ আত 5953 0559৬ ০২ ১953 
2533৬ এ তত ৩ পট ৬১955 
প্রত্যেক বিত্তশালীর সম্পদ উত্তরাধিকারীর মধ্যে 
বন্টন হইয়া যাইবে । আসবাবপত্রের মালিক 


হইতে আসবাবপত্র ছিনাইয়া লওয়া হইবে । 
অদৃশ্য হওয়া ব্যক্তি আবার ফিরিয়া আসে কিন্ত 


0) আত্তান্তহীদ ২৩ 


ম।হা।জী।ব।ন 


মারা যাইবার পর যাহারা অদৃশ্য হয় তাহারা আর 
ফিরিয়া আসে না ।”১ 


ইনতিকাল 
আবু বাক্র (রা.) মৃত্যুর লক্ষণ টের পাইয়া 
অবিরতভাবে এই দু'আই সর্বদা পাঠ করিতেন, 
৩৮৪ কও ডি ৬৩৯ ৮7 
“প্রভূ! মুসলমান অবস্থায় আমাকে মৃত্যু দান করুন 
এবং নেককার লোকদের সহিত আমার হাশর 
করুন ।*৩ 
২২ এবং ২৩ জমাদিউস ছানীর মধ্যবর্তী রাত্রিতে 
অর্থাৎ মঙ্গলবার রাত বাদ মাগরিব ৬৩ বছর 
বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন । “ওসিয়ত অনুযায়ী 
আসমা বিনত উমায়েস (রা.) ও তদীয়পুত্র 
“আবদুর রহমান তাহাকে গোসল দেন ও কাফন 
পরিধান করান । এই দুইজন ছাড়া অন্য কেহ 
করেন নাই | হযরত উমার ইব্‌ন খাত্তাব রো.) 
জানাযার নামাযের ইমামতি করেন । 


“আবদুর 


রহমান ইব্ন আবু বাকর (রা.), উমার ইব্‌ন 
খাত্তাব (রা.) িছমান ইব্ন 'আফফান (রা.) ও 


আসমা বিন্ত উমায়স (রা.), হাবীবা বিন্ত 
খারিজা (রা.), “আবদুর রহমান (রা.), মুহাম্মাদ 


তালহা ইব্‌ন 'উবায়দুল্লাহ লাশ লইয়া কবরে 


(রা.), আসমা (রা.), আয়শা (রা.) ডু 


অবতরণ করেন। “এশার পূর্বেই তাহাকে 


কুলছুম (রা.) ৷ আবু বাক্র (রা.) পাচটি বিবাহ 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পার্খে দাফন করা হয় । দুই 


করেন । প্রাথমিক জীবনে তিনজন এবং পরবর্তী 


বৎসর তিন মাস দশদিন তিনি খিলাফত 


জীবনে দুইজন । তাহারা হইতেছেন ১. কুতায়লা 


পরিচালনা করেন । মক্কার গভর্ণর আত্তাৰ ইবন 


বিন্ত 'আবদুল িষ্যা, ২. উম্মু রূমান বিন্ত 


উসায়দ রো.)ও মক্কায় এঁদিনই ইনতিকাল 


“উমার (রা.), ৩. উম্মু বাক্র, ৪. আসমা বিন্ত 


করেন । তাহার পিতা উছমান আবু কোহাফা 


“উমায়স (রা.) ও ৫. হাবীবা বিন্ত খারিজা 


তখনও জীবিত ছিলেন । তাহার বয়স তখন ৯৭ 


(রা.) । আসমা বিন্ত আবী বাক্র ও “আবদুল্লাহ 


বতসর | আবু বাক্র (রো.)-এর সম্পত্তি হইতে 


ইব্ন আবী বাক্র (রা.)-এর মাতা হইলেন 


শরীয়াহ মতে তিনি যেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন, 


কুতায়লা বিনতে “আবদুল “উয্যা; কুতায়লা 


সবটুকুই তিনি নাতী নাতনীদের মধ্যে বণ্টন 


ইসলাম কবুল করেন নাই, আবু বাক্র (রা.) 


করিয়া দেন। যোগ্যতম পুত্রের যৌবনকাল, 


হইতে পৃথক হইয়া তিনি মক্কায় আরেকজনকে 


ইসলামের সেবা, খিলাফতের দায়িত্ব ও 


বিবাহ করেন । “আয়শা বিনতে আবী বাক্র (রা.) 


কার্যাবলীর দর্শনকারী অশীতিপর বৃদ্ধ আবু 


ও “আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী বাক্র (রা.)-এর 


কোহাফা পুত্রের মৃত্যুতে অতিমাত্রায় শোকাহত 


মাতা হইলেন উম্মু রামান (রা.) | উম্মু রামান 


হন । ছয় মাস পর তিনিও পরপারে যাত্রা করেন । 


ইসলাম কবুল করেন নাই, আবু বাক্র (র) 


মৃত্যুকালে আবু বাক্র (রা.) দুই স্ত্রী, দুই পুত্র ও 


তাহাকে তালাক প্রদান করেন । “আবদুর রহমান 


তিন কন্যাসন্তান রাখিয়া যান । তীহারা হইলেন 


হি 25 
কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছারর-িক্ষকদের অত্যন্ত ্প 
(কি ইসধারির গাজর এ. 85 


চে্থাম জানান): 
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বিচি ক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র- রতি বৈ ছিঃ 


1.13.4,./5-1৮.13.4১. [ 
3.৯. (117019) & ৬.১, 17 01061191) 17169191016 ৪ 
3.4. 0717015) & ৬.৯. 10 1518016 9050193 
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ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


বাড়ি : 


চট্টগ্রাম 
২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, উ্টগ্রাম । 


ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ 8০৪৫৪৬ 


কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


নভেম্বর'১০ 


ইব্‌ন আবী বাক্র (রা.)-এর মাতা হইলেন আসমা 
বিন্ত উমায়স (রো.) | আবু বাক্র (রো.)-এর 
ইন্তিকালের পর আসমা বিন্ত উমায়স (রা.) 
হযরত “আলী (রা.)-কে বিবাহ করেন এবং 
তাহার ছেলে ও মেয়েকে লইয়া “আলী (রা.)-এর 
পরিবারভূক্ত হন। উম্মু কুলছুম বিনতে আবী 
বাক্র (রা.)-এর মাতা হইলেন হাবীবা বিন্ত 
খারিজা (রা.) 1১ 


... হযরত “আলী ও 


“উমার (র)-এর প্রতিক্রিয়া 


ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বাক্র (রা.)-এর 
ইন্তিকালের খবর মদীনায় ছড়াইয়া পড়িলে গোটা 
শহরে ক্রন্দন ও বিলাপের উচ্চরোল পড়িয়া যায় 
এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত দিবসের চিত্র 
মানুষের চোখে ভাসিয়া উঠিল । হযরত “আলী 
ইবন আবি তালিব (রা.) কাদিতে কীদিতে হযরত 
আবু বাক্র (রা.)-এর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন 
এবং ঘরের দরজায় দীড়াইয়া বলিলেন, 

“হে আবু বাক্র! আল্লাহ আপনার উপর রহমত 
বর্ষণ করুন। আল্লাহর কসম! আপনি সমগ্র 
উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করিয়াছেন 
এবং ঈমানকে আপনার চরিত্র বানাইয়াছেন । 
আপনি সর্বাধিক (এঁশ্বর্ষশালী) ও সবচাইতে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিরাপত্তা বিধানকারী | 
আপনি সবচাইতে ইসলামের পৃষ্ঠপোষক ও 
মঙ্গলকামী ছিলেন । আপনি স্বভাব-চরিত্র, দান- 
জ্ঞান ও হিদায়তের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
নিকটতর । আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ইসলাম ও 
মুসলমানের পক্ষ হইতে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত 
করুন। অন্যরা যখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে 
মিথ্যাবাদী বলিয়াছে, আপনি তখন তীহাকে 
সত্যবাদী বলিয়াছেন । অন্যরা যখন রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-কে অবজ্ঞা-তাচ্ছিল্য করিয়াছিল, আপনি 
তখন তাহাকে সহানুভূতি দেখাইয়াছেন । আপনি 
হিজরতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথী ছিলেন এবং 
ছাওর পর্বতের গুহায় আপনি ছিলেন দুইজনের 


মধ্যে দ্বিতীয় (533 ১) । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 


ম।হা।জী।ব।ন 


পরে খিলাফতের স্থলাভিষিক্ত হইবার ক্ষেত্রে 
আপনি ছিলেন যথোপযুক্ত | মানুষ যখন সাহায্য- 
সহযোগিতা হইতে বিরত ছিল, আপনি তখন 
তাহাকে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন 
করিয়াছেন । আল্লাহ আপনাকে তাহার কিতাবে 
“ছিদ্দীক" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন, 
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আপনি ছিলেন ইসলামের আশ্রয়স্থল ও 
কাফিরদের বিতাড়নকারী । আপনার যুক্তি যেমন 
কখনও ভিত্তিহীন হয় নাই, তেমনি আপনার দৃষ্টি 
কখনও শক্তিহীন হয় নাই। আপনার আত্মা 
কখনও ভয়ে কম্পিত হয় নাই । আপনি ছিলেন 
পর্বতের মতো অটল, অবিচল | ঝঞ্জাবায়ু না 


১ সুযুতি, তারিখুল খুলাফা, ১:১৫ 

১ সুযুতি, প্রাণ্তক, ১:৭৯ 
৩ সুযুতি, প্রাগুক্ত, ১:৭৯ 

৪ সুযুতি, প্রাগুক্ত, ১:৭৯ 

« সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, সাহাবা চরিত, ১:৬৫-৬৬ 

৬ আল-কুরআন, সুরা আল-বুরূজ ৮৫:১৭; ইব্ন সাদ, 
আত-তাবকাত আল-কুবরা, ৩:১৯৮ 

৭ ইমাম গাযালী, ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৪:৪ ৭৬ 

” ইব্‌ন সাদ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, ৩:১৯২-৬; শাহ 
মুঈনুদ্দীন আহমাদ নদভী, তারিখে ইসলাম, ১:১৪৭-৮ 
১ সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, প্রাগ্তক, ১:৪৪-৪৫ 
৯ মাওলানা আকবর শাহ নজিবাবাদী, ইসলামের ইতিহাস, 
১:৩০৬ 

১ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী, ইযালাতুল খিফা আন 
খিলাফাতিল খুলাফা, ৩:১৫১-২; নজিবাবাদী, প্রাগুজ, 
১:৩০৬ 

» মালিক, ছিদ্বীক আকবার কা সফরে আখিরাত; খুলাফায়ে 

রাশেদীন, ড. খালিদ মাহমুদ, পৃ. ২৮২ 

১২ নজিবাবাদী, প্রাগুক্ত, ১:৩০৭ 


আপনাকে উপড়াইতে পারিয়াছে, না টলাইতে 
পারিয়াছে। আপনার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) 
মন্তব্য করিয়াছেন, “তুমি দুর্বলদেহী, মযবুৃত 
ঈমানদার, কোমল হৃদয়, আল্লাহর নিকট উচ্চ 
মর্যাদাশীল, যমীনে সম্মানিত, মু'মিনকুল শ্রেষ্ঠ” । 
না আপনার সম্মুখে কাহারও লালসা জাগ্রত হইতে 
পারে, না কামনা । দুর্বল আপনার নিকট সবল 
এবং সবল ছিল দুর্বল; যে পর্যন্ত না আপনি 
দুর্বলের হক বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং সবলের 
নিকট হইতে হক বুঝিয়া লইয়াছেন। আল্লাহ 
আমাদের পক্ষ হইতে এবং ইসলামের পক্ষ হইতে 
আপনাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন 1” 
হযরত “উমার ফারূক (রা.) আবু বাক্র সিদ্দীক 
(রা.)-এর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, “হে 
খলীফাতুর রাসুল! আপনি আপনার পরে জাতিকে 
বড্ড কষ্ট দিলেন ! তাহাদেরকে বিপদে ফেলিয়া 
গেলেন । আপনার ধুলিকণা পর্যন্ত পৌঁছাও খুব 
কষ্টকর । আমি আপনার সমান কিভাবে করিতে 
পারি!”২৭ 


বিদআতের প্রতিরে রাধ 
রাসূলুল্লাহ সো.) তাহার জীবদ্দশায় কঠোর হস্তে 
শিরক ও বিদ'আতের মুলোৎপাটন করিয়া 
নির্ভেজাল তাওহীদ ও সুনাত প্রতিষ্ঠায় সফলকাম 
হন। হযরত আবু বাক্র (রা.)সহ সাহাবাগণের 
ভূমিকা বিদ'আতের ব্যপারে ছিল নিরাপোষ । 
বিদ'আত পরগাছার ন্যায় । ইহা কোন বৃক্ষে যদি 
জন্মায় তাৎক্ষণিকভাবে তাহা কাটিয়া দিতে হয়। 
না হইলে কালক্রমে ইহার ডালপালা বর্ধিত হইয়া 
মূল বৃক্ষকে শেষ করিয়া দেয় । তেমনি বিদ'আত 
ক্রমে ক্রমে দীনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার 
বশে পরিণত হয় এবং অবশেষে তাহার আসল 
রূপই পাল্টাইয়া দেয়। অবস্থা এমন পর্যায়ে 
পৌছিয়া যায় যে, দীনের মৌলিক শিক্ষা এবং 
অনুসরণকারীদের সংযোজনের মধ্যে পার্থক্য 
করাও কঠিন হইয়া দীড়ায় । হযরত আবু বাক্র 
(রা.)-এর যুগে যদিও বিদ'আত অল্প পরিমাণে 
জন্মাইয়াছিল, তবু যখনই যেইখানে এই রূপ 
মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে তখনই তিনি তাহার 
প্রতিরোধ করিয়াছেন । 


লেখক: সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, চট্টগ্রাম 


নভেম্বর'১০ 


৯ তাবারী, তারীখুল মুলুক ওয়াল উমাম, ২:৩৫৩-৪; 
মাওলানা আবদুল হামিদ, হযরত আবূ বাকর, পৃ. ১৬৩ 
১৪ ইবন স"দ, প্রাগুক্ত, ৩:১৯৩ 


১৫ ইবন সদ, প্রাগুক্ত, ৩:১৯৩-২১৩ 

+৬ ইমাম গাযালী, ইহইয়াউ ইহইয়াউ 'উলৃমিদ্দীন, 8:৪৭৭ 

১৭ ইবন সাদ, প্রাঙজ, ৩:১৯৪-৫ 

১৮ ইবন সাদ, প্রাগুক্ত, ৩:১৯৬-৭; শাহ ওয়ালীউল্লাহ 
দেহলভী, প্রাগুক্ত, ৩:১৫৩ 

ই শদ, প্রাগুক্ত, ৩:১৯৬-৭; শাহ ওয়ালীউল্লাহ 


আশরা, পৃ. ১২৫ 
নি ইবন সাদ: প্রাগুক্ত, ৩:২০০-১০; আয-যাহাবী, আল- 
খুলাফাউর রাশিদূন: ৫০; শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী, 

কি ৩:১৫২-৩; মুখতাছার দাইরাতুল মা'আরিফিল 
৫১7 


২ জাজ, ০/1099018/2 0210/8115 
আল-কুরআন, সুরা আয-যুমার ৩৯:৩৩ 

২৬ মুহাম্মাদ আল-তিলমিসানী, আল জওহারা ফী নাসাবিন 
নবী ওয়া আসসহাবিহীল আশারাহ, ১:১২৬; সাইয়্যিদ 
আলী নদভী, আলী মুরতাদা, ১৯৯১:১৫৫-৬ 

২৭ নজিবাবাদী, প্রাগুক্ত, ১:৩০৭ 


* আল্লামা শাহ্‌ আহমদ শফি সাহেব হট, মম । 
৯ আল্লামা শাহ্‌ জমির উদ্দীন নানুপুরী সাহেব লহ, ধা 
* আন্ামা মুফতি আবদুল হালিম বোখারী সাহেব পচ্ম. স্াস। 
€+ আল্লামা শীহ্‌ মোহাম্মদ তৈয়ব সাহেব, স্থাস। 


* আল্লামা শাহ্‌ শামসুল আলম পীর সাহেব বস, 
আলোচনা পেশকরবেন 


আল্লামা ডট্টর হিজবুল্লাহ আল মাদানী, কুষ্টিয়া 
ঞআ্লামা ডট্টর আ.ফ, 89/498-8 


মুফতি শামীম মামুন আল কাসেমী, ফেনী। 
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আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


স্বাধীনতাই কাশ্মিরীদের 
একমাত্র স্বপ্র 


মাসুম বিল্লাহ 


কাশির কীদছে। তবে কেউ শুনছে না সেই 
কান্না । ঝিলাম উপত্যকার পর্বত শিখর পেরিয়ে 
কাশ্বিরীদের আর্তনাদ পৌছাতে পারছে না 
বাইরের দুনিয়ায় তথাকথিত মানবতাবাদীদের 
কানে । পাশাপাশি শ্লোগান চলছে “আজাদি', 


হযরত বাল মসজিদ, কাশির; এখানে মহানবীর (সা.) পবিত্র চুল সংরক্ষিত আছে 


এই কিছু দিন আগেও আইরিশ রিপাবলিকান 


পরও রাজপথে নেমেছিল সেখানকার মানুষ । তার 


আর্মির (আইআরএ) মতো অত্যাধুনিক অস্ত্র 


আগের বছর অনেক প্রাণের বিনিময়ে হিন্দু 


সজ্জিত ও প্রশিক্ষিত গেরিলা দলকে মোকাবেলা 
করেছে বৃটেন । আইআরএ'কে মোকাবেলার জন্য 
বৃটেনকেও সেনাবাহিনীর সাহায্য নিতে হয়েছে। 


'আজাদি* বলে । নানা অযুহাতে নিরস্ত্র জনতার 


অথচ সেখানে মৃত্যুর ঘটনা হাতে গোনা । 


ওপর ভারতীয় বাহিনীর অত্যাচার যেন এই 
আরো । জবরদস্তি করে এ ভূখন্ডের মানুষগুলোকে 
বশে রাখার চেষ্টা, কাশ্বিরের যে কোন স্থানে গেলে 


অন্যদিকে, নিরস্ত্র কাশ্িরীদের পাথরের জবাব 
“বুলেটে' দিচ্ছে ভারতীয় সৈন্যরা । 


তীর্থযাত্রীদের সংগঠন “অমরনাথকে' জমি লিজ 
দেয়া প্রতিরোধ করেছিল কাশ্রিরীরা | কিন্তু, 
এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন । কাশ্রিরীরা বুঝে 
গেছে “চ্ডান্ত ফয়সালা" ছাড়া তাদের ভাগ্যের 
বদল হবে না । পরিস্থিতির ভয়াবহতা আচ করতে 
পেরে কেন্দ্রের কাছে রিজার্ভ সেনা চেয়ে পাঠান 
“দিল্লীর আজ্ঞাবহ" হিসেবে পরিচিত মুখ্যমন্ত্রী ওমর 


এভাবেই তুলে ধরা হয়েছে দেশটির অন্যতম 


আব্দুল্লাহ । তার এ সিদ্ধান্ত পরিস্থিতিকে আরো 


তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। সেনা, 


প্রভাবশালী 'আউটলুক' পত্রিকায় । সবচেয়ে 


প্যারামিলিটারি মিলিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর আড়াই 
লাখেরও বেশি সদস্য মোতায়েন সেখানে । 
আফগানিস্তান ও ইরাকেও মার্কিনীদের এতো 


অবাক করা বিষয় সেখানকার এই বর্বরতার 
কাহিনীর ছিটে ফোটাও ঠাই পাচ্ছে না বিশ্ব 
মিডিয়ায় । কাশির পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ 


সৈন্য নেই । সেখানে শিশুদের টিলের জবাব দেয়া 
হয় কালাশনিকভের বুলেটে | নিরাপরাধ মানুষকে 


অনেকটা মুখ রক্ষার খাতিরে যেন ভারতীয় পত্র- 
পত্রিকা সাম্প্রতিক সময়ে দু'একটা কাহিনী প্রকাশ 


হত্যা করে তার ওপর জঙ্গীর “সিল লাগিয়ে পার 


করতে শুরু করেছে। কাশ্বিরের নিত্যচিত্র 


পেয়ে যায় দখলদার বাহিনী | নিরাপত্তা বাহিনী 


কারফিউ | অন্যদিকে, চলছে স্বতস্কুর্ত বনধ । 


অবনতির দিকে নিয়ে যায় । ১১ জুনের পর থেকে 
কাশ্িরীদের “আজাদি আন্দোলন" দমানোর নামে 
আরো ১৭ জনকে হত্যা করেছে সেনারা । যাদের 
বেশিরভাগ তরুণ ও শিশু । প্রতিটি মৃত্যুই নতুন 
করে “ঘি' ঢেলেছে অশান্তির আগুনে । 

“দেশ' পত্রিকার চলতি (১৭ জুলাই) সংখ্যার 
প্রচ্ছদ কাহিনী কাশ্রির ৷ তাতে কাশ্মির পরিস্থিতির 
বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে, “চিরতুষারাবৃত 


বিচারকের গাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর 
করলেও তাতে থানায় কোন মামলা হয় না। 
সরকারি নানা বিধিনিষেধের কারণে শ্রীনগরের 
প্রকাশকরা বন্ধ করে দিয়েছেন পত্রিকা প্রকাশ । 
কাশ্বিরীদের নোনা অশ্রুতে বদলে গেছে ঝিলাম 
নদীর জলের স্বাদ ৷ পৃথিবীর বুকে নরক দেখতে 


শ্রীনগরজুড়ে নিরাপত্তা বাহিনী ও কাশ্িরীদের 
মধ্যে সংঘাতের চিহ্ৃ। রাস্তার দু'পাশের 
বাড়িগুলোতে ভূতুড়ে পরিবেশ ৷ একটি জানালার 
কাচও অক্ষত নেই। রাস্তাজুড়ে ইট-পাটকেল, 


হিমালয়ের কোল ঘেষে থাকা এই বিশাল 
উপত্যকা ঘিরে এ মুহুর্তে দফায় দফায় সংঘর্ষ- 
হিংসা-প্রাণহানির ঘটনা ঘটে চলেছে। শুধুমাত্র 


পাথরের ছড়াছড়ি । পায়ে হেটে চলাও দুষ্কর ৷ 


বারমুলা, সোপোর, বদগাও-সহ প্রায় সব 


কেন্দ্রিয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (সিআরপিএফ) 


চাইলে এ মুহূর্তে, কারাকোরাম পর্বতের পাদদেশে 
এককালে 'ভূ-ম্বর্গ' নামে খ্যাত জম্মু-কাশ্বিরে 
যেতে পারেন যে কেউ । অবশ্য এখন সাধারণ 
ভারতীয়দের জন্যও সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ । 


টহল সবখানে । কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই দেখা 
যাবে গলি থেকে ছোট ছোট শিশুরা পাথর হাতে 


জেলাতেই ।...উপত্যকার বেশিরভাগ মানুষ 
ইন্ডিয়ার সঙ্গে থাকতে চান না। তাদের মতে 
সেই সাতচল্িশের সময় থেকেই তদের 


বেরিয়ে এসে সেনাদের দিকে ছুড়েই আবার গলির 
মধ্যে হাওয়া । অন্যদিকে, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট- 


বিশ্বের সবেচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত । 
অথচ মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ এ রাজ্যের বর্তমান 
চিত্রের সাথে গণতান্ত্রিক ভারত চেতনা যেন 
অকেটাই বেমানান । বিশ্বের বহু দেশে 
স্বাধীনতাকামী আন্দোলন হয়েছে এবং এখনো 
হচ্ছে । এর অনেকপ্তলোই কাশ্মির সমস্যার অনেক 
পরে শুরু হয়ে, অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। 


নভেম্বর”১০ 


হেলমেটে সুসজ্জিত সেনারাও ওৎ পেতে আছে 


ভারতভুক্তি ছিল এক নিতান্তই ভৌগোলিক 
দুর্ঘটনা ।...অগ্নিগর্ভ ভূত্বর্গ সামাল দিতে কখনো 
কার্ফু কখনো বা ফৌজ নামানো চলছে । কিন্তু এর 


কখন একটি দস্যি ছোকড়াকে গুলি করে ফেলে 
দেয়া যায় । 


সবকটি যেন ভোতা অস্ত্রে রূপান্তির হয়েছে। 


কাশ্মিরের বর্তমান পরিস্থিতির শুরু গত ১১ই জুন, 
১৭ বছরের এক তরুণকে সৈন্যরা গুলি করে 


পাহাড়ের রাজপথে ॥ 
কাশ্মির সফরকারী ভারতীয় সাংবাদিকরা স্বীকার 


হত্যার পর। গত বছর সেনাদের হাতে দুই 


করতে বাধ্য হয়েছেন সেখানে মানুষের মাঝে 


কাশ্িরী নারী, প্রথমে সম্ভ্রম ও পরে প্রাণ হারানোর 


“আজাদির আকাঙ্খা কারো শেখানো নয়, 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


আ।ত্ত।র্জা।তি।ক 


স্বতস্কুর্ত। শিশুরাও এই শব্দটি আওড়াতে শিখে 
গেছে। সাংবাদিকরা ৮ বছরের এক শিশুর কাছে 
জানতে চেয়েছিলেন “আজাদি'র কথার অর্থ কি। 
শিশুটির জবাব, “এখানে কোন স্কুল নেই। 
ভারতীয়দের বিদায় নিতে হবে 1 এসব সন্তানের 
বাবা-মা জানেন, শিশুটির মুখের বুলি তাকে 


তত কমছে । জাতীয় স্বার্থের নামে গণতন্ত্রকে 


সংকটে পড়েছে সে খবর দিয়েছে ইন্ডিয়ান 


হত্যার জন্য দিল্লীকে দায়ী করেন তিনি। 


এক্সপ্রেস পত্রিকার অনলাইন সংক্করণ। ২৪ 


মেহবুবার প্রশ্ন, “জনগণের প্রতিবাদ জানানোর 
অধিকারকে আপনি অস্বীকার করেন কিভাবে? 
কাশির এখন পুলিশী রাষ্ট্র ।' 

কাশ্মীরের বাইরে ভারতের সাধারণ মানুষের মনে 


সহজেই 'সন্ত্রাসী“ হিসেবে চিহিতি করতে পারে 


এমন ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে যে, কয়েকজন 


জুলাই এ খবরে, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, 

হথেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্্মন্্রী 
পি চিদাম্বরমের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রের বরাত দিয়ে 
বলা হয়, “ভারত সরকার স্বাধনতাকামীসহ জম্মু ও 
কাশ্বিরের সকল পক্ষের সাথে আলোচনা শুরুর 


দখলদার বাহিনী । তারপরও পাগলপারা 
মানুষগুলো 'আজাদি'র জন্য সবকিছু কোরবান 
করতে প্রস্তুত । 
ভারত সরকারের ভুল নীতি যে কাশ্যিরীদের 
আজাদির চেতনাকে শানিত করছে এ ব্যাপারে 
প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকরা প্রায় একমত | এমন 
একটি কাহিনী তুলে ধরে “আউট লুক" | ইরশাদ 
(ছদ্মনাম) নামের ২৫ বছর বয়সী এক কাশ্মির 
যুবক কেরালায় একটি হস্তশিল্পের দোকানে কাজ 
করে । বাবা-মায়ের সাথে দেখা করার জন্য 
জম্মুতে ফিরছিল সে । নগরীর প্রবেশ মুখে আরো 
ছয় কাশ্রিরীর সাথে ইরশাদকে আটকায় নিরাপত্তা 
বাহিনী । এসময় কিছু অমরনাথ যাত্রী সেখানে 
হাজির হলে তাদের এসকর্ট করে এগিয়ে দেয় 
নিরাপত্তা বাহিনী । কাশ্বিরী যুবকরা যখন যেতে না 
দেয়া নিয়ে যুক্তি তর্ক শুরু করে, তাদের ওপর 
চড়াও হয় নিরাপত্তা বাহিনী । পিটুনি খেয়ে শেষ 
পর্যন্ত বাড়ি পৌছে ইরশাদ দেখে, পিছলে পড়ে 
শ্রীনগরের রাস্তায় তখন সেনা টহল চলছে। 
একজন সেনা কর্মকর্তার পায়ে ধরে মাকে নিয়ে 
হাসপাতালে যাওয়ার অনুমতি চায় ইরশাদ । কিন্তু 
পায়নি । এরপর দিনই হাতে পাথর তুলে নেয় 
ইরশাদ । সেনা দেখলেই ছুড়ে মারে সেগুলো । সে 
ংবাদিকদের জানায়, সাধারণ ভারতীয়দের প্রতি 
কাশ্রিরীদেও ক্ষোভ নেই । সেনা-বর্বরতাই তাদের 
মনে 'আজাদির' আগুন জ্বালিয়েছে । 
মৃত্যু ও অপমান কাশ্িরীদের নিত্য সঙ্গী । এতে 
তরুণ কাশ্রিরীদের মনে সৃষ্টি হচ্ছে স্থায়ী ক্ষোভ । 
এটা কোন রাজনৈতিক ইস্যু নয় । কাশ্মিরীদের 
বাম নিয়ে নানা কাহিনী প্রচার করেছে ভারতীয় 
মিডিয়া । যার বেশিরভাগ প্রতিবেশী পাকিস্তানকে 
দায়ি করে । কিন্তু, বর্তমান বাস্তবতার সাথে এর 
সম্পর্ক সামান্যই । গত ২২ জুলাই দিল্লীতে শেষ 
হওয়া “দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা" 
বিষয়ে দু'দিনব্যাপী এক সম্মেলনের বিশেষজ্ঞদের 
মতও একই | ভারতের শীর্ষস্থানীয় ও যুক্তরাষ্ট্র 
থেকে আসা নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা এতে অংশ 
নেন। তারা বলেন, “কাশ্রিরকে পাকিস্তান 
অস্থিতিশীল করছে এটা ভুল ধারণা । এভাবে 
অপরের ঘারে দোষ চাপিয়ে আঞ্চলিক 
বিরোধপ্তলোকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয় মাত্র । 
কাশ্মিরে বর্তমান “আজাদির, ডাক কোন 
রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি থেকে উৎসারিত নয় । 
এটা আরেক বিপদ | কারণ, এর ফলে জনগণের 
আবেগ নিয়ন্ত্রণের কেউ নেই । এ কথাই বলেন, 
মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী 
মেহবুবা মুফতি | তার মতে, নির্যাতন যত কঠোর 
হচ্ছে প্রধান রাজনৈতিক দলগ্তলোর জনপ্রিয়তা 


নভেম্বর*১০ 


মানুষকে ফীসিতে ঝুলালে ঝিলাম উপত্যকায় 


শর্তাবালী চূড়ান্ত করেছে। ২০০৬ সালে, 


শান্তি ফিরে আসবে । অন্যদিকে, কাশ্িরীরা মনে 
করে তাদের বাচা-মরা নিয়ে দিল্লীর মাথা ব্যাথা 


মনমোহন সিং গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপের সুপারিশ 
অনুযায়ী আলোচনার বিষয়গুলো চূড়ান্ত করা হয় । 


নেই । সেখানকার ঘটনাবলী খুব কমই আসে 
ভারতীয় মিডিয়ায় । যেটুক আসে তাও সত্যকে 


এতে, নিরাপত্তা বাহিনীর ক্ষমতা কমানো, 
কাশ্মিরীদের কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন বিষয় রয়েছে । 


আড়াল অথবা বিকৃত করে । হুররিয়াত নেতাদের 


এছাড়াও, ১১ জুন থেকে কাশ্িরে নিরাপত্তা 


মধ্যে সবচেয়ে উদার হিসেবে পরিচিত 
মিরওয়াইজ ওমর ফারুক এসব ব্যাপারে 


বাহিনীর হাতে ১৭ জন নিহতের ঘটনা তদন্তের 
সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে সুত্রটি জানিয়েছে । 


অনেকবার দিল্লীর সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন । 


ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এখন পর্যন্ত 


এখন তিনি হতাশ | তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 
২০০৭ সাল থেকে এ আশা করে আসছি 
আমরা । কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তারা আসলে 
সমস্যার সমাধান চায় না। চায় কেবল সময় 
ক্ষেপণ করতে | মিরওয়াইজ বলেন, “একসময় 
দিল্লী বলতো, পাকিস্তান থেকে অস্ত্র আসছে। 


কাশির সমস্যা নিরসনে স্পষ্ট ও জোরালো দাবি 
পাওয়া গেছে মার্কসবাদীদের কাছ থেকে । এ 
ব্যাপারে তারা একটি সংসদীয় কমিটি গঠনের 
দাবি জানায় । এই কমিটি কাশ্মিরীদের সকল 
পক্ষের সাথে আলোচনা করে একটি দিক 
নির্দেশনা দেবে । তবে, সবার আগে উপত্যকায় 


এখন কি তারা বলবে, সেনাদের প্রতি ছুড়ে মারা 
পাথরগুলোও পাকিস্তান থেকে আসছে? 
কাশ্বিরীদের বর্তমান মনোভাব এবং এমনকি 
হুররিয়াতের মধ্যেও যে ধুমায়িত ক্ষোভ তাতে 
মিরওয়াইজের পক্ষে দিল্লীর সাথে আলোচনায় 
যাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে । 

গত ২৫ জুলাই এক সপ্তাহের জন্য 'বনধ' স্থগিত 
করেছে কাশ্মিরের স্বাধীনতাকামী দলগুলো । 
আগামীতে আরো বৃহৎ পরিসরে আন্দোলন শুরুর 
ঘোষণা দিয়েছে তারা । কিন্তু, ৬ দশক ধরে চলা 
এ সমস্যার সমাধান কি? আবার সমাধান যাই 
হোক, কে নেবে এর উদ্যোগ? সম্প্রতি পাক- 
ভারত পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা আলোচনায় বসলেও সেখানে 
কাশ্রিরের স্থান ছিল না। পাকিস্তান বরাবরই 
ভারতের সাথে আলোচনায় কাশ্মির ইস্যুর 
অন্তর্ভুক্তি চেয়েছে । গত শনিবার বিদেশ সফর 
শেষে দেশে ফিওে পাকস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ 
গুরুত্ব না দিলে ভারতের সাথে আলোচনা চালিয়ে 
যাওয়া কঠিন । 

এ ব্যাপারে ভারতের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া 
এখনো জানা যায়নি । তবে, কাশ্মির নিয়ে দিল্লী 


তত ও নিশ্চিত কাজের এওতিশ্রহ্্তি 


কম্পিউটার বিভাগ 
গ্রাফিক্স ডিজাইন 

ডিজিটাল সাইন 

কম্পোজ [আরবী, (৮4 হজ? 
স্ক্যানিং / সিভি রেকর্ডি 

কালার প্রিন্ট 


রর 


স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবি জানায় 
দলটি । 

অবশ্য, কাশ্মিরীরা এখন স্বাধীনতা ছাড়া আর 
কোন স্বপ্ন দেখা ভুলে গেছে। সম্প্রতি 
আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে স্বাধীনতা পেয়েছে 
কসভোর মানুষ । এ স্বাধীনতা কি কাশ্রিরীদের 
'আজাদি"র স্বপ্নকে আরো উজ্জ্বল করেনি? 
কসভোর মতো কোন সমাধান কি হতে পারে না 
কাশ্মিরীদের জন্য? আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল 
আবর্তে এ প্রশ্নের উত্তর হয়তো সহজ নয়; কিন্ত 
এ মুহূর্তে কাশ্িরীদের ক্ষোভকে প্রশমিত করতে 
পারে ভুখন্ডের অন্য অংশের আযাদ কাশির) 
সাথে সহজ যোগাযোগ, বৃহত্তর স্বায়ত্বশাসন আর, 
সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইনের প্রত্যাহার ৷ 
নিত্য অপমান সইতে না হলে কাশ্মিরীদের 
বিক্ষোভের আগ্তন এমনিতেই প্রশমিত হয়ে 
আসবে । জনগণ যদি বুঝতে পারে, দিল্লী 
সত্যিকার অর্থেই তাদের নিয়ে ভাবছে তাহলে, 
বর্তমান পরিস্থিতি বদলাবে । 


লেখক : সাংবাদিক, কলামিস্ট 
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পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 
যোগাযোগ করুন। 


সাবিত তত্রাবহান? মঈল্দ্দীন মুহাম্মদ আতিফ 
১৩, জি. এ: ভবন দ্বিতীয় তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 


| আত্তার্তহীদ ২৭ 


সা।হি।ত্য।- ।সাং।বা।দি।ক।তা 


বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ 


আহমাদ মাযহার 


আবদুল মান্নান সৈয়দ এ নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে 
গেছেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েকঘণন্টা আগেও যিনি 
আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, পরিকল্পনা করেছেন 
নতুন নতুন লেখার তিনি চলে যেতে পারেন কী 


না। বনুপ্রজতায় তার তুলনীয় মানুষ সমগ্র 
বাংলাভাষার সাহিত্যিক মহলে তার 
সমসাময়িকদের মধ্যে কিংবা সামান্য আগে-পরে 
নেই বললেই চলে । তিনি ছিলেন কবি, শুধুমাত্র 


করে! ব্যক্তিগতভাবে আমি সৌভাগ্যবান যে তার 


কবি নন, সমক্ষমতাসম্পন্ন গল্পকার, অনেকগুলো 


সস 


2. 


/কি 


] 
এ 


লিখলেন ভিন্ন এক পরাবাস্তব কবিতা । পরাবাস্তব 
কবিতা (১৯৮২) ও পার্ক স্ট্রিটে একরাত্রি 
(১৯৮৩) হয়ে মাছ সিরিজ-এর (১৯৮৪) আশ্চর্য 
রাস্তায় আমাদের হাটবার পথ দেখালেন তিনি । 
তাতেও ক্ষান্ত দেননি কবি। তারপর বাঁক 


মতো মানুষের সানিধ্য পেয়েছিলাম । গত এক 


ভালো কাব্যনাট্য লিখেছিলেন । নভেলাও 


বছর ধরে প্রায়ই সকালের দিকে আমাকে 
টেলিফোন করে তার সাহিত্যিক ভাবনার কথা 
জানাতেন, কত পরিকল্পনা ছিল তার লেখার! 


ফেরালেন আর এক নিরালা রাস্তায়! মাঝে 


লিখেছিলেন কয়েকটি । কিন্তু অবিরল লিখেছেন 
কবিতা বিষয়ক গদ্য | বাংলাভাষার প্রধান কবি ও 
কথাসাহিত্যিকদের কথা লিখেছেন অবিশ্রাম ৷ 


লিখলেন সনেট নিরীক্ষা আমার সনেট (১৯৯০), 
তারপর লিখলেন সকল প্রশংসা তার (১৯৯৩), 
যার রয়েছে সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র ভুবন। 


ংলা সাহিত্যের সব সম্পদকে যেন আগলে 


খ্যাত স্বল্পখ্যাত বা অখ্যাত লেখকদের সৃষ্টিসার 


বসেছিলেন তিনি । একটাও যেন হাত ফসকে 


আবিষ্কারে তার তুলনা কই! বাংলা কবিতার তিন 


বেরিয়ে না যায়! এই তো মাত্রই কয়েকদিন আগে 


হামদস্বভাবের ভিন্ন এক স্বাদের কবিতা সেগুলো । 
মনে হয়েছিল এ-জগৎ থেকে বুঝি আর ফিরবেন 


দিকপাল রবীন্দ -নজরুল-জীবনানন্দ সম্পর্কে তার 


সুকান্তের কবিতার ওপর এক অন্তর্ভেদী আলোচনা 
লিখে তার গভীর পাঠ অভিজ্ঞতা ও রসবিচারের 


গভীর পঠনপাঠনের তুলনীয় দেখি না। মুখ্য ও 
গৌণ কবি-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে অবিরাম ও 


ক্ষমতা দেখিয়ে আমাদের বিস্মিত করে দিলেন। 
তার সমগ্র সত্তা ছিল সাহিত্যে নিবেদিত । যে 
সমাজ পরিপার্থের মানুষ ছিলেন তিনি সে সমাজে 
আবদুল মান্নান সৈয়দের মতো মানুষের জন্ম নেয়া 


অবিরল ধারায় লিখে গেছেন । 


না তিনি! কিন্তু আশ্চর্য আবার যেন পুনর্জন্ম 
ঘটেছে তার! লিখলেন নীরবতা গভীরতা দুই বোন 
বলে কথা (১৯৯৭), যেন আর এক জগতে নিয়ে 
গেলেন তিনি আমাদের ৷ বর্ষীয়ান মানুষের 


সেই কৈশরোত্তীর্ণ কাল থেকে আবদুল মান্নান 
সৈয়দের সৃষ্টিকর্ম আস্বাদ করে আসছি । আজ 
পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখছি তিনি আমার কাছে 


প্রায় অসম্ভব । এ-রকম একজন মানুষের 
সৃষ্টিশীলতা অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যাওয়াকে মেনে 
নেয়া যায় না । এই তো চরম অসুস্থতার মধ্যেও 


জীবনাভিজ্ঞতা আর প্রজ্ঞা এসে ভর করল এ 
পর্বের কবিতায় । আবার এক নিবাঁচিত কবিতা 
(২০০২) প্রকাশিত হল নতুন পুরনোয় মিশেলে 


তখনও ছিলেন বিস্ময়ের আধার, তার কবিতা যেন 
এমন এক বিস্ময়ের সামগ্রী যার স্মৃতি অবিরাম 
তাড়া করে ফেরে । জন্মান্ধ কবিতাগুচছ (১৯৬৭) 


প্রায় অসুরের মতো লিখেছেন তিনি । এবারের ঈদ 
খ্যার জন্য গল্স-স্মৃতিকথা-কবিতা-জার্নাল- 
সমালোচনার যেন তুবড়ি ছুটিয়েছিলেন অসুস্থ 


এমন এক চুড়ায় উত্তীর্ণ করেছিল তাকে যে 
জ্যোত্মারৌদ্রের চিকিৎসার (১৯৬৯) কিংবা ও 


কবিতার এক সংকলন । এরপর প্রকাশিত হল 
মাতাল কবিতা পাগল গদ্য (২০০৬), হে বন্ধুর 
বন্ধ, হে প্রিয়তম (২০০৬), কবিতার বই 
(২০০৭) ইত্যাদি প্রেমময় কবিতার বই । কবিতার 
অনুবাদেও তার কৃতি অসামান্য যার নিদর্শন 


ংবেদন ও জলতরঙ্গর (১৯৭৪) উজ্ভ্বলতাও 


শরীরেরও ৷ এরই মাঝখানে আমার সম্পাদিত 


তাকে ম্বান করতে পারেনি । পরে একসময় মনে 


বইয়ের জগৎ-এর মতো ছোট কাগজের জন্য যত 
করে লিখেছেন দীর্ঘ বই-সমালোচনা | লিখেছেন 


মাতাল মানচিত্র (১৯৭০) ও বিদেশী প্রেমের 
কবিতা । এর মধ্যে মান্নান সৈয়দকে পাওয়া যায় 


হয়েছিল তার কবিসত্তা বোধ হয় নিঃশেষিত হয়ে 


নতুন মাত্রায়, নতুনতর চমকে । এছাড়াও 


এসেছে । পরাবাস্তবের জগৎ কত আর সমৃদ্ধি 


কবিতায়-কবিতায় নাটক লিখলেন, এন্তার নাটক, 


গভীরতা স্পর্শী অন্তরিকতায় পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত 
গদ্যরচনা । সারাক্ষণ তিনি সাহিত্যে নিমগ্ন 
থাকতেন গভীর ভালোবাসায় ও নিখাদ 
আত্মনিবেদনে আচ্ছন হয়ে । 


দেবে তার কবিসম্তাকে! যৌবনে পরাবাস্তবতার যে 
বিশ্কার ঘটেছিল তার তা বুঝি বার্ধক্যের বাস্তবতায় 
নেতিয়ে এসেছে। নিবাঁচিত কবিতায় (১৯৭৫) 
নতুনে পুরানোয় মিলেমিশে নতুন কোনো পথে 


আবদুল মান্নান সৈয়দ ছিলেন বাংলাসাহিত্যের 
এমন এক সম্পদ যার কথা লিখে শেষ করা যায় 


নভেম্বর”১০ 


যাত্রা করেনি । কিন্তু কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট 
লিমিটেড (১৯৮২)-এ বর্তমানকে ব্যঙ্গ করে 


যার কদর করতে হলে পাঠকেরও প্রয়োজন 
যোগ্যতার । নাট্যসমগ্র (২০০৭) যার নিদর্শন হয়ে 
আছে। 

প্রথম গল্পের বই সত্যের মতো বদমাশ (১৯৬৮) 
আলোড়ন তুলেছিল । পাকিস্তানি সামরিক সরকার 
নিষিদ্ধ করেছিল বইটি । স্বাধীন বাংলাদেশে 


_॥ আত্তা্তহীদ ২৮ 


সা।হি।ত্য।- |সাং।বা।দি।ক।তা 


পুনরায় পাঠকদের কাছে পৌঁছায় । এরপর চলো 


সুযোগ পেয়েছেন তারা স্বীকার করবেন কী 


যাই পরোক্ষের (১৯৭৩) স্বতন্ত্র ভুবনে এল গল্প । 


দিলখোলা মানুষ ছিলেন তিনি । আড্ডা দিতে 


মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধার (১৯৭৭) পর যেন 


ভালোবাসতেন । সাধারণ রেস্টুরেন্টে বসতেন 


স্তিমিত হয়ে আসে তার গল্পযাত্রা । নিবাঁচিত গল্প 


তিনি তরুণ লেখক-সাহিত্যিকদের সঙ্গে। 


(১৯৮৭) তার পুরোনো-নতুনের সম্মিলিত গল্প 


ডায়েরি-স্মৃতিকথা-চিঠির মিশেলে কবিতায়িত এক 


সংকলন । তারপরই বেরিয়েছিল উৎসব 


ধরনের গদ্যসংরূপ সৃষ্টি করেছিলেন তিনি । 


(১৯৮৮) । এরপর গল্প লিখলেও গল্পে তার 
বিরতি পড়েছে । দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর পর বের হল 
তার নেকড়ে হায়না আর তিন পরি (১৯৯৭), বের 
হল মাছ মাংস আর মাৎসর্ষের রূপকথা (২০০১), 
এরপর নব পরিকল্পিত নির্বাচিত গল্প (২০০২), 


আমার সম্পাদিত বইয়ের জগৎ পত্রিকায় একের 
পর এক লিখেছিলেন দীর্ঘ বই সমালোচনা যা তার 
সাহিত্যিক সত্তার এক সর্বংসহা সংরূপ হয়ে 
উঠছিল । অনেক কিছু লেখার পরিকল্পনা ছিল তার 
এই মাধ্যমে । দ্রুত লিখে বাস্তবায়ন করে যেতে 


যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল নতুন ও পুরনো গল্প! 


চেয়েছিলেন সেসব পরিকল্পনা । প্রায় প্রতিদিন হয় 


গল্পের বই প্রকাশে আবারও বিরতি কাটাতে এল 
কেন আসিলে ভালোবাসিলে (২০১০) । একটি 


সাক্ষাতে নয় টেলিফোনে তিনি জানাতেন সেসব 
পরিকল্পনার কথা । বইয়ের জগৎকে তিনি তার 


বৃহদায়তন গল্পসংগ্রহের পাগুলিপি প্রস্তুয়মান 
ছিল । 

পরিমাণের দিকে সবচেয়ে বেশি তিনি লিখেছিলেন 
প্রবন্ধ-সমালোচনা ও স্বাধীন গবেষণাপত্র । 
জীবনানন্দ দাশ বিষয়ে প্রথম বই শুদ্ধতম কবি 


আত্মপ্রকাশের প্রিয় মাধ্যম মনে করতেন । নজরুল 
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে চ্যানেল আইয়ের অনুষ্ঠানে 
কথা বলতে বলতে তিনি অজ্ঞান হয়ে 
পড়েছিলেন । খানিকটা সুস্থ হলে তাকে আর 
হাসপাতালে ধরে রাখা যায়নি | হাসপাতাল থেকে 


(১৯৭২) লিখে একেবারে হৈচৈ ফেলে 
দিয়েছিলেন । তারপর একে একে বের হয় 
নির্বাচিত প্রবন্ধ প্রথম খণ্ড (১৯৭৬) ও দ্বিতীয় খণ্ড 
(১৯৮৭), নজরুল ইসলাম :কবি ও কবিতা 
(১৯৭৭), করতলে মহাদেশ (১৯৭৯), দশ 
দিগন্তের দ্রষ্টা (১৯৮০), বেগম রোকেয়া 
(১৯৮৩), আমার বিশ্বাস (১৯৮৪), ছন্দ 
(১৯৮৫), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯৮৬), নজরুল 
ইসলাম :কালজ ও কালোত্তর (১৯৮৭), চেতনায় 
জল পড়ে শিল্পের পাতা নড়ে (১৯৮৯), 
পুনর্বিবেচনা (১৯৯০), দরোজার পর দরোজা 
(১৯৯১), ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য 
(১৯৯৩), বিবেচনা পুনর্বিবেচনা (১৯৯৪), স্মৃতির 
নোটবুক (১৯৯৭), রবীন্দ নাথ (২০০১), 
আধুনিক সাম্প্রতিক (২০০১), নিবাচিত কলাম 
(২০০৭), অতি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তার 
প্রবন্ধসংগ্রহ ১, নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলার ইন 
রেসিডেল্স হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় একটি 
শিল্প আন্দোলন (২০০৬) নামে একটি শিল্প 
বিষয়ক বইও রয়েছে তার । এই যে বইগুলোর 
কথা উল্লিখিত হল এর বাইরে বাংলা একাডেমী 
থেকে কয়েকটি জীবনী লিখেছিলেন তিনি । কিন্তু 
বইয়ে অন্তর্ভূক্ত হয়নি এমন রচনা কত যে ছড়িয়ে 
আছে বিভিন্ন সময় প্রকাশিত দৈনিক-সাপ্তাহিক 
পত্রিকায় ও লিটল ম্যাগাজিনের পাতায় তার 
হিসেব করা বা খোঁজ করা নিবিষ্ট গবেষকের 
পক্ষেও প্রায় অসম্ভব । বাংলাসাহিত্যের গুরুত্তপূর্ণ 
খুব কম লেখাই পাওয়া যাবে যার সম্পর্কে তিনি 
লেখেননি ৷ অন্তত কবি ও কবিতা বিষয়ে তার 
রচনাপ্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য তুলনাহীন । 

তাকে অনেক সময় বদরাগী বা মুডি মনে হতো, 
এক ধরনের কপট গান্তীর্যও দেখাতেন অনেক 
সময়, কিন্তু যারা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশবার 


নভেম্বর'১০ 


বাড়ি ফিরতে ফিরতে তিনি বইয়ের জগৎ-এর 
নতুন সংখ্যা দেখতে চেয়েছিলেন । সেদিনই 
সন্ধ্যায় রোগাবসন্ন শরীরে সদ্যপ্রকাশিত পত্রিকাটি 
দেখে যেন স্বস্তি পেয়েছিলেন । 

প্রায় ৩০ বছর ধরে তার সঙ্গে আমার পরিচয় । 
কতঘন্টার যে সাহিত্যিক সাহচর্য তার কাছ থেকে 
পেয়েছি! বারবার সমৃদ্ধ করেছি নিজেকে । 
আমাদের চারপাশের অযোগ্যতাকে অনুভব 
করেছি তার এমন সাহিত্যমত্ততার মধ্যে । 
আমাদের সমাজ পরিপার্খকে দেখার একটা স্বতন্ত্র 
সাহিত্যিক চোখ ছিল তার যা দিয়ে তিনি যেন 


স্ক্যান করে নিতেন সমাজটাকে । কবিতা- 
কথাসাহিত্য-প্রবন্ধ-পত্রসাহিত্য এমনভাবে 


একাকার হয়ে যেত যে অনেক সময় তার রচনাকে 
ভুল বুঝার অবকাশ ঘটত | অনেকেই বলবেন 
তার মৃত্যুতে বাংলাসাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি 
হয়েছে। কিন্তু আমার বিবেচনায় এ কথা দিয়ে 
তার মহত্্ বা প্রতিভা বা সামর্ঘ্যকে প্রকাশ করা 


গ্রাহক-এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি 


এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয়। 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬ ১০ কপির নিমে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন 
করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে 
হয়না। 

€ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি 
করা যায় । 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । 
৫০ কপির ওপরে এজেন্সির কমিশন 


৪ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২০০ টাকা । 
দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিমরূপ: 


[২০0.0)051 
1370 


0010175 


17019, 73810512), 
3170187, ৩91 


(0071672 19991 


750 


794৯, 042, 3থাঞা, 
00781), 1121, 190, 
10811, /১021)810151917, 
৩1০. 48512] 000]10165- 


101700 11100 


যায় না। তার কাছ থেকে উত্তরপ্রজন্ম কতটা 
বঞ্চিত হল তা এ রকম কথায় বর্ণনা করা যাবে 
না। বাংলাসাহিত্যের সামগ্রিক অনুভবের এক 
বিস্তীর্ণ জলাশয় ছিলেন তিনি। রবীন্দ্নাথ- 
নজরুল-জীবনানন্দ- ত্রয়ী দিকপালকে যে 
গভীরতায় তিনি পাঠ করেছেন এর সমকক্ষতা 
আমি আর কারও মধ্যে দেখি না । আমি তার যে 
নৈকট্য পেয়েছিলাম তার জন্য নিজেকে গর্বিত 
মনে করি । মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা আগেও আমাকে 
ফোন করেছিলেন তার পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে 
কথা বলতে । হায় প্রতিদিন সকাল সাড়ে নয়টার 
দিকে আর তার ফোন আসবে না সে পরিকল্পনার 
কথা বলার জন্য ৷ 


লেখক: কলামিস্ট 
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যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


আল-জামিয়া মাকেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্াম-৪০০০ / 
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শায়খ ইবনুল আরবী প্রসঙ্গ 

প্রশ্ন : যে সব বুযুর্গানে দীন আল্লামা শায়খ 
মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবি সম্পর্কে প্রশং 
করেছেন দয়া করে তাদের পরিচিতি জানাবেন । 
দেওবন্দী ওলামা ছাড়া প্রাটীনকালের অন্য 
আলিমদের উদ্ধৃতি দিলে কৃতার্থ হব; কেননা 
আমার এক গায়রে মুকাল্পিদ (মাযহাব অনুসারী 
নন) বন্ধু তো তাকে “কাফির' বললেন । তিনি বহু 
প্রাটীনযুগের আলিমদের কতিপয় ফাতাওয়ার 
বরাত দিয়েছেন যথা- ইমাম শিহাবুদ্দিন 
তিলমিসানি, ইমাম আবদুল লতিফ আ'লে সাউদী, 
ইমাম কাতলানী, ইমাম তকীউদ্দিন সুবকি, ইমাম 
ইব্‌ন আবি হাইয়্যান, ইমাম ইব্ন হিশাম, ইমাম 
ইব্ন তাইমিয়া, ইমাম ইবন কাছীর প্রমুখ । 

উত্তর : আপনার গায়রে মুকালিদ (যিনি কারো 
অনুসরণ করেন না) বন্ধুটি যেসব আলিমের 
উদ্ধৃতি দিয়েছেন; তিনি কী তাদের তাকলীদ বা 


সমস্যা ও সমাধান 


প্রসঙ্গ : শায়খ ইবনুল আরবী, চার 
মাযহাবের অনুসরণ, ফিকহে হানাফীর 
মূলনীতি, ফিকহে জা'ফরী 


মূল: দারুল ইফতা, দারুল উলুম, দেওবন্দ 


তরজমা: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্মাহ্‌ 


যারা শায়খ ইবনুল আরবীকে কাফির" আখ্যা 
দিয়ে থাকেন। আল্লামা শামীর শিক্ষক শায়খ 
সাইয়িদ আবদুল গনি নাবলুসি রাহ. রচিত আর 
রাদ্দল মাতীন আল মুনতাকিসিল আরিফ 
মুহিউদ্দীন' নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রয়েছে । 
অনুরূপভাবে আল্লামা সুযুতি রাহ. এ দু'জন শীর্ষ 
আলিমের চেয়েও শীর্ষস্থানীয় 
পূর্বসুরি-আকাবিরদের অন্যতম । তার রচিত 
একটি পুস্তকও রয়েছে যার নাম “তামভিহুল গভি 
বিতাবরিআতি ইবনিল আরবী ।' অনুরূপ আরো 
বহু প্রাচীন যুগের শীর্ষ আলিম- যারা দেওবন্দ 
দেখা দূরের কথা হয়তো এর নামও শুনেননি, 
তারা চুলচেরা বিশ্রেষণধর্মী ধাচে শায়খ ইবনুল 
আরবী সম্পর্কে “কাফির আখ্যাদানকারীদের 
বক্তব্য রদ করেছেন । আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী । 


চার মাযহাবের অনুসরণ প্রসঙ্গ 


প্রশ্ন : আজকের তরুণ প্রজন্মকে ইসলামের বিভিন্ন 


অনুসরণ করে থাকেন ? উত্তর যদি হ্যা বাচক হয় 
তাহলে এই তাকলীদ (অনুসরণ) শির্ক । আর 


ফেরকা-ঘরানা যেমন দেওবন্দী, বেরলভী, আহলে 


যিনি শিরক অবলম্বন করে আছেন তাকে আল্লামা 
ইবনুল আরবি প্রমুখের বদলে নিজের ঈমানের 
সম্পর্কেই ভাবনা-চিন্তা করা উচিত । আর যদি 


মাসআলায় বেশ দ্বিধাদ্বন্ধে ভুগতে দেখা যায় । দয়া 
করে জানাবেন কোন্টি সঠিক পথ? আর নামাযের 
সঠিক পদ্ধতি কী? বর্তমানে আমি আহলে হাদিস 


উত্তর না বাচক হয় তাহলে ওসব ওলামা প্রদত্ত 
ফাতাওয়া উপস্থাপনের যৌক্তিকতা কোথায় £ (২) 
আপনি তো আমাদের বাধ্যবাধতার গন্ডিতে বেঁধে 


মতাবলম্বনে নামায আদায় করছি। 
উত্তর : প্রশ্নোক্ত ফেরকা-ঘরানাপ্তলোর মধ্যকার 
কতিপয় বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে । কুরআন 


ফেলেছেন - “প্রাচীন যুগের অ-দেওবন্দী 


বাচনিক নির্দেশনা ও হাদিসে নববীর আলোকে এ 


আলিমদের উদ্ধৃতি দেবেন”- প্রাচীন যুগের অ- 


সব মাসায়িলের ক্ষেত্রে ওলামায়ে দেওবন্দ সঠিক 


দেওবন্দী ওলামা” বলতে আপনি কাদের বোঝাতে 


অবস্থানে রয়েছেন। আহলে সুনাত ওয়াল 


চান; আমাদের জানা নেই । কথাটি পুরোপুরি 


জামাআতের মতাদর্শই তাদের মতাদর্শ । যে কোন 


স্পষ্ট করে লিখলে বেশি ভালো হত । তা সত্ত্বেও 


মাসআলা সম্পর্কে আপনার সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন লিখে 


আপনার প্রত্যাশাকে যতদুর সম্ভব বিবেচনায় 
রেখে সংক্ষেপে বলতে চাই- আল্লামা ইবন 
আবেদীন শামী প্রাচীন যুগের অ-দেওবন্দী বিজ্ঞ 
আলিম বরং তাদের মধ্যকার শীর্ষস্থানীয়; যাকে 
ফাতাওয়ার অথরিটিদের একজন হিসেবে গণ্য 


পাঠান ইনশা'আল্লাহ্‌ প্রমাণসহ উত্তর প্রদান করা 
হবে । বর্তমান যুগে চার ইমাম যথা ইমাম আবু 
হানিফা (রাহ.), ইমাম শাফেয়ী রোহ.), ইমাম 
মালিক (রাহ.), ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রাহ). 
থেকে যেকোনো একটি মাযহাব অনুসরণ করা 


করা হয়। তিনি এ প্রসঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে বিস্তৃত 


ওয়াজিব_এ মর্মে ইসলামি দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ 


আলোচনা করেন। “মহান শায়খ সাইয়িদী 


ধর্মতত্ববিদগণের এঁকমত্য রয়েছে । সুতরাং 


মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী" শীর্ষক অধ্যায় তৈরি 


তাদের অনুসরণ থেকে বেরিয়ে আলাদা কোনো 


করে সেসব লোকের অবস্থানকে নাকচ করেন 


নভেম্বর'১০ 


মত অনুসরণ ভ্রান্ত চিন্তা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের 


মত এড়িয়ে চলার নামান্তর । হযরত শাহ্‌ 

ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.) বলেন, 
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হানাফী ও শাফেয়ী 


মাযহাবের পার্থক্য 

প্রশ্ন : আমি সংযুক্ত আরব আমিরাতে কর্মরত | 
এখানে শাফেয়ী মাযহাব অনুসরণ করা হয় । যদি 
কখনো এমন হয় যে, কোনো কারণে ফরয 
নামাযের জামাআতে অংশ গ্রহণ করতে পারিনি; 
পরে আরো কিছু লোকও এসে পৌছল । তারা 
জামাআতে নামায আদায় করতে চায় | তাদের 
জামাআতে আমাকে শরীক হতে বললে আমি কি 


| আত্তান্তহীদ ৩০ 


শরীক হব না কি একা নামায পড়ব? এমতাবস্থায় 


অকাট্য ও সুনিশ্চিত মনে করে থাকেন । আপনারা 


আমি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হলে আমার 


তো এমন মহানীতিনির্ধারক যে,সমস্ত হাদিসকে 


শায়খ আবদুল আজীজ ইবন আবদুল্লাহ ইবন 
বায তোর মতে তিনি মদিনা ইউনিভার্সিটির 


করণীয় কী? হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের 
ফাতাওয়াসমূহের মধ্যকার পার্থক্যগুলো কী? এবং 
আমি কার অনুসরণ করব? 


পরিত্যাগ করে উর্দূতে জুমার খুতবা দিয়ে থাকেন । 
এমনটি করার পক্ষে কোন হাদিসটি পাওয়া যায়? 
এবার আপনিই বলুন হাদিসকে পাশ কাটিয়ে 


উত্তর : (১) মসজিদের সীমারেখার ভেতর তো 


সিদ্ধান্তমূলক নীতিপ্রণয়নকারী আপনারা না 


দ্বিতীয় জামাআত করা হানাফী মাযহাব মতে 
মাকরূহে তাহরীমী । সুতরাং তারা যদি মসজিদের 
বাইরে দ্বিতীয় জামাআত করতে চায়; তাহলে 
আপনি তাদের সাথে শরীক হতে পারেন। 
অন্যথায় একাকী পড়ে নেবেন। মাসআলাটি 
হানাফী মাযহাব মতে বলা হল। আপনি যদি 
সে মাযহাবের কোনো আলিমের কাছে জেনে 
নিতে পারেন । 

(২) হানাফী ও শীফেয়ী মাযহাবের মধ্যে বহু 
মাসায়িল ও ফাতাওয়ায় পার্থক্য রয়েছে । উভয় 
মাযহাবই সত্যের অনুসারী । যার অনুসরণ 
আপনার জন্য সহজ হয় অর্থাৎ সে মাযহাবের 
না-সে মাযহাবের অনুসরণ করতে পারেন । কিন্তু 
কোনোক্রমেই এরূপ করবেন যে, কিছু মাসআলায় 
অনুসরণ করবেন; কারণ এটা হারাম ৷ উপরন্তু 
তাতে খেয়ালখুশির অনুসরণের আশঙ্কাও বেশি । 
আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী । 


ফিকহে হানাফীর মূলনীতি প্রসঙ্গ 

প্রশ্ন : আমার প্রশ্ন হল, আপনাদের মতে, ফিক্হ 
শাস্ত্রের সূত্র অনুযায়ী একজন বর্ণনাকারীর বর্ণনা 
সম্ভাবনাজ্ঞাপক; নিশ্চিত বিশ্বীসঙ্ঞাপক নয় । এ 
সূত্র দিয়ে আপনারা অনেক বিশুদ্ধ হাদিসকেও 
সচেষ্ট হন । অথচ “নীতিনির্ধারকদের অনেক বড় 
ইমাম আবু হানিফার বর্ণনাও তো “একজন 
বর্ণনাকারীই " তার কথা আপনাদের কাছে 
অকাট্য এবং নিশ্চয়তা জ্ঞাপক হবে কেন? 

উত্তর : চার ইমামই বলেছেন, যাদের মধ্যে ইমাম 
ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল অন্তর্ভূক্ত “বিশুদ্ধ 
সনদে প্রমাণিত হাদিসের ভাষ্যই আমার মতাদর্শ 
বা মাযহাব ৷ বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত 
সবকিছুই চার ইমামের মাযহাব । আপনি কীভাবে 
বললেন যে, আমরা অনেক বিশুদ্ধ হাদিসকে 
প্রত্যাখ্যান করে এক ব্যক্তি বর্ণিত হাদিসকে গ্রহণ 
করে থাকি! দয়া করে যদি দু'চারটি উদাহরণ 
দিতেন । এক ব্যক্তি বর্ণিত হাদিস কী বিশুদ্ধ 
হাদিস নয়? আপনি কি হাদিস বর্ণনাকারী 
(রিজাল)-তত্ত্ব সম্পর্কে একেবারেই ওয়াকিবহাল 
নন? তিন তালাক দেবার পর আপনারা স্ত্রীকে 
(স্বীয় আকদে নিকাহে) ফিরিয়ে নেন। কোন্‌ 
বিশুদ্ধ হাদিসে তিন তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে 
নেবার (রাজাআত) বিধান বর্ণিত আছে? সিহাহ 
সিত্তার (প্রামাণ্য ছয়টি হাদিস সংকলনগ্রস্থ ) 
সবক'টি কিতাব এমনকি ইমাম বুখারির সহীহকে 
পাশ কাটিয়ে ইমাম ইবন তাইমিয়্যার কথাকে 


নভেম্বর*১০ 


আমরা? আন্রাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী । 


প্রসঙ্গ ফিক্‌হে জা*ফরী 

প্রশ্ন : কোনো সুন্নী (শিয়ার বিপরীত পরিভাষা) 
অনুসরণ করে যথা হাত না বেঁধে নামায আদায় 
করেন; এটা কি ঠিক হবে । ইমাম আবু হানিফা 
কিংবা ইমাম জাফর সাদেক দু'জনের যেকোনো 
একজনকে কি অনুসরণ করা যায়? মাগরিব ও 
ইশার নামাযকে একত্রে পড়ার কী কোন বিধান 
আছে? 

উত্তর : কোনো সুনী মুসলমানের জন্য কোনো 
মাসআলাতেই ফিকহে জা"ফরীর অনুসরণ জায়েয 
নয় । ফিকহে জা'ফরীতে 'রাফেজী' সম্প্রদায় 
তাদের নিজস্ব মতামত সংযুক্ত করেছে । তাই চার 
ইমামের ফিক্হ যেহেতু বিন্যস্ত ও প্রামাণ্যরূপে 
পাওয়া যায়, তাদের মধ্য থেকে যে কোনো 
একজনের অনুসরণ করা ওয়াজিব । আর এক 
মাসআলায় এক ইমামের অন্য মাসআলায় ভিন্ন 
ইমামের অনুসরণ করার অনুমতি নেই । এটা 
সর্বসম্মতভাবে হারাম ৷ ইমাম জাফর সাদিক 
(রাহ.)-এর ফিক্হ বিন্যন্তরূপে নেই কিন্তু ইমাম 
আবু হানিফা রোহ.)-এর ফিক্হ বিন্যস্তভাবে 
আছে তাই দ্বিতীয়োক্ত ইমামের অনুসরণ করা 
ওয়াজিব । এক ফিকহের অনুসরণে মনোবৃত্তির 
অনুকরণ ও প্রবৃত্তির লাগামহীনতা থেকে নিরাপদ 
থাকার সুযোগ আছে। তাই এক মাযহাবের 
অনুসরণ করা প্রয়োজন । মাগরিব ও ইশার 
নামাযকে মুযদালাফায় একত্র করে পড়ার অনুমতি 
কেবল হাজীদের জন্যই রয়েছে । এ ছাড়া অন্য 
কোনো সফরের কারণেও তা জায়েয নয় । আল্লাহ 
সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী । 

ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম 


আবু হানিফা (রোহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি 
প্রশ্ন : ইমাম আবু হানিফা (রাহ.) কি তার 
ফিকহের ক্ষেত্রে অধিকাংশ হাদিস হযরত 
আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা 
করেছেন? 

উত্তর : হ্যা! একথা ঠিক । 


মাযহাবের অনুসরণ 

প্রশ্ন £ আমার এক বন্ধু যিনি প্রথমে হানাফি 
ছিলেন; বর্তমানে তিনি নির্দিষ্ট ইমামের মাযহাব 
মানাকে “সঠিক নয় বলে দাবি করে থাকেন । 
তার বক্তব্য হল, আরবের আলিমগণ সবসময় 
সত্যের ওপর থাকেন অথচ তারা মাযহাব 
অনুসরণ করেন না এবং তাকলীদ বা নির্দিষ্ট 
ইমামের অনুসরণ করতে নিষেধ করেন (তিনি 
শায়খ আলবানীর দিকে ইঙ্গিত করছেন; তার মতে 
তিনি মদিনা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ছিলেন) আর 


ভাইস চ্যান্সেলর ও সৌদি আরবের প্রধান মুফতিও 
ছিলেন) । অনুগ্রহ করে আমাকে উক্ত দু'জন 
ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানাবেন এবং বলবেন প্রকৃতই 
কী তারা মাযহাব অনুসরণ করেন না এবং 
অনুসরণ করতে নিষেধ করেন? এছাড়াও তার 
বক্তব্য হল, ইসলাম কী চার মাযহাবে সীমাবদ্ধ? 
দয়া করে বিষয়গুলো জানাবেন । 

উত্তর : যে ব্যক্তি মুজতাহিদ স্তরের নন তার 
ক্ষেত্রে চার ইমাম (ইমাম আবু হানিফা, ইমাম 
মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবন 
হাম্বল রাহ.) থেকে কোনো একজনের অনুসরণ 
ওয়াজিব ৷ কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াসসহ 
শরীয়াতের চার মৌলিক দলিল দ্বারা এর 
আবশ্যকতা প্রমাণিত । আরবের ওলামাদের মধ্যে 
চার ইমামের অনুসারীও রয়েছেন । যে দু'জন 
ব্যক্তিত্রে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে; তারা তাদের 
কোন্‌ গ্রন্থে মাযহাব মানতে নিষেধ করেছেন? আর 
কেবল চার ইমামের অনুসরণ কোনো যুক্তিনির্ভর 
বিষয় নয় বরং এঁকমত্যের বিষয় । আল্লাহর 
ইচ্ছাতে এ চার মাযহাব ব্যতীত আর সব মাযহাব 
কালের পরিক্রমায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেননা 
কোনো মুজতাহিদের পক্ষ থেকে যদি মাত্র দশ, 
বিশ বা একশ'টি মাসআলা বর্ণিত হয়, সেটা 
স্বতন্ত্র মাযহাব হতে পারে না। যদি সে 
পথ্গাশ/একশ'টি মাসায়িলের ক্ষেত্রে ওই ইমামের 
অনুসরণও করা হয় তখন অন্যান্য মাসায়িলের 
বেলায় করণীয় কী হবে? চার মাযহাব ছাড়া আর 
সব মাযহাব যখন প্রায় অস্তিত্হীন বলে সাব্যস্ত 
হয়েছে তখন স্বাভাবিকভাবেই অনুসরণ বা 
“তাকলীদ” এ চারটি মাযহাবের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ 
হয়ে যায় । আপনি মুফতি তাকী উসমানী রচিত 
“তাকলীদ কী শারয়ী হাইছিয়ত' (ইসলামি 
শরীয়া'র আলোকে মাযহাব অনুসরণ) ও হাকিমুল 
উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রাহ.)-এর 
“ইজতিহাদ ওয়া তাকলীদ কা আখের ফায়সালা" 
(ফিকহ গবেষণা ও অনুসরণের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত) প্রভৃতি গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করে ভালোভাবে 
অধ্যয়ন করুন । 


লেখক: কলামস্টি, অনুবাদক ও ফাযিল 
[171911: 118111001191)001 0(6)581)00-9011) 


১ ফাতাওয়া শামী, ধর্মদ্ৰোহী অধ্যায়, সংস্করণ 
৩৭৮-৩৮২ খ্রি. 

২ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, আল-ইনসাফ 
ফি আসবাব আল-ইখতিলাফ, পৃ. ৪৪ 

* শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, আকদুল 
জাইয়দ ফি আল-আহকাম ওয়াত তাকলিদ, পৃ. ৩১ 

৪ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, শাহ ওয়ালী 
উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগা 
ফি আসরার আল-হাদিস ওয়া হুকম আত-তাশরি, 
খ. ১, পৃ ৩৬১ 

£ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, আল-ইনসাফ 
ফি আসবাব আল-ইখতিলাফ, পৃ. ৫৩ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩১ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রিন কর্নার 
(নীচ তলা), গ্রিন রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে । 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় | নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা*আলা পবিভ্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।' [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা “একজন ক্যাসার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । অতএব 
ক্যাসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিটক আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৯২৪-৭০৪১৭৫, ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪ 
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প্রার্থনা 


আল-মুজাহিদ কৰি 
মুহাম্মদ আবদুল গনি খান সাহিত্যবিশারদ 


প্রভুঃ্ঠভিখারী এসেছে তব দ্বারে 
রিক্ত হস্তে তুমি.ফিরাও না তারে । 
ভিক্ষা ভাণ্ড তারে দাও পূর্ণ করে 
ফিরে যাক সে পুলকিত অন্তরে । 
তুমি তো রাজাধিরাজ শ্রেষ্ঠ সবার 
তোমার সমান তো কেউ নেই আর । 


তুমি যদি-ফিরিয়ে দাও. তারে 

এঅভাগা, আর যাবে কার ধারে । 
যদিও পাপে পাপে. পাপের পাহাড় 
তব করুণার কাছে ঘ্ধে কোন ছার । 


এ অভাগা তো বান্দা তোমার 
্ষুদ্রাতি হ্ষুত্র যাচে তব করুণার । 
এই উমিলায় প্রভু আমি ক্ষমা চাই । 
জানি তুমি,নও শুধু গাফুর গাফ্ফার 
তোমার এক নাম রয়েছে কাহ্হার | 
তুমি তো তামা সৃষ্টি লালনকারী 
আবার- তুমিই তো তাই বিনাশকারী । 


শেষ নাই আছে প্রভূ তব লীলাখেলা 
আমার জীবনের তো এ পড়ন্ত বেলা । 
যত পাপ করেছি আমিংসারা জীবন ভরি 


দয়া করে তাইতুমি-দাও ক্ষমা করি । 


নাহি ভাবো প্রভু তুমি আর তোমার 
যদিও পাপ মোর হয়েছে 'বেশুমার | 
এ মিনতি তব কাছে করি বারবার্‌ 


দোযষখেতে ফেলো নাকো বান্দা তোমার । 


নভেম্বর'১০ 


রাবার পথে 


মুহাম্মদ শফি উল্লাহনোমানী 
আধার দেখে ভয় পেয়ো'না আসছে নতুন ভোর; 
কেটে যাবে সব হতাশা খুলবে মনের:দোর | 
পদতলে মাড়াই ভীতি.অসংকোচে এগিয়ে চল, 
দীর্ণ করে রাতের তিমির/জাগবে রবি পূর্বাচল | 
পালিয়ে যাবে নিশাচরও হিং্প্র শ্বাপদ যত, 
থাকবে না ভয় পথিকজনের চলতে অবিরত । 
মিনারচুড়ে মুধর সুরে ছড়িয়ে আযান ধ্বনি, 
তুলবে জেগে শুনরে যখন মুয়াৃযিনের বাণী । 
যাক সে সরে সকল বাধা, চলতে অধীর রথ, 
হেথায় যারা মুক্তিকামী সব মানুষের পথ । 

তাণ্তত যত বস্তবাদী জাগছে তারা আজ, 

বাধ সাদে যে আজকে তারা গড়তে খোদার রাজ 
যাত্রী কাবার নির্ভয়ে এবার নিয়ে নতুনবল, 

সকল বাধার বাধন টুটে “কাবার-্পথে চল? । 


মৃত্যু আমার ভৃত্য 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 
মৃত্যুর আমি ভূত্য নহে ভূত্য আমার সে 

রোজ হাশরে আবার্‌ আমি ফিরে আসিবো সে । 
কাপুরুষ মরে হাজার বার বীরের মরন এক 

মৃত্যু যখন আসিবে আসক নেই আমার উদ্বেগ । 
সেই দেহেতে বীরের লহ বৃহিছে অবিরাম 
পরাজয়ের গ্রানি সব হয়েযাবে ম্রান । 

ভয় করি না সৃষ্টিতে ভাই আমি ্রষ্টার নিশান, 

চাই না আমি শুনিতে কভু পরাজয়ের গান | 
কাপুরুষ ভীরু বাঁটুক হাজার মূল্য সে নেই তার 
বিড়ালের মত চাইনা বাচতে চাই সিংহের মত বাঁচার | 
অক্ষায় অমর বীরের জীবন অনন্ত অশেষ 

একদিন বাচিবে বীরের মত ব্র্যাঘের মত বেশ । 
মরনই যখন-বারণতি ভয় এত কি সে 

কেউ মরিবে একশোৌতে ভাই:কেউ,আবার পঞ্চাশে | 


কুরবান 
তারেকুল ইসলাম 


ওহে নূব যুগের হুজুগের সুপ্ত বেহুশ মুসলমান, 
এসেছে সময় আজ খোদার রাহে দাও কুরবান । 
আর করবে কত ধনের বাহাদুরি? 
ছাড়ো তবে মিথ্যা ফকির জারিজুরি, 
লোক দেখানো ঠগবাজি আর চলবে,রতদিন- 
নাইবা মানলে খোদীর বিধান? 


ওরে সুপ্ত বেহুশ মুসলমান । 


রক্ত যাদের হিমশিরাতে গুপ্ত থাকে চুপটি করে 
ধন বিলাতে তাদেরই আজ জিহ্বা কীপে ধূর্ত ডরে । 
পারে না তারা মহতী করতে; কিছু, 
দুনিয়ার মোহে ছুটছে পিছু গছ, 
তারাইজ্বেদ্বীন- থাকে সদা শয়তানের অধীন 
জাতের করে শুধু অপমান, 
ওরে সুপ্ত বেহুশ মুসলমান । 


ক্ষুধিত ভুখারা সব কীতরায়ংদেখো পথ-কিনারে, 
গোশতেরলি নিয়ে যাও আজ গিয়ে তাদের দ্বারে । 
আপনার তরেই যদি. অব হয়- 
সত্যিকারের কুরবান তা নয়, 
পশু নয়- খোদার পথে আজ দেখি, কে প্রারে- 
করতে জবাই নিজের প্রাণ? 
ওরে সুপ্ত বেহুশ মুসলমান । 


7 আত্তানতহীদ্‌ ৩৩ 


সৌন্দর্য রক্ষা ও দুষণ প্রতিরোধে সবার যথোচিত দায়িত্ব পালন করা উচিৎ। 
যত্রতত্র ময়লা-আর্বজনা নিক্ষেপ ও রুচিহীনতা পরিবেশ দূষণের অন্যতম 
কারণ । অথচ ইসলাম এটাকে নিষিদ্ধ করেছে। প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ 
করেন, ঈমানের ৭০ বা তার চেয়ে বেশি কিছু শাখা-প্রশাখা রয়েছে৷ এর 
মধ্যে সর্বনিয্ হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক আবর্জনা সরানো । পরিবেশ 
দূষণমুক্ত রেখে ধরিত্রী রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে বিশ্বনেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়েছিল 
ব্রাজিলেল বন্দর নগরী রিওডি জেনিয়োতে । ১২ দিনব্যাপী এ সম্মেলনে ১৮৫ 
দেশের সাড়ে তিন হাজার প্রতিনিধি ও জাতিসংঘের সাত শত কর্মকর্তার 
উপস্থিতিতে বিপন্ন প্রাণী, উত্ভিদ, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল প্রজাতিসমূহ ও 
বায়ুমণ্ডল রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত আবহাওয়া পরিবর্তন কনভেনশন চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয় । অথচ ইসলাম ১৪ শত বছর আগে মানুষকে পরিবেশ 
সংরক্ষণ ও পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে। 
দিয়েছে এ বিষয়ের সঠিক দিকনির্দেশনা | মিসরের প্রখ্যাত গবেষক আল্লামা 
সাইয়েদ তানতাবি (রাহ.) বলেন, পবিত্র কুরআনে পাঁচশত বার পরিবেশ 
সংরক্ষণ এবং পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে । 
ইরশাদ হয়েছে, “এই পৃথিবী তোমাদের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং এই 
পৃথিবী তোমাদের জন্য আবাদ করেছেন 1" [সুরা হুদ:৬১] একথা স্বতপ্সিদ্ধ যে, 
পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে পৃথিবী আবাদ হতে পারে | পরিবেশ যদি 
সংরক্ষিত না থাকে, তাহলে পৃথিবী আবাদ হবে না, বসবাসযোগ্য থাকবে 
না। পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য রাসুলে কারিম (সা.) বাড়ি-ঘর, 
পরিবেশ-পরিমগ্তলকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন । 
আল্লাহ তা'আলা পবিত্র । তিনি পবিভ্রতাকে ভালোবাসেন | তিনি পরিস্কার- 


মহান আল্লাহ তাআলার নিপুণ সৃষ্টি হচ্ছে পৃথিবী । এই সবুজ-শ্যামল 


পরিচ্ছন্নতাকে ভালোবাসেন । মহৎ মাহাত্যকে ভালোবাসেন । দানশীল, 


পৃথিবীতেই আমাদের সমাজবদ্ধ জীবন, জীবনযাত্রার পথে আমাদের অনেক 


দানশিলতাকে ভালোবাসেন । অতএব তোমরা তোমাদের ঘর-দুয়ার, বাড়ির 


কিছুর প্রয়োজন হয় । চারপাশের মৌলিক উপাদান প্রাণীজগতকে টিকিয়ে 
রাখে । রোদ-বৃষ্টি, পানি-বাতাস, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, গাছপালা, ঘর- 
বাড়ি, সমাজ ও পরিবার-পরিজন নিয়ে আমাদের জীবন আর এই চারপাশের 
মৌলিক উপাদানগুলোই হচ্ছে সহজ ভাষায় পরিবেশ ৷ পরিবেশ শব্দটির 


আঙিনা, পরিবশে-পরিমগ্ডলকে পরিচ্ছন্ন রেখ | পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এমন 
কোন কাজ করা মুসলমানের জন্য অনুচিৎ। এমন কোন ক্ষতিকারক বস্তু 
দেখলে তাকে সরিয়ে দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব ৷ মহানবী 
(সা.) ইরশাদ করেন, “রাস্তা থেকে ক্ষতিকর বা কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া 


বিষয়বস্তগত অর্থ ও পরিধি ব্যাপক । পারিপার্থিক জলবায়ু ও ভূপ্রকৃতির সব 
উপাদান-উপকরণের যৌথ প্রভাব ও পারস্পরিক অবস্থানই হচ্ছে পরিবেশ । 


ঈমানের একটি শাখা ।” পানি, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, বনলতা, পশু-পাখী; 
এসব নিঃসন্দেহে পরিবেশের অন্যতম উপদান | ইসলাম তার শ্বাশত শিক্ষায় 


প্রাণীজগৎ পরিবেশ ছাড়া বাচতে পারে না । মানুষের সুস্থ জীবন রক্ষা করার 
জন্য সুন্দর পরিবেশ আবশ্যক । বিশুদ্ধ ও দূষণমুক্ত পরিবেশ ছাড়া জাতীয় 


এগুলোকে সংরক্ষণ ও দূষণমুক্ত রাখার প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে । 
প্রকৃতির যে পরিবেশে আমরা বেঁচে আছি সে পরিবেশের ভারসাম্যের ওপরই 


উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অসম্ভব; কিন্তু আজ দূষণমুক্ত পরিবেশ পাওয়া বেশ দুক্কর । 


নির্ভর করছে আমাদের জীবন ও মরণ । 


আলো-বাতাস, পানি, খাদ্য সবই প্রায় দূষিত । চারিত্রিক উৎকর্ষতা নেই 


আমরা নির্বিচারে চিন্তা-ভাবনাশৃন্যভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশকে ইচ্ছা মতো 


বললেই চলে । দূষিত পরিবেশে জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে । থমকে দীড়াচ্ছে 
বিশ্ব । আগামী প্রজন্ম হচ্ছে বিকলাঙ্গ | পরিবেশের এই দূষণের কারণ এবং 
এ থেকে উত্তরণে ইসলামি দিক-নির্দেশনা কী? তা ব্যাপক আলোচনা ও 
পর্যালোচনার অবকাশ রাখে । প্রথমেই আমরা পরিবেশ দুষণের মৌলিক 
কারণগুলো চিহ্ত করি ৷ পরিবেশ দূষিত হচ্ছে নিম্নবর্ণিত কারণে: ১. বায়ু 
দূষণ, ২. বৃক্ষনিধন, ৩. পানি দূষণ, ৪. অপরিকল্পিত নগরায়ন, ৫. আর্সেনিক 
দূষন, ৬. সামুদ্রিক দূষণ, ৭. শব্দ দূষণ, ৮. মৃত্তিকা ক্ষয় ও উন্ুক্ত স্থান 
তাসকরণ, ৯. পাহাড় কাটা, ১০. প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ১১. পরিবহন ও 
সেবা-সার্ভিসে ত্রুটি, ১২. বস্তির আধিক্য, ১৩. ভোক্তার চাহিদা 
বৃদ্ধি, ১৪. প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিতে হিংস্র হস্তক্ষেপ, ১৫. 
প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, ১৬. মানুষের রুচিহীনতা, ১৭. ধর্মীয় 
মূল্যবোধের অনুপস্থিতি | উল্লিখিত সমস্যাগুলো পরিবেশ 
দূষিত করছে। এ সমস্যা সংকটে যথার্থ ইসলামি 
নীতিমালা ও নির্দেশনা রয়েছে। পৃথিবীর অস্তিত্ব ও 
নির্দেশনা পালন আবশ্যকীয় । এই মহাবিশ্ব আল্লাহ সৃষ্টি 
করেছেন । প্রাকৃতিক বস্তরাজি মানুষের উপকারার্থে 
দিয়েছেন । এজন্য প্রাকৃতিক উপাদান স্বাভাবিক রাখা 
আমাদের দায়িত্ব । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আমি 
প্রত্যেক বস্তুকে নির্ধারিত মাপে সৃষ্টি করেছি ।" তাই প্রাকৃতিক 


নভেম্বর'১০ 


দূষিত করে চলেছি । লাখ লাখ প্্রল-ডিজেল চালিত যানবাহনের পরিত্যক্ত 
বিষে বাতাস বিষাক্ত হচ্ছে প্রতিদিন । ছোট-বড় মিলে হাজার হাজার কল- 
কারখানার বিষবাম্পও বাড়াচ্ছে বাতাসে বিষের পরিমাণ | ওই সব কল- 
কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থে দূষিত হচ্ছে মাটি ও নদী । রেফ্রিজারেটরে 
ব্যবহৃত বিশেষ গ্যাসের ধাক্কায় ফুটো হচ্ছে ওজন স্তর । সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি 
সোজা এসে পড়ছে পৃথিবীতে । নির্বিচারে বন ধ্বংস করে কমাচ্ছি জমির 
উর্বরতা, কমাচ্ছি বৃষ্টিপাত, কমাচ্ছি প্রাণ ধারণের অমৃত অক্সিজেন । হুহু করে 
বাড়ছে পৃথিবীর তাপ । ফলে গলছে মেরুদেশের কোটি কোটি টন বরফ । 
বেড়ে যাচ্ছে সাগরের পানি । এভাবে চললে খুব তাড়াতাড়ি সমুদ্র 
গ্রাস করবে কোটি কোটি মানুষের ঘর-বাড়ি, বাসভূমি, নগর 
আর দেশ । নান্দনিক জীবনে পরিচ্ছন্নতা যেমন অপরিহার্য, 
তেমনি নাগরিক জীবনেও এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । 
ব্যক্তি ও পরিবেশের পরিচ্ছন্নতাকে ইসলাম গুরুত্বের 
সঙ্গে বিবেচনা করে । কেননা বলা হয়েছে কুরআন 
ব্যক্তিকে পরিচ্ছন্ন থাকার নির্দেশ দিয়েছে । পরিচ্ছনতা 
শুধু যে একটি বৈষয়িক হাতিয়ার তা নয়, বরং মানুষকে 
তার জীবনের দায়িত্ৃগুলো আঞ্জামদানের বিধান ও 
আত্মার পরিশুদ্ধি অবলম্বনে এর প্রভাব অত্যন্ত সুগভীর । 


হাফেজ এন এইচ মাসুম 
ছাত্র: বিএ (অনার্স), আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় উক্টগ্রাম 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


ছড়া-কবিতা 


আমরা মুসলমান? 
আবদুল্লাহ শরীফ 


মুসলমানদের আজ হলটা কী? 

আজও কি হয়নি সময় ভেদাভেদ সব ভুলে যাবার? 
এখনও কি আসে নি সময় পুনরায় জাগার? 
বিশ্বের সব অপশক্তি যবে সবাই এক কথায় 
মুসলমানদের নামা-নিশানা কিভাবে মুছে দেওয়া যায় । 
তখনও দেখি অলস মুসলিম নাক ডেকে ঘুমায় । 
মুসলমান আজ ওহাবি, লাহাবি, বেদাতি 

মওদুদি, শিয়ায়ি আর কত কি 

এ সুযোগে ফায়দা লুটছে ইহুদি লবি। 

অষ্টা এক, রাসূল এক, কিতাব ও তো এক, 
ইসলাম ও মুসলমানের ভিত্তিতে আমরা কি হতে 
পারি না এক! 

আমরা তো মুসলমান, ইসলাম মোদের ধর্ম 
কুরআন মোদের কিতাব | তবে মানছিনা কেন? 
ওয়া'তাসিমু- বিহাবলিল্লাহি জামিয়ার খেতাব? 

এ ঘোষণা না মেনেও আমরা মুসলমান? 

ধিক! শত ধিক! ওরে অবাধ্য মুসলমান । 

আজও যদি আমলে আনি কুরআনের সে বাণী 
আজই এসে কুর্ণিশ বিশ্ব নয়নমনি । 

এস ভাই মুসলিম, ভুলে যাই ভেদাভেদ 

কালেমার ঝাপ্ডা হাতে নিয়ে হয়ে যাই জমায়েত । 
ওহে জাগরে নওজোয়ান, মোদের এবার প্রাণ 
ফিরিয়ে আনতে হবে হত গৌরব ফের মুসলমান । 


পটিয়ার সুনাম 
মুহাম্মদ ইলিয়াস 


আশা করি বন্ধু তোমরা আছো সবাই ভালো, 
আগামীতে পড়বে পটিয়াতে ছড়াবে কুরআনো আলো । 
ঘনিয়ে আসছে পহেলা শাবান, 

পটিয়ায় এসো তবে ছড়াবে তোমার গুণগান । 
পটিয়ায় আসতে তোমরা করো না কোন বাহানা 
পটিয়ার পুকুরের উত্তরে আছে এক কুতুবখানা । 
সেথায় আসর পরে যেতে নেই কোনা মানা । 
তোমরা শুনেছ শুধু পটিয়ারি নাম, 

এসে দেখো ভাই পটিয়ার কত সুনাম । 

এসেই আমি দেখে অবাক, 

হবে তুমিও বিজ্ময় হতবাক । 

এই বলে আমি লেখা করলাম বন্ধ 

শুরুতে আমার নিও তোমরা গোলাপের সুগন্ধ । 


নভেম্বর'১০ 


সংকল্প 


শত বাধা-বির্র পেরিয়ে 

অন্তরজগৎ থেকে বেরিয়ে, 

পাড়ি দেব মোরা 

বিশাল এই বসুন্ধরা । 

জয় করিব মোরা এই শুন্য ধরা 
জয় মাল্যের তাগিদে থাকিব আত্মহারা 
মাটি ভেদে ফাটল কবির গগণ 

জয় করিতে মোরা নেতৃত্বাসন । 
নিম্ন শীরে উচ্চ করিতে 

উঠিব মোরা সোনার চকিতে 
বিলিয়ে দেবো মোরা 

দেশের কল্যাণে মোদের জীবন । 
সততা জড়িয়ে মান্যতা আদায়ে 
মোদের অপূর্ণতা খতিয়ে 

শোধিব মোরা মোদের জীবন 

করিব না কোথাও বিজয় অর্পণ | 
মোরাই ধন্য অটল বীর 

অগ্রপথে যাব মোরা নিয়ে শামশির | 


স্যার ও ছাত্র 


নাই শুধু নাই 
মুহাম্মদ সোয়াইৰ আন-নুমান 


গোল্লায় যাচ্ছে দেশটা 
দেখতে কি হবে এর শেষটা? 
নদীতে পানি নাই 

ব্যাংকে টাকা নাই, 
মনেতে সুখ নাই 

ওয়াদা ঠিক নাই । 
অন্ধকারে আলো নাই 

দরদাম ভালো নাই, 

আইনের শাসন নাই 

সত্য ভাষণ নাই, 

কথা আছে কাজ নাই 

চোখে তবু লাজ নাই, 

আছে শুধু বড় বড় কথা আর চুক্তি 
এই থেকে জনগণ চায় আজ মুক্তি | 


! স্যার : কিরে! তুই সবক পড়স না কেন? কি হয়েছে তোর? 


| ছাত্র : স্যার, মুখের মধ্যে বেশি ব্যাথা; তাই । 


স্যার : কালকে যদি সবক না পড়িস তাহলে ত্রিশ বেত খেতে হবে । 


ছার: স্যার মুখে ব্যাথা বলছিনা! কেমন করে খাব ত্রিশ বেত? গিলতে তো পারব না। 


' বিচারক : বাদীকে একটি জুতা মারার কারণে, তোমাকে আট আনা জরিমানা করা হল । 


1 আসামি : তৎক্ষণাৎ বাদীকে আরওএকটি জুতা নিক্ষেপ করল । 
| বিচারক : আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার! তুমি আবারো জুতা নিক্ষেপ করলে? 


9৫ : মহাশয়! পকেটে ভাংতি টাকা ছিল না । তাই এক টাকা পরিমাণ ... 


 সংখহে: হাফেজ মুহাম্মদ খুরশেদুল আলম কাসেমী 
(ঘ দিদারিয়া নুরুল উলুম মাদরাসা, বড়ঘোনা, বাশখালী, চউ্উথাম 


আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী ছিলেন সময় 
সচেতন আলিম ও সাধক 


তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান মীম আতিকুল্লাহ । 
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিটি মেয়র বলেন বর্তমানে মাদরাসা 
শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে । এ থেকে উত্তরণের জন্য 
তানযীমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদরাসার মতো মাদরাসা গড়ে তোলে 
মাদরাসা শিক্ষাকে আরো আধুনিক ও উন্নত করতে হবে । ক্রীড়া ও 
সাংস্কৃতিক এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় মাদরাসা ছাত্রদের ইতিবাচক 
ভূমিকা রাখতে হবে । 


চাকমারকুল মাদ্রাসার পরিচালক মাওলানা 
আখতার কামালের ইন্তেকাল 

মৃহাম্মদ আবুল মঞ্জর রামু থেকে: দক্ষিণ টট্টগ্রামের বর্ষীয়ান আলেমে 
দ্বীন, কক্সবাজার জেলার প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রামু চাকমারকুল 
জামিয়া দারুল উলুম এর প্রধান পরিচালক ও শায়খুল হাদীস মাওলানা 
শাহ আখতার কামাল (৮৫) গত ১৩ অক্টোবর, টট্টগ্রাম মেডিকেল 
কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন হেন্না লিল্লাহি... রাজিউন) । তাঁর 
ইসলামিয়ার মহাপরিচালক আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম বুখারী, 
জামিয়া দারুল মা'রিফের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আলামা সুলতান যওক 


জহির উদ্দিন বাবর, ঢাকা থেকে: ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক 
পরিচালক, বিশিষ্ট দাঈ মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী 
(রহ.) স্মরণে গত ৯ অক্টোবর ২০১০ মাদরাসা দারুর রাশাদ মিরপুরে 
আলোচনা সভা ও সাহিত্য আসর অনুষ্ঠিত হয়। রাবেতা আদবে 
ইসলামী (আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা) আয়োজিত এ সভায় 
মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলীর জীবন ও কর্মের ওপর দীর্ঘ 
আলোচনা হয়। স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়নধর্মী বক্তৃতায় আলোচকরা 
বলেন, মাওলানা ওমর আলী ছিলেন একজন সময় সচেতন আলিম ও 
নিরলস সাধক । ইতিবাচক উপায়ে ইসলামের সৌন্দর্য বিশ্বময় ফুটিয়ে 
তোলার জন্য তিনি আজীবন কাজ করেছেন । ইসলামী বিশ্বকোষ রচনা 
ও প্রকাশের ক্ষেত্রে তার অবদান চিরদিন স্মরণ রাখার মতো । দারুর 
রাশাদের প্রিনিপাল মাওলানা মুহাম্মাদ সালমানের সভাপতিত্তে 
অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লেখক, গবেষক মাওলানা আব্দুলাহ 
বিন সাঈদ জালালাবাদী, দৈনিক ইনকিলাবের সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী, দৈনিক নয়া দিগন্তের 
সহসম্পাদক মাওলানা লিয়াকত আলী, দারুল মাআরিফ চট্টগ্রামের 
ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা জসিমুদ্দীন নদভী, মাওলানা জুলফিকার 
নদভী, প্রফেসর আব্দুর রউফ, সৈয়দ শামছুল হুদা, মুফতি এনায়েতুল- 
[হ, শাহ আব্দুল হালিম হুসাইনী, আলী হাসান তৈয়ব, আলী আযম, 
সাখাওয়াত হোসাইন, মিরাজ রহমান প্রমুখ । সভা শেষে মাওলানা 
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলীর রূহের মাগফেরাত কামনা করে 
দোয়া ও মোনাজাত করা হয় । 


৮৫: 


পুরক্কার বিতরণী অনুষ্ঠান '১০ 
গত ২২ অক্টোবর নগরীর সাগরিকা কমিউনিটি সেন্টার, পাহাড়তলি, 
চ্টগ্রাম-এ তানযীমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদরাসা ও তানযীমুল উম্মাহ 
হিফয মাদরাসা, চট্টগ্রাম শাখার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান- 
২০১০ তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হাবিবুল্লাহ মুহাম্মদ 
ইকবালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় | এতে প্রধান অতিথি হিসাবে 
উপস্থিত ছিলেন উট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ মোহাম্মদ 
মনজুর আলম | বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ওমরগনি এম. 
ই. এস. কলেজের অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, ভন্টগ্রাম 
সিটি কর্পোরেশনের ১২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাজী মোহাম্মদ বাবুল 
হক, মোস্তফা গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ শফিক উদ্দীন এবং 


নভেম্বর'১০ 


নদভী, রামু-কক্সবাজার সদর আসনের সংসদ সদস্য লুতফুর রহমান 
কাজল, চাকমারকুল মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ 
শফী, কক্সবাজার জেলা ইসলামী এক্যজোট ও নেজামে ইসলাম পার্টির 
সভাপতি মাওলানা হাফেয ছালামতুলাহ, জেলা জামায়াতে ইসলামীর 
আমীর মুহাম্মদ শাহাজাহান, চট্টগ্রাম সীতাকুন্ড আলিয়া মাদরাসার 
প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা মাহমুদুল হক, জেলা নেজামে ইসলাম পার্টি সহ- 
সভাপতি মাওলানা আ হ ম নূরুল কবির হিলালীসহ বিশিষ্ট ওলামায়ে 
কেরাম, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, পেশাজীবী, সংগঠনের 
নেতৃবৃন্দ । তিনি ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা 
হুসাইন আহমদ মাদানী (রাহ.)-এর শিষ্যত্ব লাভ ও পীরে কামেল 
আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুছ (হাজী সাহেব হুজুর) (রহ.)-এর কাছ 
থেকে খিলাফত লাভে ধন্য হন । কর্মজীবনে প্রথমে মহেশখালী ঝাপুয়া 
মাদ্রাসা, অতপর খতিবে আজম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (োহ.) 
প্রতিষ্ঠিত বরইতলী ফয়জুল উলুম মাদ্রাসায় দ্বীনি শিক্ষার খেদমত 
আনজাম দেন । এরপর থেকে সুদীর্ঘ প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে চাকমারকুল 
দারুল উলুম মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস হিসেবে দীনি শিক্ষা বিস্তারে 
অবদান রাখেন | এছাড়াও তিনি ১৯৯৬ ইং থেকে ওই মাদ্রাসার 
প্রধান পরিচালক হিসেবে কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেন । 


ইসলামী ব্যংকসমূহের কেন্দ্রীয় শরীয়াহ বোর্ডের 
ইসলামী অর্থনীতিতে রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান 
বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় শরীয়াহ বোর্ড সেন্ট্রাল 
শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ “রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর অর্থনৈতিক জীবন" বিষয়ে ১৫০০-২০০ শব্দে দাখিল, 
এসএসসি ও কওমী মাদরাসার সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থী; “কুরআন- 
সুনাহর আলোকে যাকাত ব্যবস্থাপনা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" বিষয়ে 
২৫০০-৩০০০ শব্দে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সমমানের মাদরাসা 
পর্যায়ের শিক্ষার্থী; এবং “বাংলাদেশের দারিদ্র্য সমস্যার কারণ ও তার 
ইসলামী প্রতিকার বিষয়ে ৩৫০০-৪০০০ শব্দে বয়স ও পেশা 
উন্ুক্তদের কাছ থেকে রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছে । 

রচনা আগামী ৩০ নভেম্বর ২০১০ ইসায়ীর মধ্যে “সেক্রেটারি 
জেনারেল, সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব 
বাংলাদেশ, ৫%বি, পুরানা পল্টন (117 17০০7), জিপিও বন্স % 
৯৪০, ঢাকা-১০০০' বরাবর পৌছাতে হবে | [সংবাদ বিজ্ঞপ্তির] 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


উত্তর মেরুতে পৌছেছে হলুদ মসজিদটি 

টি হলুদ রঙ্গের আস্ত একটি মসজিদ উত্তর 
মেরুতে পৌছেছে। কানাডার মূল ভ্খন্ড 
থেকে অনেক উত্তরে ইনুইক শহরে সংখ্যা 
৷ বাড়তে থাকা মুসলমানদের নামাজ পড়ার 
॥ জন্য মসজিদটি পাঠানো হয়েছে। স্থল ও 
জলপথে প্রায় চার হাজার কিলোমিটার দুরত্ব 
ডি টিটি হাজার জনসংখ্যার ইনুইক 
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সুদান, লেবানন, মিসর থেকে ইনুইক অভিবাসী হওয়া মুসলমানের সংখ্যা 

৮০ জনে দীড়িয়েছে। সেখানে ঘর তৈরী ও শ্রমের দাম অনেক বেশি হওয়ায় 
মসজিদ তৈরীও করতে পারছিল না মুসলমানরা | ওই পরিস্থিতিতে মূল 
ভুখন্ডের ম্যানিটোবার এক গৃহনির্মাতা আস্ত একটি মসজিদ ইনুইকে 
পাঠানোর প্রস্তাব দেন। ম্যানিটোবার একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানও মসজিদ 
স্থানান্তরের খরচ বহন করারও প্রস্তাব রাখে । গত আগষ্ট্ের শেষ দিকে 


নয় বলে উল্লেখ করেন তিনি । মাওলানা 
মাদানি বলেন, এ রায় মেনে নিলে নতুন 
প্ীজন্ের কাছেও এটা এক এতিহাসিক দৃষ্টান্ত 
হয়ে থাকবে ৷ সংঘাতপূর্ণ ইস্যুগুলো দ্রুত 
সমাধান করলে সব সম্প্রদায় এতে লাভবান 
্ হবে এবং সম্প্রীতির বন্ধনও সুদৃঢ় হবে । 
তিনি আরও বলেন, দুই সম্প্রদায়ের ধর্মস্থান অযোধ্যায় নির্মিত হলে এক 
বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন হবে এবং এতে দেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হবে । 
জমিয়তে উলামায়ে সভাপতি বলেন, নানাজন নানা কথা বলছেন । তবে 
সমাধান যেন শান্তিপূর্ণ হয় সেদিকে সবাইকে নজর রাখতে হবে । নতুন 
প্রজন্মের ওপর যেন এটার কোনো বিরূপ প্রভাব না পড়ে, সমধান সূত্র 
খোঁজার সময় সে বিষয়টি মনে রাখতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি । 


পশ্চিমারা ইসলামকে ঢালাও আক্রমণ করলে 
আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে, 
বিশ্বজুড়ে বৃদ্ধি পাবে সন্ত্রাস ও অস্থিতিশীলতা : 
বিশ্বমুসলিম 


সম্প্রদায় 
পশ্চিমা বিশ্ব যেন ইসলামকে ঢালাওভাবে 
আক্রমণ না করে এজন্য তাদের চাপ দিতে 
জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ব 
3; মুসলিম সম্প্রদায়ের বাদশাহ, আমীর ও 
প্রেসিডেন্টরা | তারা হুশিয়ারি উচ্চারণ করে 
বলেন, এর ফলে দিনকে দিন আন্তর্জীতিক 
রাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে; মুসলিম বিশ্ব ও পশ্চিমাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে 


১৫০০ বর্গকিলোমিটারের হলুদ রঙের মসজিদটি যাত্রা শুরু করে উত্তর 
মেরুর দিকে | জাহাজ থেকে নামিয়ে মসজিদটি শহরের আবাসিক এলাকায় 


বিভাজন । শুধু তাই নয়, ইসলাম ও সভ্যতার মধ্যেও সংঘাতের সৃষ্টি হবে, 
বিশ্বজুড়ে বৃদ্ধি পাবে সন্ত্রাস ও অস্থিতিশীলতা | জাতিসংঘের ৬৫তম সাধারণ 


মুসলমানদের কেনা একটি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। একটি মিনার যুক্ত 
করে ৫ নভেম্বর থেকে জামাত শুরু হয় । 


ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হতে যাচ্ছে জার্মানি 
: এঙ্গেলা মাকেল 

জার্মানি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হতে খুব বেশি দেরি নেই বলে মন্তব্য 
করেছেন চ্যান্সেলর এজেলা মার্কেল । কিছুদিনের মধ্যে পরিবর্তনের ছোয়া 
লাগা জার্মানিতে অধিক পরিমাণ মসজিদের উপস্থিতি মেনে নেয়ার জন্য 
সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি । মার্কেল বলেন, ৪০ 
হতে ৫০ লাখ মুসলিম জনসংখ্যার দেশ জার্মানিতে মসজিদ একটি 
অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হতে চলেছে । এর আগে দুই জার্মানির 
একত্রিকরণের ২০তম বার্ষিকীতে প্রেসিডেন্ট ক্রিশ্চিয়ান উলফ বলেন, খিস্টান 
ও ইহুদী সভ্যতার পাশাপাশি মুসলিম সভ্যতাও জার্মানি সমাজে অন্তর্ভূক্তির 
যোগ্যতা অর্জন করেছে । শুধু জার্মানি নয় সমগ্র ইউরোপে অধিক জন্মহারের 
কারণে মুসলিম জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে বিপরীতে ভোগবাদী 
পশ্চিমাদের জন্মহার কমছে। ফ্রান্সে সরকারি জরিপ অনুযায়ী, ২০ বছরের 
কম বয়সীদের মধ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ৩০ শতাংশ । আর 
দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে গির্জার চেয়ে মসজিদের সংখ্যা বেশি । বিটেনে গত ৩০ 
বছরে মুসলিম জনসংখ্যা ৮২ হাজার থেকে বেড়ে দীড়িয়েছে ২৫ লাখে । 
বর্তমানে পুরো বিটেন জুড়ে ১ হাজারেরও বেশি মসজিদ রয়েছে । এছাড়া 
রাশিয়ার মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ মুসলিম | গাদ্দাফির মতে, কয়েক 
শতাব্দীর মধ্যে ৫ কোটির বেশি ইসলাম ধর্মাবলম্বী ইউরোপকে ' মুসলিম 
খ্যাগরিষ্ঠ মহাদেশে পরিণত করবে । 


বাবরী মসজিদ সংক্রান্ত রায় মুসলমানদের মেনে 


অধিবেশনে উপস্থিত ইসলামী বিশ্বের নেতারা বলেন, মুসলিম বিশ্ব ও পশ্চিমা 
বিশ্বের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য 'ইসলামফোবিয়া' (ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে 
আতংক কিংবা ঘৃণা অর্থে) দায়ী । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গির্জার যাজকের 
মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন পোড়ানোর হুমকি, নিউইয়র্কের ৯/১১ 
হামলাস্থলে মসজিদ নির্মাণে বাধা এবং ইউরোপের রাষ্ট্রগ্তলোতে ইসলামের 
প্রতীক অবমাননা প্রভৃতি বিষয় মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে ব্যাপক 
সমালোচিত হয়েছে। কাতারের আমীর শেখ হামাদ বিন খলিফা আল-থানি 
বলেন, ৯/১১ হামলার পর যুক্তরাক্ট্রের ঘোষিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ এ 
অস্তথিতিশীলতার জন্য আংশিক দায়ী | কারণ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে 
মুসলমানদের বধ করা হচ্ছে বলেই বিশ্বাস মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ 
মানুষের ৷ মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহমেদ আবুল ঘেইত বলেন, আমরা সব 
রাষ্ট্রের সরকারকে অনুরোধ করব, তারা যেন ইসলামবিরোধী মানসিকতা নয় 
বরং বেশ্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতি দায়বদ্ধ থেকে কাজ করেন। 
নয়তো ধর্ম ও সভ্যতার মধ্যে সংঘাত অনিবার্ধ । একই মতামত পোষণ করে 
বক্তব্য রাখেন জর্ডানের বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুলাহ, মালয়েশিয়ার ই 
নাজিব রাজাক । রাজ্জাক বলেন, ইসলাম ধর্মকে পৈশাচিকভাবে তুলে 

কারণে বিশ্বজুড়ে দেড়শ' কোটি মুসলমান আজ পীড়িত ও তিনের ও 
অসন্তুষ্ট । এগুলো মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে পশ্চিমা রাষ্ট্রের বিভাজন সৃষ্টি 
ঘের উচিত এদিকে দৃষ্টি দেয়া এবং পশ্চিমারা যেন 


করছে । কাজেই জাতিসং 
দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখে সেজন্য চাপ দেয়া । নয়তো বিশ্ব-নিরাপত্তা ক্রমশ 
হুমকির মুখে পড়বে । 


ইসলামবিদ্বেধী ভাচএমপি উইলডার্সের বিচার শুরু 


ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘণামূলক বক্তব্য দেয়ার অভিযোগে 

ডাচ এমপি গাট উইলভার্সের বিচার আমস্টারডাম আদালতে 
শুরু হয়েছে দিনে দোষী সাব্যস্ত হন তাহলে তার সর্বোচ্চ 
এক বছরের কারাদণ্ড অথবা সাত হাজার ৬০০ ইউরো জরিমানা হবে । 


অযোধ্যা নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোটের ডিভিশন বেঞ্ যে রায় দিয়েছেন তা 


উইলডার্স রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হয়ে ওঠার সময়ই তার বিরুদ্ধে এই 


ভারতীয় মুসলিমদের মেনে নেয়া উচিত বলে অভিমত দিয়েছেন জমিয়তে 
উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা মাহমুদ মাদানি । সম্প্রতি সং 


বিচারকাজ শুরু হলো । নেদারল্যান্ডের পরবর্তী কোয়ালিশন সরকারের 


মাধ্যমকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন । তিনি বলেন, মুসলিম 
সমাজের এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত এবং হাইকোটের রায় মেনে নেয়া 
উচিত | তবে রায় সম্পর্কিত তার এ অভিমত “একান্তই ব্যক্তিগত, সংগঠনের 


নভেম্বর'১০ 


অংশীদার হিসেবে তাকে দেখা হচ্ছে । উইলভার্স বলেন, তার বিরুদ্ধে এই 
মামলা বাকস্বাধীনতার একটি পরীক্ষা । ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
তীব্র ঘণা ও বিদ্বেষ সুষ্টিসহ পাঁচটি অভিযোগের ভিত্তিতেই তার বিরুদ্ধে 
বিচারের রায় নির্ধারিত হবে । তার ইসলাম ও মুসলমানদের প্রাতি ঘণা ও 


| আত্তার্তহীদ ৩৭ 


বিদ্বেমূলক বিরৃতিগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ইসলাম ফ্যাসিবাদী আদর্শ এবং 
কুরআন হচ্ছে হিটলারের মেইন কান্ষর সমতুল্য ৷ কৌঁসুলিরা বলেছেন 
উইলডার্সের বিরুদ্ধে তার নির্মিত ১৭ মিনিটের ইসলামবিরোধী তির 
ফিতনাকে আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হবে । 

চলচ্চিত্র ফিতনার বিরুদ্ধে মুসলিম জাহানে ব্যাপক বিক্ষোভ হয় । 


এ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ইসরায়েলি ইহুদী 
নাক, বসতি নির্মাণকারিরা । এ সময় তারা পবিত্র 
ধর্মীয় গ্রন্থ আল কুরআন পুড়িয়ে দেয়। 
ভিনিিনের দান ই আলাপ িরে নামেন হানার ফলে 
ইসরায়েল ফিলিস্তিনির রাজনৈতিক দ্বন্দ ধর্মযুদ্ধের সৃষ্টির করতে পারে | এ 
হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ | এ হামলায় জড়িতদের 
বিচারের সম্মুখিন করার জন্য ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে 
জাতিসংঘ মুখপাত্র মার্টিন নেসারকি | প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ছয়জন অস্ত্রধারী 
স্থানীয় সময় রাত তিনটার দিকে একটি সাদা গাড়িতে করে বেথলেহেম 
শহরের কাছে বেইত ফাজ্জার গ্রামে প্রবেশ করে । এরপর তারা মসজিদটিতে 
আগুন ধরিয়ে দেয়। এসময় তারা ফিলিস্তিন ও ইসলামবিরোধী শ্লোগান 
দিচ্ছিলো বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা । 


৬০ বছর পর ক্ষমা চাইল যুক্তরাষ্ট্র 
চিকিৎসাশান্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের নামে বিৎ 
শতাব্দীতে এসেও এমন মানবতাবিরোধী, 
অনৈতিক, হৃদয়বিদারক ও বর্বরোচিত 
গবেষণার নজির বিশ্বের আর কোথাও আছে 
কিনা জানা নেই। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৮ 
সালের মধ্যকার ঘটনা । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সরকারি স্বাস্থ্য সংস্থার চিকিৎসকরা অত্যন্ত 
ঠাপ্তা মাথায় গুয়াতেমালার প্রায় ১৫শ* জন মানসিক রোগী ও কারাবন্দির 
দেহে গনোরিয়া ও সিফিলিসের জীবাণুর সংক্রমণ ঘটায়। সে সময় 
কারাবন্দিদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ার জন্য সিফিলিস আক্রান্ত 
যৌনকর্মীদের অর্থায়ন পর্যন্ত করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য সংস্থা । এর 


টা তৈরিতে খরচ হয় ৬৫০ কোটি সৌদি রিয়াল । 
প্্ী এ পথ দিয়ে ঘন্টায় ৭২ হাজার হজযাত্রী 
নি 


একসাথে যাতায়াত করতে পারবেন । 
আরাফাত, মিনা ও মুজদালিফায় মোট নয়টি 
২ ৯২ স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। 
সৈন্যনা পাঠাতে বাংলাদেশের 
প্রতি তালেবানের হুঁশিয়ারি 

আফগানিস্তানে জোটবাহিনীর সহায়তায় লৈনঃ পাঠাতে মার্কিন অনুরোধে 
সাড়া না দিতে বাংলাদেশের এ্রীতি আহ্বান জানিয়েছে তালেবানরা । সম্প্রতি 
মনিটরিং সংস্থা এসআইটিই (সাইট) এ তথ্য প্রকাশ করে । নিউইয়র্কে 
4৮৮ দীপু মনি ও মার্কিন প্রতিনিধি রিচার্ড হলবুকের মধ্যে এক 

বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ অনুরোধ জানানো হয় । সাইট তাদের 
এতিবেদনে বলে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে ঢাকার ইতিবাচক সাড়া না দিতে 
আফগান তালেবান তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে আরবি ও পশতু ভাষায় 
একটি বার্তা । বার্তায় বলা হয়েছে, আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশ 
সরকার যথেষ্ট ইসলামী জ্ঞান ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা রাখে । তারা আফগানিস্ত 
নে সৈন্য পাঠানোর মাধ্যমে ইসলাম ও আফগান জনগণের বিরুদ্ধে তাদের 
জনগণকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতে চাইবে না। যদি সে দেশের নেতারা এমন 
এ্রতিশখুতি দিয়ে একটি এঁতিহাসিক ভূল করেনও বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ 
মুসলিম জনগণ তাদের নেতাদের কখনই ইসলামের এমন চিরশত্রুদের 
সাহায্য করতে একটি প্রতিবেশী ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমর্থন দেবে না। 
প্রসঙ্গত, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বড় 
ধরনের 'ভূমিকা রেখে চলেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সৈন্য পাঠালেও এ যাবত 
আফগানিস্তানে কোন সৈন্য পাঠায়নি বাংলাদেশ । 


মুসলমানদের জন্য চাকরিতে বিশেষ সুবিধা দিল 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 

টাও পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের ৮৬ শতাংশই. সমাজের অনগ্রসর 

শীভুক্ত হিসেবে মেনে নিয়ে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক ছয় মাস 
নো রড শতাংশ সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্য । চাকরির পাশাপাশি শিক্ষা ক্ষেত্রেও এ সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা 
হচ্ছে । বছরখানেক আগে কেন্দ্রীয় সরকারের সাচার কমিটির রিপোর্টে 
পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের দুর্দশার উল্লেখ করা হয়েছিল । কিন্তু অভিযোগ 
আছে, ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকার তা মানতে চায়নি । এরপর লোকসভা 
এবং 'নৌভালিরাচনে হানার রাজ্যের প্রায় দু'কোটি মুসলিমের 
সিংহভাগ বিরোধী দল কংগ্রস সা কংগ্রেসকে সমর্থন করেছে । 


পরও যদি তাদের টার্গেট সংক্রমিত না হতো, সে ক্ষেত্রে তাদের যৌনাঙ্গ, 


তারপরই ২০১১ সালের মাঝামাঝি রত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের 


মুখমণ্ডল কিংবা বাহুর চামড়া ছিলে তার মধ্যে জীবাণু ঢালা হতো । 
ক্ষেত্রবিশেষে পায়ুপথেও জীবাণুটি প্রবেশ করানো হতো । উদ্দেশ্য একটাই, 
সিফিলিস গনোরিয়ায় আক্রান্তদের দেহে পেনিসিলিন কতটা কার্যকর ভূমিকা 
রাখে, সেটি পরীক্ষা করে দেখা । ওয়েলেসলি কলেজের অধ্যাপক ও 
চিকিৎসাবিষয়ক এঁতিহাসিক সুসান এম রিভারবি পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পুরনো নথিপত্র ঘেটে সম্প্রতি এটি উদঘাটন করেছেন । প্রায় ৬৪ বছর 
আগের বর্বরোচিত এ গবেষণার বিষয়টি গণমাধ্যমে তুলে ধরেছেন তিনি | এ 
নিয়ে এখন বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছে তোলপাড় । এর প্রতিক্রিয়ায় গুয়াতেমালার 
প্রেসিডেন্ট আলভারো কলোম বলেছেন, প্রায় পাচ যুগ আগে তার দেশের 
কয়েকশ" মানুষকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গনোরিয়া ও সিফিলিসে সংক্রমিত করে 
যুক্তরাষ্ট্র মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। তিনি বলেন, মানসিক রোগী ও 

র ওপর মার্কিন চিকিৎসকদের এ ধরনের পরীক্ষা চালানোর ঘটনা 
জানতে পেরে তিনি অত্যন্ত হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন । মার্কিন প্রেসিডেন্ট 
বারাক ওবামা পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন এবং স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিষয়ক 
মন্ত্রী ক্যাথলিন সিবিলিয়াস এমন অমানবিক গবেষণাকে তিরস্কার জানিয়ে 
গুয়াতেমালার সরকারের কাছে ও সংশিষ্ট ভূক্তভোগীদের মধ্যে যারা জীবিত, 
তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন । 


হাজীদের সুবিধার্থে মক্কী মেট্রো ট্রেন চালু 


পবিত্র শহর মক্কার সাথে মিনা, আরাফাত ও মুজদালিফার সংযোগ 
স্থাপনকারী নতুন রেলপথ চালু করা হয়েছে । ট্রেনটি অভ্যন্তরীণ যাত্রী এবং 
আসন্ন হজ মৌসুমে হজযাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে ৷ রেলপথটি পবিত্র 
স্থানগুলোতে হজযাত্রীদের যাতায়াতকে অনেক সহজ করে দেবে | রেলপথটি 


নভেম্বর'১০ 


আগে “ড্যামেজ কন্ট্রোল” করতে নাকে হাতিয়ার হিসেবে সরাসরি 
সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করল বামফ্রন্ট । রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের রিপোর্টের 
ভিত্তিতেই এ সংরক্ষণ বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভন্টাচার্য । অনগ্রসর 
মুসলিমদের জন্য ফেব্রুয়ারিতে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের ঘোষণা 
মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য । এর সাত মাস পরই সেই মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা 
থেকে স্পষ্ট_ রাজ্যের দুই কোটি দুই লাখ মুসলিম জনসংখ্যার ১ কোটি ৭৪ 
লাখ মানুষ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী বা ওবিসি শ্রেণীভুক্ত । আবার এর মধ্যে ১ 
কোটি ৭২ লাখ মুসলিম রয়েছে সমাজের প্রত্যন্ত স্তর “অধিক অনগ্রসর 
শ্রেণীতে” ৷ সে ক্ষেত্রে সাচার কমিটির রিপোর্ট যে ঠিক ছিল, তা মানতে 
চাননি মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেছেন, “সাচার কমিটির রিপোর্ট একপেশে ছিল । 
সরকারি চাকরিতে মুসলিম নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য পিছিয়ে রয়েছে। কিন্তু 
ওই রিপোর্টে শিক্ষা, ভূমি সংস্কার ক্ষেত্রে মুসলিমদের সামাজিক অবস্থানের 
বিষয়টি দেখানো হয়নি । তাছাড়া ওই রিপোর্টে কোনো দিকনির্দেশনাও দেয়া 
হয়নি । এ ক্ষেত্রে পথ দেখিয়েছে রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন । আইন ও সংবিধান 
বাঁচিয়ে কী করে সংরক্ষণ করব. সে বিষয়ে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে 
মিশ্র কমিশনের রিপোর্ট । রাজনৈতিকভাবে ভুল বার্তা যেতে পারে, এ 
আশঙ্কায় তৃণমূল কংগ্রেস বা কংগ্েস বামফন্টের এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা 
করছে না। তৃণমূল কর্গ্রসের এক মুসলিম নেতা বলছেন, “বামপন্থীরা 
প্রথমে কোনোসিত্যি কথাই মানতে চায় না। পরে বিপদে পড়লে তা ঘুরিয়ে 
স্বীকার করে । তাই আজ বলতে হচ্ছে, ৩৪ বছরের বাম শাসনের পরও 
পশ্চিমবঙ্গের ৮৬ শতাংশ মুসলিম অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত । 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
সূত্রঃ ইন্টারনেট 


0) আত্তান্তহীদ ৩৮ 


ভু 


১. সরকারি নাম : কিংডম অব সৌদি আরাবিয়া । 
২. রাজধানী ও বৃহত্তম শহর : রিয়াদ, জনসংখ্যা 
৩৭২৪১০০ জন । অন্যান্য বড় শহর : জিন্দা, 
জনসংখ্যা ২৭৪৫০০০ জন, মক্কা জনসংখ্যা 
১৬১৪৮০০ জন । 

৩. সরকার পদ্ধতি : রাজতন্ত্র, রাষ্ট্র প্রধান পবিত্র 
মসজিদদ্ধয়ের খাদেম বাদশাহ আবদুল্লাহ বিন 
আব্দুল আজিজ । 

৪. আয়তন : ২২৪০,০০০ বর্গ কিলোমিটার । 

৫. ভাষা : আরবি, ইংরেজিরও প্রচলন আছে । 
৬. জনসংখ্যা : ২৮৬৮৬৬৩৩ । 

৭. ধর্ম : ইসলাম, শতকরা ১০০% মুসলমান, 
ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন, মহানবী 
হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মভূমি এবং 
ইসলামের দুই পবিত্র নগরী মক্কা ও মদীনা 
শরীফের অবস্থানের কারণে সৌদি আরব বিশ্বের 
সকল মুসলমানের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত । 
৮. পতাকা : পতাকার রং সবৃজ । দৈর্ঘ্যের দুই- 
তৃতীয়াংশ প্রস্থ এতে তাওহীদের মর্মবাণী “লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (আল্লাহ 
মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল) এ কালিমা 
আরবিতে উৎকীর্ণ রয়েছে । কালিমার নিচেই দুইটি 
কোষমুক্ত তরবারি অংকিত রয়েছে যা দ্বারা 
ন্যায়বিচারকে বুঝানো হয়েছে। কালিমা 
তাইয়্যিবাহ উৎ্কীর্ণ থাকায় সৌদি আরবের 
পতাকা কখনো অর্ধনমিত করা হয় না । সবুজ রং 
ইসলামের এতিহ্যের দিকে ইঙ্গিতবহ । 

৯. প্রতীক : আড়াআড়ি দুটি তরবারির ওপর 
একটি খেজুরগাছ হলো সৌদি আরবের জাতীয় 
প্রতীক, খেজুর দ্বারা বোঝানো হয়েছে সমৃদ্ধি ও 
প্রবৃদ্ধি, আর তরবারি দ্বারা ন্যায়বিচার শক্তি ও 
নিরাপত্তা বুঝানো হয়েছে । 


নভেম্বর'১০ 


১০. আবহাওয়া : তাপমাত্রা ১২ থেকে ৫১ ডিগ্রি 
সেলসিয়াস ওঠানামা করে, বৃষ্টিপাত বিক্ষিপ্ত ও 
অনিয়মিত । দীর্ঘস্থায়ী উষ্ণ ও শুস্ক গ্রীম্ম কাল । 
রাতে তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে হাস পায়। 
শীতকালে হালকা তুষারপাত হয় । 

১১. জাতিসত্তা : আরব ৯০% আফো এশীয় 
১০% | 

১২. শিক্ষার হার : ৭৯% ভাগ (২০০৩)। 

১৩. মুদ্রা : রিয়াল, ১০০ হালালায় ১ রিয়াল (এক 
মার্কিন ডলার সমান ৩.৭৫ সৌদি রিয়াল) । 

১৪. স্বাধীনতা : ১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর 
সব গোত্র ও প্রদেশসমূহ একত্রীকরণ করা হয়। 
বিধায় ২৩ সেপ্টেম্বর সৌদি আরবের জাতীয় 
দিবস হিসেবে উদ্যাপন করা হয় । 

১৫. সংবিধান : ইসলামী আইন (শরীআ) 
মোতাবেক, ১৯৯৩ সালে এ সংবিধানে সরকারের 
অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কিত ধারা উপধারা 
সংযোজন করা হয়েছে । 

১৬. বিচারব্যবস্থা : ইসলামী আইন অনুযায়ী করা 
হয়। বর্তমানে কিছু ধর্মনিরপেক্ষ ধারা উপধারা 
সংযোজিত হয়েছে । বাণিজ্যিক বিষয়াদি বিশেষ 
কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয় । 

১৭. প্রশাসনিক এলাকা : সৌদি আরবে ১৩টি 
প্রশাসনিক এলাকা আছে: কে) রিয়াদ (খ) মদিনা 
মুনাওয়ারা (গ) পূর্বাঞ্চল (আশ শারকিয়া) (ঘ) 
তাবুক (উ) মক্কা মুকাররামা (চ) আল কাছীম (ছ) 
আছীর (জ) হাইল (ঝ) উত্তর সীমান্তবর্তী অঞ্চল 
(আল হুদুদ আশ শিমালিয়া) (4) জিযান (উ) 
নাজরান (ঠ) আলবাহা ডে) আল জাওফ । 


২১. মাথাপিছু আয় : সৌদি রিয়াল ৩৫০০০ 
(৯৫০০ মার্কিন ডলার) 
২২. শিল্প : ২০০৪ সলের পরিসংখ্যান অনুযায়ী 
৩০০ বিলিয়নের অধিক সৌদি রিয়াল ব্যয়ে 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৩৭৮৫টি শিল্প ইউনিট 
প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । যাতে বর্তমানে ৩৫০০০০ 
জন শ্রমিক কর্মরত আছে । 
২৩. কৃষি : মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ 
৪৫ লক্ষ হেক্টর, চাষাবাদের আওতায় ২৯ লক্ষ 
হেক্টর, চারণভূমি ৪ কোটি ৮০ লক্ষ হেক্টর । প্রধান 
ফসল খেজুর, যার বার্ষিক উৎপাদন ৫ লক্ষ টন। 
২৪. বিদ্যুৎ : ষষ্ঠ উন্নয়ন পরিকল্পনা (১৯৯৬- 
২০০০) সাল শেষে দেশের ৯০ ভাগ এলাকা 
বিদ্যুতের আওতায় আনা হয়েছে। 
২৫. পর্যটন : আকর্ষণীয় স্থানসমূহের মধ্যে 
রয়েছে: 
তায়েফ, আল শিফা, আলহাদা, আলবাহা, 
আবহা, খামিস মুশাইয়াত, আলনামাছ আল 
আহসা । এ ছাড়া পূর্বাঞ্চলে রয়েছে আকর্ষণীয় 
হাফ মুন বিচ যা অর্ধচন্্রাকৃতির সমুদ্ধ সৈকত এবং 
বন্দরনগরী জেদ্দার অভূতপূর্ব প্রবাল প্রাচীর ও 
দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত । 
২৬. খনিজ ও খনন : অশোধিত তেলের মোট 
মজুদ ২৬০ বিলিয়ন ব্যারেল যা বিশ্বের মোট 
মওজুদের এক-চতুর্থাংশ ৷ মোট গ্যাসের মজুদ 
১৮০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট সৌদি আরবে প্রাকৃতিক 
গ্যাসের মজুদ হিসাবে বিশ্বে চতুর্থ । অন্যান্য 
খনিজ দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে খনিজ সিসা, নিকেল, 
দস্তা, সোনা, টিন ও টাংস্টোন, লোহা, তামা, 


১৮. শিক্ষী : সৌদি আরব আর্থ-সামাজিক 
উন্নয়নের জন্য শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে । 
সবেচ্চি স্তর পর্যন্ত সকল নাগরিকের জন্য 
অবৈতানিক শিক্ষা । বর্তমানে সৌদি আরবের 
বাজেটের ২৫% এ খাতের জন্য নির্ধারিত । 
বর্তমানে সৌদিতে চালু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: 

ক. বিশ্ববিদ্যালয়-২১টি 

খ. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-২টি 

গ. কলেজ ১০৫টি ১১টি তন্মধ্যে মহিলা কলেজ 
ঘ. বিদ্যালয় ৩৫০০০ 

১৯. স্বাস্থ্য : স্বাস্থ্য খাতে মাথা পিছু ব্যয় বিশ্বের 
সবেচ্চি। বিদেশী সহ সকল নাগরিকের জন্য 
বিনামুল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে 
সৌদি আরবে সম্প্রতি আরো ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা পরিকল্লানাধীন । হাসপাতাল সংখ্যা : 
৩১৩ 

২০. মোট জাতীয় আয় : বৃদ্ধির হার ১৩.৫% 
(২০০৮) 


প্রানাইট ও মার্বেল । 

২৭. গণমাধ্যম : বহুল প্রচারিত দেনিক ১১টি । 
রেডিও স্টেশন : এএম ৪৩, এফএম ৩১, 
সর্টওয়েব ২ (১৯৯৮) । টিভি সম্প্রচার কেন্দ্র: 


১১৭ (১৯৯৭) । ডাকঘর: ৬৮৩ ট্যালেক্স 
৩০০০০ (২০০৮)। ইন্টারনেট সার্ভিস 
প্রদানকারী সংস্থা: ২২। 


২৮. এতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান : প্রত্রতত্্ সমৃদ্ধ 
এলাকা ১। মদিনা মুনাওয়ারা ২। আল-আউলা 
৩ । মাদায়েন সালেহ ৪ | নাজরান । 

২৯. দুই পবিত্র মসজিদের উন্নয়ন : ৭০ মিলিয়ন 
সৌদি রিয়াল ব্যয়ে মক্কা ও মদীনায় ২টি পবিভ্র 
মসজিদের উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে । ১৯৯৫ 
সালে সমাপ্ত ফাহদ সম্প্রসারণ প্রকল্পের ফলে ২টি 
মসজিদের আয়তন দীড়িয়েছে ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার 
বর্গমিটার । ফলে একসঙ্গে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক 
একত্রে নামাজ আদায় করতে পারে । 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


১. নামায সমাপনান্তে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে কী তালাশ করতে বলা 
২. নারীদের উত্যক্ত করার ক্ষেত্রে বর্তমান কালে প্রচলিত ইংরেজি শব্দ কী? 


হি 


৪. কোন ধরনের ব্যবসায়ী কিয়ামত দিবসে আল্লাহর আরশের ছায়াতলে স্থান 
পাবে? .. 

৫. রাখাইন উপাখ্যানে রাখাইনদের কাদের উত্তরপুরুষ বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে? .. 

৬. বাংলাদেশ থেকে ভারত হয়ে পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদী ী দুটির 

৭. ষ্টাত আবু? গারিব কারাগার কোথায় অবহিত? 


দি" 
“টপ নাা। ২ টা 


"17017 [শালা 
মন্তব্যঃ] | | ]| ]ইসলামের এক মহান নিদর্শন । 


আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর প্রাণপ্রিয় পুত্র হযরত ইসমাইল 


(আ.)-কর্তৃক আল্লাহর রাহে জীবন বিসর্জনের বাস্তব নমুনা প্রদর্শনের মাধ্যমে 
ইসলামে এ পবিত্র বিধানের প্রচলন ঘটে । 


সেপ্টেম্বর'১০ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. হিজরি ২য় সালে, ২. হযরত ইসমাইল (আ.), ৩. 
সিরিয়ার কেনানে, ৪. আযালবার্ট আইনস্টাইনের, ৫. স্রোবোদন মিলোসেভিচ, ৬. 


বপ19 থা তে বে তে 


বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় নভেম্বর'১০ সংখ্যার সবকটটি প্রশ্নের উত্তর অক্টোবর'১০ সংখ্যা থেকে 
খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন । 

১. দুটি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে প্রথম তিনজনের 


জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 
৯ ৯০-১০০ 
£ ৯ ৬০-৭০ ] ও মাসিক আত-তাওহীদের 
: ৬ ৪০-৫০ শ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 
এ ছাড়া অন্যদের নাম পাত্রিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল আ্যাড্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র ১০ হবে না। 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 


বিভাগীয় * পরিচালক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 
অক্টোবর”১০ বিজয়ীগণ: 


১. নয়নতারা বেগম 
ছাত্র: লামা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, টিটি এন্ড ডিসি, লামা, বান্দরবন-৪৬৪০ 


২. মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম 
নোয়া পাড়া, কৈয়গ্রাম, ডাকঘর: ফাজিলখার হাট, পটিয়া, চট্টগ্রাম 


৩. মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির 
প্রযত্ে: হারামাইন কালেকশন, নিদানিয়া, ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার 


এ ছাড়া আরও যারা সঠিক উত্তর পাঠিয়েছেন: 

ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার থেকে: মুহাম্মদ সানা উল্লাহ, মাহবুবে ইলাহী, 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম থেকে: আরিফুল্সাহ, এসএম 
(মারফ), মুহাম্মদ মারূফ, রাশেদুল ইসলাম, নাজমুল হক, মতিউর 
রহমান, এসএম আরাফাত সরফুদ্দিন; 

জামিয়া ইমদাদিয়া, পোকখালী, ঈদগাহ, কক্সবাজার থেকে: ইযাযুল হক; 
টিটি এন্ড ডিসি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, লামা, বান্দরবন থেকে: মুহাম্মদ 
তৈয়ব, শারমিন আকতার; 

লামা ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা, বান্দরবন থেকে: আয়শা বিনতে আবু 
তৈয়ব; 

লামা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বান্দরবন থেকে: জান্নাতুল মাওয়া উম্মে 
সালমা, মঈন উদ্দিন, আবদুশ শাকুর (সূর্য); 

লামা আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বান্দরবন থেকে: আসমা নূর নিতু 
প্রমুখ । 


সৌজন্য: আল-মানার লাইবেরি 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


আত্তান্তহীদ্‌ 


চিনে রি লরি 


আআ আজ ড। আআ আল আর জগ ৯1] শর 1 
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সা সত 


তআত্তান্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


4 প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 


পৃষ্ঠপোষক 
আল্লামা নূরুল ইসলাম কদীম 


7. প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 


সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ 


[:-100911: 01101811009(7)2111811-0011) 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
[:7100911: 00810 11911779107)5811090-00111 


সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪ ০০০ 
দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 


[:-10911:110191010 3901707)581)090-00]1) 
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
বিশেষ প্রতিনিধি (বিজ্ঞাপন): ০১৮১১-৫০৪২৭৩ 


ড/ড৮ড/-81181079810181199-0011) 
__77--- ব্যবস্থাপনায় 
ফোন ও ফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 

মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: বার টাকা মাত্র 


4৮170৬51171) 

47710711111) 17০01477101 107 15107711  7252701 270 
1712777 2110175 17011151120 2) 441-477710 :41-15177110, 
17917079, 07171192972, 17971 1472927712 0০07117127441- 
১077111 1447151 (277 /19097), 160, 47727171107, 
07111972972-4000, 19272127251. 

1-71211- 2171101995017106))/7/10909-007% 


নিয়মিত প্রকাশনার & 0 বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪০ তম বর্ষ, 


সম্পাদকীয় 

শীর্ষ বিষয় 

আশুরা: ইতিহাস ও ফযিলত 

_ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ আল-মাদানী 

বিজয় দিবসের তাৎপর্য 

___নুসরাত হাসিনা 

সমকালীন 

ইভটিজিং নৈতিক অবক্ষয়ের বহিঃপ্রকাশ 

__ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ 

কুৎসা রটনা: কওমী মাদরাসা শিক্ষা বন্ধের পাঁয়তারা 
__ড. হাফেজ এ বি এম হিজবুল্লাহ 

ধর্ম-দর্শন 

হিজাব: নারীর নিরাপত্তার গ্যারান্টি 

___ মুহাম্মদ ইসমাইল জাবীহুল্লাহ 

ফতোয়া: ইসলামী শরীয়তের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ 
___মুরতাহিন বিল্লাহ জাসির 

মহাজীবন 

চলে গেলেন মাওলানা শাহ আখতার কামাল (রহ.) 
__ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 

শিক্ষা-সংস্কৃতি 

মাদরাসা: দীন সংরক্ষণের মযবৃত দুর্গ 
___-বিচারপতি আল্লামা তাকী ওসমানী 

ভাষান্তর: জহির উদ্দিন বাবর 

ইসলামী অর্থনীতি 

ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচলিত কিছু ভুল রীতি-নীতি 
___মাওলানা আবু দাউদ মুহাম্মদ জাকারিয়া 
আন্তজাতিক 

আফগানিস্তান: প্রাকৃতিক সম্পদ ও ইতিহাসের পাঠ 
__ড. তারেক শামসুর রহমান 
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্রন্থ-পর্যালোচনা [] ৩৩ 

স্বদেশ-বাতাঁ [] ৩৪ । বিশ্ববিচিত্রা ] ৩৫ 
জানা-অজানা [] ৩৭ | ডিজিটাল ব্রেইন ৩৮ 


১২শ সংখ্যা, যিলহজ-মুহার্রম ১৪৩২ হিজরি_-ডিসেম্বর ২০১০ ঈসায়ি 


র্‌ 

ট 
০৩ 
এ 

০৬ 

০৮ 
এ 

০৯ 

১১ 
এ 

১৪ 

০ 
এ 

৩ 
এ 

২৪ 
এ 

হ্৬ 
এ 

২৭ 


১] 

প্রয়োগও 

অনেককে শাস্তি পেতে হয়েছে আইন ভঙ্গ করার 
কারণে । ওই সময় কাউকে পাবলিক পেস-এ 
ধূমপান করতে দেখা যায়নি। কিন্তু একটি 
নির্বাচনের মাধ্যমে যখন দেশে গণতান্ত্রিক সরকার 
শাসনভার গ্রহণ করল, তখনই শুরু হল আইন 
অমান্য করার প্রবণতা । এখন আর কেউ 
ধূমপানবিরোধী আইন মানে না। হরহামেশাই 
ধূমপায়ীরা যেখানে সেখানে ধূমপান করছে । হাট- 
বাজার, লঞ্চ, স্টিমার নদীবন্দর, লঞ্চঘাট, 
বাসস্ট্যান্ডসহ সব ধরনের পাবলিক প্রেসেই 
ধূমপান করছে ধুমপায়ীরা । শুধু তাই নয়, শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালেও ধুমপান করা হচ্ছে 
অহরহ । ফলে কোমলমতি শিক্ষার্থী ও 
হাসপাতালের রোগীদের মাল্পক সমস্যা হচ্ছে। 
আইন-শৃংখলা বাহিনীর সদস্যদেরও পাবলিক পে- 
সে ধূমপান করতে দেখা যায়। যারা আইন 
প্রয়োগ করবে তারাই যদি আইন ভঙ্গ করে 
তাহলে সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়? তাই 
ধূমপানবিরোধী আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করা 
উচিত | এ ব্যাপারে উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন 
পরিষদ, পুলিশ প্রশাসন ও সামাজিক সাংস্কৃতিক 
₹গঠনগুলো গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে 


পারে। 
এসএম জহিরুল ইসলাম 
ঢাকা 


মোবাইল ফোন থেকে চর্মরোগ 
মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের এক ধরনের 
চর্মরোগ হতে পারে। বিটিশ 
বিশেষজ্ঞগণ এধরনের চর্মরোগের 


হবার সম্ভাবনা অধিক | গবেষণায় দেখা গেছে 
অনেক মোবাইলের বডি স্টিলের তৈরী অথবা 


মানুষ যদি উঠে আসে, তবে তো ধর্মনিরপেক্ষ ও 
সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী, ক্ষমতালোভী নেতানেত্রী 


মোবাইলের অংশ বিশেষে নিকেলের প্রলেপ 
থাকে । ক্রমাগত এধরণের মোবাইল কোন 
ব্যবহারে মুখ, কান ও নাকের পার্স্থ তকে এলার্জি 
দেখা দিতে পারে । এমনকি এসব যায়গা লাল 
হয়ে ধাঁশ দেখা দিতে পারে । চামড়া পুরু, কালো 
ও খসখসে হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞগণ মহিলা 
মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের একটু বাড়তি 
সতর্ক করে দিয়েছেন। কারণ মোবাইল 
ডার্মাটাইটিসে আক্রান্তদের মধ্যে মহিলাদের 

খ্যা বেশী । তাই যাদের নিকেল এলার্জি আছে 
তাদের নিকেল অথবা নিকেলের প্রলাপযুক্ত 
মোবাইল ফোন ব্যবহার করা উচিত নয় । তবে 
যাদের মুখ, কান ও এর সংলগ্ন এলাকায় 
এলার্জিক খাশ দেখা দেয় তারা সংশি্নষ্ট 
চিকিৎসকের পরামর্শে মধ্যমাত্রার কোন টপিক্যাল 
স্টেরয়েড ব্যবহারে ত্বকের সমস্যা থেকে মুক্তি 
পেতে পারেন । 


ইউনাইটেড হাসপাতাল, গুলশান, ঢাকা 


মাদরাসা শিক্ষার্থীদের 


বঞ্চনার কারণ 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ ও ঘ ইউনিট এবং 
জাহাঙ্গীরনগর 
বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ভর্তির খ ও গ 


শর্ত আরোপ করা 
হয়েছে, বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে এইচএসসি বা 


ও উচু মহলের লোকদের মহাবিপদ! তা না হলে 
মাদরাসা শিক্ষার্থীদের এভাবে বঞ্চিত করার 
কোনো কারণ থাকতে পারে না। আশা করি, 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এরূপ অদ্ভুত শর্ত বাতিল 
করে, মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ভতির সুযোগ দিয়ে 
পক্ষপাতহীনতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেবেন । 
ফাতেমা মাহফুজ 

শাল, ঢাকা 


ইভটিজিং বন্ধ করতে হবে 
ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় একজন শিক্ষকের 


মাধ্যমে প্রায়ই 
রাজধানীসহ 
দেশের 
জেলাগুলোতে 
বখাটে কর্তৃক ছাত্র- 
তরুণীদের উত্তক্ত করার সংবাদ পাওয়া যায় । 
দেশবাসীর কাছে যে কোনো বিষয়ের চেয়ে 
বর্তমানে ইভটিজিং শব্দটিরই গুরুত্ব বেশি । কারণ 
অনেক সময় বখাটে কর্তৃক উত্তক্তের কারণে 
লজ্জায় ও অপমানে কিশোরী-তরুণীরা 
আত্মহত্যাও করছে । পথে-ঘাটে, স্কুল-কলেজে 
অর্থাৎ ঘর থেকে বের হওয়ার পর পরই শুরু হয় 
নানা ধরনের বিড়ম্বনা ৷ বখাটেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
আসার পথে এবং ছুটির পর বাসায় যাওয়ার পথে 
তরুণীদের উত্যক্ত করে । এমনকি তারা শরীরে 
পর্যন্ত হাত তোলে । এই নির্মম অত্যাচার কতোটা 
অসহনীয় পর্যায়ে পৌছলে একটি মেয়ে আত্মহত্যা 
করতে পারে, তা ভাববার বিষয় । পর্ণোগ্রাফি 


সমমানের পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের ওপর যারা 
পড়াশোনা করে এসেছে, তারাই শুধু নির্ধারিত 
বিষয়ে পড়ার সুযোগ পাবে । এমন শর্ত আরোপ 
করে প্রকৃতপক্ষে মাদরাসার শিক্ষার্থীরা যাতে ভর্তি 
হতে না পারে, সে ব্যবস্থাই করা হচ্ছে । কারণ, 
সিলেবাস অনুযায়ী আলিম শিক্ষার্থীরা ১০০ 
নম্বরের বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে পড়াশোনা করে 


প্রদর্শন, চিঠি, ই-মেইল, টেলিফোন, এসএমএস, 
পোস্টার, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল ও দেয়াল 
লিখনের মাধ্যমেও উত্ত্যক্ত করা হয় । অনেক সময় 
প্রেমের প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মেয়েদের 
শারীরিকভাবে নির্যাতন করে । ইভটিজিং একদিনে 
বন্ধ হবে না। এ জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী 
বাহিনীর সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 


থাকে । পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে 
অবশ্যই এমন শর্ত আরোপ করা উচিত নয়, যাতে 
এক শ্রোণীর শিক্ষার্থী যোগ্যতা থাকা সত্তেও ভর্তি 
হতে না পারে । এ ব্যাপারে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের 
কোনো সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের 
“সমস্যা” হচ্ছে কেন? কারণটা যদি খতিয়ে দেখা 
যায় তাহলে স্পষ্টতই ধরা পরে বিশ্ববিদ্যালয় 


প্রশীসন চায় না যে, ইসলামি আদর্শমনা 


শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষিত হোক । ইদানীং অনেক 


নাম দিয়েছেন মোবাইল ফোন 
ডার্মাটাইটিস | বিশেষ করে 
যাদের নিকেল এলার্জি আছে 
তাদের ক্ষেত্রে এ ধরণের চর্মরোগ 


ডিসেম্বর”১০ 


মাদরাসা শিক্ষার্থী? মাদরাসা থেকে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভর্তি 
হচ্ছে । আজকের শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যতে দেশের 
কর্ণধার | সে ক্ষেত্রে ইসলামি জীবনাদর্শে নিষ্ঠাবান 


পালন করতে হবে । সর্বোপরি একটি কথা বলা 
যায়- একটি মেয়ে যখন ইভটিজিংয়ের শিকার 
না থাকলেই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে । তাই 
ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে জনমত । 
করতে হবে সভা, সেমিনার, শান্তিপূর্ণ 
মানববন্ধন । পরিবার থেকে শুরু করে স্কুল, 
কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, আইনশৃঙ্খলা 
সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পারে এই সামাজিক ব্যাধি দূর 
করতে । 


জাহেদুর রহমান ইকবাল 


॥ আত্তান্তহীদ ২ 


ডিসেম্বর”*১০ 


আশুরা : ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরা 


মুহাররম মাসের দশম তারিখ ইতিহাসে “আশুরা” নামে অভিহিত । প্রাচীন কালের নানা জনগোষ্ঠীর নিকট 
“আশুরা* পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ । ইহুদীদের নিকট “আশুরা' জাতীয় মুক্তি দিবস হিসেবে পরিচিত | 'আশুরা'র 
মর্যাদা ইসলামেও স্বীকৃত | মুসলমানগণ রোযা পালনের মাধ্যমে “আশুরা'র মাহাত্ স্মরণ করে থাকে । 
আশুরা'র দিনে পৃথিবীর বহু চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয় । আসমান-জমিন, আরশ-কুরসী ও আদি পিতা 
আদম (আ.)-এর সৃষ্টি, ধরা পৃষ্ঠে প্রথম বারিবর্ষণ, হযরত নূহ (আ.)-এর জাহাজ মহাপ্রাবন শেষে জুদী 
পাহাড়ে অবতরণ, ফিরআউনের নির্যাতন থেকে হযরত মুসা (আ.) কর্তৃক ইহুদীদের উদ্ধার, দূরারোগ্য ব্যাধি 
হতে হযরত আয়ুব (আ.)-এর সুস্থতা লাভ, মৎস্য উদর হতে হযরত ইউনূস (আ.)-এর নির্গমণ, হযরত 
সুলায়মান (আ.)-কে পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব প্রদান, নমরুদের অগ্নিকুন্ড হতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর 
তি, হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর চক্ষুজ্যোতি পুনঃর্া্তি, কুপ হতে হযরত ইউসূফ (আ.)-কে উদ্ধার, হযরত 
€(আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে উত্তোলন, কারবালায় হযরত হোসাইন (রা.)-এর 
শাহাদতসহ বিপুল এঁতিহাসিক ঘটনার নীরব সাক্ষী “আশুরা (মুফতী আশফাক আলম কাসেমী, ফাযায়েলে 
মুহাররম, পৃ. ৩৫-৩৬) | 
মদীনায় হিযরতের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) লক্ষ করেন যে, ইহুদীরা “আশুরা দিবসে রোযা রাখছে । তিনি তাদের 
জিজ্ঞেস করলেন এটা কোন দিন যাতে তোমরা রোযা রেখেছ? তারা বলল, এটা এমন এক মহান দিবস, 
যেদিন আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ.) ও তার সম্প্রদায়কে মুক্তি প্রদান করেছিলেন, ফেরাউনকে তার 
সম্প্রদায়সহ ডুবিয়ে মেরেছিলেন । তাই হযরত মুসা (আ.) কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এদিন রোযা রাখেন, এ জন্য 
আমরাও রোযা রাখি । একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “তোমাদের চেয়ে আমরা মুসা (আ.)-এর 
অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও নিকটবর্তী ৷ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. রোযা রাখেন এবং অন্যদেরও রোযা রাখার নির্দেশ 
দেন” (সহীহ মুসলিম, ১/৩৫৯) । 
হযরত আবু হুরায়রা (রা)-হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “রামযানের পর সব রোযার (নফল) মধ্যে 
আশুরা*র রোযা সর্বশ্রেষ্ঠ” জোমে তিরমিযী ১/১৫৬) । পবিত্র আশুরার দিন রোযা রাখার ফযিলত সম্পর্কে তিনি 
আরো বলেন, “আমি আশা করি যে ব্যক্তি “আশুরা” দিবসে রোযা রাখবে তার এক বছরের বছরের গুনাহের 
কাফ্ফারা (ক্ষমা) হয়ে যাবে” (মুসলিম, ১/৩৬৭) | আশুরার দিন রোযা রাখলে ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে 
85 (সা.) তার আগের দিন বা পরের দিন আরেকটি রোযা রাখার পরামর্শ দেন (মুসনাদ 
আহমদ) 
চা নিরব বার রজার রে 
হোসাইন (রা.) মর্মান্তিক শাহাদাত “আশুরা*কে তাৎপর্যমপ্তিত করে | খিলাফত ব্যবস্থার পুনজ্জীবন ছিল হযরত 
হোসাইন (রা.)-এর সংখামের মূল লক্ষ্য ৷ মুসলিম জাহানের বিপুল মানুষের সমর্থন ছিল তার পক্ষে । হযরত 
হোসাইন (ো.)-এর গৃহীত পদক্ষেপ ছিল বীরতৃপূর্ণ । মদীনার পরিবর্তে দামিক্কে রাজধানী স্থানান্তর, 
উমাইয়াদের অনৈসলামিক কার্যকলাপ, কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা সবেপিরি ইহুদী আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাবা'র 
ষড়যন্ত্র কারবালা হত্যাকাণ্ডের জন্ম দেয় | ইয়াজিদের বিরুদ্ধে কুফাবাসীদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত 
হয়ে হযরত হোসাইন রো.) স্ত্রী, পুত্র, বোন ও ঘনিষ্ট ২০০ অনুচর সহকারে ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে কুফার উদ্দেশ্যে 
রওনা হন । ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালা নামক স্থানে পৌঁছলে কুফার গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ 
তাকে বাধা প্রদান করে । রক্তপাত বন্ধের উদ্দেশ্যে ইমাম হোসাইন রো.) তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন, প্রথমত 
তাকে মদীনায় ফিরে যেতে দেয়া হোক নতুবা দ্বিতীয়ত, তুকী সীমান্তের দুর্গে অবস্থান করতে দেয়া হোক; 
তৃতীয়ত, অথবা ইয়াজিদের সাথে আলোচনার জন্য দামিক্ষে প্রেরণ করা হোক । কিন্তু ওবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ 
নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে তার হাতে আনুগত্যের শপথ নিতে আদেশ দেন | হযরত হোসাইন (ো.) ঘ্ণাভরে 
তার এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন ৷ এঁতিহাসিক উইলিয়াম মুইর ইমাম হোসাইন (রা.)-এর প্রস্তাব সম্পর্কে 
বলেন, “এ অনুরোধ যদি মেনে নেয়া হতো, উমাইয়াদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনতো” (৬/০111790 19০০1) 
01-11)6 101785580 110016১1011) 10185011780 0961) 88০0 (9.) । 
অবশেষে ওবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ-এর ৪ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী ইমাম হোসাইন (রা.)-কে অবরদ্ধ 
করে ফেলে এবং ফোরাত নদীতে যাতায়তের পথ বন্ধ করে দেয় । হযরত হোসাইন (রা.)-এর শিবিরে পানির 
হাহাকার উঠে । তিনি ইয়াজিদ বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন, আমি যুদ্ধ করতে আসিনি এমন কি 
নিছক ক্ষমতা দখল আমার উদ্দেশ্য নয়; খিলাফতের এতিহ্য পুনরুদ্ধার আমার কাম্য | ১০ মুহাররম ইয়াজিদ 
বাহিনী তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে । সংঘটিত এ অসম যুদ্ধে একমাত্র পুত্র ইমাম যায়নুল আবেদীন ব্যতীত ৭০ 
জন পুরুষ শহীদ হন । ইমাম হোসাইন (রা. মৃত্যুর পূর্বমহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যান; অবশেষে শাহাদত বরণ 
করেন | ইমাম হোসাইন (রা.)-ছিনন মস্তক বর্ষা ফলকে বিদ্ধ করে দামিস্কে প্রেরিত হয় । ইয়াজিদ ভীত ও 
শঙ্কিত হয়ে ছিনন মস্তক প্রত্যার্পণ করলে কারবালায় পবিত্র দেহসহ তীকে সমাধিস্থ করা হয় ৷ ইতিহাসবিদ 
গীবন বলেন, “সেই দূরবর্তী যুগে ও পরিবেশে হযরত হোসাইনের মৃত্যুর শোকাবহ দৃশ্য কঠিনতম পাঠকের 
হৃদয়ে সমবেদনার সঞ্চার করবে” (10 ৪ 0151917 85০ 8170 01117181০ 1116 0610 9099176 01 016 
0690) 01 11059%] 111] 85/81) 1009 55110910)% 0110)0 001095168001..) । ইতিহাস সাক্ষী 
ইমাম হোসাইন (রো.)-কে কারবালা প্রান্তরে যারা নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে 
তাদের প্রত্যেকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে করুণগন্থায় (আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) । 
কারবালার যুদ্ধে জয়লাভ ইয়াজিদ তথা উমাইয়া বংশের জন্য ছিল পরাজয়ের নামান্তর । এ বিয়োগান্তক ঘটনা 
বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধময়ি সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়, পারস্যে জাতীয়তাবাদের উম্মেষ ঘটায় এবং সর্বোপরি 
ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য সমূহ বিপর্যয় ডেকে আনে | কারবালার শোকাবহ হত্যাকান্ড মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র শিহরণ 
জাগিয়ে তোলে । ইমাম হোসাইন রো.) অন্যায় ও অসাধুতার সাথে আপোষ করেননি । তার এ শাহাদত 
গৌরবোজ্জ্বল আদর্শরূপে পরিগণিত হয় । তাই “আশুরা' মুসলমানদের আত্মোপলব্ধিকে জাগ্রত করে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের 
দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি 
আমার নিয়মত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং 
ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন পছন্দ করলাম । 
[সুরা আল-মায়েদা ৫:৩] 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : এ-আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার 
বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে । ৯ যিলহাজ আরফার 
দিন। এ-দিনটি পুরো বছরের সেরা দিন। এই 
দিনে হাজি সাহেবগণ আরাফাতের ময়দানে 
অবস্থান করেন । ঘটনাক্রমে এ-দিনটি পড়েছিল 
শুক্রবারে ৷ এ-দিনের ফযিলত ও মহিমা সর্বজন 
বিদিত। সময় আসরের পর যা সাধারণ 
দিনগুলোতেও অতি বরকতের সময় । অনেক 
রিওয়ায়েতে শুক্রবার আসরের পর দুআ কবুলের 
মুহূর্তটি থাকে । 
পবিত্র হজের জন্যে মুসলমানের সর্বপ্রথম ও 
সর্ববৃহৎ এতিহাসিক সমাবেশ । প্রায় দেড় লাখ 
সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত । হযরত রাসুলুল্লাহ 
(সা.) সাহাবায়ে কেরামের সাথে জবলে রহমতের 
পাদদেশে স্বীয় উন্ত্ী আযবার পীঠে সাওয়ার । 
এসব শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও রহমতের অপূর্ব 
পরিবেশে আয়াতটি অবতীর্ণ হয় । 
সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেন, যখন হযরত 
রাসূলে করীম (সা.)-এর ওপর ওহীর মাধ্যমে 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন নিয়মানুযায়ী ওহীর 
গুরুভার সহ্য করতে না পেরে উ্্রী ধীরে ধীরে 
মাটিতে বসে পড়ে । এ-আয়াতের বিষয়বস্ত 
ইসলাম ও মুসলমানের জন্য বিশাল সুসংবাদ, 
অনন্য পুরস্কার ও স্বাতন্ত্রের স্বাক্ষর বহন করে । 
গোটা মানবজাতিকে চুড়ান্ত সত্য ও পরিপূর্ণ সত্য 
দীন প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা আস 
ষোলকলায় পূর্ণ করে দেওয়া হল । কাজেই আজ 
থেকে ইসলামে কোন কিছু সংযোজন করা বা 
এমনকি কিছু ছেটে ফেলার কোনো অবকাশ 
নেই। 
সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে তিরমিযির এক 


ইমাম আওযায়ী রোহ.) বলেন, সালফে সালেহিন 
বিদআতকারীদের ব্যাপারে বড় কঠোর ছিলেন। 
সাধারণ মুসলমানকে তাদের বিদআত সম্পর্কে ও 
সতর্ক করে দিতেন। যদি তারা তাদের এ- 
অপকর্মগুলো লোকচক্ষুর আড়ালে করত, তা 
কখনো প্রকাশ পেত না। সবার দৃষ্টিগোচর করা 
হলে সত্যিকার ইলম প্রচার করাই ফরয ৷ আর 
রাসুলের (সা.) সুন্নাত পৌছিয়ে দেওয়া উম্মতের 
জন্য রহমত । 

একজন স্বার্থপর ফাসেক ও ধর্মান্ধ ছাড়া কেউ সে- 
অপকর্মে লিপ্ত থাকতে পারে না। বিদআত 
উম্মাহর জন্য হযরত নুহ (আ.)-এর 
মহাপ্রলয়ঙ্কারী বন্যার মতো, আর হযরত রাসুল 
(সা.)-এর সুন্নাত হচ্ছে হযরত নুহ (আ.)-এর 
জাহাজের মতো । যে তাতে আরোহণ করেছে সে 
স্বীয় মুক্তি নিশ্চিত করেছে । আর যে এত 
আরোহন করতে ব্যর্থ হয়, পথভ্রষ্টতায় গভীর 
আবর্তে নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া তার কোন গত্যন্তর 
নেই। 

অন্যান্য এঁশী ধর্মের মতো ইসলাম আল্লাহর 
দাসত্ব, হযরত রাসুল (সা.)-এর আনুগত্য ও তার 
পদাঙ্ক অনুসরণের কথা বলে । আল্লাহর দাসত্ব ও 


রি চে 


হযরত হ্যায়ফা বিন আল্লাইয়ামান 
(রাহ.) বলেন, যে ইবাদত প্রিয়নবী 
(সা.) সাহাবায়ে কেরাম করেন নি, তা 
আপনারা করবেন না। কারণ তাদের 
পরবর্তীদের জন্য নতুন কিছু বলার 
অবকাশ রাখেন নি। 

হযরত সাঈদ ইবন আল আস (রাহ.) 
বলেন, যে লিখে না তার ডান হাত বাম 
হাত তুল্য ৷ হযরত মা'ন ইবন যায়েদা 
(রাহ.) বলেন, যে হাত লিখে না তা হাত 
নয়, বরং পা। 

ইমাম মালিক (রাহ.) বলেন, যে ব্যক্তি 
দীন ইসলামে কোনো কুসংস্কার ভালো 
কাজ মনে করে প্রবর্তন করে, সে যেন মনে করল, 
মুহাম্মদ (সা.) রিসালতের দায়িত্ব পালনে 
অবহেলা করেছিল । কারণ যে ব্যক্তি কোনো 
বিদআত প্রবর্তন করে, সে ওই বিদআতের ওপর 
আমলকারীদের গোনাহের ভার বহন করবে । 

কিতা ইরশাদ করেন, 


০৮৮০০ 17১221৯ 
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[25:41] 
“ফলে কিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে 
ওদের পাপভার এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে 
তারা তাদের অজ্ঞতাহেতু বিপথগামী করে ।”২ 
কেউ কেউ বিদআত করে আল্লাহ তা'আলার 
দোহাই দিয়ে । ভালোবাসা একটি গোপন বিষয় । 
কারো প্রতি কারো ভালোবাসা আছে কি-না, অল্প 
আছে কি-বেশি আছে, শীতল কি উষ্ণ, তা জানার 
একমাত্র মাপকাঠি হল অবস্থা, আচরণ ও 
আনুগত্য । কেউ যদি পরম প্রভুর ভালোবাসার 
দাবি করে সে যেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
অনুসরণে কষ্টিপাথরে তা যাচাই করে দেখে । 


3995 


নবীর অনুকরণ ব্যতিরেকে কোনো ধর্মের কল্পনা 
করাযায়না। 
শয়তান মানুষকে পথবিচ্যত করার অপকৌশল 
হিসেবে ধর্মে অনেক বিদআত ও বিজাতীয় 
ংস্কার অনুপ্রবেশ ঘটায় । হযরত সুফিয়ান 
সাওরি (রাহ.) বলেন, বিদআত শয়তানের নিকট 
গোনাহ অপেক্ষা প্রিয় । কেননা মানুষ পাপ থেকে 
অনুতপ্ত মনে ফিরে আসে আর বিদআতকে 
পুণ্যময় কাজ মনে করে আরও বেশি পালন 
করতে থাকে । হযরত রাসুল (সা.) ইরশাদ 
করেন, 


জু 150 6:50 2৬ ১৪ 


৮:৮5 


18065554610 ৫ এ ও ও এ ১৪, 
হযরত আয়শা রাধিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, 


হাদিস শরিফ (সা.) বিদআত সম্পর্কে উম্মতকে 
সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন: “নতুন সৃষ্ট বিষয় 


তিনি বলেন, হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি আমাদের এ 


থেকে দুরে থাকবে । কেননা প্রত্যেকটি বিদআত 
পথভ্রষ্টতা 1” 
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দীনে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কিছু উদ্ভাবন করে তা 
প্রত্যাখ্যাত হবে । 


আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 
০১০০০ ৯৬ 2৮০52 ০,০91 ৮৬ 4০৪ রু 555 5 ৭2 
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[31:1৩] ০১৯৪ %1৩ (49১64 
“বলুন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে 
আমাকে অনুসরণ কর । যাতে আল্লাহ তোদেরকে 
ভালোবাসেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে 
দেন । আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাক্ষারী দয়ালু 
আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে সুন্নাতের ওপর আমল 
ও বিদআত পরিহার করার তাওফিক দান করুন । 
আমিন । 


চউটগ্রামঃ 
সহকারী সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, প্রধান সম্পাদক, 
বালাওশ শরক । 


৯ সহিহ আল-বুখারি, ৫৩:৫ (২৬৯৭) 
২ আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল ১৬:২৫ 
আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান ৩:৩১ 


 আত্তার্তহীদ 


দ।র।সে। |হা।দী।স 


[ভিত 


০৮ 


পা 


হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


তরজমা: হযরত আনাস (ো.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে 
তিন বস্ত ঈমানের মূল বিষয় | এক. যে ব্যক্তি 
কালিমায়ে তাইয়েবা পাঠ করবে তা থেকে বিরত 
থাকা অর্থাৎ তাকে আক্রমণ করা থেকে বিরত 
থাকা, তাকে তার কোনো পাপের কারণে কাফির 
বলো না এবং তার কোনো খারাপ আমলের 
কারণে কেবিরা গুনাহ হলেও) তাকে ইসলামের 
গণ্ডি থেকে বের কর না। দুই, আমাকে যখন 
আল্লাহ তা'আলা নবীরূপে প্রেরণ করেছেন তখন 
থেকেই জিহাদের হুকুম অব্যাহত আছে, অবশেষে 
এই উম্মতের শেষ পর্যায়ের মুসলমান দাজ্জালের 
সাথে জিহাদ করবে । কোনো জালিমের জুলুম 
এবং কোনো ন্যায়পরায়ন শাসকের ইনসাফ তা 
(জিহাদ) হঠাতে পারবে না। তিন. তাকদীর 
(পৃথিবীর সবকিছু স্বীয় তাকদীর অনুযায়ী হয়)- 
এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা" [সুনানে আবু দাউদ, 
১৫:৩৫ (২৫৩৪)] 

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ ইসলামের মৌলিক পাচ স্তত্ত 
ছাড়াও এমন কতিপয় মূল বিষয় রয়েছে যেগুলো 
ব্যতীত একজন মুসলমান পূর্ণ ঈমানদার হতে 
পারে না । উপর্যুক্ত হাদিসে প্রিয়নবী (সা.) অনুরূপ 
তিন বস্তকে ইসলামের মূল বিষয়রূপে আখ্যায়িত 
করেছেন । 

এক. যে ব্যক্তি প্রকাশ্য লা ইলাহা পাঠ করে তাকে 
কাফির না বলা । যদিও সে কবিরা গ্তনাহ করে । 
আর তাকে অমুসলিম হিসেবে আখ্যায়িত না 
করা । যদিও তার আমল-আখলাক ইসলামী 
শরিয়ত পরিপন্থি হয় । এ-পর্যায়ে লক্ষণীয় বিষয় 
হল ইসলাম একটি মানবজীবনের পরিপূর্ণ 
সংবিধান । ইসলাম আল্লাহপ্রদত্ত, তথাকথিত 
অন্যান্য ধর্ম বা মানব-রচিত গতানুগতিক ধর্মের 
মতো নয়। মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে রয়েছে 
ইসলামের বেশ দিকনির্দেশনা, করণীয় ও বর্জনীয় 
বিধিবিধান । পূর্ববর্তী উম্মতগণের ওপর 
আরোপিত অন্যান্য ধর্ম ও মানব-রচিত সংবিধান 
যা থেকে সম্পূর্ণ শূন্য ৷ তাই মহান আল্লাহ রাববুল 
আলামিন ইরশাদ করেন, হে ঈমানদার তোমরা 
পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং 
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না । নিশ্চিতরূপে 
সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু । 


ডিসেম্বর*১০ 


?5 তত রিবা বগি 
555 ৮৮৮০ ১৫০৮: 19 15 (১-০91 95 ৯১৮ 3৩ ০৯৭, 

” 24 2 ১? 
১৯ বউ এত লা এড গু এ জে 


[৮7০) "4:£5১১ 3০৯৮] 


পা পঞ্ ০৫ 8). পা 
দহদা। এ প এ ০2 ৮৮ 
(15835923139 ০১৩ ৩৩০৩ 


ঘ 


উল্লেখ্য ইসলামের দু'ধরনের বিধান রয়ে 
আকিদাগত ও কর্মগত | ইসলামের প্রতি পূর্ণ 
আস্থা-বিশ্বীস স্থাপনপূর্বক মানুষের শৈথিল্য প্রদর্শন 
ও গাফলতি দেখা দিলে আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহর 
কাছে তা ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা করা যায় । এর দ্বারা 
সে কাফির কিংবা ইসলাম বহির্ভূত হয় না। 
উল্লিখিত তিন বিষয়ের মধ্যে প্রথম বিষয়ের মর্ম 
এটাই । পক্ষান্তরে ইসলামের প্রতি আকিদাগত 
দুর্বলতা ও শৈথিল্য প্রদর্শন কখনো ক্ষমার যোগ্য 
নয় । ইসলাম যে মানবজীবনের সকল সমস্যার 
সমাধান দিতে পারে তা অন্তরে ও মনেও অকপটে 
বিশ্বাস করতেই হবে | নচেৎ ঈমান থাকবে না। 
ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় 
জীবনে কেবল অনুকরণীয় সংবিধান হল 
ইসলামই । সর্বক্ষেত্রে ইসলামকে প্রয়োগ করতে 
না পারলেও এই আকিদা সকল মুসলমানের 
অন্তঃকরণে বদ্ধমূল থাকতে হবে । 

প্রসঙ্গক্রমে এখানে ইসলামের সাথে আকিদাগত 
সাংঘর্ষিক কতিপয় মতবাদ থেকে কেবল 
ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার 
প্রয়াস চালাব | কারণ ধর্মনিরপেক্ষবাদই সবচেয়ে 
বেশি জঘন্য ও উঈমান-বিধবংসী । উপরন্তু 
সাম্প্রতিক এ মতবাদ নিয়ে আলোচনা- 
সমালোচনা পত্রিকার পাতা ও খবরের কাগজে 
স্থান পেয়েছে । ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ 
(99০01811517) একটি ল্যাটিন শব্দ। 
9০9০01873 থেকে উদ্ভুত । এর অর্থ বৈষয়িক । 
অস্থায়ী এবং প্রাচীন । গির্জার কোন পাদরি যদি 
বৈরাগ্যবাদী জীবন পরিহার করে বৈষয়িক জীবন 
যাপনের অনুমতি লাভ করে । তাহলে তাকে 
স্যাকুলার বলা হয় । বাংলায় এর অনুবাদ করা হয় 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অথবা বৈষয়িকতাবাদ কিং 


ধর্মহীনতাবাদ । আভিধানিক অর্থে 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যুক্তশব্দ 
(ধর্ম +নিরপেক্ষতা_ধর্মনিরপেক্ষতা) আর 


নিরপেক্ষতা অর্থ স্বতন্ত্র, স্বাধীন, পক্ষপাতশূন্য 
ইত্যাদি । সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ ধর্মের 
ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র, ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তি 
স্বাধীনতা বা ধর্মের পক্ষপাতশূন্যতা । আর 
ধর্মনিরপেক্ষ শব্দদ্ধয়ের ডানে রাজনীতি শব্দটি 
যোগ করলে তখন অর্থ দীড়ায় রাজনীতিতে 
তোমার ও ধর্মবাদ এবং আমারও ধর্মবাদ | এবার 


প্রশ্ন হল রাজনীতিতে তোমারও আমার ধর্ম 
বাদ হলে থাকছে কি? উত্তর খুবই সোজা, 
থাকছে অধর্ম। আর ধর্ম হল এ পৃথিবীতে 
মানব জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ 
করার জন্য অ্রষ্টার যাবতীয় হুকুমের সমষ্টিই হল 
ধর্ম । সুতরাং জীবনের কোনো ক্ষুদ্রতম অংশ 
থেকে ধর্মকে আলাদা করার কোনো উপায় 
নেই। এটা আভিধানিক অর্থ হিসেবে 
ধর্মনিরপেক্ষতার বিশ্লেষণ । আর পারিভাষিক 
অর্থ হল ধর্মনিরপেক্ষতা বলা হয় ধর্মের প্রভাব 
থেকে রাজ্য, নীতি, শিক্ষা ইত্যাদিকে মুক্ত 
রাখা । অতএব এ সংজ্ঞা দ্বারা আরও স্পষ্ট হয়ে 
গেল ধর্মনিরপেক্ষতার মর্ম ও স্বরূপ | 

দুই. জিহাদ ৷ হাদিসে রাসুলের (সা.) উক্তি 
দ্বারা বোঝা যায় জিহাদ সর্বদা চালু থাকবে । 
অবশেষে এ উম্মতের শেষাংশ দাজ্জালের সাথে 
লড়াই করবে । কোন ন্যায়পরায়ণ শাসকের 
ইনসাফ কোন জালিমের জুলুম দ্বারা জিহাদকে 
খতম করা যাবে না। অপর এক হাদিসে আছে 
জিহাদের হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে । 
কুরআনের করিমেও রাসুলের (সা.) অনেক 
হাদিসে জিহাদের গুরুত্ব ও এর অপরিহার্যতার 
ওপর বেশ তাকিদ করা হয়েছে সুতরাং জিহাদ 
ইসলামের একটা অন্যতম ফরয বিধান, যা 
অস্বীকার করার অবকাশ নেই। কিন্তু জঙ্গি ও 
জিহাদ এক নয় | বর্তমানে জঙ্গি সন্ত্রাসকেই বলা 
হয়। পক্ষান্তরে জিহাদ ফরয করা হয়েছে, সন্ত্রাস 
ও ফিতনা-ফাসাদকে নির্মূল করার জন্য । জঙ্গির 
ধোয়া তুলে জিহাদকে অস্বীকার করা কিংবা তা 
নিয়ে উপহাস করার কোনো সুযোগ নেই । বরং 
এরূপ করলে তা কুফরি ও ইসলামের সাথে 
বিদ্রোহিতার শামিল। সম্প্রতি রাজনৈতিক 
প্রতিপক্ষকে হয়রানি বা নিশ্চিহণ করার জন্য 
জিহাদি বই-পুস্তককেও অপরাধ হিসেবে চিহিত 
করা হচ্ছে । বরং জিহাদি বই পাওয়ার অভিযোগে 
অনেককে গগ্রফতারও করা হয়েছে । ইসলামী 
শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করলে এটা 
জিহাদের ফরযিয়াতকে অস্বীকার বা উপহাস 
করার নামান্তর ৷ সুতরাং ইসলামের অপরিহার্য 
বিধান ও নিদর্শনের ব্যাপারে সচেতনতা ও 
সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য বর্তমান সরকারের 
প্রতি আমাদের বিশেষভাবে অনুরোধ রইল । 
রাজনৈতিক হয়রানি ও প্রতিহিংসার ব্যাপারে 
আমাদের কোনো মন্তব্য করার প্রয়োজন মনে করি 
না। বরং ইসলামের ওপর কোনো হস্তক্ষেপ বা 
আঘাত আসছে কিনা সেদিকে লক্ষ রাখা 
আমাদের সকলের ঈমানি দায়িত্ব । 

অবশেষে দু'আ করি আল্লাহ তাআলা সকলকে 
উপযুক্ত হাদিস মোতাবেক আমল করার তাওফিক 
দান করুন । আমিন । 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, 
পটিয়া, চট্টগাম । 


১ আল-কুরআন, সূরায় আল-বাকারা ২:২০৮ 
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শীর্য। 
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আশুরা: 
ইতিহাস ও ফযিলত 


ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ আল-মাদানী 


মহররম মাস আরবি তথা হিজরি বর্ষের প্রথম 


আল্লাহ তায়ালা মুসা (আ.) ও বনি ইসরাইলকে 


মাস | এ মাসটিকে মহররম বা নিষিদ্ধ মাস বলা 
হয়ে থাকে যেহেতু এ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ বিশেষভাবে 
নিষিদ্ধ । প্রাক-ইসলামি যুগে মহররম মাসের নাম 


ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের ওপর বিজয় দান 
করেছেন, তাই আমরা এ দিনের সম্মান ও 
মহত্ের জন্য রোযা পালন করি । তাদের প্রতি 


ছিল আলমুতাসির | জাহেলি যুগে আরবরা 
কখনো কখনো এ মাসকে হারাম মনে করত, 
আবার কখনো কখনো এতে যুদ্ধবিগ্রহকে হালাল 
বা বৈধ মনে করত । ইসলামের আগমনের পর এ 
এবং এ মাসের পবিত্রতা বর্ণনা করা হয় । তাই এ 
মাসকে আল মহররম বা হারাম মাস হিসেবে 
নামকরণ করা হয়েছে।১ রাসূলুল্লাহ (সা.) এ 
মাসের নামকরণ ও গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন 
রামাদান মাসের সিয়ামের পর সর্বোৎকৃষ্ট সিয়াম 
(রোযা) হচ্ছে আল্লাহতায়ালার মাস আল 
মহররমের রোযা" ।* এ হাদিসের আলোকে 
মহররম মাসের গুরুত্ব ও নামকরণ এ দুটি 
প্রমাণিত হলো । 


মহররম মাসের মর্যাদা ও ফযিলত : 

এ মাসটি চারটি হারাম বা নিষিদ্ধ মাসের একটি 
মাস । হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত; তিনি 
বলেন, রামাদান মাসের রোযা ফরয করার আগে 
মুসলমানরা আশুরার দিন রোযা রাখত । আর এ 
দিন কাবাঘরের গিলাফ পরানো হতো । যখন 
রামাদানের রোযা ফরয করা হলো তখন 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এ ঘোষণা দিলেন তোমাদের 
মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করো এ দিনের রোযা রাখার 
সে রোযা রাখবে । আর যে রোযা পরিহার করতে 
চায় সে তা পরিহার করবে ॥ 

এ দিনের মর্যাদা উপলব্ধি করে ইহুদি সমাজও এ 
দিনকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করত এবং বিশেষভাবে 
এ দিনের রোজাব্রত পালন করত । প্রসিদ্ধ সাহাৰি 
ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সা. 
যখন মদিনায় আগমন করেন তখন তিনি 
ইহুদিদের দেখতে পেলেন তারা আশুরার দিবসে 
সিয়াম পালন করছে, এ দিনের রোজা সম্পর্কে 
তাদের জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলল এ দিন 


ডিসেম্বর*১০ 


উত্তরে রাসূল (সা.) এরশাদ করলেন, আমরা 
তোমাদের চেয়ে মুসার উত্তম অনুসারী, অত:পর 
তিনি এ দিনের রোযা রাখতে সাহাবিদের নির্দেশ 
দেন? 1৫ 

আশুরার দিনে রোযা রাখার বিশেষ ফযিলত 
হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সা.কে এ দিনের রোযা সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ দিনের রোযা 
পালন গত এক বছরের গুনাহগুলোর কাফফারা 
স্বরূপ | 

ইবনে আব্বাস রো.) বর্ণিত অপর এক হাদিসে 
এসেছে, আশুরার দিবসের রোযা প্রসঙ্গে তাকে 
জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমার জানা নেই 
রাসূল (সা.) এ দিন ছাড়া অন্য কোনো দিন 
ফযিলতের উদ্দেশ্যে রোযা পালন করতেন । আর 
এ মাস অর্থাৎ রামাদান ছাড়া অন্য কোনো মাসে 
তিনি রোযা পালন করতেন । সুতরাং এ কথা 
প্রমাণিত হলো যে, রাসূল (সো.) এ দিনের রোযা 
রাখাকে ফযিলত ও মর্যাদাপূর্ণ মনে করতেন । 
সহিহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) এরশাদ করেছেন, আশুরার দিবসের রোযা 
পালনে আমি গত বছরের গুনাহের কাফফারা 
হিসেবে আশী পোষণ করি |” 

সহিহ বুখারি ও মুসলিমে সালামাহ ইবন আকওয়া 
(রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বনি আসলাম 
গোত্রের এক লোককে নির্দেশ দিলেন সে যেন 
লোকদের মাঝে এ ঘোষণা করে দেয়, যে আজ 
সকালে খেয়েছে সে যেন দিবসের বাকি অহ 
রোযা পালন করে, আর যে ব্যক্তি কিছু খায়নি সে 
যেন রোযা রাখে কেননা আজকের এ দিন 
আশুরার দিন । 

অপর বর্ণনায় রুবাই বিনতে মু'আওয়ামের সুত্রে 
এসেছে, রাসূলুল্লাহ সো.) আশুরার দিন সকালে 
মদিনার আশপাশে আনসারদের গ্রামগ্ডলোতে 


লোক প্রেরণ করে এ ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি 
আজ রোযা রেখেছে সে রোযা সম্পন্ন করবে, আর 
যে ব্যক্তি রোযা রাখেনি সে দিবসের বাকি সময় 
রোযা পালন করবে । অতঃপর আমরা এ দিন 
রোযা রাখতাম এবং আমাদের ছোট সন্তানদেরও 
রোযা রাখতে বাধ্য করতাম | এ দিন রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর নির্দেশের গুরুত্ব এতে এটাও প্রমাণিত 
হয় যে, এ দিনের রোযা রাখার নির্দেশ রাসূল 
সো.) অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রদান করতেন । 
রামাদান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পর 
রাসূলুল্লাহ (সা.) আশুরার রোযা রাখার ক্ষেত্রে 
শিথিলতা প্রদর্শন করেন । এরপর আশুরার দিনের 
রোযা বাধ্যতামূলক ছিল না। এ দিনের রোজা 
পালন মুস্তাহাব বা সুন্নাতের পর্যায়ের রয়ে যায় । 

রাসূলুল্লাহ (সা.) তার জীবনের শেষ দিকে 
আশুরার দিনের সাথে অন্য এক দিনসহ রোযা 
রাখার সঙ্কল্প করেন । যেহেতু ইহুদি সম্প্রদায় শুধু 
এ দিনের রোযা পালন করে থাকে তাই তিনি 
তাদের বিরোধিতা করণার্থে এ দিনের সাথে আরো 
এক দিন রোযা রাখার ইচ্ছা পোষণ করেন । 
সহিহ মুসলিমে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) 
আশুরার দিবসে রোযা রাখলেন এবং এ দিনের 
রোযা রাখতে নির্দেশ দিলেন, সাহাবিরা তাকে 
জানালেন : হে আল্লাহর রাসূল (সা.), এ 
দিনটিকে ইহুদি ও খিস্টানরা মর্যাদা দিয়ে থাকে । 
তখন রাসূলুল্লাহ সো.) বললেন, তাহলে 
ইনশাআল্লাহ আগামী বছর এলে আমরা নবম 
তারিখেও রোযা রাখব । বর্ণনাকারী বলেন, 
আগামী বছর আসার আগেই রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর ইন্তেকাল হয়ে যায়। ইবনে আববাস (রা.) 
থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যদি আমি 
আগামী বছর পর্যস্ত বেঁচে থাকি অবশ্যই আশুরার 
সাথে নবম দিনও রোযা রাখব । মুসনাদ ইমাম 
আহমাদে এসেছে, ইবনে আব্বাস (রো.) থেকে 
বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন, 


॥ আত্তান্তহীদ ৬ 


আশুরার দিবসে তোমরা রোযা রাখো, আর এ 
ক্ষেত্রে ইহুদিদের বিরোধিতাকারী আশুরার আগে 
এক দিন এবং পরে এক দিন রোযা রাখো । এ 
হাদিসগ্তলো থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, 
আশুরার রোযার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সা.) সর্বশেষ 
অবস্থা ছিল তিনি এ দিনের সাথে অন্য এক দিন 
অর্থাৎ ৯ তারিখে রোযা রাখার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছেন । 


আশুরার সিয়াম পালনের পদ্ধতি : 

কেবল ১০ তারিখ রোযা পালন করাকে কেউ 
কেউ মাকরুহ বলেছেন । হযরত ইবনে আব্বাস 
(রা.) থেকে এরূপ বর্ণনা রয়েছে । শাইখুল 
ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহ.) বলেন, বিশুদ্ধ 
বক্তব্য হচ্ছে ৯ ও ১০ তারিখের দু" দিন রোযা 
রাখা । কেননা এটা ছিল রাসুল (সা.)-এর 
জীবনের শেষ মহুর্তের সঙ্কল্প । অপর দিকে এতে 
রয়েছে আহলে কিতাব তথা ইহুদিদের বিরোধিতা 
ও তাদের সাদৃশ্যতা থেকে মুক্তি লাভ । তবে 
যেহেতু রাসূলুল্লাহ সা.) এ দিন এককভাবে রোযা 
রেখেছেন, সেহেতু কেবল আশুরার দিনের রোযা 
রাখা যেতে পারে |” 

ইবনুল কাইয়্েম রোহ.) জাদুল মা'আদ-এ উল্লেখ 
করেন, “আশুরার দিবসের রোযার তিনটি গড 
রয়েছে । সর্বোচ্চ গ্রেড হচ্ছে এর আগে ও পরে 
মোট তিনটি রোযা রাখা; তারপর হচ্ছে ৯ ও ১০- 
এ দুই দিনের রোযা রাখা । অধিকাংশ হাদিস 
এভাবে এসেছে । এরপর হচ্ছে কেবল ১০ 
তারিখের রোযা রাখা । এ বক্তব্য থেকে এটাও 
প্রতীয়মান হয় যে, কেবল ১০ তারিখের রোযা 
রাখা মাকরুহ নয় । 


আশুরার সাথে কারবালার ঘটনার সম্পর্ক 
উপরিউক্ত হাদিসগ্তলো থেকে এ কথাও আমাদের 
সামনে প্রমাণিত হলো যে কারবালার ঘটনার বহু 
আগ থেকেই আশুরার মর্যাদা ও ফযিলত সাব্যস্ত 
হয়েছে । অধিকাংশ এঁতিহাসিকের মতে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর দৌহিত্র হুসাইন ইবনে আলী (রা.) ৬১ 
হিজরি সনের আশুরার দিন শাহাদত বরণ করেন । 
তার এই শাহাদত ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক 
বিষাদময় অধ্যায় এবং এ ঘটনা ছিল মহীয়ান 
আল্লাহ তায়ালার অবধারিত ফয়সালা | এ দিনের 
মর্যাদা ও ফযিলতের সাথে তার এ শাহাদতের 
কোনো সম্পর্ক নেই কেবল এতটুকু ছাড়া যে, 
দিনটি ছিল আশুরার দিন । 


লেখক: আলিম ও গবেষক 


৪ সহিহ আল-বুখারি, ১৫১৫, ১৭৯৪ 
৫ সহিহ আল-বুখারি, ৩৭২৭ 

৬ সহিহ মুসলিম, ১১৬২ 

+ সহিহ মুসলিম, ২৮০৩ 

* ইকতেজাউস্‌ সিরাত 
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আসুন! ডিজিটাল লাইব্রেরি গড়ি: সফটওয়্যার পরিচিতি ২ 


নী 551 হে 
০৯০ ৭79০০০০০৪ 


২04519০৯৬এ৭)৮০৯০০৪০৯এ 


ডিজিটাল লাইব্রেরি গড়ার ক্ষেত্রে জাওয়ামি আল- 
কালিম একটি অসাধারণ সফটওয়্যার । এটি 
হাদিসে নববির (সা.) সর্ববৃহৎ ই-সংকলন। 
প্রকাশিত-অপ্রকাশিত হাজারো কিতাবে ছড়িয়ে 
থাকা ১০ লাখ হাদিসের সংগ্রহশালা এটি । কয়েক 


0৬৮৯৪০০১॥ 


হাজার খণ্ডে সমৃদ্ধ ১ হাজার ৪০০ পূর্ণাঙ্গ কিতাব 
রয়েছে এতে । অন্তর্ভুক্ত কিতাবের মধ্যে পুরোনো 
লাইব্েরিগুলোতে অতিমুল্যবান 29৮৯৭ 
(পাণ্ুলিপি) হিসেবে সংরক্ষিত আছে এমন 


প্রত্যেক রাবির সকল বর্ণনা, কোনো নির্দিষ্ট 
শহরবাসী রাবিদের সকল বর্ণনা, বিশেষ কোনো 
অঞ্জলে ওফাতপ্রাপ্ত রাবিদের সকল বর্ণনা, কোনো 
বিশেষ গ্রোত্রের রাবিদের সকল বর্ণনা এবং 
সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনাসমূহ পৃথক পৃথকভাবে 
দেখার সুযোগ রয়েছে এতে । 

এ-ডিজিটাল হাদিস-বিশ্বকোষে অন্তর্ভুক্ত ১০ লাখ 
হাদিসকে একত্রে বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করা 
হয়েছে । তবে প্রত্যেকটি কিতাব আলাদাভাবে 
দেখার সুযোগও রয়েছে। এ-সফটওয়্যারের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে সমৃদ্ধ প্রায় 
কিতাবই ০৫, (হেরকতসমৃদ্ধ) এবং প্রিন্ট- 
অনুযায়ী বিন্যাস্ত 2০৮৭ (পাগুলিপি)-এর 
৫৪৩টি কিতাব ছাড়া । 

এ-মহামূল্যবান সফটওয়্যারটি 
1100)://151919105/90-790:8080/ থেকে 
একদম ফ্রি ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে 
পারেন। ১০০ এমবির মোট ৮টি ফাইল 
ডাউনলোড করতে হবে | ফাইলসমূহের লিংক 
হল: 
11000://5151918105/00-761:8080/0174.5-081101 এ" 
1100://515-0910105/00.761:8080/0754.5.008110281 
11000://915-191010/010.761:8080/01754.5.0081103-181 
1100)://51.191817/9.091:8080/0154.5.08160481 
1100)://21-191817/9.091:8080/0154.5.081005-1 
11000://51519181175/90-796:8080/0174.5.08106-81 


11000://515-1910105/60.761:8080/01754.5.0081107.81 
11000://515-1910105/60.761:8080/0174.5.0081108-81 


৫৪৩টি একদম নতুন কিতাব রয়েছে যা এখনও 
ছাপার মুখ দেখে নি। এ-সফটওয়্যারে অন্তর্ভূক্ত 
কিতাবসমূহের প্রিন্টেড মূল্যমান আনুমানিক ২৫ 
হাজার ডলার (প্রায় ১৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা) । 

হাদিসের রাবিদের (87:86015) বৃহত্তর 
জীবনকোষও বটে জাওয়ামি আল-কালিম | ৭০ 
হাজার হাদিস বর্ণনাকারীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত 
সেই সঙ্গে তাদের জীবন-সমালোচনামূলক 
বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের অভিমতও এখানে 
বিবৃত হয়েছে । এতে হাদিসের একাধিক সনদ 
(সূত্র) ও রিওয়ায়িতের (বর্ণনা) সংখ্যার ১২০০ 
গ্রাফিক্যাল চার্ট দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক হাদিসের 
পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃতি, সনদ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত এবং 
বর্ণনাটির সাথেই বর্ণনাকারীদের জীবনবৃত্তান্ত 
জানার সুযোগ (1101) রয়েছে । কয়েক হাজার 
জীবনীগ্রন্থের টীকা সংযোজিত হয়েছে । 

হাদিসে নববির সো.) ডিজিটাল এই বিশ্বকোষই 
প্রথম লাইব্রেরি যেখানে প্রত্যেকটি শব্দ ও পদের 
বিশ্লেষণ বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে । প্রত্যেকটি 
শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণ জানার জন্য এখানে 
আরবি অভিধানের বড় ৬টি কিতাব সংযুক্ত করা 
হয়েছে। 

এ-সফটওয়্যারে হাদিসে কুদসি ও মারফু; হাদিসে 
গরিব, আযিয, মশহুর ও মুতওয়াতি; আকওয়াল, 
আফআলা ও শামায়িল এবং সহিহ, হাসান, 
যয়িফ, ও মওয়ু ইত্যাদি ক্যাটাগরিতে বিন্যাস করা 
হয়েছে। 
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 আত্তান্তহীদ ৭ 


(িতৈ।ল 


এক সাগর রক্তের উদয়াচল চিরে উদিত হয়েছে 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


নুসরাত হাসিনা 


ংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলে দাবি জানালে 


ংলাদেশের স্বাধীনতার লাল সূর্য ৷ পশ্চিম পাকিস্ত 
ননী শাসকগোষ্ঠীর দমন-গীড়ন ও সভ্যতা বিবর্জিত 
অত্যাচারকে পায়ে দলেই বাংলাদেশকে হতে 
হয়েছে স্বাধীন । তাই বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের 
ইতিহাস মানেই রক্তের ইতিহাস, ত্যাগের 
ইতিহাস, সাহসের ইতিহাস । 
আমরা জানি, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হলো, 
জন হলো একটি নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের । কথা 
ছিলো, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দেশটি ইসলামী 
মূল্যবোধ ও ভাবধারার আদর্শে পরিচালিত হবে 
কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, কী নিদারুণ স্বপ্রভঙ্গের 
শিকার হতে হয়েছিল পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের 
মানুষদের, যারা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার 

ংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ! একমাত্র মুসলিম ভ্রাতৃত্বের 
আদর্শিক বন্ধনের কারণে হাজার মাইলের 
ব্যবধানের একটি ভূখণ্ড সঙ্গে একীভূত হতে 


বাঙ্গালীদের ভাগ্যে জুটল বুলেট আর বেয়নেট । 
যার ফলশ্রুতিতে ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 
কয়েকটি তাজা প্রাণের আত্মাহুতির মাধ্যমে 
স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হলো । ৫২ এর রক্ত ঝরা 
পিচ্ছিল পথ ধরে স্বাধিকার আন্দোলনের শেষ 
পর্যায়ে স্বাধীনতা ঘোষিত হল ১৯৭১ সালেরর ২৬ 
শে মার্চ তারিখে । একের পর এক চক্রান্ত ও 
শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল । কিন্তু বাংলার সং 

জনতা একের পর এক ঘড়যন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচন 
করে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে অগ্রসর 
হয়। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙ্গালীর এই 
দৃঢ়তাকে রোধ করার জন্য শেষ পর্যন্ত হিংস্র 
পাশব প্রবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ ঘটায় ১৯৭১ সালেরর 
২৫ মার্চের কালো রাতে | এ রাতটি বাঙ্গালীর ও 


সেদিন পেছপা হয়নি, শঙ্কাবোধ করেনি পূর্ববঙ্গের 
মানুষ । অথচ তাদের সেই সুদৃঢ় বিশ্বাসকে, সেই 
চির-নির্মল মুসলিম ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধনকে এত 
তাড়াতাড়ি অপদস্থ ভূলুষ্ঠিত করতে একটু 
দ্বিধান্িত হয়নি আমাদের সেই আদর্শিক 


ংলাদেশের জন্য এক ভয়াল রক্তাক্ত রাত | সেই 
রাতে ঘুমন্ত ও নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের উপর রাইফেল, 
মেশিনগান, কামান, মর্টার ও ট্যাংক ইত্যাদি ভারি 
অস্ত্রসহ পশু শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানী 
শাসক চক্রের লেলিয়ে দেওয়া হানাদার 


ভাইয়েরা । তারা প্রথমেই আঘাত হানল মাতৃভাষা 
ংলার উপর ৷ 
১৬ ডিসেম্র ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের 


পাকসেনারা । নির্বিচারে হত্যা করে নারী শিশুসহ 
সাধারণ মানুষকে | ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণায় 
এ বর্বরোচিত হামলার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার 


ভাগ্যাকাশে উদিত হয়েছিল বিজয়-রবি । দীর্ঘ ৯ 
মাসের সং্বামের সমাপ্তি ঘটেছিল এ দিনটিতে । 
ংলার মাটি শত্রমুক্ত হয়ে এক নব যুগের সূচনা 
করে । স্বপরিসরে সগৌরবে মাথা তুলে দীড়ানোর 
সুযোগ দান করেছে ১৬ ডিসেম্বর | সারা বিশ্বে 
ংলাদেশের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ দিনটির 
ফলশ্রর্ঘতি হিসেবে | ১৬ ডিসেম্বর জাতিকে দিয়েছে 
বীরের মর্যাদা | দীর্ঘদিনের আন্দোলন এবং ৯ 
মাসের মুক্তিযুদ্ধে যে অগণিত মানুষ জীবন উৎসর্গ 
করেছে, যে নিষ্ঠুর নিগীড়ন সহ্য করেছে তা 
সার্থকতায় মন্ডিত হয়ে উঠেছে এই বিজয়ের 
মাধ্যমে | 

তাই আমাদের জাতীয় জীবনে ১৬ ডিসেম্বর এক 
অবিস্মরণীয় ও গৌরবজনক দিন | ১৯৫২ সালে 


ডিসেম্বর'১০ 


দুর্বার সংকল্প ব্যক্ত হয় । ফলে-যার যা আছে তাই 
নিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়। মার্চ থেকে 
ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ নয় মাস একটানা যুদ্ধ চলতে 
থাকে | নভেম্বরের দিকে যুদ্ধের প্রচন্ডতা আরও 
বেড়ে যায় । ফলে হানাদার বাহিনী দিশেহারা হয়ে 
পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতকে আক্রমণ করে বসে। 
ভারত আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশ বাহিনীর সাথে 
একাত্মতা প্রকাশ করে সম্মিলিত বাহিনী গঠন 
করে এক সর্বাত্বক যুদ্ধ শুরু হয় । এ যুদ্ধ ভারতের 
পশ্চিম অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করে । ৬ ডিসেম্বর 
ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্র 
হিসেবে স্বীকৃতি দেয় । 

মুক্তিবাহিনীর ও মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে 
পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করল বাংলাদেশের 


বিজয় দিবসের তাৎপর্য 


সময় বিকাল ৫টা ১ মিনিটে । অতঃপর পাক 
বাহিনীর লে. জে. নিয়াজী, রাওফরমান আলীসহ 
নিরানব্বই হাজার সৈন্যের নিয়মিত বাহিনী 
যুদ্ধবন্দী হলেন । বিশ্বের ইতিহাসে রচিত হল এক 
নতুন অধ্যায় ৷ জন্ম হল বাংলাদেশের | আমাদের 
জাতীয় জীবনে বিজয় দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম । 
বাঙ্গালী যে আদতে বীরের জাতি তারই প্রমাণ 
বহন করে ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় দিবস । 
প্রয়োজনে বীর বাঙ্গালী যে অস্ত্র ধরতেও জানে 
অবাক বিস্ময়ে বিশ্ব তাই দেখলো । ১৬ ডিসেম্বর 
বাংলাদেশের বিজয় দিবস | এ দিবসটির তাৎপর্য 
আমাদের জাতীয় জীবনে শুভক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত 
হয়ে আছে। 

ত্রিশ লাখ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এ 
বিজয় জাতীয় জীবনে স্থিতিশীল করে রাখার ব্রত 
অবলম্বন করতে হবে । স্বাধীন জাতি হিসেবে 
চেতনাকে সম্ভরীবিত করে রাখা দরকার | যে 
উদ্দেশ্যে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে এ বিজয় 
লাভ সম্ভব হয়েছে সেই শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে 
সে চেতনাকে কাজে লাগাতে হবে । স্বাধীন দেশ 
হিসেবে সগৌরবে মাথা তুলতে হলে দেশের 
কল্যাণের জন্য সকল মানুষকে আত্মোৎসর্ণের 
চেতনায় কাজ করতে হবে | অশিক্ষা আর দারিদ্র 
দেশের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে আছে । এসব 
সমস্যা সমাধানের জন্য জাতির সকল মানুষকে 
কাজ করতে হবে । জাতির কল্যাণ সাধনই হবে 
স্বাধীন জাতির লক্ষ্য । তাহলেই বিজয়ের দায়িত্ব 
পালন সম্ভব হবে । 

ইসলামের সুমহান ভ্রাতৃত্ব ও এঁক্যের চেতনায় 
আমাদের উজ্জীবিত হতে হবে । আমাদের প্রিয় 
মাতৃভূমি বাংলাদেশকে একটি সত্যিকার শোষণ- 
বঞ্চণাহীন কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টায় সদা 
তৎপর থাকতে হবে । আল্লাহ আমাদের সহায় 
হোন। 


লেখক: এম. এ. শেষ বর্ষ বোংলা ভাষা ও সাহিত্য), 
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বাংলাদেশে এসিড নিক্ষেপ, ইভটিজিং, লিভ 
টুগেদার ও অনৈতিক সম্পর্ক পূর্বতন সামাজিক 
কাঠামোর খানিকটা পরিবর্তন ঘটিয়েছে এ বিষয়ে 
মন ত্রষ্টাও জানেন না, এ শ্রেণীর মতবাদ দীর্ঘদিন 


পেলে একজনের জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখ থাকত না, 


ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ 


ব্যক্তিগত অভিলাষ পূরণে ব্যর্থ হয়ে অন্যদের 


বরং সামাজিক প্রতিরোধে তা নিঃশেষ করা সম্ভব 


অভিলাষ যাতে পূরণ না হয় এ কারণেই চরম 


হতো । পাশ্চাত্যের নববর্ষের রাতে নববর্ষ 
উদযাপনের মানসিকতা এবং আলোকিত 
পরিবেশে নিজেকেও আলোকিত করার প্রত্যাশায় 


ধরে প্রচলিত থাকলেও এক্ষেত্রে শুধু নারীকে 


অবমাননার পথ নির্বাচন করতে কষ্ট হয়নি । 
এভাবে এক সময় এ দেশের অসংখ্য তরুণীর 
জীবনে নেমে এসেছিল চরম অভিশাপ । নির্যাতিত 


একজন নারীর ওপর কয়েকটা লোলুপ হাত ও 


দোষারোপ করা বৃথা । কারণ এ ঘটনার সঙ্গে 
পুরুষরাও জড়িত এবং তাদের মানসিকতাও কম 
দায়ী নয়। 

বাংলাদেশের গবেষকদের নতুন উদ্ভাবন, তরুণ 
প্রজন্মের সাফল্যের সংবাদ পড়ার পর মনের মধ্যে 
এক অভাবিত আনন্দের জন্ম হয় । মুহুর্তের মধ্যে 
দেশ ও জাতিকে অনেক উচ্চাসনে নিয়ে যায় । 


নারীরা বা তাদের পরিবার-পরিজন অপরাধের 


দৃষ্টি যখন তার সন্ত্রম নষ্ট করতে অগ্রসর হয় তখন 


বিচার পায়নি অত্যাচারীদের প্রভাব ও অর্থনৈতিক 


এ সমাজের বিষফৌড়া দৃষ্টিকে অবনত করতে 


সঙ্গতির কারণে । 


বাধ্য করে । একটা স্বাধীন দেশের মানচিত্রের 


দীর্ঘদিন এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেনি, দু-একটি 


ওপর এ ঘটনা এক ফোটা কালো কালি ফেলে 


বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া । সাম্প্রতিককালে দু'ধরনের 


বিবর্ণ করে দেয়। বাংলা নববর্ষের দিনেও 
সমশ্রেণীর ঘটনার সংক্ষিপ্ত চরণ ফেলতে দ্বিধা 


আনন্দ ও অহঙ্কারের কারণ এই ক্ষুদ্রাকারের রাষ্ট্র 


নারীর পোশাকের পশ্চাৎ দেশে নখর স্পর্শে 


মননের দিক থেকে মোটেই ক্ষুদ্র নয়, এদেশে 


কলঙ্কিত করে তুলেছিল । সাধারণ মানুষের পক্ষে 


আছেন যোগ্য নাগরিক, যারা দেশের সম্মান, 


এ চিন্তা বিন্দুমাত্র অশোভন নয় যে, তাহলে কি এ 


উন্নতি ও সম্ভাবনার দিক চিন্তা করেন গুরুত্বের 
সঙ্গ পার্শ্ববর্তী জঙ্জালের দিকে দৃষ্টিপাত না করে । 


অপরাধপ্রবণতা বাংলাদেশের মানুষের মন বিক্ষুব্ধ 
করে তুলেছে। প্রথম শ্রেণীর ঘটনা ইভটিজিং ও 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘটনা অনৈতিক সম্পর্ক এবং 
অনেক ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী প্রতিরোধ অতিক্রম করতে 
সন্তান হত্যা ৷ ইভটিজিং শব্দে একটা ভদ্র পরিবেশ 
থাকলেও ঘটনার মধ্যে কোনো সময়েই সৌজন্য 


দেশের উৎসবমুখর দিন ও রাত নারীদের জন্য 
নিরাপদ ও সন্্রমপূর্ণ নয়? 


পাটের জন্মগত তত্ব এবং সম্প্রতি নতুন জাতের 
চা আবিষ্কার তারই পরিচায়ক । এ দেশের 


দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মানসিক আদর্শের যে 
সঙ্কট দেখা দিয়েছে তা ক্রমেই নিত্যনতুন পথ 


গবেষণা এবং তার সাফল্য আরো অগ্রসর হওয়ার 
সুযোগ পেত সরকারি আনুকুল্যে ও ধনাঢ্য 
ব্যক্তিদের হাত প্রসারিত হলে । কিন্তু দেশের এ 


ধরে অগ্রসর হতে শুরু করেছে । এক সময় এ 


প্রকাশিত হয়নি । ইভটিজিং যে এ দেশে 
সাম্প্রতিক ঘটনা তা নয়, তবে সাম্প্রতিক ঘটনায় 
যে অতিরিক্ততা আছে, আগে তা লক্ষ্য করা 
যাওয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে দু'একজন তরুণ 


দেশে নারীদের ওপর এসিড নিক্ষেপের ঘটনা 


তাদের দেখে শিস দিত অথবা কোনো কথা বলে 


দ্রুত বিস্তৃত হয়েছিল । এসিড নিক্ষেপে একজন 


সাফল্য ম্ান করে দেয় একশ্রেণীর অন্ধ 


সাধারণ নারীর জীবন শুধু সমাপ্ত করে দেয়া হয়নি, 


দ্রুত চলে যেত । তরুণীরা অভিভাবকদের কাছে 
ঘটনা বর্ণনার পর তরুণদের অভিভাবকদের কাছে 


মানসিকতার প্রবল প্রকাশে ও প্রতিরোধহীন 
ব্যবস্থার কারণে । 


সারাজীবনের জন্য তাকে অকারণে এ ক্ষত বহন 
করে চলতে হয়েছে মুখে অবগ্তগ্ঠন টেনে । এ 


মানুষের মন হয়তো সম্পূর্ণ রিপুবর্জিত নয়, কিন্তু 
শোভনতার দিক যদি শূন্যের দিকে অগ্রসর হতে 


শ্রেণীর ঘটনার নেপথ্যে কারণ ক্রিয়াশীল ছিল ব্যর্থ 


অভিযোগ করলে তা বন্ধ হয়ে যেত | অনেক সময় 
পথচারীরাই তরুণদের নিবৃত্ত করতেন । তবে 
কোনো সময়েই ঘটনা মাত্রা অতিক্রম করেনি 


প্রেম, নারীর প্রতি লোলুপতা ও প্রতিহিংসার 
আক্রোশ, সামাজিক প্রতিপত্তি ও প্রশাসন 


কঠিন হয়ে পড়ে । বিশেষত, যাদের এ দায়িত্ 
তারা যদি নির্বিকার দৃষ্টিতে মুকের মতো বসে 
থাকেন সমস্যার দিক পিঠ ফিরিয়ে সেক্ষেত্রে 
আশার আলো নিভে যেতে বেশি সময় লাগে না। 


নিয়ন্ত্রণের কারণে অপরাধপ্রবণতার বিস্তৃতি । 


অথবা তরুণীদের পদব্রজে স্কুলে যাওয়া বন্ধ 
হয়নি । সাম্প্রতিককালের ঘটনা অতীতের ঘটনা 
থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ৎ 


শহর, বিশেষ গ্রামাঞ্চলে এসিড নিক্ষেপের প্রবণতা 
বেশি প্রাধান্য পায়। গ্রামের বখাটে ছেলে, 


বর্তমানকালে ইভটিজিং বৃদ্ধি পায় একশ্রেণীর 
বখাটে ও সামাজিকভাবে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের 


প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের আলালের ঘরের দুলাল 


একটা প্রদীপ তৈরি করে তা জ্বালিয়ে চারদিক 


সাধারণত সুদর্শনা তরুণীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে 


আলোকিত করতে অনেক সময় লাগে কিন্তু ফুঁ 
দিয়ে প্রদীপ নেভানোর জন্য বেশি সময়ের 
প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতপক্ষে এখানেই 
দেশবাসীর দুঃখ ও মনের মধ্যে গোপন আর্তনাদ 
প্রতিধবনিত হয়। এক শ'জনের মধ্যে 


সন্তানদের মধ্যে এবং ক্রুশবিদ্ধ হতে হয় সাধারণ 
ঘরের তরুণীদের | তরুণীদের প্রতি আসক্তি ও 


নিজেদের যৌন আকাঙ্ষা পূরণে প্রতিনিয়ত 
তাদের জীবন এমন একটা পথ বেছে নেয় যা 
সভ্য সমাজে অনুপস্থিত । অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের 


যৌনাবেগ তরুণদের অসামাজিক কাজে অগ্রসর 
করে। দৈহিক সৌন্দর্যই তরুণীদের জীবনে 
অভিশাপ বহন করে । দরিদ্র অথবা নিম্নবিত্ত ঘরের 


প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েও তরুণীদের আজীবন 
পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে এসিড নিক্ষেপের পথে 


নিরানব্বইজনের হাতে আলোকিত প্রদীপ স্থান 
ডিসেম্বর'১০ 


অগ্রসর হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি। 


তরুণীদের আত্মরক্ষার কোনো পথই উন্ুক্ত থাকে 
না। এ কারণে জীবনের প্রতি প্রচন্ড বিতৃষ্ঞা এবং 
সামাজিক আইনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অনেকেই 


[| আত্তার্তহীদ ৯ 
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বেছে নেয় আত্মহননের পথ | অপমানিত নারীর 
স্বেচ্ছামৃত্যু সমাজের টনক নড়াতে পারেনি । শুধু 
তাই নয়, অপমানিত নারীর বিপক্ষে তরুণ ও তার 
পরিবার সবার সম্মুখে তাদের অপমান করতে 
পর্যন্ত দ্বিধাবোধ করেনি । এ যেন অন্তঃসারহীন 
এক মৃত সমাজে অসহায় নারীদের বিচারহীনতার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ৷ যে দেশে প্রত্যেক মানুষের 
স্পষ্ট নাগরিক অধিকার বিদ্যমান সেখানে 
একশ্রেণীর নারী সেই সামাজিক অধিকার থেকে 
বঞ্চিত হয়েছে একমাত্র বিত্তহীনতার কারণে । 

ংলাদেশে সাম্প্রতিককালে একশ্রেণীর ঘটনা 
সমাজ-মানসে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে। 
পাশ্চাত্য দেশের সামাজিক কাঠামো ও নর-নারীর 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে মানসিকতা বিদ্যমান প্রাচ্যের 
অনেক দেশে তার প্রভাব বিস্তার করেছে বিভিন্ন 
মাত্রায় । এ দিক থেকে বাংলাদেশের তুলনায় 
পশ্চিম বাংলা খানিকটা অগ্রসর । এখানে নর- 
নারীর জীবনে দু'টি পরিবর্তন সূচিত হয়েছে- 
বিবাহিত জীবন উপভোগ ও সন্তান কামনা না 
করা এবং বিবাহ ছাড়াই পাশ্চাত্যের মতো নর- 
নারীর একত্র বসবাস | বিবাহিত নর-নারীরা 
সন্তান কামনা করে না, এ ধরনের যুগল কম 
হলেও একেবারে নগণ্য নয় । এ শ্রেণীর নর- 
নারীর ধারণা, বিবাহিত জীবন উপভোগ করা কিন্তু 
সন্তান পালনের দায়িত্ব গ্রহণ না করা । সন্তান 
পালনে দাম্পত্য জীবনে যে দায়ভার ও ব্যয়ভার 
তা জীবনের ওপর একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
করে বলে এ শ্রেণীর দম্পতিরা বিশ্বাস করে । মুক্ত 
জীবনই তাদের দৃষ্টিতে স্বচ্ছ জীবন । এর 
পাশাপাশি লিভ টুগেদার জীবনকে অনেকেই গ্রহণ 
করেছে । এক্ষেত্রে বিবাহিত পুরুষ ও নারী অথবা 
অবিবাহিত নারী-পুরুষ বিবাহবন্ধন ছাড়া একত্র 
বসবাস স্বাচ্ছন্দ্যময় বলে নির্বাচন করে । এ 
জীবনে ভালোবাসার বন্ধন আছে কিন্তু কোনো 
সামাজিক বন্ধন অনুপস্থিত । নর ও নারী যতদিন 
নিজেদের আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে জীবন 
অতিবাহিত করতে সক্ষম, ততদিন তারা একক্রে 
বসবাস করে দ:জনের ইচ্ছানুযায়ী জীবন বন্ধন 
বিচ্ছিন করতে সক্ষম | এখানে ভালোবাসা আছে, 
দৈহিক আনন্দ আছে, শুধু নেই কোনোরকমের 
বাইরের বা সামাজিক আচার-বন্ধন । অনেক 
ক্ষেত্রেই দেখা গেছে বিবাহিত পুরুষ স্ত্রী ছেড়ে ও 
বিবাহিত নারী স্বামী ছেড়ে একত্র বসবাস করতে 
বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। এ শ্রেণীর 
জীবনযাপন দ'জনের স্ত্রী ও স্বামীর অজ্ঞাতে তাও 
নয় । অনেক ক্ষেত্রে বিবাহিত নারীর সন্তানদের 
নিয়েও একজন পুরুষ লিভ টুগেদার করে থাকে । 
অর্থের বিনিময়ে নির্বির কিন্তু বন্ধনহীন 
যৌনসন্তোগই লিভ টুগেদারের প্রধান উদ্দেশ্য । নর 
ও নারী উভয়েই এক্ষেত্রে একই আদর্শে বিশ্বাসী ৷ 
স্বামীর প্রতি বা স্ত্রীর প্রতি বিরাগও নারী-পুরুষকে 
এ জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত করে | 

ংলাদেশে বহুল প্রচলন না হলেও লিভ 
টুগেদারের দৃষ্টান্ত একেবারে অনুপস্থিত নয় । কিন্তু 
এই শ্রেণীর জীবন ছাড়াও সাম্প্রতিককালে অন্য 
একটি দিক নারী ও পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করা 
গেছে। স্বামীর গৃহে অনুপস্থিতকালে নারী অন্য 


ডিসেম্বর*১০ 


একজন পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিরাপদ 
জীবনযাপন করে থাকে । এক্ষেত্রে দটি কারণ 
ক্রিয়াশীল হতে পারে- স্বামীর যৌন অক্ষমতা ও 
নারীর বহুগামিতা । কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য 
পুরুষের প্রতি নারীর প্রবল আকর্ষণের কারণে 
পুরুষ প্রেমিক ছলনার মাধ্যমে নারীর সম্পদ 
অধিগ্রহেও ছদ্মবেশ ধারণ করে । এ শ্রেণীর বন্ধনে 


গ্রাহক-এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি 


এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাঁচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয় । 


জৈবিক আকর্ষণ অথবা সম্পদ কুক্ষিগত করার 
ইচ্ছা প্রাধান্য বিস্তার করে বলে দু'পক্ষই পথের 
প্রতিবন্ধকতা দূর করতে অগ্রসর হয়। এক্ষেত্রে 
নির্দয়ভাবে প্রাণ দিতে হয় নারীর নিজের 
সন্তানকে । এ শ্রেণীর ঘটনা বাংলাদেশের 
অনেককে চিন্তিত করে তুলেছে । মায়ের কাছে 
সন্তান প্রিয়- এ প্রবাদ বাক্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করে সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে । অবৈধ প্রেমিক 
স্থান পেয়েছে সন্তানের অনেক উধ্র্বে। কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে নারীকেও ক্ষুধাতুর সম্পত্তি লোভীর 
কাছে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে । 

পুরুষের মধ্যে প্রজনন ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার 
কারণে নারীর প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ 
ক্রিয়াশীল থাকে বলে অনেক সময় নারীরা পুরুষ- 
শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয় । কামসূত্র: দি পারফিউমড 
গার্ডেন অথবা এভরিথিং ইউ ওয়ানটেড টু নো 
আযাবাউট সেক্স ইউ আর আফরেড টু আসক ফর 
গ্রন্থে নর-নারীর যৌন জীবনের অনেক ঘটনাই 
বিবৃত হয়েছে। এ সম্পর্ক অদৃশ্যভাবে সমাজে 
ঘটে থাকে বলে সবার দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু 
ইভটিজিং বা এ শ্রেণীর ঘটনা সমাজ ও মানুষের 
ওপর প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করে । অনৈতিক ও 
অসামাজিক আচরণ একজন তরুণীর জীবনের 
যবনিকা টেনে দেয় শুধু বিচারহীনতার কারণে, যা 
কোনোমতেই গ্রহণীয় নয়। পবিত্র ধর্মাচার, 
নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের লালন পাপাচারের 
হাত থেকে মানুষকে বাচাতে পারে ৷ এ শ্রেণীর 
ঘটনার প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক অস্থিরতা 
থেকে রক্ষা করতে গেলে প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ও 
নিষ্ঠুর হওয়া ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই । 


লেখক: অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 


/--- 


ঢাকায় মাসিক 


আততার্তহীদ 
পাওয়ার ঠিকানা 


হাবিবিয়া বুক ডিপো 
১৬ 7 আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান 
বাযতুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০ 


অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬ ১০ কপির নিমে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন 
করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে 
হয় না। 

৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি 
করা যায় । 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । 
৫০ কপির ওপরে এজেন্সির কমিশন 


৪ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২০০ টাকা । 
দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
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যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম_ 
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কুৎসা রটনা : 
কওমী মাদরাসা শিক্ষা 


ড. হাফেজ এ বি এম হিজবুল্লাহ 
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“কওমী মাদরাসায় জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় 


+ না বরং এগুলো উৎখাতের শিক্ষা দেয়া হয়। ইসলামে 


সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই এবং ইসলামী কোন শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে এসবের শিক্ষা দেয়ার প্রশ্নই আসে না । অতীতেও 
কওমী মাদরাসা সম্পর্কে এসব অভিযোগ আনা হয়েছিল 
এবং অনেক হয়রানি করা হয়েছে । কিন্তু তারা কোন সন্ত্রাসী 


: কর্মকাণ্ডের প্রমাণ পায়নি । তারপরও বারবার কওমী 


মাদরাসাকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের ঘাঁটি হিসেবে সরকারের 
বিভিন্ন মহল থেকে চিহ্ত করার পেছনে গভীর ঘড়যন্ত্র এবং 
চক্রান্ত আছে বলে মনে হয় ।' 


১.১. কিছুদিন আগে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবুল বারাকাত মাদরাসা 
সম্পর্কে বিষোদগার করে বলেছেন সেগুলো নাকি চোরেরা প্রতিষ্ঠা করে । 
অপরদিকে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য | তিনি বলেছেন, 
সব মিলিয়ে মাদরাসা শিক্ষা যে কেবল একটা অপচয় তাই নয়, একটা 
অভিশাপও । শুধু হতভাগ্য শিক্ষার্থীদের জন্যই যে, তা নয়, গোটা দেশের 
জন্যই বটে । তিনি আরো বলেছেন, বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষার দুষণ নদী 
দূষণের চেয়ে কম নয়, বরং অধিক দুঃখ বহন করে নিয়ে এসেছে । অপচয় 
ঘটেছে সম্পদের, তৈরি হয়েছে কুশিক্ষিত লোক, যারা অশিক্ষিতের চেয়েও 
ক্ষতিকর এবং উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে জঙ্গি তৎপরতার । ইতোমধ্যেই 
মানুষ হত্যা ও বোমা বিস্ফোরণের সব ঘটনা তারা ঘটিয়েছে । 

১.২. নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কওমী মাদরাসা শিক্ষা প্রসঙ্গে 
কিছু ইলেকট্নিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়া মাতামাতি শুরু করেছে। কিন্তু তাতে 
দেশের আলিম সমাজ খুব বেশি একটা গা করেনি । প্রতিবাদ করেছেন কেউ 
কেউ | তবে জোরালো ছিল না, ছিল য্নদু। আর তাতেই অনেকে মনে 
করেছেন ময়দান বুঝি তাদের সহায়ক | তাই সরকারের নীতি নির্ধারক 
পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ সুযোগ বুঝে বুলি ছুঁড়ে দিয়েছেন । তাদেরই একজন 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নীতি নির্ধারক মন্ত্রিসভার বলিষ্ঠ একজন 
সদস্য আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ | তিনি সম্প্রতি “বাংলাদেশ 
এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট" আয়োজিত “এন্টি টেরোরিজম ত্যাক্ট ২০০৯'-এর 
উপর এক কর্মশালায় কাওমী মাদরাসা সম্পর্কে কিছু হাস্যকর মন্তব্য করেন । 
তিনি বলেন, একশ্রেণীর কাওমী মাদরাসা জঙ্গিবাদের প্রজনন কেন্দ্র ৷ ধর্মের 
নামে সন্ত্রাস রোধ করতে মাদরাসা শিক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে ৷ 
ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার প্রচলন করতে হবে । তিনি আরও 
বলেন, কাওমী মাদরাসায় ভালো হওয়ার কোনও শিক্ষা না দিয়ে সরাসরি 
বেহেশত যাওয়ার শিক্ষা দেয়া হয় । তিনি আরো বলেছেন, অন্যের জমি 
দখল যে খারাপ কাজ এ কথাটি এসব মাদরাসায় বলা হয় না। দেশে 
মাদরাসার আধিক্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখন মহিলা মাদরাসাও 
গড়ে উঠছে এবং অনেক মাদরাসা গড়ে উঠেছে বিদেশী অর্থায়নে ৪ ডাক ও 
টেলিযোগযোগ মন্ত্রী রাজি উদ্দিন রাজু বলেছেন, কাওমী মাদরাসাগুলোতে 
জঙ্গি ট্রেনিং দেয়া হয়। তাদের ব্যাপারে জনগণকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে 
হবে 

২.১. প্রথমেই একটি কথা মৌলিকভাবে আমাদের জানা থাকা দরকার যে, 
কওমী মাদরাসা মানে সমসাময়িক সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত ব্যক্তিকেন্দ্িক বা 
প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ। তাই কওমী মাদরাসাগুলো বাধ্যতামূলক 
নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ার আশঙ্কায় কখনই কোন সরকারের আর্থিক অনুদান গ্রহণ 
করেনি । দীনদার, আমানতদার, আল্লাহওয়ালা মানুষ গড়ার লক্ষ্যে তারা 


নিজস্ব সিলেবাস প্রণয়ন করেন । 
_)॥ আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


নিজস্ব পদ্ধতিতে তীরা তাদের প্রতিষ্ঠান 
পরিচালনার জন্য অর্থের ব্যবস্থা করে থাকে । 
কওমী মাদরাসাগ্ডলো সবসময় নিজস্ব নিয়মনীতি 
অনুসরণ করে থাকে স্বাধীনভাবে । রাষ্ত্রীয় পর্যায়ে 
কেউ কোন অনুদান দিলে তা দিতে হয়েছে 
নিঃশর্তভাবে । কওমী মাদরাসা পরিচালনা পর্যদে 
সরকারি কোন হস্তক্ষেপ কখনো প্রহণযোগ্যতা 
পায়নি । 


২.২. মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানা থাকলে 
অধ্যাপক আবুল বারাকাত মাদরাসা সম্পর্কে 
কখনো এমন মন্তব্য করতে পারতেন না। এতে 
ধর্মীয় শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে তার 
জ্ঞানের দীনতাই প্রমাণিত হলো । কওমী মাদরাসা 
প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অত্যন্ত বর্ণাঢ্য । মাদরাসা 
প্রতিষ্ঠার উৎস কখনো কোন আর্থিক বা বৈষয়িক 
ছিল না । মুসলিম জনগণের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা ও 
আখেরাতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির মাধ্যমে 
স্বাধীনচেতা, নির্ভিক, অনুকরণীয় ভালো মানুষ ও 
সুশীল সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে মূলত এ 


৩.১, আমাদের দেশে বেসরকারি 
মাদরাসাগ্তলো খারিজী মাদরাসা বা দারসে নিযামী 
মাদরাসা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। কিছুকাল পূর্ব 
থেকে এগ্তলো কওমী মাদরাসা হিসেবে পরিচিতি 
লাভ করে । ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ 


মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ শফী বলেন, 
“কওমী মাদরাসায় জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের প্রশিক্ষণ 
দেয়া হয় না বরং এগুলো উৎখাতের শিক্ষা দেয়া 
হয় । ইসলামে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই এবং 
ইসলামী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসবের শিক্ষা 


মাদরাসার অনুকরণে এ মাদরাসাগুলো তাদের 


দেয়ার প্রশ্নই আসে না। অতীতেও কওমী 


পাঠক্রম পরিচালনা করে । এ মাদরাসাগুলো 
থেকে পাস করা আলিমগণ পরবর্তীতে দেশ, 
জাতি ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে এতিহাসিক ভূমিকা 
পালন করে । ভারত উপমহাদেশ থেকে 


মাদরাসা সম্পর্কে এসব অভিযোগ আনা হয়েছিল 
এবং অনেক হয়রানি করা হয়েছে৷ কিন্তু তারা 
কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রমাণ পায়নি । তারপরও 
বারবার কওমী মাদরাসাকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের 


ইংরেজদের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন করার 


ঘাঁটি হিসেবে সরকারের বিভিন্ন মহল থেকে 


কারণে আলিমদের উপর যে নির্ধাতন-নিগীড়ণ 


চিহিতত করার পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত 


চলেছিল তা কারও অজানা নয় । ইংরেজদের 


আছে বলে মনে হয় ॥ তিনি আরো বলেন, “ 


বিরুদ্ধে যারা জিহাদের মাধ্যমে অস্ত্র ধারণ 


সরকারের লোকজন এসে দেখুক, এখানে কোন 


করেছিল তারা ছিলেন এ মাদরাসাগুলোর শিক্ষার্থী 
। 

৪.১. আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ 

একজন সফল আইনজ্ঞ হিসাবে তার পরিচিতি 


জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেয়া হয় কিনা" ইতোমধ্যেই 
ভোলার গ্রীন ক্রিসেন্ট প্রতিষ্ঠান মাদরাসা হিসাবে 
নয় একটি এনজিও হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে । 


৪.২. ধর্মের নামে সন্ত্রাস রোধ করতে মাদরাসা 


রয়েছে দেশ-বিদেশে । তার মন্তব্য-বক্তব্যকে 
খাটো করে দেখার উপায় নেই । সঙ্গত কারণেই 


শিক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার কোনই 
প্রয়োজন নেই | কারণ, মাদরাসা শিক্ষা কখনোই 


তার এ মন্তব্যে দেশে রীতিমত প্রতিবাদের ঝড় 


প্রতিষ্ঠানগুলোর উত্তব । পৃথিবীর সর্বত্র এ ধরনের 
প্রতিষ্ঠান ছিল অসংখ্য । এগুলোর সূচনা হয় 
মসজিদকেন্দ্িক । মক্কার গারে হিরা থেকে ওহীর 
মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার সূচনা ও দারুল আরকাম 
ছিল এর চর্চাঙ্গন | মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে 
নববী ছিল প্রধান শিক্ষাঙ্গন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন এ শিক্ষার 
প্রাণপুরুষ । পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশিদুনের যুগে 
মসজিদ ছিল ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু | বিশ্বের 
প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃত জামিউল 
আযহারের কার্যক্রম মসজিদ থেকেই শুরু হয়। 
বহুকাল পরে এর পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় 
পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠে অসংখ্য ধর্মীয় শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান । বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত নিযামিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম | ভারত 
উপমহাদেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 
প্রচুর মাদরাসা । মোগল সম্রাটদের প্রায় সকলেই 
এ মাদরাসা শিক্ষার প্ষ্ঠপোষকতা করে । তখন 
প্রচুর মহিলা মাদরাসাও ছিল যেখানে মেয়েরা 
হতো হাফিযে কুরআন । দিল্লী, লক্ষ্ৌ, পানিপথ, 
খায়রাবাদ ও বাংলাসহ সকল অঞ্চলে ছিল অসংখ্য 
মাদরাসা যেগুলো চোরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি । 


শুরু হয়েছে । তাকে সাধুবাদ জানাতে হয় যে, 


ধর্মের নামে সন্ত্রাস শেখায় না। মাদরাসা শিক্ষা 
সমাজে শাত্তি-শ্রঙ্খলার কথা বলে। যে কোন 


তিনি ঢালাওভাবে সকল কওমী মাদরাসাকে 


ধরনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মাদরাসা শিক্ষার 


জঙ্গিবাদের প্রজনন কেন্দ্র বলেননি । তবে কোন 


অবস্থান কুরআন হাদীস যেখানে সন্ত্রাসীদের নিন্দা 


শ্রেণীর কওমী মাদরাসা জঙ্গিবাদের প্রজনন কেন্দ্র 
তা তিনি উল্লেখ করেননি । তার প্রতি উদাত্ত 


করেছে ইহ ও পরকালে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি 
র কথা বলা হয়েছে সেখানে মাদরাসাগ্তলো কি 


আহবান, সরকার তো এখন আপনাদের, ছাঁকুনি 
দিয়ে একটু ছেকেই দেখুন না কয়টা কওমী 
মাদরাসা জঙ্গিবাদের প্রজনন কেন্দ্র হিসাবে খুঁজে 
পাওয়া যায় । আর ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর 


করে ধর্মের নামে সন্ত্রাস শিক্ষা দেয় বিষয়টি 
বোধগম্য নয় | “কওমী মাদরাসায় ভালো হওয়ার 
কোনও শিক্ষা না দিয়ে সরাসরি বেহেশতে 
যাওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়' এর অসারতা প্রমাণের 


বক্তব্য “কওমী মাদরাসাগুলোতে জঙ্গি টেনিং দেয়া 


জন্য মন্ত্রী মহোদয়কে বলবো, আপনার কোন সন্ত 


হয়” এ বিষয়ে জনগণকে সতর্ক থাকার কথা 
বলেছেন । জী, জনগণ চমৎকার সতর্ক আছে। 
আমরাও এ ব্যাপারে আরো বেশি সজাগ | এ 
পর্যন্ত জেলায় জেলায় জেলা প্রশাসকগণ কওমী 


নন থাকলে তাকে মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দিন, 
দেখবেন বেহেশত যাওয়ার পথ কত বন্ধুর । 
বেহেশতে যেতে হলে ভাল হতেই হবে । ভাল 
লোক ছাড়া কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না। 


মাদরাসা এমনকি মসজিদভিত্তিক মক্তবগুলোও তা 
থেকে বাদ যায়নি । খোঁজ-খবর নিয়েছেন এখনও 
কিন্তু একটি কওমী মাদরাসা সম্পর্কে রিপোর্ট 


কুরআন হাদীসের আলোকে কওমী মাদরাসাগুলো 
এ শিক্ষাই দিয়ে থাকে । অন্যের জমি দখল যে 
খারাপ কাজ এ কথাটি এসব মাদরাসায় বলা হয় 


আসেনি যে অমুক মাদরাসা “জঙ্গি প্রজনন কেন্দ্র 


না' এ মন্তব্য করার আগে মন্ত্রী মহোদয়ের উচিত 


হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে বা অমুক মাদরাসায় জঙ্গি 
প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, 
ইনশা আল্লাহ এমন একটি মাদরাসাও খুঁজে 


ছিল বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হওয়া । আর 
বিষয়টি এতই সাধারণ যে, যে কোন ব্যক্তিই 
জানে, মিথ্যা ও অসত্য ভাষণ যেমন খারাপ কাজ 


পাওয়া যাবে না, যা জঙ্গি প্রজনন কেন্দ্র বা 
যেখানে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। চট্টগ্রাম 


অন্যের জমি দখল করাও খারাপ কাজ | এগ্তলো 
কিন্তু মাদরাসা থেকে পাস করা আলিমরাই বলে 


অঞ্চলের সহস্রাধিক আলিমের জরুরি সম্মেলনে 


যারা সেগুলো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারা সবাই 
ছিলেন সমাজের সম্মানিত নেতৃস্থানীয় আলিম । 


থাকেন। একটু দয়া করে মাঝে মাঝে 


সভাপতির বক্তব্যে হাটহাজারী মাদরাসার 


আমাদের দেশের চিত্রও তাই । অধ্যাপক আবুল 
বারাকাত, তিনিতো একজন বড় মাপের গবেষক । 
তাই তিনি দেশে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য 
মাদরাসার উপর একটি জরিপ চালিয়ে দেখতে 
পারেন যে, ছোট-বড় কতগুলো মাদরাসা 
চোরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্যই 
গবেষণা হতে হবে তথ্যনির্ভর, অনুমাননির্ভর নয় 
যেমনটি তিনি তার কথিত কোন এক ভিত্তিহীন 
গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, মাদরাসাগ্তলো থেকে 
প্রতি বছর নাকি দশ লাখ (?) হারে জঙ্গি বৃদ্ধি 
পাচ্ছে । 
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ক্তত ও নিশ্চিত কাজের এওতিশ্রহ্্তি 


মুদ্রণ বিভাগ 

পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিৎ কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / প্যাড 
সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


কম্পিউটার বিভাগ 
গ্রাফিক্স ডিজাইন 

ডিজিটাল সাইন 

কম্পোজ |আরবী, উর্দূ বাংলা, ইংরেজী] 
স্ক্যানিং / সিডি রেকর্ডিং 
কালার প্রিন্ট 


সী 


মাদরাসাগুলোর ক্লাসে বসুন, শুনুন, দেখবেন 


001 ১৫৬ নিশি নির্ভরতা আরবী-উদূসহ সকলকার বই- 


লা ৬/১4 


/47110691170175 06 01801109 1089197, 001710099 & 271079 
17078: 01711058989, 03:93 008 157558 


পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 
(51811518555 8 


ক্যারি তত্তাবহান? মঈলুদ্দীন মুহাম্মদ আতিফ 
১৩, জি. এ: ভবন দ্বিতীয় তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 


7) আত্তার্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


আপনার ভুল ভেঙে যাবে । 


৪.৩. ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার 
প্রচলন করার কথা ইদানীং জোরেশোরে শোনা 
যাচ্ছে। মন্ত্রী মহোদয় তারই প্রতিধ্বনি করেছেন । 
হ্যাঁ, এর সাথে কিছুটা একমত্য প্রকাশ করলেও 
পুরোটা সমর্থন করি না। মাদরাসা শিক্ষায় যে 
বিষয়গুলো পড়ানো হয় সেগুলো অন্য কোথাও 
পড়ানো হয় না। আর প্রতিটি নাগরিকের এ 
অধিকার আছে সে যে কোন বিষয়ে যে কোন 
শিক্ষাঙ্গনে পড়াশোনা করতে পারবে । আকীদা, 
ইফতা, হাদীছ, আরবি, তাফসীর শাস্ত্র ইত্যাদি 


নৈতিক শিক্ষার কোন বিষয় নেই । যতটুকু আছে 
তা একটি সুশীল সমাজ বিনির্মাণে যথেষ্ট নয় । 


ধোঁকা দেয়া যাবে না । মেয়েদের কি ধর্মীয় শিক্ষা 
গ্রহণের অধিকারকে তিনি কি অস্বীকার করতে 


শিস দেখা যায়, বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 


চান? মেয়েরাও ধর্মীয় শিক্ষায় উচ্চশিক্ষা লাভ 


চলছে ছাত্র কর্তৃক টেন্ডার ছিনতাই, শিক্ষা 


করুক তিনি কি চান না? বিদেশী অর্থায়নের কথা 


প্রতিষ্ঠানে চলছে ভর্তি বাণিজ্য ৷ যার সাথে বড় 


বলছেন? আর কোন মহিলা মাদরাসা কোন 


বড় কর্তাব্যক্তিরাও জড়িত | নৈতিক স্থলনের কথা 


বিদেশী সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার কোন 


আর বলার কি আছে? আপনাদের নিকট 
আবেদন, দয়া করে আগামী প্রজন্মকে নৈতিক 
অধঃপতন থেকে রক্ষা, সুন্দর সুশীল সমাজ ও 
সয়দ্ধ দেশগড়ার লক্ষ্যে শিক্ষার নৈতিকায়ন 
করুন। 


বিষয়ে এখন আগের তুলনায় অনেক বেশিসংখ্যক 
বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন । তাই আমি মনে করি, বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়গুলো খুলে মাদরাসা 


8.৪. বিদেশী অর্থায়নে মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠার 
কথা বলেছেন মন্ত্রী মহোদয় । বিস্মিত হয়েছি তার 
এ মন্তব্যে ৷ যেখানে নারী শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে 


ছাত্রদের সেখানে সুযোগ দেয়া উচিত | তাছাড়া 


প্রতিনিয়ত সেখানে এর জন্য সাধুবাদ জানানো 


মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের কথা বলছেন 


উচিত ছিল। বুঝতে পারছি না তিনি কি 


সবাই কিন্তু কেউ আধুনিক শিক্ষার নৈতিকায়নের 


মহিলাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া অপছন্দ 


কথা বলছেন না। আজ সমাজে যে বিশৃঙ্খলা, 


করছেন কেন? এ জন্য যে মেয়েরা মাদরাসা 


অরাজকতা, ছিনতাই ও প্রতারণা দেখা যায় তার 


শিক্ষায় শিক্ষিত হলে শালীন পোশাক ও হিজাব 


মূল হচ্ছে নৈতিকতার অবক্ষয় | শিক্ষা সিলেবাসে 


পরিহিত মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে যাবে । তাদেরকে 


সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়...  :... 
কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাঁদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বপ্পা 
| টিতেহ্পা তিতির এ. 9 রা 


চে ক্যাম্পাস) 


3.13.4৯. 
1.1. 0710915), 17855 ৫517-17-1৬. 


ঘা 1011010179 & 1৬./১. 11 1:101815 901017০9 
৯ 3120 (7১839) 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
চট্টগ্রাম 


২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম । 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


কক্সবাজীর 


বাড়ি : 


দিন জি িনির 


1.13.4১-/5-1৬.13.4৯. 
3.১. (717013) & 1৬./৯, 17101081191) 1100191016 
[3./. (71013) & 1৬../৯, 171518110 9000163 
1774 


আবুল হোসেন ভবন, কালুর দৌকান, কক্সবাজার । 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 
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উল্লেখ তিনি করেননি । শিক্ষা সম্প্রসারণসহ নানা 
খাতে সরকারও তো বিদেশী অনুদান গ্রহণ করে 
থাকে । বিদেশী অর্থায়নে সরকারও তো অনেক 
শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে । তাহলে 
সেগুলো কি হবে । আমার জানা মতে, কিছু কিছু 
প্রতিষ্ঠান বিদেশে অবস্থানরত স্বদেশী 
ভাইবোনদের নিকট থেকে অনিয়মিত ও 
অনুল্েখযোগ্য কিছু আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে 
যা দ্বারা মাদারাসা ব্যয় নির্বাহ করে থাকে | এটা 
তো প্রশংসিত হওয়া উচিত । 

সবশেষে, বর্তমান সরকারকে মনে রাখতে হবে, 
আপনারাই শাইখুল হাদীস আন্লামা আজিজুল 
হকের খিলাফত মজলিসের সাথে মহাজোটের 
চুক্তি করেছিলেন ২০০৬ সালে । মুফতী ইযহারুল 
ইসলাম চৌধুরী ফুলের তোড়া দিয়ে আওয়ামী 
লীগের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন । এরা 
কিন্তু সকলেই কওমী মাদরাসা পরিচালনা করেন । 
গত নির্বাচনে প্রচুর কওমী মাদরাসার শিক্ষক-ছাত্র 
আপনাদের ভোট দিয়েছে বিষয়টি কিন্তু 
আপনাদেরও অজানা নয় । ভোটের সময় প্রচুর 
মহাজোট এমপি প্রার্থী দেয়ার জন্য কওমী 
মাদরাসাগুলোতে গিয়েছেন, অনুদান দিয়েছেন 
নিশ্যয়। আপনাদের সরকারের সফলতার জন্য 
তাদের দোয়ারও প্রয়োজন আছে। নিশ্চয় ভূলে 
যাননি ২০০১ সালের নির্বাচনের কথা । ক্ষমতার 
শেষের দিকে এসে আলিম-উলামাদের উপর যে 
নির্যাতন চালিয়েছিলেন, শাইখুল হাদিস আল্লামা 
আজিজুল হক ও মুফতী আমীনীসহ অনেক 
আলিম ও মাদরাসা ছাত্রকে গ্রেফতারের কি মাশুল 
দিতে হয়েছিল । মনে রাখবেন এরা দরবেশ, এরা 
আল্লাহওয়ালা, এরা একমাত্র আল্লাহর 
সন্তৃষ্টিলাভের উদ্দেশ্যেই কুরআন ও সুনাহর 
শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরে আছেন । আর এ শিক্ষা 
তার গতিতেই চলবে । কেউ সরকারি নিয়ন্ত্রণ 
মেনে নেবে কিনা তা ভবিষ্যতই বলবে । তবে 
কওমী মাদরাসার ধারা এখন আর বাংলাদেশে 
সীমাবদ্ধ নেই । সীমানা পেরিয়ে তা এখন ব্রিটেন, 
আমেরিকা, কানাডা ও দক্ষিণ আফিকাসহ প্রচুর 
দেশে ছড়িয়ে পড়েছে । কম্যুনিস্ট যুগে রাশিয়া 
তার দেশে সর্ব ধর্ম নিষিদ্ধ করে । বন্ধ হয়ে যায় 
সব ধরনের ধর্মীয় শিক্ষা | কিন্তু ইতিহাস কি বলে, 
বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষা । 


লেখক: প্রফেসর, আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক 
স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কৃঙ্িয়া 


* সমকাল, ২২ ফেব্রুয়ারি 
প্রথম আলো, ২ এপ্রিল 

২ যুগান্তর, ২ এপ্রিল 

৪ নয়াদিগন্ত, ২ ও ৩ এপ্রিল 
« নয়াদিগন্ত, ৩১ মার্চ 


৬ সংগ্রাম, ২১ মার্চ 
_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


হিজাব শব্দটি বর্তমান বিশ্বের প্রায় 
সমস্ত মানুষের মুখে বহুল প্রচলিত 
একটি শব্দ । ফ্রান্স সহ পৃথিবীর 
বিভিনন দেশে বিগত কয়েক 
বছরে হিজাব নিয়ে কতই না 
ঘটনা ঘটে গেল । ফ্রান্স তাদের 
দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
হিজাব নিষিদ্ধ করে সারা 
বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করল । 
আজকে এই হিজাব নিয়ে 
কছু কথা লেখার জন্য কলম 
ধরলাম । আসুন! আমরা 
হিজাব সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা 
করি । 


হিজাব কি? 

হিজাব আরবী শব্দ । আভিধানিক অর্থে 
উদ্দিষ্ট জিনিস বা বিষয়কে যা দ্বারা ঢেকে ফেলা 
হয় তাকেই হিজাব বলে । অন্য কথায়-যে বস্ত 
কোন জিনিসকে ঢেকে ফেলে তাই হিজাব । 
পারিভাষিক অর্থে: যে পোশাক চেহারা ও হাতের 
কজ্ি ছাড়া নারীর সমস্ত দেহকে ঢেকে দেয় তাই 
হিজাব । তা যে কোন ধরণের পোষাক হোক না 
কেন। রাসুল (সা.) হযরত আসমা রো.)-কে 
বলেছিলেন 


না ৫ 


গ 
৮ 0০৯০0805115) 


44246 484519554594531 595 
“হে আসমারো.)! নারীরা যখন প্রাপ্তবয়স্কা হয় 
তখন এটা এবং এটা ছাড়া তার কোন কিছুই 
দেখা বৈধ নয়। এসময় রাসুল (সা.) নিজের 
চেহারা ও দু" হাতের তালুর দিকে ইংগিত 
করলেন ।”১ 

আমরা হিজাব বলতে বোরকা, বড় চাদর কিংবা 
এমন কোন পোশাককে বুঝতে পারি যা সমস্ত 
দেহকে ঢেকে ফেলে । 


ডিসেম্বর*১০ 


হিজাব কখন ফরজ হয়? 

কোন বিষয় কারো ওপর হঠাৎ চাপিয়ে দিলে তা 
পালন করা তার জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। কিন্তু 
কষ্টকর থাকে না। সেজন্যই ইসলাম বেশকিছু 
বিধি বিধানকে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে ফরয বা 
আবশ্যক করে দিয়েছে । প্রথমে সেই বিষয়ের 
প্রতি অভ্যাস তৈরি করে পরে তাকে ফরয করে 
দিয়েছে । মানুষের সমস্যা ও কষ্টের কথা চিন্তা 
করেই একবারে তা ফরয করে দেয়নি । তার 
মধ্যে হিজাবও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান । 
অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে হিজাবের 
প্রথম আয়াত পঞ্চম হিজরিতে খন্দকের যুদ্ধের 
সময় নাযিল হয়েছে । আগেই বলেছি একবারে 
হিজাবকে ফরয করা হয়নি; বরং ধাপে ধাপে 
তাকে ফরয করা হয়েছে। প্রথমে মানুষকে 
হিজাবের অভ্যাস করানোর জন্য সুরা আহ্যাবের 
৫৯ নং আয়াত নাযিল হয়েছে । আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, 

৪759 4566এ টাও ৯ 


[59:১৭] 
“হে আমার নবী (সা.)! আপনার স্ত্রী, কন্যা ও 
মুসলিম মহিলাদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের 
চাদরের অংশবিশেষ নিজেদের ওপর টেনে 
নেয় ।”২ 
এর পর ধাপে ধাপে বিভিন্ন আয়াত নাধিল করে 
তা ফরয করা হয়। তবে, সুরা আন-নুরের 
আয়াত দ্বারাই হিজাব চুড়ান্তভাবে ফরয হয়। 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


৮1558 ০ € রা রড 524685 
০525 ৩৯০৬ ০০ ০০ ০০৯৯ 0৩৯ 

৮০. ০ 15 ২ এ 5৫5,525 ০% দাঁঁ ৫৬০০০ 
52৮ 5 31 9) ও ১ 32 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 
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পিপি নগর এ) প৮৫ ৯! 
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[2:১৪] ভ্ ৩১ ০955 
“হে নবী! মুমিন মহিলাদেরকে বলে নী রর 
যেন নিজেদের চক্ষুকে নিয়নগামী করে এবং তাদের 


২ 


ধর্ম।-।দ।র্শ।ন 
হাদীস শরীফে হিজাব: হাদীস শরীফেও হিজাব 


বিভিন্ন ধর্মে হিজাব 


সম্বন্ধে বেশ কিছু স্থানে আলোকপাত করা 


আজকের পশ্চিমা বিশ্ব ইসলাম করুক নারীদের 


হয়েছে তার মধ্যে কিছু হাদীস এখানে উপস্থাপন 
করাহল। 

১. রাসুল (সা.) বলেছেন, 

৩ ০১০ £ বে 
1 9১5১০6৯5871 ০5৪, 
১9৩31952144 ৮556154 4 এ 

0 

“তোমাদের কেউ যখন কোন মহিলাকে বিয়ে 

করার জন্য প্রস্তাব দিতে ইচ্ছা করে তবে, যখনই 


ওপর কঠোরতার প্রমানস্বরূপ পর্দা বা হিজাব নিয়ে 
আপত্তি তুলে থাকে; অথচ,শুধু ইসলাম ধর্মই নয় 
ইহুদী এবং খ্রিস্টান ধর্মেও হিজাব তথা পর্দার 
বিধান রয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি 
নিম্্ে উপস্থাপন করা হল । 

ইহুদী ধর্মে হিজাব: ইয়েশিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
“বাইবেল শিক্ষা" বিভাগের প্রফেসর ড. মিনাখিম 
এম. ব্রায়ার তার 1176 79%5191. ড$ 01781) 11) 
[২9001010 11661810016: 4১ 70350109390181 
১০190০০90৮০ নামক গ্রন্থের ২৩৯ 


সম্ভব উক্ত মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত করাতে কোন 
দোষ নেই যদিও তা মহিলার অজান্তে হয় ।”* 
এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, বিবাহের উদ্দেশ্য 


যৌনাঙ্গকে (অশ্লীল কাজ থেকে) হেফাযত করে । 
আর তারা যেন যা আপনা আপনি প্রকাশ হয়ে 


ছাড়া দৃষ্টিপাত দুষণীয় | 
২. উম্মে আতিয়া (রা.) বলেন: রাসুল (সা.) যখন 


যায় তা ব্যতীত নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না 


মুসলিম মহিলাদেরকে ঈদগাহে র জন্য 


করে । তারা যেন তাদের ঘোমটা বুকের ওপর 
টেনে নেয় এবং নিজেদের সৌন্দর্যকে নিজ স্বামী, 
পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, 
ভগ্রিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত ক্রীতদাসী, 
সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্য কারো সামনে 
প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের 
গোপণ সাজসজ্জা প্রকাশের জন্য জোরে পদচারনা 
না করে । হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তায়ালার 
দিকে ফিরে আস, আশা করা যায় এতে তোমরা 
সফলকাম হতে পারবে 1৮5 

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে হিজাব: মহাগ্রন্থ আল- 
কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে হিজাবের ব্যাপারে 
ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে । নিয়ে এর মধ্যে 
কিছু আয়াত উল্লেখ করা হল । 

১. আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


2 
“আর তোমরা অন্ধকার যুগের মত নিজেদেরকে 


প্রদর্শন করো না ।”* 
২. আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে বলেন, 


424555৩7950 তত 
৫2১৬৪৫৫৩১৩৬ 

[59:১৭] 
“হে আমার নবী (সা.)! আপনার স্ত্রী, কন্যা ও 
মুসলিম মহিলাদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের 
চাদরের অংশবিশেষ নিজেদের ওপর টেনে 
নেয় 1৮৫ 


৩. আল্লাহ বলেন, 
53 5 98908 ডে তত গর 
৫০. 5 0978: 
ক্স (98 এপ 4১ ১০৬ 


[7৫:১৭] 


আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন তখন সাহাবিগণ 
বললেন, 


:0৬ ৩৪678921945 


দি ১৪21 

“হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! তাদের অনেকেরই 
নিজস্ব চাদর নেই । রাসুল (সা.) বললেন, অন্য 
মুসলিম বোন তাকে নিজের চাদর পরিধান 
করাবে ।”৮ 
৩. হাদীসে এসেছে, রাসুল লোরেরাছে। 
2-20301 দির [9155 ০1০১6 ১৫2৫5 8 ৩) 
রিটা এ ০ 
৭0435 ৩৪৫19: 1225 ৩৯১) ৫6 

426 5১56315199 2৮৮95) :48 
“যে ব্যক্তি অহংকারভরে তার পরিধেয় কাপড়কে 
গোড়ালী পর্যন্ত (গোড়ালি ঢেকে রাখা) টেনে দেয় 
কিয়ামতের দিন আন্মাহ তায়ালা তার দিকে 
তাকাবেন না। উম্মে সালমা (রা.) বললেন, 
মহিলারা তাদের আচল কি করবে? রাসুল (সা.) 
বললেন, তারা তাকে এক বিঘত ঝুলিয়ে দেবে । 
উম্মে সালমা (রা.) পুনরায় বললেন, তাহলে 
তাদের পা অনাবৃত থাকবে? রাসুল (সা.) 
বললেনঃ (না) তাহলে, তারা একহাত পরিমাণ 
ঝুলিয়ে দেবে; এর বেশি নয় ।”৯ 
৪. আয়েশা (রা.) বলেন, 
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“ইহরাম অবস্থায় আমাদের পাশ দিয়ে যখন কোন 


“আর যখন তোমরা তাদের নিকটে কোন কিছু 
চাবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও । এটা 


লোক অতিক্রম করত, তখন আমাদের কেউ 
(আমরা) মাথা থেকে চেহারার ওপর কাপড় টেনে 


তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতা 
স্বরূপ ।”৬ 


ডিসেম্বর*১০ 


দিত । আর যখন তারা আমাদের কাছ থেকে দূরে 
চলে যেত তখন আমরা তা চেহারা থেকে সরিয়ে 
ফেলতাম 1৮১৭ 


লিখেছেন: “ইহুদী মহিলারা মাথা ঢেকে বাইরে 
যেতেন । কখনো তারা একটি চক্ষু ছাড়া পূর্ণ 
চেহারাকে আবৃত করে ফেলতেন ।” তিনি তার 
কথার প্রমাণ হিসেবে পূর্ববর্তী ইহুদী পণ্ডিতদের 
বক্তব্য উপস্থাপন করেন । তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হল “ইয়াকুব (আ.)-এর কন্যাগণ মাথা খোলা 
রেখে রাস্তায় বের হতেন না । ওই পুরুষের ওপর 
লানত (অভিশাপ) যে তার স্ত্রীকে খোলা মাথায় 
রাস্তায় ছেড়ে দেয়। কোন মহিলার সৌন্দর্য 
প্রদর্শনের জন্যে মাথার চুল ছেড়ে দেয়া দরিদ্বতার 
কারণ হয় |” 
ইনুদী ধর্মীয় পণ্ডিতদের আইন অনুযায়ী বিবাহিত 
মহিলার উপস্থিতিতে (যে তার চুল অনাবৃত রেখে 
দিয়েছে) নামাযের ভেতরে বা বাইরে ধর্মগ্রন্থ 
আবৃত্তি করা নিষিদ্ধ । মাথা অনাবৃত রাখাকে উলঙ্গ 
হিসেবে গণ্য করা হয় ।৯ 
প্রফেসর ড. মিনাখিম এম. ব্রায়ার আরো বলেন, 
“টাননাইটিক যুগে যে সমস্ত ইহুদী মহিলা মাথা 
অনাবৃত রাখত তাদেরকে বেহায়া হিসেবে গণ্য 
করে প্রত্যেককে ৪০০ দিরহাম করে জরিমানা 
করা হত ।” তিনি আরও বলেন, “ইহুদীদের এই 
হিজাব শুধু তাদের জদ্রতারই পরিচায়ক হত না 
বরং তা বিলাসিতা ও সতী-অসতীর মধ্যকার 
পার্থক্যকারী হিসেবে বিবেচিত হত | হিজাব 
পরলে বুঝা যেত যে, মহিলাটি ভদ্র এবং উচ্চ 
ংশীয় ॥ স্বামীর অধিকারভুক্ত পণ্য বা ক্রীতদাসী 
নয় |” 
হিজাব মহিলার সামাজিক মর্যাদার পরিচয় বহন 
করে এবং তার মর্ধাদাকে আরো বাড়িয়ে দেয় । 
সে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মহিলারাও হিজাব পরত 
যেন তাদেরকে উচ্চ বংশীয়দের মত দেখায় । 
হিজাব ভদ্রতার পরিচায়ক হওয়ার কারণে পুরাতন 
ইহুদী সমাজে ব্যভিচারী মহিলাদের হিজাব 
পরিধানের অনুমতি ছিল না। তাই নিজেদেরকে 
সতী প্রমাণ করতে তারা বিশেষ ধরণের স্কার্ 
ব্যবহার করত ।৯ 
ইউরোপের ইহুদী মেয়েরা উনবিংশ শতাব্দীতে 
তাদের জীবন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাথে মিশে 
যাওয়ার আগ পর্যন্ত পর্দা মেনে চলত । 
ইউরোপের সমাজব্যবস্থা অনেককে পর্দা খুলতে 
বাধ্য করেছে । অনেক ইহুদী নারী তাদের মাথায় 
পরচুলা লাগিয়ে মাথাকে সুন্দরভাবে প্রদর্শন করার 
চেয়ে পর্দা বিধান পালন করাকে উত্তম মনে 
করেন । কিন্তু,এখন অধিক ধার্মিকা ইহুদী নারীরা 
উপাসনালয় ছাড়া অন্য কোথাও চুল ঢেকে রাখেন 


না।৯ 
_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


খিস্টান ধর্মে হিজাব: এবার আসুন! দেখি 
খিস্টান ধর্মে হিজাব সম্পর্কে কি বলা হয়েছে? 
একথা সুবিদিত যে, ক্যাথলিক খিস্টান যাজক 
মহিলাগণ শত শত বছর ধরে হিজাবের বিধান 
মেনে চলছেন । 

নতুন নিয়মে (০৮ 59811000) পোল 
বলেছিলেন, “আমি চাই তোমাদের জেনে রাখা 
উচিত, প্রত্যেক পুরুষের মাথা যিশু, প্রত্যেক 
মহিলার মাথা পুরুষ এবং যিশুর মাথা যেন অষ্টা। 
মাথায় কিছু থাকলে তার মাথাকে অপদস্থ করা 
হবে। 

পক্ষান্তরে কোন মহিলা খালি মাথায় ইবাদত- 
বন্দেগী করলে তার মাথাকে অপদস্থ করা হবে । 
মাথাকে অপদস্থ করা মানে হল মাথার চুল 
কামিয়ে দেয়া | 

অতএব, কোন মহিলা মাথা ঢেকে না রাখলে তার 
মাথার চুল কামিয়ে দিতে হবে । যদি কোন 
মহিলার জন্য তার মাথার চুল কামিয়ে ফেলা 
অপমানজনক মনে হয়; তাহলে সে যেন তার 
মাথাকে ঢেকে রাখে | আর পুরুষের মাথা ত্রষ্ঠার 
প্রতিচ্ছবি হওয়ার কারণে মাথা ঢেকে রাখা উচিত 
নয় । মহিলারা স্বামীর সম্মানের প্রতিচ্ছবি ৷ কারণ 
পুরুষ মহিলা থেকে নয় বরং, মহিলা পুরুষ 
থেকে । পুরুষ মহিলার জন্য সৃজিত হয় নাই বরং, 
মহিলা পুরুষের জন্য সৃজিত হয়েছে। তাই, 
ফেরেশতার খাতিরেই তার মাথার উপরে তার 
কত্তৃত প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন 1 

বিশিষ্ট ধর্ম যাজক টারটোলিয়ান তার বিখ্যাত গ্রন্থ 
“নারীর পর্দা”-এ লিখেছেন, নারীদের উচিত 
রাস্তা-ঘাট, গির্জা, নিজ ভাতৃবর্গ ও বেগানা 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 
৩. পোশাক সুগন্ধিযুক্ত হবে না। 


সর্বোপরি এটাকে কুরআনে বর্ণিত প্রতিদান প্রাপ্তির 


৪. পোশাকটি পুরুষের পোশাকের মত সাদৃশ্য পূর্ণ 
হবে না। কেননা, যে পুরুষ নারীর পোশাক আর 
যে নারী পুরুষের পোশাক পরিধান করে তার 
ওপর আল্লাহ তায়ালার লানত পতিত হয় বলে 
হাদীসে এসেছে । 

৫. এমন পোশাক হবে না যা দ্বারা মানুষের 
সামনে তার অহংকার প্রকাশ পায় । 


কেন হিজাব পরতে হবে? 

কাউকে কোন কাজ করতে বললে স্বভাবতইঃ প্রশ্ন 
আসে কেন সে কাজটি করবে? কাজটা করে কি 
লাভ হবে? এর উপকারিতা কি? হিজাবের 
ব্যাপারটাও ভিন্ন নয় সুতরাং, আসুন! আমরা 
দেখি কেন মহিলারা হিজাব পরিধান করবে? তার 
কারণ ও উদ্দেশ্যই বাকি? 

প্রথমত: এটা আল্লাহ তায়ালার স্পষ্ট নির্দেশ: 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
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2০ 
“হে নবী (সা.)! মুমিন মহিলাদেরকে বলে দিন 
তারা যেন নিজেদের চক্ষুকে নিম্নগামী করে এবং 
তাদের যৌনাঙ্গকে (অশ্লীল কাজ থেকে) হেফাজত 
করে । আর তারা যেন যা আপনা আপনি প্রকাশ 
হয়ে যায় তা ব্যতিত নিজেদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ 
নাকরে ৮১৮ 
অন্যত্র আল্লাহ চি বলেন, 


[5২০০৭ ত্র 9৭। 21৯৬] (৭ 9৯ 


পুরুষদের সামনে হিজাব পরিধান করা । 


“আর তোমরা অন্ধকার যুগের মত নিজেদেরকে 


বর্তমানেও ক্যাথলিক খিস্টানদের নিয়ম রয়েছে 
মহিলাগণ গির্জার ভেতরে অবশ্যই তাদের মাথা 
ঢেকে রাখবে ১৬ 

আমিশ, মিনোনাইট প্রমুখ খিস্টান সম্প্রদায় 
আজও হিজাব পরিধান করে থাকেন | হিজাব 
সম্পর্কে গির্জার পাদরিগণ বলে থাকেন, হিজাব 
হল নারীর স্বামীর প্রতি আনুগত্য ও শ্রষ্টার 
আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ | এ কথাটা নতুন নিয়মে 
(ব৪জা 16530810017) পোল নিজেই বলে 
গেছেন ।১ 


হিজাবের বৈশিষ্ট্য 

হিজাব পরতে হয় সমাজের কলুষতা থেকে 
নিজেকে দূরে রেখে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন 
করার নিমিত্তে । সে জন্যই উলামায়ে কেরাম 
হিজাবের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলে থাকেন। 
বৈশিষ্টগুলোর অবর্তমানে হিজাবের আসল 
উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতে পারে । মুসলিম মহিলাগণ 
যে হিজাব তথা চাদর বা বোরকা পরিধান করবেন 
তাতে নিমোক্ত কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা 
প্রয়োজন । 

১. পোশাক টিলেঢালা হবে যেন তার দৈহিক গঠন 
প্রকাশিত না হয়ে যায় । 

২. কিছু কিছু উলামায়ে কেরামের মতে পোশাক 


প্রদর্শন করো না ।”১৯ 
গড আল-কুরআনে এসেছে, 
পি রি 
[59:১1] 
“হে আমার নবী (সা.)! আপনার স্ত্রী, কন্যা ও 


উপকরণ বলা যেতে পারে । আল্লাহ বলেন, 
৩ ০ কত 24 255 এ ৬ 
৫] 5১14১৩৬০90৩ 3৯ ৪ 
[1:৮০ 
“আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.)-এর 
আনুগত্য করবে তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ 
করানো হবে যার নিচ দিয়ে নদীসমুহ প্রবাহমান 
থাকবে ৷ এটা কতই না উত্তম পুরস্কার ।”১২ 
অন্যত্র বলা হয়েছে, 


আিভিও ৩৪3৪৫৮৪% ৩৬৩৯ 
20203 2920 ৩ ০ পি 
[৬০:৮০] দেন এ৪ট 2৪ ০১৮৩ ৯1০03 
“আর যারা আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসুলের 
আনুগত্য করবে তারা নবীগণ, সত্যবাদী, শহীদ 
ও নেককারদের সাথে থাকবে | তারা কতই না 
উত্তম সংগী 1” 
কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
এ এই ঞ। 0543 25253 ঝা ৮৫ ১53৯ 
[7:১৯]1 ক্932| নি 
“আর যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য 
করবে এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করবে তারাই 
সফলকাম ।৮”২১ 
মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
৫৮519 56 এ 2555 ও এ ৬০৯ 
[71:51 ৭] 
“আর যে আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করল 
সে যেন মহা কল্যাণ অর্জন করল ।”২৫ 
কুরআন মাজীদে এসেছে, 
১ ৬০৪ ৬ এত 2525 এ ৭ ৬০৯ 
কর্ঠে 0 হারে এর ৮ সি ও 
[1:0০] 


মুসলিম মহিলাদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের 


“আর যে আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য 


চাদরের অংশবিশেষ নিজেদের ওপর টেনে 
নেয় ।”২০ 


করবে তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে 
যার নিচ দিয়ে নদীসমুহ প্রবাহিত থাকবে । 


দ্বিতীয়ত: হিজাব পরিধান করা আল্লাহ তায়ালা ও 


পক্ষান্তরে যে মুখ ফিরিয়ে নেবে তাকে আল্লাহ 


তার রাসুলের আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ । আর 


তায়ালা যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ আস্বাদন 


আন্মাহ তায়ালা ও তার রাসুলের আনুগত্য করা 
বার্তার | আহি তায়ালা বলেন, 


2555 &| ৪ 19129 ১ ১৯) ০৫ ৩৩৯ 
১ ০0 ৩ 2 1 5৫৬17 

[5/:১৭1 ০ 395 1548 02505 
“আর আল্লাহ তায়ালা কিংবা তার রাসুল (সা.) 
যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন তখন কোন মুমিন 


পুরুষ বা মহিলার তাতে নিজস্ব কোন ইখতেয়ার 
(পছন্দ-অপছন্দ) থাকা শোভনীয় নয় ।”২, 


৮ পপ. 


যেন বেশী আকর্ষণীয় না হয় যার দিকে মানুষ 
সহজেই আকৃষ্ট হয়ে যায় । বরং, তা সাদাসিধে 
হবে। 


ডিসেম্বর*১০ 


এছাড়া কুরআন ও হাদীসের নির্দেশানুসারে হিজাব 
প্রত্যেক বালেগা (প্রাপ্ত বয়স্কা) মহিলার জন্য 
করব । 


করাবেন 1” 

তৃতীয়ত: ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত । হিজাবকে 
ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত রাখা হয়েছে । আল্লাহ 
তায়ালা হিজাবের নির্দেশ দিতে গিয়ে “মুমিন 
মহিলাদেরকে বলে দিন” বলেছেন । এটা দ্বারা 
বুঝা যায় যে, মুমিন মহিলাগণ ঈমানের দাবি 
হিসেবেই এটাকে পরিধান করবেন । 

চতুর্থত: সতীদেরকে অন্যদের থেকে পৃথককারী । 
হিজাবের কারণে সতী নারীদেরকে অন্যদের 
থেকে সহজে পৃথক করা যায় । সে সংকীর্ণাবস্থা, 
ইভ টিজার ও বখাটেদের অত্যাচার-নির্যাতন 
ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকে । আল্লাহ তায়ালা 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


৮ ৪ ওক 5 ৩৫ ৪৯ 


পি ৩১০ পাস ০০০৮৪০৩৭ 552 


স্ব ও 543 ৩9 ১ ৩১০ 
[79:5/91 
“হে আমার নবী(সা.)! আপনার স্ত্রী, কন্যা ও 


মুসলিম মহিলাদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের 
চাদরের অংশবিশেষ নিজেদের ওপর টেনে নেয় । 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


থাকে । হিজাব দ্বারা নারী নিজেকে ঢেকে রাখলে 
তার চেহারা ও শরীর দেখা যায় না । আর তাকে 


সঠিকভাবে হিজাব পরিধান করে চলাফেরা করেন 
সমাজে তারা সম্মানের আসনেই থাকেন । 


না দেখলে ফিতনা-ফ্যাসাদেরও কোন আশঙ্কা 
থাকে না । আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


এ] প্েও। ৫৯ 
১১ গ্ ও খা হে এরও ০০০৬৪ ১ 
[৫:২১ ক $3256 35 9 


চে 3! 55৮21 08 


এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে । ফলে, 
তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ তায়ালা 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ৮২৭ 


“হে নবী পত্রীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত 
নও; যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে বাস্তবে ভয় 
করে থাক তবে, পরপুরুষের সাথে কোমল ও 


পঞ্চমত: হিজাব লজ্জা ও সতর রক্ষার উপাদান । 


আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, অন্যথায় যার 


আল্লাহ তায়ালা লজ্জাশীল তিনি লঙ্জাকে 
ভালোবাসেন এবং গোপনকারী (দোষ ইত্যাদি)ও 
গোপণীয়তাকে ভালোবাসেন । লঙ্জা সম্পর্কে 
রাসুল (সা.) বলেন, 
(2০০11 ১০1 5 ৫ ৩৯ 58) 
“প্রত্যেক ধর্মের একটি নীতি আছে। আর 
ইসলামের নীতি হল লজ্জা ।”২৮ 
তিনি আরও বলেন, 
৮ 
“(লজ্জা কমানোর উপদেশ না দিয়ে) তাকে ছেড়ে 
দাও | কেননা লঙ্জা ঈমানের অজ 1৮৯ 
অন্যত্র রাসুল (সা.) বলেন, 


বধ পু 2৫50 
“লজ্জার পুরোটাতেই কল্যাণ রয়েছে ।”*? 
ষষ্ঠত: মহিলার শরীর আমানত | মহিলার শরীর 
আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রদত্ত আমানত । 
সেটাকে যথাযথভাবে রক্ষা করা ঈমানী দায়িত্ব । 
যে আমানত রক্ষা করে না সে মুমিন হতে পারে 
না। 
সপ্তমত: হিজাব সম্মানের প্রতীক । আল্লাহ 
তায়ালা মানুষকে বিভিন্ন সৃষ্টির ওপর মর্যাদা 
দিয়েছেন বিভিন্ন কারণে | তার মধ্যে গোপন অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ ঢেকে রাখা অন্যতম । হোক না সে জীবিত 


অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে কুবাসনা করে বসবে । 
বরং তোমরা সঙ্গত ভাষায় কথা বল ।”*২ 


হিজাব কি নারী স্বাধীনতার অন্তরায়? 
হিজাবের কথা বললেই প্রশ্ন ওঠে নারীদের কি 
স্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকবে না? তারা কি স্কুল, 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করবে না কিংবা 
তারা কি রাষ্ট্রের বিভিন্ন সেক্টরে দায়িত্ব পালন 
করবে না? 

উত্তর হচ্ছে হা", অবশ্যই তাদের ন্যায়-সঙ্গত 
স্বাধীনতা আছে এবং থাকবে | নারীরা তাদের 
নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে কাজ-কর্ম করবে, 
পড়াশুনা করবে, সমাজ গঠনে অবদান রাখবে 
এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন সেক্টরে দায়িত্ব পালন করবে । 
তবে, একটি শর্তে; তা হল পুরুষদের সাথে অবাধ 
মেলামেশা থেকে দূরে থাকবে । তারা স্ষুল- 
কলেজ-ভার্সিটি ও অফিস-আদালতে দায়িত্ 
পালন করবে হিজাবের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং 
পরপুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা থেকে দূরে 
থেকে । কেননা, সমাজে নারীরা যত ধরণের 
অত্যাচারিতা, নির্যাতিতা, নিগৃহীতা হন তার 
আসল কারণটাই হল এই অভিশপ্ত নারীপুরুষের 
অবাধ মেলেমেশা | সমাজে নারীরা অপমানিতা ও 
লাঞ্চিতা হন তার আসল কারণও এই অবাধ 
মেলামেশা । কথায় আছে, 


মৃত । মহিলার হিজাব তার গোপন অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গকৈ ঢেকে রাখে । অতএব, সে এর দ্বারা 


হেয় প্রতিপন্ন হয়না । আর এটা তার সম্মানের 
কারণ হয় । 


অষ্টমত: হিজাব পবিত্রতার প্রতীক | হিজাব 


প্রথমত : সাক্ষাৎ 
দ্বিতীয়ত : সম্বোধন 
তৃতীয়ত : বাক্যালাপ 
চতুর্থত : কথাদান 
সবশেষে : অভিসার । 


মানুষের পবিত্রতার প্রতীক । আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, 
6 5০৫ ০৫৮৮০ ৩ মা 2 
805 ১ 0৮06 ৬৩ এডি ৯ 
৪6. 72৮ ০2 ০21 7 ০৮11 5 এ 
হর ০৮5 (৯, ৮৮৮১ ৩৬৯ 
[7৫:১৭] 
“আর যখন তোমরা তাদের নিকটে কোন কিছু 
চাবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও । এটা 


তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতা 
স্বরূপ 1৮৩১ 


তাদেরকে সমাজে অত্যাচারিতা ও নির্যাতিতা হতে 
হয় না । তাদেরকে মানুষেরা সমীহ করে থাকে | 
নারীরা ডাক্তার হতে পারবেন । নারীদের মধ্যে 
কিছু সংখ্যক লোককে অবশ্যই ডাক্তার হওয়া 
উচিত । 

কেননা সমাজের অর্ধেকই নারী । তাদেরকে 
সুচিকিৎসা দেয়ার জন্য সমাজের সর্বত্র পর্যাপ্ত 
পরিমাণে মহিলা ডাক্তার থাকা আবশ্যক | ইসলাম 
একে নিষেধ করে না বরং উৎসাহিত করে থাকে । 
আমরা ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকালে 
সাহাবী উপস্থিত থাকতেন, আহত সৈন্যদেরকে 
চিকিৎসা দেয়ার জন্য | 

এ ছাড়া মহীয়সী সাহাবী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা 
(রা.) প্রচুর সংখ্যক সাহাবীদেরকে শিক্ষাদান 
করেছেন । আমাদের সমাজেও মেয়েদেরকে 
শিক্ষাদীক্ষা দেয়া অত্যন্ত জরুরি । তারা যেন 
অশিক্ষিত ও মুর্খ না থাকে । কেননা আমরা জানি 
শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড । একজন নারীকে 
শিক্ষিত করে গড়ে না তুললে সেই জাতি কখনও 
উন্নত জাতিতে পরিণত হতে পারে না। মায়ের 
কোল শিশুর জন্য শিক্ষাগার | মা যদি শিক্ষিত না 
হন তাহলে, সন্তান-সন্ততিও সুশিক্ষিত হতে পারে 
না। সেজন্য আমি বলব, অন্ততঃপক্ষে জাতির 
বৃহত্তর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করে জাতির বৃহত্তর 
স্বার্থেই নারীকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে 
তোলা চি | রর (সা.) বলেছেন, 


এই 682 এ ৪1০5৫ 


রি 

“জ্ঞান আহরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য 
অত্যাবশ্যক |” 

আমরা জানি সর্বপ্রথম নাধিলকৃত কুরআন 

হা, 

“পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন [2 

এখান থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইসলামের 

প্রথম নির্দেশই জ্ঞান আহরণ । অনেক আলিম বলে 

থাকেন, আমরা হচ্ছি 181 ১৭ অর্থাৎ পড়ুয়া 

জাতি । আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সর্বপ্রথম 


এতগ্তলো ধাপ পেরিয়ে এসেই সাধারণত মহিলারা 


জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন । কেননা, জ্ঞানের 


লাঞ্চিতা, অপমানিতা ও নির্ধাতিতা হয়ে থাকেন । 


মাধ্যমেই ব্যক্তি মন্দ ও ভালোর মধ্যে পার্থক্য 


কারণ, কোন মহিলাকে যদি কেউ একেবারেই না 


করতে পারে । আমরা সব ভালো বিষয়ে জ্ঞান 


দেখে থাকে তাহলে তার প্রতি ব্যক্তির মনে 
আকর্ষণ জাগতেই পারে না। বরং, প্রথমে 
কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা করে তারা অন্তরঙ্গ 


অর্জন করতে পারি । এখানে পড়াশুনার ব্যাপারে 
নারী-পুরুষকে আলাদা করা হয়নি। বরং 
শিক্ষাগ্রহণের বেলায় নারী-পুরুষ উভয়েই সমান । 


হয়ে যায়। এরপর একজনের প্রস্তাব আরেকজন 
প্রত্যাখ্যান করলেই শুরু হয় এধরণের যতসব 
অনাকাজ্কিত সমস্যা | 


নারীদেরকে আমাদের সমাজে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত 
করা হয় এটা চরম অন্যায় । কেননা, নারীরা 
শিক্ষিত না হলে সমাজের অর্ধেক জনগোষ্টি 


ইসলাম চায় মহিলারা যেন সমাজে এভাবে 


উপর্যুক্ত আয়াতে মুমিনদের অন্তরের পবিত্রতার 
কথা বলা হয়েছে । কেননা কোন কিছুকে চোখ 
দিয়ে না দেখলে অন্তর সেদিকে ঝুকে পড়ে না। 


অপমানিতা, নিগৃহীতা ও লাঞ্চিতা না হয়। আর 


নারীদেরকে কারা শিক্ষা দেবে? 
ধরি ইসলামি দাওয়াতি কার্যক্রমের কথা । নারীরা 


সে জন্যই তাদের অবাধ মেলামেশীয় নিষেধাজ্ঞা 


ইসলামি শিক্ষায় গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন না করলে 


জারি করে দিয়েছে ইসলাম । সারা বিশ্বের দিকে 


ইসলাম কোন বিষয়ে কি বলেছে সে বিষয়কে 


আর কোন কিছুকে না দেখলে অন্তর পবিত্র 
ডিসেম্বর'১০ 


তাকালে আমরা দেখতে পাই যারা সাধারণত 


নারীদের সামনে কারা তুলে ধরবে? তারা কি 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


আজীবন মুর্খতার জগতে পড়ে থাকবে? ইসলাম 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


পশ্চিমা চিন্তাবিদদের এ সমস্ত বক্তব্য উল্লেখ 


কস্মিনকালেও মহিলাদেরকে শিক্ষাবঞ্চিত রাখাকে 
সাপোর্ট করে না। 

অতএব হিজাব পরিধানের সাথে সাথে শিক্ষাগ্থহণ 
করাও নারীর আবশ্যক দায়িত্ব । ইসলাম 
শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সীমানা 
নির্ধারণ করে দেয়নি | বরং, শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে । যা ভালো সেটাকেই শিক্ষা 
গ্রহণ করা যাবে । হোক সেটা বাংলা, ইংরেজি, 
আরবি, উর্দু ফার্সি, হিকু, জার্মানি, জাপানি, 
চাইনিজ, রুশ কিংবা অন্য যে কোন ভাষা । অথবা 
যে কোন বিষয় যেমন- ধর্মীয় গ্রন্থ, বিজ্ঞান, 
অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পৌরনীতি, গণিত, রসায়ন, 
যুক্তিবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদিতে শিক্ষাগ্রহণ 
করা যাবে। এ ছাড়াও সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা 
রক্ষার স্বার্থে মহিলা পুলিশ থাকা প্রয়োজন । তারা 
নারীদের ভিতর দায়িত্ব পালন করবে । 

পারবে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখে পুরুষদের 
সাথে অবাধ মেলামেশা থেকে দূরে থেকেই । 


মহিলারা কেন পুরুষদের থেকে দূরে থাকবে? 
প্রশ্ন হতে পারে পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা 
থেকে নারীকে ইসলাম নিষেধ করে কেন? এক 
কথায় এর জবাবে বলা যায়-নারীদের সামাজিক 
সমস্ত অকল্যাণ, তাদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন 
ও লাঞ্চনা-বঞ্ঝনা এ অবাধ মেলামেশারই ফল । 
অনেকে বলতে পারেন কথাটা যুক্তিবিরোধী কিংবা 
অপ্রমাণিত কথা । তাহলে দেখুন এ সম্বন্ধে পশ্চিমা 
চিন্তাবিদরা কি বলে? 

ইংরেজ লেখিকা “লেডি কোক” বলেছেন: 
তোমাদের মেয়েদেরকে পুরুষদের সাথে অবাধ 
মেলামেশা থেকে দুরে থাকার শিক্ষা দাও । 
তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তার সামনে গোপন 
বিপদ আড়ালে ওৎপেতে আছে । 

সামুয়েল স্মাইলস বলেন, বিভিন্ন স্থানে নারীদের 
কাজ করার কারণে দেশের উন্নতি সাধিত হলেও 
এর দ্বারা বরং পরিবারের ভিত্তিটাই নষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে । এর দ্বারা পরিবারের শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ভেঙে 
পড়ে সামাজিক সম্পর্ক ছিন্িভিন্ন হয়ে যাচ্ছে । এ 
পরিস্থিতিতে স্বামী এবং সন্তান-সন্ততি থেকে স্ত্রী 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । ফলে সমাজে অশান্তি ছাড়া 
শান্তির আশা করা দুরাশা ছাড়া আর কিছুই নয় । 
ডক্টর ইডাইলিন (মহিলা) বলেন, আমেরিকায় 
বিশ্বমন্দা ও সমাজে অনাচার বৃদ্ধি পাওয়ার 
অন্যতম কারণ হল পারিবারিক আয় বৃদ্ধির 
উদ্দেশ্যে নারীদের বাড়ির বাইরে কর্মস্থলে 
যাওয়া ৷ এর ফলে তাদের আয় বাড়ে ঠিকই কিন্তু; 
তাদের চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায় । গবেষণায় দেখা 
গেছে, এ সমস্যা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় 
হল নারীকে তাদের ঘরে পৌছিয়ে দেয়া । 
আমেরিকার সাবেক একজন কংগ্রেসম্যান 
বলেছেন, মহিলারা তাদের পরিবারের ভিতরে 
থেকেই রাষ্ট্রের সেবা করতে পারে । 


করার পর এ কথা বলা যায় যে, বাড়িতে অবস্থান 


বোরকাওয়ালা মহিলা দেখা যেত । কিন্তু এখন 
শহরে বোরকাধারী মহিলার সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে 


করে পারিবারিক কাজকর্ম ও সন্তান সন্ততি লালন 
পালন করাই নারী এবং সমাজের জন্য 
কল্যাণকর । এটা নারীর স্বভাব ও স্টাটাসের জন্য 
মানানসই | 

তবে যদি নারী অন্য কোন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমপ্তিত 
হয় তাহলে নারীদের মাঝে শিক্ষাদান ও চিকিৎসা 


বৃদ্ধি পেয়েছে ও পাচ্ছে । আমাদের দেশের স্কুল, 
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের বোরকা পরার 
পরিমাণও নাকি বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি তাদের 
কথাই সত্য হয় তাহলে বলা যায় যে, 
তভ এটা নাস্তিকদেরকে ভ 
তুলছে । আর সে জন্যই তারা এ দেশে বোরকা 


ইত্যাদি বিভিন্ন সেক্টরে তার অবদান রাখা উচিত | 
যেমনটি করেছিলেন রাসুল (সা.)-এর স্ত্রীগণ । যা 
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। রাসুল (সা.)-এর 
সত্রীগণ উম্মতদেরকে শিক্ষাদান করেছেন । আজও 


নিষিদ্ধ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে । তাদের 
মিশন সাকসেসফুল করার জন্য যা করার তা 
করতে তারা কুপ্ঠিত হচ্ছে না। 

মাত্র কিছুদিন আগে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ 


দেখা যায় অনেক মুসলমান নারী একইভাবে 
হিজাব ও ইসলামী বিধি-বিধান মেনে সমাজগঠনে 


ংলাদেশের হাইকোর্ট থেকে বলা হল, কোন 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদেরকে বোরকা পরতে বাধ্য 


নানাভাবে অবদান রেখে চলেছেন । নিজস্ব বা 


করা যাবে না। অথচ তাদের উচিত ছিল 


পারিবারিক প্রয়োজনে মহিলা সাহাবীগণ বাড়ির 
বাইরে বের হয়েছেন । রাসুল (সা.)-এর বেশ 


বখাটেদের উৎপাত থেকে নারীদের নিরাপত্তার 
স্বার্থে শুধু মুসলিম নারীদের মধ্যে বোরকা তথা 


কিছু হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায় । মহিলা 
সাহাবীগণ কৃষিকাজ করতে খেত-খামারে, শিক্ষা 
গ্রহণ করতে কিংবা তাদের উপযোগী বিভিন্ন কাজ 
করে উপার্জন করার জন্য বাইরে বের হয়েছেন । 
কখনও আবার সামাজিক প্রয়োজন পুরণ করতে 
বাইরে বের হয়েছেন । যুদ্ধের ময়দানে তাদের 
উপস্থিতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । যুদ্ধের ময়দানে 
তারা আহতদের চিকিৎসা করা, তৃষ্ঠার্তদেরকে 
পানি পান করানো কিংবা খাবার রান্নাবানা করার 
দায়িত্ব পালন করতেন ৷ এমনকি তাদের অনেকে 
যুদ্ধেও ভূমিকা রাখতেন । বুখারী শরীফে 
ই যুদ্ধ” নামে একটি আলাদা অধ্যায় 


রা (সা) ইবাদাতের সময়েও নারী-পুরুষের 
জন্যে আলাদা আলাদা স্থান নির্ধারণ করে 
দিয়েছেন। নামাযে মহিলাদের কাতার থাকত 
একেবারে পিছনের দিকে ৷ মসজিদে নববীতে 
তিনি মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা আলাদা 
দরজার ব্যবস্থা করেছিলেন । তিনি পুরুষদেরকে 
নির্দেশ দিতেন মহিলারা বের না হওয়া পর্যন্ত 
তারা যেন নিজ নিজ স্থানে বসে থাকে | এছাড়া 
রাসুল (সা.) শুধু মহিলাদেরকে দীনশিক্ষা দেয়ার 
জন্য সপ্তাহের কিছু দিন নির্দিষ্ট করেছিলেন । ওই 
দিনগুলোতে মহিলাদের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ 
করে যেগুলো পুরুষের উপস্থিতিতে জিজ্ঞেস 
করতে তারা ইতস্ততঃ করে থাকেন সেগুলো শিক্ষা 
দিতেন । 

ইবাদাত তথা দীনী বিষয়ে রাসুল (সা.) যখন 
তাদেরকে আলাদা থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, 
তখন সাধারণ কাজের ক্ষেত্রে অবশ্যই আলাদা 
থাকতে হবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। 
দেশে দেশে হিজাব ও নাস্তিকদের হিজাবভীতি 
বিভিন্ন দেশে নাকি হিজাবের ব্যবহার ক্রমাগত ও 
আশাতীতভাবে পাচ্ছে। বিশেষ করে 
আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে বোরকার 
ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে ইন্টারনেটের বিভিন্ন 


অন্য এক কংগ্রেস সদস্য বলেছেন, আল্লাহ 
তায়ালা যখন নারীদেরকে সন্তান ধারণের বৈশিষ্ট্য 


ংলা ফোরামে আলোচনায় দেখা যায় । এসব 
ফোরামে অনেককে বলতে দেখা যায় অল্প 


দান করেছেন, তখন তাদেরকে সন্তান ছেড়ে 


কয়েকবছর আগে আমাদের দেশে নাকি 


বাইরে যাওয়ার জন্য বলেননি । বরং তাদেরকে 


হিজাবকে বাধ্যতামূলক করার জন্য সরকারকে 
পরামর্শ দেয়া । তাহলে আমাদের সমাজ থেকে 
ইভটিজিং এসিড নিক্ষেপসহ সমস্ত প্রকার 
অশ্লীলতা দূরীভূত হত । সমাজে নারীরা তাদের 
ন্যায্য অধিকার হিসেবে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে 
বসবাস করতে পারত । 
হিজাব বা বোরকা বিরোধীরা অত্যন্ত ভীত অন্ত্রস্থ 
হয়ে যাচ্ছে । তাদের অন্তরে চিন্তা ঢুকে গেছে- 
আস্তে আস্তে এ দেশের সমস্ত মহিলা যদি বোরকা 
তথা হিজাব পরা শুরু করে দেয় তাহলে, সমাজের 
বন্ধ হয়ে যাবে । ফলে তাদের ঘুম 
হারাম হয়ে যাবে । সবাই যদি ভালো হয়ে যায় 
তাহলে তাদের চিন্তা কারা লালন করবে? এটা 
তাদেরকে অত্যন্ত চিন্তান্বিত করে তুলেছে । তাই 
যে করেই হোক এ দেশে বোরকা বন্ধ করে দিতে 
হবে; এ লক্ষ্যে তারা টার্গেটের দিকে এগিয়ে 
যাচ্ছে। 


হিজাব কেন বিতর্কিত 

বেশ কিছু কারণে হিজাব কতিপয় মানুষের কাছে 
বিতর্কের সৃষ্টি করেছে বলে শোনা যায়। তাদের 
বক্তব্য হল বোরকা পরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষ 
সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বা চুরি ডাকাতি করছে কিংবা 
পুরুষ মানুষ বোরকা পরে অন্যায় কর্মকান্ডে লিপ্ত 
হচ্ছে । তাই বোরকাকে তারা দু" চোখে দেখতেই 
পারে না। 

অনেক নাস্তিককে এমনও বলতে শোনা যায় যে, 
বোরকা পরা মহিলা দেখলেই নাকি তার মনে হয় 
এটা কোন জঙ্গি বা সন্ত্রাসী। এভাবে তারা 
মানুষকে বোরকা তথা হিজাব থেকে দুরে রাখতে 
চেষ্টা করে থাকে । মানুষকে বোরকা তথা হিজাব 
থেকে দুরে রাখার জন্য এটা তাদের একটা 
উল্লেখযোগ্য কৌশল । অথচ আমরা দেখি এ 
ধরণের ঘটনা সমাজে খুব কমই ঘটে থাকে । 
আমি বলব কারো শরীরের কোন একটি অঙ্গ যদি 
আক্রান্ত হয় এবং কেটে না ফেললে অন্য অঙ্গে তা 
ক্রমিত হতে পারে এমন আশংকা থাকে তাহলে 
শুধু উক্ত অঙ্গ না কেটে আক্রান্ত ব্যক্তিকে হত্যা 
করা কি যুক্তিসংগত হবে? তা কখনোই উচিত 
হবে না । বরং উচিত হবে শুধুমাত্র আক্রান্ত অঙ্গটি 
কেটে ফেলে সংক্রমণ থেকে অন্যান্য অঙ্গকে রক্ষা 


বোরকাপরা মহিলা দেখা যেত খুবই কম । আর 


গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছেন; তা হল বাড়িতে 
অবস্থান করে সন্তানদেরকে দেখাশোনা করা । 


ডিসেম্বর”১০ 


যারা বোরকা পরত তাদের অধিকা 
গ্রামাঞ্চলের মহিলা । শহরে খুব কমই 


করা। 
ঠিক তেমনি প্রশাসনের উচিত যারা বোরকার 
আড়ালে এমন সব কর্ম করে থাকে তাদেরকে 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


চিহিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা; পুরো 
এবং তা সুবিবেচকের কাজ হবে না। 

হিজাব সম্বন্ধে বিভিন্ন সংশয় নিরসন 

১. অভিযোগ: অনেক মহিলা বলে থাকেন, তিনি 
যতক্ষণ শিষ্টাচারিতা অবলম্বন করবেন এবং 
নিয়াত ঠিক থাকবে ততক্ষণ কোন সমস্যা নেই । 
কারণ ঈমান হল মনের ব্যাপার | 

জবাব: জি, আসলে ঈমান অন্তরের বিষয় সেটা 
ঠিক আছে । তবে আপনার অন্তরের বিশ্বাসের 
সাথে সাথে তা মুখে প্রকাশ করা এবং তা 
বাস্তবতায় আনাও কিন্তু ঈমানের দাবি । অন্তরে 
যখন তা বর্তমান থাকে তার সাথে সাথে বাস্তবে 
তার আছরও বর্তমান থাকা উচিত | 

২. অভিযোগ: অনেকের দাবি হিজাব পরিধান 
করলে নাকি চুল বড় হয় না। 

জবাব: এ দাবি সঠিক নয়; এটাকে খোড়া যুক্তি 
হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে । কেননা, 
অনেক মহিলা হিজাব পরিধান করেন অথচ 
তাদের চুল অনেক বড়, মজবুত ও সুন্দর | তারা 
বাড়িতেই চুলের যত্ব নিয়ে থাকেন । 

৩. অভিযোগ: হিজাব পরিধান নারীর স্বাধীনতায় 
বাধা দেয় । অপরদিকে বেপর্দায় থাকা তার জন্য 
সহজ হয়ঃ কষ্টের কারণ হয় না। এছাড়া 
ইসলামই তো সকল বিষয়ে সহজতার নির্দেশ 
দিয়েছে৷ 

জবাব: ইসলাম সহজতার নির্দেশ দেয় এ কথা 
নিঃসন্দেহে সত্য । তবে হিজাব নারীর জন্য 
পবিত্রতার গ্যারান্টি ও হেফাজতকারী । এটা 
সমাজের বিভিন্ন সমস্যা থেকে নারীকে নিরাপত্তা 
প্রদান করে থাকে । পরীক্ষায় ভালো ফলাফল 
করতে হলে সারা বছর কষ্ট করে পড়াশুনা করতে 
হয়। কেউ কি কোনদিন বলেছে যে, পড়াশুনা 
করাটা কষ্টের কাজ | তাই পড়াশুনা করো না? 
ভবিষ্যতে যে কোন কল্যাণ অর্জন করতে কিছুটা 
কষ্ট স্বীকার করতে হয় । হিজাব পরিধান করার 
পিছনেও যদি সে ধরণের কোন কল্যাণ লুকিয়ে 
থাকে তাহলে সামান্য কষ্ট স্বীকার করতে দোষ 
কি? বৃহত্তর কল্যাণের আশায় সামান্য কষ্ট স্বীকার 
করা মোটেও সমস্যা হওয়ার কথা নয় । সুতরাং 
সামান্য কষ্টের অজুহাত দিয়ে কোন ভালো কাজে 
হাত না দেয়া সুবিবেচকের কাজ হতে পারে না। 
৪. অভিযোগ: পুরুষদেরকে চক্ষু নিম্নগামী করতে 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের পথে অন্য কারো 
নিষেধাজ্ঞা মানবে না। আল্লাহ ও তার রাসুলের 


সমাজে হিজাবের প্রচলন বৃদ্ধি করতে পারলেই 
সমাজ থেকে এ ধরণের সমস্যা ও বিপদ-আপদ 


নির্দেশ পালন করার পরই কেবল সে অন্য 


দূরীভূত হবে ইনশাল্লাহ ৷ আল্লাহ তায়ালা মুসলিম 


লোকের আদেশ মান্য করবে ৷ আল্লাহ ও তার 
রাসুলের নির্দেশ উপেক্ষা করে অন্য কারো 


মহিলাদেরকে হিজাব পরিধান করে নিজেদেরকে 
মানুষরূপী হায়েনাদের হাত থেকে নিরাপদে 


আনুগত্য করা উচিত নয় । কেননা কিয়ামতের 
দিনে আল্লাহ তায়ালার রোষানল থেকে কেউ 
আপনাকে বা আমাকে বাচাতে পারবে না। 

৬. অভিযোগ: কিছু মহিলার স্বামী তাদেরকে 
হিজাব পরিধান করতে নিষেধ করেন | তাদের 


বুঝাতে হবে । তাকে বুঝাতে হবে বেপর্দায় থাকার 
কুপরিণতি সম্বন্ধে । এ ছাড়া তাকে জানাতে হবে 
যে, তার এ বাধা দানের কারণে নিশ্চিত তিনি 
আল্লাহ তায়ালার রোষানলে পড়বেন । তাকে 
রাসুল (সা.)-এর হাদিস স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে 
পারে যে, আল্লাহ রাববুল আলামীন তিন ব্যক্তির 
দিকে কিয়ামতের দিন তাকাবেন না এবং তারা 
জান্নাতেও প্রবেশ করবে না। তাদের মধ্যে 
একজন হচ্ছে “দাইয়ুস” অর্থাৎ যার অধিনস্ত 
মহিলাগণ পরপুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা 
করে অথচ সেদিকে তার কোনই খেয়াল নেই 1৫ 
৭. অভিযোগ: অনেক মহিলা হিজাব পরে চুরি 
করে কিংবা অনেক অপরাধী হিজাব পরিধান করে 
নিজেদেরকে অন্যদের থেকে আড়াল করে রাখে ৷ 
তাহলে মানুষ তো সন্দেহ করতেই পারে । 
জবাব: এখানে বলা হয়েছে “তারা নিজেদেরকে 
আড়াল করে রাখে” । তার মানে হচ্ছে আসলে 
ব্যক্তিটি হিজাব পরিধান করছে না। এ ছাড়াও 
বলা যায় যে, হাতে গোণা কয়েকজনের অপরাধের 
কারণে সমগ্র হিজাব পরিধানকারিনী মহিলাকে 
অপরাধী বলা যায় না। কারণ সমাজের সবাইকে 
এক পাল্লায় মাপা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ কোন 
খাদ্যে যদি বিষ মাখানো হয় তাহলে দুনিয়ার 
সমস্ত খাদ্যকে বিষমিশ্রিত বলা যেতে পারে না। 
অনরূপভাবে, কোন ডাক্তার যদি অপারেশন 
করতে গিয়ে রোগীকে মেরে ফেলেন তাহলে সমস্ত 
ডাক্তারকে খুনী বলা যায় না বরং অপরাধীকেই 
শুধু অপরাধী বলতে হবে । একজনের কারণে 
অপরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা ঠিক নয় ৷ আল্মাহ 
তায়ালা বলেছেন: 


[164:91 হ্[|]াাা]াযাযাাযাহা 


নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম | তাহলে, মহিলাদের 


“কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির (অপরাধের) বোঝা 


আবার হিজাব পরিধান করতে হবে কেন? তাদের 
চেহারা ও শরীর ঢাকাই যদি থাকবে তাহলে 


পুরুষদেরকে কি থেকে চক্ষু নিন্গামী করতে বলা 
হয়েছে? 


স্বাধীনতাকে ভুলুষ্ঠিত অতীতে করেনি, বর্তমানেও 
করছে না এবং ভবিষ্যতেও করবে না। বরং 


জবাব: সমাজে সব ধর্মের লোকই বসবাস করে 
থাকে | সেখানে বাস করে মুসলমান, ইনুদী- 


হিজাব তাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি প্রদান করে 
থাকে । 


খিষ্টান কিংবা অন্যান্য ধর্মের লোক | তাদের 
মহিলারা হিজাব পরিধান করে না। কিংবা কোন 


ইভটিজিং, ধর্ষণ, নারী অপহরণ ইত্যাদিকে সমাজ 
থেকে বিদায় করতে সামাজিকভাবে হিজাবের 


দুর্ঘটনা বশত মুসলিম মহিলার কোন অংগ খুলে 


প্রচলন বৃদ্ধি করার কোন বিকল্প নেই। নারীরা 


যেতে পারে সেগুলো থেকে তাদেরকে দৃষ্টি 
নিয়গামী করতে বলা হয়েছে । 


হিজাব পরে যদি মুখ ঢেকে চলাফেরা করেন 
তাহলে বখাটেদের থেকেও তারা নিরাপদ ও মুক্ত 


৫. অভিযোগ: পিতামাতার অনুগত থাকা 


থাকতে পারেন। কেননা মুখ ঢেকে হিজাব 


আবশ্যক । তারা যদি হিজাব পরিধানে বাধা দেন 
তাহলে আমার কি করণীয় থাকতে পারে? 


পরিধান করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীকে চেনা 
যায় না । আগে থেকে ফলো করা ছাড়া দূরের 


জবাব: মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে তারা 
পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করবে । 
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কেউ চেনা তো দূরের কথা নিজের আপন ভাইও 
তার বোনকে এ অবস্থায় চিনতে পারে না । তাই 


থাকার তাওফিক দান করুন | আমীন । 
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ইদানিং আমাদের দেশের একটি চিহ্ত মহলে ইসলাম 
বৈরিতার কাজে অত্যধিক উৎসাহ দেখা দিয়েছে । প্রিন্ট ও 
ইলেক্টনিক মিডিয়ায় নিজেদের আধিপত্য থাকার সুযোগে 
বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে । ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে সাধারণ 
লোকদের মনে এ ধারণা দেয়া হচ্ছে যে (১) ফতোয়ার 
সম্পর্ক কেবল বিবাহ-তালাকের সাথে (২) ফতোয়া হচ্ছে 
নারীকুলকে শোষণের একটি হাতিয়ার এবং (৩) ফতোয়াই 
দেশের উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা । 
উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচারিত এসব ধারণা যে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাতপ্রসূত, জনগণের তা জানা দরকার | এ অনভূতি 
থেকেই লেখার এ প্রয়াস । 


ফতোয়া: 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


ইসলামী শরীয়তের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ 


মুরতাহিন বিল্লাহ জাসির 


ফতোয়া 


উপরের উদারহণটিতে, মাহমুদ সাহেব আহমদকে 


ফতোয়া কী? অতি সহজ ভাষায় বলা যায়, কোন 


যা বললেন, তা হলো ফতোয়া, আর মাহমুদ 


একটি ব্যাপার ঘটে গেলে এ ব্যাপারে শরীয়তের 
হুকুম নির্দেশ) কী, তা জানার জন্য জিজ্ঞাসিত 
হয়ে মুফতি যে জবাব দেন তা-ই ফতোয়া । 
মুফতি হলেন শরীয়তী ইলমে পারদর্শী এমন 
যোগ্য ব্যক্তি যিনি ফতোয়া দিয়ে থাকেন। 
ফতোয়া দেয়ার কাজকে বলা হয় ইফতা । অন্য 
কথায়, ইফতা হচ্ছে একটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, 
যার মানে কোন বিষয় সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম 
কিতা বলে দেয়া। কোন কিছুর ব্যাপারে 
শরীয়তের হুকুম কি, তা জানার জন্য প্রশ্ন করাকে 
বলা হয়, 'ইস্তিফতা' আর যিনি এ ধরনের প্রশ্ন 
করেন, তিনি মুস্তাফতি । 

একটি উদাহরণের সাহায্যে আরবী এ ৫টি শব্দের 
ব্যবহার দেখানো যেতে পারে । রামাযান মাস । 
আহমদ নামক এক রোযাদার ব্যক্তি দিনের বেলা 
ভূলে পানি বা খাবার খেয়ে ফেলেছে । খাওয়া 
শেষ হওয়ার সাথে সাথে তার মনে হলো সে 
রোযা রেখেছে । এ অবস্থায় তার সামনে একটি 
জরুরী প্রশ্ন দেখা দিল, তার রোযা ভঙ্গ হয়ে 
গিয়েছে কিনা । প্রশ্নটির জবাব জানার জন্য 
তৎক্ষণাৎ সে বিশিষ্ট আলিম মাহমুদ সাহেবের 
নিকট গেল | বলল, হুজুর, আমি ভুলে পানি (বা 
খাবার) খেয়ে ফেলেছি । আমার রোযা কি ভঙ্গ 
হয়ে গেছে? আহমদের কথা শুনে মাহমুদ সাহেব 
বললেন, কোন রোযাদার ব্যক্তি যদি ভুলবশত 
পানি বা অন্য কোন কিছু খেয়ে ফেলে, তবে তার 
রোযা ভঙ্গ হয় না। 
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সাহেব হলেন মুফতি । এভাবে ফতোয়া দেয়ার যে 
কাজটি তিনি (মাহমুদ) করলেন, তা হলো 
ইফতা । মাহমুদ সাহেবের নিকট গিয়ে আহমদ 
ফতোয়া জানার যে কাজটি করল তা হলো ইস্তি 
ফতা আর এ কাজটি করায় আহমদ হলো মুস্ত 
ফতি । 

ইফতা (ফতোয়া দেয়া) ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য 
থেকে উৎপাদিত “ইউফতি' (ফতোয়া দিচ্ছেন) 
ক্রিয়াটি পবিত্র কুরআন করীমের দু'টি স্থানে (সূরা 
আন-নিসা, আয়াত ১২৭ ও ১৭৬) ব্যবহৃত 
হয়েছে । দু'টি স্থানেই ক্রিয়াটির কর্তা হচ্ছেন স্বয়ং 
আল্লাহ তায়ালা । অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ফতোয়া 
দিচ্ছেন । অনুরূপভাবে, ইস্তিফতা (ফতোয়া 
চাওয়া) থেকে উৎপাদিত “ইয়ান্তাফতুন' ফেতোয়া 
জানতে চাচ্ছেন) ক্রিয়াটিও উল্লিখিত দু'টো 
আয়াতে রয়েছে । ইফতা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য 
থেকে উৎপাদিত ক্রিয়া কুরআন করীমের পাঁচটি 
স্থানে (দেখুন, সূরা আন-নিসা, আয়াত ১২৭ ও 
১৭৬, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৪৩ ও ৪৬ এবং সূরা 
আন-নামল, আয়াত ৩২) এবং ইস্তিফতা' 
ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য থেকে উৎপাদিত ক্রিয়া ছ'টি 
স্থানে (দেখুন, সূরা আন-নিসা, আয়াত ১২৭ ও 
১৭৬, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৪১, সূরা আল- 


“ইফতা এবং 'ইস্তিফতা' শব্দ দু'টো যে বিষয়টির 
দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, আরবীতে তাকেই বলা 
হয় ফতোয়া । “ইস্তিফতা' হচ্ছে কোন ব্যাপারে 
শরীয়তী হুকুম কি (ফতোয়া) জানতে চাওয়া এবং 
“ইফতা' হচ্ছে ফতোয়া দেয়া । এক দিকে আলিম- 
উলামা, মুফতিগণ এবং অপরদিকে সাধারণ 
মুসলমানদের মধ্যে শরীয়তী জ্ঞান আদান প্রদান 
করার যে নিয়ম চালু হয়েছে, তারই পরিণতি 
হিসেবে ইফতা বা ফতোয়া ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে । 


ফতোয়ার প্রাসঙ্গিকতা 

ফতোয়ার সম্পর্ক কেবল বিবাহ-তালাকের সাথে 
নয়, যেখানেই ইসলামী শরীয়তের নির্দেশ জানার 
দরকার আছে, সেখানেই ফতোয়ার প্রাসঙ্গিকতা 
আছে । ইসলামী জীবন বিধান মানুষের তৈরি নয়, 
তা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহতা'লা তাঁর নবী- 
রাসূলদেরদের মাধ্যমে ৷ এতে রয়েছে পার্থিব ও 
পরকালের যাবতীয় কল্যাণ ও শান্তি । এ কারণেই 
একজন মুসলমানের জন্য ইসলামের সব 
অনুশাসন মেনে চলা জরুরি | তার গোটা জীবনই 
ইসলামী অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হয় | কাজেই 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাকে জানতে হয়, তার 
তথা হালাল, হারাম, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত তার 
জানা থাকা দরকার | ইসলামের নির্দেশ কেবল 
নামায, রোযা প্রভৃতি ইবাদত-বন্দেগির মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ নয় । ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, 


কাহাফ, আয়াত ২২, সুরা আস-সাফফাত, আয়াত 
১১ ও ১৪৯) ব্যবহৃত হয়েছে । 


ব্যবসায়িক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই 
একজন মুসলমানকে জানতে হয়, কোনটা 


_॥ আত্তার্তহীদ ২০ 


শরীয়তসম্মত আর কোনটা শরীয়তের খেলাফ । 
উদাহরণস্বরূপ যখন ব্যবসা করতে হয়, তখন 
একজন মুসলমানকে জানতে হয়, কোন কোন 
ব্যবসা করা জায়েয নয় । এসব ব্যবসার মধ্যে 
রয়েছে মদ, শুকর প্রভৃতি হারাম (নিষিদ্ধ) বস্তুর 
ব্যবসা, সুদি কারবার ইত্যাদি । অনুরূপভাবে, 
যখন বিয়ে করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, 
তখন তাকে জানতে হয়, তার জন্য কাদেরকে 
বিয়ে করা হারাম । এদের মধ্যে রয়েছেন আপন 
মা, কন্যা, বোনসহ চৌদ্দজন মহিলা (কুরআনে 
করীম, সূরা আন-নিসা, আয়াত ২৩) | এ ধরনের 
অজস্ব প্রশ্ন রয়েছে, যেগুলোর জবাব তাকে 
ব্যবহারিক জীবনে জানতে হয় । এখন প্রশ্ন হচ্ছে 
একজন মুসলমান তা কি করে জানবে? একজন 
যোগ্য আলিম বা মুফতির নিকট গিয়েই সে এসব 
প্রশ্নের জবাব পেতে পারে । স্বয়ং আন্নাহ তায়ালা 
নির্দেশ দিয়েছেন; যদি জানা না থাকে, তবে 
জ্ঞানীদের প্রশ্ন করে (জেনে) নাও ।১ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সময় থেকেই শরীয়তি হুকুম জানার জন্য 
ফতোয়াদানের বিধান চালু রয়েছে । আল্লাহ 
তা'লার রাসূল হিসেবে তিনি যেমন লোকদের 
নিকট আসমানী বাণী পৌঁছিয়ে দিতেন, তেমনি 
মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যেসব নতুন প্রশ্ন দেখা 
দিত, সেসবের ব্যাপারে মুফতি হিসেবে তিনি 
দিক-নির্দেশ অর্থাৎ ফতোয়াও দিতেন । সাহাবীগণ 
বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তার নিকট থেকে শরীয়তি 
হুকুম জেনে নিতেন। কাজেই, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ছিলেন প্রথম 
মুফতি । পরবর্তী যুগে যাতে শরীয়তী হুকুম জেনে 
নিতে কোন অসুবিধা না হয়, এ জন্য তিনি 
সাহাবীদের ইজতেহাদ করার এবং ফতোয়া 
দেবার প্রশিক্ষণও দিয়েছিলেন । রাসুলুল্লাহ সা.- 
এর পর তাঁর সাহাবীগণই ফতোয়া দানের দায়িত্ব 
পালন করেছেন । বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শরীয়তি 
হুকুম তথা ফতোয়া দেবার এ ধারাটি পরবর্তী সব 
যুগেই চালু ছিল, চালু আছে এবং ইনশাল্লাহ, চালু 
থাকবে । যেহেতু প্রথিবীতে আর কোন নবী- 
রাসূলের আগমন হবে না, কাজেই রাসুলুল্লাহ' 
সা.-এর উত্তরাধিকারী হিসেবে আলিমগণই এ 
দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন । 


মুফতির যোগ্যতা 

ফতোয়া দেয়া একটি অত্যন্ত দায়িত্ৃপূর্ণ কাজ । 
কারণ, ফতোয়া হচ্ছে শরীয়ত-দাতা (অর্থাৎ, 
আল্লাহ তায়ালা)'র পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের 
জবাব দেয়া । এজন্য ফতোয়া দেবার অধিকার 
আছে কেবল ইসলামী আইন (শরিয়ত) বিশারদ 
মুফতি-আলিমদের, গ্রামের মাতব্বর বা 
মসজিদের স্বল্পশিক্ষিত ইমামের নয় | মুফতি যে 
ফতোয়া দিয়ে থাকেন, তা-ও তাঁর মনগড়া বা 
ব্যক্তিগত অভিমত নয়, তা হচ্ছে ইজতিহাদের 
ফসল, যার ভিত্তি শরীয়তী দলীল । পবিত্র কুরআন 
ও সুন্নাহ তথা শরীয়তী আইনের উৎস থেকে 
সহজ নয়। এ কাজটি করার যোগ্যতা কেবল 
এমন ব্যক্তি রাখেন যিনি আরবি ভাষা জানার 
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ধ।র্ম।-|দ।রশশ।ন 
সাথে সাথে পবিত্র কুরআন ও হাদীস এবং 


আল-আযম'। বর্তমানে এ পদটিতে আসীন 


এসবের সাথে সম্পৃক্ত ইলমের (জ্ঞানের) বিভিন্ন 


রয়েছেন প্রখ্যাত সউদি আলিম শায়খ আবদুল 


শাখা (ফিকাহ, উসুল, নাসিখ, মনসুখ গ্রাভৃতি) 
সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখেন । 


সুযোগ্য মুফতির দেয়া ফতোয়াকে কার্যকরী বা 
বাস্তবায়ন করার অধিকার একমাত্র আদালত বা 
প্রশাসন ব্যবস্থার, কোন ব্যক্তি বা বিশেষ শ্রেণীর 
লোকের নয় । আদালত বা প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে 
অগ্রাহ্য করে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর লোক যদি 
ফতোয়াকে কার্যকর করার চেষ্টা করে, তবে এ 
ধরনের কাজের দায়-দায়িত্ব ফতোয়ার বিধান বা 
আলিম সমাজের নয়, বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা 
ব্যাক্তদের । 


ফতোয়া ও নারীসমাজ 

আইন-আদালতে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ফতোয়ার 
নামে দেয়া মতামতকে কার্যকরী করার ফলে 
নারীদের উপর অন্যায়ভাবে যুলুম-নির্যাতনের যে 
দু'্চারটি ঘটনা ঘটছে, সেগুলোকে ফুলিয়ে- 
ফাঁপিয়ে আমাদের মিডিয়ায় প্রচার করা হচ্ছে, 
ফতোয়া হচ্ছে নারী নির্যাতনের একটি হাতিয়ার । 
এটা ইসলামবিদ্বেধীদের একটি মিথ্যা প্রপাগান্ডা 
ছাড়া আর কিছুই নয় । কারণ, এটা এঁতিহাসিক 
সত্য যে পৃথিবীতে ইসলামই সর্বপ্রথম নারীদের 
অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। নারীকুলসহ সমাজের 
প্রীত্যেকের জন্য সুবিচার নিশ্চিত করার বিধান 
কেবলমাত্র ইসলামই দিয়েছে । অতি উৎসাহী 
কোন কোন ইসলামবিদ্বেধী এ-ও বলছেন যে, 
ফতোয়াই দেশের উন্নয়নের পথে বড় বাধা । 
এটাও একটি হাস্যকর, অযৌক্তিক, গাজাখুরি কথা 
যদি ধরে নেয়া যায় ফতোয়া-ঘটিত কারণে কয়েক 
কোটি নারীর মধ্যে দু'চারজন দেশের উন্নয়ন 
কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না, তবে তা 
বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, ক্যাম্পাসে 
সহপাঠীদের দ্বারা ধর্ষণের সেঞ্চুরি উৎসবের 
ভয়াবহ স্মৃতি, শিক্ষক কর্তৃক যৌন-নির্ধাতনের 
শিকার হওয়ার আশঙ্কা এবং সর্বোপরি প্রভাবশালী 
মহলের মনোরঞ্জনের জন্য সেবাদাসীতে পরিণত 
হওয়ার ভয়, যা দেশের সম্ভাবনাময় ছাত্রীসমাজ 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, 
তা-ই উন্নয়নের পক্ষে বড় বাধা । 


ফতোয়া দেশে দেশে 

ফতোয়া দেবার যে ধারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবর্তন করেছিলেন, তা 
অদ্যাবধি চালু রয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ, চালু 
থাকবে ৷ পুথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যক্তিগত, 
প্রাতিষ্ঠানিক এবং জাতীয়ভাবে ফতোয়া দেবার 
ব্যবস্থা বিরাজমান রয়েছে । কোন কোন মুসলিম 
দেশে জাতীয় পর্যায়ে সরকারিভাবে মুফতি নিয়োগ 
করা হয়। দেশের প্রখ্যাত আলিমদের মধ্য 
থেকেই মুফতি মনোনীত করা হয়। 


আযীয | সে দেশে সরকারি পর্যায়ে আরো রয়েছে 
'আর-রিআসাতুল আম্মা লি ইদারাতিল বুহুসিল 
ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা ওয়াদ্দাওয়া ওয়াল ইরশাদ" 
নামক প্রতিষ্ঠান । এ প্রতিষ্ঠান থেকে এ পর্যন্ত 
বহুখণ্ড ফতোয়ার কিতাব প্রকাশ করা হয়েছে। 
ফতোয়ার জন্য একটি ওয়েবসাইটও সে দেশে 
চালু করা হয়েছে। 

ফতোয়া-ব্যবস্থার বিরোধিতা কোন দেশে 
(এমনকি কোন অমুসলিম দেশেও) কোন সরকার 
কোনদিন করেনি । কথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের 
অভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা কায়েমের নামে যখনই 
শরীয়তী আইন পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছে, 
সচেতন আলিম উলামা ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের 
বিরোধিতার ফলে তা ব্যর্থ হয়েছে। সেখানে 
ফতোয়া দেবার জন্য জাতীয় পর্যায়ে রয়েছে 
নিখিল ভারত ফিকহ একাডেমী এবং ইসলামী 
নিখিল ভারত মুসলিম পার্সন্যাল ল' বোর্ড । 
তাছাড়া, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রয়েছে ইমারতে 
শরীয়ত এবং দারুল কাযা (ইসলামী আদালত), 
যারা অবাধে কাজ করে যাচ্ছেন । মুসলমানদের 
পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে 
শরীয়ত নির্দেশিত রায় বা ফতোয়া দেবার কাজ 
অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে করে যাচ্ছে এসব 
প্রতিষ্ঠান । ব্রিটেনে বর্তমানে প্রায় বিশ লাখ 
মুসলমান রয়েছে । সম্প্রতি বিটেন সরকার সে 
দেশের শরীয়াহ আদালতকে দেওয়ানী মামলা 
পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করেছে (ইসলাম 
অনলাইন) | উদাহরণ আরো অনেক দেয়া যেতে 
পারে । সে সুযোগ এ স্বল্প পরিসরে নেই । 
ফতোয়া আন্তর্জাতিক পর্যায়ে 

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফতোয়া দেবার প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে ওআইসি প্রতিষ্ঠিত মাজমা' আল-ফিকহ 
আল-ইসলামী (ইসলামী ফিকহ একাডেমি)'র নাম 
উল্লেখ করা যায় । জেদ্দায় অবস্থিত এ প্রতিষ্ঠানটি 
ওআইসি'র সদস্য দেশগুলোর বরেণ্য 
ফকীহদেরকে নিয়ে গঠিত | বাংলাদেশ ওআইসি 
সদস্য হওয়ার সুবাদে বাংলাদেশী আলিমও এ 
একাডেমির সদস্য তালিকায় রয়েছেন। এ 
প্রতিষ্ঠানটির কাজ হচ্ছে নতুন নতুন উদ্ভূত বিবিধ 
বিষয় সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম (বিধান) বের 
করা। বছরে কয়েকবার জেদ্দায় প্রখ্যাত 
ফকীহগণের সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এসব সভায় 
বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় | যে সব বিষয়ে 
ফকীহগণের একমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ফতোয়া 
আকারে তা প্রকাশ করা হয়। ইতোমধ্যে এ 
প্রতিষ্ঠান থেকে বহু খণ্ড ফতোয়ার কিতাব বের 
হয়েছে। 


প্রাক-ওঁপনিবেশিক যুগে ফতোয়া 


উদাহরণস্বরূপ, মিসরে সরকারিভাবে নিযুক্ত 


উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত 


মুফতি রয়েছেন । তার পদবী হচ্ছে “মুফতি আদ্‌- 


দীনী শিক্ষা ও ফতোয়া দেবার কাজ সরকারি 


দিয়ার আল-মাসরিয়া' | এ ছাড়া রয়েছেন আল- 


ব্যবস্থাধীনা ছিল। মুগলসম্্ট মুহাম্মদ 


আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান মুফতি | সউদি 


আওরঙ্গজেব আলমগীর এর নামানুসারে পরিচিত 


আরবের এধান মুফতির পদবী হচ্ছে “আল-মুফতি 


“ফতোয়ায়ে আলমগিরি' এর নাম অনেকেরই 


॥ তাত্তার্তহীদ ২১ 


জানা আছে। সম্রাটের নির্দেশেই বিরাট এ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়ার জন্য বাংলাতে লেখা 


ফতোয়াবাজ ও ফতোয়াবাজি শব্দ দু'টো গঠন ও 


গ্রন্থুখানা প্রণীত হয়েছিল । বিশজন প্রখ্যাত আলিম 
কর্তৃক প্রণীত এ গ্রন্থখানার জন্য তিনি তৎকালে 


ফতোয়ার কিতাব বাজারে পাওয়া আজকাল কোন 
সমস্যাই নয় । 


দু'লাখ টাকা খরচ করেছিলেন । অত্যন্ত জনপ্রিয় 
এ কিতাবখানা আল-ফাতাওয়া আল হিন্দিয়া, 
নামে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিনন দেশ থেকে ছয় খণ্ডে বের 
হচ্ছে। 


ওঁপনিবেশিক যুগে ফতোয়া 

উপমহাদেশে ওঁপনিবেশিক শাসন কায়েমের ফলে 
ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় এক বিপর্যয় নেমে 
আসে । দীনী শিক্ষাকে সংরক্ষণ করতে এবং 
মুসলিম সমাজের ব্যবহারিক জীবনে ইসলামী 
শরীয়তকে টিকিয়ে রাখতে তখন আলিমসমাজ 
এগিয়ে আসেন । প্রতিকূল পরিবেশে নানা বাধার 
মুখে তাঁরা গড়ে তুলেন বেসরকারি (কওমী) 
মাদরাসা ব্যবস্থা । এসব মাদরাসার মধ্যে সর্বাধিক 
গৌরবের অধিকারি হচ্ছে দারুল উলুম দেওবন্দ । 
সারা উপমহাদেশের মুফতিদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন 
এ মাদরাসার মুফতি আল্লামা কেফায়াতুল্লাহ রহ. । 
আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.) ছিলেন এ 


ফতোয়াবাজ ও ফতোয়াবাজি ফতোয়া সম্পর্কিত 
ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে আজকাল প্রায়ই 
ফতোয়াবাজ ও ফতোয়াবাজি শব্দ দু'টো ব্যবহার 
করা হচ্ছে। এ শব্দ দু'টোর ব্যবহার সম্পর্কে 
সচেতনতার দরকার আছে । একটু গভীরভাবে 
চিন্তা করলে বুঝা যাবে এগুলোর ব্যবহার ইসলামী 
শরীয়তকে নিয়ে তামাশা বা উপহাস করারই 
শামিল । ইসলামী ফিকাহ (ন্যায়শাস্ত্র)র পরিভাষা 
“ফতোয়া” শব্দটির সাথে ফার্সী ভাষার প্রত্যয় 
'বাজ' যুক্ত হয়ে “ফতোয়াবাজ' (ফতোয়া+বাজ) 
শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে । মূলত 'বাজ' শব্দটির অর্থ 
খেলা । কর্মবাচক ক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে “বাজ' 
শব্দটি এমন ব্যক্তিকে বুঝায়, যে এ কাজের দিকে 
অত্যধিক আসক্ত হয়ে পড়েছে । উদাহরণ, ফার্সী 
কেমারবাজ' (কেমার-জুয়া+বাজ+পটু) শব্দটির 
অর্থ হচ্ছে জুয়া খেলায় অতি আসক্ত ব্যক্তি । 
অনুরূপভাবে বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে চাঁদাবাজ, 
দাগাবাজ, ধড়িবাজ, ধোঁকাবাজ, ফেরেকাবাজ, 


মাদরাসার অন্যতম খ্যাতনামা মুফতি | পরে তিনি 


ফটকাবাজ, মামলাবাজ, ভেক্কিবাজ, গলাবাজ, 


পাকিস্তানের মুফতিয়ে আযমের পদ অলংকৃত 
করেন। 

বাংলাদেশে ফতোয়া 

ফতোয়া শব্দটি বাংলাদেশে তখন থেকে পরিচিত, 
যখন থেকে এ দেশবাসী ইসলামের আলোর 
সন্ধান লাভ করেছেন । বরেণ্য আলেমসমাজ এবং 
বিশেষত কওমী মাদরাসাগুলো এ দেশে দীনী 
শিক্ষার সংরক্ষণ ও প্রসারে অতি গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা 
পালন করছে। ফতোয়া দেবার এতিহাসিক 
দায়িত্ব তাঁরাই পালন করে যাচ্ছেন । ফতোয়াসহ 
তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, আদব, প্রভৃতি বিষয় 
এসব মাদরাসায় শিক্ষা দেয় হয় । ফতোয়া বিভাগ 
থেকে বের হয়ে ফতোয়া বিশেষজ্ঞ মুফতিগণ 


প্রভৃতি শব্দ ৷ এগুলোর সাথে ইদানিং যোগ হয়েছে 
টেন্ডারবাজ । এ শব্দগুলোর প্রতেকটিই মন্দার্থক | 
কারণ, ফার্সী “বাজ অব্যয়যোগে উৎপাদিত 
প্রতিটি শব্দ মন্দার্থে বা নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয় ।২ 
কাজেই, এ প্রত্যয়টি ফতোয়ার সাথে যুক্ত হতে 
পারে না। কারণ, ফতোয়া কোন তুচ্ছ ব্যাপার 
নয়, এটা হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের একটি 
পরিভাষা | এটাকে নিয়ে যাচ্ছে তা করা ইসলামী 
শরীয়তকে নিয়ে উপহাস করারই শামিল। 
আদালতে রায়দানকারী বিচারককে যদি রায়বাজ 
এবং তাঁর এ কাজকে রায়বাজি বলা হয়, তবে 
তাতে কি আদালত অবমাননা হবে না? যদি হয়, 
তবে মুফতিকে ফতোয়াবাজ এবং ফতোয়াদানের 
কাজকে ফতোয়াবাজ বলা কেন ইসলামের 


দেশের জনগণের ব্যবহারিক জীবনে শরীয়তী 
আইন মেনে চলার কাজে সহযোগিতা করছেন । 
তাঁদের কাজ হচ্ছে ইবাদত, মু'য়ামেলাত তথা 
শরীয়তের নির্দেশ ছেকুম) বাতলানো, তা 
কার্ধকরী করা নয় । 

ংলাদেশে যেসব মুফতি বিশেষ পরিচিতি লাভ 
করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আল্লামা মুফতি 
ফয়জুল্লাহ (রহ.), আল্লামা মুফতি দীন মুহাম্মদ 
(রহ.), আল্লামা মুফতি আমীমুল এহসান (রহ.), 
আল্লামা মুফতি আহমদুল হক (রহ.), আল্লামা 
মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ (দা. বা.), আল্লামা 
মুফতি আবদুচ্ছালাম চাটগামী দো. বা.), আল্লামা 
মুফতি আবদুল মালেক (দা. বা.), আল্লামা মুফতি 
আবদুল্লাহ (দা. বা.), আল্লামা মুফতি শামসুদ্দিন 
জিয়া (দা. বা.) প্রমুখ । ফতোয়া বিষয়ক বহু 
কিতাবও একাশিত হয়েছে । এসবের মধ্যে রয়েছে 
হাটহাজারি মাদরাসা থেকে প্রকাশিত প্রায় ৮০০ 
পৃষ্ঠার ফতোওয়া দারুল উলুম' নামক কিতাব । 
আল্লামা মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.) প্রণীত প্রায় 
২০০ কিতাবের মধ্যে অধিকাংশই ফতোয়া 

ধক্রান্ত ৷ মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের নানা 


ডিসেম্বর*১০ 


অবমাননা হবে না? আসলে, যে যারা প্রথম 


ব্যবহার করেছিল, তাদের উদ্দেশ্যই ছিল ইসলামী 
আইন ব্যবস্থাকে নিয়ে উপহাস করা এবং 
করা । কাজেই, কোন ঈমানদার মুসলমানই এ 
ধরনের শব্দ ব্যবহার করতে পারে না। কিন্তু 
দুর্ভাগ্য আমাদের । এ দেশের একশ্রেণীর 
মুসলমানের চেতনাশক্তি যেন পুরোপুরি লোপ 
পেয়ে চলেছে। 


উপসংহার 

ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান ও ফতোয়া 
অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । ফতোয়া ছাড়া কোন 
ইসলামী সমাজ চিন্তা করা যায় না। কাজেই, 
ফতোয়া নিষিদ্ধ করার অর্থ ইসলামী অনুশাসন 
মেনে চলার পথকে রুদ্ধ করা । এটা ইসলামের 
সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক । কোন মুসলমানই এটা 
মেনে নিতে পারে না। কাজেই ফতোয়া নিষিদ্ধ 
করার চিন্তা বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় | এ 
চিন্তা বাদ দিতে হবে । ফতোয়া সম্পর্কে যা করা 
দরকার তা হলো, সরকার ও আলিম-উলামাদের 
পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান ফতোয়া 
প্রদান ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করা । 
যেহেতু ফতোয়াবাজ ও ফতোয়াবাজি শব্দ দু'টোর 
ব্যবহার করা ইসলামী শরিয়তকে নিয়ে বিদ্রুপ ও 
উপহাস করারই শামিল, কাজেই, এগুলোর 
ব্যবহার কেবল বর্জন করা নয়, এ ধরনের কাজকে 
নিষিদ্ধ করা দরকার | এটা মুসলমানদের ঈমানী 
দায়িত্ব ৷ হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ঈমানের নূর থাকলে 
কোন ব্যক্তি ইসলামের অবমাননা সহ্য করতে 
পারে না। 


লেখক: গবেষক, ইসলামি চিন্তাবিদ 


১ আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, আয়াত ৪৩ 
২ দেখুন সংসদ বাঙ্গালা অভিযান, প্র. ৫৯৫, 
চলভ্তিকা প্র. ৪৯৪ 


পা শা সি তা 
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ছোত্র-_ছাত্রীদের পৃথক উন্নত হোস্টেল ব্যবস্থা) 


প্রতিষ্ঠাতা প্রিঙিপাল 
হাফেজ মাও. মোস্তফা কামাল 


সৈয়দ শাহ্‌ রোড, চকবাজার, পশ্চিম বাকলিয়া, চট্টথাম। 
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ফোন : ০৩১-৬২৩৯৪১, ০১৭১৫-৪২৩৫৭০ 


৭) আত্তান্তহীদ ২২ 


ম।হা।জী।ব।ন 


দক্ষিণ চট্টগ্রামের বর্ষীয়ান আলিমে দীন, কক্সবাজার জেলার প্রাচীনতম শিক্ষা 


প্রতিষ্ঠান রামু চাকমারকুল জামিয়া দারুল উলুমের প্রধান পরিচালক ও 
শায়খুল হাদীস মাওলানা শাহ আখতার কামাল আমাদের মাঝে আর নেই। 
গত ১৩ অক্টোবর, বুধবার বিকাল সাড়ে ৩ টায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ 
হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি 
রাজিউন) । ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর । হযরতের ইন্তে 
কালের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সর্বত্র নেমে আসে শোকের ছায়া । 
পরদিন ১৪ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় গ্রামের বাড়ী পিএম খালী 
কাঁঠালিয়া মুরা (ইউনুসাবাদ) এলাকায় নিজ প্রতিষ্ঠিত আজিজুল উলুম 
মাদ্রাসা সংলগ্ন ময়দানে মরহুমের নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় । হযরতের 
বড় সাহেবজাদা মাওলানা আহমদ সফার ইমামতিতে নামাযে জানাযা শেষে 


প্রতিষ্ঠান জামিয়া দারুল উলুম চাকমারকুলের শায়খুল হাদীস হিসেবে হাজার 
হাজার ছাত্রদেরকে হাদীসে রাসুল সা. এর দরছ দানের মাধ্যমে ইসলামী 
শিক্ষার আলো বিতরণে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন । ১৯৯৬ ইংরেজী সালে 
এ মাদ্রাসার তৎকালীন পরিচালক, তাঁর ছোট ভাই মাওলানা সুলাইমান রহ. 
এর ইন্তেকালের পর থেকে দীর্ঘ দেড় দশক যাবৎ তিনি প্রধান পরিচালক 
হিসেবে সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন । সেই সাথে 
তিনি এই মাদ্রাসার প্রধান মুফতি পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন | এভাবে ইলমেছ্বীন 
আহরণ ও সুশিক্ষার আলো বিতরণের মাধ্যমে সারাটা জীবন আল্লাহর রাহে 
উৎসর্গ করে তিনি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন । তাঁর ছাত্রদের মধ্যে 
অনেকেই কবরবাসী হয়ে গেছেন। আর অনেকে বর্তমানে দেশে-বিদেশে 
ইসলাম ও জাতির কল্যাণে অবদান রেখে চলেছেন । 

আধ্যাত্মিক জীবন 

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি 
আধ্যাত্মিক জগতেও মরহুমের সতত পদাচারণা ছিল | তিনি যিক্র-আয্কার 
ও ইবাদত বন্দেগিতে সারাক্ষণ মশগুল থাকতেন । আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন 
মঞ্জিল অতিক্রম করে তিনি শায়খুল আরব ওয়াল আজম আল্লামা হাজী 
ইউনুছ (হাজী সাহেব হুজুর) (রহ.)-এর কাছ থেকে খেলাফত লাভ করেন । 
মানুষ যাতে আত্মিক উন্নতি সাধন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে 
সে ব্যাপারে হযরতের প্রচেষ্টা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয় । 

ইলমী প্রজ্ঞা ও গভীরতা 

হযরতের ইলমী প্রজ্ঞা ও গভীরতা ছিল অনন্য ৷ তিনি অত্যন্ত জটিল 
মাসআলাকেও অতি সহজেই মানুষের সামনে উপাস্থ্‌পন করতে পারতেন । 
বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে তিনি এমনভাবে শরীয়ত সম্মত ফায়সালা দিতেন যা 
আলিম-ওলামা, আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ লোকজনসহ সর্ব মহল নির্ধিধায় 
গ্রহণ করে নিতেন । এমনকি বড় বড় আলিমরাও কোন মাসআলা নিয়ে 
জটিলতার সম্মুখীন হলে হযরতের কাছে ছুটে যেতেন এবং তাঁর কাছ থেকে 
প্রাপ্ত তথ্য ও তত্ব সমৃদ্ধ জবাব নিয়ে তৃপ্ত হতেন । 

কৃতিত্পূর্ণ অবদান 

নিজের কর্মস্থল ছাড়াও তিনি বিভিন্ন মাদ্রাসার মজলিশে শুরা (পরামর্শক 
পরিষদ) ও পরিচালনা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । ১৯৯১ 
সালে রামু উপজেলার অবহেলিত জনপদ গর্জনীয়ায় সুলতানিয়া ইসলামিয়া 
তাহফীজুল কুরআন মাদ্রাসা, ২০০১ সালে নিজ গ্রাম পিএম খালী কাঁঠালিয়া 
মুরা (ইউনুসাবাদ) এলাকায় ইউনুসিয়া আজিজুল উলুম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে 
তিনি অন্ধকারাচ্ছন দুটি জনপদে দ্বীনের আলো প্রজ্লনের ব্যবস্থা করেছেন । 
পরিচ্ছন্ন সমাজ গঠন ছিল হযরতের একান্তিক মিশন | এরই ধারাবাহিকতায় 


স্থানীয় কবরস্থানে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয় । তিনি স্ত্রী, ৬ছেলে, ৩ 
মেয়ে, নাতি-নাতনী, ছাত্র-ভক্তসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন । 

জন্ম ও শিক্ষা জীবন 

১৯২৫ সালের ২৫ জানুয়ারী পিএম খালী কাঁঠালিয়া মুরা (ইউনুসাবাদ) 
এলাকার এক সন্ত্রান্ত মুসলিম পরিবারে কীর্তিমান মনীষী আল্লামা শাহ 
আখতার কামাল (রহ.)-এর জন্ম ৷ তাঁর পিতার নাম মরহুম বদরুজ্জামান | 
বর্ণাট্য জীবনের অধিকারী এই মনীষী খুব ছোট কালেই পিএম খালী সরকারী 
প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে প্রথমে জেলার প্রাচীন 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলা বাজার ছুরুতিয়া মাদ্রাসায়, পরবর্তীতে দেশের সবেচ্চি 
ইসলামী শিক্ষাকেন্ত্র জামিয়া আহলিয়া হাটহাজারীতে খ্যাতনামা 
শিক্ষকবৃন্দের সানিধ্যে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করেন । এরপর তিনি বিশ্ববিখ্যাত 
শিক্ষাকেন্দ্র ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে গিয়ে তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, 
ফুননাতসহ বিভিন্ন বিষয়ে গভীর বুৎপত্তি অর্জন পূর্বক উচ্চতর ডিগ্রি লাভ 
করেন । সেখানে তিনি ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিটিশ 
বিরোধী আন্দোলনের সিপাহ্সালার আল্লামা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. 
এর শিষ্যত্ব লাভে ধন্য হন । 

কর্ম জীবন 

কৃতিত্বপূর্ণ ছাত্র জীবন শেষে তিনি প্রথমে মহেশখালী ঝাপুয়া মাদ্রাসায় 
ইবছর, অতঃপর খতীবে আযম আল্লামা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) প্রতিষ্ঠিত 
চকরিয়া বরইতলী ফয়জুল উলুম মাদ্রাসায় দেড় বছর নিষ্ঠার সাথে দীনি 
শিক্ষার খেদমত আঞ্জাম দেন। এরপর থেকে (১৯৬২ ইংরেজী থেকে 
আমৃত্যু) সুদীর্ঘ প্রায় অর্ধশত বছর ধরে এতদঞ্চলের এতিহ্যবাহী শিক্ষা 


ডিসেম্বর*১০ 


তিনি নিজ গ্রাম কাঁঠালিয়া মুরা এলাকাকে পীরে কামেল আল্লামা হাজী ইউনুচ 
(হাজী সাহেব হুজুর) (রহ.)-এর নামে ইউনুসাবাদ হিসাবে নামকরণ করেন । 
তিনি শির্ক-বিদআত ও কুসংস্কার দূরীকরণের লক্ষে তাওহীদ-সুন্নাতে নববী 
সা. ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের প্রতি সর্বসাধারণকে উদ্বদ্ধকরণে অগ্রণী 
ভূমিকা পালন করেছেন । 

রাজনৈতিক সচেতনতা 

অপরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে রাজনীতিতে সক্রিয় না থাকলেও 
তিনি এতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল নেজামে ইসলাম পার্টির একনিষ্ট 
শুভাকাজ্্ী ছিলেন । তিনি সংশ্লিষ্টদের সময়োপযোগী পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা 
যোগাতেন । নিয়মিত সংবাদপত্র পড়ে এবং বিভিন্ন সুত্রে তিনি দেশ, জাতি ও 
মুসলিম উম্মাহ্‌র সার্বিক পরিস্থিতি জেনে নিতেন । 


ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দায়িত্ব সচেতন, নঘ্র, ভদ্র, 
নিরহংকারী, সদালাগী ও অসমসাহসী প্রভৃতি সৎগুণের সমন্বয়ে একজন মহৎ 
ব্যক্তিত্‌ । আল্লামা শাহ আখতার কামাল (রহ.) ছিলেন সুন্নাতে নববীর বাস্তব 
অনুসারী একজন হক্কানী আলিমে দীন, প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস, ইসলামের একনিষ্ট 
সেবক, দ্বীনি শিক্ষা বিস্তারের অগ্রপথিক ও আদর্শ অভিভাবক । কক্সবাজারের 
এই আলিমে দ্বীনের ইন্তেকালে যে শৃণ্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে পূরণ 
হবার নয় । আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে সুউচ্চ মর্ধাদা দান করুন । আমীন! 


0) আত্তান্তহীদ ২৩ 


শি।ক্ষা।-|সং।স্কূ।তি 


বর্তমান সময়ে দীনী মাদারিসসমূহের ব্যাপারে 
বিভিন্ন প্রচার-প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে । যারা 
এসব করছে তাদের অনেকেই সরাসরি দীনের 
দুশমন | ইসলামের উত্থান ঠেকাতে তারা মরিয়া । 


ক্ষমতার দৌড়ে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে নিচ্ছে। 


আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাঁর দয়া ও রহমতে 


যদি কোনো আলিম অর্থনৈতিক দৈন্যদশায় 


দুনিয়ার অনেক জায়গা দেখার তাওফিক 


ভোগেন এবং বাইরের কোনো ধান্ধায় লিপ্ত হন, 
তাহলে লোকেরা বলাবলি করতে থাকে যে, তিনি 


আল্লাহর কালেমা জগতে বূলন্দ হোক এটা তাদের 
কাছে সবচেয়ে অপ্রিয় । তাদের এই বিরোধিতা 
স্বাভাবিক । কিন্তু অনেক সময় দীনের সঙ্গে 
সম্পৃক্ত উচ্চ শিক্ষিত একটি শ্রেণীও এ 
অপপ্রচারের নির্মম শিকার হন | জেনে কিংবা না 


তার ছাত্রদের জন্য অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী 
হওয়ার কোনো পন্থা বের করেননি; নিজের ধান্ধায় 
সময় ব্যয় করছেন । তার ছাত্রদের ভবিষ্যৎ কী 
হবে? তাদের রুটি-রুজির যোগান হবে কোথা 
থেকে? তাদের অবলম্বন কী হবে? কোনো আলিম 


জেনে তারা দীনের মযবুত দুর্গ দীনী 


দিয়েছেন। মুসলিম বিশ্বের এমন এলাকায়ও 
যাওয়ার সুযোগ হয়েছে যেখানে এসব মাদরাসার 
বীজ সমূলে বিনাশ করে দেয়া হয়েছে । তার ফল 
সচক্ষে যা অবলোকন করেছি তার উদাহরণ হচ্ছে 
ভেড়ার পাল যার রাখালকে হত্যা করে দেয়ার পর 
থাকে না বরং বাঘ তার ইচ্ছা মত প্রাণীগ্ুলোকে 


যদি অর্থনৈতিকভাবে একটু স্বাবলম্বী হন তখন 


মাদরাসাসমূহের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রান্তিক মন্তব্য 


তার ব্যাপারে প্রশ্ন উ্থাপন করা হয় যে, তিনি 


করে বসেন। বিরূপ ধারণা পোষণ করেন । 
তাদের অন্তরে এসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিদ্বেষ 
বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে । 
আলিমদের সব কাজে বিরোধিতা 

আমার মরহুম আববা (মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ.) 
অনেক সময় হেসে হেসে বলতেন “মৌলভী 
দলটিই নিন্দার পাত্র ।' অর্থাৎ দুনিয়ার যে কোনো 
স্থানে কোনো মন্দ কাজ হলে লোকেরা এটাকে 


কিভাবে লাখপতি-কোটিপতি হলেন? তার এত 
সম্পদ কিভাবে হল? বেচারা মৌলভী সাহেবের 
সামনে কোনো পথই খোলা নেই । তিনি যে দিকে 
যাবেন সে দিকেই প্রশ্নবানে জর্জরিত হবেন। 
এজন্য এদেরকে নিন্দার পাত্র বলে আখ্যায়িত 
করা হয়। 


মাদরাসা মযবুত দূর্গ 


ছিড়েফিরে খায় । বর্তমানে বিশ্বের অনেক প্রান্তেই 
দীনের দিক থেকে মুসলমানদের এই অবস্থা 
বিরাজ করছে। 
বাগদাদে দীনী মাদারিসের সন্ধান 

বাগদাদ হচ্ছে এমন একটি শহর যা শত শত 
বছর পর্যন্ত ইসলামী দুনিয়ার নেতৃত্ব দিয়েছিল । 
সেখানকার খেলাফতে আব্বাসিয়ার শৌর্য-বীর্য ও 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের জৌলুস সারা বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে 
প্রত্যক্ষ করেছে । আমি যখন সেখানে পৌঁছলাম 


এটি এঁ শ্রেণী যারা বিরামহীন অপপ্রচারের মাধ্যমে 


আলিমদের ওপর আরোপ করার চেষ্টা চালায় । 
আলিমগণ যে কোনো কাজ করলে তাতে কোনো 
না কোনো প্রশ্ন উথ্থাপন কিংবা বিরোধিতা 
করবেই । আলিম যদি নীরবে বসে বসে 


দীনের আলেম ও ছাত্রদের বিরুদ্ধে খারাপ ধারণার 
বিস্তৃতি ঘটায় । ভালভাবে বুঝতে হবে যে এটা 


তখন একজনের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে 
কোনো মাদরাসা কিংবা ইলমে দীনের কোনো 
মারকাষ আছে কী? আমি সেগুলো যিয়ারত 


ইসলামের সঙ্গে প্রকাশ্য শক্রতা। কেননা 
ইসলামের শত্রুরা এ বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যক 


সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ করে, ব্বীলাল্লাহ-ক্বীলা 
রাসূলুল্লাহর দরস দেয় তাহলে তাদের ওপর 
অভিযোগ হচ্ছে এসব আলিম দুনিয়া সম্পর্কে 
বেখবর | দুনিয়া কোনো দিকে যাচ্ছে সে সম্পর্কে 


করতে চাই । উত্তরে সে ব্যক্তি জানাল যে, এখানে 
এ ধরনের মাদরাসার কোন অস্থিত্ব নেই। 


জ্ঞাত যে, দুনিয়ার বুকে ইসলামের জন্য ঢাল 


বর্তমানে এখানকার সব মাদরাসা স্কুল-কলেজে 


হিসেবে যে সমস্ত কাজ হচ্ছে তার মূলে নিন্দার 


রূপান্তরিত হয়ে গেছে । দীনের শিক্ষার জন্য এখন 


পাত্র এই জামায়াত । তারা ইসলামের জন্য 
নিবেদিত প্রাণ হয়ে ঢালস্বরূপ কাজ আজ্জাম 


তাদের কোনো ধারণা নেই। তারা নিজের 


দিচ্ছেন । এ লোকেরা এ কথা জানে যে, যতক্ষণ 


বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ফ্যাকাল্টি খোলা হয়েছে। 
দীনিয়াত বিষয় এখানেই পড়ানো হয়। কিন্তু 
সেখানকার শিক্ষকদেরকে দেখে এ ব্যাপারে দ্বিধা- 


বিসমিল্লাহর গুঞ্জন থেকে বেরিয়ে আসার কোন 


পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে আলিমদের অস্তিত্ব বাকী 


ফুসরত পায়র না । আলিম বেচারা যদি সামাজিক 


থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ ইসলামের 


সংশোধনের জন্য কিংবা যৌথ কোনো কাজের 


নিশানা মিটাতে পারবে না। এটি একটি পরীক্ষিত 


জন্য খানকা থেকে বেরিয়ে আসে তখন লোকেরা 
অভিযোগ করে যে মৌলভীদের কাজ তো 
মাদরাসা ও খানকায় বসে বসে আল্লাহ আল্লাহ 


সত্য যে, যেখানে নিন্দার পাত্র এ আলিমদের 
অস্থিত্ব বিলীন হয়ে গেছে সেখানে ইসলামও তার 
স্বরূপ হারিয়েছে । ইসলাম বিরোধীরা সেখানে পূর্ণ 


করা । অথচ তারা আজ রাজনৈতিক ময়দানে, 
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সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে । 


দ্বন্দে পড়তে হয় যে, তারা কি মুসলমান না অন্য 
ধর্মাবলম্বী! এসব প্রতিষ্ঠানসমূহে সহশিক্ষা 
প্রচলিত । ছেলে-মেয়ে পাশাপাশি বসে পড়ালেখা 
করে । ইসলাম শুধু একটি মতবাদ হিসেবেই টিকে 
আছে এখানে যাকে এতিহাসিক দর্শন হিসেবেই 
পড়া ও পড়ানো হয় । বাস্তব জীবনে এর কোনো 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। তারা তেমনি পড়ছে 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 


যেমন প্রাচ্যবিদরা পড়ছে । বর্তমানে আমেরিকা, 
কানাডা ও ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পর্যন্ত 
ইসলামী বিষয় পড়ানো হয় । সেখানেও হাদীস, 
তাফসীর ও ফিকাহ পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে। 
তাদের লেখা গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ আপনি 
পড়লে এমন সব কিতাবাদীর নাম পাবেন যে 
সম্পর্কে আমাদের সাদাসিধে আলিমদের পর্যন্ত 
কোনো খবর নেই । বাহ্যিকভাবে খুবই চিন্তা- 
গবেষণামূলক কাজ আল্জাম হচ্ছে। কিন্তু সেটি 
দীনের কি শিক্ষা যা মানুষকে ঈমানের দৌলত 
দান করতে পারে না। সকাল-সন্ধ্যা ইসলামী 
জ্ঞানসমুদ্ধে নিমজ্জিত থাকার পরও এর একটি 
বিন্দু দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। এক ফোটা 
পানি দ্বারা পিপাসাকাতর জিহ্বাটিকে ভিজাতে 
পারে না। পাশ্চাত্যের এসব প্রতিষ্ঠানসমূহে শরয়ী 
ও ইসলামী আইন অনুষদও রয়েছে৷ কিন্ত এর 
কোনো ছাপ তাদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়না । এ 
শিক্ষার কোনো রূহ খোঁজে পাওয়া যায় না। 

পরে আমি তাদেরকে বললাম, কোন মাদরাসা না 
থাক পুরোনো তরীকার কোন আলিম থাকলে তার 
সঙ্গে আমাকে সাক্ষাৎ করিয়ে দিন । আমি তার 
খেদমতে হাযির হতে চাই । তারা আমাকে জানাল 
হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী রহ. এর 
মাযারের কাছে মসজিদে একটি মকতব রয়েছে 
যাতে একজন প্রবীণ উস্তাদ আছেন । তিনি 
পুরোনো পদ্ধতিতেই পড়ান । আমি তালাশ করতে 
করতে তার কাছে পৌঁছে গেলাম । তাকে দেখে 
আমি আশ্বস্ত হলাম যে তিনি বাস্তবেই একজন 
পুরোনো বুযুর্গ ৷ তার চেহারা দেখে অনুভূত হল 
যে একজন মুত্তাকী আলিমের যিয়ারত লাভে ধন্য 


শি।ক্ষা।-।সং।স্কূ।তি 


বর্তমানে এসব কিতাবাদীর নাম শোনা থেকেও 
বঞ্চিত হয়ে পড়েছি । অনেকদিন পর আজ এসব 
কিতাবের নাম শুনে আমার কান্না এসে গেছে। 
এসব কিতাব আল্লাহওয়ালা মানুষ সৃষ্টি করত । 
এর দ্বারা প্রকৃত মুসলমান জন্ম নিত । আমাদের 
দেশ থেকে এগ্ডলো বিতাড়িত হয়ে গেছে । আমি 
আপনাকে নসিহত করছি, আপনি আমার এ 
কথাকে আপনার দেশের আলিম ও সাধারণ মানুষ 
পর্যন্ত পৌঁছে দিন যে, আল্লাহরওয়াস্তে যে কোনো 
বিষয় সহ্য করবে কিন্তু এ ধরনের মাদরাসার 
ধ্বংস হওয়াকে কোনো ক্রমেই বরদাশত করবে 
না। ইসলামের দুশমনেরা এই নিগুঢ় রহস্য 
সম্পর্কে ওয়াকেফহাল যে, যতদিন পর্যন্ত এই 
সাদাসিধে, হাঁটুগেড়ে বসে অধ্যয়নকারী এসব 
আলিম এই সমাজে অবশিষ্ট থাকবে ততদিন 
মুসলমানদের অন্তর থেকে তাদের অমূল্য সম্পদ 
ঈমানকে হরণ করা যাবে না। তাই যে কোনো 
মুল্যে আপনারা এর অস্থিত্ব টিকিয়ে রাখুন । 

ইসলামবিদ্বেষীরা এসব মাদরাসার বিরুদ্ধে বিভিন্ন 
ধরনের প্রচার প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে । এসব 
মৌলভীরা চৌদ্দশত বছরের পুরোনো বিষয় নিয়ে 
মাতামাতি করছে, তারা প্রগতি বিরোধী, দুনিয়া 
সাথে তাল মিলিয়ে বাস করার যোগ্যতা তাদের 
নেই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো থেকে তারা বহু দূরে 
অবস্থান করে, তারা মুসলমানদেরকে পশ্চাৎপদতা 
শেখাচ্ছে ইত্যাদি নানা অপপ্রচার ইতোমধ্যে শুরু 
হয়ে গেছে। সম্প্রতি শরু হয়েছে নতুন এক 
অভিযোগ যা পূর্বেকার সকল অভিযোগকে ছাড়িয়ে 
গিয়েছে অর্থাৎ এসব মাদরাসায় সন্ত্রাসবাদ শিক্ষা 
দেয়া হয়। তারা উৎকর্ষের পথে বড় অন্তরায় । 


হয়েছি । তিনিও হাঁটুগাড়া দিয়ে বসে লেখাপড়া 
করেছেন ৷ সাধারণ খানা খেয়ে, মোটা কাপড় 


এভাবে নানা অপবাদ দিয়ে তাদেরকে দমানোর 
চেষ্টা করা হয়। সমস্ত দুনিয়ার অভিযোগের তীর 


পড়ে ইলমে দীন হাসিল করেছেন । আল্লাহর 
বিশেষ মেহেরবানীতে তার চেহারা থেকে ইলমের 
নূর চমকাচ্ছিল | সামান্য সময় তার দরবারে বসে 
এটা অনুভূত হল যে আমি জান্নাতের গপ্তির ভেতর 
এসে গেছি। 


মাদরাসার অস্তিত্ব নিশ্চিহ হতে দেবে না 

সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর তিনি আমাকে 
জিজ্ঞেস করলেন- আপনি কোথায় থেকে এসেছেন 
? আমি বললাম ঃ পাকিস্তান থেকে । এরপর তিনি 
আমাকে দারুল উলুম করাচী সম্পর্কে প্রশ্ন 
করলেন যে, যে মাদরাসায় আপনি পড়েছেন এবং 
বিস্তারিত খুলে বললাম । তখন তিনি জিজ্ঞাসা 
করতে লাগলেন- সেখানে কী পড়ানো হয়, কী 
কিতাব পড়ানো হয় ইত্যাদি । যে সমস্ত কিতাব 
পড়ানো হয় আমি সেপ্তলোর নাম বললাম | এসব 
কিতাবাদীর নাম শুনে তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে 
চিৎকার দিয়ে উঠলেন এবং কাঁদতে শুরু 
করলেন । তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে 
লাগল । তিনি আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলেন, 
এখনও এসব কিতাবাদী আপনাদের এখানে 
পড়ানো হয়? আমি বললাম- আলহামদুলিল্লাহ 
পড়ানো হয় । তখন তিনি বললেন- আমরা তো 


ডিসেম্বর*১০ 


তাদের ওপর নিপতিত হয়। তবুও তাদেরকে 
দমানো যায় না । নিপাত করা যায় না। 
আলিমদের প্রাণ খুবই শক্ত 

আমার আববাজান রহ. বলতেন, এই মৌলভীদের 
প্রাণ খুবই শক্ত । তাদের ওপর অভিযোগের যত 
ঝড়ই তোলা হোক না কেন তারা সকল দুর্যোগপূর্ণ 


আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে তার কৃপাদৃষ্টি দান 
করেন তখন এসব অভিযোগ একজন সত্য পথের 
পথিকের জন্য গলার মালা হয়ে যায় । এধরনের 
অভিযোগ ও অপবাদ যুগে যুগে নবী-রাসুলগণ 
শুনেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারাই এ পথে 
চলবে তাদেরকে শুনতে হবে। আল্লাহ 
আমাদেরকে এ অভিযোগ শোনার তাওফিক দান 
করেছেন এজন্য তার শোকরিয়া আদায় করা 
উচিত । এসব অভিযোগ অযৌক্তিক ও বানোয়াট । 
একদিন আসবে যেদিন মৌলভীরা এসব 
অভিযোগের জবাব দেয়ার সুযোগ পাবে । পবিত্র 
০১০ ১৩ 55 ৬৪ 291 (98৯ 
[৩৪:৩০] 
“সেদিন মুমিন বান্দারা কাফেরদের অবস্থা দেখে 
হাসবে" ॥১ 
আজকের অভিযোগকারীদের কণ্ঠস্বর সেদিন স্তব্ধ 
হয়ে যাবে । কথা বলার কোনো শক্তি থাকবে না । 
আল্লাহ তাআলা তার ফজল ও করমে সেদিন 
আজকের অপাঙক্তেয় শ্রেণীকে সম্মান ও মর্যাদায় 
ভূষিত করবেন । ইরশাদ হচ্ছে, 

[8:০৪ তব 552$2315252158501 42৯ 
“সমস্ত ইয্যত ও সম্মান শুধু আল্লাহর, তার 
রাসূলের ও মুমীনদের জন্য নির্ধারিত ।২ 
প্রকৃত সম্মান দান করেন আল্লাহ রাববুল 
আলামীন | আল্লাহর অশেষ করুণার ফলে দীনী 
মাদরাসাসমূৃহ অভিযোগ ও অপবাদের তুফান 
সামাল দিয়ে এখনও সদর্পে টিকে আছে । আল্লাহ 
তাআলা যতদিন পর্যন্ত এই দীনে হককে টিকিয়ে 
রাখতে চান ততদিন ইনশাআল্লাহ এসব 
মাদরাসাও টিকে থাকবে । লোকদের হাজারো 
অভিযোগ ও অপবাদ সামান্য ক্ষতিও করতে 
পারবে না। 


লেখক : সাবেক বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্ট, পাকিস্তান 
অনুবাদক : শিক্ষক ও কলামিস্ট 


অবস্থারই সামাল দিতে পারঙ্গম ৷ এর কারণ হল 
কোনো মানুষ যখন এ দলে অন্তর্ভুক্ত হয় তখন 
কোমর বেঁধে পূর্ণ হিম্মত নিয়েই অন্তর্ভূক্ত হয় । 
তারা এ মানসিকতা তৈরি করেই এ পথে আসে 
যে, আমাকে দুনিয়ার সকল অভিযোগ ও অপবাদ 
সহ্য করতে হবে । দুনিয়া আমাকে মন্দ বলবে, 
নিন্দার ঝড় আমার ওপর দিয়ে বইয়ে দিবে, 
আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকাবে, এসব কিছু 
আমাকে অস্ান বদনে মেনে নিতেই হবে । এসব 
বাস্তবতা জেনেশুনেই এপথে পা রাখেন তারা । 
ফলে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা সামাল দিতে সক্ষম 
হয় । কবি বলেন “যার প্রাণের ভয় আছে, কষ্ট 
স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়, সে কেন দুর্গম গিরিপথ 
পাড়ি দেবে?” সুতরাং দীনী মাদরাসায় ইলমে দীন 
অর্জনের জন্য আসার আগে সবাইকে এব্যাপারে 
মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই আসতে হবে যে, আমাকে 
নানা অভিযোগ ও তীর্যক বাক্য বরদাশত করতে 
হবে। 


* আল-কুরআন, সুরা আল-মুতাফ্ফিফীন; ৮৩:৩৪ 
২ 
আল-কুরআন, সূরা আল-মুনাফিকুন; ৬৩:৮ 


ব্যবসা-বাণিজ্যে 
প্রচলিত কিছু ভুল 
রীতি-নীতি 


মাওলানা আবু দাউদ 
মুহাম্মদ জাকারিয়া 


“আত-তাওহীদ” এর অক্টোবর” ১০ সংখ্যায় আমরা 


ই।স।লা।মী। ।অর্থ।নী।তি 


হবে । তবে যারা খোদাভীতি, পৃণ্যে পথ ও সততা 


আলোচনা করেছি সৎ ব্যবসায়ীদের আল্লাহপাক 
কেমন মর্ধাদা দিবেন । তাদের অনেক ফযীলতের 
কথাও আলোচিত হয়েছে । সৎ ব্যবসায়ী হলে কী 
কী গুণাগুণ থাকা দরকার তাও আলোচিত 
হয়েছে। 

এ পর্বে আমরা আলোচনা করবো ব্যবসা-বাণিজ্য 
এমন কিছু ভুল রীতি-নীতি যা শরীয়ত সম্মত 
নয় । অথচ মানুষ এগুলো খুব স্বাভাবিকভাবে করে 
যাচ্ছে । যেমন- বিভিন্ন বিপনী বিতানে গিয়ে 
কোনো দ্রব্য কিনতে চাইলেন, দোকানি আপনাকে 
কয়েকটি আইটেম দেখালো । কোনো একটি 


অবলম্বন করে তারা ব্যতীত » 

অন্য হাদীসে রাসূলেপাক (সা.) ইরশাদ করেন, 
যে দেহ হারাম মাল দ্বারা পালিত ও বর্ধিত হয়েছে 
সে দেহ জান্নাতে প্রবশ করবে না ২ 


দৌকানী কসম পর্যন্ত খেয়ে ফেলে । যা হোক, 
আপনি কিনলেন । মেমোর নিচে লেখা “বিক্রিত 
মাল ফেরত নেয়া হয় না” দেখে আপনি বললেন, 
“ভাই এটা নেবার পরে যদি কোন ত্রুটি দেখা 
দেয় তাহলে কী করবো?” দোকানি বলবে কোন 
অসুবিধে নেই, নিয়ে আসবেন চেঞ্জ করে দেব। 
পরে কোন ত্রুটি দেখা দিলে যখন দোকানে নিয়ে 
যাবেন, তখন দেখবেন দোকানি অনেকগুলো 
দোষ আপনার ওপর চাপিয়ে দেবে । অর্থাৎ 
তাদের পণ্য ভালো ছিল, বরং আপনি এর ক্ষতি 
করেছেন৷ যদি আপনি উচ্চবাচ্য করতে চান, 
তাহলে বলবে মেমোর মধ্যে “মাল ফেরত নেয়া 
হয় না” লেখা দেখেননি? এরপর আপনার তর্ক 
করার আর কোন ভাষা থাকবে না । 

এমন প্রতারণার নিয়তে যারা এ বাক্যটি মেমোতে 
লিখেন, তার অবশ্যই হারাম কাজ করেন। 
প্রকাশ্যে হয়তো কেউ এটি স্বীকার করবেন না। 
কিন্তু নিয়তের খবরতো আল্লাহপাকের জানা 
আছে । তার কাছে তো লুকানোর কোনো সুযোগ 
থাকবে না। কেননা হাদীসের বর্ণনা মতে 
কিয়ামতের দিন কোনো ব্যক্তি মিথ্যা বলার চেষ্টা 
করলে আল্লাহপাক তার যবান বন্ধ করে দিবেন | 
অতঃপর তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার কৃতকর্মের স্বাক্ষ্য 
দিতে শুরু করবে | 


প্রচলিত কিছু ক্রটি 


সৎ ব্যবসায়ীদের প্রতি ফযীলতের কথা যেমন 


অনেক ব্যবসায়ী তাদের পরিচিত ক্রেতাকে পণ্য 


বর্ণিত হয়েছে, তেমনি বিপরীতে চললে কঠোরতম 
শাস্তির কথাও বারবার স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত 
বে । আমাদের আলোচনায় প্রাথমিকভাবে 

ছোট ছোট কিছু ক্রটির কথা উল্লেখ হচ্ছে, 
ব্যবসায়ীগণ সহজেই এগুলো বর্জন করে তাদের 
ব্যবসা হতে অর্জিত মুনাফাকে একশ ভাগ হালাল 


আপনার পছন্দ হলে আপনি দাম জিজ্ঞেস 


করতে পারেন । অন্যথায় তাদের হালাল অর্থ 


করলেন, তখন সে এমন দাম চাইল যে আপনার 
ধারনার অতীত বা এতো বাজেট আপনার নেই । 
আপনি তখন কিনবেন না মনে করে বললেন, 
এতো বাজেট আমার নেই । দোকানী তখন বলে 
“আচ্ছা একটা দাম বলেন না” । অনেক স্থানে 
দাম বলার জন্য রীতিমতো চাপে ফেলে দেয়। 
যখন আপনার চাহিদা অনুযায়ী দাম বললেন, 
তখন দেখা যাবে দোকানের কর্মচারীরা মিলে 
বিভিন্ন ভাষায় হেয় করবে । এটা সম্পূর্ণ না 
জায়েয ও হারাম | ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতা- 
বিক্রেতা উভয়েরই অধিকার আছে যে, বিক্রেতা 
বিক্রয় করবে না বা ক্রেতা কিনবে না। সুতরাং 
ক্রেতাকে কিন্তে বা দাম বলার জন্য বাধ্য করা 
যাবে না। উপরন্তু ক্রেতাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা 
বা অপমান করা জঘন্য গ্তনাহর কাজ । 


ব্যবসায় খাটিয়ে সীমাহীন পরিশ্রম করবার পরেও 
শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় ব্যবসা পরিচালনা না 
করবার কারণে সে ব্যবসা থেকে অর্জিত মুনাফা 
ত্রুটি যুক্ত হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হারামও 
হয়ে যায় । সুতরাং প্রত্যেক মুসলমান ব্যবসায়ীকে 
অবশ্যই ব্যবসা বাণিজ্যে শরীয়তের নীতিমালা 
জানা উচিৎ । 


বিক্রিত মাল ফেরত নেয়া হয় না 
থাকে “বিক্রিত মাল ফেরত নেয়া হয় না” 


বিক্রির সময় বলে, আপনাকে আর দাম কী বলব, 
নিয়ে যান; বাজার যাচাই করে দাম দিয়েন। 
অথবা বলল, এই মাল আপনার পরিচিত অমুক 
সাহেব নিয়েছেন, তাকে জিজ্ঞেস করেই দিতে 
পারেন । অথবা বলল, নিয়ে যান, আপনার 
বিবেচনায় যে মুল্য হয় দিবেন আরকি । অথবা 
বলল, আরে ভাই আপনি নিশ্চিন্তে নিয়ে যান, দাম 
নির্ধারণ করার দরকার নেই । আপনার কাছ থেকে 
ন্যায্য মূল্যই নেব । এক টাকাও বেশি নেব না। 
এখানের সবগুলো ক্ষেত্রেই ক্রেতা-বিক্রেতার কথা 
পরিষ্কার না হওয়ায় এ ক্রয়-বিক্রয়কে শরীয়তের 
পরিভাষায় বাইয়ে ফাসিদ তেশুদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়) 
বলে । বাইয়ে ফাসিদ না জায়েয । 

বাকিতে জিনিস বিক্রি করা যায় । তবে বিক্রয়ের 
সময়েই দাম ও পরিশোধের সময় নির্ধারণ করে 
বিবি ভিড 
বিক্রিতে জিনিসের যে বাকিতে বিক্রির 
বেলায় সে মুল্য ইনসাফ অুারী বাড়িয়ে নিতে 


সংবলিত বাক্য । এমন বাক্যের মধ্যে অধিকাত 
ক্ষেত্রে ধোকার আশ্রয় থাকে । হ্যা, এই বাক্যের 
পক্ষে কেউ বলতে পারেন, ক্রেতা সঠিকভাবে 
পণ্য যাচাই করে কিনে নেবার পরেও যদি মাল 
ফেরত দিতে চায়, মালের ক্রটিও না থাকে, 


একই অবস্থানে উপস্থিত থেকে ক্রেতা পণ্যের দাম 
ঠিক করার পরও যদি কোনো কারণে মনে করে 
এটি এখন আমি কিনব না, (যেমন_ এই মুহূর্তে 
এ পণ্যটি আমার না হলেও চলবে বা আমি যে 
টাকা নিয়ে এসেছি এদ্বারা সকল সদাই ক্রয় করা 
সম্ভব নয় অথবা আমি বাজার আরেটকু যাচাই 
করে দেখি) তাহলে তখনই সে এই মৌখিক ক্রয় 
চুক্তি বাতিল করতে পারে । এ অধিকার ক্রেতার 
আছে । অথচ একটু ভাবুন তো, আমাদের বর্তমান 
সামাজিক অবস্থানে কোনো দোকানে গিয়ে আপনি 
দাম ঠিক করার পর, না কিনে ফিরে আসা কেমন 
কষ্টকর হবে। এজন্যই রিফা'আ (রা.) সূত্রে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ব্যবসায়ীদেরকে 
কিয়ামতের দিন পাপাচারী হিসেবে সমবেত করা 


ডিসেম্বর*১০ 


তাহলেও কি মাল ফেরত নিতে হবে? না, 
এক্ষেত্রে বিক্রেতার ফেরত না নেবার অধিকার 
আছে । তবে বিক্রেতার যদি এই মাল ফেরত 
গ্রহণ করলে ব্যবসার কোনো ক্ষতি না হয়, তাহলে 
মাল ফেরত নিয়ে ক্রেতার প্রতি সদয় হওয়া উত্তম 
কাজ । 

দয়ার সাগর নবী পাক (সা.) ইরশাদ করেন, যে 
ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ে ইকালা করল (অর্থাৎ মাল 
ফেরত নিয়ে ক্রেতাকে মূল্য ফেরত দিতে সম্মত 
হল) আল্লাহপাক কেয়ামতের দিন তার 


অপরাধগ্তলো ক্ষমা করে দিবেন । 
এখন বিপরীতে আলোচনায় আসি । আপনি 
কোনো জিনিস দোকান থেকে কিনলেন । 


দেখবেন, পণ্যটির গুণাগুণ বর্ণনা দিতে দিতে 


পারবে | তবে বিক্রির সময়েই দাম নির্ধারণ করে 
নিতে হবে । বিক্রয়ের পর পুনরায় দাম বাড়ানো 
জায়েয নেই । 
ক্রেতা-বিক্রেতাকে বলল, অমুক জিনিসটি 
আমাকে দিন, আমার বাড়ি থেকে টাকা আসলে 
এর দাম দিয়ে দেব । অথবা আমার একটা চেক 
পাশ হবে, তখন দেব । অথবা ধান কাটা হলে 
দেব ইত্যাদি । অনুরূপ বিক্রেতাই ক্রেতাকে বলল, 
নিয়ে যান সময় সুযোগ মতো দাম দিয়েন ৷ এসব 
ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় বাইয়ে ফাসিদ হবে । 
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৮০৪৭ 
ইতিহাসের পাঠ 


ড. তারেক শামসুর রহমান 


আফগানিস্তানে প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলারের 
প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কারের “কাহিনীর' পর যে 
প্রশ্নটি আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তা 
হচ্ছে উনিশ শতকের সেই “দি গ্রেট গেম*-এর 
নতুন সংস্করণ কী আমরা প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছি 
আবার! এ অঞ্চলে রাশিয়া ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে 
প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে যে প্রতিযোগিতার 
জন্ম হয়েছিল, তা ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে 
“গ্রেট গেম' হিসেবে | সময়টা ছিল ১৮১৩ থেকে 
১৯০৭ সাল | ওই সময়সীমায় গ্রেট ব্রিটেন ও 
রাশিয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও প্রভাব বিস্তারের 
প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল । আজ এত বছর 
পর আফগানিস্তানে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ 
আবিষ্কারের “কাহিনী' জন্ম দিতে যাচ্ছে একুশ 
শতকের “গ্রেট গেম'-এর, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্যতম প্রতিদ্বন্ধী হবে রাশিয়া । আফগানিস্তানে 

প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কারের “কাহিনীটি” ছেপেছে 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সংবাদপত্র “দি নিউইয়র্ক 
টাইমস" | তাদের সূত্র যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক 
অধিদফতর ও পেন্টাগন | বলা হয়েছে, এই দুটি 
₹স্থার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এক অনুসন্ধানে 
এ “বিপুল” প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে । 
প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে লিখিয়াম, লোহা, 
তামা, নিকেল, সোনা ও কপার | তথাকথিত এই 
আবিষ্কারের কাহিনী ছাপা হল এমন একটা সময়, 
যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা 
আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা নেতৃত্বে পরিবর্তন 
এনেছেন এবং বলেছেন, ২০১১ সালের মধ্যেই 
সেখান থেকে সব আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহার 
করে নেয়া হবে । প্রাকৃতিক সম্পদ “আবিষ্কারের 
সঙ্গে সেনা প্রত্যাহারের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, 


আফগানিভানের পাবি এলাকা 


অভারেনোরেজের নহে 
চীন তার সীমান্ত নিয়ে তেমন উদ্বেগ প্রকাশ না 
করলেও সিনকিয়াং প্রদেশের উইঘ্ুর “বিদ্বোহ' 
নিয়ে এক ধরনের অস্বস্তিতে আছে । সিনকিয়াং 


প্রদেশের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে কিরঘিজস্তান ও 
তাজিকিস্তানের । কিরঘিজস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় 
সম্প্রতি পটপরিবর্তন হয়েছে এবং বলা হচ্ছে, 
রাশিয়ার ইন্ধনেই ওই পরিবর্তন সম্পন্ন হয়েছে । 
রাশিয়া এ অঞ্চলকে যো এক সময় সাবেক 
সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল) তার 
প্রভাবাধীন নিজস্ব অঞ্চল' বলেই গণ্য করে । বলে 
রাখা ভালো রাশিয়া, চীন ও মধ্য এশিয়ার 
দেশগুলোর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে সাং 
সহযোগিতা সংস্থা। এ অঞ্চলের বিপুল 
জ্বালানিসম্পদের ভাগিদার হতে চায় চীন ও 
রাশিয়া । আর যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহও রয়েছে এই 
জ্বালানিসম্পদের ব্যাপারে । তাই নিশ্চিত করেই 
বলা যায়, একুশ শতকে এ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে 
এক ধরনের “নিউ গ্রেট গেম' আমরা প্রত্যক্ষ 
করব। 

ইতিহাস বলে, প্রভাব বলয়কে কেন্দ্র করে (বিটেন 
বনাম রাশিয়া) যে “গেট গেম'-এর জন্ম হয়েছিল, 
তা বাহ্যত তিনটি যুদ্ধের জন্ম দিয়েছিল । ১৮৩৮ 
সালে প্রথম আ্যাংলো-আফগান যুদ্ধ, ১৮৭৮ সালে 
দ্বিতীয় আ্যাংলো-আফগান যুদ্ধ ও ১৯১৭ সালে 
তৃতীয় আ্যাংলো-আফগান যুদ্ধ। প্রতিটি যুদ্ধে 
আফগানিস্তান পালন করেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা । 
প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্রিটেন ভারতের মাটি ব্যবহার করে 


তা প্রমাণ হবে আগামী দিনগুলোতে | কিন্তু 


উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দিকে অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার 


তথাকথিত এই আবিষ্কার যে বহুজাতিক 
কোম্পানিগুলোকে আফগানিস্তানের ব্যাপারে 


দিকে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়াতে চেয়েছে । 
অন্যদিকে রাশিয়া দক্ষিণে তার সম্প্রসারণ ঘটাতে 


আগ্রহী করে তুলবে, তা নির্ধিধায় বলা যায় । আর 


চেয়েছে। আর দু" শক্তির মিলন ঘটেছে 


বহুজাতিক কোম্পানিগুলো যখন আফগানিস্তানে 


আফগানিস্তানে । উভয় শক্তিই আফগানিস্তানকে 


পুঁজি বিনিয়োগ করবে, তখন তাদের নিরাপত্তা 
দিতে হবে। আফগান সেনাবাহিনী তাদের 
নিরাপত্তা দিতে পারবে না । ফলে সঙ্গত কারণেই 


চেয়েছে নিজের হাতে রাখতে | তবে রাশিয়া সব 
সময়ই মনে করে এ অঞ্চল তার “নিজস্ব এলাকা? । 
এ অঞ্চলের দেখভাল করার দায়িত্ব তার । প্রথম 


এখানে যৌথ বাহিনীর উপস্থিতির প্রয়োজন হবে ৷ 
এ অঞ্চলের অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার স্ট্রাটেজিক গুরুত্ব 
এত বেশি যে, যুক্তরাষ্ট্র খুব সহসাই এখান থেকে 
হাত গুটিয়ে নেবে, আমার তা কখনই মনে হয় 
না। রাশিয়া ও চীনের স্বার্থ রয়েছে এ অঞ্চলে | এ 


ডিসেম্বর'১০ 


লো-আফগান যুদ্ধের পর ১৮৬৫ সালে 
রাশিয়া তাসখন্দ দখল করে নিয়েছিল এবং এর 
ঠিক তিন বছরের মধ্যে আমুদরিয়া নদীসংলগ্ন 
বিশাল এলাকায় রাশিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় । 
এক সময় মধ্য এশিয়ার ছাট দেশের স্বাধীন 


1) 

রত থাকলেও রাশিয় বিপ্লবের 
পর এ দেশগুলো সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের 
অন্তরভক্ত হয়েছিল (উজবেকিস্তান ১৯২৪, 
তুর্কমেনিস্তান ১৯২৫, তাজাকিস্ান ১৯২৪, 
কিরঘিজস্তান ১৯২১, কাজাকিস্তান ১৯২০, 


আজারবাইজান ১৯২০) । কিন্তু ১৯৯১ সালের 
ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে 
দেশগুলো পুনরায় স্বাধীন দেশ হিসেবে 
আত্মপ্রকাশ করে। এরপর শুরু হয় প্রভাব 
বিস্তারের প্রতিযোগিতা । ২০০৩ সালের পর এ 
অঞ্চলে একের পর এক যে “কালার রেভ্যুলেশন' 

₹ঘটিত হয়, তাতে সন্তুষ্ট ছিল না রাশিয়ার 
নেতৃবৃন্দ । “কালার রেভ্যুলেশন'-এর মধ্য দিয়ে 
যারা ক্ষমতায় গিয়েছিলেন, তারা সখ্য গড়ে 
তোলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে । ফলে রাশিয়ার 
স্বার্থ লঙ্ঘিত হয় । “কালার রেভ্যুলেশন'-এর মধ্য 
দিয়ে জর্জিয়ায় শীকাসভেলি (২০০৩), ইউক্রেনে 
ইযুশ্চেনকো (২০০৪) ও কিরঘিজস্তানে (২০০৫) 
আলিয়েভ ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন, যারা মস্কোর 
মিত্র ছিলেন না। তাদের আনুগত্য বেশি ছিল 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি | তাই রাশিয়া চেয়েছে তাদের 
পতন । ইতিমধ্যে কিরঘিজস্তান ও ইউক্রেনে 
আবারও ক্ষমতার পটপরিবর্তন হয়েছে এবং যারা 
ক্ষমতাসীন হয়েছেন, তাদের সঙ্গে মক্কোর সম্পর্ক 
ভালো । মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো 
আজারবাইজানের ইলহাম আলিয়েভ, 
তাজাকিস্তানের ইমোমালি রাখমানভ ও 
তুর্কমেনিস্তানের বারদি মুহাম্মদভের সঙ্গেও । 
এদের নিয়েই রাশিয়া একটি সামরিক জোট গড়ে 
তুলছে, যা কিনা ন্যাটোর ক্রমবর্ধমান 
সম্প্রসারণকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে । কালেকটিভ 
সিকিউরিটি ট্রিটি অর্গানাইজেশন" এখন হতে পারে 
ওয়ারশ চুক্তির পরিবর্তিত নাম । দু'টো কারণে 
যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ রয়েছে এ অঞ্চলের ব্যাপারে । 
প্রথমত, এ অঞ্চলের বিপুল জ্বালানিসম্পদ | মধ্য 
এশিয়াকে বলা হয় “নয়া পারসিয় গালফ' | অর্থাৎ 
পারসিয় গালফ অঞ্চলে যে বিপুল তেল ও গ্যাস 
রিজার্ভ রয়েছে, মধ্য এশিয়া হচ্ছে এর বিকল্প, যার 
খুব কম অংশই উত্তোলন করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী 
'জ্বালানি ক্ষুধা* বাড়ছে । আগামী ৫০ বছর বিশ্ব 
তেল ও গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল থাকবে ৷ এই 


[| আত্তার্তহীদ ২৭ 


গ্যাস ও তেলের নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য 


টিকিয়ে রাখবে | রাশিয়া কোন অবস্থাতেই এ 


পরাশক্তিগুলো পরস্পরের সঙ্গে ছন্দে জড়িয়ে 
পড়বে । পারসিয় গালফ অঞ্চলের জ্বালানিসম্পদ 
ফুরিয়ে গেলে ভরসা ওই মধ্য এশিয়ার 
জ্বালানিসম্পদ । দ্বিতীয়ত, এর স্ট্রাটেজিক গুরুত্বও 


অঞ্চলে তার নিয়ন্ত্রণ হারাতে চাইবে না । ইউরো- 
এশীয় অঞ্চলে “কালার রেত্যুলেশন”-এর মধ্য 
দিয়ে তার প্রভাব কমে গিয়েছিল । পাচ বছরের 


সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি হয়েছে । একুশ শতকে 
সেই পুরনো “খেলা আবার জমে উঠেছে । মধ্য 
এশিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র ও 
রাশিয়া । আফগানিস্তানে তথাকথিত এক ট্রিলিয়ন 


মাথায় মক্ষো প্রতিশোধ নিল । কিরঘিজস্তানের 


ডলারের প্রাকৃতিক সম্পদ “আবিষ্কারের' কাহিনী 


রয়েছে । এ দুটো কারণেই এ অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের 
কাছে অনেক বেশি গুরুত্পূর্ণ । আগ্রহ রয়েছে 
রাশিয়ারও | কিরঘিজস্তানের মানাস বিমানবন্দর 
যুক্তরাষ্ট্র ব্যবহার করে । ঠিক তেমনি রাজধানী 
বিশকেক থেকে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত কান্ট 
বিমানবন্দরটি ব্যবহার করে রাশিয়া । 
কিরঘিজস্তানের অন্তর্বতীকালীন প্রেসিডেন্ট মানাস 
বিমানবন্দরে যুক্তরাষ্ট্রের সব সুযোগ-সুবিধা বন্ধ 
করে দিতে চাইলেও তা তিনি পারেননি ৷ তার 
নিজের সময়সীমা আরও এক বছর বাড়ানো 
হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র মানাস বিমানবন্দর ব্যবহার করে 
আফগানিস্তানে সেনা ও রসদ পাঠায় । 

কিরঘিজস্তানের বাইরে কাজাকিস্তানের তেনগিজ 
তেলক্ষেত্রে শেভরনের বিনিয়োগের পরিমাণ ৭০০ 
মিলিয়ন ডলার | এই অঞ্চলের তেল উত্তোলন ও 
পরিবহনের একক সুবিধা চায় যুক্তরাষ্ট্র । 
আজারবাইজান, কাজাকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের 
গ্যাস ও তেল পরিবহনের জন্য বিশাল এক 
পাইপলাইন তৈরি হচ্ছে এ অঞ্চলে । এই 
পাইপলাইনে রাশিয়ার যাতে কোন নিয়ন্ত্রণ না 
থাকে, সেজন্য জ্বালানি তুরস্কের মধ্য দিয়ে 
ভূমধ্যসাগরে নিয়ে যেতে চায় যুক্তরাষ্ট্র ৷ 13810)- 
[9111-069181) পাইপলাইন ও 738100- 
[0111-17101701) পাইপলাইন তৈরির উদ্দেশ্য 
মূলত একটাই- রাশিয়ার কর্তৃত্বের বাইরে থেকে 
এ অঞ্চলের গ্যাস ও তেলসম্পদের নিয়ন্ত্রণ 
নিজের কাছে রাখা । "4] [১019০1-এর কথা 
নিশ্চয়ই অনেকের জানা । এ প্রজেক্টের আওতায় 
তুর্কমেনিস্তানের গ্যাস ১৬৮০ কিলোমিটার দূরে 


“টিউলিপ রেভ্যুলেশন'-এর জনক কুরমানবেক 
বাকিয়েভ অপসারিত হলেন গণঅভ্যুর্থানের 
মাধ্যমে | ক্ষমতায় এসেছেন রোজী অতুনভায়েভা, 


তাই সাধারণ আফগানদের জন্য কোন সুস€্‌ 
নয় । বরং এ সম্পদ" নিজেদের মধ্যে কুক্ষিগত 
করে রাখতে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া অচিরেই ছন্দে 


যিনি মক্ষোর খুব কাছের লোক | ইউক্রেনের 


জড়িয়ে পড়বে । ২০০১ সাল থেকেই কার্যত 


'আযারেঞ্জ রেভ্যুলেশন” (২০০৪)-এর জনক 


আফগানিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের দখলে । কিন্তু দীর্ঘ 


ইযুশ্চেনকো এখন ইতিহাস | ইউক্রেনে ফিরে 
এসেছেন ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ, মক্ষোর সাবেক 
মিত্র । ক্ষমতায় এসেই ইয়ানুকোভিচ মস্কোর সঙ্গে 


ন'বছর ধরে যুদ্ধ চললেও বিজয়ী হতে পারেনি 
যুক্তরাষ্ট্র । এতদিন পর্যন্ত আফগান যুদ্ধে রাশিয়ার 
কোন ভূমিকা না থাকলেও প্রভাব বলয় বিস্তারের 


সম্পর্ক আরও দৃঢ় করেছেন । ক্রিমিয়ায় রাশিয়ার 


রাজনীতিতে অচিরেই রাশিয়াকে আফগান 


একটি নৌঘাটির মেয়াদ আরও ২৫ বছরের জন্য 


রাজনীতিতে সক্রিয় হতে দেখা যাবে । আর 


বাড়িয়ে দিয়েছেন । বাকি শুধু জর্জিয়ার “গোলাপ 
বিপ্রব' বা 'রোজ রেভ্যুলেশন" (২০০৩)-এর 
জনক শাকাসভিলি । জর্জিয়া ও ইউক্রেনকে 
যুক্তরাষ্ট্র চায় ন্যাটোর পূর্ণ সদস্য হিসেবে 
দেখতে । রাশিয়ার ঘরের কাছে "শত্রুর উপস্থিতি' 
ক্রেমলিন নেতৃবৃন্দ সহ্য করবেন না- এটাই 
স্বাভাবিক । ইতোমধ্যে জর্জিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার 


এভাবেই আমরা দেখতে পাব [০৮ 01981 
81079 (0081:01817, ২৪ এপ্রিল ২০১০)-এর 
এক নয়া রূপ । 


লেখক: আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষক 
ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 


157711771717406)/7/709-007% 


আসুন ভাল থাকার চেষ্টা করি 


সুখ এবং শান্তি দুটোর অবস্থান খুবই কাছাকাছি । একটি মানসিক এবং অন্যটিকে বাহ্যিক বলা 
চলে । দুটো এক হলেই বলা হয় “ভালো আছি" । নিম্নোক্ত অভ্যাসগুলো ভাল থাকতে আপনাকে 


সহায়তা করবে । 


০০ শুধু শুধু কিংবা অনুমানের ওপর নির্ভর করে সন্দেহ করবেন না । সন্দেহ বাতিকের মতো । একটু 
সন্দেহের জন্য ভালো একটি সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় । 


০০ গন্তীর মানুষকে কে-ইবা পছন্দ করে বলুন । মুছকি হেসে কথা বলুন । অবসর সময়ে একটু 


আড্ডা, গল্প হাসি-ঠাট্টার মাঝে থাকলে মন্দ লাগা ভুলেই যাবেন । 


০০ বাস্তবতাকে সহজে মেনে নিন এবং কখনো অসৎ উপায় অবলম্বন করবেন না । 


আফগান ও পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে নয়াদিল্লি 
নিয়ে যাওয়া হবে । 

1] 011000910150817-450091015091- 
[9191519111-17019 (14১0১) পাইপলাইনের 
ব্যাপারে মার্কিন কোম্পানিগুলো দক্ষিণ 
আফগানিস্তানে অবস্থানরত তালেবানদের সমর্থন 
আদায় করে নিতে সমর্থ হয়েছিল। 
তুর্কমেনিস্তানের 1)2016080 গ্যাসফিন্ডের গ্যাস 
তুর্কমেনিস্তান হয়ে হেরাত, কান্দাহার, কোয়েটা, 
মূলতান ও সর্বশেষ ফাজিলকা বর্ডার দিয়ে 
নয়াদিলিল যাবে । এখানে বিলিয়ন ডলারের 
বিনিয়োগ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোর । 
মধ্য এশিয়ার এ বিশাল জ্বালানিসম্পদের সঙ্গে 
এখন যোগ হল আফগানিস্তানের প্রাকৃতিক 
সম্পদ । আফগানিস্তানে গ্যাসপ্রাপ্তির খবর আমরা 
এখনও জানি না । তুর্কমেনিস্তানের সীমান্তবর্তী 
দেশ আফগানিস্তান । সঙ্গত কারণেই সেখানে 
গ্যাস থাকার কথা । মধ্য এশিয়ার এ সম্পদ 
আগামীতে এ অঞ্চলে বড় ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি 
করতে পারে । ফলে এ অঞ্চলে স্থানীয় যুদ্ধ, 
সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও 
রাশিয়া প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে 

গোষ্ঠীর মাঝে অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করে অস্থিরতা 


ডিসেম্বর*১০ 


০০ অবসরে প্রিয় বইগুলো পড়ুন কিংবা শখের কাজটি করুন । 

০০ নিজের জন্য কিছু সময় আলাদা করে রাখুন । নিজেকে নিয়ে ভাবুন । 

০০ পরচর্চা ও অন্যের দোষ খোজা বাদ দিন । আর ভাবুন অন্যের সম্পর্কে আপনার বলা কথাটি সে 
শুনলে কি কষ্ট পাবে, যদি পায় তাহলে তা কি ভালো হবে? 

০০ অল্পতে সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা করুন । এটি প্রমাণিত যে অল্পতে সন্তুষ্ট ব্যক্তিরাই তৃপ্ত এবং সুখী । 

০০ সম্ভব হলে কাছে দূরে কোথাও বেড়িয়ে আসুন মাঝে মাঝে । 


০০ কারো কাছ থেকে পাওয়ার আশা না করলেই ভালো । কারণ আশাভঙ্গের কারণেই মানুষ অসুখী 
হয় ৷ আর ভাবুন ভাগ্যে ছিল না বলেই পাননি । ০ 


০০ রাগ হলে রাগের কারণটা লিখে রাখুন । পরে পড়লে ১৬ 
মজা পাবেন । রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন নয়তো একসময় ১, 


রাগই আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে । 


০০ ঈর্ধা করবেন না । এটা এমন এক বিষ যা আপনি 


নিজে পান করছেন আর ভাবছেন অন্যের ক্ষতি হবে । 
০০ ছোট-বড় সব ধরনের পাপ বর্জন করুন । পাপের 


অনুশোচনা আপনাকে অস্থির করে দেবে । 


০০ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সততা ও সাধুতার অভ্যাস গড়ে 


তুলুন । এ মহৎ গুণ আপনাকে মহৎ বানাবে । 


০০ মহামনীষী, সূফী ও দরবেশদের জীবনী পড়ুন । এতে 


আপনার অন্তরাত্মা আলোকিত হবে । 


জাতীয় অধ্যাপক 
ব্রিগেডিয়ার অব.) আবদুল মালিক 


বর্তমান সময়ে হৃদরোগ ও শুধু উন্নত বিশ্বেই নয়, 
ংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশেও 
ভয়াবহরূপে বিস্তার লাভ করছে। যেহেতু 
হৃদরোগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চিকিৎসা জটিল 
ও ব্যয়বহুল । এজন্য এ রোগ প্রতিরোধের দিকে 
জোর দিতে হবে । জীবনের জন্য সুস্থ হার্ট- 
সবসময় মনে রাখতে হবে | মানব দেহের অতি 
গুরুত্পূর্ণ অঙ্গ হার্ট । সুস্থ হার্ট মানেই সুস্থ মানুষ । 
সুতরাং হার্টকে সুস্থ রাখা একান্ত প্রয়োজন । সুস্থ 
হার্টের জন্য তিনটি বিষয় মেনে চলা জরুরি: 

১. নিয়মিত ব্যায়াম 

২. সুষম খাদ্য গ্রহণ 

৩. মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা পরিহার এবং ধূমপান 
ও নেশাজাতীয় দ্রব্য পরিত্যাগ । 

নিয়মিত ব্যায়াম 

সুস্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত ব্যায়াম অপরিহার্য । 
হার্টকে সবল রাখতে ব্যায়ামের বিকল্প নেই। 
ব্যায়াম করার জন্য সুপার এ্যাথলেট হওয়ার 
প্রয়োজন নেই | যে কেউ ব্যায়াম করতে পারে । 
ব্যায়ামকে আনন্দের বিষয় মনে করলে এটা 
অভ্যাসে পরিণত হয় । এমন ব্যায়াম নির্বাচন 
করতে হবে যেটা করতে ভালো লাগে । গ্রুপ 
করেও ব্যায়াম করা যায় ৷ যেমন-ফুটবল, বাক্ষেট 
বল, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলার মাধ্যমে আনন্দ 
যেমন পাওয়া যায় তন্রপ ব্যায়ামও হয় । যে কেউ 
যে কোনভাবে অনুশীলন করতে পারে | যেমন- 
হাটা, দৌড়ানো, দড়ি খেলা, নাচা, বাইসাইকেল 
চালনা, সাতার কাটাসহ অসংখ্য কায়িক 
পরিশ্রমের মাধ্যমে ব্যায়াম হয়। শারীরিক 
পরিশ্রমও এক ধরনের ব্যায়াম । তাই হার্টকে সুস্থ 
রাখতে শারীরিক পরিশ্রম এবং নিয়মিত ব্যায়াম 
খুবই প্রয়োজন । 

০ নিয়মিত হাঁটুন । প্রথমে হাটার পরিমাণ ১০-১৫ 
মিনিট করুন এবং ধীরে ধীরে ৩০ মিনিটে নিয়ে 


০ নিয়মিত ব্যায়াম করুন । ক্যালেন্ডারে চিহ্ু দিয়ে 
রাখুন, কবে কখন ব্যায়াম করবেন । 

০ যদি সিডিউল মিস হয়ে যায় তবে অন্যদিন তা 
করে নিন। ব্যায়াম সপ্তাহে ৩-৪ বার ৩০-৬০ 
মিনিট করার চেষ্টা করুন । 


ইত্যাদি রয়েছে । যেগুলো যেমন সস্তা তেমন 
সহজলভ্য । এই সব ফল-মূল খাওয়ার মাধ্যমে 
সুস্থ থাকা সম্ভব সুষম খাদ্য গ্রহণ জীবনকে 
সুন্দর করে তোলে । 

স্বাস্থ্যসম্মত খাবার 

০ প্রচুর পরিমাণে ফল-মূল, শাক-সবজি খান । 

০ অতিরিক্ত লবণ এবং চিনি গ্রহণ থেকে বিরত 
থাকুন । প্রতিদিন ৩ গ্রাম এর অধিক লবণ গ্রহণ 
করা উচিত নয় । 

০ সকালে নাস্তা এবং দিনে তিন বার খাওয়ার 
অভ্যাস করা উচিত । 

০ কড়া এবং অতিরিক্ত তেলে ভাজার পরিবর্তে 
ভাপ, সিদ্ধ, ঝলসানো, বেকিং করে রান্না করতে 
হবে অর্থাৎ রান্নার প্রণালীটি স্বাস্থ্যসম্মত হতে 
হবে। 

০ মিষ্টি এবং গুরুপাক জাতীয় খাবার ক্রয় করা 
থেকে বিরত থাকতে হবে । 

০ প্রতিদিন অন্তত: ৬-৮ গ্রাস পানি পান করা 


০ বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম করুন | যেমন-একদিন 


উচিত | 


হাটুন, অন্যদিন সাতার কাটুন, এর পরদিন 
সাইকেল চালান । 
০ অনুশীলনের সময় এবং পরে পানি পান করুন । 


০ খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন ধরনের শস্য জাতীয় 
খাদ্য দ্রব্য রাখুন । 
০ কম চর্বিযুক্ত এবং চর্বিবিহীন খাবার বেছে নিন । 


০ মেডিটেশন করা হার্টের জন্য খুব ভালো । 


০ উদ্ভিদ জাতীয় তেল যেমন-সানফ্লাওয়ার, কর্ণ 


সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে মেডিটেশন 
হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে পারে । কারণ 
মেডিটেশনের মাধ্যমে যে মানসিক চাপ মুক্ত 
হওয়া যায় তা শরীরের নিজস্ব পুনর্গঠন প্রণালী 
আর্টারীর দেয়ালের চর্বি কমিয়ে দিতে সাহায্য 
করে। 

০৪০ বছরের অধিক বয়সে হঠাৎ করে নতুন 
কোন ব্যায়াম শুরু করা উচিত নয়। পূর্বের 
ব্যায়ামগ্ডলো র ভাল। 
অসুস্থতা বোধ করলে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিতে 
হবে এবং অনতিবিলম্ষে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে 
হবে। 

০ নিয়মিত নামায পড়ুন, প্রার্থনা করুন, এতে মন 
ভাল থাকে । 


সুষম খাদ্য গ্রহণ 


বেচে থাকার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া 


অয়েল খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার করুন । 

০ মাছ, মুরগীর মাংস, সীম এবং ডাল জাতীয় যে 
কোন খাবার ও চর্বিবিহীন মাংস গ্রহণ করুন । 

০ ডিমের কুসুম, চিংড়ী মাছ, গরু, খাসীর মাংস 
এবং মগজ পরিহার করুন । 

০ খাবারের বিভিন্ন, ক্ষতিকর কৃত্রিম রাসায়নিক 
পদার্থ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন । 


মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা পরিহার 
এবং ধুমপান ও 


দ্রব্য পারত্যাগ 

হার্টের কাজ হলো পরিশুদ্ধ রক্ত সমস্ত দেহে 
সরবরাহ করা। যদি কেউ ধূমপায়ী হয়, 
এ্যালকোহল পান করে কিংবা নিষিদ্ধ ড্রাগ নেয় 
তাহলে তার হার্টের অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়। 
অধিক পরিশ্রম করলে আমরা যেমন পরিশ্রান্ত হয়ে 
পড়ি তদ্রুপ হার্টও ক্লান্ত হয়ে যায় । এরূপ দীর্ঘদিন 


প্রয়োজন | সুস্থ হার্টের অধিকারী হওয়ার জন্য 


চলতে থাকলে হার্ট রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে । 


সুষম খাদ্যাভ্যাস একান্ত জরুরী । আমাদের দেশে 


বিজ্ঞানীরা গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে ধুমপান 


স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং দরিদ্রতা বিভিনন রোগের 
কারণ | যেমন সুষম খাবার (7381817090 0191) 
সম্পর্কে অনেকে জানে না। সুষম 


হার্ট আযাটাকের ঝুঁকি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং 
হৃদরোগে মৃত্যুর হার বহুগ্তণে বাড়ে । সুতরাং 
ধূমপান করা মোটেই উচিত নয় | কেউ ধুমপায়ী 


খাবারের অভাবে অনেক সময় অপুষ্টিতে ভোগে । 
অপরদিকে ধনীরা সুষম খাবারের কথা না জেনে 
ফাস্ট ফুড জাতীয় খাবার খেয়ে সঠিক পুষ্টি থেকে 
বঞ্চিত হন। বর্তমান প্রজন্মের কাছে 


আসুন । সকালে নাস্তার পূর্বে এবং রাতের 
খাবারের পরে হাটা ভাল । 

০ কাছের কোন দোকানে যেতে চাইলে রিক্সা বা 
গাড়ির পরিবর্তে হাটুন অথবা সাইকেল ব্যবহার 
করুন । 

০ লিফটের পরিবর্তে সিড়ি ব্যবহার করুন কিং 
কাজ্ষিত ফ্লোরের ২-৩ ফ্লোর আগেই নেমে 
বাকিটুকু সিঁড়ি দিয়ে নামুন । 

০ গন্তব্য বাস স্টপেজের কিছুদূর আগেই নামুন 
এবং সেখান থেকে হেঁটে গন্তব্যস্থলে পৌছান । 


ডিসেম্বর*১০ 


জাতীয় খাবার অত্যধিক পছন্দের | এছাড়া তারা 
কায়িক পরিশ্রম করতে চায় না। এই ফাস্টফুড 
খাওয়ার দরুন এবং কায়িক পরিশ্রমের অভাবে 
নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে যেমন- 
ওবেসিটি বা শারীরিক স্থুলত্ব, হৃদরোগ, 
ডায়াবেটিস, কিডনির রোগ, ক্যান্সার, বন্ধ্যাত্ব, 
দীর্ঘ মেয়াদী পেটের পীড়ার মত জটিল সমস্যা 
অথচ আমাদের চারিদিকে নানান ধরনের শীক- 

রয়েছে। দেশীয় ফল যেমন-কলা, 
কামরাঙ্গা, আমলকী, আনারস, পেয়ারা, পেপে, 


হলে এখনই ছেড়ে দিন। গবেষণায় আরও 
প্রমাণিত হয়েছে যেসব ধূমপায়ী ১০ বছর যাবৎ 
ধূমপান সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেছেন তাদের হাঠাৎ 
করে হৃদরোগে মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক কমে গেছে । 
যে কোন ধরনের নেশা জাতীয় ড্রাগ হার্টের 
মারাত্বক ক্ষতি করে । তাই সকল নেশা জাতীয় 
দ্রব্য ত্যাগ করা উচিত । এমন কি ডাক্তারদের 
প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোন ওষুধ গ্রহণ করা উচিত 
নয় । উপরের নিয়মগ্ডলো মেনে ডায়াবেটিস ও 
উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রেখে এবং সুস্থির জীবন- 
যাপনের মাধ্যমে হৃদরোগ প্রতিরোধ অনেকটাই 
সম্ভব । 


লেখক: বিশি্ হদরোগ বিশেষজ্ঞ ও 
মহাসচিব, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ 


0 আত্তার্তহীদ ২৯ 


আল মাহমুদ 


জীবনের দ্বার অবারিত রেখে আমি 
হাঁটতে চেয়েছি আকাশ ও পৃথিবীতে 
এখন দেখছি দুয়ার বন্ধ 

ছড়ানো অন্ধকার 

কোথায় পা ফেলি কোথায় পা ফেলি 
শুনি এক হাহাকার 

অথচ আমার পা আছে মাটিতে ঠিকই 
দিকে ও দিগন্তরে 

নিঃশ্বাস পড়ে কার? 
নিঃশ্বাসবায়ু লাগছে আমার-গায়ে 
ভেজা মৃত্তিকা লাগছে,আমার পায়ে 
আমি আছি প্রথিবীতে 


মুক্তিযোদ্ধা শহীদ লালবিবি 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 
স্বাধীনতা সংগ্রামের'বীর মহিয়সী শহীদ লালবিবি 
দিল্লির, সম্রাটের মাতা, দিল্সির সম্রাটের স্ত্রী 

ফকির মজনু শাহের কন্যা__ 
আমরা তাকে চিনি না 

শুয়ে আছেন দেশ রক্ষায় শহীদ এ মৃহিয়সী 

রংপুর শহরের সমরদিঘির পাড়ে অবহেলায় 
অযত্রে,অচেনা হয়ে__ 

হায়রে দুভাগা_২ সবার নাম'জানিস লালবিৰি নাম 
ব্রিটিশ. বিরোধী সংশ্রামের,এই মহিয়সী অধিপতি জানিস না 
শহীদ লালবিবি___২তোমারা. আজ চিনে নাও 
তার সমাধির পাশে দাড়িয়ে ক্ষণিক স্মরণ করিও 
পথিক তারে 

শহীদ লালবিরি__- লাল সালাম তোমায় 

সিপাহী বিপ্রবের বীর শহীদ কামাল কাশনার,শহীদ কামাল 
আমরা কোনদিন তোমায় ভুলর না 

ওরাসুছে দিতে চেয়েছিল তোমায় 

শহীদ বাকের জঙ্গ মজনু শাহ 

তোমার রাজধানীর শেষ স্মৃতি আমরা দেখেছি 
আরংকেহ মুছতে পারবে না তোমাদের 

সারা বাংলার.ঘরে ঘরে তোমাদের ইতিহাস 
জাগিয়ে তুলবো আবার 

থাকবে না তিমির রজনীর মত 

ইংল্যান্ডের শ্বেত দস্যুদের সব যাতনার 

জাগিয়ে তুলবে আবার 
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জয়তু ডিসেম্বর 
তারেকুল ইসলাম 


নয়টি-মাসের অক্রান্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরে 
এলো বিজয় মোদের ষোল'ই ডিসেম্বরে । 


লাল সবুজের পতাকা হাতে 
নতুন দিনের আলোক প্রাতে 
ংলার হাজার,বীর তরুণ 
ঝরিয়ে দিলো অবার তপ্ত খুন 
ইতিহাসে নাম লেখালো তারা স্বর্ণাক্ষরে, 
এলো বিজয় মোদের ষোল'ই ডিসেম্বরে । 


তাই তো এমনই বিজয় মাসে 
শিরাগুলো যেন টগবগিয়ে হাসে 
কুচ্কাওয়াজের বাজছে মাদল 
পরাধানতার ভাঙলো রুদ্ধ আগল, 
নতুন করে জাগলো জাতি রক্তস্মৃতি স্মরে, 
এলো বিজয় মোদের ষোল'ই ডিসেম্বরে | 


একাত্তরের যারা যুদ্ধাপরাধী 
ফীসি দিয়ে:তাদের বিচার সাধি, 
বীর মুজাহিদ রক্ষাঃররো দেশ 
এ বিজয় দিনে যুদ্ধটা হোক শেষ, 
এলো বিজয় মোদের ষোল'ই ডিসেম্বরে; 


বিদেশি দস্যুদের দাসত্বের চি 
রায় বাহাদু, খান বাহাদুর চৌধুরী 
উপাধি চলো পদদলিত করি 
জেগেনউঠ আত্মসত্বা___ জাগো স্বাধীনতা 


আজ মেঘ হবে, বৃষ্টি হবে না 
তপুরায়হান 


যতই দ্রিধাগ্রস্ত হও, বলে দিচ্ছি আমার কথায় 
নির্ধিধায় বিশ্বাস রাখো, আজ নিঃসক্কোচে বাইরে যাও 
পাতায় পাতায়-্ুদ্ধ বাধলেও চমকে পেওনা ভয় 
পরিচিতর্প্রয় বাতাস পথ পাল্ট্যলেও বিষাদগ্রস্ততায় ঢেকো না 
আজকে কেবলই মেঘ হবৈ, বৃষ্টি হবে না 
আজ মন্‌ খারাপের কোনো মুহূর্ত নেই 
পুরোনো দিনের মতো আজো ঘাসেরাজেগে থাকবে 
তোমার পায়ের গন্ধে মাতোয়ারা পথের ধুলো 
ঘুড়ির মতনু। ওড়াউড়ি করবে শহরের এপ্রান্ত ওপ্রান্তে 
যে যতই: মেঘ মেঘ বলে চেচাক, তুমি কেবলই 
আমার কথা শোনো, আর খোলা আকাশের নিচে দীড়াও 
বিশ্বাস রাখো, আজকে কেরলই ঘন মেঘ জন্মাবে 
আকাশের আতুড় ঘরে বৃষ্টি কান্না তুমি পাবে না 


| আত্তান্তহীদ ৩০ 


সত্য সততার দিকে টেনে নেয় 
আর অসত্য পাপাচারের দিকে 


নিষ্পাপ, বাকশক্তিহীন শিশু ধরার বুকে আগমন করে, শিশু বেড়ে উঠতে 
হাটতে শিখে, কথা বলতে শিখে, বুঝতে শিখে দুনিয়ার সব কলাকৌশল । 
এগুলো মহান প্রভুর অফুরন্ত নিয়মত । এগুলোর মধ্যে একটি হল বাকশক্তি, 
যা আল্লাহ একমাত্র আশরাফুল মাখলুকাতকে দান করেছেন । তিনি 
ইনসানকে নিয়মত দিয়েছেন তার সঠিক ব্যবহারের নীতিমালাও দিয়েছেন । 
এই নীতিমালার বাইরে গেলে তার জন্য অকল্যাণ নিশ্চিত । তন্রপ 
বাকশক্তির একটি নীতিমালা রয়েছে । বাকশক্তি আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন 
ভালো কথা বলতে, সত্যকথা বলতে, ভালো জিনিস পড়তে এবং সত্যকে 
অন্বেষণ করতে | গালাগাল, মিথ্যা কথা বলা এবং কথার মাধ্যমে মানুষকে 
কষ্ট দেওয়া, গিবত ইত্যাদি থেকে নিষেধ করেছেন । কারণ এগুলো আল্লাহ- 
প্রদত্ত হুকুমের বিরোধী । আমরা নিছক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে যত্রতত্র মিথ্যা 
কথা বলতে অভ্যস্ত । অথচ মিথ্যা যেমন মানুষকে দুনিয়াতে ধ্বংস করে, 
তেমনি পরকালে মিথ্যাবাদীর জন্য লোমহর্ষক ও কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা 
রয়েছে । আন্লাহ রাবুুল ইজ্জত পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, 
“মিথ্যাবাদীদের ওপর অভিসম্পাত ।' (আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান ৩:৬১১] তা 
যেমন দুনিয়ায় তেমনি পরকালেও । ইবন মাসউদ (রো.) থেকে বর্ণিত, হযরত 
রাসুলে আকরম (সা.) ইরশাদ করেন, “সত্যবাদিতা মানুষকে সততার দিকে 
টেনে নিয়ে যায় আর সততা টেনে নিয়ে যায় জান্নাতের দিকে । কোনো ব্যক্তি 
ক্রমাগত সত্য বলতে থাকলে এবং সত্যের পথ অন্বেষণ করতে থাকলে 
একসময় তাকে সিদ্দিক তথা পরম সত্যনিষ্ঠ বলে আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ 
করা হয় । আর মিথ্যা মানুষকে পাপাচারের দিকে এবং পাপাচার জাহান্নামের 
দিকে টেনে নেয় । আর কোন ব্যক্তি ক্রমাগত মিথ্যা বলা ও মিথ্যা পথ 
অন্বেষণ করতে থাকলে একসময় আল্লাহর দরবারে তাকে মিথ্যুক লেখা 
হয় ।' (সহিহ আল-বুখারী ও মুসলিম] 

খাতামুননাবিয়িন নবী আকরম (সো.) আরও ইরশাদ করেন, “তিনটি জিনিস 
মুনাফিকের আলামত: চাই সে যত নামায-রোযা করুক এবং নিজেকে 
মুসলিম বলে দাবি করুক | কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা 
খেলাফ করে এবং আমানত রাখলে তা খেয়ানত করে ।' [সহিহ আল-বুখারী ও 
মুসলিম] 

অপর এক হাদিসে নবীয়ে আযম (সা.) ইরশাদ করেন, “যার ভেতরে চারটি 
দোষ থাকবে সে খাটি মুনাফিক আর যার ভেতর একটি থাকবে সে তা ত্যাগ 
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না করা পর্যন্ত তার ভেতর মুনাফিকির একটি আলামত থেকে যাবে আর তা 
হলো আমানতের খেয়ানত করা, ওয়াদা খেলাফ করা, মিথ্যা কথা বলা ও 
ঝগড়ার সময় গালাগাল করা 

পরিশেষে সত্যের নিশ্চিত জয়ের ওপর এঁতিহাসিক একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে 
আমি অধমের ভোত কলম রেখে দেব । হযর আবদুল কাদের জিলানী 
(রাহ.)-এর শৈশবের একটি ঘটনা, একবার তিনি উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে 
বাগদাদে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন । দীর্ঘদিনের সফর তাই তার 
মমতাময়ী মা তাকে পথ খরচ বাবদ বা প্রয়োজনে খরচ করার জন্য কিছু 
আশরাফি দিলেন । বালক ছেলে মুদ্রা হারিয়ে যাওয়ার ভয়, তাই তার আম্মা 
তার বগলের নিচে জামার সাথে কাপড় দিয়ে মুদ্বাগুলোকে সেলাই করে 
দিলেন এবং তার মা তাকে সদা সত্য কথা বলার উপদেশ দিলেন । অতঃপর 
তিনি তার শ্রদ্ধাভাজন আম্মা থেকে বিদায় নিয়ে কাফেলার সাথে বাগদাদের 
পথে রওনা করলেন । পথিমধ্যে একদল ডাকাত কাফেলার ওপর আক্রমণ 
করে । তারা কাফেলার সকলের কাছ থেকে সমস্ত মালামাল লুট করে নেয় । 
তাদের একজন বালক জিলানী (রাহ.)-কে অবহেলার সাথে প্রশ্ন করলেন, হে 
বালক! তোমার কাছে কোনো জিনিস আছে কি? তখন তিনি বললেন, হ্যা! 
আমার কাছে কিছু স্বর্ণ-মুদ্রা আছে । তখন তারা সত্যবাদী বালকের কথা 
বিশ্বাস করতে পারলেন না । তারা বলল, কোথায় রেখেছ? তিনি তখন উত্তর 
দিলেন, আমার মা আমার বগলের নিচে কাপড় দিয়ে জামার সাথে সেলাই 
করে দিয়েছেন । তখন ডাকাত-সরদার বললেন, তুমি না বললেই পারতে, 
আমরা খুঁজে পেতাম না । তখন বালক জিলানী রোহ.) বললেন, “আমার মা 
আমাকে সদা সত্য কথা বলার উপদেশ দিয়েছেন এবং মিথ্যা পরিহার করতে 
বলেছেন । তার কথা শুনে ডাকাত-সরদার বেশ অবাক হল এবং এতই 
লজ্জিত হলেন যে, তার এই অপকর্ম ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। 
ইতিহাসের পাতা উল্টালে এরকম হাজারো ঘটনার সন্ধান মিলবে । 

অতএব আমরা সবসময় সত্য কথা বলব, সত্যকে অন্বেষণ করব, 
অকল্যাণকর এই মিথ্যাকে পরিত্যাগ করে দুনিয়া ও পরকালের সফলতা 
অর্জন করব । আল্লাহ আমাদের সেই তাওফিক দান করুন । আমিন । 


মাওলানা আনিস আহমদ 


সাহেব বেশে প্রতারণা 

দিনটি ছিল শনিবার | সকাল দশটায় মাদরাসায় চলে গিয়েছি । সেখানে 
বারান্দায় দীড়িয়ে সাথী ভাই আরিফ উল্লাহর সাথে কথা বলছি । পাশে 
দীড়ানো ছিল অন্য মাদরাসার একজন উপরের জামায়াতের ছাত্র ৷ এ-সময় 
মাদরাসার গেইট দিয়ে একজন সাহেব আমাদের কাছে আসে । জিনের 
প্যান্ট, কালো স্যু, চোখে চশমা ছিল তার । খুব মলিন চেহারা নিয়ে আমাদের 
উদ্দেশ্য করে বলল, ভাইয়া! আপনারা কি আমাকে একটু সাহায্য করবেন? 
আমরা বললাম, হ্যা! করব । বলুন! কী অসুবিধা? তিনি বললেন, ভাই বিশ্বাস 
করেন গতকাল ঢাকার অমুক কলেজ থেকে আমরা বাস ভাড়া করে এখানে 
ভ্রমণে এসেছি । আমি দোখানে চা খাওয়া অবস্থায় ওরা আমাকে ফেলে চলে 
গেল । আমি এখন যেতে পারছি না । আমাকে দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করে 
দিন । তখন আমাদের সাথে থাকা অন্য মাদরাসার ছাত্রটি তাকে লক্ষ করে 
বলল, তোমাকে তো গত পরশু আমাদের মাদরাসায় দেখেছি সেখানে 
এরকম বলেছ। আমিও তোমাকে টাকা দিয়েছি । এভাবে বুঝি প্রতারণা 
চালাচ্ছ! আর জায়গা পাচ্ছ না? সাহেব বলল, কই? তখন সে পাতলা 
পাতলা কদম দিচ্ছে । ওদিকে ঘন্টা পড়ে গেল । কলেজের পরিচয়পত্রটি 
চাওয়া উচিৎ ছিল স্মরণ ছিল না । আমার চোখ তো একেবারে কপালে উঠে 
গের । এত বড় একজন সাহেব! এত বড় প্রতারণা! 


মুহাম্মদ আবদুল বাসেত 


ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চউ্রাম 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩১ 


ছড়া-কবিতা 


১৬ ডিসেম্বর 


ফয়সাল সালেহ 

১৬ ডিসেম্বর সহম্ন শহীদের প্রতিদান, 
বিজয়দীপ্ত সুরে মোরা গাই খুশির গান | 
শত বাঁধার তিমির চিরে এলো যে বিজয়, 
মোদের তরে বাতিলের হলো পরাজয় । 
বহুদিনের লালিত আশা পূর্ণ হলো শেষে, 
চিরচেনা স্বাধীনতা এলো মোদের দেশে । 
স্বাধীনতার সূর্যালোকে ফুটলো রঙিন ভোর, 
মোদের তরে খুলে গেলো স্বাধীনতার দোর । 
কৃষাণ-চাষী সবার মুখে ফুটলো যে হাসি, 
রাখাল ছেলে মিষ্টি সুরে বাজালো তার বাঁশি । 
খুশী মনে উড়ালো সবে রক্তরাঙা নিশান, 

এ দেশ জুড়ে বয়ে গেলো আনন্দেরই বান । 
১৬ ডিসেম্বর এলে তাই মনে জাগে সব, 
দিক-বিদিকে পড়ে যায় মহাখুশীর রব । 


কবর 


এম তারেক আজীজ 

কবর হচ্ছে সাপ-বিচ্ছ কীট-পতঙ্গের 
একটি ছোট্ট তিমির ঘর, 

তোমারি তিরোধানে সবাই 
তোমায় ভুলে হয়ে যাবে পর । 
লক্ষ টাকার গাড়িবাড়ি 
হাজার টাকার শাড়ি 

যাদের আপন ভেবে দিয়ে গিয়েচ 


প্রশ্নের উত্তর ভুমি যদি দিতে পার ভাই 

কবরে তোমার জন্য হবে ঠাই । 

যদি তোমার ঈমান হয় শক্ত 

আরো যদি দুর্বল ও ভেজালমুক্ত 

এবং তুমি যদি করো তোমার জীবনকে 

সরল-সঠিক পথে ব্যয়, 

তাহলে পরকালে তোমার জন্য শঙ্কা 
বলতে কিছু নেই । 

তুমি যদি মানব-কল্যাণে, সত্য-সাধনায়, 
রাসুলের (সা.) পথ অনুসরণে 

স্বী কবরকে বানাতে পার শান্তি-সুখের ঘর 

তাহলে কবরে থাকবে না তোমার জন্য 
কোন প্রকার ভয় । 


ডিসেম্বর”১০ ______াঁ্ইর্্্্্্্্্্র্্্্া 


কারী আবদুল গনী 
মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম 


আল-কুরআনের নুরের আলো 
জ্বলছে তোমার বুকে, 
পরকালে আল্লাহ তাআলা 
রাখবে তোমায় সুখে । 

কত শ্রম ও সময় দিলে 
তাইতো তোমার জীবনতরী ধন্য । 
কত লোকে শিখল কুরআন 
যের-যবর পেশ হরকতে, 
কারীর সনদ গ্রহণ করে 

গনী সাহেবের বরকতে । 
তোমার প্রতি আমরা জানাই 
ভালোবাসার প্রতি, 

মাদরাসা আর মসজিদপগ্ডলো 
যাচ্ছে রেখে স্মৃতি | 


পণ 


মাহমুদুল হক ফারুকী 

কঠোর হস্তে অটুট হদে 

সাচ্ছা প্রখর করছি পণ, 

সকল বাধা ছিন্ন করে 

জ্ঞানের তরে করব রণ । 
সিন্দু পাড়ে জ্ঞান কুড়াব 
নির্ভিক মোরা সৈনিক, 
দেশদ্রোহী আর দালার নাশে 
চলবে মসি দৈনিক । 

করব না ভয় অন্ত্র-বোমা 

খেঁক শেয়ালের হাক, 

হব মাহদী একঝাঁক । 
এসব কর্মে এক্য হয়ে 
একই হাতে রাখলে হাত, 
নুরের আলে ছ্বীপ্ত করে 
আমরা হব ধন্য জাত । 


ঢুকিংদ্যা চোর 


খ্যা-ছড়ায় দীনের কথা 


মুহাম্মদ নুরুল মোস্তফা 
এক আল্লাতে ঈমান যার, 
দু'জাহানে মুক্তি তার । 

তিন উসুলে পূর্ণ ঈমান, 
চার আসমানি কিতাব প্রধান | 
ছয় প্রধান হাদিস কিতাব । 
সাত দোযখে কাফির যাবে, 
আট বেহেশতে মুমিন যাবে । 
নয় ফালাক অসংখ্য তারা, 
দশ সাহাবী মুবাশ্শারা । 
এগার গ্রহ মাথার ওপর, 
বার মাসে পূর্ণ বছর । 


পণ 
মুহাম্মদ ইসমাঈল রশিদ 


কঠোর হাতে পণ করেছি 
সকাল-সন্ধ্যা পড়ব কিতাব, 
দাওগো খোদা শক্তি-সাহস 
বিদ্যা-বুদ্ধি করতে লাভ । 
জ্ঞান-গরিমার দীপ্ত প্রভা 
ছড়িয়ে দেব দেশ-বিদেশ, 


চিন দেশেতে গিয়ে নিতে 
বলেন নবী মুস্তফাই । 
বুঝলে নারে আদম জাতি 
জ্ঞান-গরিমার কেমন প্রাণ, 
তাইতো তোদের মারছে আজি 
মুশরিক, ইহুদি-খরিস্টান । 
থাকলে বিবেক হয়রে উপায় 
করতে কোন কৌশলকিছু, 
শিক্ষা বিনে হয় না সুখের 
রয় না জীবন পিছু পিছু । 


' একদিন এক লোকের বাড়িতে চোর ঢুকে সব জিনিপত্র নিয়ে যাচ্ছিল । হঠাৎ সে লোকটি! 
৷ দেখতে পেল যে, সব জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি পুলিশের নিকট! 


| টেলিফোন করে দিল। সে বলল, হ্যালো পুলিশ সাহেব! পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসা করল, | 
| ৬1791 15 1116 [0:001617? (কি সমস্যা?) লোকটি বলল, কাটিং দ্যা বাশের বেড়া, ণ 
॥ঢুকিং দ্যা চোর, টেকিং দ্যা জিনিসপত্র ৷ 00108 0 0০০1] 


। পুলিশ: ৬1815 107০ বাশের বেড়া? 


ূ লোকটি: বাশের বেড়া 15 ৪ খাড়া খাড়া, পেরাগ মারা । 


 সংখহে: মুহাম্মদ ইয়াসিন 
ছাত্র আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টথাম 


গ্র।স্থখপর্যা।লো।চ)।না 


গ্রন্থের নাম: শিল্প নগর নাগরিক 
গ্রন্থকার : আমজাদ আলী চৌধুরী 
প্রকাশক : সোলতানিয়া ট্রেডিং এন্টারপ্রাইজ 

ন্যাশনাল ইনস্পেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 

১০৫০ নূর আহমদ রোড, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম 

বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যাবরেটরী 

দেউইলিং পয়েন্ট মার্কেট, ২২৯ নওয়াবপুর রোড, ঢাকা 
প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০১০ 
পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১১২ 
মূল্য : ২০০ (দু*শত) টাকা মাত্র 
আলোচ্য গ্রন্থটি মূলত আমাদের উত্তরাধিকার এঁতিহ্য, সমাজ ও নাগরিক জীবনের 
একটি খগুচিত্র । গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রায় নিবন্ধ দৈনিক ইত্তেফাক এ প্রকাশিত হয় । 
তিনটি পর্বে ১৩টি অধ্যায়ে বিজ্ঞ লেখক চট্টগ্রামের মৌলিক নাগরিক সমস্যাবলি 
চিহ্িত করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে সমাধানের পথ-নির্দেশনাও 
দিয়েছেন । গ্যাস পাইপ লাইনে বিস্ফোরণ, যানজট নিরসন, ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, 


ডিসেম্বর'১০ 


অবহেলিত উ্টগ্রাম, যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয়, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, দ্রব্যমূল্যের 
উরধ্বগতি, কর্ণফুলি সেতুর তাৎপর্য, বহির্বিশ্বে শ্রম বাজার, শিক্ষা বাণিজ্য, শিকড় 
সন্ধানে, মধ্যযুগে চট্টগ্রামের সাহিত্য রূপ ইত্যাদি বিষয় এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্যসার | 
গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে লেখকের দরদি মনের পরিচয় বিধৃত । 

কিছু কিছ নিবন্ধের পরিসর চাহিদার তুলনায় স্বল্প হওয়ায় সমস্যার বিস্তারিত রূপ 
স্পষ্ট হয়নি । 'জ্ঞান ব্যবসায়ীরা জাতির ভবিষ্যৎ ধ্বংস করছে' শীর্ষক নবম অধ্যায়ে 
লেখক বাস্তব তথ্য তুলে ধরার সাহস দেখিয়েছেন । সত্য বলতে কি শিক্ষা এখন 
আর মহৎ পেশা নয় রীতিমত লাভজনক ব্যবসা ও রমরমা বানিজ্য ৷ বিজ্ঞ লেখক 
যদি পরবর্তী সংস্করণে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের হালচাল নিয়ে একটি অনুসন্ধানী 
প্রতিবেদন সংযুক্ত করেন তা হলে গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে । বেসরকারী শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান বিষয়ে লেখক বলেন, “বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শিক্ষকের 
পাঠদান এবং আচরণ মানসম্মত নয় । এর কারণ হচ্ছে কর্তৃপক্ষ স্বল্প বেতনে শিক্ষক 
নিয়োগ দিয়ে থাকে | রাজনৈতিক লবিং করে চাকুরিপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে অদক্ষতা 
বেশি চোখে পড়ে । তারাই বেশি দুর্নীতি করে । সরকার যদি এসবের মনিটরিং না 
করে তাহলে জাতি পিছিয়ে যাবে ।” লেখকের এ অভিযোগটি পুরনো । উল্লেখ্য যে, 
সরকারের নতুন নীতিমালা অনুযায়ী বেসরকারি কোন পর্যায়ে দলীয় বিবেচনায় বা 
স্বজনপ্রীতির আশ্রয়ে অদক্ষ শিক্ষক নিয়োগের সুযোগ নেই । শিক্ষক নিবন্ধন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণই ইন্টারভিউর মাধ্যমে গভর্ণিং বডি কর্তৃক নিয়োগ পেয়ে 
থাকেন । ফলে দেখা যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত মেধাবী ও যোগ্য ব্যক্তিগণ শিক্ষকতায় 
আসছেন । 

বিজ্ঞ লেখকের মতে ট্রাফিক আইন অমান্য, ট্রাফিক আইন প্রয়োগে অবহেলা, 
ক্রুটিপূর্ণ ট্রাফিক ব্যবস্থা, অদক্ষ চালক, ফিটনেস অনুপযোগী গাড়ী, সংশ্শিষ্ট বিভাগের 
দুর্নীতি শহওে যানজট সৃষ্টির অন্যতম কারণ ও পরিবেশ দূষিত করছে। সেন্ট্রাল 
কন্ট্রোল রুম থেকে রাডারের মাধ্যমে গাড়ি পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ দরকার | যানজট 
ও সড়ক দুর্ঘটনা রোধে রোড মার্ক সাইন দ্বারা নির্দেশনা দেয়া প্রয়োজন (পৃ. ১৮) । 
নৈসর্গিক পরিবেশের পরিচয় টট্টগ্রাম দিতে গিয়ে জনাব আমজাদ চৌধুরী 
যেভাবে কাশ্মীর, পামির নদী, সুইডেনের কর্নিশ, পানামার ম্যাগাবন্দর ও চীনের 
়াং এর সাথে তুলনা করেন তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত 


কাশ্মীর । কোর্টহিলে দীড়িয়ে দক্ষিণ পার্শে প্রবাহিত কর্ণফুলীর জলরাশির দিকে 
তাকালে মনে হয় মধ্য এশিয়ার উপর দিয়ে বয়ে চলা অপরূপ পামীর নদী । 
চট্টগ্রামের ফয়'স লেক যেন সুইডেনের আধুনিক কর্নিশ । আর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার 
জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মচঞ্ল চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর দেখতে পানামার ম্যাগা বন্দর 
থেকেও অধিক প্রণচঞ্চল লাগে । দক্ষিণ চট্টগ্রামের সবুজ শ্যামল ফসলের মাঠ চিনের 
সিয়াংকিয়াং প্রদেশের ফসল ক্ষেতের দৃশ্যকেও হার মানায় (পৃ. ২২)। 

এ কথা অস্বীকারের উপায় নেই যে, কোন সরকারের আমলে উট্টগ্রাম মহানগরী 
উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমধিক গুরুত্ব পায়নি । “বানিজ্যিক রাজধানী” রাজনৈতিক শ্লোগান 
মাত্র; এতে আত্মপ্রসাদ হয়তো লাভ করা যায় কিন্তু নাগরিক সুবিধের (01৮10 
8170111019) স্বাদ পাওয়া মুশকিল । অপরিকল্পিত নগরায়ন, নগরীর জলাবদ্ধতা, 
পয়ঃনিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে আন্ডার গ্রাউন্ড ট্যানেল পাইপ লাইন না থাকা, জীবানুমুক্ত 
পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের অপ্রতুলতার ফলে চট্টগ্রাম আধুনিক মহানগরী হয়ে উঠতে 
পারেনি ৷ লেখক এসব প্রকট সমস্যা সমাধানে সাজেশান দিতে কার্পণ্য করেন নি। 
চট্টগ্রাম মিউনিসিপাল কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এ গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়গুলো কার্যকর 
বিবেচনায় নিলে আমাদের উট্টগ্রাম সিঙ্গাপুর অথবা কুয়ালালামপুর হতে বেশিদিন 
সময় লাগবে না । 

নাগরিক পর্বের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় এ গ্রন্থের বাড়তি আকর্ষণ । আলম শাহ 
থেকে চৌধুরী বংশ বিবর্তনের ধারা, ঈশ্বর খাইন নামের উৎস, টট্টগ্রামের উপভাষার 
প্রাীন শব্দভাণ্ীর, স্বাধীনতাযুদ্ধে পটিয়া আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়ার ভূমিকা, 
কন্ট্াক্টর তমিজউদ্দিন চৌধুরী, মাস্টার ফইজ আহমদ চৌধুরী, ডা. হাফেয আহমদ 
চৌধুরীর জীবন ও কর্ম পাঠক সমীপে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন । এ সব তথ্য 
ছিল অনেকের অজানা । জনাব আমজাদ আলী চৌধুরী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এসব 
তথ্য-উপাত্ত গ্রন্থিত না করলে কালের আবর্তে হারিয়ে যেত। এ কারণে তিনি 
প্রশংসাবাদ পাওয়ার উপযুক্ত । চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ইতিহাস পরিক্রমায় “শিল্প নগর 
নাগরিক গ্রন্থটি নবতর সংযোজন । 

গ্রন্থটিতে আধুনিক বানানরীতি অনুসৃত হয়নি । চলতি সাধুর মিশ্রণ রয়েছে কোথাও 
কোথাও । বিজ্ঞ লেখক কিছু কিছু অধ্যায়ে তথ্যসূত্র ব্যবহার করলেও সব অধ্যায়ে 
একই নিয়ম (001010010) মানা হয়নি । সব উদ্ৃতাংশের লেখক ও গ্রন্থের নাম, 
খণ্ড পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হলে তার বক্তব্য জোরালো, তথ্যনির্ভর ও আকর্ষণীয় হতো । 
আগামী সংস্করণে এ বিষয়ে তিনি মনোযোগী হবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা । 
ুস্তিকাটির মলাটের চার বর্ণের প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়, কাগজ উন্নত, ছাপা মানোততীর্, 
বাধাই যুৎসই । বিষয় বৈচিত্র্যের কারণে গ্রন্থটি যে কোন সচেতন মানুষের সংগ্রহে 
রাখার মতো মুল্যবান ৷ আমি গ্রন্থটির পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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মুক্তা চাষে অমিত সম্ভাবনা 


১৯৮৪ সালে কৃত্রিমভাবে মুক্তা উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া 
নু হয়েছিল পরীক্ষামূলকভাবে । এরপর থেকেই 

তি ডু শুরু হয় মুক্তা উৎপাদনের ওপর গবেষণা । 
& চ)& বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট মুক্তা 
উৎপাদনকারী ঝিনুক চিহিতি করতে 
মাঠপর্যায়ে জরিপের কাজ চালায় । সে জরিপ 


আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম কর্তৃক বঞ্চিত ও ছিন্নমূল শিশুদের সম্পূর্ণ বিনা 
খরচে শিক্ষা প্রদান করা হয় । আর আতন্ত্রমান মফিদুল ইসলামের সবচেয়ে 
প্রশংসনীয় দিক হচ্ছে বেওয়ারীশ লাশের দাফন সম্পন্ন করা | এছাড়া কোনো 
লাশের ওয়ারীশ খুঁজে পেতেও এই প্রতিষ্ঠান সাহায্য করে থাকে | আঞ্জুমান 
মফিদুলের রয়েছে নিজস্ব ত্যাম্থুলেন্স সার্ভিস | এই ত্যাম্থুলেন্স সার্ভিস সারা 
ঢাকা শহরে বিনামূল্যে পরিচালিত হয় । আর ঢাকার বাইরে স্থান ভেদে 
এরজন্য চার্জ দিতে হয় । ত্যাম্থুলেন্স সার্ভিসের জন্য যোগাযোগ করতে হবে- 
৯৩৩৬৬১১ নম্বরে । অন্যান্য তথ্যের জন্য- ৭১১৯৮০৮ । 


এবারের বিশ্বইজতিমা হবে দু'দফা 
মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমাবেশ দাওয়াতে তাবলিগের এবারের 
বিশ্বইজতিমা হবে দু"দফা । প্রথম দফা বিশ্বইজতিমা অনুষ্ঠিত হবে ২১, ২২ 
ও ২৩ জানুয়ারি'১০ এবং দ্বিতীয় দফা দ্বিতীয় দফা অনুষ্ঠিত হবে ২৬, ২৭ ও 
২৮ জানুয়ারি'১০ । বিশ্বইজতিমায় মুসল্লিদের সংখ্যা অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ার 
কারণে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাবলিগ জামায়াতের 
শীর্ষ মুরুবিবরা | 
সাহিত্য সাময়িকী “পুষ্পকলি*র মোড়ক উন্মোচনকালে অতিথিবৃন্দ 
প্রকাশনাটি সুস্থধারার সাহিত্য-সংস্কৃতির চচয়ি 
নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে 


মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর: সত্য ও সুন্দরের অভিযাত্রার প্রত্যয়ে রামু লেখক 


অনুযায়ী চার ধরনের সুস্বাদু পানির মুক্তা 
উৎপাদনকারী ঝিনুক পাওয়া যায়। 
রেজার ১:52 
সঙ্গে সহজে মুক্তা চাষ করা সম্ভব | দেশের জলবায়ু ও প্রকৃতি মুক্তা চাষের 


ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত শিশু-কিশোর সাহিত্য সাময়িকী “পুষ্পকলি'র সূচনা 

্যার মোড়ক উন্মোচিত হয়েছে । গত ১৯ নভেম্বর, জুমাবার বিকাল ৪ টায় 
রামু শহীদ মিনার চত্বরে আয়োজিত মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অতিথি 
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, রামু লেখক ফোরামের উপদেষ্টা প্রাবন্ধিক ও লেখক 


উপযোগী । ঝিনুক চাষে সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজন হয় না । তাই ছেকে খাদ্য 
খায় এমন মাছ বাদ দিয়ে মাছের সঙ্গে মুক্তা চাষ লাভজনক | বাংলাদেশে 
জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য পুকুর-দীঘি, নদী-নালা, খাল-বিল, 
হাওর-বাওড়। আর এসব জলাশয় মুক্তা বহনকারী ঝিনুকের প্রাচুর্ষে 
পরিপূর্ণ । তবে গুণগত উৎকর্ষতাসম্পন্ন গোলাপি মুক্তা শুধু বৃহত্তর ঢাকা, 
মুন্সীগঞ্জ, কিশোরগঞ্জে বেশি পাওয়া যায় ৷ এ ছাড়াও সিলেট, রাজশাহী, 
বগুড়া, পাবনা, কুমিলা, টাঙ্গাইল, উট্গ্রামেও পাওয়া যায় । বিশেষজ্ঞের মতে, 
বাংলাদেশের মিঠা পানিতে ২৭ প্রজাতির ও লোনা পানিতে ৩০০ প্রজাতির 
ঝিনুক পাওয়া যায় । ১৯৭৬ সালে দু'জন জাপানি বিশেষজ্ঞ মহেশখালী 
এলাকায় একটি জরিপ চালায় ৷ জরিপে উঠে আসে “এটি মুক্তা আহরণের 
জন্য একটি সম্পদ ভাণ্ডার” । মৎস্য অধিদফতর সুত্রে জানা গেছে, তাদের 
জরিপ অনুযায়ী প্রতি টন ঝিনুক ভাঙলে তার মধ্য থেকে ৬০০ গ্রাম গোলাপি 
মুক্তা পাওয়া যায় । এ ৬০০ গ্রাম মুক্তার মধ্যে আবার ৫০০ গ্রাম মুক্তাই 
বাকা, ছোট বা ক্রটিযুক্ত । কিন্তু যদি প্রণোদিত উপায়ে ঝিনুকে মুক্তার চাষ 
করা যায়, তাহলে প্রতিবছর এক টন পর্যন্ত বিশ্বখ্যাত গোলাপি মুক্তা উৎপাদন 
করা সম্ভব ৷ যার দাম প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা । 


আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোগীদের 
ত্যাম্থুলেন্স সার্ভিস দিচ্ছে বিনা মূল্যে 


আখতারুল আলম, রাজনীতিবিদ মাওলানা আ,হ,ম নূরুল কবির হিলালী, 
জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এড. হোসাইন আহমদ 
আনছারী, লেখক মাওলানা কাজী মোহাম্মদ এরশাদুল্লাহ, রামু চৌমুহনী 
বণিক সমিতির সভাপতি মোঃ ফেরদাউস, আমার দেশ পাঠক মেলা রামু 
উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মুহিবুল্লাহ চৌধুরী জিনু ৷ সংগঠনের আহবায়ক 
ও 'পুষ্পকলি*র প্রধান সম্পাদক এম আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত 
মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের সদস্য সচিব 
'পুষ্পকলি" সম্পাদক মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর । অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় 

ংশ নেন, সংগঠনের যুগ আহবায়ক মাহবুবুর রহমান, যুগ সদস্য সচিব 
জাহাঙ্গীর আলম, নির্বহী সদস্য হাফেজ সাইফুল ইসলাম, মুহাম্মদ মঈন 
উদ্দীন মামুন, এইচ এম আশিক উল্লাহ আরমান, ফখরুদ্দিন আজিজ (বাবু), 
আবদুল্লাহ আল মাহমুদ, 'পুস্পকলি'র বিভাগীয় সম্পাদক খলীলুল্লাহ 
ফুরকান, ছাত্রনেতা আহমদ ছৈয়দ ফরমান, মাওলানা মুহাম্মদ আছেম ও রামু 
পাবলিক লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান মঈনুদ্দিন কাদেরী প্রমূখ | অনুষ্ঠানে 
আলোচকবৃন্দ বলেন, অপসংস্কৃতির কালো মেঘে সাহিত্যাকাশ আজ গভীর 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন । এই অন্ধকার দূর করে সত্য ও সুন্দরকে জাতির সামনে 
উদ্ভাসিত করার জন্য একদল নিউকি কলমযোদ্ধার প্রয়োজনীয়তা 
অপরিসীম | তেমনই আদর্শ কলম সৈনিক গড়ার ক্ষেত্রে রামু লেখক ফোরাম 
প্রকাশিত সাহিত্য সাময়িকী “পুষ্পকলি' হতে পারে উপযুক্ত হাতিয়ার | তাঁরা 


আর্ত মানবতার সেবায় আন্ত্রমান মফিদুল ইসলাম একটি প্রতিষ্ঠিত নাম । 
অসহায় দরিদ্রদের নানা ভাবে সাহায্য করে 


আরো বলেন, সত্য ও বস্তুনিষ্ট লেখনীর মাধ্যমে বাতিল অপশক্তির 
মোকাবিলা করা আমাদের পূর্বসুরীদের সোনালী এঁতিহ্য । এই এঁতিহ্যে 


থাকে এই প্রতিষ্ঠান । আশ্ত্রমান মফিদুল 
ইসলাম থেকে যেসব সেবা প্রদান করা হয়ে 
থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে 


অনুপ্রাণিত হয়ে রামু লেখক ফোরাম 'পুষ্পকলি” নামে সাহিত্য সাময়িকী 
প্রকাশের যে প্রশংসনীয় যাত্রা শুরু করেছে, তাতে করে সুস্থধারার সাহিত্য- 
ংস্কৃতির চর্চা ও কোমলমতি শিশু-কিশোরদের সৃজনশীলতা বিকাশে নতুন 


বেওয়ারীশ লাশ দাফন, গ্যাম্থুলেন্স সার্ভিস, 
এতিম খানা পরিচালনা, বঞ্চিত শিশুদের 


দিগন্ত উন্মোচিত হবে | সময়োপযোগী প্রবন্ধ-নিবন্ধসহ গুরুততপূর্ণ লেখা সমৃদ্ধ 
এই প্রকাশনাটি নৈতিক অবক্ষয়মুক্ত সমাজ গঠন এবং সমাজের সমস্যা- 


শিক্ষাদান ইত্যাদি । আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম পরিচালিত এতিম খানায় 
ছেলে এবং মেয়ে উভয় এতিম শিশুদের লালন পালন করা হয়। এছাড়া 


ডিসেম্বর”১০ 


সম্ভাবনা ও ইতিহাস-এতিহ্য তুলে ধরার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে 
সক্ষম হবে বলে তাঁরা দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন । 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


সে সময় রেডিওতে টাইমস স্কোয়ারে ব্যর্থ বোমা হামলার যড়যন্ত্রকারী 
পাকিস্তানী-আমেরিকান ফয়সাল শাহজাদের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, 
শাহজাদ মাননীয় কোর্টে যে ওদ্বত্য প্রদর্শন করেছে তাকে কখনোই মার্জনা 
করা উচিত নয় । উল্লেখ্য যে, শাহজাদকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা 
হয়েছে। 


কাশ্মির ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় 
- অরুন্ধতী রায় 


করেছেন । জন্সূত্রে ত্র ক্যাথলিক বুথ ব্রেয়ারের 
স্ত্রী শেরি ব্রেয়ারের সৎ বোন । লন্ডনে অনুষ্ঠিত 
দু" দিনব্যাপী ইসলামী সম্মেলন 'গ্রোবাল পিস 
আযান্ড ইউনিটি ইভেন্ট'-এর প্রথমদিন গত 
নিব বুথ তাঁর ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা জানান । মানবাধিকার কর্মী বুথ 


কাশির ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় বলে বোমা ফাটানো মন্তব্য করেছেন 
ভারতের খ্যাতনামা মানবাধিকার কর্মী এবং 
বুকার পুরস্কার বিজয়ী লেখিকা অরুন্ধতী 
রায় । সম্প্রতি শ্রীনগরে উইদার কাশির : 
ফ্রিডম অর এনস্যালভমেন্ট” বা “বিবর্ণ কাশ্মির 
: মুক্তি না দাস" শীর্ষক এক সেমিনারের এ 

টি কথা বলেন তিনি । জম্মু ও কাশ্মিরের সুশীল 
সমাজের জেট নামের একটি সংগঠন এ সেমিনারটি আয়োজন করে । 
অরুন্ধতী রায় জানান, কাশ্মির কখনোই ভারতের অংশ ছিল না তা 
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পেশায় সাংবাদিক | ইরানের ইংরেজি ভাষায় ২৪ ঘন্টার আন্তর্জাতিক নিউজ 
চ্যানেল প্রেস টিভিতে কাজ করেন তিনি ৷ ওই সম্মেলনে বুথ বলেন, 'আমি 


এতিহাসিকভাবে সত্য এবং ভারত সরকারও এ কথা স্বীকার করেছে । তিনি 
বলেন, ১৯৪৭ সালে বিটিশ ওপনিবেশিক শক্তির স্থান করে নিয়েছে ভারতীয় 


আপনাদের সঙ্গে একটি জিনিস ভাগাভাগি করে নিতে চাই | তা হলো, আমি 
লরেন বুথ এবং আমি একজন মুসলমান ।' তিনি বলেন, 'আমি সব সময়ই 


শক্তি । ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এ শক্তির নির্যাতনের শিকার হয়েছে ভিন্ন 
ংস্কৃতির মানুষ এবং এসব রাজ্য আজাদি বা স্বাধীনতার দাবি তুলছে । তিনি 


অনুভব করতাম মুসলিম উম্মাহ খুবই শান্তিপ্রিয় এবং সংবেদনশীল | তাদের 
একজন হতে পেরে আমি গর্বিত । '৪৩ বছরের বুথ এখন বাড়ির বাইরে 
গেলে হিজাব করেন । পাশাপাশি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন । তাঁর ভাষায়, 
দদেড় মাস আগে ইরানের কোম শহরের ধর্মীয় স্থানে বেড়াতে যাওয়া আমার 
জন্য ভীষণ আনন্দের অভিজ্ঞতা । আমি এখন দিনে পাঁচ বার প্রার্থনা করছি 
কখনো-সখনো সময় পেলে মসজিদে যাই | এবং ৪৫ দিন ধরে পানীয় স্পর্শ 
করছি না আমি ।' বুথ জানান, তিনি শুকরের মাংসও খাচ্ছেন না । প্রতিদিন 
কোরআন পাঠ করছেন । মুসলমানদের সম্পর্কে প্লচলিত ধারণা প্রসঙ্গে বুথ 
জানান, বিশ্বব্যাপী এই ধারণা প্রচলিত যে, মুসলমানরা পাগল, খারাপ ও 
ভয়ঙ্কর ৷ এই সংক্রামক ধারণা বন্ধ করা দরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন 
তাঁর ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে বিতর্ক দেখা দিতে পাণ্ডে স্বীকার করে বুথ 
বলেন, প্রত্যেক কাজেরই একটি প্রভাব থাকে ।' 


যুক্তরাষ্ট্রের রেডিও'র সিনিয়র বিশ্লেষক 


মুসলমানরা সন্ত্রাসে মদদ দিচ্ছে এবং এ বিশ্বের জন্যে সবচেয়ে ভয়াবহ 
হুমকি হচ্ছে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ-এমন মস্ত 
ব্য করে চাকরি হারালেন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল 
পাবলিক রেডিও'র সিনিয়র বিশ্লেষক যোয়ান 
উইলিয়ামস (৫৬) । আফ্রিকান আমেরিকান 
এবং মানবাধিকার নিয়ে গ্রন্থ লিখে জনপ্রিয়তা 
অর্জন সত্তেও তিনি হরদম ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঢালাও মন্তব্য 
করতেন । ধর্ম এবং বর্ষবিদ্বেষমূলক মতামতেও অভ্যস্ত ছিলেন তিনি । তবে 
সর্বশেষ গত সোমবার ১৮ অক্টোবর বিল ও'রাইলি টক শোর হোস্ট জানতে 
চেয়েছিলেন যে, কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রেরে মদদে জিহাদী গ্রুপের 
নাশকতামুলক কর্মকান্ডে যুক্তরাষ্ট্র কী মুসলিম সম্প্রদায়কে নিয়ে উভয় 


বলেন, ভারত নিজেকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে তুলে 
ধরে । অথচ নাগাল্যান্ড, মনিপুর, পাঞ্জাব ও কাশ্বিরে সাধারণ মানুষের 
বিরুদ্ধে লড়াই করছে ভারত । তাই কাশ্মিরের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারকে 
সমর্থন করছেন তিনি । অরুন্ধতী রায় বলেন, “সাম তাজ্যিক উপনিবেশবাদের 
বদলে আমদানি হয়েছে করপোরেট উপনিবেশবাদ । তাই কাশ্মিরের 
জনগণকে বেছে নিতে হবে, তারা ভারত সরকারের নিপীড়নের পরিবর্তে 
ভবিষ্যতের করপোরেট নিপীড়ন চায় কিনা । তিনি বলেন, “ভারতে আপনারা 
নিগীড়নের মুখোমুখি হয়েই আপনাদের সংখ্ামের সচেতনতা বাড়িয়ে 
তুলেছেন । এ সময় কাশ্মীরের জনগণের ওপর ভারত সরকারের নিপীড়ন 
চালানোর তীব্র সমালোচনা করেন তিনি । অরুন্ধতী রায় কাশ্মিরের জনগণকে 
দিল্লির নির্যাতনের অংশীদার না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, তারা যেন 
ভারতীয় পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীতে যোগ না দেন । 


ডলারের মার্কিন অস্ত্র কিনছে 


যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অস্ত্র বিক্রির চুক্তিটি হতে যাচ্ছে সৌদি 
আরবের সাথে । ছয় হাজার কোটি ডলারের 
সমরাম্ত্ব বিক্রির কথা ঘোষণা করেছে 
যুক্তরাষ্ট্র । ইরানের প্রভাব ঠেকানো এর 
| পেছনে অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন 
২ বিশ্লেষকরা | তেলসযৃদ্ধ মুসলিম দেশ সৌদি 
নর তে টি কের নিত রিনার নী 
করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ক সহকারী মন্ত্রী আ্যান্ড- 
শ্যাপিরো । শ্যাপিরো জানান, এফ-১৫ যুদ্ধবিমান থেকে শুরু করে বয্ন্যাক 
হক ওআ্যাপাচি হেলিকপ্টারসহ আধুনিক এসব সমরাস্ত্র আগামী ১৫ থেকে 
২০ বছরের মধ্যে সৌদি আরবের কাছে সরবরাহ করার পরিকল্পনার কথা । 


সংকটে পড়েছে? বিল ও'রাইলির মতামতের সাথে যোয়ান উইলিয়াম একমত 


তিনি বলেন, এটা এ অঞ্চলের দেশসমূহের প্রতি একটি স্পষ্ট বার্তা দেবে যে, 


পোষণ করেন | তিনি সে সময় বলেন, আমি কাউকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখি 
না। আমি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার নিয়ে যে লড়াই-সংগ্াম হয়েছে তার 
সপক্ষে লিখেছি । তবুও আমি যখন বিমানে উঠি, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, 


পারস্য উপসাগর অঞ্চল এবং বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের মিত্র, এবং 
সহযোগী গোষ্ঠীসমূহের নিরাপত্তার জন্য এগিয়ে আসতে আমরা 
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । অস্ত্র বিক্রির এই পরিকল্পনা শুধুমাত্র ইরানের প্রভাব হাসের 


আমি যখন মুসলমান কাউকে বিমানে দেখি সে সময় আমি ভাবি যে তারা 


জন্য নয়- এমনটি উল্লেখ করলেও শ্যাপিরো স্বীকার করেন যে, উপসাগরীয় 


পোশাকে-আশাকে নিজেকে মুসলমান হিসেবেই চিহিততি করে, আমি 
ভীতসন্তস্ত হয়ে পড়ি, আমি মহাদুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হই | যোয়ান উইলিয়াম 


ডিসেম্বর*১০ 


অঞ্চলে অনারব ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলায় সৌদি 
আরবকে সহযোগিতা করাটাও অন্যতম লক্ষ্য | মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের 


| আত্তার্তহীদ ৩৫ 


কর্মকর্তারা জানান, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আতঙ্কে থাকা সৌদি আরবের 
সাথে বেশ কয়েক মাস ধরেই এই প্রক্রিয়া নিয়ে তারা কাজ করছিলেন । 


ইরাক আগ্রাসনের গোপন দলিল ফীস 


আমেরিকানদের হাতে ৫ বছরে ১ লাখ ২২ হাজার ইরাকী নিহত 
ইরাকে আমেরিকান আগ্রাসনের গোপন দলিল ফস করে আবারো 
আলোচনায় উঠে এলো জনপ্রিয় ওয়েবসাইট 
উইকিলিকস | ব্যাপক চাপ থাকার পরও 
জুলাই মাসে আফগানিস্তানে আমেরিকান 
বাহিনীর বর্বরতার প্রায় ৯২ হাজার গোপন 
দলিল প্রকাশের পর ইরাক আগ্ৰাসনের ওপর 
শনিবার প্রায় চার লাখ গোপন দলিল উপস্থাপন করে বিশ্বে আলোড়ন 
ফেলেছে এ ওয়েবসাইট । এসব দলিলে ইরাকে কারাবন্দিদের ওপর 
দখলদার আমেরিকান সেনাদের নির্মম নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণসহ নানা বিষয় 
উঠে এসেছে । ২০০৩ সাল থেকে ২০০৯ পর্যন্ত ইরাক আগ্রাসনের 
ঘটনাপুঞ্জের দলিল-দস্তাবেজ থেকে এসব তথ্য নিশ্চিত করা গেছে বলে 
জানিয়েছে উইকিলিকস | উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান ত্যাসাঞ্জ এসব 
দলিলকে যুদ্ধাপরাধের প্রমাণ বলে উল্লেখ করেছেন ৷ এসব দলিল থেকে 
জানা গেছে, ইরাকে আমেরিকান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অভিযানে বেসামরিক 
লোক হত্যা, গতম, ধর্ষণ, নির্যাতন ও বিনা বিচারে আটক রাখার বহু ঘটনা 
ঘটেছে । প্রকাশিত গোপন দলিলে দেখা যায়, ২০০৩ সাল থেকে ২০০৯ 
সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এক লাখ নয় হাজার ইরাকি নিহত হয়েছে । আর 
নিহতদের মধ্যে ৬৬ হাজার ৮১ জন বেসামরিক ইরাকি | অর্থাৎ নিহতের ৬০ 
শতাংশই বেসামরিক নিরাপরাধ মানুষ উল্লেখ করে রিপোর্টে দেখানো 
হয়েছে- ছয় বছরের 'যুদ্ধকালে' প্রতিদিন গড়ে ৩১ জন করে বেসামরিক 
নাগরিক নিহত হয়েছে । ইরাক বডি কাউন্ট” নামে হতাহতের পরিসংখ্যান 
রক্ষণকারী সংস্থার গণনাকে ছাড়িয়ে এ সংখ্যা প্রায় এক লাখ ২২ হাজারে 
উন্নীত হবে । উল্লেখ্য, ইরাক বডি কাউন্ট নামে একটি আযাডভোকেসি গ্রুপের 
হিসাবে ইরাক আগ্রাসনে বেসামরিক লোক নাগরিক নিহতের সংখ্যা ছিল মাত্র 
১৫ হাজার । আর সব হত্যাকান্ড নির্যাতনের হিসাব আমেরিকার কাছে 
থাকলেও সেনা কর্তৃপক্ষ বারবারই বলে আসছিল, মৃতের সংখ্যা গণনার 
কোনো হিসাবপত্র তাদের কাছে নেই। কিন্তু চলতি মাসের গোড়ার দিকে 
তথ্য অধিকার আইনের আওতায় একটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পেন্টাগন 
জানায়, ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ৭৭ হাজার ইরাকি নিহত হয়েছে । 


ভারতে ১৯৭ পরমাণু বিজ্ঞানীর আত্মহত্যা দেড় 


দশকে জটিল অসুখে ১৭৩৩ কর্মীর মৃত্যু 
আমেরিকার সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে পরমাণু জ্বালানি নিয়ে 
ভারতের শাসকজোট- ইউপিএ সরকার যখন দেশের 
মানুষকে পরাভয় দিচ্ছে, ঠিক সে সময় উঠে এসেছে 
পরমাণু সংস্থাগুলোর সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানী ও কর্মীদের 
মৃত্যু এবং আত্মহত্যা ও জটিল রোগে ভোগার 
চাঞ্চল্যকর তথ্য । গত ১৫ বছরে ভারতে বিভিন্ন 
& পরমাণু সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ১৯৭ জন কর্মী আত্মহত্যা 
টি করেছেন । ১৭৩৩ জন বিজ্ঞানী ও কর্মী মারা গেছেন 
শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে (পরমাণু 
রেডিয়েশনের কারণে), ফুসফুসে ক্যান্সার, লিভারের রোগ, হৃদরোগ 
ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে । ভারতের সমাজকর্মী মুম্বাইয়ের বাসিন্দা চেতন 
কোটারি, দেশের তথ্য অধিকার আইন বলে এ নিয়ে জানতে চাইলে, এসব 
তথ্য উঠে আসে । ১৭৫ পাতার ওই রিপোর্টে বলা হয়, ভারতের ৩২টি 
পরমাণু সংস্থা স্বীকার করেছে; তাদের ১৭৩৩ জন বিজ্ঞানী ও কর্মী কার্ডিয়াক 
স্ট্রোক, লিভার বিকল হয়ে যাওয়া, যক্ষ্মা, ক্ষুদ্রান্ত্রের সমস্যা, রক্তের বিষক্রিয়া, 
মস্তিষ্কের রোগসহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন । মৃত 
ব্যক্তিদের বেশিরভাগের বয়স ২৯ থেকে ৪৫ | ঝাড়খন্ডের পশ্চিমবঙ্গ 
বিজ্ঞানী ও কর্মী আত্মহত্যা করেছেন। এ সংস্থার ৭৪ জন আত্মহত্যা 
করেছেন এবং ২০৩ জন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন । তবে 
সর্বাধিক কর্মী মারা গেছেন দেশের এক নাম্বার সংস্থা মুম্বাইয়ের এক পরমাণু 
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গবেষণা সংস্থায় । এ সংস্থার ৬৮০ জন বিজ্ঞানী ও কর্মী বিভিন্ন রোগে মারা 
গেছেন কর্মরত অবস্থায় এবং যথেষ্ট কম বয়সে । তথ্য অনুসারে ভারতের 
প্রায় সব পরমাণু সংস্থায় এ রকম কর্মী ও বিজ্ঞানীর আত্মহত্যা এবং জটিল 
অসুখে মারা যাওয়ার ঘটনা আছে। 


চাদের পানি ব্যবহারযোগ্য সম্পদ 

চাদের ভূপৃষ্ঠে যে পরিমাণ পানি আছে ব্যবহারযোগ্য বলে জানিয়েছেন 
মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ৷ এছাড়া চাদে ধারণার 
চেয়েও বেশি পরিমাণ পানি আছে বলে প্রমাণ 
পেয়েছেন বিজ্ঞানিরা । নাসার বিজ্ঞানীরা 
জানিয়েছেন চাদের দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত 
একটি বড় গর্তের মধ্যে জমে থাকা কিছু বস্তু 
সম্পর্কে যে বিস্তারিত তথ্য থেকে জানা গেছে, 
আগে যা ভাবা হয়েছিল চাঁদে তার চেয়ে বেশি 
পানি আছে। উন্লেখ্য গত বছর একটি 
পরীক্ষার অংশ হিসেবে রকেট দিয়ে এ গর্তের ভেতরে ধাক্কা খাওয়ানোর 
পরপরই এসব তথ্য জানা গেছে । আর এ কারণে মানুষের চাদে অভিযান 
আরো সহজতর হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে । গবেষকদের ধারণা চন্দ্র পৃষ্ঠে 
এরকম আরো পানির হুদ থাকতে পারে । এসব পানির মধ্যে অন্যান্য 
রাসায়নিক দ্রব্য থাকতে পারে আছে বলে জানান তিনি | নাসার গবেষক 
এন্থনি কোলাপরেট বলেন এ পরিমাণ পানি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এটা খুবই 
গুরুতৃপূর্ণ কারণ কাজ করার জন্য বরফ সহায়ক একটি পদার্থ ৷ জমে যাওয়া 
জল ছাড়াও চাঁদে আযামোনিয়া, কার্বন-ডাইক্সাইড এবং সিলভারের উপস্থিতির 
প্রমাণ পাওয়া গেছে? 


প্রাণের অস্তিত্বের অনুকূল 
গ্রহের সন্ধান লাভ 
পৃথিবীর মত প্রাণ সৃজনের অনুকুল পরিবেশ 
সম্পন্ন একটি গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন 


বিজ্ঞানীরা । গ্রহটি তার সৌরজগতের সূর্যের 
খুব বেশি দুরেও নয় আবার কাছেও নয় । 
ফলে জীবের বাসযোগ্য পরিবেশ সেখানে 
মিলতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন । 
ওয়াশিংটনের কার্নেগি ইন্সটিটিউটের গবেষক, 
গ্রহটির অন্যতম আবিষ্কারক পল বাটলার বলেন , 'হটির অবস্থানের সাথে 
পৃথিবীর অবস্থানের খুব বেশি মিল আছে । তাই গ্রহ্টিতে যে প্রাণের অস্তিত্ব 
রয়েছে সে বিষয়টি এক রকম নিশ্চিত । ইতংপূর্বে আবিষ্কৃত প্রায় ৫০০টি 
গ্রহের অবস্থান এতটা অনুকূল অবস্থানে ছিল না। এ কারণে গ্রহটিতে পানি 
থাকতে পারে বলে তারা মনে করছেন । গবেষকদের মতে, মহাবিশ্বে প্রায় 
৪০০কোটি গ্রহ রয়েছে যাদের অবস্থান পৃথিবীর মতই নতিশীতোষ্ অঞ্চলে । 
এসব গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি । নতুন রি গ্রহটি 
তার সূর্য থেকে ১৪ মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থিত । অপর দিকে পৃথিবী তার 
সূর্য থেকে ৯৩ মিলিয়ন দূরে অবস্থিত । ফলে গ্রহটি পৃথিবীর তুলনায় অনেক 
বেশি উত্তপ্ত । গ্রহটির রৌদ্রজ্জবোল এলাকার তাপমাত্রা ১৬০ সেলসিয়াস ও 
শীতলতম স্থানের উষ্ততা শৃণ্যের ২৫ ডিগ্রি নিচে । গ্রিস ৫৮১ নামের একটি 
নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকা এই গ্রহটি পৃথিবী থেকে ১২০ মাইল দুরে 
অনস্থিত । গ্রহটি পৃথিবীর তুলনায় ৩ গুণ বেশি ভর বিশিষ্ট । এটি ৩৭ দিনে 
একবার নিজের সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে । তবে এটি নিজ অক্ষের চারদিকে খুব 
আস্তে ঘোরে । ফলে এর একদিকে সর্বদা দিন অপর দিকে রাত থাকে । 
বিজ্ঞানীরা মনে করছেন গ্রহটিতে খুব ক্ষুদ্র প্রাণীর অস্তিত্ব থাকতে পারে । 
মহাবিশ্বে প্রাণের সন্ধানরত বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, তারা ইটি বা ভিনগ্রহের 
অদ্ভুত জীবের সন্ধান পাবেন এমন ধারণা করছেন না। অতি ক্ষুদ্র 
ব্যাকটেরিয়া কিংবা ছত্রাক জাতীয় কোনো উত্ভিদ পেলেও সেটা হবে 
বিশ্ববাসীর জন্য বড় সংবাদ । গ্রহটিতে এমন জীবের দেখা মিলবে এ 
ব্যাপারে তারা প্রায় নিশ্চিত । 


& 


সূত্র: ইন্টারনেট 
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আমাদের পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও জীবন আছে 
কি? পৃথিবীর কোন বিজ্ঞানী এখন পর্যন্ত নিশ্চিত 
করতে পারেননি । তবে ছায়াপথের ৬% নক্ষত্র 
জীবনের জন্য সুবিধাজনক । কিন্তু নক্ষত্রগ্তলো যেন 
আগ্তনের মশাল, তারা এত দূরে যে তাদের 
মধ্যবর্তী তাপমাত্রা ৪৫০ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং 
নিকটবর্তী জায়গাগুলোতে হাজার হাজার ডিগ্রী 
তাপমাত্রা । জীবন সেসব আগুনের ফুলকি থেকে 
একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে সম্ভব । এর বাইরে প্রাণী 
ঠাণ্ডায় জমে যাবে । প্রাণীদের জীবন ধারণের জন্য 
অনুকূল তাপমাত্রা, অনুকূল আবহাওয়া মণ্ডল ও 


পৃথিবী সৌরজগতের একমাত্র বাসযোগ্য গ্রহ ৷ 
মহাকাশ বিজ্ঞানীরা আজ অব্দি সৌরজগতে পৃথিবী 
ছাড়া অন্য কোন বাসযোগ্য গ্রহ সনাক্ত করতে 
পারেননি । বাসযোগ্য গ্রহ হওয়ার শর্তাবলী হলো, 
পৃথিবী সূর্য নামক নক্ষত্র থেকে হ্যাবিটেবল জোনে 
(০.৭-১.৫) অবস্থান করছে । আবহাওয়ামগ্ডলে 
কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, 
ফসফরাস ও সালফার নির্দিষ্ট অনুপাতে আছে। 
এখানে উৎপন্ন গ্যাসগুলো নিদিষ্ট মুক্তি বেগে (১২ 
কি.মি/ সে.) ম এর মান যথেষ্ট (৯.৮ মিটার/ 
সে.২) থাকায় উৎপন্ন গ্যাসসমূহ উবে যাচ্ছে না, 
তাপমাত্রা সহনীয় কারণ গড় তাপমাত্রা ১৫ ডি. 
সে.। জীবন সেখানেই সম্ভব হবে যেখানে 
তাপমাত্রা না অতি ঠাণ্ডা না অতি উষ্ণ (-১০ থেকে 
৪০ ডি. সে.)। বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড 
১% এর কম (০.০৩%), কার্বন-ডাই-অক্সাইডের 
পরিমাণ বেশি হলে (৩% বেশি) জীবন সম্ভব 
নয়। নাইট্রোজেন আবহাওয়ামগ্ডলকে পাতলা 
করে, যার পরিমাণ ৭৮% এটি পর্যাপ্ত পরিমাণে 
আছে। নাইন্রোজেন না থাকলে অক্সিজেন পৃথিবী 
থেকে উঠে যেত। আবার অক্সিজেন নির্দিষ্ট 
অনুপাতে (২১%) না থাকলে নাইন্রোজেন থাকতে 
পারতো না। তাছাড়াও জীবন গঠনের উপাদান 
প্রোটিন তৈরিতে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন 
ও নাইট্রোজেনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ৷ যদিও 
হাইড্রোজেন মৌলিক অবস্থায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে 
থাকছে না, তবুও এটি যৌগিকরূপে পাওয়া যায় । 
বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, মানবদেহ ১.৫ বার 
চাপ সহ্য করতে পারে । এর বেশি চাপ হলে 


পানি অত্যাবশ্যক | কিন্তু গবেষণার মাধ্যমে 


মানবদেহ তা সহ্য করতে পারবে না । আমাদের 


প্রমাণিত হয় যে, আমাদের পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য 
গ্রহগ্ুলোয় জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান 
অনুপস্থিত থাকার কারণে জীবন ধারণ সম্ভব নয় । 


বিক্রিত আল ওয়ান 
ম্বুঠোফোন 


ডিসেম্বর'১০ 


পণত ফেরত নেক্সা হয় । 


-৯১৮১৮-৫৭৯৯৯১০১ 


পৃথিবী চাপমাত্রা ১ বার । সুতরাং পৃথিবীর প্রাণী 
এই চাপমাত্রাকে সহনীয় মাত্রা হিসেবে গ্রহণ 
করতে পারছে । 


পরিচালক- মাওঃ শিব্বির আহমদ 
০১৮১৫-৬৩৭২১৫ 
মাপ্রাসা রোড, পটিয়া, চট্টগ্রাম । 


গিফ্ট ফ্যাশন 


খান ০১৮১৭-২০৭৪২১ 


2 
০ 


এন.এম. সপ 
পরিচ'লক £ মোহাম্মদ নুর 


আন্ুল মোতালেব মার্কেট, গুলজার মোড়, কলেজ রোড 


৫, 
৩ 


দারুলফন্ুুন 

রহমান (নৌচতলা), আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম । ৮৪০৩৪৬ 

ওমর ফারুক 


ম্যানসন 
আর্বী এস্পোরিয়াম 


৫৯, শাহী জামে 
আন্দরকিল্লা, 


দারুলইভ্েসাল্‌ | [নকল 
৫৫৩, আব্বা নন হাউজিং সোসাইটি ইউনুছিয় 

০2 বাদুরতলা, চট্টগ্রাম । 
১ 

এরাবিয়ান টাইলস 

১০৬৪, স্টেডিয়াম শপিং কমপ্লেক্স 

০_নুর আহ্মদ রোড, চট্টগ্রাম । ৬১৫৭৪৭ 
০৮ 


পরিচালক- 


অসজিদ মাকেট (২ ) 
কলা, চট্টআম । ০১৬৭২৪০৬৮৫২, 


নুর 
০১৮১৬-৬১০৩৩৬ (প্রকাশ- বুড়ির 


পরিচালক- কারী মুবিন ০১৮১৯-৩৬০৯৩৯ 


আল-হাঁরামাইন ষ্টোর 
৫২ জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, 
আন্দরকিল্লা, চট্টশ্রীযঘ। 


পৃথিবীতে তরল জল ও কার্বন-ডাই-অক্সমাইড 
থাকার কারণে গাছ তার খাদ্য তৈরি করতে 
পারছে এবং প্রাণীকে বিভিন্ন শক্তি সরবরাহ করে 
বাচিয়ে রাখছে। গাছ অক্সিজেন সরবরাহ না 
করলে প্রাণিকুল শ্বসন প্রক্রিয়া ঘটাতে না পেরে 
দেহে শক্তি যোগাতে পারতো না। তাছাড়াও 
অক্সিজেন না থাকলে পৃথিবীতে আগুন জ্বালানো 
সম্ভব হতো না। তাছাড়াও অক্সিজেন উত্ভিদের 
শ্বসন প্রক্রিয়া ঘটায় । তাই জীবের গঠনে 
অক্সিজেন শ্বসন ও সালোক-সংশ্রেষণ ঘটিয়ে 
প্রাণিকুলকে রক্ষা করছে। উত্ভিদে সঞ্চিত 
গ্লাইকোজেন আমরা খাদ্য হিসাবে খাই । তাই 
বলা যায় সূর্যের অবিরাম আলোক বিকিরণে, তরল 
জলে, অত্যানুকল তাপমাত্রা ও আবহাওয়ামণ্ডল 
পৃথিবীর জীবনকে তরান্বিত করছে। তাছাড়াও 
পৃথিবীর মহাসমুদ্রগুলো ও উদ্ভিদজগত পৃথিবীকে 
কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্দিষ্ট অনুপাতে রেখে 
আবহাওয়ামগ্তলকে টিকিয়ে রেখেছে, কারণ 
কার্বন-ডাই-অক্সাইড পানিতে দ্রবীভূত হয়। 
আসল কথা হলো, পৃথিবী যদি ২৩ ডিথ্বী উত্তর 
কোণে হেলে না থাকতো তাহলেও জীবন সম্ভব 
হতো না। তাই বলা যায়, আমাদের পৃথিবী 
হ্যাবিটেবিল জোনে ২৩ ডিগ্রী উত্তর কোণে, 
বায়ুমগ্ডল গঠনে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বনের 
উপস্থিতি, অত্যানুকুল তাপমাত্রা, তরল জল এবং 
এসব উপাদান দ্বারা সালোক-সংশ্রেষণ শ্বসন এবং 
সর্বোপরি সূর্যের অবিরাম বিকিরণই এ পৃথিবীকে 
বাসযোগ্য করে গড়ে তুলছে। যদি কোনদিন 
এসব উপাদানের বিরাট পরিবর্তন ঘটে সেদিন 
পৃথিবী ধ্বংস অবশ্যন্তাবী | 


গ্রন্থনায়: মো. মনসুর আলী 
তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট 


আল হাবীব অফসেট প্রেস 
ফায়ার সার্ভিস মসজিদ রোড, কক্সবাজার । 
মাওলানা নোমান ০১৮১৬-০২৮৬৩১ 
৪০ 
র 
পরিচালক- মাওঃ আবদুল কুদ্দুস 
০১৭১১-১৭৪৪৩৬ 
আহমদ-০১৭১৬-৪৬৯২৭৮৮ 
মসজিদ 


চকবাজার, চট্টগ্রাম। 


৭৯২/এ, মেহাদীবাঁগ রোভ, চট্টশ্বাম স্য 
€3০ 


শরিচালক- আবীদ হোসেন 
০১৮১৫৫১৩৫৭৩ 
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আরকান একাডেমী 
পরিচালক- মুফতী শাহেদ 


এলাকা, 
নাছিরাবাদ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম । 
ফোন + ৬৮২৩০১, 


উর বাপের 
চট্টগ্রাম। ৮২, দামপাড়া ব্ঠাটারী গলি, চউখথাম । 
ফোন * ৬১৯৩২ 


** সমস্ত রোগ হতে পরিত্রাণ একাত ৃষ্টিকর্তার করুণার উপরই নির্ভর করে। 


পরিচালক- ওয়ারেসুজ্জামান চৌধুরী 
আমার ক্ষুল, সার্সন বোভ. চউথাম। 
৯৪০৯ 
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১. চাদ লেন হিল টে 
রক্ষণ ও পরিবেশকে দূষণমুক্ত 


২. পবিত্র কুরআনে কতবার পরিবেশ সর 
রাখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে? 


ত. হযরত আদম (আ.)-এর দু'সন্তান হাবিল ও কাবিলের মধ্যে কার 
কুরবানী আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছিল? 


৪. ইসলামের হিতী়ৎ খলিফা হযরত আনীক বকর (রা.)-এর খিলাফতকাল ছিলি 


৫. কোন মুসলিম মহিলা বিজ্ঞানীকে মহিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালত ৮৬ বছর 
কারাদণ্ড প্রদান করে? ...... 
৬. “ঝিলাম উপত্যকা” কোন অঞ্চলের অঞ্চলের স্বাধীনতাকামীদের সাথে 


৭. সন? ০222 কোন দেশে আকর্ষণীয় 
কহরত ণাঙ্গরন 

“গা | "ছা | 

০] 1 | * 12] | 


ঃ প্রতিবাদের বলিষ্ট ভাষা হলেও 
আমাদের মতো দীরি উত-দেশে এ বিষয়ে সকর রু তিক দলের 
এক্যবদ্ধ হওয়া প্ররোজন। পৃথিবীর অনেক গণতান্ত্রিক দেশে এর চর্চা 
একেবারেই নেই | দেশের সবেচ্চি আদালত এ বিষয়ে একটি দিকনির্দেশনা 
ও সমন্বিত সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারে | 


ররর + 
বপ9 এ 


ব্েইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 


নভেম্বর'১০ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. হিজরি ২য় সালে, ২. হযরত ইসমাইল (আ.), ৩. 


বিধায় ডিসেম্বর'১০ সংখ্যার সবকণটি প্রশ্নের উত্তর নভেম্বর”'১০ সংখ্যা থেকে 
খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন । 

১. দুটি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে প্রথম তিনজনের 


জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 
প্রথম পুরস্কার 


£৯৯০-১০০ মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
দ্বিতীয় পুরস্কার রা ও মাসিক আত-তাওহীদের 
তৃতীয় পুরস্কার :৯৪০-৫০ ংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 
এ ছাড়া অন্যদের নাম পাত্রিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 
৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল আ্যাড্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র হারার হবে না। 


বিভাগীয় * পরিচালক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্‌ _তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 


: মুনির আহমদের বাড়ি, পশ্চিম চাম্বল, বাশখালী, চট্টগ্রাম 
২. হাফেজ এরশাদুর রহমান 
রহমানিয়া এন্টারপ্রাইজ, আবদুল হামিদ সড়ক, পাচলাইশ, চট্টগ্রাম 


৩. মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


এ ছাড়া আরও যারা সঠিক উত্তর পাঠিয়েছেন: 

জান্নাতুল মাওয়া, উম্মে হাবিবা বালিকা মাদরাসা, বাঁশখালী, উ্টগ্রাম; হেমদী 
হাসান, আবদুল হামিদ রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম; মুরাদ, ছাত্র: জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম; হাফেজ আলম, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
চট্টগ্রাম; অলি উল্লাহ, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম; সালমান 

ফারসি, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, উট্টগ্রাম; মাসউদ আজহার, টুমচর 
ইসলামিয়া মাদরাসা, লক্ষীপুরঃ মানিক, কৈয়গ্রাম আনোয়ারা; আরফাত 
হোসাইন, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, ট্গ্রাম; ওমর ফারুক, ছাত্র: 
দারুল উলুম হোসাইনিয়া ওলামাবাজার, ফেনী; মাহবুবুল মান্নান, পাঠানদন্তী, 
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম; আরফাত, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রামঃ 
মারুফ, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, ট্টথাম; এমদাদুল্লাহ, ছাত্র জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম; মিসবাহ উদ্দীন, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
চট্টগ্রাম; এনানমুল হাসান, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম; 
জাকারিয়া, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম; হাবিব উল্লাহ, ছাত্র: 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, উট্টগ্রাম; মাহমুদল হাসান, গোবিন্দপুর, ফেনী; 
শহিদুল্লাহ, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম; আমীন উল্লাহ, ছাত্র: 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম; শাহাদত, টুমচর ইসলামিয়া মাদরাসা, 
লক্ষীপুর; হাফসা খানম দিলরুবা, পাঠানদপ্তী, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম; জাবেদ 
হোসাইন, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম প্রমুখ । 


সৌজন্য: আল-মানার লাইবেরি 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অন্যতম ইসলামী 
ব্যক্তিত্ব বিচারপতি মাওলানা তাকী উসমানীর 
গৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী আলোচনা 
ধহ- ইসলাহী খুতুবাত' 
১৫ খখে প্রকাশিত । এর মধ্য হতে ১ম খণ্ড থেকে 
১০ম খণ্ড পর্যন্ত অনুবাদ হয়ে এখন বাজারে, যা 
ইমাম, খতীব, বক্তা ও ধর্মানুরাগী পাঠকদের 
জন্যে এক অনন্য উপহার। অবশিষ্ট খণ্ড গুলো 
শ্রী্বই পাঠকদের সামনে আসছে। 


নাসিক দুরতাদ ও ইসলামধিরোহী জপশক্তির বিরুদ্ধে ুনামিরে ইসলাম 
আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর ধাপ জগ 


ইযাহুল মুসলিম ২য় খণ্ড (কিতাবুস সালাত পূর্ণাঙ্গ) 


(২ 
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[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 
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